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এইবার গ্যায়দর্শনে'র শেষ খণ্ড সমাপ্ত হইল। ১৩২০ বঙ্গাৰে এই কার্ধয আরস্ত করিয়াই 
আমি যে মহা চিন্তাসাঁগরে নিপতিত হইয়াহিলাম, এত দিন পরে তাহার পরপারে পৌছিঙ্লা । নেই 
অপার মহাপাগরের অতি ছলজ্ঘ্য বহু বছ বিচির তরঙ্গের ক্লে, ম:ঘাতে নিতান্ত অবদর হইয়। 
এবং তাহার মধ্যে অনেক সময়ে শারীৰিক, মানসিক ও পারিবাঁরক নান! ছরবস্থার প্রবল ঝটিকার 
বিঘুর্ণিত এবং কোন কোন সময়ে মুতপ্রায় হইয়াও যাঁর করুণাময় কোমল হস্তের প্রেরণায় আদি 
জীবন লইয়া ইহার পরপারে পৌছিয়াছি, তাঁহাকে আঙ্গ কি বলিয়া প্রণাম করিব, তাঁহ! জানি না। 
অন্ধ আমি, তীহাকে দেখিতে পাই নাই । বলহীন আমি, তাঁহাকে কখনও ধরিতেও পারি নাই। 
তাহার শ্বরূপ বর্ণনে আমি একেবারেই অক্ষম । তাই ক্ষীণম্বরে বলিতেছি,-- 

যাদৃশত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমে। নমঃ । 

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কৌড়কৃদীগ্রামনিবাসী সর্বশান্ত্রপারদর্শী মছানৈয়ার়িক ৬জান কী" 
নাথ তর্করত্ব বেদান্তবগীশ মহাশয়ের নিকটে ন্যায়দর্শন অধায়ন করিয়া! যে সযস্ত উপদেশ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম, তাহার €দই সমস্ত উপদেশ এ তাহার ম্নেহমযরন আশীর্বাদ মাত্র স্থল করিয়া আমি 
এই অনাধ্য কার্য প্রত্ব$ হই। তিনি অক দিন পূর্বে হ্র্গত হইয়াছেন। আজ আমি আমার 
সেই পিতার স্তায় প্রতিপালক এবং প্রথম হইতেই শ্তারশাস্ত্রের অধ্যাপক পর্মারাধ্য পরমাশ্রর় 
স্বর্গত শ্রী গুরুদেবের শ্রীচরণ পুনঃ পুনঃ ম্মরণ করিয়া, তাহার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রনাম করিতেছি। 
দীন আমি, অযোগ্য আমি, তাঁহার যথাযোগ্য স্মৃতি রক্ষা করিতে অদমর্থ | 

পরে যে সমস্ত মহামনা বক্তির নানারূপ সাহাযে) এই গ্রন্থ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাদিগকেও আজ আমি কৃতভ্ঞহৃদয়ে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতেছি এবং অবশ্ত বর্তব্যবোধে 
যথাসম্ভব এখানে তাহাদিগেরও নামাদির উল্লেখ করিতেছি। 

১৩১১ বঙ্গান্বের বৈশাখ মদে পাবন! দর্শন টোলে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আমার পাবনার 
অবস্থানকালে পাবনার তদানীস্তন সরকারী উাঞল, পাবনা দর্শন টোলে'র সম্পার্ক ও সংরক্ষক 

“গায়ত্রী” প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেত! রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত প্রদন্ননারায়ণ শর্্মচৌধুবী মহোদয় 

প্রথমে আমাকে এই কার্ষে; উতৎ্দাহিত করেন। তিনি নি শাস্ত্র্ঞ এবং দেশে শাস্ত্রাধ্যাপক 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের রক্ষ! ও শান্ত্রচ্চার সাহায্য করিতে সতত হ্থভাবতঃই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । পূর্বে 
তাহার সহিত আমার কিছুমাত্র পরিচয় ও কোনরূপ নশ্বন্ধ ন! থাকিলেও তিনি তাহার ম্বভাবগুপেই 
পাবনায় আমাকে রক্ষ। করিবার জন্ত এবং আমার প্রতিষ্ঠার জন্য কত যে পরিশ্রম ও স্ার্থত)গ 
করিয়াছেন, অর্থঘারা, পুস্তকার্ির দ্বারা এবং আমার বহু ছাত্র রক্ষার হ্বারা এবং আরও কত 
প্রকারে যে, আমার শাস্ত্র)চ্চার কিরূপ সাহাব্য করিয়াছেন, তাহ! যথাযথ বর্ণন করিবার কোন ভাষাই 
আমার নাই। তবে আমি এক কথাক্ মুক্তকঠে তাই বলিতেছি যে, নেই প্রসরনারায়ণের 
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প্রদরদৃষ্টি ব্যতীত আমার স্যার নিঃদহাঁ় অযোগ্য বাক্তির কিঞ্িৎ শান্ত্রঃর্জার কোন আশাই ছিপ না। 
তিনিই আমার এই কার্ষ্যর মূল সহায় । 

কিন্তু স্থদর্লভ সহায় পাইপরাও এবং উৎসাহিত ও অন্থরুদ্ধ হইগাও নিজের অযোগ তাবশতঃ 
আমার পক্ষে এই কার্য অপাধা বুঝিনা এবং এই গ্রস্থের বহু বান্-দাঁধা মুদ্রণ অপন্তব মনে করিয়া 
আমি প্রথমে এই কার্ধ/ারাস্ত মাহদই পাই নাই। পরে পাঁবন| কলেজের তদানীস্তন সংস্কৃতাধ্যাপক 
আমার ছাত্র শ্রীঘান্‌ শরচ্ন্দ্র থেষ*ল, এম এ, বি এল, কাব্যতীর্থ, সরস্বতী, বিদাভূষণ প্রতাহ 
আদিয়! আমাকে পুনঃ পুনঃ অন্থরোধ করিয়! বসেন যে, “আপনি কিছু লিখিয়। দিলেই আমি তাহা 
লইয়া কলিকাতা'র যাইয়া শ্রীধুক্ত হীরেন্্রনাথ দত বেদান্তরত্ব এম এ, বি এল, মহোদয়ের নিকটে 
উহা! দিব। তিনি পরম বিদ্যোৎপাহী, বিশিষ্ট খোদা দার্শনক, আগ্যই তিনি উহার সম্পাদিত 
“ত্রহ্মবিদা।” পত্রিকায় সাঁদরে উহ! প্রকাশ করিবেন । এবং কালে পুস্তকাঁকাঁরে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের 
একটা! ব্যবস্থ'ও তিনিই অবশ করিবেন। ফলে তাহাই হইয়াছিল শ্রীম!ন্‌ শরচ্চন্দ্রের অদমা আগ্রহ 
ও অনুরোধে আমি প্রথমে অতিকষ্টে কিছু লিখিয়! উহার নিকটে দিয়াছিলাম। ক্রমে করেক মাঁদ 
প্রন্মবিদ্যা” পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে কিয়দংশ প্রকাশিত হইলে বঙ্গীয-পাহিত্য-পরিষদের তদানীস্তন 
হুযোগ্য সম্পদক, পরম বিদেটোৎসাহী, টাকীর জমীদাঁর, শ্বনামধ্যাত রায় ঘতীব্্রনাথ চৌধুরী, শ্রীক, 
£ম এ, বি এল মহোদয় উহ! পাঠ করিয়! বঙ্গীয়-সাহিত্য,পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায় 
প্রকাশ করেন। পরে আমার পত্র পাইয়াই তিনি সাই বঙঈগীয-সাহিত্য-পরিষদের কার্য)-নির্ববাহক- 
সমিতিতে এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব করিলে শ্বনামখ্য'ত শ্রীবুক্ত বাবু হীরেন্্রনাথ দত্ত মহোদয় 
সাগ্রহে এ প্রস্তাবের বিশেষরূপ সমর্থন করেন। তাছার ফলে বঙ্গীর-সািত্য-পরিযৎ হইতে এই 
গ্রন্থ প্রকাশ স্থিরীকুত হয়। উক্ত মহোঁদয়দ্বয়ের আন্তরিক আগ্রহ, বিশেষতঃ ঝায় যতীক্্রনাথের 
অরমা চেষ্টাই বঙ্গীদর-দাহিত্য-পরিবৎ হইতে এই গ্রস্থ প্রকাশের মুল। র্বায় যতীন্দ্রনাথ ৬বৈকুণ্ঠে 
গিয়াছেন। শ্রীমান্‌ হীরেন্দ্রনাথ সুস্থ শরীরে স্থদীর্ঘজীবী হউন । 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশ স্থিরীকৃত হইনেই রাঁয় যতীন্ত্রনাথ আমাকে 
প্রথম খণ্ডের সম্পূর্ণ পাগুলিপি সত্বর পাঠাইবার জন্ত পাবনায় পত্র লেখেন। সুতরাং তখন আমি 
বাধ্য হইয়। বছু কষ্টে ভ্রুত লিখিয়। প্রথম থণ্ডের ৭প্পূর্ন পাওুণিপি পাঠাই । আই প্রথন খণ্ডে অনেক 
স্থলে ভাষার আধিক্য এবং কোন কোন স্থলে পুনরুক্তিও ঘটিয়াছে। কিন্তু রায় যতীন্দ্রনাথ 
তাহাতে কোন আপত্তিই করেন নাই। পরস্ক তিনি আমাকে বিস্তৃত ভাষায় পিথিবার জন্যই 
অনেকবার পত্র দিয়াছেন। সংক্ষেপে পিখিলে এই অতি ছুর্ব্বোধ বিষয় কখনই স্থবোধ হইতে পারে 
না, ইহাও পুনঃ পুনঃ বনিয়াছেন। 

রায় যতীন্দ্রনাথ তাহার বহু দিনের আকাজ্কানুদারে, শিক্ষিত সমাজ যাহাতে স্/য়দর্শন ও 
বাতস্তায়নভ।ষ বুঝিতে পারেন, বঙ্গভাঘানন যেরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা উহ! স্থবোধ হয়, এই উদ্দেশ্রে 
আমাকে সরল ভাবে যে সমস্ত পত্র দিস্মাছিলেন এবং আর্থ কলিকাতায় আসিলে সাহিত্য" 
পরিষদ্মন্দিরে সাক্ষাৎকারে আমাকে পুনঃ পুনঃ যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, ভাহা সমস্তই 
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এখন আমার মনে হইতেছে। তিনি ৬বকু্ঠ গমনের কিছু দিন পুকর্ষও আমাকে সাগ্রছে 
অনেক দিন বণিয়াছিলেন, ন্যায়দর্শনের পঞ্চম অধায় ভাল করিগ! লিথিতে হুইবে। উহ! 
অতি ভূর্ধোধ। আমি বহু চেই| করিয়াও উহা! ভাল বুঝিতে পারি নাই। আপনি যে কিন্পে 
উহার ব্যাখ্যা করিবেন, কিরূপে বাঙ্গালা ভাঁষায় উহা ব্যক্ত করিয়! বুঝ,ইয়। দিবেন। তাহ! দেখিবার 
জন্য এবং উহা বুঝিবার জন্য আমি উতৎ্কঠিত আছি। হ্যায়দর্শনের পঞ্চম অধ্যায় না বুঝিলে ন্যায় 
শান্তর বুঝ! হয় ন1। সংক্ষেপের কোন আন্ু:রাধ নাই. আপনি বিস্তৃত ভাষায় যেবপেই হউক, 
উহ! বুঝাইয় দিবেন। আপনি এখন হইতেই তাহার চিন্তা করুন।' 

কিন্ত বিশন্ন না! হইলে ত আমর! যাহ! চিন্তনীয়, তাহার বিশেষ চিন্ত। করি ন!। তাই রায় যতীক্- 
নাথের পুনঃ পুনঃ এ সমস্ত কথ। শুনিয়াও তখন পে বিষয়ে বিশেষ চিন্ত। করি নাই। পরে সময়ের 
অন্নতাবশতঃ পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্য। কিছু সংক্ষেপে দ্রুত লিখিত হইগ্লাছে। তথাপি পঞ্চম অধ্যায়ে 
গৌতমোক্ত প্জাতি” ও পনিগ্রহস্থানে*্র তব্ব বুঝাইতে এবং দে বিষয়ে পূর্ববাচার্ধ/গণের বিভিন্ন মত ও 
বৌদ্ধ মতের আলোচনা! করিতে আমি যথাশক্তি ষযাঁমতি চে! করিঘাছি। কিন্তু তাহা সফল হইবে 
কি ন' জানি না। হূর্ভাগ্যবশতঃ সে বিষয়ে রাঁয় যতীন্দ্রনাথের মন্তব৷ আর শুনিতে পাইলাম না। 

এই পুস্তকের সম্পাদন কার্য যে সমস্ত গ্রন্থ আবশ্তাক হইয়াছে, তাহার অনেক গ্রস্থই আমার 
নাই। সুতরাং বহু কষ্ট স্বীকা রপূর্ব্বক নান! সময়ে নানা স্থানে যাইয়া গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন 
করিতে হইয়াছে। এখানে কৃতজ্ঞতার সৃহিত প্রকাশ্য এই যে, কাশী গবর্ণমেন্ট বলেঞের বর্তমান 
অধ্যক্ষ সর্বশান্রপর্ণী মহাত্ম। শ্রীযুক্ত গোগীনাথ শর্শ-কবিরাজ এম এ মহোদয় এবং বোৌঁলপুর বিশ্ব" 
ভারতীর অধাক্ষ, নানাবিদ্যাবিশারদ স্ুপপ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহোদয় এবং শাস্তিপুর- 
নিঝ।সী স্ুপ্রপিন্ধ ভাগবতব্যাখ্যাতা। আমার ছাত্র সুপগ্ডিত শ্রীমান্‌ রাধাবিনোদ গোশ্বামী এবং 
আরও অনেক সদায় ব্যক্তি গ্রন্থাদির দ্বার! আমার বহু সাহায্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রথমোক্ত 
মহাত্ম। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ শর্মকবিরাঁজ এম এ মহোদর এই পুস্তক সম্পাদনের জন্য আমার অর্থ 
সাহায্যও বর্তব্য বুঝিয়া শ্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়। ইউ পি গবর্ণমেণ্ট হইতে কএক বৎসরের জন্য মাসিক 
পঞ্চাশ টাকা সাহাষ্য লাভের ব্যবস্থ। করির! দিয়াঃ আমার অচিস্তিত আশাতীত উপকার করিয়াছেন। 
যদিও তিনি এ জন্য কিছুমাত্র প্রশংদ! চাহেন না, তথাপি অবশ্থ কর্তব্বোধে এবং আত্মতৃপ্তির জন্ত 
এই প্রসঙ্গে আমি এখানে তাহার এঁ মহামহত্বের ঘোষণ! কঞিতেছি। 

নান স্থানে অনেক গ্রন্থ পাইণেও অনেক স্থলে যথানময়ে আবশ্তক গ্রন্থ ন! পাওয়ায় যথাস্থানে 
অনেক কথ| লিখিতে পারি নাই। তবে কোন কোন স্থলে পরে আবার সেই প্রপঙ্গে সে বিষয়ে যথ!- 
সম্ভব আলোচনা করিয়াছি। কোন কোন স্থলে পরে আবার পূর্ববলিখিত বিষয়ের তাৎপর্য বর্ণন 
এবং নংশোধনও করিয়াছি ঃ পাঠকগণ সুচীপত্র দেখিয়াও পে বিষয় লক্ষ্য করিবেন এবং *টিগ্লনী”র 
মধ্যে যেধানে যে বিষয়ে দ্রষ্টব্য বণিয়! উল্লেখ করিয়াছি, তাহাঁও সর্ধত্র অবস্ত দেখিবেন। অনেক 
স্থলেই বাছুল্যতর্ে অনেক বিষিয়ে পুর্বাচার্যগণের কথ! সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারি নাই। 
" কিন্তু যে বে গ্রন্থে দেই সমস্ত বিষয়ের ব্যাথা। ও বিচার পাইয়াছি, তাহার যথাসস্তব উল্লেখ করিয়াছি। 


যাহার! অস্থ্পন্ধিৎম্থ পাঠক, তাহার! সেই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে তঃহাদিগের অন্থনন্ধীনের অনেক 
স্থুবিধ হইবে এবং পরিশ্রমের লাঘব হইবে, ইহাই আমার এ্রন্ধপ উল্লেখের উদ্দেপ্ত। 

আমি অনেক সময়েই দুরে থাঁকায় এবং আমার অক্ষমতাবশতঃ এই গ্রন্থের প্রুফ, সংশোধন 
কার্ষে বিশেষ পরিশ্রম করিতে পারি নাই। তাই অনেক স্থলে অশুদ্ধে ঘটিগনাছে এবং শুদ্ধি- 
পরলেও সমস্ত স্থলের উল্লেধ করিতে পারি নাই। এই খণ্ডের শেষে শুদ্ধি ত্রের পরিশিষ্টে কতিপয় 
স্থলের উল্লেখ করিয়াছি। পাঠকগ? গুদ্ধিসত্রে অধ্ই দৃ'্টপাত করিবেন। এখানে কৃতজ্ঞতার 
সহিত অবশ্ঠ প্রান্ত এই যে, ব্ী়-সাহিতা-পরিষণের পুরিশাগার সুযোগ্য পণ্ডিত কোটালীপাড়া 
নিবাণী গৌতমকুলোন্ব শ্রী চারা প্রদন্ন ভঙ্রাচার্যয মহাশগ্ন বহু পরিশ্রম করিম এই গ্রন্থের প্রারস্ত 
হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রফ.সংশোধন করিয়াছেন । যদিও ঠিনি তাহার নিজ কর্তব্যান্গরোধেই এই 
কার্ধ্য করিয়াছেন, তথাপি এই কার্ষে; তাহার অনন্তপাধরণ দক্ষতা ও অতি কঠোর পরিশ্রমের 
সাহাধা না পাইলে, আমার দ্বারা এই গ্রন্থ সম্পাদন সুপস্তব হইত না এবং এই বৎসরেও এই 
গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ সমাপ্ত হইত না। তিনি নিজে প্রেদে যাইয়াও এই গ্রন্থের শীঘ্র সমাপ্তির জন্য 
চেষ্ট। করিয়াছেন। 

আমার পাবনায় অবস্থানকালে ১৩২৪ বঙ্গান্ধে আশ্বব মাসে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 
হয়। পরে আমি ৮কাশীধামের পীকমাণী, সংস্কত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া! পৌষ মাঁসে ৬কাশী- 
ধামে গেলে ১৩২৮ বঙ্গাবে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ও ১৪৩২ বঙ্গাব্ধে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় 
এবং চতুর্থ খণ্ডের অনেক অংণ মুদ্রিত হয়। পরে আমি ১৩৩ বঙ্গাবের শ্রাবণ মাঁদে কলিকাতা 
সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়। কপিকাতাঁয় আপিলে এ বঙ্সরেই চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়। 
নান! কারণে মধো মধ্যে অনেক সময়ে এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ বন্ধ থাকার ইহার সমাপ্তিতে এত বিলম্ব 
হইয়াছে । কিন্তু রায় যতীন্ত্রনাথ এবং তাহার পরবস্তী সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু খগেন্ত্রনাথ 
চট্রোপাধায় ও শ্রীযুক্ত বাবু অমুলাচরণ বিদাভূঘণ মহোদয় এবং বর্তথান সুযোগ সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
বাবু যতীন্ত্রনাথ বন্থ মহোদয় এবং সুযোগ্য সহকারী কর্মচারী শ্রীখান্‌ হুর্য/কুমার পাল এই থরস্থের 
শীঘ্র সমাপ্তির জন্য যথো চিত চেষ্টা করিয়্াছেন। আর এই গ্রন্থের প্রকাশক সাহিত্য-পরিষদের প্রধান 
কর্মচারী শ্রীযুক্ত রাঁমকমল পিংহ মহোদয়ের কথ কত বলিব । তিনি এই গ্রন্থের শীপ্র সমাপ্তির 
জন্য প্রথম হইতেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। আমি কলিকাতায় আর্দিলে তিনি অনেক সময়ে 
নিজে আমার নিকটে আদিগাও প্রুক, লইয়া গিয়াছেন। সরগতা| ও নিরতিমানতার প্রতিমৃত্তি 
ধন নিষ্ঠ শ্ীমান্‌ রামকমলের ভক্তিময় মধুর ব্যবহার এবং শীঘ্র এই গ্রন্থ সমাপ্তর জন্ত চিত্ত! ও 
১1] আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব ন1। ইতি 


জ্রীফণিভূষণ দেবশর্্ম । 


কলিকাতা, আশ্বিন । ১৪৩৬ বঙ্গাব'। 


সুত্র ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের সুচী 
( চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় আহ্ছিক ) 


ব্ষিয় 
ভাষে--মাত্ব! গ্রভৃতি সমস্ত গ্রমেয় পদার্থের 
প্রত্যেকের তত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ বল! 
যায় না, যেকোন প্রমেনের তন্বজ্ঞানও 
মুক্তির কারণ বল!ঘায় না, স্থৃতরাং প্রমের- 
ত্বজ্ঞন মুক্তির কারণ হইতে পারে ন! _- 
এই পূর্বরপক্ষের সমর্থনপুর্দক তছনরে 
সিদ্ধাত্ত কথিত হইয়াছে যে, প্রথের বর্গের 
মধ্যে যে প্রমেয় বিষয়ে নিথ্াজ্ঞন যে 
জীবের সংদরের নিদান। দেই প্রমেয়ের 
ততবজ্ঞ'ন তাহার মুক্তির কাঁর॥। অনা- 
তে আত্মযুদ্ধিবপ মোহই মিথ্যাজ্ঞান, 
উহ্বাকেই অহঙ্কার বলে। এ মিথ্যাজ্ঞানের 
নিবৃত্ির জন্ত শরীরাধি প্রমেয় পদার্থের 
ভত্তুজ্ঞনও আবগ্তক। যুক্ষির দ্বার! উক্ত 
দিদ্ধান্তজগ্রতিপাদনপুর্বক প্রথম হুত্রের 
অবতারণা ** ৮০ ১৮7৪৫ ১৪ 
প্রথম হৃত্রে -শগীরাদি হঃথ পর্যন্ত যে দশবিধ 
প্রমেয় রাগ-দেঘার্দি দৌবের নিমিশ্, 
তাহার তবজ্ঞান শরযুক্ত অহঙ্কারের নিবৃত্ত 
কথন হট রি ১৪ 
হবিতীয় হৃত্রে-রূপাদি বিষগ্নদমৃহ মিথা। 
ংকল্পের বিষয় হইয়! রাগধেষাদি দোষ 
উৎপন্ন করে, এই দিদ্ধান্ত প্রকাশ 
দ্বার! মুমুক্ষুর রূপার্দি বিষরপমৃহের তৰ- 
জ্ঞানই প্রথম কর্তগ, এই দিদ্ধান্তের 
প্রকাশ +*৭ 25 ২৮ 


পৃষ্ঠাঙ্ক বিষয় ' €' 


পৃ্ঠাঙ্ক 
তৃতীয় স্ৃত্রে--অবয়বিবিষয়ে অভিমান রাগ- 
ঘেষাদি দোষের নিমিন্ত,। এই দিদ্ধান্ত 
প্রকাশ রি নিন ৩৭ 
ভাষ্যে-_-অবয়বিবিষয়ে অভিমানের ব্যাধ্যার 
জন্ত দৃষ্টান্তরূপে পুরুষের সম্বন্ধ স্রী-সংজ! ও 
তীর সম্বন্ধে পুরুষসংজ্ঞারূপ মোহ এবং উক্ত 
স্থলে নিমিতদংজ্ঞ! ও অনুব্ঞ্জনমংজ্ঞারূপ 
মোহের ব্যাথ্যা। মুমুক্ষুর পক্ষে এ সমস্ত 
হজ্ঞ| বর্জনীয়, কিন্তু অশুভদংজ্ঞা 
চিন্তনীয়। অশুভনংজ্ঞার ব্যাথ্। ও উক্ত 
দিদ্ধান্তে যুক্তি প্রকাশ ৩৭--+৩৮ 
চতুর্থ হৃত্রে-+মবযবীর অস্তিত্ব সমর্থন করিতে 


প্রথমে তদ্দিষয়ে মংশয় সমর্থন :.* ৪৩ 
পঞ্চম হৃরে-উক্ত সংশয়ের অন্ুপপত্তি 
সমর্থন ৪৪৩৬ ৪৫ ল্ঙি 


ষষ্ঠ হৃত্রে--পূর্ববপক্ষবার্দীর মতে 'অবযবীর 
অদভাবশতঃও তদ্বিষয়ে সংশয়ের অনুপপত্তি 
কথন ৪৩৩ 5৪৪ ৪৬ 

সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম হৃত্রের বারা 
অবয়বীতে তাঁহার অবয়বদমূহ কোনরূপে 
বর্তমান থাকিতে পারে না এবং অবয়ব- 
সমৃহেও অবযধী কোনরূপে বর্তমান 
থাকিতে পারে না এবং অবয়বদমূহ হইতে 
পৃথক্‌ স্থানেও অবস্গবা বর্তমান থিতে 
পারে না এবং অবস্বদমূহ ও অবয্ববীর 
ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে। ইহাও বলা 


০/ৎ 


বিষয় 
যায় না; অতএব অবয়বী নাই, অবয়বী 
অলীক, এই পূর্ববপক্ষের সমর্থন ৪৭--৫৩ 
একাদশ ও দ্বাদশ হৃত্রে--পুর্ব্বপক্ষবাদীর 
পূর্বোক্ত যুক্তি খগডন। ভাষ্যে--অবয়ব- 
সমূহে অবয়বীর বর্তমানত্ব সমর্থনপূর্ব্বক 
অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন ৫৫-.৫৭ 
১৩শ হৃত্রে 'পরমাণুপুঞ্জবাদীর মতে অবয়বী 
না থাকিলেও অন্ত দৃষ্টান্তের দ্বার৷ পুনর্বার 
পরমাণুপুঞ্জের প্রতাক্ষত্ব সমর্থন *** 
১৪শ হ্ত্রেপরমাণুর অতীন্রিঃত্ববশতঃ 
পরমাণুপুঞ্জও ইন্দ্িয়ের বিষয় হইতে পারে 
না॥__-এই যুক্তি দ্বারা পৃর্ববহৃত্রোক্ত মতের 
খগ্ডন। ভাষ্যে--হৃত্রোক্ত যুক্তির বিশদ 
ব্যাখ্যা এবং পরমাণুপুঞজবাদীর অন্য 
কথারও খণ্ডনপূর্র্বক হৃত্রোক্ত যুক্তির 
সমর্থন *** 
১৫শ সৃত্রে_ পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষবাদীর যুক্তি 
অনুদারে অবয়বীর অভাব সিদ্ধ হইলে 
এ্যুক্তির ছারা অবয়বেরও অভাব দিদ্ধ 
হওয়ায় সর্বভাবই দিদ্ধ হয়, 'এই আপত্তির 
প্রকাশ :*, ৮৪৪ ১০ ৭৫ 
১৬শ হৃত্রে-পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারা পরমাণুর 
অভাব পিদ্ধ না হওয়ায় সর্ববাভাঁব দিদ্ধ হয় 

না, এই দিদ্ধাস্ত প্রকাশ । ভাষো-যুক্তির 
দ্বার পরমাণুর নিরবয়বত্ব সঘর্থন পূর্ব্বক 
পরমাণুর ্বরূপ প্রকাশ ***  ৭৭--৭৮ 
১৭শ হৃত্রে নির্বয়ব পরমাণুর আস্তত্ব সমর্থন 


৬ 


৬৯স্৭০ 


৬৩৪ ৬৩৪ ৮০ 

১৮শ ও ১৯শ হৃত্রে__সর্বাভাববাদীর অভিমত 
যুক্তি প্রকাঁশ করিয়া! নিরবয়ব পরমাণু নাই, 
এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন "** ৮৯--৯১ 


ৃষটাঙ্ক বিষয় 


পৃঠঠাঙ্ক 
২০শ হৃত্রে--উক্ত পূর্ববপক্ষের খণ্ডন *** ৯১ 
২১শ হৃত্রে-_পূর্বপক্ষবাদীর আপত্তি খগ্ডনের 
জন্য আকাশের বিভৃত্ব সমর্থন *** 8৪ 
২২শ সুত্রে _আঁকাশের বিভূত্বপক্ষে আপত্তি 
থগ্ডন ১৪৩ 56৩ ৪৫ 
ভাঁষো _-পরমাণু কার্ধ্য বা জন্য পদার্থ হইতে 
পারে না, সুতরাং পরমাণুতে কার্য্ত্ব না 
থাকায় কার্ধ)ত্ব হেতুর দ্বারা পরমাণুর 
অনিত্যত্ব দিদ্ধ হইতে পারে ন। এবং 
পরমাণুর অবয়ব ন! থাঁকায় উপাঁদান- 
কারণের বিভাগ প্রযুক্ত পরমাণুর বিনাশিত্ব- 
রূপ অনিত্যত্বও সম্ভব নহে, এই পিদ্ধান্তের 
সমর্থন ১১৮ হত 75৮ 
২৩শ ও ২৪শ স্থত্রে-_পুর্বপক্ষবাীর অভিমত 
চরম যুক্তির দ্বার! পূর্বপক্ষন্ূপে পরমাণুর 
সাবয়বত্ব সমর্থন 
ভাষ্যে--প্রথমে শ্বতন্্রভাবে উক্ত পূর্ববপক্ষের 
থগওন ৪৩৩ ৪৪৬ ১৪৭ 
২৫শ হুূত্রে_-উক্ত পুর্বপক্ষের খণ্ডন দ্বার! 
পরমাণুর নিরবয়বত্ব (দিদ্ধান্তের সংস্থাপন ১১০ 
ভাষ্যে-_দর্ব্বা ছাববাদী বা বিজ্ঞানমাত্রবাদীর 
মতানুপারে সমস্ত জ্ঞ'নের ভ্রমত্ব সমর্থন- 
পূর্বক ২৬শ হুত্রের অবতারণা । 
২৬শ হরে __বুদ্ধির দ্বার! বিবেচন করিলে কোন 
পদার্থেরই শ্বরূপের উপলদ্ধি হয় না, অতএব 
বিষয়ের সস্তা না থাকায় দমস্ত জ্ঞানই অদদ্‌- 
বিষয়ক হওয়ায় ভ্রম, এই পুর্ববপক্ষের 
প্রকাশ শী ইতি ১২১ 
২ধশ, ২৮শ, ২৯শ, ও ৩০শ হুত্রের দ্বার! উক্ত 
পূর্বপক্ষের খুন **  ১২৪--২৮ 
৩১শ ও ৩ং২শ সুত্র সর্ব্াভাববাদী ও বিজ্ঞান- 


১০০-১০১ 


বিষয় পৃষঠাঙ্ক 
মাত্রবাঁদীর মতানসারে শ্বপ্নাদি স্থলে যেমন 
বস্ততঃ বিষয় না থাকিলেও অনৎ বিষয়ের 
ভ্রম হয়, তন্রপ প্রমাণ ও প্রমেয় অসৎ 
হইলেও তাঁহার ভ্রম হয়, এই পূর্ব্বপক্ষের 
প্রকাশ ৯৩৪ 5৪৪ ১২৯ 
৩৩শ হ্ত্রে_-উক্ত পুর্ব্বপক্ষের খণ্ডন? ভায্যে-- 
বিচারপূর্বক পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তির 
খওন ১৩১৩২ 
৩৪শ হৃত্রে--পুর্ববোক্ত মত-খগ্ডনের জন্য পরে 
স্বৃতি ও সংকল্লের বিষয়ের ন্যায় শ্থপ্নাদি 
স্থলীয় বিষয়ও পুর্বান্থভৃত,। ম্তরাং 
তাহাও অসৎ ব1! অলীক নহে, এই নিজ 
শিদ্ধান্ত প্রকীশ।-ভাষ্যে বিচারপূর্ব্বক 
যুক্তির দ্বার! উক্ত পিদ্ধাস্তের সমর্থন 
--১৩৫--৮৩৬ 


৪৬০৪ ৬5৩ 


৩৫শ হৃত্রে--তন্বজ্ঞান দ্বার ভ্রম জ্ঞানেরই 
নিবৃত্তি হয়, কিন্তু সেই ভ্রম জ্ঞানের 
ব্ষয়ের অশীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না, এই 
সিদ্ধান্তের সমর্থনপূর্বক পূর্বপক্ষবাদীর 
যুক্তবিশেষের থখণ্ডন। ভাষ্যে___মায়া, 
গন্ধরর্ববগর ও মরীচিক স্থলেও ভ্রম 
জ্ঞানের বিষয় অলীক নহে, এঁ সমস্ত 
স্থলেও তত্বজ্ঞান দ্বারা সেই ভ্রমজ্ঞানের 
বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপন হয় না এবং 
মায়াদি স্থলে ভ্রমজ্ঞানও নিমিত্তবিশেষ- 
অন্য, ইত্যাদি দিদ্ধান্তের সমর্থন দ্বার! 
সর্বাভাববাদীর মতের অনুপপত্তি সমর্থন । 
৪৪৪ ১0২ স্৮৪৩ 
গ৬শ সৃত্রে--ভ্রমজ্ঞানের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াঃ 
তদ্ঘারাও ভয়ে বিষয়ের সম্ভাসমর্থন 
স্স্্ ৫0 


বিষয় পৃষ্ঠা 
৩৭শ সৃত্রে-সমন্ত জ্ঞানই ভ্রম, জগতে যথার্থ 
জ্ঞান নাই--এই মতের খগ্ডনে চরম 
যুক্তির প্রকাঁশ। ভাষো-_হৃত্রো্ত যুক্তির 


ব্যাখ্যার দ্বারা উক্ত মতের অন্ুপপত্তি 
সমর্থন ৪৪৪ ৪5৪ ২৫.১.৫২ 
৩৮শ সুত্রে -সমাধিবিশেষের অভ্যা প্রযুক্ত 


তত্বজ্ঞানের উৎপত্তি কথন *** ১৮২ 
৩৯শ ও ৪০শ হুত্রে--পুর্ববপক্ষরূপে সমাধি- 
বিশেষের অসম্ভাব্যতা সমর্থন *** ১৮৪--৮৫ 
৪১শ ৪২শ হৃত্রে-্পূর্কোক্ত পুর্বপক্ষ খগ্ডনের 
জন্ত সমাধিবিশেষের সম্ভাবাত। সমর্থন 
৪৬৩ ৮৪৪ ১৮৬৮৮ 

৪৩শ শৃত্রে মুক্ত পুরুষেরও জ্ঞানোৎপত্তির 
আপত্তি প্রকাশ ০৮ ৮০১৯০ 
৪৪শ ও ৪৫শ হুত্রে উক্ত আপত্তির খণ্ডন 
না ১৯১-৯৩ 

৪৬শ সুত্রে -সুক্তিলাঁভের জন্য যম ও নিয়ম 
দ্বারা এবং যোগশাস্ত্রেক্ত অধ্যাত্ববিধি ও 
উপায়ের দ্বারা আত্ম-সংস্কারের কর্তব্যতা 
প্রকাশ ৪৬৬ ৪৪৪ ১৪৪ 
৪৭শ সৃত্রে মুক্তিগাভের জন্য আত্বীক্ষিকীরূপ 
আত্মবিদ্যার অধ্যয়ন, ধারণা এবং অভ্যাসের 
কর্তব্তা এবং সেই আত্মবিদ্য-বিজ্ঞ 
ব্যক্তিদিগের সহিত সংবাদের কর্তব্যতা 
প্রকাশ মর ২০৭ 
৪৮শ সুত্রে- অনুয়শুন্ত শিষ্যাদির সহিত বাধ- 
বিচার করিয়া তত্বনিণয়ের কর্তব্যতা 
প্রকাশ ৮৯০ ২০৯ 
৪৯শ হৃত্রে--পক্ষাস্তরে, তন্বজিজ্ঞানা উপস্থিত 
হইলে গুরু প্রভৃতির নিকটে উপস্থিত 
হইয়া গ্রতিপক্ষ স্থাপন না করিয়াই সংবাধ 


1০ 


পৃষ্ঠাঙ্ক বিষয় 


বিষয় 
কর্তব্য অর্থাৎ গুরু প্রভৃতির কথ! শ্রবণ 
করিয়া, তদ্দ্বারা নিজদর্শনের পরিশোধন 

' বর্তব্, এই চরম সিদ্ধান্ত প্রকাশ ** ২১১ 
৫০শ হৃত্রে-তত্বনিশ্র-রক্ষার্থ জল্প ও বিতগার 
বর্তব্যতা সমর্থন *** 5২১৪ 
৫১শ ুতত্র-আত্মবিদ্যার রক্ষার উদ্দেশ্যই 
জিগীষাঁবশতঃ জল্লপ ও বিতগ্ার দ্বারা কথন 
কর্তব্য, এই দিদ্ধান্ত প্রকাশ *** ২১৭ 


চা 
চি 





পঞ্চম অধ্যায় 
প্রথম স্ত্রে--সাংন্ম্াসম” প্রভৃতি চতুর্বির্ষং- 
শতি . প্রতিষেধের নাম-কীর্তনরূপ 
বিভাগ *০* ২২১ 
পবিতীয় হৃত্রে--“পাধর্শ্যদম” ও “বৈধন্দযাসম" 
নামক প্রতিষেধদ্বয়ের জক্ষণ ২৫৭ 
ভাষ্যে-উক্ত গ্রতিষেধ্য়ের সুত্রোস্ত লক্ষণ- 
ব্যথ্যা এবং প্রকারভেদের উদাহরণ 
প্রকাশ *** *০৪ ২৫৮--২৬৬ 
তৃতীয় হ্ত্রে--পূর্বহ্ৃত্রোক্ত প্রতিষেধধদ্য়ের 
উত্তর। ভাষ্ে-_-উক্ত উত্তরের তাৎপর্য 
ব্যাথা নি ২৬৯---২৭০ 
চতুর্থ সুত্রে_-"উৎকর্ষমম” প্রভৃতি ষড়.বিধ 
“গ্রাতিষেধের লক্ষণ ॥ ভাষ্যে- ধথাক্রমে 
এ সমস্ত প্রতিষেধের লক্ষণবাখ)া ও 
উদাহরণ প্রকাশ 
গঞ্চম ও যঠ্ঠ হৃত্রে--পুর্বস্ত্রোক্ত ষড়.বিধ 
প্রতিষেধের উত্তর । ভায্ে-_-এ উত্তরের 
তাৎপর্য ব্যাখা। ২৮৯--২৯৩ 
সগুম সুত্রে-প্প্রান্তিসম” ও “অগ্রাপ্তিলম” 
গ্রতিষেধের লক্ষণ । ভাষ্যে--উত্ত লক্ষণের 
ব্যাখ) ২৯৫-২৯৬ 


২৭৬ স্্পহ৮৫ 


পৃঠঠাঙক 

অষ্টম ৃত্রে-" পুর্বহত্রোক্ত  প্রতিষেধঘয়ের 
উত্তর। ভাষ্ে--এঁ উত্তরের তাৎপর্য 
ব্যাখ) ২৯৯---৩০০ 


নবম হৃত্রে--"প্রদঙ্গদম” ও পপ্রতিতৃষ্টাস্ত দম” 
প্রতিষেধের লক্ষণ । ভীষ্যে--উক্ত লক্ষণ- 
দ্য়ের ব্যাখ্য। ও উদাহরণ প্রকাশ ৩০১-৩০২ 

দশম ও একাদশ হৃত্রে-যখাক্রমে পূর্ববহৃত্রোক্ত 


"প্রতিষেবশ্বয়ের উত্তর। ভাঁষো--এ 
উত্তরের তাৎপর্যয বাখ্য। ... ৩০৫--৩০৮ 
দ্বাদশ হত্রে-ণঅন্ুত্পতিসম” প্রতিষেধের 


লক্ষণ । ভাঁয্ে--উদাহরণ দ্বারা উক্ত 
লক্ষণের ব্যাখ্যা ০ 
ত্রয়োদশ হৃত্রে--পুর্বহ্থত্রোক্ত পপ্রতিষেধে"র 
উত্তর। ভাষ্যে--এই উত্তরের তাৎপর্য) 
ও ব্যখ্যা ৫৯৪ ৩১১--৩১২ 
চতুদিণ সুত্রে--ণসংশয়সম” প্রতিষেধের লক্ষণ । 
ভাষ্-_-উদাহরণ দ্বার! উক্ত লক্ষণের 
ব্যাখ্যা *** 
পঞ্চদশ স্ত্রে__পুর্বহৃত্োোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। 


৩০৯ 


৩১৩ 


ভাষো--এ উত্তরের তাৎপর্য; 
ব্যাথা ০৪ ৩১৫---৪১৬ 
যোড়শ হ্তত্রে--প্প্রকরণনম” প্রতিষেধের 


ভাষ্ো--উদাছরণ দ্বারা উত্ত 
৩২ ৪৯)” ৩২৩ 


লম্মণ। 
লন্মণের ব্যাথ্য৷ 
সপ্তদশ সুত্রে পূর্বহুত্রোক্ত প্রতিষেধের উততর। 
ভাষ্যে--এ উত্তরের তাৎপর্য) ব্যাখ্/ এবং 


পপ্রকরণলম” নামক হেত্বাভীন ও 
প্প্রকরণসম” প্রতিষেধের উ্দাহরণ-ভেদ 
প্রকাশ ৬৬৩ ৩ ই ৪ 


অষ্টাদশ হত্রে--অহেতুনম গ্রতিষেধের লক্ষণ । 
ভাষ্--এঁ লক্ষণের ব্যাখ্)। ৩২৮ 
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বিষয় 
১৯শ ও ২০শ শুত্রে--"অহেতুলম” গ্তিযেধের 
উত্তর। ভাষ্ো--এঁ উত্তরের তাৎপর্য] 
ব্যাখ্যা ১০৯ ০০৪ 
২১শ হুত্রে--"অর্থাপতিসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। 
ভাষো--উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের 
ব্যাথ্য। রি 
২২শ সুত্রে পূর্ববহৃত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর | 
ভাষ্যে--এঁ উত্তরের তাৎপর্য ঝাখ্াা 
৩৩৫---৩৩৬ 


৩৪০স্"৩৩ ই 


৩৩৩ 


২%শ সুত্রে “অবিশেষলম” প্রতিষেধের লক্ষণ। 
ভাষ্ে--এঁ লক্ষণের ব্যখ্যা 
২৪এ হুত্রে--পূর্বস্থতোক্ত প্রতিযেধের উত্তর । 
ভাষ্যে--.এ উত্তরের তাৎপর্য/ ব্যাখ্যা এবং 
বিচারপুর্ব্বক উক্ত গ্রতিষেধের খগুন ৩৪১ 
২৫শ হৃত্রে_-উপপত্তিসম” প্রতিবেধের লক্ষণ । . 
ভাষ্ে- এ লক্ষণের ব্যাখ্য। 
২৬শ সুত্রে পুর্ববহুত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর । 
ভাষ্যে_-এ উত্তরের ব্যাখ্যা ***৩৪৭ 
২৭শ হ্ত্রে "উপলবিধলম” প্রতিষেধের লক্গণ। 
ভাষ্য উক্ত জক্ষণের ব্যাখ্যা *** ৩৪৯ 
২৮শ হুত্রে--পূর্বহৃত্োক্ত প্রতিষেধের উত্তর। 
ভাষ্যে--্ী উত্তবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা 
২৯শ হ্ৃত্রে-"অন্থুপলব্িপম” প্রতিষেধের 
হক্ষণ। ভাঁষ্ে--উক্ত প্রতিষেধের উদ 
হরণস্থল প্রদর্শনপুর্বক উক্ত লক্ষণের 
বাথ] ০০০ ট 
৩০* ও ৩১শ হৃত্রে_পূর্বহথত্রোক্ত প্রতিযেধের 
উত্তর) ভায্য-এ উত্তরের তাৎপর্য 
ব্যাথা ও 
৩২ হুত্রে--”অনিত্যসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। 
ভ।ষ্যে--উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্য। *** ৩৬৫-৩৯৬ 


৩৩৯ 


৩৪৫ 


৩৫২ 


৩৫৪ 


৫ ৫৭---৩৬২ 


পৃষ্ঠান্ক বিষয় 


পৃঠঠাঙ্থ 
৩৩শ ও ৩৪শ স্তরে প্অনিত্যদম” প্রতিষেধের 
উত্তর। ভাষ্যে--এ উত্তরের তাঁৎপর্য্য 
ব্যাথা ৪৪৪ ৪৪৪ 
৩৫ সৃত্রে--পনিত্যনম” প্রতিষেধের লক্ষণ। 
ভাষ্ে-_ উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের 
ব্যাখা হা ১০০ শুই 
৩৬শ হৃত্রে-পনিত্যসম” প্রতিষেধের উত্তর। 
ভাঁষো-_-এই উত্তরের তাৎপর্য্যব্যাথ্য। এবং 
বিচ'রপুর্ব্বক উক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন ৩৭৫ 
৩৭শ সুত্রে--ণকার্ম্যদম” প্রতিষেধের লক্ষণ । 
ভাষো--উদ্াহরণ দ্বারা উত্ত লক্ষণের 
ব্যাথ) ৮০৪ ৪: 4 ৩৭৮ 
৩৮শ সৃত্রে-“কার্ধ/পম” প্রতিষেধের উত্তর। 
ভষ্যে-এঁ উত্তরের তাঁৎপর্য্য ব্যাখ্য। 
চ ৩৮ 9.৮ ৫ 
৩৯শ সুত্র হইতে পাচ হৃতে-্ষট পক্ষীরূপ 
“কথাভাম” প্রদর্শন। ভাষ্যে--উদাহরণ 
দ্বার! উক্ত কথাভাসের বিশদ ব্যাথ্য| ও 


৩৬৭-”৩৭৩ 


অসছুত্তরত্ব সমর্থন *** ৩৮৯--৩৯৮ 
দ্বিতীয় আহ্িক । 


প্রথম হ্বত্রে--প্প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি দ্বাবিং- 
শ:তগ্রকাঁর নিগ্রহস্থানের নামোল্পেখ ৪৭৯ 
দ্বিতীদহুত্রে--পপ্রতিজ্ঞাহানি*র লক্ষণ। ভাষ্য. 
উদাহরণ দ্বাঃ়া প্প্রতিজ্ঞাহানি”র নিগ্রহ- 
স্থানত্বে যুক্তি প্রকাশ *** ৪১৭--৪১৮ 
তৃতীয় হুত্রে--" প্রতিজ্ঞান্তরে”র লক্ষণ । ভাষ্য 
--উক্ত লক্ষণের ব্যাথ্য', উদাহরণ ও 
উহার নিগ্রহস্থানত্বে যুক্তি প্রকাশ 

৮৯০ ৪২১-৪২২ 
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বিষয় 

চতুর্থ সুত্রে--*গ্রতিজ্ঞাবিরোধে"র 
ভাযো- উদাহরণ প্রকাশ *** 

পঞ্চম হৃত্রে--“প্রাতিজ্ঞামন্ন্যাদেকর লক্ষণ 
ভাষো- উদাহরণ প্রকাশ *** ৪২৮ 

বঠ হৃত্রে--হেত্বস্তরের লক্ষণ। ভাষো-_সাংখ্য- 
মতানুদারে উদাহরণ প্রকাশ **, 


পৃষ্ঠা 
লক্ষণ। 
৪২৫ 


৪৩০ 


সপ্তম সৃত্রে--অর্থা্তরের লক্ষণ। ভাষ্য. 
উদাহরণ প্রকাশ ৮ :8৩% 
অষ্টম হুত্রে-_প্নিরর্৫থকে্র জক্ষণ। ভাষ্যে_: 
উদাহরণ প্রকাশ *** ০88০9 
নবম সুত্রে_-“অবিজ্ঞাতার্থের”র লক্ষণ ৪৪৩ 
দশম সৃত্রে_ “অপার্থকে”র লক্ষণ। ভাষ্যে--. 
উদাহরণ প্রকাশ ১ *** 8৪৬ 
১১শ হৃত্রে- অপ্রাপ্তকালের হক্ষণ ৪৪৯ 


১২শ হত্রে-নুনের লক্ষণ 8৫১ 
১৩শ হৃত্রে--"আধকেগর লক্ষণ **১ 8৫৩ 


১৪শ হৃত্রে--"শব পুনরুক্ত” ও "অর্থপুনরক্তে"র 
লক্ষণ। ভাষো_-উদাহরণ প্রকাশ ৪৫৬ 


বিষয় পৃঠ্ঠ-্ক 
১৫শ নুত্রে-তৃতীয় প্রকার “পুনরুত্তের 
লক্ষণ । ভাষ্যে--উদাহরণ গ্রকাশ *** ৪৫৭ 
১৬শ হৃত্রে-“অনন্থভাষণে"র লক্ষণ ***:88৯ 
১৭শ হৃত্রে-স্পঅজ্ঞানের লক্ষণ **১ ৪৬২ 
১৮শ হৃত্রে_-“অপ্রতিভা”র লক্ষণ '** ৪৬১ 
১৯শ হৃত্রে--“বিক্ষেপেশ্র লক্ষণ ৪৬৫ 
২০শ হৃত্রে্*“মতানুজ্ঞ।”র লক্ষণ ** ৪৬৮ 


২১শ হৃত্রে--“পর্যানুযোজ্যোপেক্ষণে'র লক্ষণ। 
ভাষ্যে--উক্ত নিগ্রহস্থান মধাম্থ সভ্য 
কর্তৃক উদ্ভাবয, এই দিদ্ধান্তের সমর্থন ৪৭০ 
২২শ সৃত্রে--প্[নরনুযোজ্যান্থযোগের লক্ষণ ৪৭২ 
২৩শ সৃত্রে_-“অপামদ্ধান্তে”র লক্ষণ | ভাষ্যে-- 
উহার ব্যাখ্যাপুর্বক উদ্দাহরণ গ্রকাশ ৪8৭৫ 
২৪শ হুত্রে_-প্রথম অধ্যায়ে যথোক্ত ৭হেত্ব!- 
ভাস"দমূহের নিগরহস্থানত্ব কথন .** ৪৮০ 


টিগ্পনী ও পাদটীকাঁয় লিখিত কতিপয় বিষয়ের সুচী 


( চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় ৫ ) 


বিষয় : 
চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্চকে অপবর্গ পর্য্যন্ত প্রমেয় পদার্থের পরীক্ষা সমাপ্ত 
হইয়াছে। প্রমেয় পরীক্ষা*সমাণ্ধির পরেই প্রমেযগত্বজ্ঞানের পরীক্ষা কর্তব্য । এ তত্ব- 
ভ্তানের ত্বরূপ কি, উহার বিষয় কি, কিরূপে উহ! উৎপন্ন হয়, কিরূপে উহা! পরিপাঁলিত 
হয়, কিরূপে বিবদ্ধিত হয়, এই সমস্ত নির্ঘঘই তত্বজ্ঞানের পরীক্ষা, তজ্জন্যই ছিতীয় 
আহ্কের আরম্ত। স্তায়দর্শনের প্রথম সৃত্রে যে তবজ্ঞানের উদ্দেশ করিয়া, দ্বিতীয় সুত্রে 
উহার লক্ষণ স্চিত হইয়াছে, নেই প্রমেয়তত্-জ্ঞানেরই পরীক্ষা কর। হইয়াছে। প্রথম 
আহ্িকে যে ষট, গ্রমেয়ের পরীক্ষা কর! হইয়াছে, তাহার সহিত তত্বজ্ঞানের কা্যাত্বরূ্প 

সাম্য থাকায় উভয় আহিকের বিষয়সাম্য প্রযুক্ত এ দ্বিতীয় আহ্িক চতুর্থ অধ্যায়ের 
দবিতীগ অংশরূপে কথিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে বর্ধমান উপাধ্যাযের পূর্বপক্ষ ও উত্তরের 


ব্যাখা। এবং উদয়নাচার্য্যের কথা ৮০ *** 
আত্ম! প্রভৃতি অপবর্গ পর্যত্ত দ্বাদশবিধ প্রমের নিট ভাষ্যকারোক্ত প্রকার- 
চতুষ্টয়ের নাম ব্যাথা! ও আলোচন! '** ০ 


্াঁয়দর্শনের প্রথম হুত্রভাঁষে। ভাষ্যকারোক্ত হেয়, হাঁন, পা ও অধিগস্তবা, এই 
চাঁরিটা প্অর্থপদে”র ব্যাথায় বার্তিককার উদ্দ্যোতকর “হান” শবের অর্থ বলিয়ছেন-- 
তবজ্ঞান। বাচম্পতি মিশ্র এ *তত্বজ্ঞান" শবের দ্বারা ব্যাথ্য| করিয়াছেন, তবজ্ঞানের 
সাধন প্রমাঁণপ। উদ্দেযোতকরের উত্তরূপ অভিনব ব্যাথ্যার কারণ এবং তীহার উক্তরূগ 
ব্যখ্যা ও টাকাকার বাচম্পতি মিশ্রের উক্তির ব্যাথার ০০০ গ্রন্থে উদয়- 
নাঁচার্য্যের কথা ৮৪৪ ৮** 2০ 

গৌতমের মতে মুমুক্ষুর নিজের আত্ম-মাক্ষাৎকাঁর তা সাক্ষাৎ কারণ হইলেও 
ঈশ্বরদাক্ষাৎকার এ আত্মপাক্ষাৎকারের সম্পাদক হওয়ায় ঈশ্বরদাক্ষাৎকারও মুক্তি- 
লাভে কারণ। উক্ত বিষয়ে প্রমাণ এবং প্যায়কুসুমাঞজলি”র টাকাকার বরদরাঞজজ ও 
বর্ধমান উপাধ্যায়ের কথার আলোচনা রি 

কোন নৈয়ারিক সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মুক্তির সাক্ষাঁৎকাঁরণ এবং 
তাহাদিগের মতে উদয়নাচার্য্যেরও উহাই মত। উক্ত মতের ব্যাখ্। ও সমালোঁটন|। 
“মুক্তিবাদ” গ্রন্থে গদাঁধর ভট্টাচার্ঘ। উক্ত মতের বর্ণন করিয়। প্রতিবাদ ন। করিলেও উহা 
তাহার নিজের মত নে এবং উপদস্শীচার্ষে।র$ উদ! মত নহে : +* '5 


পৃষ্ঠা 


৮৪ 


রিস্স্ম্ম১৩ 


$দস্্২9 


২০স্্২২ 


বিষয় 
রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির মতে "আত্ম! ব| অরে ভ্রষ্টবাঃ*--এই শ্রুতিবাক্যে “আত্মন্‌" 
শব্দের দ্বারা মুমুক্ষুর নিজ মআত্মাই পরিগৃহীত হওয়ায় উহার সাক্ষাৎকারই মুক্তির চরম 
কারণ। কিন্ত তাহাতে নিজ আত্ম! ও পরমার অভেদধযানরূপ যোগবিশেষ অত্যা- 
ব্যক। নচেৎ এ আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় না, সুতরাং মুক্তি হইতে পারে না। 
পতমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উহাই তাৎপর্ধয। উক্ত মতে উক্ত 
শ্রতিবাকোর ব্যাথ]! এবং "মুক্তি বা?” গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্ষে)র উক্ত মতের প্রতিবাদের 
সমালোচন৷ ৮৯০ সর ৮০০ রা 
গৌতমের মতে যোগশাস্ত্রোজ অনি এবং পরমেশ্বরে পরাভন্তিও মুমুক্ষুর 
আত্ম-দাক্ষাৎকার দম্পাদন করিয়াই পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়। শ্রীধর স্বামিপাঁদ 
ভ[ক্তকেই মুক্তির সাধন বলিয্াা সমর্থন করিলেও তিনিও পরমেশ্বরের অন্ুগ্রহলব আত্ম- 
জ্ঞানকে সেই ভক্তিপ ব্াপাররূপে উল্লেখ করায় মাত্মজ্ঞান যে মুক্তির চরম কারণ, ইহ! 
তাহারও স্বীরুতই হইয়'ছে। তাহার মতে ভক্তি ও জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। উক্তি বিষরে 
ভগবদ্গীতার টাকার সর্বশেষে তাহার নিজ সিদ্ধান্তবখ]া ৮** ৭ 
পজ্তানকর্মসমুচ্চঃবাদে*র কথা । আচার্য) শঙ্করের বহু পুর্ব্ব হইতেই উক্ত মতের 
গ্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ঘামুনাচার্ধ্য গুভতিও পরে অন্ত ভাবে তির 
ব্যাখা। করিয়। উক্ত মতেরই সমর্থন করেন। খৈশেরিকাচার্ধ) প্রীদর ভট্ট ভ্ঞানকর্ম- 
সমুচ্চয়বাদ"হ দিদ্ধান্তরূপে সমর্থন কক্রিয়াছেন। কিন্তু কণাদ এবং গৌতমের সুৃত্রের 
দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত বুঝ! যায় না। সাংখ)ৃত্রে উক্ত মতের প্রতিবাদই হইয়াছে । মহা 
নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যার প্রথমে অনেক স্থতি ও পুরাণের বচন দ্বাগ উক্ত মতের সমর্থন 
করিলেও পরে তিনিও উক্ত মত পারতযাগ রিয়াছেন । আচার্য্য শঞ্চঃ প্রভৃতি অন্বৈতবাদী 
আচার্য/গণ উক্ত মতের ঘোর প্রতিবাদী । উক্ত মতের প্রতিবাদে ভগবদ্গীতার ভাষ্য 
আচার্য্য শব্ধরের উক্ত । যোগবাশিষ্ঠের টাকাকারের মতে “জ্ঞানকর্মমদমুচ্চয়বাদ” 
যোগবাশিষ্ঠেরও সিদ্ধান্ত নহে *** ৮, *** 
[দ্তীর স্ত্রে--"নংকল্প”শব্বের অর্থ বিষয়ে আলোচনা | ভাযাকারের মতে উহ। 
মোহবিশেষরূপ মিথ্য। সংকল্প । ভগবদ্গীতার “সংকল্পগ্রভবান্‌ কামান্” (৬২৪) 
ইত্যাদি শ্লোকেও "সংকল্প*শবের উক্তরূপ অথই বহুসম্মত। কিন্তু টীকাকার নীণক 
এ স্থলেও আবাজ্ষাবিশেধকেই সংকল্প বলিয়াছেন । উক্ত বিষয়ে ভাষ্যকার বাত্স্তায়নের 
কথার সমথন তা সু ৮০৪ নর 
জীবন্ুক্তি বিষয়ে বাত্স্তায়ন ও বনিরনিনা উল্কি । ভগবদ্গীতা, সাংখাহ্থত, 
যোগম্থত্র ও বেদান্তহ্থত্র প্রভৃতির দ্বার লীবনুক্তির সমর্থন। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি প্রারন্ধ 
কর্মের ফলভোগের জন্য জীবিত থাকেন৷ কারণ, ভোগ ব্যহত কাহারও প্রারদ্ধ কর্শের 


পৃষটাঙ্ক 
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২৪২ 


২৫-_-২৮ 


২৯৮৩০ 


॥//০ 


বিষয় 
ক্ষন হয় না। উক্ত বিষয়ে বেদাপ্তহ্ৃত্র প্রহৃতি প্রমাণানুনারে শীরীরক ভাষ্য আচার্ধ/ 
শঙ্করের দিদ্ধাস্ত ব্যাখ্য। | শঙ্করের মতে জীবন্ুক্ত ব্ক্তিরও অবিদ্যার লেণ থাকে । 
কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষ প্রভৃতি অনেকে উহ স্বীকার করেন নাই। উক্ত মত থগ্ডনে বিজ্ঞান 
ভিক্ষুর কথা ৮৩৬ ৪৬৩ বি ৮৬৩ 2 
প্রারন্ধ কর্ম হইতেও যোগাভযাস প্রব্গ অর্থাৎ ভোগ ব্যতীতও যোগৰিশেষের ছারা 
প্রারন্ধ কর্মেরও ক্ষ হয়, এই মতপমর্থনে “জীবন্ুকিবিবেকপ্গ্রন্থ বিব্যারণ্য-মুনির 
যুক্তি এবং যোগবাশিষ্ঠের বচনের দ্বারা উক্ত মতের সমর্থন ) আচার্য) শঙ্ক॥ ও ব'চম্প ত 
মিশ্র প্রভৃতি উক্ত মতের দঘর্থন করেন নাই। যোগবশিষ্টর বচনের৪ উল্লেধ করেন 
নাই। মহানৈয়ার়িক গঙ্গেশ উীধ্যায়ের মতে ভোগ তত্বজ্ঞনেরই ব্যাপার, অর্থাৎ 
তব্বজ্ঞানই ভোগ উৎপন্ন করিয়া তদ্ন্বারা তত্ব-জ্ঞ!নীর প্র'রন্ধ কর্মক্ষম করে। উক্ত 
মতে বক্তব্য রম টি ৫ 
যোগবাশিষ্ঠে দৈববাদীর নিন্দ। ও রা পুরুষকার হ্থার! পর্ববদিদ্ধি ঘোষিত হইয়াছে। 
ইহ জন্মে ক্রিগমাণ শাস্ত্রীয় পুব্ধকার প্রবল হইলে প্রক্তন টৈবুকক ও বিধ্বস্ত করিতে 
পারে, ইহাও কথিত হইক্গাছে। যোগব:শিষ্টেব উক্তির তাঁৎপর্ধ/-বিষয়ে বন্তব্য। দৈব ও 
পুরুষকার বিষয়ে মহধি বাঁজবন্ষোর কথ! . *** নর ্ী 
পরম আতুর ভক্তবিশেষের ভগবদ্‌ভক্তিপ্র গবে ভোগ বাতীতও প্ররব কর্ের ক্ষয় 
হয়,__এই মত সমর্থনে গেবিন্দভাষো গৌঁড়ীর বৈষঃবাচার্ধয বলদেব বিদ্যাতৃষণ মহাশয়ের 
কথ! এবং তৎসম্বন্ধে বন্তবা। জীবনুক্তিদমর্থনে আচার্ধ্য শঙ্কর ও বাচম্পতি মিশ্রের 
শেষ বথ! হি হী ঢা ৪5৪ 
"সমবায়" নামক নিত্যদন্বদ্ধ কণাদ ও গৌতম উভয়েরই সম্মত। নৈরািক্প্রদায়ের 
মতে এ সম্ঘন্ধের প্রত্যক্ষ হয়। বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতে উহ! অনুমান-প্রমাণ-দিদ্ধ | 
তাহাদিগের প্রদশিত অনুমান বা যুক্তির বাখ্য|। সমবা্ন সন্বন্ধ-খগ্তন অটদ্বৈতবাদী 
চিৎস্থথমুনি এবং অন্ঠান্ত মাচধ্ষের কথ| এবং তদছুত্তবে হ্যায়বৈশেষি ₹সম্প্রনাঁয়ের কথা । 
ন্যায় বৈশেধিক-সম্প্রদায়ের পূর্ববাচার্ধ্যগণ ভট্ট সম্প্রনায়ের সম্মত ণবৈনিষ্ট)” নামক 
অতিরিক্ত সম্বন্ধ হ্বীকাঁর ন! করিলেও নবানৈয়ারিক রঘুনাথ শিরোমণি উহ! শ্বীকার 
করিয়াই সমবায় সম্বন্ধ এবং তাঁছার ভেদ শ্বীকাঁর করিয়াছেন। মীমাংসাঁচার্ধ্য প্রভাকর 
সমবায় সম্বন্ধ শ্বীকার করিয়াও উহ্বার নিত্যাত্ব স্বীকার করেন নাই *** রঃ 
্যায়ুত্রান্থদারে বিচারপূর্বক অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থনে বাত্ন্তায়নের সিদ্ধান্ত 
ব্যাখ্য।। ন্যায়দর্শনে গৌতমের খণ্ডিত পুর্ববপক্ষই পরবর্তী কালে বৌদ্ধপম্প্রনাঁয় নাঁন। 
প্রকারে সমর্থন কর্বিযাছিলেন। অবয়বীর অন্তিত্খগুনে বৌদ্বসম্প্রদায়বিশেষের অপর 
যুক্তিবিশেষের ব্যাখ্য! ও তৎ্খণ্ডনে উদ্দে]াতকরের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা ১০৪ 
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ম্ষিয় 

অবয়বীর অস্তিত্ব-সম্থনে উদ্দ্চোতকর এবং বাচম্পণি মিশ্র নীল পীভাদি বিজাতীয় 
রূপবিশিষ্ট সুত্র-নির্বিত বন্ত্রাদিতে “চিত্র” নামে অতিরিক্ত রূপই স্বীকার করিয়াছেন। 
প্রাচীন কাঁল হইতেই উক্ত বিষয়ে মতভেদ আছে। নবানৈয়ার়িক রঘুনাথ শিরোমণি 
প্রাচীন-সম্মত “চিত্র"রূপ অস্বীকার করিবেও জগদীশ, বিশ্বনাথ ও অন্নং ভই্ প্রভৃতি নব্য 
নৈয়ারিকগণ উক্ত প্রাগীন মতই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। উক্ত মতভেদের যুক্তি ও 
তদ্বিষয়ে আলোচন। ৮৫ ৮০০ রর ৮০৪ 

সর্বাস্তিবাদী বৈভ|ধিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে বাঁহা পদার্থ পরমাণুপুঞ্জমাত্র এবং 
প্রত্যক্ষ। উক্ত মত খণ্ডনে বাৎস্তায়নের কথ! । পরমধুপুণ্ের প্রত্যক্ষ হইলে প্রত্যেক 
পরমাণুরও প্রতাক্ষ কেন হয় না? এতছৃত্তরে বৈভাধিক বৌদ্ধাচার্য; ভদস্ত শুভ গুপ্তের 
কথ) তীহার মতে পরম!ণুসঘুহ মংযুক্ধ হইয়াই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। অসংযুক্তভাবে 
কোন স্থানে কোন পরমাণুর সন্তাই নাই। তাঁহার উক্ত মত খণ্ডনে “তব-সংগ্রহ” গ্রন্থে 
বিজ্ঞনবাদী বৌদ্ধাচার্য) শাস্ত রক্ষিতের কথা ... ** ** 

*পরং বা ক্রটেঃ” এই হত্রের দ্বারা পরমাণুর স্বরূপ ব্যাখ্যায় যুক্তি ও উক্ত বিষয়ে 
মতভেদের আঁকোঁচনা । পক্রটি” শব্দের দ্বারা ব্রসরেণুই বিবক্ষিত। গবাক্ষরদ্ব,গত 
হুর্য|কিরণের মধো দৃগ্ঠমান ক্ষুদ্ধ রেণুই ত্রসরেগু। "উক্ত বিষয়ে প্রমাণ মনত ও 
যংজ্ঞবন্র বচন। অপরারকরূত টাকা ও পবীরমিত্রে!দয়” নিবন্ধে যাজ্ঞবন্ক/-বচংনর 
ব্যাখ্যায় স্তার্র বৈশধষিক মভানুসারে দ্বাণুকত্রয়জণিত অবয়বী দ্রব্ই ত্রদরেণু বলিয়া 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীমন্ভাগবতে পরমাণুর কথা এবং তাহার ব্যাখ্যায় টীকাকারগণের 
কথার আলে'চন! ৪৪৪ 5৩৪ ৪৪৪ ৪৪৪ 

“পরং বা ক্রঃটঃ* এই হুত্র দ্বার! বৃত্তকাঁর বিশ্বনাথ শেষে রঘুনাথ শিরোমণির 
মতানুদারে দৃশ্ঠমান ত্রনরেণুকেই সর্বাপেক্ষা হুক দ্রব্য বনিয় ব্যাথ্য! করিলেও উহ! 
গৌতমের হৃতরার্থ বনিয়! গ্রহণ কর! যায় না । কারণ, গৌতম পূর্বে পরমাণুকে অতীন্দরি 
বলিয়াছেন। দৃশ্তমান ভ্রদরেণুর অবয়ব দ্ব,গুক এবং তাহার অবয়ব পরমাণু, ইহাই স্তায- 
বৈশেধিক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ দিশ্বাস্ত। প্চরকসংহিতা”তেও পরথণুর অতীন্দ্িয়ত্বই 
কথিত হইগ্নাছে। *দিদ্বাস্তমুক্তাবগী”তে বিশ্বনাথও রথুনাথ শিরোমণির উক্ত মত 
খণ্ডন করিয়া অহীন্দ্েয় পরমাণুই সমর্থন করিয়াছেন। গবাক্ষরন্ধে, দৃশ্যমান ত্রদরেণুই 
পরমাণু, ইছ। বৈভাধিক বৌদ্ধদন্প্রদায়বিশেষের মত। উহ! রঘুনাথ শিরোমপির নিজের 
উদ্ভাবিত নব্য মত নছে। পন্যায়বান্তিকে” উক্ত মতের উল্লেখ ও উত্ত মত খণ্ডনে 
উদ্দ্]োতকর প্রভৃতির কথ! **' ০০০ **০ ৪ 

পরমাণুত্রদের সংযোগে কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় না, এবং দ্বাণুকদ্বপ্জের- সংযোগেও 
বোন দ্রব; উৎপন্ন হয় না, কিন্তু পরমাণুদ্বয়ের সংযোগেই “থাণুক” নাঁমক দ্রব্য উৎপন্ন 


পৃ্ঠাক 


৬৬.্্৬৭ 


৭৩---৭৪ 


৮১৮৩ 


৮৮---৮৬ 


॥৬/৫ 

বিষ | ৃষ্ঠাঙ্ক 

হয় এবং দ্বাণুকত্রয়ের সংযোগেই পত্যপরেণু” ব। *জণুক” নামক জব্য উৎপর হগ্ন। উক্ত 

দিদ্ধান্তে "ভামতী” গ্রন্থে বাঁচম্পতি মিশ্রের বর্ধিত যুক্তি। *ত্রাগু₹* ও পত্রসরেণু* 

শবের বৃত্পতি বিষয়ে আলোচনা । ত্রসরেগুর ষষ্ঠ ভাগই পরমাণু । উক্ত বিষয়ে 

"[সন্ধাস্তমুক্তাঁবলী*র টীকাঁয় মহাদেব ভট্টের নিজ মস্তব্য ্শ্রগাণ | পরমাণুর নিত্য 

ও আরম্ভবাদ কণাদের স্াঁয় গৌতমেরও সম্মত রা ৪৪৩ ৮৬৮৮৮ 
আকাশ-ব্/তিভের প্রযুক্ধ পরম!ণু সাঁবরব অর্থাৎ অনিত্য । আঁকাঁশব্য তিভেদ 

অর্থাৎ পরমাণুর অভ্যত্তরে আকাশের সংযোগ নাই। ইহ! বলিলে আকাশের সর্বব্যাপিত্ের 

হানি হয়--এই মতের খণ্ডনে *নায়বা্তিকে” উদে্টোতকরের বিশদ বিচার এবং "আত্- 

তব্-বিবেক” গ্রন্থে উদয়নাঁচার্য; এবং টীকাকার রথুনাঁথ শিরোমণির কথা “** ৯৪--৯৪ 
নিরবয়ব পরমাণু-মর্থনে হীনযান বৌদ্ধদম্প্রদায়ের আচার্য; ভাত্ত শুভ গুপ্ত ও 

কাশ্মীর বৈভাষিক বৌদ্ধ চার্য/গণের কথ এবং তীহা্দিগের মত খগ্ুনে মহাঁধান বৌদ্ধ- 

সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্ধয মসঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বন্গবন্ধুর কথা। 
নিরবয়ব পরমাণু খণ্ডনে «“বিজ্ঞপ্তগাত্র আনিদ্ধি" গ্রন্থে বন্ুবন্ধুর “্ষটুকেণ যুগপদ- 

যোগাৎ” ইতা।দি কতিপয় কারিক। ও তাহার খন্থবন্ধুকৃত ব্যাখ্য! এবং পরবর্তী বৌদ্ধাচার্য/ 

শান্ত রক্ষিত ও তীহার (শ্য৷ কমল শীলের কথা . ৮5 ০ ১০৩--১০৬ 

পরমাণুর অবশ্ঠ অংখ ঝা প্রদেশ আছে। কারণ, পরমাণু জন্ত দ্রব্য এবং পরমাণুর মুত্তি 

আছে, দিগদেশ ভেদ আছে এবং পরমাণুতে অপর পরমাণুর নংযোগ জন্মে। যাহার অংশ 

ঝ| প্রদেশ নাই, তাহাতে সংনোগ হইতে পারে না। মধাস্থিত কোন পরাধুতে তাহার 

চহুষ্্থ এবং অধঃ ও উদ্ধীদেণ হইতে একই লময়ে ছয়টী পরম।ণু আিয়াও সংযুক্ত হয়, 

অতএব সেই মধাস্থিত পরম'ণুব অবশ্য ছয়টী অংশ বা গ্রদেশরূপ অবয়ব আছে প্যট ফেণ 

যুগপদ্যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশত।” | অতএব নিরবয়ব পম ণু দিদ্ধ হয় না। দিগদেশ 

ভেদ থাঁকায় কোন পরমাণুর একত্বও সম্ভব হয় না। বন্ুবন্ধু প্রভৃতির এই সমস্ত যুক্তি ও 

অন্তান্য যুক্তি খণ্ডনে উদ্দেতকরের কথা এবং বিচারপূর্ববক পরমাণুর কোন অংশ ব। 

অবয়ব নাই, পরমাণু নিরবয়ব নিত্য, এই মতের সমর্থন *** ৮৪ ১১৩-০১১৬ 
বন্ববন্ধু গ্রভৃতির যুক্তি-খগডনে “আত্মতববিবেক” গ্রন্থে উদয়নাচার্ষ্যের কথ! এবং 

তাহার তাৎপর্যয ব্যাখ্যায় টাকার রঘুনাথ শিরোমণির _প্যটকেণ যুগপদ্যোগাঁৎ* 

ইত্যাদি অপর বৌদ্ধ কাযিকার উল্লেখপুর্র্বক নিরবয়ব পরামাণুতে কিরূপে অব্যাপ্যতৃত্তি 

সংযোগের উপপত্তি হয় এবং উক্ত বৌদ্ধকারিকার পরার্ধে কথিত দিগ দেশতের, ছাঁয়া ও 

আবরণ, এই হেতুত্রয়ের দ্বারাও পরমাণুর সাবয়বস্ব কেম গিগ্ধ হয় না, এই বিষয়ে রশুনাথ 

শিরোমণির উত্তর এবং পূর্বোক্ত বৌদ্ধযুক্তি-খগ্ুনে উদ্দে/াভিকরের শেষ কথা ১ ১১৬--১১৭ 
নিরবয়ব পরমাণু-দমর্থনে শ্ায়-বৈশোঁষক-» শ্্রদয়ের সমস্ত বথার সার মর *** ১১৮ 


দূ 


পরমাণুর নিতাত্ব-খণ্ডনে দাংখ্য প্রচন-ভাষো বিজ্ঞান তির কথা । বিজ্ঞান ভিক্ষুর 

মতে পরমাণুর অনিত্যত্ববোধক আরতি কাঁবশে বিলুপ্ত হইলেও মহষি কপিলের 

প্নাণুনিত্যতা তৎকার্যযত্বশ্রুতে১*--এই স্তর এবং “অথ্যে। মাত্রাবিনাশি্ত:”- ইত্যাদি 

মনু-স্থতির দ্বারা এ শ্রুতি অন্ুমেয়। উক্ত মতের সমালোচনা! ও স্তায়-বৈশক 

সম্প্রদায়ের পক্ষে বক্তব্য) মহানৈয়ান্মিক উদয়নাচার্্যের মতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 

*বিশ্বশুন্চক্ষুরু” ইত]াদি শ্রুতিবাক্যে পপতত্র” শব্দের অর্থ নিত্য পরমাণু । সুতরাং 

পরমাণুর নিত্যত্ব প্তিসিদ্ধ। উক্ত শ্রুতথাক্যের উদ্রুনক্ত ব্যাথা] :** ৮৯৭১১৮77১২০ 
পন, মায়া ও গন্ধর্বনগর প্রভৃতি দৃষ্টাস্ত সু প্রাচীন কাল হইতেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

খী সমস্ত দৃষ্টাত্ত পরবন্তী বৌদ্ধসম্প্রদায়েরই উদ্ভাবিত, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। 

স্থৃতরাং স্তায়হতে এ সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিয়', এ সম্ঝ্জ হুত্র পরে রচিত হইয়াছে, 

ইহা অনুমান কর! যায় না! এবং এ সমস্ত পূর্ববপক্ষপ্রকাশক শুত্র দ্বারা গৌতমও 

অটদ্বিতবাদী ছিলেন, ইহা ও বলা যায় ন। ,ত* ** ৪ ১৩১ 
কণাদেক্ত"ন্বগ্র” ও "ন্থগা[স্তক” নামক জনের স্বরূপ ব্ঠাথ্যা। হ্বপ্নজ্ঞান অলৌকিক 

মানস গ্রত)ক্ষবিশেষ | পদ্বপ্রাস্তক” স্বতিবিশেষ। বৈশ্েষকাচার্যয প্রশত্তপাদোক্ত 

ব্রিবিধ হ্বপ্নের বর্ণন। প্রণস্তপাদের মতে পূর্বে অননুভূত অপ্রদিদ্ধ পদ।থেও অনৃষ্ট- 

বিশেষের গ্রভাবে স্বপ্র জন্মে ॥ উক্ত মতান্ুপারে নৈষধীয় চরিতে শ্রীহর্ষের উক্ত *** ১৩৩--১৩৪ 
গৌতমের মতে হ্বপনজ্ঞান সর্বত্রই স্মৃতির স্তায় পূর্ববানভূতব্ষয়ক অলৌকিক মানস 

গ্রত)ক্ষ(বশেষ। ভট্ট কুমারিল ও শঙ্করাচার্যয ঞভূতির মতে স্বপ্রজ্ঞান স্বতিবিশ্ষে। উক্ত 

উভয় মতেই পূর্বে অনন্ভূত ব1৷ একেবারে জজ্ঞাত বিষয়ে সংস্কারের অভাবে স্বপ্ন জন্মিতে 

পারে না। অতএব সমস্ত স্বংপ্রর বিষদ্ই যে কোন্রূপে পূর্বজ্জাত। উক্ত মতের 

অন্পপতি ও তাহার সমাধানে সাযস্ুত্রবুত্তিকার বিশ্বনাথ ও ভট্ট কুমারিলের উত্তর  ১৪০--১৪২ 
“মায়।” ও গন্ধব্বনগরের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের কথার তাৎপর্য; এবং “মায়া” শবের 

*[ন] অর্থে প্রয়েগের আলোচনা । প্মায়া” শব্দের জর্থ ব্যাথ্যায় রামান্থজের কথ এবং 

তৎসন্বন্ধে বক্তব্য ৯৪৩ 5৩৩ ৯৩৪ ৮৪৪ ১৪৫---১$৭ 
পশুন্যবাদেশর সমর্থনে “মাধ/মিককারিকা”র এবং বিজ্ঞানবাদের সমর্থনে “হস্কাবতার" 

হুঙে”ও দৃপ্র, মায়! ও গন্ধর্ববনগর গুভূতি দৃষ্টান্তের উল্লেখ হইয়াছে। উদ্দেযাতকর 

ও'ভূতি গৌতমের হৃত্রের দ্বার! পুর্বপক্ষরূপে বৌদ্ধ বিজ্ঞনবাদের ব্যাখ্যা ও তাহার 

খণ্ডন করিলেও বাৎস্তায়ন্রর ব্যাখ্যার দ্বার! তাহা বুঝা! যায় না। কিন্তু বাত্্ত/য়নের 

ব্যাখ্যার ছারাও ফলতঃ বিজ্ঞানবাদেরও খণ্ডন হইয়াছে ”** 5, ১৫৬ 
পন্ায়বান্তিকে” উদ্দ্োতবরের বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদের ব্যাথ্যাপূর্ব্বক বন্ুবন্ধু ও তাহার 

শিষ্য দিঙাগ গুভূতির উত্তর প্রতিবাদ । বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্ধ্য ধর্মরকীর্তি এবং 


%/০ 


বিষয় পৃষ্ঠা! 

পরে শান্ত রক্ষিত ও কমলণীগ প্রভৃতি ক্রমশঃ হুক বিচার দ্বারা উদ্দ্যোতকরের উক্তির 

গ্রতিবাণ করেন। তীহাদিগের পরে বাচম্পতি মিশ্রের গুরু ভ্রিলোচন এবং বাচম্পতি 

মিশ্র এবং তাহার পরে উদয়নাচার্য।, শ্রীধর ভট্ট ও জয়ন্ত ভট্ট গ্রভৃতি পূর্বেক্ত বৌদ্ধ 

মতের বনু বিচারপূর্ববক থণ্ডন করেন ৮ ১১৪ ১৪ ১৫৮-১৬১, 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শ্বমত-দমর্থনে মুল . নিদ্ধান্ত ও তাহার যুক্তি। 

*সহো পলভ্তনিয়মাৎ” ইত্যার্দি বৌদ্ধকারিকাঁর তাৎপর্য ব্যাখ। এবং বৈভাধিক বৌদ্ধ" 

চা্ধ্য তাস্ত গুভ গুপ্তের গ্রতিবাদ। তছুত্তরে বিজ্ঞানবাদী বৌঁদ্ধাচর্ধ্য কমলশীলের কথা। 

উক্ত কারিকায় "সহ" শব্দের অর্থ সাহিত্য নহে। জ্ঞান ও জ্ঞেম বিষয়ের অহিন্ন উপ- 

লন্ধই সহোপলস্ত। শাস্ত রঙ্গিতের কারিকায় উক্ত অর্থের স্পষ্ট প্রকাশ পূর্ব্বক বিজ্ঞান- 

ৰাদের সমর্থন । পসহো ধলভ্তনিয়মাৎ” ইত্যাদি কারিকা বৌদ্ধাচার্য) ধর্মকীর্তির রচিত 

এবং উদ্দ্যোতকর তাহার পূর্বববন্তী, ইহ! বুঝিব!র পক্ষে কারণ *** ১০০ ১৬২-7১৬২ 
শঙ্করাচার্যের পূর্বেও বহু নৈয়ামিক ও মীমাংদক ওভূতি আচার্য) বৈদিক ধর্ম 

রক্ষার্থ নানা স্থানে বৌদ্ধ মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। শঙ্করের পূর্ব্বে ভারতে 


প্রায় দমন্ত ব্রাহ্মণই বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, এই মন্তব্যে কিঞ্চিৎ বক্তব্য রি ১৬৬ 
বিজ্ঞ'নবাদ-খণ্ডনে নানা গ্রন্থে কথিত বুক্তিসমুহের সার মর্ম এবং "আত্মতব-বিবেক" 
গ্রন্থে উদয়নাচার্ষে/র কথা ৮০০ ৮৯০ ৮5, ৮5 ১৬৬---১৭০ 


পখ]াতি” শবের নর্থ এবং পাত্মখ্যাতি”, ”অপতখ্যাতি”, “অখাভি”। পঅন্যথ'- 
খ)তি” এবং পঅনির্বাচনীয়খ]াতি” এই পঞ্চবধ মতের ব্যাখা] । জয়ন্ত ভক্ট 
”অনির্বচনীক়ধ্যাতি”র উল্লেখ ন। করিয়! চতুর্কধ খাতি বদিয়াছেন। “অন্তথাথ্]াতি"র 
অপর নামই ”বপরীতখ্)াতি” ৷ ন্তায়বৈশেষক নশ্প্রদার জ্ঞনলক্ষণ। প্রতাসত্তি 
স্বীকার করিস! ভ্রম স্থলে “অন্যথখ।তি”্ই শ্বীকার করিয়াছেন। আচার্য) শঙ্বরের 
অধ্য।স ভাষ্য প্রথমেই উক্ত মতের উল্লেখ হইয়াছে । ভ্ঞানজক্ষণা! প্রত্যাসত্তিপ্র খণ্ডন 
পূর্বক প্অনির্বচনীয়খ্য।তি”র সমর্থনে অগ্বৈতবাদী বৈদাস্তিক সম্প্রদায়ের বথা এবং 
তছুত্তরে স্তাবৈশেবিকস-্প্রদ!য়ের পক্ষে বক্তব্য। মীমাংসাচার্য) গুরু প্রভাকর 
"অখ্যাতিস্বাদী । তাহার মতে জ্ঞানমাত্রই যথার্থ। জগতে ভ্রমজ্ঞানই নাই। রাঁমানুজের 
মতেও ভ্রমজ্ঞান ব! অধ্যাস নাই। উক্ত মত খণ্ডন নৈয়ায়ক সম্প্রদায়ের যুক্তি ১৭০-৮১৭৫ 

“অদৎখ]াতিশ্বদের আঁলোচনা। অসংখ্যাতিবাদী গগনকুন্থুমাদি অলীক 
পদার্থেরও প্রত্ক্ষাত্মক ভ্রম শ্বীকার করিয়াছেন। স্থলবিশেষে অনীক বিষয়ে শা 
জ্ঞান পাতগীল সম্প্রদায় এবং কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি অনেকেরও গ্মত। নাগাজ্জুনের 
ব্যাথ্ান্সারে শৃন্যবাদী মাধ/মিক সম্প্রদায়কে অনৎখ্যাতিবাদী বল! যায় না। কারণ, 
তাহাদিগের মতে কোন পদার্থ “সৎ” বলিয়াই নির্ধারিত নহে। উক্ত মতেও "লাংবৃত” 


৮০ 
বিষয় ৃষ্ঠাঙ্ক 


ও পাঁরমার্থিক, এই দ্বিবিধ সত স্বীকৃত হইলেও যাহা পাঁরমাথিক সভা, তাহাঁও “নৎ" 

বলিয়াই নির্ধারিত সনাতন দত নহে £ তাহ। চতুক্ষো টিবিনির্ঘূক্ত "শৃন)” নামে কথিত। 

কিন্তু আচার্য) শঙ্করের মতে যাহা পারমার্ধিক সত্য, সেই অদ্বিতীগ ব্রহ্ম “সৎ” বলিয়াই 

নির্ধারিত সনাতন সত্য । ন্ুতরাং শঙ্করের অ্বতবাঁদ পূর্ব্বোস্ত শুন্যবাঁদ ঝ| বিজ্ঞন- 

বাদেরই গ্রকারাস্তর। ইহ! বগা যায়.না ৮, ৮, ৮5 ১৭৫--১৭৭ 
বিজ্ঞ'নবাদী "যেগাচার” বৌদ্ধণম্প্রদায় "আত্ম-খ]তিগ্বাদী | “আত্মখ্যাতি- 

বাদে”র বাথ্যা ও যুক্ত । বিজ্ঞান্বাদের প্রকাশক দিউনাগের বচন) «আলয়- 

বিজ্ঞান” ও প্প্রবৃতিবিজ্ঞানেশ্র ব্যাখা ।  সর্বাস্তিবাদী পৌন্রান্তিক এবং বৈভাধিক 

বৌদ্ধস্প্রদায়ও ভ্রস্থলে আত্ম-খ্যাতিবাদী। কিন্তু তীহাদিগের মতে বাহ পদার্থ বিজ্ঞান 

হইতে ভিন্ন সৎ পদার্থ। বিজ্ঞখনবাদী বৌদ্ধসম্ত্রাদাগ্নের মতে বিজ্ঞান ভিন্ন বাহ্‌ 

পদার্থের সত্তা নাই। শিষ)গণের অরধিকারানুারে বুদ্ধদেবের উপদেশ-ভেদ ও তগুলক 

মতভেদের প্রমাণ *'** ০০ *** ৮৯ ১৭৭--১৭৯ 
সর্ববান্তিবাদী বৌদ্ধসম্ভ্রদায়ই পরে ণহীনয!ন” নামে কথিত হইয়াছেন । বিজ্ঞান- 

বাঁদী ও শৃন্তবাদী বৌসম্প্রদায় "মহাযান” সন্প্রদায় নামে কথিত হইয়াছেন। সর্বান্তি বাদী 

বৌদ্ধদন্প্রদায়ের মধ্যে বহু সম্শ্রদায়তেদ এবং তন্মধধ্য "দাংমিতীয়” সম্প্রদায়ের কথা। 

গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও “বিজ্ঞনবাদ” প্রভৃতি অনেক নাস্তিক মতের প্রকাশ হইয়াছে 

বৌদ্ধ গ্রন্থ প্তস্কাবতারস্থত্রের” কোন শ্লেকের কোন শব্ধ ঝা প্রতিপাদ্য গ্রহণ করিয়াই 

পরে স্তায়দর্শনে কোন হুত্র রচিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমানে প্রকৃত হেতু নাই *** ১৭৯---১৮১ 
গৌতমের মতে মুক্তিতে নিতান্থখের অশ্ভূতির সমর্থক শ্রীবেদান্তাচার্যয বেঙ্কট- 

মাথের কখ!। জীবম্মুক্তি গৌভমেরও সম্মত | আচার্য্য শঙ্করের মতে জীবনুক্ত পুরুষেরও 

শরীন্থিতি পর্যাস্ত অবিদ]ার লেশ থাকে । আদ্র লেখ কি? এ বিষয়ে শাঙ্কর মতের 

বাখ্যা। শ্রীগোবিন্দ ও চিৎ্ম্থথমুনির উত্তর ও উক্ত মতের প্রমাণ *, +** ১৯৫ 
ভগবদূভক্তি প্রভাবে ভোগ বঝ)তীতও প্রারধ কর্মের ক্ষয় হয়, এই সিদ্ধান্তের প্রতি- 

পাঁদনে প্ভক্তিরসামুত সি" গ্রন্থে শ্রীল কূপ গোস্বামীর কথা এবং গোবিন্দ ভাষ্য 

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাঁশরের কথ!র আলোচন1। ্রমদ্ভাগবতের “শ্বাদোহপি সব্ঃ 

সবনায় কর্পতে” এই বাঁকেটর তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় টীকাকারগণের কথ! ও তৎসহন্ধে 

আলোচন! ৮৪ ৮৮০ ** +** ১৯৬-১ ৯৮ 
মুক্তিলাতের জগ্ভ গৌতম যে, যম ও নিয়মের দ্বার! আত্মসংস্কার কর্তব্য বলিয়াছেন, 

সেই যম ও নিয়ম কি? এবং আত্মসংস্কার কি? এই বিষয়ে ভাষ্যকার প্রভৃতির মতের 

আলোচনা । মনুসংহিতা, যাল্ঞবঙ্থাসংহিতা, শ্রীঘাগবত, গোঁতমীগ্গ তন্ত্র এবং 

যৌগার্শনে বিভিন্ন গ্রকারে কথিত “যম” ও পনিয়মে*্র আলোচনা । যেগদশনোক্ত 
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বিষয় ৃষ্ঠাঙ্ক 
ঈশ্বরগ্রণিধানের হ্বরূপ ব্যাখ্যায় মেদের আলোচনা । ঈথরে সর্ধকর্মের অর্পণরূপ 
ঈশ্বরগ্রণিধান গৌ মের মতেও মুক্তি লাভে ত]াবস্তক  *** :** ২০০---২০৪ 


জিগীযামূলক “জল্প” ও “বিণ” প্রয়োজন কি? কিরুপ স্থলে কেন উহা কর্তবা, 
এ বিষয়ে গৌতথের সুতরানপারে বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতির কথা এবং ভগবদ্গীতাঁর ভাষো 
রামাছ-পুর ঝাধ্যান্থারে প্ঠংরসবিশুদধিপ্রস্থে বেহকটদাথের কথা; *** ২)৪--২১৮ 


পঞ্চম অধ্যায় 


“জাতি” শব্দের নানা অর্থে প্রমাণ ও প্রয়োগ । গৌতমের প্রথম হুত্রোক্ত *জাতি" 
শব পারিভাবিক, উহার অর্থ অপছৃত্তরবিশেষ । পাৰি গবিক “জি” শের অর্থ ব্খ্যায় 
ভাষাকাৰের কথা এবং বৌদ্ধ নৈযারিক ধর্মবার্ঠি ও ধর্োস্তরাঁচার্ধে/র কথার অলোঁচন। ২২৪--২২৭ 
্যায়দর্শনে শেষে “ভাতি”র সবিশেষ নিরূপণের প্রয়োজন কি 1? এ বিষরে বাৎস্ত।য়ন, 
উদ্দ্]তকর 'ও বাচম্পতি মিশরের উত্তরের ব্যাথ)। ** ৮৪৪ ২২৮-২৩০ 
গোৌতমোক্ত "সাধনর্যদম” ও পবৈধন্দ্যণম” প্রভৃতি নামে “সম” শব্দের অর্থ কি? 
উহার দ্র! “জাতি"র প্রয়োগ স্থলে কাহার কিনন দামা গৌতমের অভিপ্রেত, এ বিয়ে 
বাতায়ন, উদ্দে!'তকঃ, বাচম্পতি মিশ্র এবং উদয়নাচার্যয প্রভৃতির মূতর আলোচনা ২৬৩--২৪২ 
গৌতমৌক "জাতি"তববের ব্যাখ্যায় নান। গ্রস্থকারের বিউ'র ও মতঙেদের কথা। 
প্যায়বার্তিকে” চতুদ্দণ জাতিবাদীর মতের সম্র্থনপুর্র্বক উত্ত মত খগ্ডনে উদ্দেতকরের 


উত্তর **, টন ৪৫8 রহ ৪ ২৩২--২৪৪ 
যথা ক্রমে সংক্ষেপে গৌতমোক্ত *সংধর্্যলমা” প্রভৃতি চতুর্ব্ংশতি প্রকার প্জ!তির" 

স্বরূপ, উদাহরণ ও অসহ্ত্তরত্বের ঘুক্তি প্রকাশ এ ও ২৩৫--২৫৪ 
"জাতির সপ্তাঙ্গের বর্ণন ও শ্বরূপব্যাধ্য। ৷ *প্রবোধনিক্ধি” গ্রন্থে উদয়নাচা্ষের 

“জাতি” সপ্তাঙ্ প্রকাশক শ্লোক এবং উতর জানপূর্ণকৃত ব্যাখ)া ** ২৫ ৫২৪৫৬ 
“কার্ধাসমা” জাতির স্বরূপ ব্যাথায় বৌদ্ধ নৈয়ঞ্রিক ধর্্নকীর্তির কাররিকা এবং 

তার মত-থগুনে বাচস্পতি মিশরের কথ। “৪৪ ১৪৪ ৩৮৩ _-৩৮৪ 


প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহের *কাব্যালক্কার" গ্রন্থে *দাধর্মামমা* প্রভৃতি জাতির 
বছত্বের উল্লেখ। “পর্বদর্শনদংগ্রছে” *নিত/দঘা” জাতি-বিষয়ে উদয়নাচার্ষে/র মতানু- 
সারে মাধ্বদস্প্রদায়ের কথা ৪ রঃ টা 

পনিগ্রংস্থান” শব্দের অন্তর্গত “নিগ্রহ” শব্দের অর্থ কি? কোথায় কাহার কিরূপ 
নিশ্বহ হয় এবং ”বা?” বিচারে বাদী ও প্রত্তিবাদীর ভিগীষা না থাকায় কিরূপ নিগ্রহ 
হইবে, এই সমস্ত বিষয়ে উদ্দোতকর ও উদয়নাচা্্য গ্রভৃতির উত্তর... ৪৩৭--৪০৮ 

যথাক্রমে সংক্ষেপে *প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি নিগ্রহস্থানের শ্বরূপ-গ্রকাশ ৪১০,৪১২ 


৩৮৮ 


১৯ 

বিষয় পৃষ্ঠা 
নিগ্রহস্থানের সামান্য লক্ষণ-স্থত্রোক্ত এবিপ্রতিপত্তি” ও *অপ্রতিপতি”্র স্বরূপ 

ই ও সামান্য লক্ষণ-ব্যাখ্যাম় মতভেদ | শিগ্রহন্থ'নেত্র সামান্-লক্ষণ-হুত্র-বাধ্যায় 

বরদরজৈর কথা ও তাহার সমালোচনা । সামান্ততঃ নিগ্হস্থান দ্বিবিধ হইলেও উহীরই 

প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি ভেদ কথিত হইয়'ছে। তাহাও অনন্ত প্রঞ্গারে সম্ভব হওয়ায় 

নিগ্রহস্থান অনন্ত প্রকার। উক্ত বিষবে উ.দ্দ/ত করের কথ! ৮৪৪ ৪১২--৮৪১৩ 
*নিগ্রহ্স্থানে*র শ্ববূপ বাখার বৌন্ধ নৈয়াণিক ধর্ম র্তি1 কারিকা ও ত'হ'র 

ব্যাখা । বৌদ্ধপন্প্রবাগ গৌতমোকজ «প্রতিজ হানি” প্রতি অনেক নিগ্রহস্থ'ন হ্বীকার 

করেন নাই। অনেক নিগ্রহস্থান উন্মন্ত প্রনাপতল্য বপিয়াও উ.পক্ষ, করিয়ছেন। 

ধর্মকীর্তি গ্রভৃতির প্রতিবাদের খণ্ডনপর্বক গৌতমের মত-দমর্মনে বাঁচম্পত মিশ্র ও 

জয়ন্ত ভূর কথ যি ৮০ রঃ ৮০০ ৪১৩-৪১৭ 
অর্থাস্তরে”র উনাহরণে ভ'ষ/কারোক্ত নাম, আখাহ, উপণর্গ ও নিপাতের লক্ষণের 

বাচম্পতি মিশ্রকৃত ব্যাখান্ধ সমালোচন| এবং উক্ত বিষরে উদ্দ্যোতকর ও নাগেশ ভট্ট 

গ্রভৃতির কথার আ:লাচন! *** "৪, +** ৪৩)-_-3৪০ 
গৌতমোক্ত নিরর9৫থকে”র শ্বরূপ বাথ বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতির মতের আলোঁচন। ৪৪১ 
উদয়নাচার্য। প্রভৃতির কথিত ত্রিবিধ «অবিজ্ঞ'তার্থে”$ উদাহরণ ব্যাখ্যা *** ৪৪৪---৪৪৫ 
*অপার্থফে"র প্রকারভেদ ও উদাহরণের ব্যাখ্য1। . পদগত ওবাকগত অপার্থকত্ব 

দোষ সর্বদম্মত। “কিরাতা্জুবীয়”কাব্যে উক্ত দোষের উল্লেখ ও তাহার তাঁৎপর্যয- 

ব্যাখ্যায় টীকাঁকার মল্লিনাথের কথা । ভ।মহের “কাঁবালক্কার” গ্রন্থে “অপার্থকের 

লক্ষণ ও উদাহরণ । পতঞ্জলির মহাঁভাষে। *অনর্থক” নাঁমে অপার্থকের উল্লেখ ও তাহার 

উদ্াহরণ। “অপার্থকেগ্র উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বাৎস্তায়ন ভাষ্যে মহাভায্যের 

সন্দর্ভই যথাযথ উদ্ধত হয় নাই ০০০ ৮, *** ৪৪৭ - ৪৪৯ 
গৌতমের চরম হৃত্রোক্ত শব্দ এবং হেত্'ভানের বাখার নানামতের কথা '** ৪৮১--৮৪৮৩ 
*তাৎপর্যযটীকা»কার প্রাচীন বাঁচম্পতি মিশ্রই ৮৪১ খৃঠাৰে "হ্যায় হচী-নিবন্ধ* রচন। 

করেন, তিনি উদয়নাচার্ষের পূর্বববন্তী। তাহার মতে স্টায়দর্শনের সথত্রসংখ্যা ৫২৮ | 

তীহার অনেক পরবর্তী *স্থতিনিবন্ধ*কার বাচম্পতি মিশ্র "ন্ায়স্ৃত্রোদ্ধার” গ্রন্থের কর্ড | 

তাহার মতে স্তায়দর্শনের শবত্রসংখ]| ৫৩১ ৮১০ ৮০৪ ৪৮ ৩--৪৮৪ 
তাদ কৰি তাহার «প্রতিম।” নাটকে মেধাতিথির হ্যায়শান্ত্র বলিয়া গৌওুমের স্থায়- 

শান্ত্েরই উল্লেখ করিয়াছেন । মেধাতিথি গৌতমেরই নামান্তর | উক্ত বিষয়ে প্রমাণ 

এবং ভাঁদকবির নু প্রাচীনত্ব-বিষয়ে কিঞিৎ আলোচন! ৮০৪ **৪ ৪৮৪ 
বৌদ্ধাচার্ধয বন্থবন্ধু ও দ্িউআাগ এবং তাহাদিগের প্রবল গ্রতিদ্ন্বী স্থায়াচার্যয 

উদ্দ্যোতকরের সময় সম্বন্ধে কিঞিংৎ আন্দোচন! ৮৪ ১, ৪৮৫ --৪৮৬ 


ন্যায়দর্শন 


বাৎস্যায়নভাষ্য 


চ্ত্জর্থ অধ্যাজ্স 
দ্বিতীয় আহিিক 


ভাষ্য। কিন খলু ভে! যাবস্তো! বিষয়ান্তাবহ্‌ প্রত্যেকং তত্ব-জ্ঞান- 
মুপদ্যতে? অথ কচিছ্ুৎপদ্যত ইতি। কশ্চান্র বিশেষঃ ? ন তাবদে- 
কৈকত্র যাঁবদ্বিষয়মুৎপদ্যতে, জ্ঞেয়ানামানন্ত্যাংৎ | নাপি কচিছুৎপদ্যতে, 
যাত্র নোতপদ্যতে, তত্রানিবৃদ্ধো যোহ ইতি মোহশেষপ্রপঙ্গঃ | ন চান্য- 
ব্ষয়েণ তত্তজ্ঞানেনান্যবিষয়ে!.সোহঃ শক্যঃ প্রতিযেদ্ধ,মিতি | 

মিথ্যাজ্ঞাীনং বৈ খলু মোহে! ন তত্বজ্ঞানস্তানুৎপত্তিমাত্র'১ তচ্চ 
মিথ্যাজ্ঞানং ঘত্র ব্যিয়ে গ্রবর্তমানং মংসারবীজং ভবতি, স বিষয়স্তত্বতে! 
জ্ৰেয় ইতি । 

অনুবাদ। (পুর্ববপক্ষ) যাবৎ বিষয়, অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত আত! প্রভৃতি যঙসংখ্যক 
প্রমেয় আছে, সেই সমস্ত প্রমেয়ের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রমেয়েই কি (মুমুক্ষুর) তবঙ্গান 
উৎপন্ন হয়, অথবা কোন প্রমেয়বিশেষেই উৎপন্ন হয় ? (প্রশ্ন) এই উভয় পক্ষে 
বিশেষ কি ? (উত্তর) যাবত বিষয়ের এক একটি বিষয়ে অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ে তত্বজ্ঞান 
উত্পন্ন হয় না। কারণ, জ্ঞেয় বিষয় অর্থাৎ আত্মাদি প্রমেয় অসংখ্য। কোন 
বিষয়েও অর্থাৎ যে কোন আত্মা! ও যে কোন শরীরাদি বিষয়েও তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় 
ন।। ( কারণ, তাহা হইলে ) যে বিষয়ে তন্তজ্্কান উৎপন্ন ন| হয়, সেই বিষয়ে মোহ 
নিবুত্ত না হওয়ায় মৌহের শেষাপন্তি হয় অর্থাৎ সেই সমস্ত বিষয়ে মোহ থাকিয়। 
যায়। : কারণ, অন্যব্ষয়ক তন্ব জ্ঞান অন্যবিষয়ক মোহকে নিবৃন্ত করিতে পারে না। 


১। ৬৪” শব; খলু পূর্বপক্ষাক্ষমায়া', “বলু" শবে। ছেতুর্ধে। অযুক্ঃ পূর্ববপক্ষে 1! যন্বা ধাধা জানং যে।হ 
ইতি ।স্পতাৎগর্য টীক;। 


২. | হ্যায়দর্শন [৪অ০, ২আঁ 


(উত্তর) পূর্ববপক্ষ অযুত্ত, যে হেতু মিথ্যাজ্ঞানই মোহ, তন্বজ্ঞানের অনুতপত্তি- 
মাত্র মোহ নহে। সেই মিথ্যাচ্জান যে বিষয়ে প্রবর্তমান (উৎপদ্যমান) হইয়া 
ংসারের কারণ হয়, গেই বিষয়ই তত্বতঃ জ্ঞেয়। অর্থাৎ সেই বিষয়ের তত্তজ্ঞানই 


তঘিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়! মোক্ষের কারণ হয়। 

টিগ্লনী। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারভ্ভ হইতে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে “সংশয়”, প্প্রমাণ" 
ও *প্রমেয়” পদার্থ পরীক্ষিত হুইয়াছে'। “প্রয়োজন” প্রভৃতি অবশিষ্ট অপরীক্ষিত পদার্থ বিষয়ে 
কোনরূপ সংশয় হইলে এ সমন্ত পদার্থেরও পূর্বোক্তরূপে পরীক্ষা করিতে ₹ইবে, ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
সংশয় পরীক্ষার পরেই “ত্র নংশয়১”--(১1*) ইত্যাদি হৃত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে।১ এখানে 
শ্বরণ করা আবশ্তক যে, স্যায়দর্শনের সর্বপ্রথম হৃত্রে যে, প্রমাণাদি মোড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞান 
মোক্ষের কারণ বলিয়৷ কগিত হইয়াছে, স্ম্মধ্যে দ্বিতীয় প্প্রমেয়” পদার্থের 'মর্গাৎ আত্মাদি দ্বাদশ 
পদার্থের তত্বজ্ঞানই মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণ। প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থের তরজ্ঞন 'দ প্রমেয- 
তত্বজ্ঞানের সম্পাদক ও রক্ষক বলিয়। উহা! মোক্ষলাভের পরম্পরা-কারণ ব প্রবোজক। মহ্ধি 
হ্যায়দর্শনের “ছুঃখ-জন্ম” ইত্যাদি দ্থিতীয় স্ুত্রের দারা তাহার এ তাঁৎপর্য্য বা দিদ্ধান্ত ব্যক্ত 
করিয়াছেন। যথাস্থানে মহর্ষির যুক্তি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইগ়াছে। চতুর্থ অধ্যাগ্নের প্রথম 
আহ্কিকে “অপবর্গ” পর্ন)স্ত গ্রমেয়-পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে । এখন এই দ্বিতীয় আহিকের 
প্রান্তে মহ্ধির পরীক্ষণীর এই যে, আত্মা ও শরীর প্রভৃতি যে সমস্ত প্রমের় কথিত হইয়াছে, 
উহ্ানিরগের প্রত্যেকের তবজ্ঞানই কি মুযুক্ষুর উৎপর় হয়, অথবা ঘে কোন প্রমেয় বিষয়ে তবজ্ঞান 
উৎপন্ন হয়? অর্থাৎ প্রচ্ছোক জীবের প্রত্যেক আত্মা 'ও প্রত্যেক শরীরাদির তনবজ্ঞানই কি মোক্ষের 
কারণ, অথবা যে কোন আত্ম! ও যে কোন শরীরাদির তন্জ্ঞানই মোক্ষের কারণ? ভাষাকার 
প্রথমে প্রশ্নরূপে এই পূর্ববপক্ষের প্রকাশ করিয়া, পরে উহা! সমর্থন করিবার জন্য প্রশ্ন প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত উভয় পক্ষে বিশেষ কি? অর্থাৎ প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক শরীরাদির 
তন্বজ্ঞান, অথবা যে কোন আত্মা ও যে কোন শরীরাদির তবজ্ঞান মোক্ষের কারণ, এই উভয় পক্ষে 


১। তাৎপর্যাটীক।কার এখানে প্ধত্র সংশয়১" ইত্যাদি হুত্রের উক্তরূপই তাৎপর্য ব্াক্ত করিক্গছছেন। কিন্ত 
দিতীর় অধ্যায়ে ভ।ষ্য ও বার্তিকের ব্যাখানথদারে অন্করূপ তাৎপর্যা ব্যাধা। করিয়ছেন। (ন্বিতীয় খণ্ড, ৪০-৪১ পৃষ্ঠ! 
জর্টবা )। বস্তুতঃ মহরধি গোতষ তাহার প্রথষ শুক্রোক্ত প্প্রয়োজন” প্রভৃতি অনেক পদার্থের পরীক্ষা করেন নাই। 
সংশয় হইলে এ সমস্ত পদার্থের পরীক্ষাও ধে কর্তধা, ইহ! তাহ।র অবশ্য বক্তব্য। সুতরাং তিনি যে, প্বত্র সংশয়” 
ইত্যাদি সূত্রের ঘর! তাহাই বলিয়াছেন এবং তাৎপর্যটীক।কারও তাহার নিজমতানুমারেই এখানে উক্ত নুত্রের ধরূপই 
তাৎপরধা ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহ! অবস্থাই বুঝ! বায়। বৃত্তিঞার বিখন/খও এ সুত্রের উজ্রূপই তাৎপর্য বাখা। 
করিয়াছেন। তবে ভাষাকার ও বার্তিককার অন্য কারণে অন্যরূপ তাৎপর্ধা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্ততঃ শুত্রে বু 
অর্থের সুচনা! খাকে, ইহা সুত্রের লক্ষণেও কথিত আছে । হথতর।ং উক্ত হিবিধ অর্থই মহর্ধির বিবক্ষিত নুার্থ বলির! 
গ্রহণ ফরিলে জার কোন বক্তব্য থাকে ন1। 


১ম স্থ০] বা্স্ায়নভাধ্য ৩ 


য্দি কোন বিশেষ না থাকে অর্থাৎ এ উভয় পক্ষের যে কোন পক্ষই যদি নির্দোষ বনিয়। গ্রহণ কর! 
যায়, তাহা হইলে আর পূর্বোক্ত বিচারের আবশ্তকত। থাকে না) কারণ, উহার যে কোন পক্ষই 
বলা যাইতে পারে। সুতরাং পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের অবকাশই নাই। ভাষাকার এতুস্তরে 
পূর্ববপক্ষ সমর্থনের জন্য পরে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মা! ও প্রত্যেক শরীরাদির 
তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হর না । অর্থাৎ উহ মোক্ষলাঁভের কারণ বলা যাঁয় না। কারণ, এ সমস্ত জ্ঞে 
বিষয় (আত্মাদি প্রত্যেক প্রমেয় ) অনস্ত বা অদংখ্য। অথাৎ অনস্ত কালেও উহাদিগের তব্বজ্ঞান 
সম্ভব নহে, এ জন্য উহ! মোক্ষলাঁভের কারণ বল! বায় না। আবার যে কোন আত্মাদি প্রমেয়ের 
তত্বজ্ঞানও মোক্ষলাভের কারণ বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে অন্তান্ত যে সমস্ত প্রমেয় বিষয়ে 
তত্বজ্ঞান জন্মিবে না» সেই সমস্ত প্রমেয় ব্ষিয়ে মোহের নিবৃত্তি বা বিনাশ না হওয়ায় মোহের শেষ 
থাকিয়া যাইবে । কোন এক বিষয়ে তব্জ্ঞান তদ্ভিন্ন বিষয়ে মোহ নিবুস্ত করিতে পারে না। মোহ 
থাকিলে তন্মপক রাগ ও দ্বেষ্ড অবশ্তই জন্মিবে। ল্লাগ, দ্বেষ ও মোহ নামক দৌষ থাকিলে জীবের 
সংসার অনিবার্ধ্য। ন্ুতরাং মোক অসম্ভব। ফলকথা, পূর্বোক্ত উভয় পক্ষই ঘখন উপপন্ন হয় না 
স্ুওরাং প্রমাণাদি তন্বজ্ঞান বা প্রমেক্রতন্বজান যে মোক্ষের কারণ বিয়া কখিত হইয়াছে, তাহা 
উপপন্ন হয় না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের বিবঙ্ষিত পুর্ব্বপক্ষ। 

ভাষ্যকার পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন 'করিতে পরে বনিম়াছেন থে, যেহেতু মিথ্যাঞ্জানই মোং, 
তহজ্ঞানের অনুৎপন্তি ধা অভাব মোহ নহে, অতএব পূর্বোক্ত পুর্বপঙ্ষ অযুক্ত। ভাষ্ে “বৈ" 
শব্টি পুর্ব্বপক্ষের অধুক্ততাদ্যোতক | পখলু* শকটি হেত্বর্থ) ভাঁষ্যকারের উত্তরের তাৎপর্য 
এই যে, প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আস্ম ও প্রত্যেক শরীরাদি বিষয়ে অথনা যে কোন আত্মাদি 
বিষয়ে তত্বজ্ঞানের অভাবই মোহ মহে। সুতরাং তন্থজ্ঞান গে নিজের অভাবরূপ অজ্ঞানকে নিবৃণ্ত 
করিয়াই মোক্ষের কারণ হয়, তাহ! নহে। কিন্ত সংসারের নিদান মে মিথ্যা জ্ঞান, তাহাই মোহ) 
এঁ মিথাজ্ঞানের উচ্ছেদ করিয়াই তন্বজ্ঞান মোক্ষের কারণ হয় । ভাষ্যকার শেষে ইহা স্পষ্ট করিতে 
বলিয়াছেন থে, সেই মিথ্যাজ্ঞান যে বিষয়ে উৎপন্ন হইয়া সংসারের নিদান হয়, সেই বিষয়ই মুমুক্ষুর 
তত্বতঃ ভ্রেয়। তাঁৎপর্য্য এই যে, জীবের নিজের আত্মা ও নিজের শরীরাদি বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানই 
তাহার সংসারের নিদ্দান। নুতরাং সেই মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ করিতে তাহার নিজের আত্ম। ও 
নিজের শরীরাদিবিষয়ে তত্বজ্ঞানই আবশ্তক। প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক আত্মা ও প্রত্যেক 
শরীরাদি বিষয়ে তত্বজ্ঞান অনাবশ্ীক | যাহ! আবশ্তুক, তাহা অসম্ভব নহে। শুবণ মননাদি 
উপায়ের দ্বারা পৃর্বোক্ত সংসারনিদান মিথাজ্ঞানের বিনাশক তত্জ্ঞান লাভ করিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তি 
মেংক্ষলাত করেন। সুতরাং পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষ অযুক্ত। পরে ইহা! পরিদ্ব;ট হইবে। 

প্রথম আ[হৃকে প্রমেয় পরীক্ষা! সমাপ্ত হইয়াছে, আবার মহর্ষির এই দ্বিতীয় আহ্কিকের প্রয়োজন 
কি? এতছুত্তরে এখানে *“তাৎ্পর্ধ্যপরিশুদ্ধি” গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্যয বলিয়াছেন যে, 
প্রমেয় পরীক্ষার পরে এই আঁহকে সেই সমস্ত প্রমেয় পদার্থের তবজ্ঞান পরীক্ষমীয়। অর্থাৎ এ 
তন্বজ্ঞানের স্বরূপ কি? এবং উহার বিষয় ফি? কিরূপে উহা উৎপন্ন হয়? কিরূপে উহা 


৪ গ্যায়দর্শন [৪ম০, ংআণ 


পরিপালিত হয়? কিরূপে উহা! বিবদ্ধিত হয়? ইহা অবশ্য বক্তব্য। স্মুতরাং এরূপে ত্বজ্ঞানের 
পরীক্ষাই এই আহ্িকের প্রন্নোজন। প্তাঁৎপর্য্যপরিশুদ্ধি”্র টাকায় বর্ধমান উপাধ্যায় এখানে 
পূর্ববপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্যায়দর্শনে তত্বজ্ঞান উাদ্দ্ও হয় নাই, লক্ষিতও'হয় নাই। সুতরাং 
মহধি গোতম তন্বজ্ঞানের পরীক্ষা করিতে পারেন না। উদ্দেশ ও লক্ষণ ব্যতীত পরীক্ষা হইতে 
পারে না। পরন্ত প্রথম ও দ্বিতীর আহ্বিকের বিষয়-সাম্য না থাকিলে উহা! এক অধ্যায়ের ছুইটি 
অবয়ব ব! অংশ হইতে পারে না। এতহুম্তরে বদ্ধমান উপাধ্যায় বলিকাছেন ধে, ন্যায়দর্শনের প্রথম 
সত্রেই তত্বজ্ঞান উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং দ্বিতীয় হৃত্রেই উহা! লক্ষিত হইয়াছে । সুতরাং এই আহিকে 
এ তত্বজ্ঞ/নের পরীক্ষা হইতে পারে। এবং এই অধ্যায়ের প্রথম আহক কার্যযরূপ ছয়টি প্রমেয়ের 
পরীক্ষা করা হইয়াছে । তন্বজ্ঞ!নও কার্ধ্যরূপই নর্থাৎ জন্য পদার্থ, সুতরাং প্রথম আহিকের বিষয় 
ষট্‌ গ্রমেয় এবং এই আহ্িকের বিষয় তন্বজ্ঞানের কার্ধ্ত্বরূপ সাম্যও আছে। তবে ভত্বজ্ঞান অপ- 
বর্গের কারণ বলিয়! অপবর্গের পরীক্ষার পূর্বেই উহার পরীক্ষা করা উচিত, এইরূপ আপত্তি হইতে 
গারে। কিন্তু তত্বজ্ঞানের পরীক্ষার পুর্বে যে নকল প্রুময়ের তন্বজ্ঞান আবশ্তক, সেই অপবর্ণ 
পর্য্য্ত সমস্ত প্রমেয়েরই পরীক্ষা রত নচেৎ সেই ততন্রজ্ঞানের পরীক্ষ। হইতে পারে না। তাই 
মহুধি প্রমেয়পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়াই তত্বঙ্ঞানের পরীক্ষা করিয়াছেন । 

ভ।ষ্য । কিং পুনস্তন্মিথ্যাজ্ঞনং ? অনাত্ন্যাতগ্রহ2--অহস্্মীতি 
মোহোহহস্কার ইতি, অনত্মানং খন্বহমস্মীতি পশ্যতো  দৃষ্টিরহঙ্কার ইতি । 
কিং পুনস্তদর্থজাতং, যদ্বিষয়োহ্হক্কারঃ? শরীরেক্দ্রিযমনোবেদনা- 
বুদ্ধয়ত। 

কথং তদ্বিষয়োহ্হঙ্কারঃ সংসারবীজং ভবতি ? অয়ং খলু শরীরাদার্থ- 
জাতমহমস্মীতি ব্যবসিতটস্তহুচ্ছেদেনাত্বোচ্ছেদং মন্যমানোহনুচ্ছেদ- 
তৃষ্ণাপরিপ্ল,তঃ পুনঃ পুনস্তদ্রপাঁদত্তে, তছ্ুপাদদানো জন্মমরণায় যততে, 
তেনাবিয়োগান্নাত্যন্তং ভুঃখাদ্বিমুচ্যত ইতি । 

যস্ত হুঃখং দুখায়তনং ছুঃখানুষক্তং স্থখঞ্চ লর্বমিদং ছুঃখমিতি পশ্যত, 
সছুঃখং পরিজানাতি। পরিজ্ঞাতঞ্চ ছুঃখং প্রহীণং ভবত্যনুপাদ্ানাঁৎ 
সবিষান্নব । এবং দেযান্‌ কর চ ভুঃখছেতুরিতি পশ্যতি। ন 
চাপ্রহীণেযু দোষেষু দ্রঃথপ্রবন্ধোচ্ছেদেন শক্যং ভবিতুমিতি দোঁষাঁন্‌ 


জহাতি। প্রহীণেযু চ দোষেষু “ন প্রবৃত্তি প্রতিসন্ধানায়ে”তুাক্তং ৷ 
১। এখানে নিশ্চয়।্থক “।ব* ও “অব” পুবধক “সে।” ধাতুর উত্তর বর্ভৃব/ঢো “৮ প্রতায়ে "্বাবানশ* শের 
প্রয়োগ হইয়াছে । জ্ঞানার্ঘ ধাতু ও গত্যর্থ ধাতুর মধ পরিগৃহীত হওয়ায় এখানে কর্তৃবাচো জ প্রত্ায় নিশমাণ 
পরছে । ভম'নারের উক্ত প্রয়োগও উহার সমর্থক । 
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প্রেতাভাবফল-ছুঃখানি চ জ্ঞেয়ানি ব্যবস্থাপয়তি, কর্মমচ 
দৌোষাহংশ্চ প্রহেয়ান্‌। 


অপবর্গোহধিগন্তব্যস্তশ্ত।ধিগমোপায়ন্তত্ব-জ্ঞানং | 
এবং চতস্থভির্ব্বিধাভিঃ প্রমেয়ৎ বিভক্তমাসেবমানস্যান্যন্তাতে। ভাব- 
য়তঃ সম্যগ-দর্শনং যথাভূতাববোধন্তত্জ্ঞ/নমুৎপদ্যতে । 


অনুবাদ। (প্রগ্ন) সেই অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত মিথ্যাজ্ঞান কি? (উত্তর) অনাত্াতে 
আত্ববুদ্ধি। বিশদার্থ এই যে, “আমি হই” এইরূপ মোহ অহঙ্কার, (অর্থাৎ) 
অনাত্মাকে (দেহাদিকে) “আমি হই” এইরূপ দর্শনকারী জীবের দৃষ্টি অহঙ্কার, অর্থাৎ 
এ অহঙ্কারই মিথ্যাজ্ঞান। 


প্রেশ্প) যদ্বিষয়ক অহঙ্কার, সেই পদার্থসমূহ কি? (উত্তর) শরীর, ইন্ট্রিয়, 
মন, বেদনা ও বুদ্ধি। 

(প্রশ্ন) তদ্বিষয়ক অহঙ্কার সংসারের বীজ হয় কেন? (উত্তর) যেহেতু এই 
জীব শরীরাদি পদীর্ঘপমূহকে “আমি হই” এইরূপ নিশ্চয়বিশিষ্উ হইয়৷ সেই 
শরীরার্দির উচ্ছেদপ্রযুস্ত আত্মার উচ্ছেদ মনে করিয়া অনুচ্ছেদতৃষ্ঠায় অর্থাৎ 
শরীরাদির চিরস্থিতি-বাঁসনায় ব্যাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ দেই শরীরাদিকে গ্রহণ করে, 
তাহা গ্রহণ করিয়া জন্ম ও মরণের নিমিত্ত যত্র করে, সেই শরীরাদির সহিত অবিয়োগ- 
বশতঃ ছুঃখ হইতে অত্যন্ত বিমুক্ত হয় না। 


কিন্তু যিনি ছুঃখকে এবং ছুঃখের আয়তনকে অর্থাৎ শরীরকে এবং দুঃখানুষস্ত 
স্খকে “এই সমস্তই হুঃখ”, এইরূপে দর্শন করেন, তিনি ছুঃখকে সর্ববতোভাবে 
জানেন। এবং পরিজ্জাত দুঃখ বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় অগ্রহণবশতঃ *প্রহীণ” 
অর্থাৎ পরিত্যক্ত হয়। এইরূপ তিনি দোষসমূহ 'ও কম্মাকে ছুঃখের হেতু, এইরূপে 
দর্শন করেন। দৌধসমূহ পরিত্যস্ত না হইলে ছুঃখপ্রবাহের উচ্ছেদ হইতে পারে 
না, এ জন্য দোষসমুহকে ত্যাগ করেন। দৌষসমূহ (€ রাগ, দ্বেষ ও মোহ ) পরিত্যস্ত 
হইলে পপ্রবৃন্তডি কেন্ম) প্রতিসন্ধানের অর্থাৎ পুনজ্ঞম্মের নিমিত্ত হয় না” ইহা 
(প্রথম আহ্বিকের ৬৩ম সূত্চে ) উক্ত হইয়াছে । 


(অতএব মুমুক্ষু কর্তৃক) প্রেত্যতাব, ফল ও হুঃখও জ্ঞবেয় বলিয়। মেহষি) 
-খ্যবস্থাপন করিয়াছেন এবং কর্দ্দ ও প্রকৃষ্টরূপে হেয় দোষসমূহও জ্ঞেয় বলিয়া 
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ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। অপবর্গ ( মুমুক্ষুর ) অধিগন্তব্য (লভ্য ) তাহার লাভের 
উপায় তত্বজ্ঞান। 

এইরূপ চারিটি প্রকারে বিভক্ত প্রমেয়কে অর্থাৎ পুর্ববান্ত আত্মাদি দাদশ 
' পদীর্থকে সম্যক্রূপে সেবাকারী ( অর্থাৎ ) অভ্যাসকারী বা ভাবনাকারী মুমুক্ষুর 
সম্যক্‌ দর্শন (অর্থাৎ) যথাভূতাববোধ বা তত্বজ্ঞান উৎপন হয়। 


টিপ্লনী। ভাব্যকার পূর্বের যে মিথ্য/জ্ঞনকে মোহ বলিয়! জীবের সংসারের নিদান বণিয়াছেন, 
এ মিথ্য।জ্ঞনের স্বরূপ বিষয়ে এবং উহার বিরুদ্ধ তত্জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে নান। মতভের থাকার 
ভাষ্যকার পরে নিজমত ব্যক্ত করিতে প্রথমে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, সেই মিথ্যাজ্ঞন কি? তাতপর্যয- 
টাকাকার এখানে যথাক্রমে বৈধাস্তিক, সাঙ্য ও বৌদ্ধসন্প্রণারের সম্মত তন্বজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়। 
শেষে শরীর ও ইন্জিয়াদি হইতে ভিন্ন নিত্য আত্মার দর্শনকেই “নৃদ্ধ”গণ তত্বঙ্ঞান বলিয়াছেন, ইহা 
গ্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে স্।রমতের ব্যাখ্যায় তাহার পূর্বোক্ত মতত্রয়ের খণ্ডন করিয়া ভাষ্য- 
কারোক্ত স্তাযমতেরই সমর্থন করিয়। গিয়াছেন এবং & মতকেই তিনি বৃদ্ধমত বলিয়া গিয়াছেন। 
ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে নিজমত বলিয়াছেন যে, অনাক্মাতে আত্মবুদ্ধিই গিথ্যাজ্ঞান। 
গরে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন থে, অনাত্স! দেহা দি পদার্থে আমি” বলিয়। যে মোহ, উহা অহঙ্কার | 
পরে উহাই বুবাইতে আবার বলিয়াছেন থে, জীব অনাঝ্! দেহাঁদি পদার্থকে "আমি" বলিয়। থে 
দর্শন করিতেছে, অর্থাৎ দেহাদি জড় পদার্থকেই আম। বলিয়। যে মানস প্রত্যগ্গ করিতেছে, উহাই 
তাহার অহঙ্কার, উহাই মোহ, উহ্াই মিথ্যাঞ্ান। 

ভাষ্যকার এখানে প্রধানতঃ কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ বিমরে অহঙ্কারকে মিথ্যাজ্ঞান বণিয়! জাবের 
সংসারের কারণ বলিয়াছেন, ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য পরে প্রশ্নপুর্বক বলিয়াছেন বে, এরীর, 
ইন্ড্রিয়। মন) বেদন। ও নুদ্ধি। ভাবাকার 'প্রড়ৃতি সুখ ও দুঃখকে অনেক স্থানে “বেদনা” শবের ছারা 
গ্রকাশ করিয়াছেন, ইহা প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি। এখানেও ভাব্যকারোক্ত “বেদনা” শব্দের দ্বারা 
এপ অর্থ গ্রহণ করা যায় । বস্ততঃ জীবমাত্রই শরীর, ইন্জিয় ও মন লাভ করিলে বুদ্ধি এবং সুখ 
ও ছুঃখ লাভ করে। তখন হইতে এঁ শরীরাদি সমষ্টিকেই “আমি” বলিয়। বোধ করে। শরীরাদি 
এ সমস্ত পদার্থে তাহার যে &ঁ আত্মবুদ্ধি, উহ্থাই তাহার অহঙ্কার । এ অহঙ্কার তাহার সংসারের 
কারণ কেন হয়? ইহা যুক্তর দ্বারা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে আবার প্রশ্নপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, 
জীব, শরীরাদি পূর্বোক্ত পদার্থগুলিকেই “আমি” বলিয়! নিশ্চয় করিয়া, এ শরীরাদির উচ্ছেদকেই 
আত্মার উচ্ছেদ বলিয়া! মনে করে। আত্মার উচ্ছেদ কাহারও কাম্য নহে, পরন্ত উহ! সকল জীবেরই 
বিদিষ্ট । সুতরাং পূর্বোক্ত শরীরাদি পদার্থের কখনও উচ্ছেদ না হউক, এইরূপ আকাঙ্ায় 
আকুল হইয়। জীবমান্রই পুনঃ পুনঃ এ শরীরাদি গ্রহণ বরে। সুতরাং জীবমাত্রই তাহার জম্ম 'ও 
মরণের জন্ঠ নিজেই যত করে। তাই পূর্বোক্ত কারণ থাকিলে তাহার এ শরীরাদির সহিত বিয়োগ 
ধা বিচ্ছদ না হওয়ায় তাহার আত্স্তিক দুঃখনিবৃত্তি খা মুক্তি হয় না । তাঁৎপর্ধ্য এই যে? জীর- 
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মাত্রই তাহার শরীরাদি পদার্থকেই “আমি” বলিয়া বুঝে। অনাদি কাল হইতে তাহার & শরীরাদি 
পদার্থে আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কারবশতঃই নানাবিধ বর্মজগ্য পুনঃ পুনঃ শরীরাদিপরিগ্রহরূপ সংসার 
হয়। সুতরাং জীবমাত্রই পূর্বোক্তন্ধপ অহঙ্কারবখতঃ পুনঃ পুনঃ কর্ম ঘ্বার! তাঁহার নিজের জন্ম 
ও মরণের কারণ হওয়ায় পূর্বোত্তরূপ অহঙ্কার তাহার সংদারের কারণ হয়। উক্ত অহস্কারের 
বিপরীত তত্বজ্ঞান ব্যতীত উহার উচ্ছেদ না হওয়ায় জীবের সংসারের উচ্ছেদ হইতে পারে না । এই 
বিষয় স্তায়দর্শনের দ্বিতীয় হুত্রের ভাষাটিগ্নীতে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। 
পূর্বোক্তরূপ অহঙ্কারবিশিষ্ট তবজ্ঞানশূহ্য জীবের সংসার 'হয়, ইহা প্রথমে বলিয়া, 
অহঙ্কারশূগ্য তত্বজ্ঞানীর এ সংসার নিবৃন্তি হয়, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে ভাষাকার 
ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ধিনি ছুংখ এবং ছুঃখের আয়তন নিজ শরীর ও স্ুখকে ছঃখ 
বলিয়! দর্শন করেন, তিনি ছঃখের তন্ব বুঝিয়া, এ সমস্ত - পদার্থকে বিষমিত্রিত অস্নের স্তায় পরিত্যাগ 
রেন। এইবূপ রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দৌষপমূহ এবং শুভাশুভ কর্্বকে ছুঃখের হেতু বলিয়া 
দর্শন করেন। পূর্বোক্ত দোধসমূহ পরিত্যক্ত না হইলে জীবের ছুঃখপ্রবাহের উচ্ছেদ হুইত্তেই 
পারে না_এ জন্য তিনি এ দোষসমূহকে পরিত্যাগ করেন। বাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দৌষ 
বিনষ্ট হইলে তখন তাহার শুভাণুভ কর্ম ভাহার পুনর্ছায়োর কারণ হয় না ট্হা মহর্ষি 
পর্বেইি বলিয়াছেন। সুতরাং সেই তন্জ্ঞানী বাক্তির সংসারনিনত্তি হওয়ায় তাহার অপবর্গ 
অবশ্ঠস্তাবী। 
ভাষ্যকার পূর্বে মোহ ও তত্বজ্ঞানকে বথাক্রমে সংসার ও মোঁক্ষের কারণ বলিয়! সমর্থন করিয়া, 
শেষে বলিয়াছেন যে, এই জন্তই শুভাশুভ কর্মমরূপ পপ্রবুস্তি” এবং রাগ,. দ্বেষ ও মোহরূপ দোষ" 
গবং প্রেতাভাব” “ফল” ও পদ্রঃখ” ও মুমুক্ষুর ভ্ঞেয় বলিয়! মছধি ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ 
এ সমস্ত পদার্থও মুমুক্ষর অবশ্ত জ্ঞাতব্য বলিয়া প্রমেয়বর্গের মধ্যে উহাদিগের? উল্লেখ করিযাছেন। 
'এবং সর্বশেষে অপবর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, অপবর্গই মুমুক্ষুর অধিগন্তব্য অর্থাৎ চরম 
লভ্য। 'অপবর্গের জন্যই তাহার তবজ্ঞান আবশ্ঠক। কারণ, এ অপবর্গ লাভের উপায় তবজ্ঞান। 
তবজ্ঞানলভ্য অপবরগও মুমুগ্চুর জ্ঞেয়া। অপবর্গলাভে অপবর্ণের তত্তজ্ঞানও আবশ্যক । সুতরাং 
. অপবর্গও প্রমেয়মধ্যে উদ্বিষ্ট এবং লক্ষিত ও পরীক্ষিত হইয়াছে । এখানে ম্মরণ কর! আবশ্তক যে, 
মহ প্রথম অধ্যায়ে (১/৯ হৃত্রে) €১) আত্ম, (২) শরীর, (৩) ইন্জিয়, (৪) গন্ধাদি ইন্জিয়ারথ, 
ৃ ! (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, (৭) গ্রবৃতি, (৮: দোষ, (৯) প্রেত্যভীব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ ও (১২) অপবর্ 
_ -এই দ্বাদশ পদার্থকে «প্রমেয়” বলিয়াছেন এবং তীহার মতে এ দবাদশবিধ প্রমেয় পদার্থের তবজ্জান 
(যে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, ইহা তাঁহার “ছঃখজন্ম” ইত্যাদি দ্বিতীয় ত্র তাঁৎপর্য্য ব্যাখ্যার দ্বার! 
ভাষ্যকার প্রভৃতি বুঝাইয়াছেন। ভাষাকার স্তায়দর্শনের প্রথম সুত্রের ভাষ্যেও প্রথমে এ সিদ্ধান্ত 
ব্যক্ত করিয়াছেন। এখন কিরূপে সেই প্রমেয়-তত্ক্ঞানের উৎপত্তি হইবে, ইহা ব্যক্ত করিতে 
ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, চারিটি প্রকারে বিভক্ত পূর্বোক্ত দ্বাদশ প্রমেয়কে সম্যক্রূপে 
[লেবা করিতে করিতে অর্থাৎ উহাদিগের অভ্যাপ বা উতাদিগের থার্থ শ্বরূপ ভাবন! করিতে করিতে 
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“সম্যক্দর্শন” উৎপন্ন হয়, অর্থাঙ এ সমস্ত পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হয়। উহাকেই বলে 
প্যথাভূতাববোধ”, উহাকেই বলে “তত্বজ্ঞান”। ভাষ্যকার এ স্থলে বিশদবোধের জন্াই এরূপ একার্থ- 
বৌধক শব্বত্রয়ের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাহার পুর্বোক্ত সেবা, অভ্যাস ও ভাবনা একই পদার্থ 
হইলেও পূর্বোক্ত প্রমেয় পদার্থবিষয়ে মুমুক্ষুর সুদৃঢ় ভাবনার উপদেশের জন্তই এরূপ পুনরুকি 
করিয়াছেন । ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় সুত্ের ভাষ্যে আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়'বিষয়ে নানা- 
প্রকার মিথ্যাজ্জনের বণনা করিয়া, উহ্বার বিপরীত জ্ঞানকেই সেই সমস্ত প্রমেয-বিষয়ে তত্বজ্ঞান 
বলিয়াছেন। তাহার মতে এ সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানই জীবের সংসারের নিদান এবং উহার বিপরীত জ্ঞান- 
রূপ ত্দ্বজ্ঞনই মুক্তির কারণ। দ্বিতীয় হ্ত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারের তাৎপর্য) ব্যাখ্যা 
হইয়ছে। 
এখন বুঝ! আঁবস্তক যে, ভাষ)কার এখনে আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয় পদার্থকে বে চারি প্রকারে 
বিভক্ত বলিয়াছেন, এ চারিটা প্রকার কি? ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত সন্দর্ভান্ুসারে কেহ বুঝিয়াছেন 
মে, ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত অহঙ্কারের বিষয় শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বেদন| ও বুদ্ধিরূপ প্রমেয়ই তাহার 
মভিপ্রেত প্রথম প্রকার। প্রেত্যভাব, ফল ও ছুঃথরূপ প্রমেয় পজ্ঞেয়”, উহ! দ্বিতীয় প্রকার । 
কর্ম ও দৌবরূপ প্রেষ “হেয়”, উহ তৃতীর প্রকার । অপব্্গ “অধিগন্তব”, উহা চতুর্থ প্রকার । 
ইহাতে বক্তব্য এই যে, আম্মাদি দ্াদশবিধ প্রমেয়ই ত মুযুক্ষর জ্ঞেয়, সুতরাং কেবল (প্রেত'ভাঁব, ফল 
ও হুঃখ, এই তিনটী প্রমেয়কে ভাযাকার “জ্ঞের” বলিয়। একটি প্রকার বলিতে পাঁরেন না। এবং 
হখ ও ছুঃখের হেতু সমস্ত প্রমেয়ই খন “হেয়”, তখন তিনি কেবল কর্ণ ও দৌষরূপ প্রমেয়কে 
“হেয়” বলিয়া একটি প্রকার বলিতে পারেন ন।॥ পরন্ধ ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত শরীর, ইক্জিয়, মন, 
বেদনা ও বুদ্ধির মধো প্রথম প্রমেয় আত্ম! ও চতুর্থ প্রমেয় ইন্দ্রিয়ার্থ নাই। সুতরাং আত্মা ও 
ইন্জিয়ার্থ পৃর্বকথিত কোন প্রকারের অন্তর্গত না হওয়ার আত্মাদি দ্বাদশবিধ পপ্রমেয়কে পূর্বোক্করূপ 
চারি গুকার বলিয়া বুঝ! মায় না, ইহাও লক্ষ্য করা আবগ্তক । 
আমাদিগের মনে হয়, ভাষ্যকার আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়কে (১) হেয়, (২) অধিগন্তব্য, 
(৩) উপায় ও (৪) অধিগন্তা, এই চারি প্রকারে বিশুক্ত বলিরাছেন। আম্মাদি দঘ্বাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে 
শরীর হইতে ছুঃখ পর্য্যন্ত দশটি প্রমেয় “হের” । ছুঃখের ন্যায় ুঃথের হেতুগুলিও হেয়, তাই ভাষ্যকার 
এ দশটি প্রমেয়কেই (১) “হের” বণিয়া একটি প্রকার বলিয়াছেন। হেয় ও হেয়হেতু, এই উভয়ই 
হেয়। ভাষ্যকার দুঃখের স্তায় এখানে রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষসমূহকে ও “প্রহেয়” বলিয়াছেন, এবং 
পরবর্তী হৃত্রের ভাষ্যে শরীর হইতে ছুঃখ পর্যন্ত দশটি প্রমেয়কেই এ দোষের হেতু বলিয়াছেন । 
স্থৃতরাং হেয় ও উহার হেতু বলিয়া তাঁহার মতে শরীরাদি দশটা প্রমেয়ই “হেয়” নামক প্রথম প্রকার, 
ইহ! বুঝ! যায়। তাহার পরে চরম প্রমেয় অপবর্গ, “অধিগন্তব্য” অর্থাৎ মুমুক্ষুর লঙ্য, উহা হেয় 
নহে, এই জন্ত উহাকে (২) “অধিগন্তব)” নামে দ্বিতীয় প্রকার প্রমেয় বলিয়াছেন । পুর্বোক্ত শরীরাদি 
দশবিধ প্রমেয়ের অন্তর্গত যে বুদ্ধি, উহার মধ্যে মিথ্যাজ্ঞানরূপ বুদ্ধিই হেয়, কিন্ত তত্বজ্ঞানরূপ যে যুদ্ধি, 
তাহ। ত হেয় নহে, উহা! পূর্ববক্ত অপবর্গলাভের উপায়-_এই জন্য পৃথক করিয়া এ তত্স্কানরূপ 


১ম স০] বাৎ্ম্যায়নভাষ্য ৯ 


বুদ্ধিকেই (৩) “উপায়” নামে তৃতীর প্রকার প্রমের বলিয়াছেন । সর্বপ্রথম প্রমেয আত্মা, তিনি এ 
তবজ্ঞানরূপ উপায় লাভ করিলে তী।হার অধিগন্তব্য অপবর্গ লাত করিবেন। সুতরাং তিনি “হে”, 
“অধিগন্তব্য”"ও “উপায়” হইতে পৃথক প্রকার প্রমের | তিনি “হের”ও নহন, “অধিগন্তব)”ও নহেন, 
“উপায়”ও নহেন। তিনি “অবিগন্তা”, জুতরাং তাহাকে এ নামে অথবা এরূপ অন্ত কোন নাষে 
চতুর্থ প্রকার প্রমেয় বণিতে হইবে। পূর্বোক্তরূপ চতুর্বিধ প্রমেয়ের তব্বজ্ঞানই যুখুক্ষুর আবশ্তক। : 
কারণ, মুক্তিলাভ করিতে হইলে আমার হের ও লভ্য কি এবং .তাহার জাভের উপায় কি, এবং 
আমিকে? ইহা বার্ঘরূপে বুঝিতে হই. । ছেয় ও লভ্য কি, তাহা যথার্ঘরূপে না বুঝিলে 
উহয় ত্যাগ ও ল।ঢওর উপ!রের জগ্ঠ প্রান্ও সকল হন না এবং দেই উপায় কি, ভাহাও 
যথার্থরূপে ন! বুঝিলে ভজ্জন্য যথার্ প্রনন্ন হইতেও পারে না । এবং গেই ত্যাগ ও লাভের কর্তা কে 2 
অধিগন্তব্য বা পরমপুরুধার্থ মোক্ষ কাঁহ'র হইবে? তহার স্বরূপ কি? ইহাঁও ষথার্থরূপে ন! বুঝিলে 
ংসারের নিদান বিথ্যাজ্ঞনের বিসাশক তন্বজ্ঞান জন্মিঃতই পারে না সুতরাং মুক্তি হইতে পারে 
না। অতএব নে সকল পদান্থর তৃজ্ঞান এ মকপ বিধবে নানাপ্রকার সিথ্যাজ্নের ধ্বংস করিয়া 
মুমুক্ষুর মুক্তির সাঙ্গ কারণ হর, এ সণস্ত পদার্গই প্রঘের নামে কথিত হইগাঁছে। আত্মাদি 
অপবর্গ পর্য্যন্ত সেই দ্!দশ(বধ প্রমের পুর্বোক্ত চারি প্রকারে বিভক্ত | 
এখানে স্মরণ কর! অত্য!বশ্য ক ঘে, ভাব্যকার প্রথণশ্থত্রভষ্যে আত্মাদি গ্রামেরবর্গেরই তত্বজ্ঞান- 
জন্য মোক্ষলাঁভ হয়, ইহ! বনিয়া উহা সমর্থন করিবার জন্ত পরে বলিয়াছেন যে,-_“হেয়ং ত্য 
নির্বর্ভকং, হানমত্যন্তিক, তন্তে পায়েহ্ধিগন্তবা ইত্যেতানি চস্বার্য্যরপদনি সম্যগবুদ্ধ। নিঃশ্রেয়প- 
মধিগচ্ছতি” (প্রথম খও্ড, ২২শ পুষ্ট। দ্রষ্টব্য )। দেখানে বাত্তিককারের ব্যাখ্যান্গমারেই ভাষ্য কারোক্ত 
টারিটা “অর্গপদে"র ব্যাথা বণ! হইয়াছে । তাতপর্য্যগীকাকার বাঁচস্পতি মিশ্র ও তাৎপর্ধযপরি- 
শুদ্ধিকার উদরনাঁচার্ধ্য গ্রভৃতি৪ এ ব্যাখ্যার অন্রমোপন করির। গিয়াছেন১। কিন্তু দেখানে 
বাঙিককার যে ন্ভাধ্যকারোক্ত “হান” শব্দের অর্থ তন্বজ্ঞান বলিয়াছেন, তাৎপর্যাটাকাকার শর 


১। তচ্চৈতদুত্তরস ব্রণানুশত ইতি ভাযাং। হেয়হনোপায়াধিগন্তবযভেদ|চ্ত্ব।র্থপদ।ন লষগগ্র বুদ্ধ 
নিঃশয়সমধিগচ্ছ হীতি । “হেয় ছুঃগ) “৩2 নির্বর্ভ ₹৮মবিদা।তৃষেঃ ধর্মাধর্্।বিতি | হানংত তত্বজ্ঞানং) 


এতো পায়) শানু | “অধিগজবে] মেসও। এতানি চত্ব্যার্থপদ।নি সর্ববান্থধা।গ্রবিদা।হ সর্থাচা্ৈব্ণান্ত ইতি। 
স্ন্যায়বার্তিক। 


নিঃপ্রেয়দহেতৃভ।ব ভিধ।নহ্য “গন” পশ্চ'ৎ উদ,তে “অনুদাতে) ৷ তন্বজ্ঞনোতপাদেছি সাক্ষাৎ ওথ্িযম- 
মিথ।|জ।ন।দিনিবৃত্তিক্রমেণ।পবর্গেৎগাদ ইতি দ্বিতীয়স্ত্রেখনৃদটতে । তদেতদছাযাং “তচ্চৈ৬” তান)” ধগচ্ছতী”- 
তান্তমনূদ্য বাচষ্টে “ছ্য়মতি। মিখাজজনম,আদিধু প্রমেয়েধ অবিদ।1| তথ,লং তৃ। উ'লক্ষণঞ্চেত. 
দ্বেষে পি ড্টবাঃ। তন্ম,লৌ চ ধর্মাধ্মো। তদেওদ্ধেয়ং॥ 

“হানং তত্বজ্ঞানং১ হাংতে হানন তৎদর্ব:। তত্ত প্রমাণন্তে।পায়ঃ শাশ্ব, অধিগন্তবো! মোক্ষঃ। এবমবয়বান্‌ 
বিভজয তাৎপর্য মাহ “এতান।”তি। এঙতানি চত্ব্ার্থপদ।নি পুরুযা্থছ্থ।নানি। নকেবগং হেয়।ধিগন্তবা।দিভেদেন 
দ্বাশবিধং প্রমেদুং দর্শঘতস্ত দ্ষঘুতবজ্ঞানায় চ সোপকরণন্যায়।ভিধান প্রমাণবুৎপ।দনং নুত্রকারস্য মন্মতমপিতু 
সর্বেষামেব।ধাত্ম বম চার্ধা।ণ।মিতি ৩:পর্যা সিত্যর্থঃ ।--তৎপর্যটীক্া। [শেষ অংশ পরপৃষ্ঠায় সষটব্য ] 
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তব্বজ্ানকে বলিয়াছেন তন্বজ্ঞনদাধন প্রমাণ, এবং এ প্রমাণের উপায় বশিয়াছেন শান্তর । 
তাতপর্য্যপরিশ্ুদ্ধিকীর উদয়নচর্ধ্য বচম্পতি মি উক্তন্ধপ ব্যখার কারণ বলিয়া! গিয়াছেন। 
কিন্ত বার্ঠিকক'র প্রল্ল তির উত্তপ্নপ ব্যখ্য'য় যে কষ্টকল্পন| আছে এবং নানা করণে এবপ ব্যাখ্য। 
থে সবলে গ্রহণ করিবেন না, ইহ। অনা শ্বীকান্য। কারণ, ভাঁধাকাবের পূর্বোক্ত সন্দর্ভির দ্বার! 
সরলভাবে বুঝ! বায় যে, (১) হেয়, (২) হেরহেতু, (৩) আত্যন্তিক হান অর্গাৎ হেন দুঃখের আত্যন্তিক 
নিবৃত্তিবূপ মুক্তি এবং উহার জন্য 'অধিগন্তব্য খা লভ্য (9) “ক্উপায়” অর্থন তবজ্ঞান, এই চারিটা 
অথপদকে সম্যপ বুঝিলে বোক্ষ লাভ করে| গে” বলিয়। পরে “আত্যন্তিক ভান” খশিলে ৭ে, 
উহ!র দ্বারা পুর্বাক্ত হেয়ের আত্যন্তিক নিবৃন্তি স্রলভ!বে বুঝ| যায এবং পরে উর পউপা” 
বহুল উহার দ্বারা বে, পুর্দ্বেক্ত আতাস্তিক ছঃখ নিবৃন্তির উপার তহুগ্ঞ'নই সরপভাবে বুঝা যার, 
হা শ্বীকার্ধ্য। পদস্থ স্মন্ত অধ্য ঘ্শাস্্ই সমন্ত আগার্যাই থে, পুর্কোক্ত চ!রিটা অর্থগদ 
বৃণিয়াছেন, ইহা ঝহিককারও পুর্বোক্ত স্কপে বলিখা গিরাছেন। কি অগ্থান্ উস, 
ধে বার্ঠককারের ব্যখ্যাত উরি অথপিবই কথিত ভইয়াছে, ইহ দেখা ধার না । সাহথ্যাচার্যয 
নিজ্ঞানভিন্্ আহখাপ্রতচনভাষার ভ্মিকার নিখিয়াছেন থে এই মোমনাস্স (সংখ) 
চিকিৎ্সাণান্ত্ের স্টার চউবাহি। বেসন বোগ, আরোগা, বেগের নিধন ও মধ, এই চারিটী ব্য 
বা সমূহ চিবিতপাখচ্ঙ্র গরতিপা, « তদদপ হে, হান এবং হেরুহতু ৪ হানোপার, নি [রিটী বাহ্‌ 
মোক্ষশাং্ব প্রতিপাধ্য । কাধণ। এ চ'রিটী মুন্ক্ষদীণের জিজ্ঞাণিত । তন্মধ্যে ভিবিধ ছুঃখই (১) হেনে। 
রআত্যন্তিক শিনুত্তিই (২) হান। অবধিবেক ৭ আবদ্যা (৩) ভেরছেতে | বিনেকখ্যাতি বা তন 

'নই (৪) হানোপার | বোদ্দদিশ্দ্ও পৃর্বোন্ড ভেন, হান, হেয়ছেক। ও হানোপায়, এই চনে 


এ 


লেখ দেখা নাহ। অগ্ঠান্ত আনার্য৭7৪ আত্যপ্তক দ্রঃখনিরভিকেই পন” বন্যাছেনে। এর্শং 


বশিহাছেন | বাছিককার উদ্যে ভকরের গার আর কে দে, হানং 
£ইনপ কগ। ডিল এবং বডম্পতি শিশেব স্টান্ন আৰু কেহ থে, 
আর্গপ্ধর ব্যধ্যা বরেতি হইজঞান” শব্দের গরাদণ অর্থ বনিয়াছেন, ইহা বেখা যায় ন।। অনন্ত 
ডে শব্বর 


রে 


সস 
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৩৭ 
খা যায়) কারণ, তন্ুনের সাধন প্রমাণ শা সঙ গায় শ রর উহার উপার বলা 
মার়। কি উদ্দযাতকর ভাযাক!নোক্ত চারিটা অর্থপদের ব্যখা। করিতে এহানং তন্বজ্ঞণং” এই 
কথ| নিখিগা্ছেন সেন? এল বাচম্পতি মিশ গতি নহাদনীধিগণই খা উদ্ধার সমথন করিয়াছেন 
কেন? গা প্রণিধানপূর্বক বুঝ! আখগ্রক | 


শশী জপ জল শন জি সা শত সপ শি 


নু “2৮৮ পমাতা গিকপদস ঘতিহারাবপবর্সে বর্তত, তৎ কথ: তত্বজ্ঞ'লমু5ত ইত্যত আহ *হীয়তে হী”তি। 
6 


করণপুৎপত্তিমাশ্রঠ/নেন ভিদঞঞাশং বিকত, | ভাববু ৎগঞ্তা। তু আত্যন্তিকপদসমভিনহারাদপবর্গ ইহার্থ। 
তাৎপরধ'পঠিস্ুদ্ধি। ( এদিয়'টিক সে।স ইটি হঈতে মুঠ “ঞ1ৎপর্বাপবি শুদ্ধি” ২৩৭--২৪০ পৃঠ। দ্রুবা )। 
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আমর! বুঝিয়াছি নে, ভাষ্যকাঁর এখানে পূর্কোন্ত ভাষ্যে “মপবর্গোইধিগন্তত্য১” এই কথা বঙ্গায় 
তিনি প্রথম স্ত্রভাষ্যে চারিটী অর্গপদ বগিতে পূর্বোক্ত সন্দর্ভে সর্বশেষে “অধিগন্তণ” শবের 
দ্বারা অপবর্গকেই প্রকাশ করিয়াছেন । বস্তরতঃ প্রথম সুত্রে “নিশ্রেরদ” শবের পরে িধিগম" 
শব্দের প্রয়োগ থাকার নিঃশ্ররস বা অপবর্গই থে অধিগন্ত্য শখের দ্বারা কণিত হইয়াছে, ইহা বুঝ। 
যায়। উদযাতকর প্রতিও ভাষ্োক্ত “অধিগন্তবয” শবের অন্ত কোনরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন 
নাই। এখন ন্দি ভ!দ্/কারোন্ত অধিগণ্তব্য শব্দের দ।ণ1 অপবর্সই বুনিতে ভূর, ভহা হইলে আর 
সেখানে ভাব্যকারোক্ক “হান” শর ঘারা অপবর্গ এঝা যায় না। সুতরাং বাধা হইদা ভাষাকারের 
“আত্যন্তিকং হানং" এই কথার দ্বারা যনদারা আহান্তিক ছুণেনিত হন, এইকপ আর্দে ভন্বা্ঞানই 
পুতে হয় | এই জন্যই উদ্দো কর সেখানে ব্যাপ)| করিয়াছেন -ণভানৎ তন্বজ্গানং" | খাঁচস্পতি 
মিশ আধার এ তত্রজ্ঞান শপ অর্থ বণিয়াছেন প্রমাণ] অন্য ভতাখণ ইরূণ ব্যাখার কারণ 
থাকিলেও উহা সঞ্ধনন্মত হইতে গারে না। কিন্তু ভ'ব্যকার পুর্কোক্ত সনে অধিঘন্তণ্য শর 
দারা অপব্্গকেই চড়ুণ অর্থপদ বলি গ্কাশ বরিলে তাহার পুর্বোন্ত হানা ননদ দ্বাা 
অগ্ত 'অগই যে বুনিতে হইবে, ই ন্বীকার্য। | ভাষ্যকারের পু্বান্ত “ভল্লাপায়েভবিগঞ্কব্য ইভোতানি 
চত্বর্যার্পদাণি” এই সন্দর্ভে আধিণন্তব্য শব্দটা উপায়ের বিশ্নণ মাত্র, উহা অপবর্গ বোধের জগ 
গ্রদুক্ত হয় নাই, উহা পুর্ন নমঃ রা এই গার দার!ই তৃতীয় অগপদ অপব5গ কাথত 
হইগলাছে, ইহ সিন ভান)কারোজ এ পআধিন্থব্য এন্বটী খ্যগাবন্ষেণ ইয়॥ ভাষ্যকার খর স্থলে 
আর কোন 'গথবদেরই ইবপ কোন অশানগ্যক বিশেবণ ণপেন নাই, পরা চরিটী অর্থপদ বলিতে 
সর্বশেষে অধিগস্তব্য পনের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা প্রণিবানপুর্বক চিন্তা কর! আবস্তক। 

ধং এখানে পুর্ব্বোন্ত ভাষ্যে *অপবর্গেবিগন্তবাতঠ এই বথার দ্বারা অপবগকেই যে তিনি অর 
গন্তব) বণিগাছেন, ইছাও দেখ। আবগ্তক]। এখনে পবেএ অপবর্গ গাভেরই উপার ধলিছে নেখে 
বলিয়াছেন, “তদধিগমোপ মন্তন্বজঞানং। কিন্ধ প্রথম শত্রভা্য পুর্বোক্ষ সন্দভে “তিন্টে'পার$' 
এই ঝ!ক্যের দ্বারা তাহার পূর্্োন্ত মাত্যন্তিক হ|নেরই উপায় বলিয়া সর্বশেষে অধিগন্তব শর 
দ্বারা চতুর্থ অর্থপণ্ অপবর্গই প্রকাশ কারিয়াছেন । হন্ত্রতঃ ভাষাকার এ স্থলে সর্বশেষে আদিগস্তব্য 


শন্দর প্ররোগ করিদা “ইতোতানি চস্বার্যথপথানি এইবপ থাকা প্রয়োগ করায় তাহার শেমোক 
৭৮ অধিগন্তব্যই থে তার বিবঙ্ষিত চতুর্থ অর্পন, ই» দ্রল ভাবে বুঝা বায। ভাষ্যকার মে তাহার 
& কথিত উপাণেরই বিশেষবশত বোধের জ্ত ণেনে ই শত ণা শব্েন প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা 


বুঝা যার না। এন্লে রূপ বিশেষণ-প্ররোগের কে নই গ্রয়োরন নাই পুর্দোগ্ুনূপ চিন্তা 
করিয়াই বাঙ্ঠিককার পুর্ধোন্ত আলে ভাষাকারোক্ত হানা শর ছাধা ভন্বজ্ঞানই বুৰিষ্া 
ব্যাখ্য করিয়া! গিয়াছেন “ভানং তন্রজ্ঞানং" এবং [তিনি ভাব্যকরোভ, “হেরং তশ্য নিরর্ভতকং” 
এই ঝক্যের দ্বাব! হেয় ছুঃখ এবং উহার জনক" না হেয়ছেতু শরীরাদিকেও হেয় বণিয়াই গ্রহণ 
করিয়া প্রথম অর্থপদ বণিয়াছেন। হেয় ও হেরহেতুকে পথক্ভানে ছুইটী অর্গপদ বণিয়া 
গ্রহণ করিলে ভাষ)কারোক্ত চারিটী অর্থপদের সংগতি হয় না, ভাঁহা হইলে শেষোক্ত অপবর্গকে 
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গ্রহণ করিয়া অর্থপদ পাঁচটা হয়, ইহাও প্রণিধান কর! আঁবশ্তক | তাই বার্তিককার পর স্থলে 
লিখিয়াছেন,_-“হে্হানোপা য়া ধিগস্তব্য-ভেদাচ্চত্বধ্য ণদানি”। পরে লিখিয়াছেন,--"এভানি 
চত্বর্ঃ৫থপদানি সর্ধাশ্বধ্যত্ববিদ্যাসু সবার বর্ণ) স্তে”।  তাঁৎপর্যয-টাকাকার ব্যাখ্যা করি- 
. যাছেন।_-“অর্থপদানি পুরুষার্থস্থানানি” । “অর্থ” শব্দের অর্থ প্রয়োজন, “পদ” শবের অর্থ 
স্বান। পুরুষের ধাহা প্রয়োজন, তাহাকে বলে পুরুযার্থ। পরমপুরযার্থ মোক্ষ পূর্বোক্ত হেয় 
প্রভৃতি চারিটাতে অবস্থিত। কারণ, এ চারিটার তন্বঞ্ঞান মুষুক্ষুর সংসারনিদান মিথ্যজ্ঞ 

ংস করিনা মোক্ষে কারণ হয়। ভাই এ চারিটাকে “অর্থপদ” বা পুকুার্থস্থান বল! নিল ছে। 
তাৎ্পর্যযটাকাঁকার এ স্থলে বাণ্তিককারের শেষ কথার তাৎপর্য বর্ণন করিতে বলিয়।ছেন যে, 
হেয় ও অধিগন্তব্যাদিভেদে দ্বাদশবিধ প্রমেয় প্রবর্শন করিয়া, সেই সেই প্রষেয়বিষয়ক তত্বজ্ঞানের 
নিমিত্ত সাঙ্গ স্তায়কথন ও প্রমণ বুত্পাদন যে কেবল মহষি গোতমেরই সম্মত, তাহ! 
নহে। কিন্তু সমস্ত অধ্যাত্মবিৎ আচার্স।গণেরই সম্মত, ইহাই পুর্বোন্ত বাঠিক সন্দ্ভের 
তানপর্য;। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্তক থে, ভাষ্যকার প্রন্থতি পুর্বে যে চারিটা অর্থপদ 
বলিয়াছেন, তন্মধ্যে গোঙমোক্ত শরীরাদি একাদশ প্রুময়ও আছে। শরীরাদি দশটী প্রমের 
(১) হের এবং চরম প্রমেয় অপবর্গ (৪) অধিগন্তব্া] প্রথণ প্রমেয় আত্ম। ও চরম প্রমেয় 
অপবর্গ উপাদের ) সুতরাং হেয় ও উপাদেয় ভেদে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়কে ছুই প্রকারও 
বলা যায়। আবার হের, অধিগন্তব্য, উপায় ও অধিগন্তা, এই চারি প্রকার বল। যায় । পুর্বোক্ত 
তাৎপর্ধ্যটীকাসন্দর্ভে “হেয়াধিগন্তব্যাদিভেদেন” এইরূপ পাঠই প্রর্কত ঈনে হয়। তাহ! 
তাৎপধ্যটাকাকারও পূুর্বেক্ত ভাষ্যাঙ্গগারে দ্বাদশ প্রমেরকে চতুর্কিধই ধলিফ্াছেন বুঝা যার। 
কেবল হেয় ও অধিগন্তব্য বলিলে শরীরাদি একাদশ প্রযেদের ঢুইটা প্রকারই বুঝা ঘার়। তন্মধ্যে 
তত্বজ্ঞান্রূপ বুদ্ধি ও প্রথন গ্রমের আন্ম। না গাকার আরও ছুইটী প্রকার খলিতে হয়। তাহ! 
হইলে ভাষ্যকার যে, এখানে আত্মাদি দ্বাদশ প্রানমকে চত্ধি প্রকারে বিভন্ত বপিয়াছেন, তাহারও 
উপপন্তি হর়। কিন্তু ভাষ্যকার পুর্বে যে আত্মাদি দ্বাধণ প্রনেরকেই চারিটা অর্থপদ বণিয়া 
সেখানেও প্রমেরের পূর্বোক্ত চারিটা প্রকারই বূপিয়াছেন, ইহা খুঝিবার কোন কারণ নাই। পরন্থ 
বাণ্তিককার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে উহ! বুঝিবার বাধকও আছে। কারণ, পেখানে ঝান্তিককার 
“উপায়” শব্ের দ্বারা শান্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছেন । তাৎপর্য)টাকাকার দেখানে বাঙিককারোক্ত 
' ভন্বভ্ঞান” শব্দের দ্বারা প্রথণকে গ্রহণ করিয়াছেন । এ প্রনাণ ও শান্তর প্রদেরবিভাগে বিবক্ষিত 
নহে। পরন্ত প্রথন প্রমেয় আত্মা পুর্ববোক্ত চাঁরিটা অর্থপদের মধ্যে নাই। সুতরাং পূর্বে 
আত্মাদি দ্বাদশ গ্রমেয়কেই যে চারিটী অর্থপদ” ব্লা হইয়।ছে, ইহা বৰা যায় না। কিন্তু পূর্বোক্ত 
চাঁরিটী অর্থপদের মধ্যে শরীরাদি একাদশ গুমের থাকার ও সমস্ত প্রমেয়ের তত্বজ্ঞানও যে মুক্তির 
কারণ, ইহাও এ বথার দ্বারা বণ! হইয়াছে । সেখান ভষ)কাবের উহ্থাই প্রধান বন্তব্য। আত্মার 
তত্বজ্ঞান যে মুক্তির কারণ, ইহা সর্ধসম্মত। আম্মার ভয় শবীরাদি একাদশ প্রমেয়ের তত্বজানও 
নে মুক্তির কারণ এবং গ্থ।য়দর্শনের দি তীর ছুত্রের দ্বারাই থে, উহ্াও অনুগিত হইয়াছে, ইহা! সমর্থন 
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করিতেই ভাষাকার প্রথম হুত্রভাষ্যে “হে্য়ং” ইত্যাদি পূর্বোক্ত সন্দর্ভ বলিয়াছেন। বার্তিককার 
উহার তাৎপর্য ব্যাথ্য। করিতে শেষে বে, উক্ত চারিটা অর্থপদ সমস্ত অধ্যাত্মবিদ্যা় সমস্ত আচার্য; 
কর্তৃক বর্ণিত, ইহ! বলিয়াছেন, তাহাও অদত্য নহে। কারণ, সমস্ত মোক্ষণান্ত্রেই হের ও অধিগন্তব্য 
বর্ণিত হইয়াছে এবং তন্বজ্ঞান ও উহার উপায় শান্্রও বর্ণিত হইয়াছে । মোক্ষশান্জেরে আচার্য্য 
দার্শনিক খষিগণ তন্বজ্ঞনের উপায় শান্টক আশ্রর করিঝাই “হের” প্রভৃতি বর্ণন করিয়া গিগাছেন। 
সুতরাং তাহাদিগের মতে শাস্ত্র অর্থপদের মধ্যে গণ্য।" তা'ত্পর্য/টাকাকার পুর্ববোক্ত বা্ডিক- 
সন্দর্ভের দেরূপ ভাৎপর্যয ব্যাখ্যা করিরাছন, তদৰারা সঙ্গ হ্যা কথন ও প্রমাণ-ব্যুৎ্পাদন মহর্ষি 
গে'তমের ন্তার সমস্ত অধ্যম্মবিৎ আচার্য্যেরই নম্মত, ইহাই বক্তবা বুঝা যায়। তাহ! হইলে 
তাহার মতে তন্বজ্ঞানের নাধন প্রদাণকেই বার্িককার “তত্বজ্ঞান” শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, 
ইহা বলা যাঁ়। গে যাহা হউক, ফল কথা ঘোক্ষশান্ত্রে যেদন বিজ্ঞানভিক্ষু গ্রভতির কথিত (১) হেয়, 
(২) হান, (৩) নর ও রর হানেপার, এই চতুবূণহ প্রতিপাদ্যরূগে কথিত হইয়াছে, তদ্ধপ 
(১) হেয়, (২) হান, (৩) উপায় ও (৪) অবিগন্তবা, এই চারিটী৪ “অর্থপদ"রূপে কথিত হইয়াছে। 
ভাষ্যকার প্রথম ্ুত্রভাবো “হেয়ং” ইত্যাদি সন্দ:ভর দারা পূর্বোক্ত মেই চারিটি অর্থপদই 
প্রকাশ করিয়াছেন। আোক্ষশান্্রপ্রতিপাদ্য পুর্কোক্ত চত্ু্খহ তিনি এ স্থলে প্রকাশ করেন 
নাই। স্থতরাং বার্তিককারের রি ক্তরূপ অর্গপণচতুষ্টর-ব্যাখ্য/ একেবারে অগ্রাঙ্গ বলা যায় 
না। ববিককারের পূর্বোক্ত “হানং তন্বজ্ঞনং” এই ব্যাখ্যার গু কারণও পুর্ধে বণিয়াছি। 
উহা বিশেষরূপে ল্য করা আবস্তঠক।| পারণেঘে ইহাও বক্তব্য এই ঘে, প্রচলিত বাণ্তিক গ্রস্থের 
যে পাঠ জন্থসারে পুর্বে ভাষ্য কারে[ন্ত, পঅর্থপদ”চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা করা হইরাছে, এ পাঠ বিষয়ে 
উদয়নাচার্ষে/র সয়ে যে !নবাদ ছিপ, তখন চোন কোন বাগ্তিকপুস্তকে এ পাঠ ছিন না, 
ইহা তাৎ্পর্ঘ/পরিশ্ত্ধ গ্রন্থে উদ্যনাচার্ষেঃর নিজের কথাঞ দ্বাঝই স্পষ্ট বুঝা যায় । তাৎপর্য্য- 
টাকাকার বাচম্পতি মিশ্র নিঃশনেছে ওঁ পাঠের উত্থাপন করিয্পা ব্যাখ্য। করিমাছেন, এই হেতুর 
ঘারা উদয়নাচার্য্য দেখানে এ পাঠের প্রকৃতত্ব মমর্গন করিয়াছেন । কিন্ত প্রথম মুদ্রিত তাতপর্য্যটাকা 
গ্রন্থে এ অংশ দেখ! ঘায় না। পরে এনিনাটিক দোপাইটা হইতে প্রকাশিত সটাক তা'ৎপর্যয- 
পরিশুদ্ধ গ্রন্থ নিয়ে (২৩৭ পৃষ্ঠার )এ& অংশ মুদ্রিত হইম্গান্ছে। কিন্তু তাহাতেও অশ্ুদ্ধি আছে। 
তবে তাতৎপর্য্যপরিশুদ্ধিকার উদর়নাচারধ্য এ অংশের টীকা করায় তাহার মত বাণ্তিক ও 
ভাৎ্পর্যাটীকার & সমস্ত পাঠ যে গ্ররৃত, ইহা! অবশ্য স্বীকার্ম্য। কিন্তু যাহার! বার্তিককারের 
পূর্ববোক্তরূপ ব্যাথ্যাচক বথার্থ ব্যাখ্য। বিয়া স্বীকার করেন না, তাহারা বার্তিকের পুর্বোক্ত 
বিব'দাস্পদ পাঠকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ও বার্তিককারের সম্মান রক্ষ। করিতে পারেন । সুধীগণ এ স্তলে 
বার্তকাদি গ্রন্থের মূল সন্দর্ভগুলি দেখিয়! কত বি রে বিচার করিবেন। 
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১। অত্র বেত হবি $২. লত্যেবত নাণস্কনীংং। টাঞ্কাকৃতা (সিন্ধবহুথ' পিডছাৎ। ভি 
ভাবসা লেখঝদোমেণাপু'পলতেঃ। জনুথ, ভ।৭ হাৎপর্য ছু দবত ২₹--ইত্যাদি তাৎশর্যাপরিশুদ্ধ। ২%৮ পৃঠা। 
অত্র ভাযা!নু। র৬যামশপ!ভ;ব হ! ন যুক্কত হতি বাতি 'মেইতরাস্টত শঙ্ক হ মত্রচেঠি। বদ্ধন নকুত টাকা। 
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ভাষ্য | এন - 
সুত্র। দোবনিমিভাঁন।ৎ তত্তুজ্ঞ।নাদহ ্কারণিবুত্তিঃ ॥১।৪১১।॥ 
অনুবাদ। এইন্ধপ এ “দোষনিমিভমুহের অর্থাত শরীরাদি ছুঃখ 


পথ্যন্ত প্রমেয়সমূহের তবগ্ঞানপ্রযুক্ত অহঙ্কারের নিবৃন্তি হয়| 

ভ'ম্য । টি প্রসেয়ত দোমনিমিভং তদ্িষয়ত্বান্বিথ্য।- 
জ্ঞানস্য । তদিদং তত্বচ্ঞানং তব্ষিয়মুৎপনমহস্কারং শিপভয়তি, সমানে 
বিষয়ে তয়োর্রবিরোধাতি। এবং তত্বদ্ব!ন'দ্‌“ছু€খ-জন্ম-প্রবৃভি-দেষ- 
মিথ্যাজ্ঞানানামুন্তরোত্তরাপাঁপ্জে তদ্নন্তরাপায়াঁদপবর্গ৮ ইতি। স চান্ং 
শান্ত্রার্থংঞএহোহনুদ্যতে নাপুর্বো ব্ধীিয়িত ই 


অনুবাদ । শগারাদি হ্খ গগ্যন্থ এমেয় দোযধানমিভ বারণ, মিথ্যাজখান সেই 
শরীর।দিবিষয়ক হর । (সই এই ত্রভগখন অর্থাৎ শ্রীরাদি ছুংখ পঁদ্যপ্ত প্রমের- 
বিধয়ক তন্ুজ্ঞান দেই সমস্থ আমেয়াখযরক উিওপম অহঙ্গরকে (মিথ্য।জ্ঞাণকে ) 
নিবৃত্ত করে। কারণ, একই বিষয়ে সেই তনজ্ঞান ও মিথ্যাচ্ঞানের বিরোধ আছে। 
এইরূপ হ্ইলে তন্বগগনগ্রবুন্ত ছুঃখ, জন্ম, গ্রবৃন্ছি, দোষ ও মিথ্য।ওনের 
উচ্ছরোন্তরেব বিনাশ হইলে তদনগ্তরের অর্থও এ গিগ্যা|ন।দির অব্যবভিত 
পুর্বেবাক্ত দোাদর 7 আপবর্গ হর |” সেই ইহা কিন্তু শাখথসংগ্রহ 
অনুদিত হইছে, ন্পুর্বন ংপুর্ধেন অনুক্ত) বিহিত হয় নাই। 


টি ভ'দ্যকার প্রথমে বুক্তির বর! এই শ্ুপ্রোক্ত পিদ্াপ্তথ সমর্থন করার পরে “এব” 
বলিয়া! এই স্তরের অনন্থা্ণা করছেন | ভাষকাবের আাতপর্দ্য এই থে, পৃর্ধান্ত সমস্ত খুক্তি 
ভনুপারেই মহধি এই হুত্রের দ্র! পিদ্ধান্ত বদ্ছিছেন সে, “দোষনিমিতগুপির তন্বজ্ঞান প্রযুক্ত 
অহঙ্কারের নিবুন্ি হয় ॥ ভাষ্যকারের *তে এখানে বছবচনান্ত “দোধনিমিত” শবের দ্বারা শ্রীরাদি 
ঢুখেপার্যস্ত প্রমেরই নহনির বিবঙ্গিত | বস্তহঃ মহধি প্রথম অধ্যায়ে (৯ হরে) আম্মা প্রস্থতি 
অপবর্গ পর্য্যন্ত মে দ্বাদশ প্রমের রর রাদছন, তন্মধ্যে শরীর, উ্দির, ইন্ডরিযার্থ, বু্ধি মন, প্রনন্ি, 
দোঁষ, প্রেত্যতাঁর, ফণ ও দুঃখ, ই দশটা গ্রমেছই দের নিমিন্ত। জীবের এ শরীরাদি 
থাকা পর্যন্তই তাঙর বাগ, দ্বেষ ও মোহরূণ দোষ জান্ম। (দাও দোযান্তগের কারণ হয়। 
গ্রথম গরমের আশ্ম। ও চন প্রমের অপণ্গকে দোদের নিসিন্ধ খলা যায় না। কারণ, মুক্ত পুরষের 
আস্মা ও অপবর্গ বিদ্যান থাকিলেও কোন দৌম জন্মে না । সুতরাং শরীরাদি ছুঃধপর্য্ন্ত দশটা 
প্রমেয়ই এই হ্ৃত্রে “দোষনিমিন্ত” শব্দের দ্বাগা কথিত হইয়াছে । তন্মধো মিথ্যাজ্ঞনরপ বুদ্ধিই দোষের 


১ম ৫] বাওস্থায়নভাষ্য ১৫ 


সাক্ষাৎ নিমিত্ত । প্রথম অধ্যায়ে “ছঃখজন্স” ইতাবি দ্রিতীর সুত্রে মিথ্যাজ্ঞানের অব্যবহিত পূর্বেই 
দোষের উল্লেখ করির! মহধি তাহ! প্রকাশ করিরাছেন। শরীগদি ছুঃথপর্য্স্ত প্রমেয়গুলি দোষের 
নিমিত্ত কেন হর? ভাষ্যকার ইহার ভেঠ বশিয়াফছন_মিথজ;নের শরীরাদিবিষনকত্ব। অর্থাৎ 
বে মিথ্যাজ্ঞান জীবের দোষের সাক্ষাৎ করণ, উভ। খ্রীর:পবিষধ ভওয়র তৎ্সগ্ন্ধে এ শরীরা দি 
দোষের নিমিত্ত ভর । ভ'ব্যগার প্রথম অব্যায়ে পুত্বাক্ত দ্বিতীর লত্রের ভদয্য ই শরীরাণি দুঃখ- 
পর্যন্ত প্রমেনববিষয়েও নংনাপ্রকার বিথ্যাজ্ানের বর্ণনা করি, উহার বিপরীত জ্ঞনগুণিকেই 
সেই শরীরাপিবিঘরক তন্বজ্ঞান বনিয়াহেন। এখানে মহষি এই শত্রের ঘ!পা এ শরীরাদির 
তত্বজ্ঞান মে, তদিধক ম্থ্যাজ্ঞনের নিবর্তক হর, ইত। খশ্রাছেন। উহা সমন করিতে ভাষ্যকার 
এখানে পরে বণিরাছেন বে, যেহেতু টা বিষয়ে ও কক্স ও দিথ্য।জ্ঞ।নের বিরোধ আছে, অতএব 
রীনা বে তন্বজ্ঞান, তাহ। সেই শরীরাদিব্যিয়েই থে দি খাঃজ্ঞানরূপ অহঙ্কার উত্পনন হর, 

হাকে নিবৃন্ত করে] অর্থাৎ নিথ্য।জ্ঞ "নর বিপরীত জ্ঞানই তব্রজ্ঞান। সুতরাং একই বিষয়ে 
রি ৪ ভগ্ন পরম্পর শিরাধী। গরজাত তন ৪ নিথ্যাজ্ানকে বিনষ্ট করে। 


শবীরাদিবিধর আংস্স !দিবপ এ বিথ্যাজ্ঞান, তাছ। উ শ্রীবাবিবিণিখে অনাস্ম দির তদ্তজ্ঞ!ণ উৎপন্ন 


লা 
চি 


ভইনেই বিন হম | এ ভগ না ভওর। পর্স/গ্ত এ মিখাভমনের কিট তেই নিতি 

এক বিনয় তত্বঞ্ঞান উত্পন্ন হইলেও অগ্যবিমপক শিখ জাানর নিবি হন না। হি একই রে য়েই 
তজ্ঞান ও মিপাজ্ঞন গরস্প্র পিঞেধী।, উঠ তরা।হ “বাদি ৪৫৫ ধর্ন্ত গাম্য়েবিমিয়ে৪ও যখন 
জীবের শানাগ্রকার টিজান আঁকে এবং তত্র দু তখন এী শরীরাদি- 


পিখক ত তস্বঞন ও তদ্বিসন 42 নিও কি, মে রর কারণ হর, 
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নিণনি হয়, ইহা বলি প্নীলাধি টিক ভহজ্ঞানও বে সুসুধূণ আদগ্াক আর্পাহ টু নে সুক্জর 


লা । 9 ৫5 পিদ্ধা নী 2. পন 2৭ 71 ৯৮৭ নেহা ও ই, রা রব 1: পে 
বশশ) দহ পিদ্ধাত 4৭ কখন মহন দখা] হতাশ জান এর ছাই ৫ 
[পৰি হে প্রকঠন করিযাচ্ছেন। ঠা প্রকাশ করিবার জগ আতাকার শেখে এখানে 
এবং তন্জ্ঞান!ত” এই ঝাকার প্রফোগপু পক মহবিন পগথছনাত হত্যি ছিঠীর সহি উদ্ধত 
2১ চা টি ০০ চি চটিল ৬ নি রি ৬ টিবি নী 4.৮ লি নি ১ 
কর 1ছেন এবং সর্দাশেষে খপযাছেন বে, এনে মহবি দোমনিমিহানাং ভব্জনাদহঙ্কারনিনুহিহ” 
এই সর হাব বাস বু গান, ভ51 তাহ'ন পৃ দ্বতীঃ এই অগ্চব'দ, ইত অপূর্ব 
বিধান নভে । অর্দহ পুন ও ছিতীৰ হাতের দ্বাহা যে শজ্সতগ্রহ বা সহঙনপে শান্ধার্থ প্রকাশ 
টি 8 47 র্যা 

ইযাছে, আভাহ স্পষ্ট বিয়া বলিবার এগ্ত এখানে এই আট বল! হইয়া । যাহা অপূর্ন্ন অর্থাৎ 
নঙি পাব বাভ। ০ ঢা হাতা ফাল ক্যা জিও 157 ৫2 ও 21 15 নি 

হাঁধ পুবি বৃহা দশ শাহি, আমন কেশ শুন দিদ্ধান্ত এই শহএপ দানা বৃ ভন নাই | ভখাকারের 
শশা স্পা ৬ » তি 155 তা চু টি তু সি 

গু তাপ এই যে, িনজন্যট ইওাধি দিতীর সার পা থাংজ্ঞানের শিরুদ্টি হইলে পদাবের” 

তো 


নিশন্তি 


লে রঃ রঃ না ভরা 27272645 ক ৭2 
ভি ভর, দোষের নিবি হলে « ব॥াধশ্দবাপ পরব ভু নিবৃন্তি হ যী এানুভিএ নিনুদ্তি হইনেন্জান্া্র 
নি 


নে 


রাত হর, “জন্মের” নবুন্ হইছে “ভহখেপ" নিনুগ্ছি ভয়, সুতরাং তখন অপবর্গ ভর) ইহা বলা হইগাছে। 


সু 


কিন্তু এ মিথাংজঞনের নবর্তৃক কি ? এবং কোন্‌ প্দার্গব্যিদক মিথ্যাজ্ঞান সেগানে মিথাংজ্ঞান শন্দের 


১৬ হ্াঁয়দ শন [৪অ০, ২আও 


দ্বার! বিবক্ষিত, ইহা স্পষ্ট বরিয়া বলা আবশক। অবশ্ঠ তন্বজ্ঞানই বে মিথাজ্ঞানের নিবর্তক, 
ইহা যুক্তিসিদ্ধই আছে । কিঞ্ত কোন্‌ পদামবিযিরক তন্বজ্ঞান এ মিথ্যজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া মুক্তির 
কারণ হর, ইহ। দ্িতীর স্থাত্রে স্পষ্ট বল! হয় নাই। তাই মহর্ষি এই ুত্রের দ্বারা এখানে ত'হ। স্পষ্ট 
করিয়া বল্রাছেন । মহধিব এই অন্ুখাদের দ্বারা ব্যক্ত হইগ্জাছে বে, দ্বিতীয় সুত্রোক্ত মিথ্যাজ্ঞ'ন 
কেবল আত্মবিষণক মিথ্যান্ঞ।ন নহে । শরীরাদিখিমনক মিথ্যজ্ঞানও সংসারের নিদান। স্ুতরাং 
উহ্বাও এ স্থত্রে মিথ্য।জ্ঞান শব্দের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছে । শরীরাদিবিষয়ক তত্বজ্ঞীনই উহার 
নিবর্তক। এইরূপ নিজের আঁত্মধ্যিএক মিথ্য!জ্ঞান ধে সংসারের নিদান, ইহ। সিদ্ধই আছে। স্বস্তরাং 
এ দিথা.জ্ঞন শব্দের দ্বারা নি:ডর অংয্মবিধয়ক মিথাজ্ঞ/নও পরিগৃহীত হইয়াছে । এ আস্মনবিষয্ক 
তবজ্ঞানই নেই মিথাজ্ঞানের নিরর্ভক। এইরূপ অপবর্গীব্ষরক নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানও অপবর্গ- 
লাভের ঘে'র অন্তরার হইন| সংসারের নিনান হয় । সুতরাং অপবর্গবিষক তন্বজ্নের বারা উহারও 
নিবৃত্তি করিতে হইবে । ফলকথ!ঃ থে সকল পণার্যাবয:র যেরূপ নিথ্যজ্ঞান সংসারের নিদান বলিয়া 
বুক্তিপিদ্ধ, এ সমস্ত পদার্থবিষ:র ই মিথ্যাঙ্ঞানের (বপদীত তন্রজ্ঞানই এ দিথ্যাজ্ঞনের নিবৃত্তি 
করিরা মুক্তির কারণ হয়, ইভউ মহধমি গোভনের দিদ্ধান্ত। মহ্বি এ সমস্ত পদার্থকেই এপ্রমেয়” 
নামে পরিভাষিত করিয়াছেন। মহধিকখিত প্রথম প্রমের জীবাস্মা। তাহার মতে জীবাত্ম। 
প্রতি শরীরে ভিন্ন। তন্মন্য জী,বর নিজশরীঝান্চ্ছিন আস্মাই নিজর আত্মা। সেই নিজের 
আন্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানই তাভার সংসারের নিদান। সমস্ত আম্মবিবধ্ক বিথ্যাজ্ান তাহার 
সংস!রের নিদান শছে |] কারণ, জীব তাহ'র নিজের শরীরাধিকেই তাভার আম্ম। বলিয়া 
বুঝিনা, এ মিথ্য,ভ্ঞানবতঃ হাগদ্ধেষা্দি দো ভাত করিয়, তজ্ঞগ্ঠ নানাবিধ শুভশুভ 
কর্মফলে নানাবিধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নানাবিধ স্থুণছঃখ ভোগ করিতেছে । সুতরাং তাহার 
সংনারের নিদান এ মিথ্যাজ্ঞান নিনন্তি করিতে তাহার নিজের আস্মব্ধিমক তত্বজ্ঞানই 'আবগ্তক। 
তাহা হইলেই তাহার শরীরাদি অনাস্ম পদার্পে আম্মবুদ্ধিবপ মিগ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। সুতরাং 
নিংজর আত্মবিষগ্নক তন্বগ্ঞানই পুর্কোক্তন্ূপ দিথ্য/জ্ঞান নিনুত্তি করিয়া মুক্তির কারণ হর, ইহাই 
ল্বীকার্ধ্য । তির দ্বারাও উত্ত নিদ্ধান্ত বুঝ! থাদ্ণ১। কিদ্কু মহধি গোতশ যখন এই স্ুত্রের 
দ্বার! শরীরা(দ পথার্থের ত্থজ্ঞানকেও বিথ্যাজনের নিবর্তক বগ্রাছেন, তখন তাহার মতে কেবল 
আত্মতন্্জ্ঞানই মুক্তির কারণ নহে। তাহার হতে প্রথম প্রমেয় আন্মার তন্বজ্ঞান, এ আতআ্াও 
শরীরারি একাদশ প্রনেয়ব্ষনক ( সমৃহালস্বন ভদজ্ঞান ) হইগাই এ আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয়বিষর়ক 
সর্বপ্রকার মিথ্যজঞানের নিবৃত্তি করিরা যুক্তির কারণ হয়, ইহাই বলিতে হইবে । এই বিষয়ে 
অন্যান্ত কথা এই আহ্িকের শেষভ!গে গাওয়া বাইবে। 


১। “অক্াবা অরে উষ্টবাঃ শ্রেতবে। মুন” ইত্যাদি | বৃহদ।রণাক) ২1৪।৫ | 
“আস্ম।নকেছিজানাধাদয়মন্মীতি পুব্ষঃ। কিমিচ্ছন্‌ কম্য কমায় শরীরমনুনংজরেতত। 
স্বৃহদ(রণযক। ৪18।১২। 
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বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি কেহ কেহ মহর্ষি গোতমের প্রমেপ্নবিভাগস্থত্রে (১১৯ ভুত্রে ) 
“আত্মন্* শবের দ্বার! জীবাত্মা ও পরমাত্মা, উত্তয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং “আম্মন্‌” শবের দ্বারা 
যে, এঁ উভয় আত্মাকেই গ্রহণ করা যাঁয়, ইহা পূর্বে বলিয়াছি (চতুর্থ খণ্ড, ৬০---৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা)। 
কিন্তু তাষাকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ এ “আত্মন্‌” শবের দ্বারা কেবল জীবাস্বাকেই গ্রহণ করিয়াছেন! 
তীহাদিগের মতে স্তায়দর্শনে প্রমেরমধ্যে এবং ষোড়শ পনার্থের মধ্যেই পরমাত্মা ঈশ্বরের বিশেষরূণে 
উল্লেখ হয় নাই কেন? এ বিষয়ে প্রথম খণ্ডে (৮৭--৯১ পৃষ্ঠা ) যথামতি কারণ বর্থন করিয়াছি । 
সে সকল কথার সার মন্দ এই যে, থে সমস্ত পনার্থবিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান জীবের সংসারের নিদান 
হওয়ায় উহাদিগের তত্বজ্ঞান এ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত করিয়। মুক্তির কারণ হয়, সেই সমস্ত পদার্থই মহর্ষি 
গোতম স্তায়দর্শনে “প্রমেয়” নামে পরিভাধিত করিয়া বলিয়াছেন। জগৎআষ্টা পরমেশ্বর তাহার মতে 
জগতের নিমিত্তকারণ ও জীবাত্মা হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন বলিয়াই শ্বীরুত। ুতরাং ঈশ্বরবিষয়ক 
মিথ্যা্জান তাহার মতে জীবের মংদারের নিদান না হওয়ায় তিনি প্রমেয়বিভাগহ্ৃত্রে প্রথমে 
“আত্মন্‌” শবের দ্বার কেবল জীবাত্স/কেই গ্রহণ করিয়াছেন । ফলকথা, তীহার মতে ঈশ্বর সামান্ততঃ 
প্রমেয় হইলেও “হেয়” ও “অধিগন্তব্য” প্রভৃতি পুর্বোস্ত কোন প্রকার প্রমেয় নহেন। 
সুতরাং ঈশ্বংরর তত্বজ্ঞান জীবের সংসারের নিদান মিথ্যাজ্জান নিবৃত্ত করিয়া! মুক্তির সাক্ষাৎকারণ 
না হওয়ায় তিনি তীহা'র পূর্বোক্ত পরিভাষিত *প্রমেয়” পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নাই। 
তাহার মতে মুমুক্ষুর “ক্ষে তাহার পূর্বেক্ত জীবাম্মদি অপবর্গ পর্যন্ত ঘ্বাদশবিধ প্রমেয় পদার্থের তন্ব- 
জ্ঞান লাভের জন্য এ প্রমেয় পদার্থের যে মনন আবশ্তক, এ মননের নির্বাহ ও তন্ব-নিশ্চয় 
রক্ষার জন্তই এই ন্তায়দর্শনের প্রকাশ হইয়াছে। তাই উহার জন্যই ন্যায়দর্শনে প্রমাণাদি 
গঞ্চদশ পদার্থেরও উল্লেথপূর্ধক এ সমস্ত পদার্থেরও তন্বজ্ঞানের আবশ্যকতা কথিত হ্ইয়াছে। ভিন্ন 
ভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান” অর্থাৎ অগাধারণ প্রতিপাদ্য আছে। প্রস্থানভেদেই শাস্ত্রের তেদ 
হইয়াছে সংশয় প্রভৃতি চতুর্দশ পদার্থ স্তায়শাস্ত্রেরই পৃথক্‌ প্রস্থান । উহ! অন্ত শান্ত্রে কথিত হয় 
নাই। কিন্তু অন্ত শাস্ত্েও এ চতুর্দশ পদার্থ স্বীকৃত। এইরূপ ঈশ্বর প্রন্থৃতি বেদদিদ্ধ সমস্ত পদার্থ 
মহর্ষি গোতমেরও স্কীকৃত। তিনি ষোড়শ পদার্থের মধ্ “সিদ্ধান্তে”র উল্লেখ করায় সিদ্ধাস্তত্বর়পে 
ঈশ্বরেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্ঠে যে ভাবে প্রমাণাদি পদার্থের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহাতে তন্মধ্যে বিশেষরূপে ঈশ্বরের উল্লেখ অনাবশ্তক। কারণ, তাঁহার মতে ঈশ্বর 
জীবের সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞানের বিষয় কোন প্রমেয় নহেন; মুমুক্ষুর কর্তব্য তাদৃশ ধ্রদেয় 
মননের নির্বাহক বিচারাঙ্গ কোন পদীর্ঘও নহেন। 

তবে কি মহর্ষি গোতমের মতে মুক্তিলাভে ঈশ্বরতত্বক্তানের কোন অপেক্ষা নাই? কেবল 
তীহার পরিভাধিত জীবাত্াদি প্রমেয়তব্বজ্ঞানই কি মুক্তির কারণ? এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, 
মহর্ষি গোতমের মতেও মুক্তিলাভে ঈশ্বরতত্বজ্ঞানের আবশ্তকত! আছে। ঈশ্বরতত্বজ্ঞান যে মুক্তি- 
লাভে নিতান্ত আবশ্তক, ইহা শত সিদ্ধাত্ত। সুতরাং শতিপ্রামাণ্যনমর্থক মহর্ষি গোতমেরও 
যে উহ! সম্মত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে “বেদাহমেতং পুরুষং পুরাণমাদিতা" 
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বর্ণ, তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাংতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা! বিদ্যতেহয়নায়”।--( ৩1৮) এই 
শ্রতিবাক্য ঈশ্বরতত্বজ্ঞান যে, মুক্তিলাভে নিতান্তই আবন্তক, ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। মুক্তির 
অস্তিত্ব গ্রতিপাদনের ভন্য ভাষ্যকার বাত্ন্তায়নও পূর্বে উক্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ভূত করিয়াছেন। 
(চতুর্থ খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্টা ভ্রষ্টব্য)। ফল কথা, ঈশ্বরতত্জ্ঞানও যে মুক্তিলাভে অত্যাবস্তক, ইহা সমস্ত 
্টায়াচার্য্যগণেরই সম্মত। কারণ, উহা শ্রুতিসম্মত সত্য । এই জন্তই মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্ষ্য 
তাহার স্তার়কুস্থমাঞ্জলিগ্রন্থে মুমুক্ষুর পক্ষে ঈশ্বরতত্বজ্তান সম্পাদনের জন্য ঈশ্বর মননের উপায় 
বর্ন করিয়া গিয়াছেন | তাহার দ্বিতীয় কারিকার টাকায় বরদরাজ প্রথমে পূর্ববপক্ষের উতাপন- 
পুর্ববক সমাধান করিয়াছেন যে,১ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হইলে তীহার অনুগ্রহহরুত জীবাত্মতব্ব- 
জ্ঞানই মুক্তির কারণ। বরদরাঞ্ধ উহা! সমর্থন করিতে শেষে *দ্ধে ব্রহ্গণী বেদিতব্যে 
পরপর” এবং পদ! স্ুপর্ণা সযুজা সখায়া” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ 
তাহার মতে উক্ত শ্রুতির দ্বারা পরব্রহ্গ পরমাস্মা ও অপরব্রহ্ম জীবাত্মা, এই দ্বিবিধ ব্রন্মের জ্ঞানই 
মুক্তিলাভে আবশ্তক বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহার পরবর্তী স্ুুপ্রসিদ্ধ টাকাকার মহানৈয়ায়িক 
বর্ধমান উপাধ্যায়ও এ স্থলে “দে ব্র্গণী বেদিতব্যে” এই শ্রুতিবাক্য উদ্ভূত করিয়া, পরব্রচ্গ পরমাত্ম! ও 
অপরতব্রহ্ম জীবাতআ্মা,॥ এই উভয়ের জ্ঞানই যে মুক্তির কারণ বলিয়া অআতিপিদ্ধ, ইহা। সমর্থন 
করিয়াছেন। কিন্ত উক্ত শ্রতিবাক্যে জীবাত্মীকেই বে অপরত্রহ্ম বলা হইয়াছে, ইহা আর কেহই 
ব্যাখ্য/ করেন নাই। প্ররূপ ব্যাখ্যার কোন মুলও পাওয়। যায় না। আমরা মৈত্রায়ণী উপনিষদে 
দেখিতে পাই»--“ছে ব্রহ্মনী বেদিতব্যে শব্্রহ্ধ পরপঃ যৎ। শব্ত্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মা ধিগচ্ছতি” ॥ 
(যষ্ঠ প্র, ২২)। এখানে শব্দব্রহ্মকেই অপরব্রহ্ম বলা হইয়াছে । প্রশ্নোপনিষদে দেখিতে পাই, 
»-এতদ্বৈ সত্যকাম পরমপরঞ্চ ব্রঙ্গ যদোস্কারঃ” (৫1২)। তগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য মগ্ডুণ ও নিগুণ- 
ভেদে ছিবিধ ব্রন্ম শ্বীকার করিঘ্বা, সগুণ ব্রহ্মকেই অপরব্রহ্ম বলিয়াছেন ।-_-( বেদাস্তদর্শন, চতুর্থ অঃ, 
তৃতীর পাদ, ১৪শ সৃত্রের শারীরকভাষ্য দ্রষ্টব্য )। অবপ্ত এত্রক্মন্” শব্দের দ্বারা কোন স্থলে 
জীবাত্মাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও কোন স্থলে এরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন (চতুর্থ খণ্ড, ৩৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। বেদাস্তদর্শনের “দামীপ্যাত, খদ্যপদেশঃ” (৪1৩1৯) 
এই সথুত্রের দ্বারা ব্রঙ্গের সামীপ্য অর্থাৎ সাদৃশ্তুবশতঃ জীবাত্মাতেও পত্রহ্গন্” শৰের প্রয়োগ হইয়াছে, 
এইরূপ অর্থও নৈয়ারিকগণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। কিন্তু “দে ব্রহ্ষণী বেদিতব্যে 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে, জীবাত্মাকেই অপরব্রঙ্গ বলা হইয়াছে, ইহা আমরা! বুঝিতে পারি নাই। 
দেযাহাই হউক, উক্ত দিদ্ধান্তে “দে ব্রদ্মণী বেদিতব্য” ইত্যাদি পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্য প্রমাণ 





১। ননু দেহাদিবাতারক্তস্ত নিত।স্ু/পরস্ঠ।জনপ্তত্বজ্ঞানং সংসাগনিদানতত্বিয়ামথাজঞ'নাদি নিবৃততিত্বারেণ 
নির্বধণকারণং বর্য়ন্তি। যথাহ১--"হংধজন্ প্রবু ভ-দেোব-মথ1জ্ঞন।নামুত্ত'র।ত্তরাপায়ে তণনস্তরাপাক়্া্পবর্গ” ইতি। 
বিবেচিতশ্চায়“নাক্মতববিবে*' ইতি কিমন্নে পরমায্মনিরাপপেতাআহ “র্গাপবর্গয়ো”রতি। সাক্ষাৎকৃতপরমের- 
গ্রসাদসহকৃতমেবহি জীবয্মজানসপবর্গমাঙনোতি। তথ! চামনভ্তিস-*ঘ ব্রহ্মণী বেদিতবো প্রঞ্চাপরফ”। “খা সুপর্ণ| 
মধুজ। নখায়া» ইত্যাদি 'স্্বরদর|জকৃত টীক|। 


১ম 2০] বাৎস্টায়নভাষ্য ১৯ 


না হইলেও বৃহ্দারণ্যক উপনিষদের ““আত্মানঞ্চেঘিজানীযাদয়মন্্ীতি পুরুষঃ” ইত্যাদি পূর্বোক্ত 
ক্রুতিবাক্য এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের “তমেব বিদিত্বাংতিমৃত্যুমেতি” ইত্যাদি শ্রতিবাক্য উক্ত 
দিদ্ধান্তে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করা যায়। বর্ধমান উপাধ্যায় মুক্তিলাভে নিজের আত্মসাক্ষাৎ” 
কারের স্তায় ঈশ্বরতত্বজ্ঞানকেও মুক্তির কারণ বলিয়া সমর্থন করিয়া, শেষে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের 
পরাম্পরাপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে,১ ঈশ্বরমনন মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার' 
সম্পাদন করিয়াই পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয় ৷ উহার সম্পাদক ঈশ্বরমননের ন্যায় ঈশ্বরসাক্ষাৎ- 
কাঁরও এরূপে পরম্পরায় মুক্তির কারণ হয়। কারণ, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার ঈশ্বরবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান 
নিবৃত্ত করিলেও উহা! সংসারের নিদান মিথ্যজ্ঞানের নিবর্তক না হওয়ায় মহর্ষি গোতমোক্ত প্রকারে 
মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হয় না। কিন্তু উহা গোতমোক্ত মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ “প্রমেয়”-তত্ব* 
সাক্ষাৎকার সম্পাদন করিয়! মুক্তির প্রযোজক বা পরম্পরাকারণ হইস্গ! থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। 
ঈশ্বরতত্বজ্ঞান মুমুক্ষুর নিজের আস্মসাক্ষাত্কারের সম্পাদক হইবে কিরূপে? ঈশ্বরের মননই বা 
কিরূপে নিজের আত্মসাক্ষাৎকারে উপযোগী হইবে? ইহার ত কোন যুক্তি নাই? হহা চিন্তা 
করিয়া শেষে বর্ধমান উপাধ্যা় বলিয়াছেন যে, অথবা ঈশ্বরের মননরূপ উপাসন| করিলে তজ্জন্ত 
একটী অৃষ্টবিশেষ জন্মে, অথবা ঈশ্বরতত্বজ্ঞানজন্তই অনৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন হয়, তদ্বারাই উহা 
মুক্তির কারণ হয়। শ্র'তির দ্বারা যখন ঈশ্বরতত্বস্ঞান মুক্তির হেতু বিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন 
উহার উপপত্তির জন্য অদষ্টবিশেষই উহার দ্বাররূপে কল্পনা করিতে হইবে। অর্থাৎ ঈশ্বরতবক্ঞান 
কোন অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্ারাই মুক্তির হেতু হয়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। 
নচেৎ ইশ্বরতত্বজ্ঞান সংসারনিদান মিথ্যাজ্জানের নিবর্তক ন! হওয়ায়, উহ! সেই মিথ্যাজ্ঞানের 
নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তির কারণ হইতে ন! পারায় অন্য কোনরণে মুক্তির কারণ হইতে পারে না। সুতরাং 
উহা! অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্ারাই মুক্তির কারণ হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। প্রাচীন টাকা- 
কার বরদরাজ কিন্তু এরূপ কল্পনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে যখন ঈশ্বর্সাক্ষাৎথ- 
কারও মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তখন সাক্ষারুত পরমেশ্বরের অনুগ্রহ মুক্তির সহকারী 
কারণ, ইহাই শ্রুতির তাৎুপর্য্য বুঝা যায়। পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার হইলে তখন তাহার অনুগ্রহে 
মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হুইয়া, এ আত্মব্ষিপ্নক সর্বপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান নিবৃপ্ত করিয়া 
উহা! মুক্তির কারণ হয়। পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার ও তাহার অনুগ্রহের মহিমায় মুমুক্ষুর আবশ্যক 
জ্ঞানের উৎপত্তি ও অভিলধিতপিদ্ধি অবস্তই হইতে পারে, এ বিষয়ে অন্য যুক্তি অনাবস্তক ) বস্ততঃ 
"ভিদাতে হৃদয়গ্রস্থি:......তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ।*--( মুণ্ডক, ২২) এই শ্রুতিবাক্যে পরমেশ্বর- 


১। উশ্বরমননধ্ মোক্ষহেতুঃ/*তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পম্থ। বিদাতেহয়নায়” ইতি শ্রত্য শ্বায্ঞানন্ডেষ 
ঈশ্বরজ্ঞান ্ত|পি তদ্ধেতৃত্ প্রতিপাদনাৎ, “হব ব্র্গণী বেদিতবে।» ইতর বোদনম গর্ত শাকাজিকিততেন গ্রকৃতত্বাৎ, "শ্রোতব্যো 
মন্তব্য” ইত্যাদেরহয়াচ্চ। ইশ্বরমননঞ্চ যদাপি মিথ্যাজঞানোনমথার নোপযে।গি, তথাপি স্থাক্মলাক্ষ।ধকার এব উপ- 
যুজাতে। যদাহঃ “সহি ততো জতঃ স্যআদাক্ষাৎকারন্তেপকরোতী”তি। বন্ধ হ্রতা তদ্দেতুতত্ব প্রম।পিতে তধগুপ- 
পল্তাহদৃষ্টমব হদ্ঘারং বল্পাতে ।--বর্ধীমানকৃত টীক। 


২৬ হ্যায়দর্শন [৪অ০, ২আঁও 


সাক্ষাৎকার যে “হাদয়গ্রস্থি*র ভেদক, অর্থৎ জীবের অনাদিসিদ্ধ মিথ্যাজান বা তজ্জনিত 
সংস্কারের বিনাশ, ইহা স্পষ্টই করিত হইয়াছে । সুতরাং ঈশ্বরসাক্ষাৎকারও যে মুমুক্ষুর নিজের 
আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়াই মুক্তির কাঁরণ হয়, ইহা অবশ্াই বলা যাইতে পারে । তবে 
ঈশ্বরসাক্ষাৎকার মুমুক্ষুর নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান না হওয়ায় উহা! নিজের 
'আত্মবিষয়ক তবজ্ঞানের হ্যায় সাক্ষাৎভাবে এ মিথাজ্ঞনের নিবৃত্ত করিতে পারে না । সুতরাং 
ঈশ্বরদাক্ষাৎ্কার বা ঈশ্বরতত্বজ্ঞান মুমুক্ষুর নিজের আত্মসাক্ষারৎকার সম্পাদন করিয়া তদ্ছারাই 
সংসারনিদান এ মিথ্যাজ্ঞনের নিবৃত্তি করিয়া! মুক্তির কারণ হয়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য বুঝিতে 
হইবে। ভাই প্রাচীন নৈয়াস্িকগণ বলিয়া গিয়াছেন,_-"সাহ ততো জ্ঞাতঃ স্বাত্মসাক্ষাৎকার- 
স্তেপকরোতি” ৷ অর্থাৎ ঈশ্বরতবজ্ঞান মুমুক্ষুর নিজের আত্মাক্ষাৎকারের সহায় হয়। 
পূর্বোক্তরূপ কার্য/কারণভাব শ্রুতিসিদ্ধ হইলে ঈশ্বরতন্বজ্ঞানজন্য অনৃষ্টবিশেষের কল্পনা 
অনাবস্তক। বর্দরাজ ও তৎপূর্ববর্তী আর কোঁন প্রাচীন নৈয়ার়িকও এরূপ অনৃষ্টবিশেষের 
করন! করেন নাই। প্প্রকাশ”" টীকাকার বর্ধমান উপাধ্যায়ের শেষোক্ত ণ্যদ্বা” কল্প 
বা চরম কল্পনায় তাহার নিজেরও আস্থা ছিল না, ইহাঁও বলা যায়। সে যাহাই হউক, 
ফলকথা, নৈয়ারিকসম্প্রদায়ের মতে পূর্বোক্তরূপে ঈশ্বরতুবজ্ঞানও বে মুক্তির কারণ, ইহা 
গ্বীকৃত সত্য । মহানৈয়াগিক উদয়ন!চার্য) এই জন্যই তাহার “্যায়কুমুমা্জলি” গ্রন্থে মুমুক্ষুর পক্ষে 
ঈশ্বরের মননরূপ উপাঁপনার নির্ববাহের জন্য বিবিধ তদ্ব বিচার করিয়া! গিয়াছেন। তিনি বিচারপূর্ববক 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াও এ মননের সাহাব্য করিয়! গরিয়াছেন। তাহার মতে শ্রুতিতে 
জীবাত্মীর ন্তায় পরমাতআ্মীরও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বিহিত হইয়াছে। পরমাআ্মার তত্বজ্ঞান বা 
সাক্ষাৎকারের জন্য তাহারও যথাক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাপন কর্তব্য । 

কোন নৈয়ারিকসম্প্রদায় উদয়নাচার্ষের প্ন্যায়কু সুমাঞ্জলি” গ্রস্থান্ুলারে এক সময়ে ইহাও সমর্থন 
করিয়াছিলেন যে, কেবল ঈশ্বরসাক্ষাৎ্কারই মুক্তির কারণ। তাহাদিগের কথা এই যে, ঈশ্বর 
অত্তীন্জ্ির় হইলেও যোগজ সন্নিকর্ষের দ্বারা তাহার সাক্ষাৎকার হইতে পারে। “আত্ম! বা অরে দ্রষ্টবাঃ” 
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে “আত্মন্* শের দ্বার! যদিও জীবাত্মাকেও বুঝা যায়, কিন্তু “বেদাহমেতং পুরুষং 
পুরাণমাদিত্যবর্ং তমসঃ পরন্তাৎ। তমেব বিদিত্বাংতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্যতেহ্য়নায়”॥ এই 
শ্বেতাশ্বতর-শুতিবাক্যের দ্বারা কেবলমাত্র ঈশ্বরনাক্ষাৎকারই মোক্ষের কারণ বলিয়া স্পষ্ট কথিত 
হওয়ায় “আত্ম! বা অরে ডরষ্টব্যঃ” এই শ্রুতিবাঁক্যেও “আত্মন্” শব্দের দ্র! পরমায্মাই বুঝিতে হইবে। 
তাহা হইলে উদয়নাচার্য্যের ন্যায়কুন্মাঞ্জলি গ্রন্থের পন্য রচর্চেরমীশল্ত মননব্যপদেশতাক্‌। 
উপাঁদনৈব ক্রিয়তে শ্রবণানস্তরাগতা ॥*-_এই কারিকাও সংগত হয়। কারণ, মুমুক্ষুর নিজের 
আত্মসাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ হইলে তাহাতে পরমাক্মার মননরূপ উপাঁদন। অনাবস্তক । নিজের 
আত্মার মনন না করিয়া উদয়নাচার্ধ্য পরমাত্মা! পরমেশ্বরের মনন করিবেন কেন? সুতরাং তাহার 
মতেও পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারই যে মুক্তির কাঁরণ, ইহাই বুঝ যাঁয়। যদিও ঈশ্বরসাক্ষাৎকার 
মুমুক্ষুর নিজের আত্মবিষগ়ক মিথ্যাজ।নের বিপরীত জ্ঞান না হওয়ায় উহ! এ মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্বক 
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হইতে পারে না, তথাপি শ্বতন্ত্রভাবে উহ! শী মিথ্যাক্ঞানজন্ত সংস্কারের বিনাশের কারণ হয়, ইহা 
স্বীকার করা যার। অথবা সং ংসারনিদান এ মিথ্যাজ্ঞনজ্ন্ত সংস্কার নাশের জন্ই মুমুক্ষুর নিজের 
আত্মতদাক্ষাৎকারের আবশ্তকতা৷ স্বীকার্ধ্য। কিন্তু মুক্তিলাভে পরমাস্মার সাক্ষারৎকারই কারণ। 
যদি বল, যোগঞ্জ দঙ্নিকর্ষের দ্বার। পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে তখন এ যোগ সন্নিকর্ষজন্ত সমগ্র 
বিশ্বেরই সাক্ষাৎকার হইবে। তাহ! হইলে “তমেব বিদিত্বা” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "এব” শবের ছারা" 
যে, অন্ত পদার্থের ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে, তাহা সংগত হয় ন|।. কারণ, যোগজ সপিকর্ষপন্য ঈশ্বর- 
সাক্ষাৎকার কেবল ঈশ্বরমাত্রবিষগনক নহে। নুতরাং উক্ত ্রতিবাকোর ্বারা যে, যোগঞ্জ সন্নিকর্ষ- 
জন্য ঈশ্বরসাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণরূপে কথিত হইয়াছে, ইহ বলা যাঁয় না। এতছুত্তরে তাহারা 
বলিয়াছেন বে, ধাহারা সুমুক্ষুর নিজের আত্মপাক্ষাৎকারকেই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ বলিবেন, তাহা" 
দিগের মতেও ত এঁ আস্মসাক্ষাৎকাঁর দেহাদিতেদবিষরক হওয়ায় কেবল আত্মব্ষয়ক হইবে না। 
সুতরাং “তমেব বিদিত্ব” এই শ্রুতিবাক্যে তাহাদিগের মতেও “তৎ” শবের দ্বারা নিজের আত্মমাত্ের 
গ্রহণ কোনরূপেই সম্ভব নহে। বস্ততঃ এ্র শ্রুতির উপক্রমে পুরাণ পুরুষ পরমেশ্বরেরই উল্লেখ হওয়ায় 
উহ্থীর পরার্ধে "তৎ” শ.বর দ্বারা! পরষেশ্বরই যে বুদ্ধিস্থ, এ বিষরে.সংশয় নাই। মুতরাং গতমেব 
বিদিতা” এই বাক্যের দ্বার পরমেশ্বরবিষয়ক নিঙ্বিকল্পক প্রত্যক্ষই গ্রহণ করিয়া, উহাকেই মুক্তির 
কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে । মোগজ সন্নিকর্ষজন্ত এ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ কেবল পরমেশ্বরমাত্র 
বিষ়ক। ন্ুতরাং “তমেব” এই স্থলে এব” শব্ধ প্রয়োগের অন্পপন্তি নাই। আর এ “এব” 
শবকে “বিদিত্ব” এই পদের পরে যোগ করিয়া! “তং বিদিত্বৈ+” এইরূপ ব্যাখা করিয়া যে সমাধান, 
তাঁহা উভয় মতেই তুল্য। অর্থাৎ অন্ত সম্প্রদায়ের স্তার আমরাও এরূপ ব্যাথ্যা করিতে পারি। কিন্ত 
এরূপ ব্যাখ্যা আমর! সংগত মনে করিনা । কারণ, *ভং বিদিত্বৈব” এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে এ 
শতিস্থ “এব” শের সার্থক্য থাকে না। কারণ, উক্ত পক্ষে পরে প্নান্তঃ পন্থ! বিদ্যতেহ্য়নায়” এই 
বাক্যের দ্বারাই "এব" শব প্রয়োগের ফলদিদ্ধি হইয়াছে । আমাদিগের মতে উঁ “এব” শবেের অন্তাত্ 
যোগ করিতে হয় না, উহার বৈরর্ঘও নাই। যদি বল, “তত্বমসি” ইত্যাদি নানা শ্রুতিবাকোর দ্বারা 
“আমি ব্রহ্ম” এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির কারণ বলিয়া স্বীকার্যয হইলে, এ জ্ঞান ত কেবল ঈশ্বরবিষয়ক 
নহে ? সুতরাং “গমেব বিদিত্বা” এই বাক্যে “এব” শব্বের উপপত্তি কিরূপে হইবে ? এতহুত্তরে বক্তব্য 
এই বে, “তত্বধদি* ইত্যাদি নানা শ্রুতিবাক্যের দ্বার! “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির কারণ, 
ইহ! উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু জীব ও ব্রঙ্গের অভেদচিস্তনরূপ যে যোগবিশেষ, উহার অভ্যাসের 
দ্বারা পরে লঈশ্বরমাত্রবিষমক নির্ব্িকল্পক সাক্ষীতৎকার সম্পন্ন হয়, ইহাই এ সমস্ত শ্তিবাক্যের 
তাৎপর্যয। পূর্বোক্তরূপ ঈশ্বরসাক্ষাৎ্কারই মুক্তির কারণ। সুতরাং "তমেব বিদিত্বা” ইত্যাদি 
শ্রতিবাক্যের যথাশ্রভার্থে ই সামঞ্জন্ত হয়। নবানৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য পুর্ববোক্তব্ূপ বিচারের 
সহিত পূর্বোক্ত মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহার কোন প্রতিবাদ বা প্রশংসা করেন নাই। 
উক্ত মতে বক্তব্য এই যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের “আত্ম। বা অরে জরষ্টবঃ” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যে “আমন” শের দ্বার! যে পরম্র্মাই বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায় না। পরস্থ উহার পুর্বে 
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“ন বা! অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়! ভবতি আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি” ইত্যাদি শ্রুতি" 
বাক্যে “আত্মন্‌্” শবের দ্বারা জীবাত্মাই কথিত হওয়ায় সেখানে পরেও “আত্মন্” শব্দের ছারা 
পূর্বোক্ত জীবাত্মাই গৃহীত হইয়াছে, ইহাই বুঝ| বায়। অবশ্ত শুদ্ধাদ্বৈতমতে জীবাত্ম। ও পরমাত্মার 
বাস্তব অভেদবশতঃ পরমাত্ম দাক্ষাৎকাঁর হইলেই জীবাত্মপাক্ষাৎকার হয়। সুতরাং সেই মতে & 
"আত্মন্” শবের দ্বারা পরমাত্ম। বুঝিলেও সামঞ্স্ত হইতে পারে। কিন্তু দ্বৈতবাদী পূর্বোক্ত 
নৈয়ািকসশ্পরদাক্সবিশেষের মতে উল্ত শ্রতিবাক্যে ”আত্মন্” শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকেই গ্রহণ 
করিলে সামঞ্ন্ত হয় না। কারস জীবের নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান, যাঁহা তাহার সংদারের 
নিদান বলিয়! বুক্তি ও শাস্ত্রসিদ্ধ, এ মিথা।জ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য উহার বিপরীত জ্ঞনরূপ নিজের 
আত্মসাক্ষাৎকার যে মুসুক্ষুর অবশ্ঠ কর্তব্য, ইহ। উক্ত সম্প্রদায়েরও শ্বীকার্য্য। তাহা হইলে পুর্ববোক্ত 
“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যে, মুনুক্ষুর নিজের আত্মপাক্ষাৎকার কর্তব্য 
বলিয়া বিহিত হয় নাই, ইহা কিরূপে বলা যার? শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ “তমেব বিদিত্ব।” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও যে, কেবল পরমা ্বপাক্ষাৎকাঁরই মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাই 
ব৷ কিরূপে বুঝা বায়? কারণ, মুসুক্ষুর নিজের আত্মমাক্ষাৎকারও মুক্তির কারণ বলিয়৷ শ্রুতি ও 
যুক্তিসিদ্ধ। পরস্ত মহানৈয়ানিক উদয়নাচার্ধযও “আত্মতত্ববিবেক” ও “তাঁৎপর্ধযপরিশুদ্ধি” গ্রন্থে 
মুমুক্ষুর নিজের আত্মবিষয়ক মিথ্যাক্জানকে তাহার সংসারের নিদান বন্দিরা, উহার নিবর্তক নিজের 
আত্মসাক্ষাৎকারকে মুক্তির কারণ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি “ন্ঠায়কুস্থমাঞ্জলি” 
গ্রন্থে ঈশ্বর মননের উপদেশাদি করায় কেবল ঈশ্বরতত্বজ্ঞানকেই মুক্তির কারণ বলিয়া! দিদ্ধাস্ত 
করিয়। গিয়াছেন, ইহা! কিছুতেই বল! যায় না । নুতরাং তাহার মতেও মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ 
নিজের আত্মসাক্ষাৎকার সম্পাদন করিতেই ঈশ্বরের তত্বজ্গান আবশ্তক। তাহার জন্য ঈশ্বরের 
শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাদন আবশ্তক | তাই তিনি স্তায়কুনুমা্জলি গ্রন্থে বিচারপূর্ববক ঈশ্বর মননের 
উপদেশাদি করিয়! গিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। টীকাকার বরদরাজ ও বর্ধমান উপাধ্যায়ের 
কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তীহারাও উদয়নের মতে পরমাত্মসাক্ষাৎকারকেই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ 
বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। 

গদাধর ভট্টাচার্য “মুক্তিবাদ” গ্রন্থে পূর্বোক্ত মত প্রকাশের পরে রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি 
নৈয়ারিকগণের মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাঁজ্ঞবন্ধয-মৈত্রেরী-সংবাদে “স 
হোবাঁচ নব! অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ পরিয়ে ভবতি আত্মুনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়! ভবতি” (২181৫) 
ইত্যাদি শ্রতিবাক্যে "আত্মন্‌” শবের দ্বার! নিরতিশয় প্রিয় নিজের আত্মই উপক্রান্ত হওয়ায় উহার 
পর্ভাগে “আত্মা ব! অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যে “আত্মন্‌* শের দ্বারা নিজের আত্মাই 
বিবক্ষিত বুঝা যায় ৷ তাঁহ! হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুমুক্ষুর নিজের আত্মার সাক্ষাৎকারই 
মুক্তির সাক্ষাৎকারণ এবং তাহার সম্পাদক এ আত্মার শ্রবণাদিই মুক্তির পরম্পরা কারণ, ইহাই 
বুঝ! যায়। উহার দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ও শ্রবণ-মননাদি বে মুক্তির কারণ, ইহা বুঝা 
যায় না। ঘর্দি বল উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা তাহ! বুঝা! না গেলেও “তমেব বিদিত্বাইতিমৃত্যামেতি" 
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ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বরপাক্ষাৎ্কারও যে মুক্তর কারণ, ইহা ত স্পষ্টই বুঝা যাঁ়। 
এতছুত্তরে তাহারা বলিয়াছেন যে, মুমুক্ষুর নিজের আত্মপাক্ষাৎকাঁর হইলে তখন তাঁহার মিথ্যাজান- 
জন্যা সংস্কার ও ধর্্মাধর্দের উচ্ছেদ হওয়ায় মুক্তি হুইন্নাই যাঁয়। স্থৃতরাং তীহার এ মুক্তিতে আর 
পরমাত্মসাক্ষাৎকারকে কারণ বলিয়া স্বীকার করার কোন প্রয়োজন বা! যুক্তি নাই। অতএব 
পতমেব বিদিত্বা” ইত্যাদি শ্রুতিবাঁক্যের ইহাই তাশুপর্ধয বুঝিতে হইবে যে, জীব ও ব্রচ্মের অভেদ- 
চিন্তন রূপ যোগাভ্যাস মুমুক্ষুর নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার" সম্পাদন করিয়া, তদ্দ্বার! মুক্তিতে 
উপযোগী হয়)  যোগাভ্যাস ব্যতীত মুমুক্ষুর নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার হয় না, এই তত্ব 
গ্রকাশ করিতেই উক্ত শ্রুতিবাক্যে “এব” শবেের প্রয়োগ হইয়াছে এবং “বি?” ধাতুর দ্বারা 
পূর্ববোক্তর্ূপ অভেদ জ্ঞানরূপ ঘোগই প্রকটিত হইয়াছে । দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
মতে & অভেদজ্ঞান আহীর্য্য ভ্রমাত্মক হইলেও উহার অভ্যাস মুমুক্ষুর নিজের আত্মনাক্ষাৎকার সম্পাদন 
করে। উক্ত শ্রুতিবাক্যের এইরূপ তাৎপর্যযই যুক্তিসিদ্ধ হইলে “তমেব বিদিত্বা” এই স্থলে “তং 
বিদিত্বৈধ” এইরূপ ব্যাথ্যাই করিতে হইবে। তাহাতে “নান্তঃ পন্থা বিদ্যৃতেহয়নায়” এই পরভাগও 
ব্যরগ হয় না। কারণ, এ পরভাগ পুর্ববক্ত “এব” শব্দেরই তাৎপর্য প্রকাশের জন্য কথিত হইগনাছে। 
যেমন কালিদাস রঘুবংশে “মহেশ্বরস্ত্া্ঘক এব নাপরঃ” (৩1৪৯) এই বাক্যে “এব” শবের প্রয়োগ 
করিয়াও পরে আবার “নাপরঃ” এই বাক্যের দ্বার! উহ্থারই তাৎ্পর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন । গদাধর 
ভট্রাচার্ধ্য পূর্ববোক্তরূণে লদুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির মত সমর্থন করিয়া, উক্ত মতে দোষ বলিতে 
কেবল ইহাই বলিয়াছেন যে, “যোগিনস্তং প্রপত্ঠাস্তি ভগবস্তমধোক্ষজং” ইত্যাদি শাস্ত্রের বারা 
পরমবক্মপাক্ষাৎকারই বোগাভ্যাসের ফল, ইহাই সরলভাবে বুঝ| যায়। সুতরাং মুযুক্ষুর নিজের 
আত্মপাক্ষাৎকারকেই পুর্ব গু ঘেগাভ্যাসের ফল বলিলে পূর্বোক্ত শাস্থবিরোধ হয়। 

এখানে গদাধর ভট্টাচার্যের এইরূপই তাত্পর্যয হইলে বিচার্ধ্য এই বে, পরমত্রঙ্গপাক্ষাৎকার 
অনেক্ক যোগাভ্যাসের ফল, ইহা শাস্তানুদারে পূর্বোক্ত মতবাদী রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতিরও শ্বীকৃত। 
কিন্তু তাহার! যে জীব ও ব্রন্মের অভেদচিস্তারূপ যোৌগবিশেষের অভ্যাসের দ্বারা মুযুক্ষুর নিজের 
আত্মসাক্ষাৎকার সম্পন্ন হয় বলিয়াছেন, তাহাতে পূর্বোক্ত শান্্রবিরোধ হইবে কেন? পরস্ত 
পূর্ববোন্ত মতবাদিগণ ”তমেব বিদিত্বাইতিমৃত্যুমেতি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের কেন যে পূর্বোক্ত- 
রূপ তাৎপর্ধ্য কল্পনা! করিতে গিয়াছেন, তাহাঁও বুঝিতে পারি না। উক্ত শ্রুতিবাকোর হার 
ঈশ্বরতবজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে না, ঞ্অর্থাৎ ঈশ্বরতত্বজ্ঞানশৃন্ত ব্যক্তির মুক্তিলাভে 
অন্য কোন পন্থ। নাই, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায় । উহার দ্বারা একমাত্র ঈশ্বরতন্বজ্ঞন বা ঈশ্বর- 
সাক্ষাৎকারই যে মুক্তির কারণ, যুক্তিলাভে আর কিছুই আবগ্তক নহে, ইহা বুঝিবার কোন 
কারণ নাই। পরঞ মুযুক্ষর নিজের আত্মপাক্ষাৎকার যে তাহার সংদারনিদান মিথ্ান্ঞান 
নিবৃত্ত করিয়! মুক্তির কারণ হয়, ইহাও শ্রুতি ও যুক্তিসিন্ধ হওয়ায় "তমেব বিদিত্বাইতি- 
মৃত্যুমেতি” ইত্যাদি শ্রুতিবাকোর দ্বারা যে, মুক্তির প্রতি উক্ত কারণেরও নিষেধ করা হইয়াছে, 
ইহা বলা যায় না। কিন্তু ঈশ্বরসাক্ষাৎ্ডকার ন! হইলে মুমুক্ষর নিজের আত্মসাক্ষাৎকার হইতে 
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পারে না, অর্থাৎ ঈশ্বরতত্বজ্ঞান ন। হইলে আর কোন উপায়েই যুমুক্ষু নিজের আত্মসাক্ষাৎকার 
করিয়! যুক্তিলাভ করিতে পারেন না, ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্যয বুঝিলে আর কোঁন বিরোধের 
আশঙ্কা থাকে না । উক্ত শ্রুতিবাক্যে “তমেব” এই স্থলে “এব” শবের দ্বার! উহার পূর্বে পুরাণ 
পুরুষ পরমাত্মার যে স্বরূপ কথিত হইয়াছে, সেই রূপেই তীহাকে জানিতে হইবে, অন্ত কোন কল্লিত 
রূপে তাহাকে জানিলে উহা মুমুক্ষুর নিজের আত্মপাক্ষাৎকার সম্পাদন করে না, ইহাই প্রকটিত 
হইয়াছে, বুঝিতে পারা যায়। এ “এব” শব্ের দ্বার! যে জীবাত্মার ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে, ইহা 
বুঝিবার কোন কারণ নাই । অথব৷ সেই পুরাণ পুরুষ পরমাক্ার যাহ! নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অর্থাৎ 
যাহা যোগজসন্নিকর্ষবিশেষজন্য, কেবল সেই পরমাত্মবিষরক মক্ষাৎকার, তাহাই উক্ত ভ্রুতিবাক্যে- 
"তমেব বিদিত্ব” এই বাক্যের দ্বারা বিবক্ষিত বলিয়! উক্ত স্থলে এব” শবের প্রয়োগ হইয়াছে, 
ইহাঁও বুঝ! যাইতে পারে। উক্ত ক্রতিবাক্যে “বিদিত্বা” এই পদের পরে “এব” শব্দের যোগ 
করিয়া “তং বিদিত্বৈব” এইরূপ ব্যাখ্যা করা অনাবশ্ঠক এবং উক্ত শ্রুতিপাঠীঙ্থসারে এ শ্রুতির 
এরূপ তাৎপর্ধ্যও প্রকৃত বলিয়া মনে হব না। 

তাৎপর্য/টীকাকার বাচম্পতি মিশ্র কিন্তু পূর্বে বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রুতিবাঁকোর দ্বারা ঈশ্বর- 
প্রনিধান মুক্তির উপায়, ইহা কথিত হইয়াছে (চতুর্থ খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠ] দ্রষ্টব্য )। কিন্তু “তমেব 
বিদিত্বা” এই বাঁক্যের দ্বারা ইঈশ্বরসাক্ষাৎকার পর্য্যস্তই বিবক্ষিত, ইহাই বুঝা যাঁয়। অবশ্ত ঈশ্বর- 
প্রণিধানও মুক্তিজনক তত্বজ্ঞান সম্পাদন করিম! পরম্পরা মুক্তির কারণ হয়, ইহা! স্বীকার্যয। মহর্ষি 
গোতমও পরে “তদর্থং যমনিয়মাভ্যামাত্মসংস্কারো যোগাচ্চাধ্যাত্ম বিধ্যুপায়ৈ১” (৪৬শ) এই শ্ত্রের দ্বার! 
মুক্তিলাভে যোগশান্ত্রোস্ত “নিরমের” অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধানও যে আবস্তক, ইহা বলিয়া গিয়াছেন। 
সুতরাং তাহার মতে মুক্তির সহিত ঈশ্বরের কোনই সম্বন্ধ নাই, ঈশ্বর না থাকিলেও প্রমাণাদি যোড়শ- 
পদার্থতব্জ্ঞান হইলেই তাহার মতে মুক্তি হইতে পারে, ইহ। কখনই বল! যায় না; পরে ইহা! ব্যক্ত 
হইবে। পরন্ত পরমেশ্বরে পরাভক্তি ব্যতীত বেদবোধিত পরমাত্মতন্বের যথার্থ বোধ হইতেই পারে না; 
সুতরাং প্র ভক্তি ব্যতীত মুক্তিলাভ অদস্ভব, ইহ! বেদাদি সর্বশান্ত্রে কর্তিত হইয়াছে। সুতরাং 
বেদপ্রামাণ্যদমর্থক পরমভক্ত মহর্ষি গোতমেরও যে উহাই দিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে 
পারে না। তবে তাঁহার মতে এ পরাভক্তি মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ ব৷ চরম কারণ নহে। পূর্বোক্ত 
প্রমেযতত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ। ঈশ্বরে পরাভক্তি ও তজ্জন্ত তাঁহার তত্বসাক্ষাৎকার এ 
প্রমেরতত্বগ্জানের সম্পাদক হই পরম্পরায় মুক্তির কারণ হন্ন। ভক্তি যে জ্ঞানেরই সাধন এবং জ্ঞানের 
তুল্য পবিত্র বস্তু এই জগতে নাই, জ্ঞান লাভ করিলেই শান্তিলাভ হয়, এই সমস্ত তত্ব ভগবদগীতাতেও 
স্পষ্ট কধিত হইয়াছে । অবশ্ঠ পুজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী ভগবদ্গীতার টীকার সর্বশেষে *গীতার্থসংগ্রহ" 
বলিয়৷ ভক্তিকেই মুক্তির কারণ বলিয়! সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্ত তিনিও সেখানে 
পরমেশ্বরের অনুগ্রহলন্ধ আত্মজ্ঞানকে এ ভক্তির ব্যাপার বলিয়! হ্বীকার করিতে বাধ্য হুইয়াছেন। 
তাহ! হইলে ভক্তিজন্ত আত্মজ্ঞান, তজ্জন্য মুক্তি, ইহাই ফলতঃ স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি 
আত্মজ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া নির্ব্যাপার ৫কবল ভক্তিকেই যুক্তির কারণ বলিতে পারেন নাই, ইহা 


১ম হৃ০] বাৎস্যায়নভাষ্য ২৫ 


প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝা আবশ্তক। তিনি দেখ'নে ভগবদ্গীতার অনেক ব্চনের দ্বার! জ্ঞান ও ভক্তির 
ভেদ সমর্থন করিরাছেন, ইহাও দ্রষ্টবয১। নে থহ। হউক, মূলকথ॥ মহষি গোতমের মতেও 
মুক্তিলাভে ঈশ্বরতন্বজ্ঞ'ন আবশ্তক। কিন্তু তাহার মতে বে সকল পদার্থাবষয়ে মিথ্যাজ্ঞান জীবের 
ংসারের নিদান হওরায় উহ্ছাদিগের তব্ঞ্ঞনই সাক্ষাত্ভাবে এ মিথ্যাজ্ঞানের নিবুত্তি করিয়া, 
তন্দ্বারা মুক্তির পাক্ষাৎ ক:রণ হধ, পেই সমস্ত পনার্থকেই তিনি পপ্রমের” নামে পরিভাষিত করিয়া. 
উহবা্দিগের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বার! তন্বজ্ঞান লাভের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এ 
সমস্ত প্রমেয় পদার্থের মনন নির্বাহের অন্ঠই এই ্থায়শান্ত্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মুক্তিলাভে 
উহার পূর্ব্বে ও পরে আর ঘাহ। যাহ। আবশ্তক; তাহ। তাহার এই শাস্ত্রে বিশেষ বন্তব্য বা প্রতিপাদ্য 
নহে। সকল পদার্থ তাহার প্রকাশিত এই শাস্ত্রের পপ্রস্থান”৪ নহে। তাই তিনি মুক্তিলাভে 
প্রথমে নানা কর্ম, ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরতন্বজ্ঞান অত্যাবশ্যক হইলেও বিশেবরূণে তাহা বলেন 
নাই--শীল্্াস্তর হইতেই এ সমস্ত জানিতে হইবে । এই আহ্বিকের শেষে সংক্ষেপে তাহাও 
বলিয়া গিয়াছেন। যথাস্থানে তাহ! ব্যক্ত হইবে। 
মুক্তির কারণ বিয়ে আর একটা সুপ্রাচীন প্রপিদ্ধ মত আছে, তাহার নাম “জ্ঞান কর্্ম- 
সমুচ্চযবাদ”। এই মতে কেবল তইজ্ঞানই মুক্তর সাক্ষাৎ কারণ বা চরম কারণ নহে। কিন্ত 
শান্ত্রবিহিত নিত-নৈমিন্তিক কর্ম-নহিত তন্বজ্ঞান অর্থাৎ এ কর্ম ও তব্রজ্ঞান, এই উভপ্নই তুল্যভাবে 
মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। স্থুতরাং মুক্তির পূর্ব পর্য্যন্ত সামর্থ্য ও অরধিকারান্ুসারে নিত্য-নৈমিত্িক 
কন্মানুষ্ঠানও কর্তব্য । আচার্দ্য শহ্কবেন্ন বহু পুর্ধ হইতেই সম্ুদায়বিশেষ উক্ত মতের সমর্থন 
করিয়াছিলেন । তাহার পরে আবার বিশিষ্টা্বৈ তবাদের উপদেষ্টা বামুনাচার্ষ্য উক্ত মতের সমর্থন ও 
প্রচার করেন। তাহার পরে রামান্থজ বিশর বিশারপূর্বক উক্ত মতের বিশেষরূপ সমর্থন ও প্রচার 
করির। গিয়াছেন! তিনি তীহাব “বেদার্থনংগ্রহ্থ” উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া শেবে পরমণ্ডরু যামুনা- 


১। ভগবদ্তক্তিঘুক্তস্য তৎপ্রসাদ।আ্ববেধতঃ। 
কুখং বন্ধনিমুক্তিঃ স্য'দিতি গীতার্ঘদংগ্রহঃ ॥ 

তথাহি "পুরুষঃ দ পরঃ পর্থ ভক্ঞ্যা লভ স্ত্নন্যয়!। ভক্তা। ত্বনন্থায়! শকা অহমেবংবিধেহর্জুন” ইতাদে। ভগবদ্‌ উক্তি 
মেোক্ষং প্রতি সাধকতমত্বশ্র'ণ।ৎ) তদেকান্তভক্তিরেব তৎপ্রসদেথজ্।ন|বাস্তরমাত্রযুক্ত। মোক্ষহেতুরিতি ন্ঃটং 
প্রতীয়তে । জানত চ তক্ত'বাণ্তরবা।পারত্বমেব যুক্তং, “তষাং নততযুক্তান।ং ভজতাং প্রীতিপূর্বক: ৷ দদ।মি বুদ্ধি- 
যোগং তং যেন সংমুপযাস্ত তে। মদ্ভক্ত এত ঘজ্ঞায় মদভাব'য়েপপদ্যতে”ইতা।দিবচন।ৎ। নচ জ্ঞ'নমেৰ ভক্তিরিতি যুক্ত, 
“নমঃ সর্কেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরথাং ভক্ত মামতিজান।তিশ।বান্‌ বশ্চাম্সি তনথতঃ”স্্ইত্যানো ভেদেন শিত্দেশাধ। 
ন নং সতিপ্তমেব বিশিত্ব'হতিম্ৃতামেতি নান্তঃ গন্থ। বিদাতেহযন|য়েশতি এআ তবিরোধঃ শঙ্বনীয়” তক্ঞাবান্তরবা পারত্ব। জ্‌ 
জ্ঞানত্য, নহি কাষ্ঠে; পচতাতু জে জ্বর লান।মদাধনত্বমুক্তং ভবতি। কিঞ্চ “বস্ত দেবে পরা ভক্তিরযৎ। দেবে তথ। গুরো। 
তস্তৈতে কথিত! হার্থঃ প্রকাশস্তে মহাত্মবনঃ ॥* (শ্বেতশ্বতর)। পদেহান্তে দেবঃ পরমং ব্রহ্ধ তর কং ২)” (বৃসিংহ- 
পূর্ববতাপনী ১৭) “হুমবৈধ বৃণ্তে তেন ল5/ঃ” (ক) ইত]।দিশ্রতিস্থ তিপুর।ণব5ন।নোবং স।ত সমঞ্জস।নি ভবহি 
তস্মাদ্ভগবদ্‌- ভক্তিরেব :মাক্ষহেতুরিতি সিদ্ধং।-স্ব!মিটাকা শেষ । 

৪ 
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চার্ধ্যপাঁদের উক্তির দ্বারাও উহার সমর্থন করিয়।ছেন। তিনি শ্রীভাষ্যে তাহার বাখ্যাত মতের প্রাধাণিকত্ 
9 অতি প্রাচীনত্ব মমর্থন করিতে বেণান্তহ্ত্রের বোধায়নকৃত স্থু প্রাচীন বৃত্তির উল্লেখ করায় বৃত্তিকার 
বোধায়নই প্রথম বেদান্তশ্ৃত্রের দ্বার উক্ত মতের ব্যাখ্যা করিয়াছিণ্নে, ইহাঁও বুঝ। যাইতে পারে। 
সেযাহা হউক, উক্ত বশিষ্টাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের প্রথম কথ|। এই যে, “ঈশ” উপনিষ.দর “অবিন)য় 
 মৃস্ত্ুং ত-ন্বা বিদ্যয়ামৃতমন্নতে” এই শ্রুতিবাক্যে অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু-তরণের উপদেশ থাঁকায় 
কর্মও মুক্তির সাক্ষাৎকারণ। কারণ, এ “অবিদ্য।” শব্দের অর্থ-বিদ্যাভিন্ন নিতানৈমিত্তিক কর্ম, ইহাই 
বুঝা যায়। আর কোন অর্গ উ স্থুল্লে সংগত হয় না। “বিদ্যা” শবের অর্গ তত্বজ্ঞান। উহ! ভক্তিরূপ 
ধান বা প“গ্রবান্ুস্থতি। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কর্মসহিত জ্ঞানই মুক্তির 
সাক্ষাৎকারণ, এই দিদ্ধান্তই বুঝা! যায়। বস্ততঃ স্থতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে এমন অনেক বচন 
পাওয়া যায়, যনদ্বারা সরলভাবে উত্ভ দিদ্ধান্তই বুঝ! ঘায়। নব্যনৈর়াঘিকাচা্য্য গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও 
“ঈপ্বরান্থুমানচিন্তীমণি"র শেষে প্রথমে উক্ত মত সমর্থন করিতে ভগবদ্গীতার “সে স্বে কন্মণ্যতিরতঃ 
সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ” (১৮1৪$) ইত্যাদি বচন এবং বিষুওপুরাণের “ওম্মান্ততপ্রাপ্তয়ে যত্তুঃ কর্তব্যঃ 
পণ্ডিতনরৈঃ। তত্প্রাপ্তিহে হর্কিজ্ঞানং কর্ম চোক্তং মহামতে ॥” এই বচন এবং হারীতদংহিতার 
সপ্তম অখ্যয়ের “উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং বথ|। খে পক্ষিণাং গতিঃ। তখৈন জ্ঞানকর্ম্মাত্যাং প্রাপ্ত 
ব্রহ্ম শংশ্বতং 1” এই (১০ম) বচন এবং *জ্ঞানং প্রধানং নতু কর্ম হীনং কম্ম প্রধানং নতু খুদ্ধিহীনং। 
তম্ম দৃদ্ধরাধেব ভব, প্রপিদ্ধিনণ হোকপক্ষো খিহগঃ প্রগাতি ॥” ইত্যাদি শান্ত্রবচন উদ্দৃতে 
করিয়াছেন । বৈশেষিকাচার্ধ্য শ্রীধর ভট্টও তাহার নিজনস্তানুদ'রে বহু বিচারপৃর্নক উক্ত মত 
সমর্থন করিতে অনেক শান্ত্রণচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার প্রথম ঘু্তি এই বে, শাস্্রবিহিত 
নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম পরিত্যাগ করিলে শাস্ত্ানুসারে প্রত্যহ পাপ বৃদ্ধি হগগায় এরূপ ব্যক্তির মুক্তি 
হইতেই পারে না (“ন্তারকন্দলী” ২৮৩৮৫ পৃষ্ঠ] ড্রষ্টব্য )। 

কিন্ত ভগবান্‌ শঙ্কর'চার্ধ্য টক্ত মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া, কেবল তন্বজ্ঞ'নই অব্দ্যানিবৃত্তে 
ঝ ত্রহ্মভাব প্রাপ্তিরূপ মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, 'এই দিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিবাছেন। তীহার মতে 
সনন্যাসাশ্রমের পূর্ব নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ণ চিন্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া তন্বজ্ঞানেরই 
সাধন হয়। প্রথমে চিন্তশুদ্ধর জন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান ন! করিলে ততজ্ঞানলাভে অধিকারই হয় না। 
সুতরাং কর্ম ব্যতীত চিন্তশুদ্ধর অভাবে তন্বজ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় মুক্তিণাঁভ অসন্তব,--এই 
তাৎপর্ষে;ই শান্পে মনেক স্থানে কর্দকে এরূপে মুক্তির সাধন বলা হইয়াছে। কিন্তু কর্মও যে 
জ্ঞানের হ্যায় মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন, স্থৃতরাং মুক্তির পুর্ব পর্য্যন্ত কর্ম কর্তব্য, ইহা শাস্তার্থ নহে। 
কারণ, শতিতে মুমুক্ষু সন্যাপীর পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক কর্মত্যাগেরও বিধি আছে। এবং “ব্রঙ্গ- 
সংস্থে হু হত্বমেতি” এই শ্রতিবাক্যের দ্বারা কর্্ত্যাগী সন্্যাপীই মুক্তি লাভ করেন, ইহা কথিত 
হইয়াছে। স্তরাং তাহার পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ধশপরিত্যাগঞ্ন্ত পাপ বৃদ্ধিরও কোন সম্ভাবনা 
নাই। তিনি পুর্বাশ্রমে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ানুষ্ঠান দ্বারা চিন্তশুদ্ধি লাভ করিয়াই ব্রহ্মজিজ্ঞানু 
হইয়] থাকেন । “অথাতে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই বরন্গস্থাত্রে অথ” শবের দ্বারাও এ দিদ্ধান্তই হচিত 
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হইয়াছে। পরম্থ “ন কর্মণা ন প্রজয়। ধনেণ” ইত্যাদি আরতি এবং “কর্মমতিশ্মূত্যুমৃষয়ো নিষেছুঃ” 
ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্োর দ্বারা কর্ম দ্বারা যে মুক্তিনাত হয় না, ইহাও স্পষ্ট কথিত হইগ্াছে 
(চতুর্থ খণ্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠ! দষ্টব্য )। অবশ্ঠ যাহারা জ্ঞান কর্মলমুদ্চয়বাদী, তাহারা এ সমস্ত শ্রুতি- 
বাক্যে “কর্মনন্‌্” শবের দ্বার কাম্য কর্মাই ব্যাখ্যা করেন এবং তাহার আচার্য শঙ্করের ম্যায় কেবল, 
সন্যাসাশ্রমীই মুক্তিণাভে অধিকারী, এই পিদ্ধান্ত৪ স্বীকার করেন না। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর 
আরও বহু বিচার করিয়! পূর্বোন্ত “গ্নকর্মসমুচ্চয় বাদে"র 'খগ্ডন করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার 
ভাষ্যে উক্ত বিষয়ে বিশেষ বিচার করিরা নিজ মত সমর্থন করিয়া! গ্রিরাছেন। তিনি ভগবদ্গীতার 
দ্বিতীয় অধ্যয়ের “অশোচ্যানন্শোটস্ত্ং” ইত্যাদি ১১শ) শ্লোকের অবতারণার পূর্বেও উক্ত মতের 
প্রকাশ ও সমর্থন করিরা, পরে গীতার্থ পর্যালোচনার দ্বার উক্ত মতের খগ্ুনপুর্ববক উপনংহারে 
অতিবিশ্বাসের সহিত পিখিয়াছেন,__-“তম্মাদ্ণীতাশান্ত্রে কেবলাদে তন্বজ্ঞানান্মো কষপ্রাপ্তিন 
কর্মসমুচ্চিতাধিতি নিশ্চিতোহ্র্থঠ। যথা চারনর্থস্তথা প্রকরণশো বিভজ্য তত্র তত্র দর্শয়িষাম” | 
ফলকথা, আচার্য! শহ্কণ ও তাহার প্রন্িত সন্ন/াদিসঞ্প্রদায় মকলেই উক্ত জ্ঞানকর্মসমুচ্চঘবাদের 
গ্রতিবাদই করিয়! গিয়াছেন । ঘোগখাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্য প্রকরণের প্রথম সর্গেও “উভাভ্যামেৰ 
পক্ষাভ্যাং” ইত্যাদি (৭ম) শ্লোক দেখা যাঁর । কিন্তু সেখানে টীকাকার আনন্দবোধেন্্র সরস্বতী 
শঙ্করের সিদ্ধান্ত রক্ষার জগত পরবণ্তী মণিকাচোপাখ্যান হইতে ঞ্নেক উদ্ভূত করিয়া দেখাই়্াছেন 
যে, যোগবাশিষ্ঠেও কেখ, তত্বজ্ঞনই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, ইহাই পরে ব্বস্থাপিত হইয়াছে। 
ম্থতরাং এখানে “জ্ঞানকম্মণমুচ্চরবা?” ঘোগবাশিষ্ঠের দিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। যোগ- 
ঝাযিষ্টের পাঠকগণ টাঞাকারের এ কথতেও লক্ষ) করিবেন। মহবি গোতমও জ্ঞানকর্মমসমুচ্চয়- 
_ বৰাদের কোন কথ। বলেন নাই। পরন্থ তাহার “ছুঃখজন্ম” ইঠ্যাদ [দ্বার হুত্রও এখানে এই 
সুঁতরর দ্বারা তাহার মতেও ঘে ক্বেল প্রমের ভবজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ, এই দিদ্ধান্তই বুঝা 
যায়। ভাষ্যকার ঝাশ্স্তারণ প্রভৃতি স্তায়াচার্য)গবও উক্ত মতেরই সমর্থন কাযা গিয়াছেন। “তত্ব 
চিন্তামণি”কার গঙ্গেশ উপাধ|র প্রথমে জ্ঞানকন্মমুচ্জরধাদের পমর্থন করিণেও পরে [তনিও 
এঁ মত পরিত্যাগ করিয়া, কেবল তবজ্ঞানই যুক্তির সাক্ষাৎকারণ,-কম্ম এ তত্বজ্ঞান সম্পাদন 
করিয়া মুক্তির জনক, ইহাই সমন করিয়াছেন১। তাহা হইলে কর্ম ও জ্ঞান যে, তীহার 
মতে তুল্যভাবেই মুক্তির জনক নহে, ইহ! তিনি পরে স্বীকার কর্ণার তাহাকে আর জ্ঞান- 
কর্মসমুচ্চয়বাদী বলা বায় না। তবে বৈশোষকাচ্য! শ্রাধর ভক্ট যে, জ্ঞানকন্মসমুচ্চয়বাদী ছিলেন, 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি মহধি কণাদ ব৷ প্রশস্তপাদের কোন উক্তির দ্বারা উক্ত মত 
সমর্থন করিতে পারেন নাই। বৈশেষিকমথত্র ও যোগস্থধের দ্বারাও উক্ত মত বুঝা যায় না। 


৯। বস্ততন্ত দৃঢতুমিসবাসনমিথ্যজঞনোন্স,লনং বিন! ন মেক্ষ ইত্াভয়বাদিদিদ্ধং *.*.*..কর্মপাং তন্ঞ্জান, 
সারাপি মুন্তজনব্ত্বসস্তবত, প্রম!ণবতো! গৌরব ন দে|মায়”--ইতা।দি শখরমুম।নচিন্ত।মণির শেষভ|গ। 
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সাংখ্যস্ত্রে উক্ত সমুচ্চয়বাদের খণ্ডনও দেখা যায়» । মুলকথা, তন্বজ্ঞানই মুক্তির চরম কারণ, 
ইহাই বহুসম্দুত সিদ্ধান্ত । অবশ্ঠ এ তত্বজ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে আরও নানা মতের প্রকাঁশ হইরাছে। 
[হুল্যভয়ে সে বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিপাম না ॥ ১1 
ভাষ্য । প্রসংখ্যানানুপুববী তু খলু - 
অনুবাদ। *প্রসংখ্যানে”র অর্থাৎ তত্বজ্ঞানের আমুপুবর্বী (ক্রম) কিন্ত 
( পরবতী সূত্রদ্বার কথিত হইতেছে ) 


সুত্র । দোঁষনিমিত্তৎ রূপার্দয়ে। বিষয়ীঃ সংকণ্প- 
কতা ॥২।৪১২। 
অনুবাদ । রূপাদি বিষয়সমূহ “সংকল্পকৃত” অর্থাৎ মিখ্যাসংকল্লের বিষয় হুইয়। 
দোষসমুহের নিমিত্ত অর্থীৎ রাগ, দ্বেব ও মোহের জনক হয় । 
ভাষ্য । কামবিষয়া ইন্দ্রিয়ার্থ। ইতি রূপাদয় উচ্যন্তে । তে মিথ্যা- 
ংকল্প্যমানা রাগ-দ্বেষ-মোহ।ন্‌ প্রবর্তীয়ন্তি, তান্‌ পুর্ববং প্রপঞ্চকীত | 
তাংশ্চ প্রমঞ্চক্ষাণন্য রূপাদবিবয়ো মিথ্যানংকল্পে। নিবর্তৃতে । তন্নিবৃস্তা- 
বধ্যাত্বং শরীরাদি প্রসঞ্চক্ষীত। তৎপ্রসংখ্যানাদধ্য!তবিষয়োহহঙ্কারো 
নিবর্ততে । সোহ্যমধ্যাত্বং বহিশ্চ বিবিক্তচিভে! বিহরন্‌ মুক্ত ইত্যুচাতে | 
অনুবাদ। ইন্দ্রিয়ার্থগুলি কাম অর্থাৎ অনুরাগের বিষয়, এ জন্য ““রূপাঁদি” 
কথিত হয়। সেই রূপাদি, মিথ্যা সংকল্পের বিষয় হইয়। রাগ, দেষ ও মোহকে 
উৎপন্ন করে। সেই রূপাদি বিষয়সমূহকে প্রথমে “প্রসংখ্যান” করিবে। সেই 
রূপাদি বিষয়সমূহকে প্রসংখ্য।নকারা মুমুক্ষুর রূপাদিবিষয়ক মিথ্য। সংকল্প নিবৃত্ত হয়। 
সেই মিগ্য! সংকল্পের নিবৃন্তি হইলে আত্বাতে শরীরা দিকে “প্রসংখ্যান” করিবে, অর্থাৎ 
সমাধির দ্বারা এই সমস্ত শরীরাদি আত্মা নহে, এইরূপ দর্শন করিবে। সেই শরীরাদির 
প্রসংখ্যানপ্রযুক্ত অধ্যাত্ুবিষয়ক অহঙ্কার শিবৃন্ত হয়। সেই এই ব্যক্তি অর্থাৎ ষাঁহার 
পুর্বেবাক্ত অহঙ্কার নিবৃত্ত হইয়াছে, তিনি আতুণীতে ও বাহিরে অনাসক্তচিন্ত হইয়! 
বিচরণ করত “মুক্ত” ইহা কথিত হন, অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তিকে জীবন্ুক্ত বলে। 
টিগ্ননী। রে ছুঃথপর্য্যস্ত দোষনমিত্তমমুহের তন্বজ্ঞানপ্রবুক্ত অহঙ্কারের নিবৃত্তি 
হয়, সুতরাং এ তবজ্ঞান মুমুক্ষুর অবশ্ঠ কর্তব্য, ইহা গ্রথম শুত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে । এখন 


১। আহান|নুকিত ॥ বন্ধে! বিপরধায়াত ॥ নিয়তফারণত্বন লগুচ্য়বিকলী ॥--লাংখ্যদর্শন, ৩য় অঃ) ২৩শ) ২৪শ, 
২৫শ সুত্র উরষ্টবা। 
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এঁ তব্জ্ঞানের আন্ুপুরর্বা অর্গাৎ ক্রম কিরূপ? কোন্‌ পদার্থের তত্বজ্ঞান প্রথমে কর্তব্য, ইহা 
প্রকাশ করিতেই মহর্ষি এই দ্বিতীয় হুত্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে পপ্রসংখ্যানান্বপূর্ববা 
তু খনু” এই কথা বলিয়া £ই স্থৃত্রের অবতারণা করিয়াছেন ৷ তাঁৎপর্য)টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন,_-প্প্রসংখ্যানং সমাধিজং তন্বজ্ঞ|নং” | প্রপুর্বক প্চক্ষ” ধাতু হইতে এই প্রসংখ্যান” 
শব্দটি দিদ্ধ হইয়াছে । উহার অর্গ-__ প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ তত্বজ্ঞান ) শ্রবণ ও মননের পরে সমাঁধি- 
জাত তন্বনাক্ষাৎকাররূপ তন্বজ্ঞংনই সর্ববপেক্ষা প্ররুষ্ট জন, উহাই মুক্তির কারণ। উহা 
না হওয়া পর্য্যন্ত অনাদি মিথাজ্ঞানের আত্যস্তিক নিবুন্তি হব না। তাই তীঁৎপর্য্যটাকাঁকার এখানে 
প্রংখান শব্দের পৃর্পবোক্তব্ূশ অর্ণেরই ব্যাধ্য/ করিরাছেন। যোগদর্শশনেও “প্রসংখ্যানেপা- 
কুলীদস্ত” ইত্যাদি-_-৫1২-) স্থত্রে “প্রসংখান” শবের প্রয়োগ হইয়াছে । হৃত্রার্ ব্যাখ্যা করিতে 
ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন ঘে, ইন্দ্িয়ার্থগুলি কামবিষর, 'এ জন্য “রূপাঁধি” কথিত হয়। তাৎপর্য 
এই যে, প্রথম অধ্যায়ে গন্ধ, রপ, রূপ, স্পর্শ ও শব্ষ, এই বে পঞ্চ পদার্স ইন্দরিয়ার্থ বলিয়া কথিত 
হইগাছে, উহাঁরা কামধিবন্ধ বা কাদ্য, এ জন্ত রূপারধদি শামে কথিত হয়। শাস্ত্রে অনেক স্থানে এ 
গন্ধা'দি ইন্দছিয়ার্গ গুলিই রূপ, রন, গন্ধ ম্পূর্শ ও শব্দ, এই ক্রমে এবং এ সনস্ত নামে কথিত হইয়াছে | 
এ রূপাদি বিষরগুগিতে যে ঘনযে মিথা। সংকল্প বা মৌহবিশেষ জন্মে, তখন উহার! এ সংকল্লান্থদ!রে 
বিষয়বিশোষ রাঁগ, দ্বেব ও দোহ উৎপন্ন করে) মুযুক্ গেই রূপাদি বিষয়ঘমূৃহকেই সর্বণাগ্রে প্রদং- 
থ্যান করিবেন অর্গাৎ রাগাদি দৌধজনক বদিয়া প্রথমে এ সমস্ত বিষয়েরই তব্ব সাক্ষাৎ করিবেন । 
তাতপর্ধ্যঈকাকার ইহার ধুক্তি ব্যাখ্য| করিরাছেন যে, মনাধিজাত তন্বনাক্ষাৎকাররূপ বে প্রনংখ্যান, 
তাহা রূপাদি বিষদেই স্ুকর, এ জন্য প্রাথমিক সাধকের এ রূপাদি বিষরের তন্তবণাক্ষৎকারেই সর্বাগ্রে 
প্রবত্ব কর্তৃব্য। ভাষাকার উদ্ভ ঘুক্ত অন্ুগারে রূপাদি বিষয়ের তত্বপাক্ষার্কারেরই প্রথম কর্তধ্যতা 
প্রকাশ করিয়া, পরে বণিয়াছেন থে, রূপার্দি বিবয়ের তন্বনাখনৎকারজন্য এ রূপাদি বিষয়ে মিথ্য। 
ংকল্প বা মোহবি,শধ নিবুন হয় । তাহার পরে আত্মাতে শরীরাদির প্রনংখ্যান কর্তব্য । তজ্জন্ত 
আত্মবি য় অহঙ্কার নিলু হয়। আম্মাতে শরীরাদির প্রপংখ্যান কি? এতছৃত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়া- 
ছেন যে,--“এই শরীরাদি আত্মা নহে” এইরূপে থে ব্যতিরেক দর্শন, অর্থাৎ আত্ম। ও শরীরাদির 
ভেদসাক্ষা্কার, উহ্াই আগ্মাতে শরীরাদির গ্রদংখ্ান। উহাই মযোক্ষজনক তন্বজ্ঞান। 
শরীরাদি পদার্গে আত্মার ভেদ দর্শনই উপনিষদুক্ত আত্মদর্শন, ইহাই উন্দোতকর প্রভৃতি 
হ্টাক়াচার্ধ্যগণের পিদ্ধাস্ত। কলকথা, শপীরাদি ছুঃখপর্য্যস্ত দোষনিমিন্ত বে সমস্ত প্রমেয়ের তন্বজ্ঞনের 
কর্তব্ত। প্রথম শ্রন্ধে শুচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রূপাদি বিষয়ের তন্ব্ঞানই প্রথম কর্তব্য । তাহার 
পরে শরীরাদি ও আত্মার তন্বজ্ঞান কর্তব্য । তন্বজ্ঞানের এই ক্রম প্রদর্শনের জন্যই মহর্ষি এই 
ঘিতীয় সত্রটি বলিয়াছেন, ইহাই ভাষ্যকার প্রভৃতির তাঁৎপর্ঘ্য। 
ভাষ্যকার এই হ্ত্রে “নংকল্প” শব্দের দ্বার! যে মিথ্য। সংকন্স গ্রহণ করিয়াছেন, উহা তাহার 
মতে মোহবিশেষ, ইহা পূর্বে তিনি স্পষ্ট বদিয়াছেন (চতুর্থ খণ্ড, ১১শ পুষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )। উত্ত 
বিষয়ে ভাষ্যকার 9 খাঠিককারের মতভেদ ৪ বাঁচম্পতি গিশ্ের সদাধানও চতুর্থ খণ্ডে লিখিত 
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হইয়াছে ( চতুর্থ খণ্ড, ৩২৭-_২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু বার্তিককার পূর্বে অনুভূত বিষয়ের 
প্রীর্নাকে “সংকল্প” বলিলেও এখানে তিনিও এই ্ত্রোক্ত সংকল্পকে নোহবিশেষই বলিয়াছেন। 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে লিখিয়াছেন,_-“সংকল্পঃ সমীচীনত্বেন ভাবনং, তদ্বিষয়ীকৃতা রূপাদয়ে 
দোষস্ত রাগাদেনিমিন্তং"। অর্থাৎথ সম্যক কল্পনা ব| সমীচীন বপিয়। ঘে ভাবনা, উহাই এখানে 
সুত্রোক্ত “সংকল্প” | রূপাদি বিষরগুলি খরূপ ভাবনার বিষয় হইলে তখন উহার! রাগাদিদোষ 
উৎপন্ন করে। এখানে বুন্তকারের ব্যাখ্যাত এঁ সংকল্প পনার্ধও যে মোহবিশেষ, এ বিষিয়ে সন্দেহ 
নাই। ভগবদ্গীতার “সংকণ্নপ্রভবান্‌ কামান্‌” (৬২৪) ইত্যাদি শ্লোকেও “সংকল্প” শব্ধ এ অর্থে 
প্রযুক্ত হইয়াছে! ভাষ্যকার শঙ্কর ও টাকাকার শীধর স্বামী প্রভৃতি উহা! ব্যক্ত না করিলেও 
আনন্দগিরি উহা ব্যক্ত করিয়া বণিয়াছেন,--ণসংকল্পঃ শোঁভনাধ্যাসঃ” | যাহা শোভন নহে, 
তাহাকে শোভন বলিয়া যে ভ্রম, তাহাকে বলে শোভনাধ্যাস। টীকাকার মধুস্থদন সরস্বতী 
&ঁ স্থলে সুব্ক্ত করিয়া লিখিয়াছেন,__“সঙ্কল্প ইব সংকল্পো দৃষ্টেঘপি বিষয়েযু শোভনত্বাদি- 
দর্শনেন শোভনাধ্যানঃ” | সুতরাং তাহার মতেও ভগব্দগাতার এ শ্রোকোক্ত “সংকল্প” 
বে মোহবিশেষ বা ভ্রনজ্ঞানবিশেষ, এ বিষয়েও সংশর নাই। কিন্ত টীকাকার নীলকণ্ঠ প্র স্থলে 
লিখিয়াছেন, “সংকল্প ইদং মে ভূয়াদিতি চেতোবৃত্তিঃ” ৷ তীহার মতে "ইহা আমার হউক,” 
এইরূপ আকাজ্জাম্মক চিত্তবৃত্তিবিশেবই সংকল্প । বস্ততঃ সংকল্প শব্দের এ অর্থই স্থুপ্রসিদ্ধ ৷ 
তগবদ্গীতার এ ষ্ঠ অধ্যায়ের টি ও চতুর্ণ শ্লেকে এ সুপ্রপিদ্ধ অর্থেই সংকল্প শব্দের প্রয়োগ 
হইয়াছে। কিন্ত পরে ২৪শ শ্লেরকে “সংকমপ্রভবান্‌ কামান্” এই স্থলে মোহবিশেব অর্থে ই সংক 
শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই বহুলম্মত। কারণ, মোহ্বিশেষ হইতেই কামের উৎপত্তি ক 
থাকে। এখানেও ভব্যকার প্রভৃতি নকল্ই সুত্রকারোক্ত রাগাদির জনক সংকল্পকে মোহ্‌- 
বিশেষই বলিয়াছেন। ভাধ্কার এখানে “মিথযা” শব্দের প্রয়োগ করিয়। সুত্রোক্ত “সংকল্প” 
শব্দের ই অর্থবিশেষ ব্যক্ত করিরাছেন। খাত্তিককার৪ এখানে উহাই ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন 
যে, “এই সমস্ত রূপাি আমারই” এইরূপে অপাধারণভাবে প্রতীতির জনক খে নিশ্চয় অর্থাৎ এরূপ 
ভ্রমবিশেষ, তাহাই রূপাদদি বিষয়ের মিথ্য। সংকল্প । সুতরাং “এই সমস্ত আমারই নহে, উহ। তম্কর, 
আগ ও জ্ঞাতিবর্গপাধারণ” এইরূপে মাধারণ বলিয়া এ নবপাদি বিষয়ের প্রসংখ্যান করিতে হইবে । 
উহার দ্বারাই বূপাদিবিষন্নক পূর্বোক্ত দিথা৷ সংকল্প ব! মোহবিশেষের নিবৃত্তি হয়। 
ভাষ্কার সর্ধণেষে বলিয়াছেন যে, আম্মতন্পাক্ষাৎকারের ফলে আত্মবিষয়ক সর্বপ্রকার 
অহঙ্কার নিবুত্তি হইলে, তখন তিনি আত্মাতে ও বাহিরে অনাসক্তচিত্তে বিচরণ করত মুক্ত বলিয়া 
কথিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ মুক্তির জন্য তখন তাহার আর কিছুই কর্তব্য থাকে না। এগ 
ব্যক্তকেই জীবন্ত বলা হইয়াছে। বস্ততঃ ভগবদগীতায় ভগবান্‌ নিজেই বলিয়াছেন,__“যতেক্জিয়- 
মনোবুদ্ধিমু্নিমেক্ষপরায়ণঃ। বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো বঃ সদা মুক্ত এব সঃ” (৫1২৮)। 
টাকাকার পুজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন,-_“ন সদ জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ।” অর্থাৎ 
এরূপ ব্যক্তি জীবিত থাকিয়া9 মুক্তই। বার্িককাঁর উদ্দ্যোতকরও এখানে সর্বশেষে “জীবন্ে- 
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বহি বিদ্বান্‌ সংহ্ায়াসাভ্যাং মুচ্যতে” এই শাস্ত্রবাক্য বা শান্ত্মূলক প্রাচীন বাক্য উদ্ধৃত করিরা উক্ত 
সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় হ্ত্রের অবতারণার পুর্বে যুক্তির 
দ্বারা উক্ত সিদ্ধাস্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, মুক্তি দ্িবিধ, পরা ও অপরা। তন্বসাক্ষাৎকারের 
অনস্তরই কাহারও পরা মুক্তি অর্থাৎ বিদেহমুক্তি হয় না। কারণ, তাহা হইলে সেই তত্বদর্শী 
ব্ক্তি তাহার পরিদৃষ্ট তত্বের উপদেশ করিয়া! বাইতে পারেন না । অতন্বদর্শী ব্যক্তির উপদেশ: 
শাস্ত্র হইতে পারে না - তন্ব্রশীর উপদেশই শাস্ত্র। সুতরাং ইহা শ্বীকার্ধ্য যে, তত্বদর্শী ব্যক্তিরাই 
জীবিত থাকিয়! শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন। তব্বসাক্ষাৎকার মুক্তির চরম কারণ। সুতরাং তাহারাও 
তত্বসাক্ষাৎকারের পরে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। উহা অপরা মুক্তি, এ অপর! মুক্তির নামই 
জীবনমুক্তি। উদ্দ্যোতকর ইহা সমর্থন করিতে সেখানেও শেষে “জীবন্নেবহি বিদ্বান” ইত্যাদি বাক্য 
উদ্ধৃত করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ৭৫-_-৭৬ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )। সাংখ্যদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষেও 
“জীবনুক্শ্চ” (৭৮) এই হুত্রের পরে ৫ সত্রের বারা জীবন্থাক্তের অস্তিত্ব নমধিত হইফাছে। তন্মধ্যে 
প্রথমে “উপদেশ্তোপদেষ্টত্বাৎ তৎগিদ্ধিঃ* (৭৯) এবং “ইতরথাহন্ধপরম্পরা” (৮১) এই স্ত্রের দ্বারা 
জীবনুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ প্রকুত তন্বের উপদেষ্ট। হইতে পারেন নাঃ সুতরাং তত্বদর্শী 
জীবনুক্তের অস্তিত্ব স্বীকাধ্য, এই বুক্তই গ্রদশিত হইয়াছে। এবং “শ্ুতিশ্চ” ৮০) এই স্ৃত্রের দ্বারা 
পূর্বোক্ত ঘুক্তি বা অনুমানগ্রমাণের স্তায় শ্রুতিতেও যে, জীবনুক্তের অস্তত্ববিষয়ে প্রমাণ আছে, 
ইহা কথিত হইয়ছে। তন্বসান্মাৎ্কার হইলে তজ্জন্য বন্মক্ষয় হওয়ায় আর শরীরধাব্ূণ বা জীবন 
রক্ষা কিরপে হইবে? এতছুস্তরে শেষে “চক্রত্রমণবন্ধৃতশরীর2” (৬২) এই স্থত্রের দ্বারা কথিত 
হইয়াছে যে, যেমন কুন্তকারের কর্মমনিবৃত্তি হইলেও পুর্বরুত কর্মুজন্ত বেগবণতঃ কিয়ৎকাঁল 
পর্যন্ত স্বয়ংই চক্র ভ্রমণ করে, তব্দূপ তত্রসাক্ষাৎকারের পরে সঞ্চিত কর্মন্গরধ হইলেও এবং অন্য 
শুভাগ্ুভ কর্ম উত্পন্ন না হইদেও প্রারন্ধ কর্মুজগ্য কিছু কাল পর্য্যন্ত শরীর ধারণ ব! জীবন রক্ষা 
হয়। পরে “সংস্কারলেশতত্তৎসিদ্ধিঃ” (৩) এই সুত্রের দ্বার! কথিত হইয়াছে যে, তন্বদর্ণী 
জীবনুক্ত ব/ক্তিদিগেরও অল্লাবশিষ্ট বিষয়সংস্কার থাকে, উহা! তীহাদিগের শরীর ধারণের হেতু । 
কেহ কেহ এ “সংস্কার” শব্দের দ্বারা অবি্যাসংস্কার বুঝিয়া জীবন্ত বাক্তিদিগেরও অধিদ্যা- 

ংস্কারের লেশ থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অন্তান্ত কোন কোন গ্রস্থেও উক্ত 
মতাত্তরের উল্লেখ দেখা বায়। কিন্তু সাংখ্যাচা্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু উক্ত মত খণ্ডন করিয়া! গিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন যে, অবিদা কেবল জন্মাদিরূপ কর্মবিপাকারস্তেই কারণ। যোঁগদর্শনভাষ্যে 
ব্যাসদেবও এঁরূপই বলিয়া গিয়াছেন। প্রারব কর্মফল ভোগে অবিদ্যাসংস্কারের কোন আবশ্তকত৷ 
নাই। মুঢ় জীবের যে কর্শফণভোগ, তাহাই অবিদ্যাসংক্কারসাপেক্ষ। তন্রদ্শী জীবনুক্ত 
ব্ক্তিদিগের উত্কট বাগাদি না থাকার তাহাদিগের স্ুথছুখভোগ প্রকৃত ভোগ নহে; 
| কিন্তু উহা ভোগাভাস।  পরন্ধ তরদর্শী জীবনুক্ত ব্যক্তিদিগেরও অবিদ্যাসংস্কারের জেশ 
: থাকিলে তীহাদিগেরও কন্মজ্ত ধন্মীধর্দের উৎপত্তি হইবে। স্বৃতরাং তীহার্দিগকে মুক্ত বলা যাইতে 
পারে না। পরন্ত তছাদিগেরও অবিদ্যা থাকিলে তাহাদিগের তন্বোপদেশ যথার্থ উপদেশ হইতে পারে 
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না। সুতরাং অন্ধপরম্পরাপত্তি-দোষ অনিবার্ধ্য। বিজ্ঞানভিক্ষু শেষ কথা বনিয়াছেন যে, জীবন্ুক্ত- 
দিগের অবিদ্যানংস্কারের লেশ স্বীকারে কিছুমাত্র প্রয়োজন ও প্রমাণ নাই । কিন্ত তাহাদিগের বিষয়- 
স্কারলেশ অন্য স্থীকার্ধয। উহাই তাহাদিগের শরীর ধারণের হেতু । পূর্বোক্ত সাংখ্যস্ত্রে 
ংস্কারলেশ” শবের দ্বারা এ বিষসংস্কারলেশই কথিত হইয়াছে বিজ্ঞানভিক্ষ তীহার ত্রহ্গ- 
মীমাংসাভাষ্যে উক্ত মত বিশনরূপে সমর্থন করিয়াছেন । মূলকথা, জীবন্মুক্তি শাস্ত্র ও বুক্তিসিদ্ধ। 
সাংখাদর্শনের ন্যায় যোগদর্শনেও শেষে “ততঃ ক্লেশকন্মননিবৃত্তি* €81৩০। এই হুতের দ্বারা জীব- 
দুক্তি স্থচিত হইয়াছে । ভায্যকার ব্যাসদেব সেখানে “ক্লেখকশ্মনিবৃন্তৌ জীবনে বিদ্বান্‌ বিমুক্তে। 
ভবতি” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা জীবনুক্তি সমন করিয়াছেন । “জীবনুক্তিবিবেক” গ্রাস্থ বিদ্যারণ্য 
মুনি কঠোপনিষদের “বিমুত্তশ্চ বিমু5/ত” এই তিবাক্য এবং বুহদারণ)ক উপনিষদের “যদ সব্যে 
প্রমৃচ্যস্তে কাম যেহন্ত হৃদি স্থিতাঃ। অথ মভ)ইমুতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমগ।তে” ॥ এই অভিবাক্য এবং 
বাশিষ্ঠ রামায়ণের অনেক কুন জীবনুক্তিবিষর়ে প্রমাণরূপে উদ্ধত কারের | (জীবনুক্তিবিবেক, 
আনন্দীশ্রম দংস্করণ, ১৬২--১৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। দত্তাত্রেয়প্রান্ত “জীবনুক্তিগীভা” প্রভৃতি আরও 
নানা শাস্্গ্র-স্থ জীবনুক্তের স্বরূপ!দি নর্ণিত হইঘান্ছ । 
বন্ততঃ ছান্দোগ্য উপনিষদর “তন্ত তাবদেব চিরং যাব বিমোক্ষোইথ সম্পত্ান্ত” (৬1১৪২) 
এই আতিবাক্যের দ্বারা তব্বদর্ণী ব্যক্তির যে মুক্তির জন্য আর কোন বর্ডৃব্য থাকে না, কেবল প্রারন্ধ- 
কর্মমভোগের জন্যই তিনি কিছুকাণ জীবিত থাবেন, এই দিদ্ধান্ত কথিত হইগাছে। এ শ্রৌত দিদ্ধাস্ত 
ব্ক্ত করিবার জন্য বেদান্তদর্শনের চত্ুর্গ অধারের প্রথম পাদের সর্বশেষে ভোগেন ত্বিতরে 
ক্ষপয়িত্বাহথ সম্পদ্যাতে” (১৯শ) এই স্ুত্রের দ্বার তন্ব্দ” "ব্যক্তি ভোগদ্বারা প্রার্্ধ পুণ্য ও পাপরুপ 
কর্ম ক্ষ করিয়া মুক্ত হন, ইহা কথিত হইছে । উহার পুর্বে “অনার কার্স্যে এব তু পুর্বে তদবধেঃ” 
(১৫শ) এই শ্বত্রের দ্বারাও এ শৌত নিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা হইগাছে। তাৎপর্য এই যে, পুণ্য ও পাপরূপ 
কর্ম (ছবধ---(১) সঞ্চিত ও (২) প্রারন্ধ। বে কর্মের কার্ষেযর অর্থাৎ ফলের আর্ম্ত হয় নাই, 
তাহীর নাম সঞ্চিত কর্ম | পুচ্্দান্ত বেদান্তন্ত্রে “অনারন্ধকার্ষে)” এই দিবচনান্ত পদের দ্বারা 
সঞ্চিত পুণ্য ও পাপরপ দ্বিবিধ কর্ণ প্রকাশিত হইরাছে | তাই শঙ্করাচার্য্য প্রতি “অনারন্ধ কার্য)” 
এই শবের দ্বারা এ দ্বিবিধ সঞ্চিত কন্মাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। আর থে কর্খের কার্য্যের অর্থাৎ 
ফলের আন্ত হইয়াছে অর্থাৎ থে কর্মদ্ধারা সেই জন্মলাভ ঝ। শরীরারন্ত হইয়াছে, তাহার নাম প্রারন্ধ- 
কর্ম। পুর্বোক্ত বেদাস্তনুত্রানুমারে শঙ্করাচাধ্য নি এ কর্দকে বলিরাছেন--“আরব্বকার্য)”। 
পূর্বোক্ত “ভোগেন ত্বিভরে” ইত্যাদি শেষ ত্র "ইতরে” এই দ্বিবচনাস্ত প্র দ্বারা এ আরবকার্য] 
পুণ্য ও পাপরূপ বিবিধ প্রারন্ধ বন্মুই গৃহীত হইছে । বাছ। পুর্কোন্ত 'অনবন্ধকার্ধ্য মঞ্চত কর্মের 
ইতর, তাহাই আরব্ধকার্ম) প্রার্রূ কর্ম । উঠার মধ্যে পুর্দ পুষ্প জন্মা গরনর্চি৩ এবং ইহঙ্গন্সে ও তত্ব- 
জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বপর্ধ্যন্ত সঞ্চিত পুণ্য ও পাপরূপ কন্মুই বেদান্তছতোক্ত “অনরবকার্য)” সঞ্চত কর্ম । 
তত্বসাক্ষাৎকাররূপ চরম তন্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তখনই এ সমস্ত সর্ক্ণত বর্মন বিনষ্ট হইরা যার। 
বেদাস্তদর্শনে এই দিদ্ধান্ত সমথিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতায়্ শ্রীভগবান্ও এ তাৎপর্য্যেই বলিয়াছেনঃ 
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ণ্জ্ঞানাগ্িঃ সর্বকর্মাণি ভম্মসাৎ কুরুতে তথা” (৪1১৮ )।1 কিন্ত পূর্বোন্ত আরব্ধ-কার্ধয পুণ্য ও 
পাপরূপ প্রারন্ধকর্ম ভোগমাত্রনাশ্ত । ভোগ ব্যতীত কোন কালেই উহার ক্ষয় হয় না। তাই এ 
প্রার্ধ কর্্নকেই গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন,_-”নাভুক্তং ক্ষীয্পতে কর্ম্দ কল্নকোটিশতৈরপি”। 
বেদাস্তদর্শনে পূর্বোক্ত “ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে” এই স্থত্রের দ্বারা তত্বসাক্ষা্কার 
হইলেও ভোগের দ্বারা সঞ্চিত কর্ম হইতে “ইতর” প্রারব্কর্ম ক্ষয় করিতে হইবে, তাহার পরে দেহ- 
পাঁত হইলে বিদেহমুক্তি বা পরামুক্তি লাভ হইবে, এই দিদ্ধাস্ত স্ব্যক্ত হইয়াছে। “তন্ত তাবদেব 
চিরং যাঁবন বিমোক্ষ্যেথ সম্পৎস্তে” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উক্ত সিদ্ধান্তের মূল। খাঁহারা শীপ্রই প্রারন্ধ 
কর্মাক্ষয় করিয়া বিদেহমুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তীহারা যোগবলে কায়ব্যুহ নির্মাণ করিয়া 
অল্প সময়ের মধ্যেই ভোগদ্ব।রা সমস্ত প্রারন্ধ কর্মক্ষয় করেন, ইহাও শান্তর সিদ্ধাস্ত। ভাষ্যকার বাৎস্তারনও 
অন্য প্রসঙ্গে এ দিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ২২৯ পৃষ্ট। দষটব্য )। এইরূপ শান্তে 
পক্রিয়মাণ,” “সঞ্চিত” ও “প্রারন্ধ” এই ত্রিবিধ কর্মমবিভাগও দেখা যান্ন। দেবীভাগবতে এ ত্রিবিধ 
কর্ধের পরিচয়াদি বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে । বর্তমান কন্মনকে পক্রিয়মীণ” কর্ম এবং অনেক- 
জন্মক্ৃত পুরাতন কর্্নকে সঞ্চিত কর এবং এ সঞ্চিত কর্মমনমূহের মধ্যেই দেহারস্ত কালে কাল- 
প্রেরিত হইয়। দেহারন্তক কতকগুলি কর্মবিশেষকে প্রারন্ধ কর্ম বলা হইয়াছে ( দেবীভাগবত, 
৬১০1৯, ১২1৭1২১1২২৪ দ্রষ্টবা)। ফলকথ| যে কর্মন্বার! জীবের সেই জন্ম বা দেহবিশেষের শ্যি 
হইয়াছে, উহ প্রারব্কণ্ম্ন এবং উহা! ভোগমাত্রনাশ্ ৷ তন্বজ্ঞানী ব্যক্তিও উহা! ভোগ করিবার জন্ 
দেহ ধারণ করিয়া! থাকেন , কারণ, ভোগ ব্যতীত কিছুতেই উহার ক্ষ হয় না, ইহাই প্রাচীন দিদ্ধাস্ত। 

কিন্ত বিদারণ্য মুনি “জীবনুক্তিবিবেক” গ্রন্থে (আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ১৩১ পৃষ্ঠায় ) চরমকল্পে 
প্রারব্'কম্ম্ম হইতেও যোগাভ্যাসের প্রাবণ্য স্বীকার করিয়াছেন। তিনি উহা সমর্থন করিতে সেখানে 
বলিয়াছেন বে, যোগাভ্যাসের প্রাব্লাবশতঃই উদ্দালক, বীতহব্য প্রভৃতি যোগীদিগের যোঁগপ্রভাবে 
সেচ্ছায় দেহত্যাগ উপপন্ন হয্ন। পরে তিনি যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের অনেক বচন উদ্ধৃত করিনা 
তন্বরাও উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিনাছেন | বশিষ্টদেব প্রীরামচজ্দ্রকে বলিয়া ছিলেন,--"এই সংসারে 
সকলেই সম্যক্‌ অন্ুঠি ত শাস্ববিহিত কর্শবস পুরুষকারের হ্বারা সমস্তই লাভ করিতে পারে”১। 
যোগবাশিষ্ঠের মুমুক্ষ প্রকরণে দৈববাদীর নিন্দ। ও শীস্ত্রবহিত পুরুষকারের সর্বসাধকত্ব বিশেষরূপে 
ঘোেত হইয়াছে । কিন্তু শীস্তরবিরুদ্ধ পুরুষকার বে, অনর্থের কারণ, ইহাও কথিত হইয়াছে। 
বিদ্যারণ্য মুনি তাহার “পঞ্চণী” গ্রন্থে “তৃন্তিদীপে দৈবের প্রাধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন,--- 
“অবশ্থস্তাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্ধদি। তদ! ছুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্‌ ন্রামধুধিষ্টিরাঃ1” কিন্ত 
জীবন্মুক্তিবিবেক গ্রন্থে পরে যোগবাশিষ্ঠ রামারণের বচন দ্বার। বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিয়াছেন । 
তিনি তাহার “অনুভূতি প্রকাশ” গ্রস্থেও প্রারবূকম্ম ও জীবন্মুক্তি বিষয়ে আরও বহু বহু কথ 
বলিয়াছেন। “জীবনুক্তিবিবেকে”্র বহুবিজ্ঞ টীকাকার নান! প্রমাণ ও বিস্তৃত বিচারের ছার! 





১। সর্ববমেবেবহি সদ! সংসারে রঘুনন্দন। 
সম.ক্প্রযুক্তাৎ দর্ব্বেদ পৌরুথাৎ লনধাপ্যতে --যোগধ! শিষ্ঠ-মুমুক্ষ প্রকরণ, চতুর্থ দর্গ। 


৩৪ ্যায়দর্শশ (৪০, ২আও 


বিরোধ ভঞ্জনপূর্ববক তাহার চরম দিঙ্কান্ত সমর্থন করিয়াছেন। অন্ুণন্ধিৎস্ পাঠক এ সমস্ত গ্রস্থ 
পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে সমস্ত কথ জানিতে পারিবেন। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্তে বক্তব্য এই যে, যদি 
যোগপ্রভাবে ভোগ ব্যতীতও প্রারন্ধ কর্মক্ষস্ন হয়, তাহ। হইলে প্নাভূক্তং ক্ষীয়তে কণ্ম কল্পকোটি- 
শতৈরপি” ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য এবং “ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা” ইত্যাদি ব্রহ্মস্ত্র ও ভগবান্‌ শঙ্করা- 
চার্ষোর ব্যাখ্যার কিরূপে সামগ্তস্ত হইবে, ইহা চিস্ত/ করা আবগ্তক। পরন্ত যদি ভোগ ব্যতীতও 
যোগপ্রভাবেই সমস্ত প্রারন্-কর্মের ক্ষয় হয়, তাহা হইলে তন্বদাক্ষাৎকার করিয়াও যোগীর কায়- 
ব্যহনিন্নাণের প্রয়োজন কি? এবং যোগদর্শনে উহার উল্লেখ আছে কেন? ইহাও চিন্তা করা 
আবশ্তক। যোগপ্রভাবে যোগীর যে কায়বৃহ নির্মাণ সামর্থ জন্মে এবং ইচ্ছ! হইলে তিনি অতি 
শীঘ্রই সমস্ত প্রারন্ধকম্্ম ভোগের জন্য কায়ব্যহ নির্াণ করেন, ইহা ত যোগশাস্তানুদারে সকলেরই 
দ্বীকার্ধ্য। তাহ! হইলে উদ্দালক ও বীতহব্য প্রভৃতি বে সনস্ত যোগী শ্বেচ্ছার দেহত্যাগ করিয়াছি- 
লেন, তীহারাও নানা স্থানে অতি শীঘ্রই কায়ব্যহ নির্মাণপুর্বক ভোগ দ্বারাই সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম ক্ষর 
করিয়াছিলেন, ইহাও ত অবশ্তঠ বলা যাইতে পারে। তাহার! যে তাহাই করেন নাই, ইহা! নির্ণয় 
করিবার কি প্রমাণ আছে? এইবপ সর্ধত্রই ভোগদ্বারাই প্রারব কর্্মবিশেষের ক্ষয় স্বীকার করিলে 
কোন অন্থুপপন্তি হয় ন|| নচেৎ পনাদুক্তং ক্ষীরতে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি 1” “অবশ্ঠমেব 
ভোক্তব্যং কৃতং কর্ণ শুভাশুভং।” ইত্যাদি শাস্ত্রবসনের কিরূপে উপপন্তি হইবে? কেহ 
কেহ উক্ত স্থতিকে শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিগ্ন উহার প্রামাণ্যই নাই, এইরূপ বিচারেরও অবতারণ! 
করিয়াছেন। কারণ, “ক্ষীরন্তে চাস্ত কর্ম্মানি” এই (মুণ্ডক )-শ্ুতিবাক্যের দ্বারা তন্বজ্ঞান 
সর্বকর্মেরই নাশক, ইহাই বুঝা ঘাগ্। সুতরাং উহার বিরুদ্ধ কোন স্থতি প্রমাণ হইতে 
পারে ন৷); এইরূপ কথ! বলা ধাইতে পারে । কিন্তু “তস্ত তাদের চিরং” ইত্যাবি (ছান্দোগ্য )- 
শ্রুতি-বাক্যের সহিত সমন্বরে উক্ত শ্রুতিঝাক্যেও “কর্ন” শব্দের দ্বার! প্রারন্ধ ভিন্ন সমস্ত 
কর্মহ বিবক্ষিত বুঝিলে উক্ত শ্রুতির সহিত উক্ত স্মৃতির কোন বিরোধ নাই। পূর্বোক্ত 
“ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপতিত্বা” ইত্যাদি বেদাত্তস্ত্রের দ্বারাও উক্তরূপ শত সিদ্ধান্তই ব্যক্ত 
হইয়াছে। ভগবদ্গীতার জ্ঞ'নাগ্নিঃ সর্দ্বকর্াণি” (81৩৮) এই শ্লোকে ভাষ্যকার 
শঙ্কর ও শ্রীধর স্থানী প্রস্থতি টীকাকারগণ৪ দর্ত্বকর্ম বলিতে প্রারন্ধ ভিন্ন সমস্ত কর্্ৃই 
ব্যাথ্যা করিয়াছেন। কিন্তু “তন্চিন্তামণি*কার গঙ্েশ উপাধ্যা় “ঈশ্বরানুমানচিস্তামণি”র 
শেষে উক্ত বিষয়ে অনেক বিচার করিয়া, সর্বশেষে তন্জ্ঞানকে সর্ক কর্মনাশক বলিয়ই দিদ্ধাস্ত 
করিয়াছেন*। তাহার মতে ভোগ তত্বজ্ঞনেরই ব্যাপার। অর্থাৎ তবজ্ঞানই ভোগ উৎপন্ন 
করিয়া তদ্ঘারা অবশিষ্ট প্রারবধ কর্মের নাশক হয়। সুতরাং “ক্ষীগন্তে চাস্ত কর্মাণি” 
এই শ্রুতিবাক্য ও ভগবদ্গীতার “জ্ঞনাগ্রিঃ সর্দবকর্্াণি” এই বাক্যে “কর্ন” শবের 
অর্থসংকোচ করা অনাবশ্ঠক । কিন্তু তাহার উক্ত মত পূর্বোক্ত “ভোগেন ত্বিতরে” ইত্যাদি বেদাস্ত- 





পাপা আপ ১ পর আস প্র 


১। উচাতে বর্ণে ভে গনগ্ঠত্েহপ জনসা কর্থনাশকত্বং। ভেগস তত্বজঞনব্যাপ।রত্ব,ৎ।_“ঈশ্বরানুম।নচস্ত।- 
মণি”র শেষ। 


২য় হুশ], বাতস্ায়নভাষ্য ৩৫ 


সুত্রবিরুদ্ধ হয় কি ন উক্ত স্তরে "তু" শবের দ্বারা ভোগই প্রারৰ কর্মের নাশক, তন্বজ্ঞান 
উহার নাণক নহে, ইহাই সুচিত হইয়াছে কি না, ইহা! স্ধীগণ প্রণিধানপূর্ববক চিন্তা করিবেন । 

অবশ্ঠ যোগব|শিষ্ট রামায়ণের মুমুক্ষপ্রকরণে (৫৬1৭৮ সর্গে) ইহজন্মে ক্রিয়মাণ কর্দ 
প্রবল হইলে উহা! প্রান্তন কর্্নকে নিবৃন্ত করিতে পরে, এঁহিক শান্ত্ীয় পুরুষকারের দ্বার! 
প্রাক্তন দৈবকে নিবৃত্ত করিয়া, ইহলোকে ও পরলোকে পূর্ণকাম হওয়া যায়, এই দিদ্ধাস্ত কথিত 
হইয়াছে । কিন্ত গ্রারন কর্ম তিন্ন গ্রাক্তন অন্তান্ দৈবই শাস্ত্রীয় পুরুষকারের দ্বারা নিবৃত্ত হয়, 
ইহাই দেখানে তাৎপর্ব্য বুঝিলে কোন শান্ত্রবিরেধের সন্তাবনা থাকে না। “ভোগেন ত্বিতরে 
ষপরিত্বা” ইত্যাদি বেদাস্ত্থত্রান্থদারে ভগবান্‌ শঙ্করাার্ধ্য যে শ্রোত দিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করিয়া 
গিয়াছেন, তাহার সহিতও বিরোধের কোন আশঙ্কা থাকে না। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বোগবাশিষ্ঠ 
রামায়ণের কোন বচন উদ্ভূত করিয়া উক্ত মতের বিচার বা সমর্থন না করিলেও তাহার 
সম্প্রদায়রক্ষক বিদ্যারণ্য মুনি কেন তাহ। করিয়াছেন, ইহাঁও চিন্তনীয়। পরম্থ শীন্ত্রবিহিত এঁহিক 
পুরুষকারের দ্বার সমস্ত গ্রাক্তন কর্মেরই নিবৃত্তি হইতে পারে, ইহাই যোগবাশিষ্টের সিদ্ধান্ত হইলে 
এ শাস্ত্রী কর্মমবিশেষ ইহগন্মেই সমস্ত প্রারব কর্মের ভোগ সম্পাদন করিয়াই স্থলবিশেষে উহার 
বিনাশ সাধন করে, ইহাও তৎপর্য) বুঝ যাইতে পারে। অর্থাৎ এ সমস্ত কর্মাবিশেষ ইহ জম্মেই 
সমস্ত প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ জন্মাইয়! পরম্পরা সমস্ত প্রারন্ধ নাশের কারণ হনব | আর যোগ- 
বাঁশিষ্টে বে, দৈববাদীর নিন্দা ও শাস্ত্রীয় পুকুষকারের প্রাধান্ট থোষিত হইয়াছে, তাহাতে দৈবমাত্রবাদী 
অকর্ণ। ব্যক্তিদিগের কর্মে প্রবর্তনই ভী'দস্ত বুঝ যায়। কারণ, পূর্বতন দেহোৎপন্ন দৈব না থাকিলেও 
কেবল শাস্ত্রী গুরুষকারের দ্বারাই ইহকালে সর্ধসিদ্ধি হয়, ইহা আর্য দিদ্ধান্ত হইতে পারে না। 
উত্ত বিষয়ে মহষি যাজ্ঞবন্ধ্য থে বেদমূলক প্রকৃত দিদ্ধান্ত বণিয়া গিয়াছেন, উহার বিরুদ্ধ কোন 
সিদ্ধান্ত আর্ষ সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করা যার না। পরস্ত যোগবাশিষ্ঠে যে শাস্ত্রীয় পুরুষকারের 
সব্বনাধকত্ব ঘোধিত হইয়াছে, এবং প্রতিকূল দৈবধ্বংসের জন্ত শাস্ত্রে যে নানাবিধ কর্মের উপদেশ 
হইরাছে, এ সমস্ত কর্ম ব| ্রহিক পুরুবকাঁরও কি দৈব ব্যতীত হইতে পারে? এবং সকলেই কি 
বিশ্বামিত্র সাবিত্রী প্রভৃতির ন্যায় উতৎ্কট তপন্ত। করিতে পারে? প্রবল দৈবের প্রেরণ। ব্যতীত এ 
সমস্ত কর্মে কাহারও প্রনৃত্তিই জন্মে না। অনাদি সংপারে সকল জীবই দৈবের প্রেরণাবশতঃই 
পুরুষকার করিতেছে, ইহ! পরম সত্য। শাস্ত্রীয় পুরুষকারও অপর দৈবকে অপেক্ষা করে। সুতরাং 
এই ভাবে দৈবের প্রাধান্তও মধিত হয়। ফলকথা, সমস্ত কর্মমদিদ্ধিতেই পুরুষকারের স্তায় 
দৈবও নিতান্ত আবশ্ঠক। তাই মহষি যাজ্বন্ধ্য তুল্য ভাবেই বলিক্সা। গিয়াছেন,_-“দৈবে পুরুষকারে চ 
কর্মসিদ্ধির্্যবস্থিতা।”১ তাঁতের কবিও ভারতীয় শান্তরসিত্বাস্তানুমারে যথার্থ ই বলিয়া গিয়াছেন, 
-_*প্রতিকূলতা মুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুদাধনতা”। 


১। দৈবে পুরুষকারে চ কর্ম সন্ধিবাবস্থিতা। 
তআ দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্ববদেহিকং ॥ 


৩৬ হ্যায়দর্শন [৪০, ২আ০ 


মূল কথা, .তত্বজ্ঞানী বাক্তি প্রারন্ধ কর্ম ভোগের জন্ত যে কিছুকাল জীবনধারণ করেন এবং 
ভোগ ব্যতীত যে কাহারই প্রারন্ধ কর্মক্ষয় হয় না, ইহাই বহুদম্ত প্রাচীন সিদ্ধাস্ত। অবশ্ত গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবাচার্ধ্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ নহাশয় বৈষ্ুবদিদ্ধাস্তান্ুদারে গোবিন্দভাষ্যে পরম আতুর ভক্ত- 
বিশেষের সম্বন্ধে ভোগ ব্যতীতই শ্রীভগবানের কৃপায় সমস্ত প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয় হর, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তির 
রা সমর্থন করিয়াছেন এবং বেদাস্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষোক্ত “উপপদ্যতে 
চাঁপুঃপলভ্যতে চ* এবং “সর্বধন্মৌপপত্তে্৮* এই হথত্রদ্য়ের ব্যাখ্যস্তর ক্রিয়! শৃস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা 
সমর্থন করিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের পক্ষপাত না থাকিলেও তক্তবিশেষের প্রতি তাহার পক্ষপাত 
আছে এবং উহা তাহার দোষ নহে,-পরস্ত গুণ। কিন্তু শ্রীভগবান্‌ পরম আতুর ভক্ত- 
বিশেষের প্রতি পক্ষপাতবধতঃ তাহার প্রারন্ধ কর্ম্মসমূহ তাহার আত্মীয়বর্গকে প্রদান করিয়৷ 
তাহাকে নিজের নিকটে লইয়া যান। তখন হইতে তীহার আস্মীরবর্গই তাঁহার অবশিষ্ট 
প্রারন্ধ কর্্মভোগ করে, ইহাই বিদ্যাভূষণ মহাশমন পরে সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন এবং উক্ত 
বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাও দেখা আবশ্তক২। স্থৃতরাং স্থলবিশেষে অন্তের ভোগ 
হইলেও প্রারন্ধক্কর্ম বে আশ্ত ভে:গা, ভে'গ ব্যত ত বে উহার ক্ষয় হইতেই পারে না» ইহা বলদেৰ 
বিদ্যাতুষণ মহাশয়েরও স্বীকৃত, সন্দেহ নাই। নচেৎ শ্রীভগবান্‌ ককপাময় হইয়াও তাহার পরম 
আতুর ভক্তবিশেষকে নিজের নিকটে নইবার জন্য তাহার আত্মীয়বর্গকে ভোগের জন্য তাহার 
গ্রারন্ধ কম্মসমূহ দান করিবেন কেন? বিদ্যাভূষণ মহাশরই বা উহ! সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছেন 
কেন? অবশ করুণাময় শ্রীভগবানের করণাগুণে ভক্তবিশেষের পক্ষে সমন্তই হইতে পারে। 
কিন্তু ভাষ/কার বাতস্তায়ন এখানে যে তত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে “মুক্ত” বলিয়াছেন, সেই জীবনুক্ত 
বাক্তি প্রার্ধ কর্ম ভোগের জন্য কিছু কাঁপ জীবনধারণ করিয়া অনাসক্তচিত্তে বিচরণ 
করেন এবং তাহার উপলব্ধ তত্বের উপদেশ করেন, ইহাই পূর্বাচার্ধ্যগণ সমর্থন করিয়াছেন। 
সাংখ্যাচার্য/ ঈশ্বরকৃষ্ণও উক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন*। উক্ত দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে 


কেচিদোব।ৎ স্বভ!বাচ্চ কাল:ৎ পুরুধকারত£। 

সংযে!গে কেচিদিচ্ছপ্ত ফলং কুণলবুদ্ধয়ঃ ॥ 

যথ| হোকেন চক্রেণ ন রধস্য্গতিভবেৎ। 

এবং পুরবকায়েণ বিন! দৈবং ন সিধ্/তি ॥ 
-যাজ্ঞবন্যনংহতা) ১ম অঃ, ৩৪৯, ৫০; ৫১ ॥ 

১। ব্রদ্মেকরতানাং পরমাতুরাণাং কেবফিন্লিরপেক্ষাণাং বিনৈব ভোগমুভয়োঃ পুণাপাপয়ে।বির্বশনেষঃ স্তৎ। 

২। তল্মাদতিপ্রেয়স।ং ্যং দর্মার্তানাং কেষাঞ্চিদ্ভক্ত।ন।ং স্থগুব্লিম্বমসহিষুরীখরন্তত্প্রার।নি তদীয়েডা! 
প্রদায় ভান্‌ ম্ঘাত্তিকং নয়তীতি বিশেব।ধিকরণে বক্ষ/তে” ।--বেদান্তদর্শন, চতুর্থ অঃ, প্রথম পাদের ১৭শ সুত্রের গে।ব্নি 
ভাবা। 

৩। সম্যগ জানা ধিগমাদ্ধন্ধ|দীন।ম কারণ প্রাপ্ডতো। 
তিউতি সংক্কারবশাচ্চ ত্রত্রমণবদধৃতশগীরঃ1--দাংখ্যকারিকাঁ, (৬৭ম কারিক! )। 


শয় স্থ৩। বাণ্স্টায়নভাষ্য ৩৭ 


বেদাস্তদর্শনের পূর্বোক্ত “অনারন্বকার্ষেয এবতু” (81১1১৫ ) ইত্যাণি হৃত্রের ভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্বরাচার্য্য 
শেষ ইহাও বলিয়াছেন যে, “অপিচ নৈবাত্র বিবদিতব্যং ব্রহ্মবিদা' কঞ্চিৎকালং শরীরং ধ্রিরতে 
ন ঝ| প্রিপ্রতে”। অর্থাৎ ব্রহ্ধজ্ঞনী ব্যক্তি কিছুকাল শরীর ধারণ করেন কি না, এই বিষয়ে বিবাদই 
করা যায় না। শঙ্করাচার্ধ্য সর্বশেষে চরমণ্থ| বণিয়াছেন যে, শ্রুতি ও স্থতিতে স্থিতগ্রন্তের 
লক্ষণ নির্দেশের দ্বারা জীবনুক্তের লক্ষবই কথিত হইয়াছে। বস্ততঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে পপ্রজহাতি যদা কামান্‌” ইত্যাদি (৫৫শ) শ্লেকের' দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ কথিত 
হইয়াছে, তদ্দারা জীবন্মক্ত ব্যক্তিরই শ্বরূপবর্ণন-হইপ্নাছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ এ শ্জোকের টাকায় 
উহা! সমর্থন করিতে মহর্ষি গোতমের এই হুত্রটি উদ্ধত করিয়াছেন। টাকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
সেখানে জীবনুক্তির শ্রত্িপ্রধাণ প্রদর্শন করিতে বৃহদারণ্যক উপনিষদের “্যদা স্বরে প্রমুচ্ন্তে 
কামা যেহস্ত হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্যোইমুতো ভবত্যন্র ব্রহ্ম সমশ্জুতে ॥” (৪181৭ ) এই শ্রুতিবাক্য 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। ফলকথা, জীবন্মুক্তি বেদাদিশাস্ত্রপিদ্ধ। নেক জীবনুক্ত ব্যক্তি সুদীর্ঘ 
কাল পর্য্যস্তও দেহধারণ করিয়। বর্তমান ছিলেন এবং এখনও অবশ্য অনেক জীবন্ুক্ত ব্যক্তি বর্তমান 
আছেন, ইহাও অবশ্ঠ স্থীকার্য্য। পূর্বোক্ত “অনারব্ধকার্ষেয এবতু” (৪1১১৫) ইত্যাদি বেদাস্ত- 
স্ত্রের ভাষ্য-ভামতীতে শ্রীমদ্ব!চম্পতি মিশ্রও হিরণ্যগ্, মন্থ ও উদ্দালক প্রভৃতি দেবধিগণের 
অবিদ্যাদি নিখিল ক্লেখনিবৃত্তি ও ব্রন্মাজ্ঞতা এবং শ্রুতি, স্থতি, ইতিহাস ও পুরাণে তাহাদিগের 
তত্বজ্ঞত। ও মহাকর, কল্প ও মবস্তরারদি কাল পর্য্যস্ত জীবনধারণ যে শ্রুত হয়, ইহারও উল্লেখ 
করিনা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত মর্থন করিয়া গিয়াছেন।২। ্‌ 


ভাষ্য । অতঃপরং কাচিৎ সংজ্ঞ। হেয়া কাচিদ্ভাবয়িতব্যেত্যুপ- 
দিশ্বাতে, নার্থ-ণিরাকরণমর্থোপার্ধানং বা। কথমিতি ? 

অনুবাদ। অনন্তর কোন্‌ সংজ্ঞ|! হেয়, কোন্‌ সংজ্ঞ। চিন্তনীয়, ইহা উপদিষ্ট 
হইতেছে, অর্থের নিরাকর1 অথবা! অর্থের গ্রহণ হইতেছে না (অর্থাৎ পরব্ডা 
সূত্রের দ্বারা বাহাবিষয়ের খণ্ডন ব সংস্থাপন কর! হয় নাই, কিন্তু পুর্বেরাক্ত বিষয়ে 
উপদেশ কর! হইয়াছে ।) (প্রশ্ন) কিরূপে ? 


সুত্র । তন্নিমিতৃস্তবয়ব্যভিমানঃ ॥৩।৪১৩।॥ 
অন্ুবাদ। (উত্তর) সেই দৌষসমুহের নিমিত্ত অর্থাৎ মুল কারণ কিছ্ক 
অবয়বি-বিষয়ে অভিমান । 
ভাষ্য । তেষাঁং দোষাণাং নিশিত্তস্তববয়ব্যভিমানঃ | সা চ খলুস্ত্রীংজ্ঞ। 
সপরিক্ষারা পুরুষস্ত, পুরুষসংজ্ঞা চস্ত্রিয়াঃ সপরিক্ষারা, নিমিত্তসংজ্ঞ। 
অনুব্যঞনসংজ্ঞ। চ। নিমিত্তসংজ্ঞা__রসনা্রোত্রং, দক্তোষ্ঠং, চক্ষুর্নািকং। 
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অনুব্যগ্জনলংজ্ঞ।-_ইখমোষ্ঠীবিতি । সেয়ং সংজ্ঞা! কাঁমং বর্দয়তি তদনু- 
যক্তাংশ্চ দোঁষান্‌ বিবর্জনীয়ান্‌, বর্জনত্তৃম্তাঃ | 


ভেদেনাবয়বনংজ্ঞা_ কেশ-লোম-মাঁংস-শে(ণিতাস্থি-ক্স।যু-শিরা-কফ- 
পিত্োচ্চারাদিলংজ্ঞ1, তামশুভনংজ্ঞেত্য।চক্ষতে । তাঁমস্ত ভাঁবয়তঃ 
কামরাগঃ প্রহীয়তে | 


সত্যেব চ দ্বিবিধে বিষয়ে কাচিং সংজ্ঞ। ভাবনীয়া কাঁচি পরিবর্জ্জ- 
শীয়েত্যুপদিশ্যতে,_যথা বিষসম্পৃক্তেহন্নেনসংজ্ঞোপাদানায় বিষসংজ্ঞ। 
প্রহাণায়েতি । 


অনুবাদ। সেই দৌধসমূহের নিমিত্ত অর্থাৎ মুল কারণ কিন্তু অবয়বিবিষয়ে 
অভিমান। সেই অভিমান, যথা__ পুরুষের সম্বন্ধে সপরিষ্ষারা স্তীসংজ্ঞ। অর্থাৎ এই 
স্ত্রী সুন্দরী, এইরূপ বুদ্ধি, এবং স্ত্রীর সম্বন্ধে সপরিক্ষারা পুরুষসংজ্ঞা, অর্থাৎ এই 
পুরুষ ন্থন্দর, এইরূপ বুদ্ধি। এবং নিমিত্তসংজ্ঞ! ও অনুব্যপ্তনসংজ্ঞ। । নিগিত্তসংজঞ 
যথা _রসন। ও শ্োত্র, দন্ত ও ওঠ, চক্ষু ও নাসিকা ( অর্থাৎ স্ত্রী বা পুরুষের 
পরস্পর রসনা, শ্রাত্র ও দন্তাদি বিষয়ে যে সামান্জ্ঞান, তাহার নাম নিমিত্তসংজ্ঞ )। 
অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞা যথা-_দন্তভসমূহ এই প্রকার,__ওষ্টদ্ধয় এই প্রকার ইত্যাদি (অর্থাৎ 
স্ত্রী ঝ পুরুষের দস্তাদিতে অন্য পদার্থের সাদৃগ্মমূলক আরোপবশতঃ পূর্ব্বোক্তরূপ যে 
বুদ্ধি, তাহার নাম অনুব্যপ্নসংভ্ঞ। )। সেই এই সংজ্ঞ। কাম বদ্ধন করে এবং সেই 
কামানুষক্ত বিবঙুজনীয় দৌষসমূহ বদ্ধন করে, এই সংজ্ঞার কিন্তু বঙ্ন কর্তব্য । 

ভিন্নপ্রকার অবয়বসংজ্ঞা, কেশ, লোম, মাংস, শোণিত, অস্থি, স্সাযুঃ শিরা, 
কফ, পিত্ত ও উচ্চারাদি (মুত্রপুরীষাদি ) সংজ্ঞা, সেই অবয়বসংজ্ঞাকে ( পণ্ডিতগণ ) 
“অশুভ সংজ্ঞ।৮” ইহা! বলেন। সেই অশুভসংজ্ঞাকে ভাবনা! করিতে করিতে তাহার 
কাম-রাগ অর্থাৎ কামমুলক রাগ প্রহীণ ( পরিত্যক্ত ) হয়। 

দ্বিবিধ বিষয়ই বিদ্যমান থাকিলেও কোন সংজ্ঞা ভাব্য, কোন সংজ্ঞ। বর্জনীয়, ইহা 
উপদিষ্ট হইয়াছে, যেমন বিষমিশ্রিত অন্নে অনসংজ্ঞা__ গ্রহণের নিমিত্ত হয়, বিষসংজ্ঞ। 
পরিত্যাগের নিমিত্ত হয়। 

টিপ্লনী। রূপাদি বিষয়সমূহ মিথ্যাসংকল্পের বিষয় হইলে দোষের নিমিত্ত হয়, ইহা! পূর্ববস্থনে 
উক্ত হইয়াছে। তদ্দ্বারা সর্বাগ্রে ঁ রূপাদি বিষয়ের তব্জ্ঞানই কর্তব্য, ইহা৷ উপনিষ্ট হইয়াছে। 
কিন্তু রাগাদি দোষসমূহের মূল কারণ কি? এবং উহার নিবৃত্তির জন্ত বর্জনীর ও চিস্তনীয় কি? 
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ইহা বলা আবগ্তক। তাই মহর্ষি পরে এই স্থত্রের দ্বারা অবয়বিবিষয়ে অভিঘনকে দৌষসমূহের 
মূলকারণ বলিয়া কোন্‌ সংজ্ঞ। বজ্জ্নীয় ও কোন্‌ সংজ্ঞ! চিত্তনীয়, ইহার উপদেশ করিয়াছেন। 
ভাষ্যকার ও বাষ্তিককার এই স্থৃত্রের অবতাঁরণ| করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, এই হৃত্রের দ্বার! 
কে!ন সংজ্ঞা বর্নীর় এবং কোন সংজ্ঞ। চিন্তনীয়, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহার ঘর 
অর্থের অর্থাৎ বাহাবিষয় বা অবয়বীর খণ্ডন অথবা স্থাপন হয় নাই। ' 

বস্ততঃ মহষি পরবর্তী প্রকরণের দ্বারাই বিশেষ বিচারপূর্বক অবরবীর দংস্থাপন করায় 
প্রকরণান্ুদারে এই স্তরে তহার পূুর্বোক্তরূপ উদ্দেশ বুঝ! যায়। কিন্তু অবয়বী না থাকিলে 
তদ্িষয়ে অভিমান বলাই যায় না। স্ৃতরাং ধাহীরা অবয়বী মানেন না, তাহাদিগের প্রত্যাখ্যান এই 
সুত্রের উদ্দেশ্য ন৷ হইলেও ফলে ইহার দ্বারা তাহাঁও হইয়াছে ৷ তীঁৎপর্য/টী কাকারও এখানে 
এরূপ কথা বলিয়াছেন। তবে অবসবীর খণ্ডন বা সংস্থ'পন যে এখানে মহ্রধির উদ্দেশ্ত নহে, ইহা 
্বীকার্ধ্য। বার্তিককারও এখানে লিখিয়াছেন যে, যথাব্যবস্থিভ বিষয়েই কিছু চিন্তনীয় ও কিছু ব্জ- 
নীর, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সৃত্রে “তৎ” শবের দ্বারা পূর্বস্থত্রোক্ত সংকল্পই মহষির বুদ্ধিস্থ 
বলিগ্া। সরলভাবে বুঝা যায়। তাহা হইলে অবস্ববিবিষয়ে অভিমান পূর্বন্থত্রোন্ত সংকল্পের 
নিমিত, ইহাই স্ুত্রার্থ বুঝা যায়। ন্যায়হথত্রবিবরণ“কার রাধামোহন গোশ্বামিভট্রাচার্যয 
নিজে উক্তবূপই সুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে বৃত্তিকার বিশ্বনাথের ব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন । 
কিন্ত ভাষ্যকার হইতে বৃলিস্ার বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত সকলেই এই সুত্রে “তৎ” শব্দের দ্বার! রাগা্ি 
দৌষদমূহই গ্রহণ করিয়াছেন | ভাষ্যকার ও বার্তিককারের তাৎপর্য্যব্যাথ্যা প্রথমেই লিখিত 
হইয়াছে। 

অবয়বিবিষয়ে অভিমান কি:ণ€ ইহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বার! ব্যক্ত করিবার জন্য ভাষ্যকার 
বলিয়।ছেন যে, যেষন পুরুষেব পক্ষে সুন্দরী ভ্ত্রীতে সপরিষ্ষার ক্রীদংজ্ঞ। এবং স্ত্রীর পক্ষে স্থন্দর 
পুরুমে সপরিক্ষারা পুরুষপৎজ্ঞ!, ইহা তাহাদিগের অবগ্বিবিষক্বে অভিমান। পসংল্কঞ।” 
বলিতে এখানে জ্ঞান বা বুদ্ধিবিশেষই বুঝ| যায় । বাগ্িককারও এখানে শেষোক্ত 
“অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞাকে মোহ বলিয়া “সংজ্ঞ” শব্দের জ্ঞান বা বুদ্ধিবিশেষ অর্থই ব্যক্ত 
করিয়াছেন। “পরিক্ষার” শব্দের বিশুদ্ধতা অর্থ গ্রহণ করিলে উহার দ্বারা প্রকৃত স্থলে স্ত্রীও 
পুরুষের সৌন্দর্যযই বিবক্ষিত বুঝ! যাঁয়। তাহা হইলে সপরিষ্কার! স্ত্রীনংজ্ঞা ও পুরুষদংজ্ঞা, এই 
কথার দ্বারা সৌন্দর্ধ্যবিষঞ্ণী স্ত্রীনুদ্ধি ও পুরুতবুদ্ধি বুঝা যায়| স্ত্রীবুদ্ধি ও পুরুষবুদ্ধিতে স্ত্রী ও 
পুরুষের শরীরের পরিষ্কার অর্থাৎ সৌন্দর্য বিষন্ন হইলে “এই স্ত্রী সুন্দরী” এবং “এই পুরুষ সুন্দর, 
এই প্রকার বুদ্ধি জন্মে । এ নুদ্ধিকে সপরিক্ষার স্ত্রীসংজ্ঞা ও পুরুধসংজ্ঞ বলা যায় । এ পরিষার 
বা পৌন্দধ্য তখন স্ত্রী ও পুরু-যর আপক্তিরূপ বন্ধনের প্ররোজক হওয়ায় যদ্দ্ধার! এ বন্ধন হয়, এই 
অর্থে এ সৌন্দর্যকেও বন্ধন বলা যা। তাই বাস্তিককার লিখিয়াছেন,__পরিষ্ষারো বদ্ধনং |” 
কোন কোন পুস্তকে “পরিষ্কারশ্চ নিমিত্তদংক্ঞ। অনুব্যগ্রনলংজ্ঞ! চ” এইরূপ ভাষ্াপাঠ দেখা যায়। 
কিন্ত বাণ্তিকের পাঠন্থধ।রে উহা প্রকৃত পাঠ বনিয়া। গ্রহণ করা যায় না। বার্তিককার পূর্বোক্তরূপ 
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শ্রীসংজ্ঞ| ও পুরুষপংজ্ঞার উল্লেখ করিয়! পরে বলিয়াছেন,--“তত্রাপি চ ঘে সংভ্ঞে--নিমিসংভ্ঞা 
অনুব্ঞনসংজ্ঞা চ।” আ্্ীনংজ্ঞ! ও পুরুষণংজ্ঞা স্থলে স্ত্রী ও পুরুষের দত্তার্দি বিষয়ে দত্তত্বাদি 
নিমিত্ত নিবন্ধন দত্তত্বাদিরূপে যে বুদ্ধি, তাহাকে “নিমিতপংজ্ঞা” বল! হইয়াছে। এবং এ দন্তাদি 
বিষয়ে "্দস্তসমূহ এই প্রকার”, “ওষ্ৰয্ন এই প্রকার”, ইত্যাদিরূপ যে বুদ্ধি, তাহাকে “অন্ুবাঞ্জন- 
হন্ত।” বল! হইর।ছে। মুদ্রিত পবৃত্তি*পুস্তকে থে “অন্রঞ্জনসংজ্ঞ।” এইরূপ পাঠ এবং “অতএব 
ভাষ্যাদৌ পরি রবুদ্ধিরনূরঞননংজ্ঞা” ইত্যাদি পাঠ দেখ! যায়, উহ! প্রকৃত বলিয়! গ্রহণ কর! যাঁয় 
না। কারণ, ভাষাদি গ্রন্থে “অনুব্ঞনসংজ্ঞা” এইরূপ পাঠই আছে। তাৎপর্যটাকাকার উহার 
ব্যাখ্য। করিতে বলিয়াছেন যে,» “ব্ঞ্জন” শব্দের অর্থ এখানে অবয়বীর অবয়বসমূহ। . কারণ, 
অবরূবদমূহের সহিত অবয়বীর উপণন্ধি হর অর্থাৎ অবয়বদমূহই নেই অবয়বীর বাঞ্জক হইর়! 
থাকে। স্তরাং যদ্দ্বারা অবয়বী ব্যক্ত হয়, এই অর্থে “ব্যঞ্জন” শব্ের দ্বারা অবয়বীর অবয়বদমূহ 
বুঝা যায়। “অন্তু” শব্দের সাদৃশ্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া “অন্ুব্যঞ্রন” শবের দ্বারা অবয়বদমুহের সাদৃশ্ত 
বুঝ| ষায়। সেই সাদৃশ্তবশতঃই অবয়বদমূহে অগ্ত পদার্থের আরোপ হইয়া থাকে। যেমন 
দস্তসমূহে দাড়িস্ববীজের সাদৃশ্ঠবশতঃ তাহাতে দাড়িম্ববীজের আরোপ করিয়া এবং বিশ্বফলের সহিত 
ওষ্্য়ের সাদৃষ্তবশতঃ তাহাতে বিদ্বফলের আরোপ করিয়া যে সংজ্ঞ৷ অর্থাৎ বুদ্ধিৰিশেষ জন্মে, 
উহাকে পূর্বোক্ত অর্থে “অন্ুব্যঞজনসংজ্ঞা” বল! যার। বাণ্তিককারও “অম্থব্যগ্রনসংজ্ঞা”্য অন্য 
পদার্থের আরোপের উল্লেখ করিয়া & সংজ্ঞকে মোহ বলিয়াছেন এবং উহা রাগাদির কারণ বলিয়! 
বর্জনীয়, ইহা বলিয়াছেন। পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যনুপারে তাঁৎপর্য)টাকাকার এখানে পৃথী ছন্দের 
একটি ও মালিনী ছন্দের একটি শুঙ্গাররদাত্মক উৎকৃষ্ট কবিতার উল্লেখ করিয়া পূর্বোক্ত 
“অন্থব্যজনসংজ্ঞা”র উদাহরণ প্রকাশ করিমাছেন। বুত্তিকার বিশ্বনাথ ভাষ্যকারোক্ত “অন্ুব্ঞ্জন- 
সংজ্ঞা*র কোন ব্যাখ্যা করেন নাই । তিনি উহার উদাহরণ প্রকাশ করতে শ্লেক লিখিয়াছেন, 
-+"খেলৎখঞ্জননয়ন। পরিণতবিষ্বাধর পৃথুশ্রোণী। কমলমুকুলস্তনীয়ং পুর্ণেন্দুমুখী স্থখায় মে 
ভবিত।” ॥ পুরুষের পক্ষে কোন স্ত্রীতে এরূপ সংজ্ঞ। বা বুদ্ধিবিশেষ কামাদিবর্ধক হওয়ায় অনিষ্ট 
সাধন করে, সুতরাং উহা বজ্জনী্ন। ভাষ্যকার প্রথমে পুর্বোক্তরূপ স্ত্রীনংজ্ঞ৷ ও পুরুষদংজ্ঞা 
বলিয়া, পরে এ স্থলেই নিমিত্তনংজ্ঞ। ও অন্ব্যজনসংভ্ঞা, এই সংজ্ঞাদ্বয়ের উল্লেখ ও উদাহরণ প্রদর্শন- 
পূর্বক বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত সংজ্ঞা কাম ও কামমূলক বজ্জনী দোষদমূহ বর্ধন করে। 
সুতরাং এ সংজ্ঞা যে বর্জনীর, ইহা ঘুক্তিসিদ্ধ। তাই ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন, “বর্জনস্বস্তাঃ”। 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার ঘে সংক্ঞ/ যাহাকে মহধি এই স্থৃত্রে অবয়বিবিষয়ে অভিমান বলিয়াছেন, 
উহ্বাই বজ্জরনীয় বা! হেয়, উহ! ভাবনীয় বা চিন্তনীর নহে। কারণ, উহার ভাবনায় কামাদির 
বুদ্ধি হয়। স্মৃতরাঁং তত্বজ্ঞানার্থা উহ! বঙ্জন করিবেন | 

ভাষাকার পরে “ভেদেনাবরবপংজ্ঞা” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পূর্বোক্ত স্থলে স্ত্রী ও পুরুষের 


১। ব্যঞ্রনানাবয়বিনেইবয়বান্তেঃ সহেপলম্তৎ, তে মনুবাঞ্জনং তৎসাদৃগ্তং "তেন তদারোপঃ '-ত।ৎপর্ধা- 
টক! । 
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শরীরে কেশলোমদি সংজ্ঞাকে ভিন্নপ্রকার “অবরবদংজ্ঞ।” বলিয়া উহার নাম *অশুভপংজ্ঞ।” এবং 
এ সংক্ঞাকে ভাবনা করিলে স্ত্রী ও পুরুষের কামমূনক রাগ বা আসক্তির ক্ষ হয়, ইহা বিয়াছেন। 
স্থতরাং এ অবয়বদংজ্ঞ! বা অশ্তভনংজ্ঞ।ই যে ভাবনীর, ইহাই এ কথার দ্বার| ব্যক্ত কর! হইপ্নাছে। 
বস্ততঃ স্ত্রী ও পুরুষের শরীরের পৌন্দর্ঘচাদি চিন্ত। না করের। যদি তাহাতে অবস্থিত কেশ, লোম, 
মাংস, রক্ত, অস্থ, স্নায়ু, শিরা, কক, পিন্ত ও মুর পুবীঘাদি পদার্থ গুলির চিন্ত! করা যাগ এবং এঁ 
হজ্ঞ| বা কেপাদিবুদ্ধির পুনঃ পুনঃ ভ'বনা! করা যায়, তাহ হইলে কামমূনক আক ক্ষয়ে ক্রমণঃ 
বৈরাগ্য জন্মে, ইহা স্বীকার্য)। বিবেকী ব্যক্তিগণ পুরুর্দাক্ত “অশ্ুভদংজ্ঞ/”কেই ভাবনা করেন, 
যোগবাশিষ্ঠ রামাররণের বৈরাগ্য প্রকরণে উহা! নানান্ধপে বর্ণিত হইগাছে। বৃন্তিক।র বিশ্বাথ উহার 
উদাহরণ প্রনর্শন করিতে শ্লোক বলিয়াছেন,--প্চর্ষন্িতপাত্রীয়ং মাংস।স্থক্পুর়পুরিত।। অন্ত।ং 
রক্ক্যতি যো মুঢ়ঃ পিশাচঃ কন্ততোইধিক£॥” পুরুব্‌ স্ত্রীকে এই ভাঁবে পুৰ্ঃ পুনঃ চিন্তা করিলে 
ক্রমশঃ তাহাঁর জ্্ীতে বৈরাগ্য জন্মে, সন্দেহ নাই। বৃত্তিকার পরে বলিয়াছেন যে, 
তন্বজ্ঞানার্থী নিজের দেহাদিতেও পুর্বোক্তন্প “অশুভপংজ্ঞ।” ভাবন৷ করিবেন। এইরূপ 
কোপনীয় শত্রতে দ্বেষবপ্ধক যে সংজ্ঞ। বা বুদ্ধিবিশেষ, তাহাও বজ্নীণ। বুত্তিকার ইহার 
উদাহরণ প্রদর্শন করিতে গ্বোক বলিরাছেন,প্নাং দ্বেইানী। ছ্রাগার ই্টাদিধু যথেষ্টতঃ| কণ্ঠ” 
পীঠং কুঠারেণ হিত্বাহ্ স্ত।ং স্থবী কদ1।” অর্শাৎ এই ছুরাচার সর্বত্র স্বার্থের জন্ভ আমাকে 
দ্বেষ করে। আমি কুখরের দ্বারা কৰে ইহার কণ্ঠগীঠ ছেদন করিনা সুধী হইব--এইরূপ 
বুদ্ধি দ্বেবর্ধক, সুতরাং উহা! বর্জনীর | কিন্তু এ বিষয়ে অশুভদংজ্ঞাই ভাবনীক্। বৃত্তিকার 
উক্ত স্থলে অশুভনংজ্ঞার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে শ্লোক বলিয়াছেন,--“মাংসাস্থককীকসময়ো 
দেহঃ কিং মে২পরধ্যতি। এ৩ক্রাদপরঃ কর্ত। কর্তনীরঃ কথং মনা ॥” অর্থাৎ ইহার মাংদ- 
রক্ত"দিময় দেহ আমার সম্বন্ধে কি অপরাধ করিয়াছে? এই দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ যে কর্তা, 
অর্মাৎ চ্ছেন্য মাহা নিত্য আম্ম» তাহাকে আমি কিন্ধপে ছেদন করিব? এইরূপ বুদ্ধিই 
পুর্ববোক্ত স্থলে “অশ্ুভনংজ্ঞ।” | এ অণ্ডতসংজ্ঞ। ভাবনা করিলে ক্রমশঃ শক্রতে দ্বেষ নিবৃত্ত 
হয়? সুতরাং উহ্থাই ভাবনীগ়। পূর্বোক্ত দ্বেববদ্ধক যে সংজ্ঞ উহা! বজ্জনীর। বৃত্তিকার 
উহাকে “শুভংজ্ঞ।” নামে উল্লেখ করিয়াছেন । রা প্রতিও ভাবনীপ্ন সংজ্ঞাকে “অশুকত- 
হজ্ঞ।” বলার বঙ্জনীরসংজ্ঞার প্রাচীন নাম “গুভপংজ্ঞ।” ইহ! বুঝ| বানু । 
বার্তিকাদি গ্রন্থে ভাষ্যকারের “ভেদেনা বয়বদংজ্ঞ।” টি সন্দর্ভের কোন ব্যাখ্যাদি পাওয়া যায় 
না। এ স্থলে ভাষ্যকারের প্রকৃত পাঠ কি, তদ্িষয়েও সংশয় জন্মে। ভাষ্যে “বজ্জনন্ম্ত। ভেদেন” 
এই পর্য্যন্তই বাঁক্য শেষ হইলে ভেদ করিয়! অর্থাৎ পৃথক করির্। ব| বিশেষ করিয়। এ সংজ্ঞার বর্জন 
কর্তব্য, ইহা ভাষ্যকারের বক্তখ্য বৃঝ। যায় । অথবা পূর্বোক্ত স্তীংজ্ঞ| ও পুরুষপংজ্ঞার ভেদ ব| বিশেষ 
যে নিমিন্তনংজ্ঞ। ও অন্ুবাঙীননংজ্ঞ।, তাঁহার সহিত এ সংজ্ঞার বজ্জন কর্তবা, ইহাও ভাষ্যকারের 
বক্তব্য বুঝা যাইতে পারে। আর যদি “বজ্জন্বপ্ত।” এই পর্যন্তই বাক্য শেষ হয়, তাহা হইলে 
পরে “ভেদেনাবর়বদং৩০ ইত্যাদি পাঠে “ভেদেন” এই স্থলে বিশেষণে তৃতীয়! বিভক্তি বুঝিয়া ভেদ- 
৬ 
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বিশিষ্ট অর্ধাৎ পূর্বক অবরবগংজ্ঞ। হইতে ভিন প্রচার আনবদংগ্ঞ:_+.কণলো বাদি নংজ্ঞ, 
উহার নাম অণ্ুভদংজ্ঞ, ইহাই ভাষ/কারের ত.ৎপর্ধ/ বুঝ। যায়। কারণ, ভাষ্যকার প্রথে যে, 
নিমিশ্তসংজ্ঞ। বলিক্নাছেন, উহাও বস্ততঃ একপ্রকার অবাবনংজ্ঞ! | তাঁৎপর্ধ)টাকাকারও প্রথমে 
এ নিমিন্তপংজ্ঞার ব্যাখা করিতে স্ত্রীর দন্ত ও$ নাপিক্কাবিকে অবন্ধব বণিয়াছেন। এবং পরেও 
তিনি নিমিভংজ্ঞাকেই “অবরবনৎভ্ঞ।” বলিয়াছেন বুঝ! যায়। সুতরাং এ নিমিত্তপংজ্ঞারূপ 
অবস্নবপংজ্ঞ। হইতে শেষোক্ত কেখলোমাদি অন্য়বনংজ্ঞ। ভিন্ন প্রকার, ইহা ভাষ্যকার বলিতে 
পারেন। “চরকপংহিতা”র শারীরস্থনের ৭ম অরাক্বে শরীরের সমস্ত অঙ্গ ও প্রতাঙ্গের ব্ণন 
দ্রষ্টব্য। স্তধীগণ এখানে তাষাকারের তাৎপর্স নির্ণ্ন করিবেন । 

তবে কিট পুর্কবোন্ত নিমিতনংজ্ঞঃবূস অবনবদংজ্ঞ। ও অনুধ্যঞ্রনপংজ্ঞার বিষয়ই নাই? 
কেবল শেষোক্ত অস্তভনংজ্ঞার বিষরই অছে, অর্থাৎ থে দংজ্ঞ। বজ্জবীর। তাহার বিষর পদার্থের 
অস্তিত্বই নাই, ইহাই কি স্থীকার্ধ্য? এতহন্তর সর্বশেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন ঘে, বজ্জরনীক় 
ংজ্ঞার বিষয় এবং ভাঁবনীর অশুভনংজ্ঞ'র বিষয়, এই দ্বিবিধ বিষরই বস্ততঃ বর্তমান আছে। কিন্তু 
দেই বাবস্থিত বিষয়েই কোন সংজ্ঞ। ভাবনীর, কোন সংজ্ঞ! বঙ্দনীর, ইহাই উপনিষ্ট হইয়াছে। 
ধেমন বিষমিতিত অন্ন অনননৎজ্ঞ» গ্রহণের নিমিত্ত হয়, বিষদংজ্ঞ। পরিত্যাগের নিমিন্ত হয়। 
তাৎপর্য্য এই যে, বিষমিশ্রিত অন্ন বা মধুতে বিষবৃদ্ধি হইলে উহা! পরিত্যাগ করে, অন্নাদিবুদ্ধি 
হইলে উহা গ্রহণ করে। প্রস্থলে বিষ ও জন্নাদি, এই দ্বিবিধ বিষয়ই পরমার্থতঃ বর্তমান আছে। 
কিন্তু উহাতে বৈরাগ্যের নিমিন্ত বিষ্দংজ্ঞাই সেখানে গ্রহণ করিবে । এইরূপ পূর্বোক্ত স্ত্ীসংজ্ঞার 
বিষয় স্ত্রীপদার্থ পূর্বোক্ত দ্বিবিধ সংজ্ঞার বিষয় হইয়া দ্বিবধই আছে, তথাপি উহাতে বৈরাগ্য 
উৎপাদনের জগ্ঠ পুর্ব্বোক্ত বর্জনীয় সংজ্ঞার বিষয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া শেষোক্ত অশুভ সংজ্ঞার 
বিষরত্বই গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভাবে তবজ্ঞানার্থ সকল বিষয়েই বজ্জনীয়সংজ্ঞাকে পরিত্যাগ 
করিয়া ভাবনীয় অশুভদংজ্ঞকে ভাবনা করিবেন। এ ভাবনার দ্বারা ক্রমশঃ উহার সেই বিষয়ে 
বৈরাগ্য জন্মিবে। ফলকথা, পূর্বো'ক্তরূপ স্রীসংজ্ঞ', পুরুমপংজ্ঞা এবং নিমিন্তনংজ্ঞা ও অনুব্ঞজন- 
ংজ্ঞাই এরূপ স্থলে অবয়বিবিষয়ে অভিমান, উহাই মেই বিষয়ে রাগাদি দোষের নিমিত্ত, সুতরাং 
উহা বর্জনীয়, ইহাই মহবির গুড় তাৎপর্য্য 1৩ 


তন্বজ্ঞানোৎপতি-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১। 


১। তৎ কিমিদ'নীঙবয়বানুবগ্রনসংজ্ঞয়োবিরযয়ে। নান্ত 1! অশুভসংজ্ঞ।বিষঘ় এব পরসস্ভীতাত অহ, “লত্োবচ 
দ্বিবিধে বিষয় ইতি। দ্বিবিধ এশাসে। কামিনীলক্ষণে। বিষয়স্তথাপি রাগদি প্রহ পথম বয়বাদিসংজ।গে।চরত্বং পরি- 
ত্যজা অশুভসংজ্ঞ।গে/চরত্মস্তো প।দীয়তে বৈর।গো।ৎপাদনায়েত্য্ঃ | আনব দৃষ্াত্তমাহ বথ| “বিষসংগ্প্‌ স্তে” ইতি। নহ 
বিষমধুনী পরমার্থতো ন সঃ, অপিতু বৈরনাগাযজ বিষদংজ্ঞ| তত্রে।পদীয়ত ইতার্থ; স্পতাৎপর্মযটাক। | 


ওর্থ হৃ৩] বাৎস্যায়নভাষ্য ৪৩ 
ভাষ্য । অধথেদানীমর্থং নিরাকরিষ্যতাহবয়বি-নিরাকরণমুপপাঁদ্যতে |* 


অন্ুবাদ। অনন্তর এখন যিনি “অর্থ”কে নিরাকরণ করিবেন অর্থাৎ বাহ পদার্থের 
খণ্ডন ধাঁহার উদ্দেশ্য, ততকর্তৃক অবয়বীর নিরাকর7 উপপাঁদিত হইতেছে । (অর্থাৎ 
মহবি এখন তাহার যুক্তি অনুসারে প্রথমে পূর্ববপক্ষরূপে অবয়বীর অভাব সমর্থন 
করিতেছেন )। 


নুত্র। বিষ্ভাইবিদ্যাদৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ ॥8।8১৪॥ 


অনুবাঁদ। বিদ্কা ও অবিদ্যার (উপলব্ধি ও অনুপলব্ধিব) দ্বৈবিধ্য অর্থাৎ 
সদ্িষয়কন্ব ও অসদ্বিষয়কত্ববশতঃ ( অবয়বিবিষয়ে ) সংশয় হয়। 


ভাষ্য | সদসতোঁরুপলভ্তাদ্বিদ্যা দ্বিবিধা। সদসতোরনুপলস্ত।- 
দবিদ্য।পি দ্বিবিধ!। উপলভ্যমাঁনেহবয়বিনি বিদ্যাদ্বৈবিধ্যাৎ সংশয়ঃ। 
অনুপলভ্যমানে চাঁবিদ্যা-দ্বেবিধ্যাৎ সংশয়ঃ| সোহ্য়মবয়বী যছ্যুপলভ্যতে 
অথাপি নোপলভ্যতে, ন কথঞ্চন সংশয়ান্মুচ্যতে ইতি । 


অনুবাদ। সৎ ও অসতের উপলব্ষিবশতঃ বিদ্য। (উপলব্ধি) দ্বিবিধ। সৎ ও 
অসতের অনুপলব্িবশতঃ অবিদ্যাও ( অমুপলব্ধিও ) দ্বিবিধ। উপলভ্যমান অবয়বি- 
বিষয়ে বিদ্যার দৈবিধ্যবশ্তঃ সংশয় হয়। অনুপলভ্যমান অবয়বিবিষয়েও অবিদ্যার 
দৈবিধ্যবশতঃ সংশয় হয়। ( তাৎপর্য ) সেই এই অবয়বী যদি উপলব্ধ হয় অথবা 
উপলঘ্ধ না হয়, কোন প্রকারেই সংশয় হইতে মুক্ত হয় না । 


টিগ্লনী। মহধি পূর্ববন্তত্রে বে অবয়বিবিষক্বে অভিনানকে রাগাদি দোঁষের নিমিগ বণিয়াছেন, সেই 
অবয়বিবিষয়ে স্থপ্রাচীন কাল হইতেই বিবাদ থাকায় এখন এই প্রকরণের দ্বারা বিচারপুর্র্বক অবয়বীর 
অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, অবন্নবীর আস্তত্বই না থাকিলে তদ্িষয়ে অভিমান বলাই 
যাস না । কিন্তু অবনবীর অস্তিত্ব সমর্থন করিতে হইলে তদ্িষরে সংশয় প্ররদর্শনপূর্বক পূর্ববপক্ষ 
সমর্থন করা আবশ্তক। তাই মহর্ষি প্রথমে এই স্ষত্রের দ্বারা অবয়বিবিষয়ে সংশয় সমর্থন 
করিয়াছেন। পরবর্তী পূর্বপক্ষ-ত্রগুলির দ্বারা অবয়বীর অভাবই সমর্থন করায় এই হুত্রে 








*. এখনে “অবয়বাপপাদতে” এবং “অবয়বিন্যাপপ।দাতে” এইরূপ প!ঠই মদত নানা পুস্তকে দেখা যায়। কিন্ত 
উহা! প্রকৃত পাঠ বলিয়! বুঝ যায় না। এখানে তৎপথাটাকানুন।রেই ভাষাগ ঠ গৃগীত হইল। “্তর্দেবং হমতেন 
প্রসংখ্যানেপদেশমুক্তঞা পরাভিমতঞসংখ্যানং নিরাবন্,মুপন্তস্তাতি--অথেদনীমর্থ, শিরাকরিষাত। বিও্ানবািনা 
অবয়বিনিরাকরণমুপপাদাতে” 1 তাৎপযাটাক|। 
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অবয়বিবিষয়ে সংশয়ই যে মহর্ষির বিবক্ষিত, ইহা বুঝা! যায় । তীবৎ্পর্য্যটাকাকার এখানে বলিয়াছেন 
যে, মহর্ষি পূর্বপ্রকরণে নিজমতে তত্বজ্ঞানের উপদেশ করিয়া» এখন যাহারা! অবয়বীর অস্তিত্ব 
হ্বীকার করেন না এবং পরমাণুও শ্বীকার করেন না, কেবল জ্ঞা'নমাত্রই স্বীকার করেন, সেই 
বিজ্ঞানবাদীদিগের অভিমত তৰজ্ঞান খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্টে তাহাদিগের মতানসারে প্রথমে 
অবয়বীর নিরাকরণ উপপাদন করিতেছেন। কারণ, তাহারা বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত অবয়বদংজ্ঞা ও 
অন্থুবাঞানসংজ্ঞা অর্থবিশেষেই হইতে পারে। কিন্তু জগতে অর্থমাত্রই অলীক, জ্ঞানের বিষয় 
“অর্থ” অর্থাৎ বাহ্‌ বস্তর বাস্তব কোন সন্তাই নাই। জ্ঞানই একমাত্র সৎপদার্থ। সুতরাং 
বাহা পদার্থের সন্তা ন! থাকাগ্ন তদ্বিষয়ে পুর্বোক্তরূপ সংজ্ঞায় সম্ভবই হয় না। তাই মহধি এখানে 
পুনর্ববার অবয়বিপ্রকরণের আরম্ভ করিয়া প্রথমে সংশয় ও পুর্ববপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। পরে 
পূর্ব্বপক্ষ বাদীদিগের যুক্তি খগুনপূর্ধক তাহার পূর্বকথিত অবন্নবীর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। 
তদ্দ্বারা তাঁহার পূর্ববস্ত্রোক্ত অবয়বি-বিষয়ে অভিমান (স্ত্রীসংজ্ঞা পুরুষনংজ্ঞ| প্রভৃতি ) উপপাদিত 
হইয়াছে। 
স্তরে “বিদ্যা” শবর অর্থ উপলব্ধি এবং “অবিদ্যা” শব্বের অর্থ অনুপলব্ধি। “বিদ্যহবিদয” 
এই ঘন্দ্মীসের শেষোক্ত «দ্বৈবিধ্” শব্দের পুর্ব্বোন্তি “বিদ্যা” ও “অবিদ্য”শবের প্রত্যেকের 
সহিত সম্বন্ধবশতঃ উহার দ্বারা বৃঝা ঘাঁয়, উপলব্ধি দ্বিবিধ এবং অন্ুপণব্ধিও দ্বিবিধ। দ্বিবিধ বলিতে 
এখানে (১) স্ধিষগ্নক ও (২) অন্ধিষনক ৷ অর্থা সখ বা বিদ্যমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয়, আবার 
অবিদ্যমান পদার্থেরও জমবশত; উপলব্ধি হয়। বেমন তড়াগারধিতে বিদ্যমান জলের উপলব্ধি হয়, 
এবং মরীচিকার ভম্বশতঃ অর্দ্যণান জলের উপলব্ধি হয়। সেই উপলব্ধি অসদ্ব্ষয়ক। 
এইরূপ তৃগর্ভস্থ জল বা রত্বাদি বিদ্যমান থাকিলেও তাহার উপলব্ি হয় না, এবং অনুৎপন্ন বা 
বিনষ্ট ও শশশৃঙ্গাদি অবিদমান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না । সুতরাং অব্যবীর উপলব্ধি হইলেও এ 
উপলব্ধি কি বিদ্যমান অবয়বিবিষয়ক ? অথবা! অবিদ্যমান অবয়বিব্ষয়ক ? এইরূপ সংশয় জন্মিতে 
পারে। তাহার ফলে অবস্নবিবিষয়েই সংশর উত্পন্ন হয়। এইরূপ অবয্নবীর উপলব্ধি না হইলেও এ 
অন্ুপলন্ধি কি বিদ্যমান অবরবীরই অন্ুপলব্ধি, অথবা অবি্দামান অবয়বীরই অন্থপলন্ধি? এইরূপ 
ংশয়বশতঃ শেষে অবয়বিবিষয়েই সংশয় জন্মে। উপলব্ধি ও অন্পলব্ধির পূর্বোক্তরূপ দ্বৈবিধ্যই 
এঁরূপে অবয়বিবিষয়ে সংশয়ের প্রযোজক হওয়ায় মহধি স্থৃত্র বলিয়াছেন,__“বিদ্যাহবিদ্যাদ্বৈবিধ্যাৎ 
সংশয়ঃ” | ফলকথা। অবয়বী থাকিলে এবং না থাকিলেও যখন তাহার উপলব্ধি হইতে পারে, এবং 
এ উভয় পক্ষে তাহার অন্থুপলন্ধিও হইতে পারে, তখন উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির পুর্বোক্তরূপ 
দ্বৈবিধাবশতঃ অবস়বীর অস্তিত্ববিষয়ে সংশয় অবস্তই হইতে পাঁরে। ভাষাকারের মতে মহষি প্রথম 
অধ্যায়ের প্রথম আহ্বিকের ২৩শ হুত্রে শেষে উপলব্ধির অব্যবস্থা ও অন্ুপলন্ধির অব্যবস্থাকে 
সংশয়বিশেষের পৃথক্‌ কারণ বলিয্াছেন। কিন্তু বার্তিককার গ্রভৃতি ভাষ/কারের এ ব্যাথ্য। স্বীকার 
করেন নাই। এ বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে বথাস্থানে বাস্তিক কাঁর প্রভৃতির কথ লিখিত হইয়াছে ( প্রথম 
খণ্ড ২১৫১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। বাণ্িককার এখানেও তাহার পুর্বোস্ত মতের উল্লেখ করিয়া 
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বিদ্যা ও অবিদ্যার দ্ৈবিধ্য যে, সংশয়ের পৃথক্‌ কারণ নহে, ইহা বলিয়াছেন । কিন্তু তিনি এখানে 
অন্ত কোন প্রকারে এই স্ৃত্রের বাখ্যাস্তরও করেন নাই। 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ভাষ্যকারের ব্যাখ) গ্রহণ না করিয়া, এই হ্বত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বিদ্যা” 
শব্দের অর্থ প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান | “আবিদ্যা” শব্দের অর্থ ভ্রমজ্ঞান। প্রমা ও ভ্রম-ভেদে জ্ঞান 
দ্বিবিধ। সুতরাং & দ্বৈবিধ্বশতঃ অবয়বিবিষয়ে সংশয় জম্মে। কারণ, অবয়বীর জ্ঞান হইলে' 
এ জ্ঞানে মা ও ভঃজ্ঞানের সাধারণ ধর্ম যে জ্ঞানত্, তাহার জ্ঞানবশতঃ এই জ্ঞান কি প্রমা অথবা 
ভম? এইরূপে এ জ্ঞানের প্রামাণ্য-সংখয় হওয়ায় তত্প্রযুক্ত শেষে অবয্বিবিষিয়ে সংশয় জন্মে । 
তীতপর্য/ এই যে, কোন বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলেই সেই বিষয়ের আস্তত সিদ্ধ হয় না। কারণ, এ জ্ঞান 
যথার্থও হুইতে পারে, ভ্রমও হইতে পারে। সুতরাং সেই জ্ঞান কি যথার্থ অথবা ভ্রম? এইরূপ 
ংশয়ও অখশ্ঠই হইতে পারে। তাহা হইলে সেই স্থানে সেই জ্ঞানের বিষয় পদার্থ৪ তখন সন্দিগ্ধ 
হইয়৷ যায়। বুত্তকার এখানে জ্ঞানের প্রীমাণ্যঘংশয়কেই এ জ্ঞানবিষয়ের সংশয়ের হেতু 
বগিয়ছেন। কিন্ত তিনি প্রথম অধ্যান্নে সংশরসামান্যলক্ষণ-চত্রের ব্যাখ্যায় প্রথমে এরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়াও পরে জ্ঞানের প্রামাণ্যদংশয়কে বিষয়ের সংশয়ে হেতু বলিয়া স্বীকার করেন নাই। 
বৈশেধিক দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অ!হিকে মহর্ষি কণাদ অন্তর্কি্ষপ্নক সংশয় ও উহার 
কারণ গরদর্শন করিতে সুত্র বলিয়াছেন,--“বিদ্যাইবিদ্যাতশ্চ সংশয়ঃ” (২০শ) | শঙ্কর মিশ্র শেষে এই 
সুত্রে “বিদ)।” শবের অর্থ "থার্থ জ্ঞান এবং “অবিদ্যা” শবেের অর্থ ভ্রমজ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
বে, জ্ঞান কখনও বিদ্যা অর্থাৎ যথার্থ হয়, আবার কখনও অবিদ্যা অর্থাৎ ভ্রমও হয়। সুতরাং 
কোন বস্ত জ্ঞানের বিষয় হইলে এ বস্ত সৎ অথবা অসৎ? অথবা এ জ্ঞান যথার্থ, কি ভ্রম? 
এইরূপ সংশয় জন্মে। কিন্তু ০ খানেও এরূপ সংশয় সাধারণ ধর্মমজ্ঞানজন্তই হইয়] থাকে । উহার 
প্রতিও পৃথক্‌ কোন কারণ নাই। 
শন্র মিশ্র শেষে মহধি গোতমের “সমানানেকধন্মোপপত্তে১” ইত্যাদি (১1১২৩) সংশয়সামান্ত- 
₹ম্ম'ণ-সথাত্রের উদ্বা পূর্বক ভংয্যবাঁর বাঁৎ্স্যায়ন যে, এ সুত্রের ব্যাখ্যা করিতে উপলন্ধ ও অন্ুপল'্ধর 
অব্যবস্থাকে সংশয়ের পৃথক্‌ কারণ বল্য়াছেন, তাহা পূর্বোক্ত কণাদসুত্র-সক্মত নহে বলিয়া উপেক্ষা 
'করিয়াছেন। কিন্ত এখানে লক্ষ্য করা আবশ্তক যে, মহর্ষি গৌতমের “সমানানেকধর্মোপপত্তেঃ” 
ইত্যাদি সুত্রে “উপল” ও “অনুপলন্ধি” শব্দের পরে "অব্যবস্থা” শের প্রয়োগ আছে, এবং এই 
সুত্রে “উপলব্ধি”বোধক “বিদ্যা” শব ও অন্ুপলব্িবোধক “অবিদ্যা” শব্দের পরে *ঘ্বৈবিধ্য” শবের 
প্রয়োগ আছে। মহর্ষি কণাদের পুর্বোক্ত থুত্রে “ দ্বৈবিধ)” শবে প্রয়োগ নাই। মহর্ষি গোতমের 
এই শুত্রে্ত পবিদা।”র দৈবিধ্য ও “অবিদ্যা”র ছৈবিধ্য কিরূপে হইতে পারে এবং উহা কিরূপেই বা 
সংশয়ের প্রযোজক হইতে পারে, ইহাও চিন্তা করা আবগ্তক । গেতমের এই সুত্রে “দ্বৈবিধ্য” শব্দের 
প্রয়োগ থাকায় বিদ্যা ও অবিদযা, এই উভয়কেই তিনি দ্বিবিধ বলিয়াছেন, ইহা শ্থীকার্ধ্য হইলে 
ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই প্রবৃত ব্যাখা ঝনিয় স্বীকার্য্য কি না, ইহাও সুধীগণ প্রণিধানপূর্বক চিন্তা 
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১৯ হয় না। -. ই 
টিকা টক সংশয় কাত আক 
রি ধাধততি রেব্যাস্তনারস্ত ইতি । 

২-জনুযাদ। সেই অধয়ধি-বিষয়ে সংশয় উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেম? 
ল্য পুরবেরবাত্তত অর্থাৎ দ্বিতীয়াধ্যাগনোস্ত অবয়বিসাধক হেতুসমূছের প্রতিষেধ 
(গুন ) লা হওয়ায় ক্রবযাস্তরের আরম্ত অর্থাৎ অবয়ব হইতে পৃথক্‌ স্রব্োর- উৎপত্তি 
আছে অনা উন সবাকাধয।, 

এ উঠরী 1. হহর্ষি এখন নিজনতানুসারে পুর্বহৃোক্ত সংশয়ের খণ্ডন ফরিতে এই শুর ধার 
ধক বলছে যে অবয়বিবিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কারণ, পুর্বে বিতীয়াধধীযে 
(:2৩১৯৫1৭৬) অনেক হেতুর হার! অবয়বী পপ্রসিদ্ধ” অর্থাৎ, প্র্ষ্টরপে সিদ্ধ করা. হইয়াছে। 
ধুর! সিদ্ধ পার্থ, তধিষয়ে সংশয় হইতে পারে নী। কারণ, যে পদার্থবিষয়ে সংশয় হইবে; মেই পবার্থের 
দিদ্ধি-খা নিশ্চর & লংশয়ের গ্রতিবন্ধক | ভাষাকার মহর্ষির তাঁৎপর্য্য বাক্ত করিতে বলিয়াছেন থে, 
ব্হীর সাধক পূর্বোক্ত হেডুগুনির খণ্ডন না! হওয়ায় অবয়ব হইতে পৃথক ভরব্য অববীর যে আরজ 
ব্াউৎপন্তি হর, ইহা স্থীকার্ধ্য। স্বীকার অর্থ প্রকাশের জন্ত ভাষ্যকার অন্যত্রও "অস্ভি* এই অব্যয় 
িন্রকাজারোরারের খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠ! দ্রব্য )1৫1 


. সুত্র বত্যন্ূপপত্তেরপি ন সংশয়ঃ। ।৩1৪১৩। 

৷ অনুবাদ । (উত্তর ) “বৃত্তির” অর্থাৎ অবয়নবীতে অবয়বসমূহের এবং অর্বয়ধ- 
হে বআবয়বীয় বর্তমানত। বা স্থিতির অস্মুপপত্তিবশতঃও (অবয়বীর নাসির সি 
জার বাবে) পের হল | পা 

. স্বাষ্য ॥ স্বত্যন্ুপপত্েরূপি তি সং শযানুপপতিরা্তরসবীতি | 

এ নুষার |. তাহা হইলে "বৃত্তির" উঠান সংশয়ের মি 
রর টিপা অরয়বী নাই। টা 

- চিনী। পুর পরপর উরে হরি এই খর আনার নাভি্ববহীদগা 
গস পপর হওয়ায় তহিধযে সংশ্থের_উপপতি ০ রী 
তি হইলে আমরা বলিব, অবরবীর লানতিত্বই সিদ্ধ হওগায় তথয সংশরের :.উপধন্তি হ্যনাা 
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টিপ্লনী। প্বৃন্তযন্ূপপত্তি"প্রধুক্ত অবন্ববীর অ5'ব পিদ্ধ হওয়ায় তথ্ধিষয়ে সংশয় হইতে পারে 
না, ইহা পূর্বস্ৃত্রে উক্ত হইগ্নাছে। এখন এ “বৃন্তান্নপপত্তি” কেন হর? ইহা প্রকাশ করিয়া 
পুর্বপক্ষ সমর্থন করিতে মহষি প্রথ:ম এই স্তরে দ্বংরা বলিয়াছেন যে, অবয়বীর সর্বাংশে এবং 
একাংশেও তাহার অবয়বগুলির বুন্বেত্ব বা বর্ণব'নত। নাই | অর্থাৎ অবয়বীর সর্ধ।ংশ ব্যাপ্ত 
করিয়াই তাহাতে অবয়বগুলি বর্তমান থাকে, ইহ! বেনন বল যায় না, তদ্রূপ অবয়বীর একাংশেই 
তাহার এক একটি অনরব বর্তমান থাকে, ইহা'ও বল। যায় না। স্ৃতরাং অবন্নবীতে অবয়বসমূহের 
বর্তমনতার কোনরূপে উপপন্তি ন। হওয়া আববীর অ এব, অর্থাৎ অবয়বী নাই, ইহাই দিদ্ধ হয়। 
তাৎপর্য এই যে, “অবর্নবী” স্বীকার করিতে হইলে তাহ! অবরববিশিষ্ট, অর্থাৎ তাহাতে তাহার 
অবয়বগুলি বর্তমান থাঁকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যেমন বৃক্ষকে অবয়বী এবং উহার 
শাখাদিকে উহার অবরব বলির স্বীকার কর! হইণাছে। তাহ! হইলে বৃক্ষ শাখাদি অবয়বৰিশিষট 
অর্থাৎ বৃক্ষে শাখাদি আছে, ইহাও স্বীকার করা! হইয়াছে । কিন্তু ইহাতে প্রশ্ন এই যে, এ বৃক্ষ- 
রূপ একটি অবয়বীর সর্বাংশেই কি তাহার এক একটি অবয়ব থাকে? অথবা এ বৃক্ষবূপ 
অবয়বীর এক এক অংশে তাহার এক একটি অবরব থকে ? বৃক্ষরূপ অবরবীর সর্বাংশ ব্যাপ্ত 
করিয়া তাহীর এক একটি অবনব থ!কে। ইহ! বন যার ন।। কারণ, এ বুক্ষব্ূপ অবয়বী, তাহার 
শখদি অননবব হইত বৃহহ্পরিমাঁণ । শাখাদি অবযব তদপেক্ষার ক্ষদ্রপরিমাণ। সুতরাং অবয়ব 
ও অবন্নবীর পরিদাণের ভেগবশতঃ এ বৃক্ষের কোন অবযর়বই সমস্ত বৃক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া তাহাতে 
থাকিতে পারে না। বুক্ষর সর্বাংশে তহার কোন অবযবেরই প্বুত্তি” অর্থাৎ বর্ভমানতা সম্ভব নহে । 
ক্ষুদ্রপরিমাণ দ্রন্য তদপেক্গয় মহত্পরিমণ দ্বার সর্ববাংশে বর্তনান থাকিতে পারে না। সুতরাং 
প্রত্যেক অবরব অবদনবীর সর্ধাংশে বর্তমান আছে, ইহ কিছুতেই বলী বায় না। ভাষ্যকার উল্ত 
পক্ষ সমর্থন করিতে আরও একটি হেতু বপিষাছেন বে, কোন অবয়ব বদি সেই অবরবীর সর্ববাংশেই 
বর্তমান থাকে, তাহ হইলে নেই অবয়বীতে অন্ত অবয়বের সম্বন্ধ ভাবের প্রসঙ্গ হয়। অতএব 
টা তাহার সর্াংশে কোন অবয়ব নাই, ইহ। স্বীকার্ধয । তাতপরর্য এই যে, বদি অবয়বীর 

ব্বাংশেই তাহার অবযবের বর্তনানতা স্বীকার করা বার, তাহা হইলে বে অবয়ব অবরবীর সর্বাংশ 
রর কৰিয়া৷ বর্তমান আছে, সেই অবন্ধবের সহিতই এ অবনবীর সন্বন্ধ স্বীকার্ধয। অন্য অবয়বের 
সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না । কারণ, এ অরবী সেই এক অবরবদ্ার! ব্যাপ্ত হওয়ার তাহাতে 
অন্ত অবরবের স্থান হইতে পারে ন।। কোন আপনের সব্বাংশ ব্যাপ্ত করিনা কেহ ৪ করিলে 
তাহাতে যেমন অন্য ব্যক্তির সংবোগননহ্বন্ধ সম্ভব হর না, তদ্রপ অবয়বীতে তাহার সর্বাংশ 
ব্যাপ্ত করিয়া কোন অবরব বর্তশানু থাকিলে তাহাতে অন্ত অবয়বের সন্বন্ধ সন্তব হয় ন!। সুতরাং 
তাহাতে অন্য 'অবগণের সম্বন্ধ নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্কু তাহা ত স্বীকার করা 
যাইবে না। 

যদি পূর্বোক্ত কারণে বল! যাঁয় বে, অবয়বীর একদেশ ঝ| একাংশেই তাহাতে অবযবগুলি বর্তমান 
থাকে, অর্থাৎ এক একটি অবয়ব, এ অবয়বীন্ন এক এক অংশে বর্তমান থাকে, তাহা হইলে ত 
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আর পূর্বোক্ত অন্পপত্তি ও আপন্তি নাই। কিন্তু এই দ্বিতীর পক্ষও বল! মায় না। কারণ, যে 
সমস্ত পদার্থকে & অবয়বীর 'একদেশ বলিবে, এ সমস্ত পদার্থ ত উহার অবয়ব ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। এ সমস্ত অবগ্নব ভিন্ন ইহার একদেশ বণিয়! পৃথক অবয়ব ত নাই। তাৎপর্য্য এই যে, 
কোন অবযনব যদি অবয়বীর একদেশে থকে, ইহ। বপ্তে হয়, তাহ! হইলে সেই অবয়ব মেই অবয়ধ- 
রূপ একদেশেই থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হম্ন। অর্থাঞ্থ প্রত্যেক অবয়বই দেই সেই অবয়ৰ- 
রূপ একদেশ বা অংশবিশেষেই অবন্নবীতে বর্তমান থাকে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিন্ত তাহাও 
সম্ভব নহে । কারণ, কোন পৰার্থই নিজে যেন নিজের মাধার হয় ন।, তদ্দপ অন্ত আধারে থাকিতেও 
নিজেই নিজের অবচ্ছেদকও হয় না। ফলকথা, অবয়বীর একদেশে যে অবয়ব প্র অবয়বীতে 
থাকিবে, এ অবয়ব হইতে ভিন্ন পদার্থ ষদি এ একদেশ হর, তাহা হইলেই উহ| সম্ভব হইতে পারে। 
কিন্তু উহ। হইতে ভিন্ন একদেশভূত অবয্ধব ত নাই। অবশ্ঠ বুক্ষাদি অবয়বীর ভিন্ন ভিন্ন বহু অবয়ৰ 
আছে। কিন্তু তন্মধ্যে এক 'অব্য়ৰ অন্ত অবঘবরূপ একদেশে -নেই অবস্ববীতে বর্তমান আছে, 
ইহা ত বলা যাইবে না। কারণ, বৃক্ষের নিয়স্থ শাখ! উহার উচ্চস্থ শাখারপ প্রদেশে এ বৃক্ষে 
আছে, ইহা সম্তবই নহে । সুতরাং বৃক্ষের সেই নিয়স্থ শাখা সেই শীখানূপ একদেশেই এ বুক্ষে 
থাকে, ইহাই দ্বিতীয় পক্ষে বদিতে হইবে । কিন্তু তাহা ত বলা যায় না। বাত্তিককার এই পক্ষে 
শেষে পুর্ববৎ ইহাও বলিয়াছেন যে, ঘণি কোন অবয়ব সেই অবয়বরূপ একনেশেই এঁ অবয়বীতে 
বর্তমান থাকে, তাঁভা হইলেও উহা! কি সেই অবয়বের সর্বাংশে অথবা একাংশে অবয়বীতে বর্তমান 
থাকে, ইহা বন্তব্য । কিন্তু পুর্ব উহার কোঁন পক্ষই বলা যাইবে না। উক্ত উভয় পক্ষেই 
পুর্ববোক্তপূপ দোম অনিবার্য ৷ স্থৃতরাং অবয়ব অবয়বীতে তাহার একদেশে বর্তমান থাকে, এই 
দ্বিতীর শক্ষ৪ কোনরূপে সমর্ণন কর: যাস না । ম্বতরাং অবয়বীতে কোনরূপেই অবয়বসমূহের 
বুন্তি বা বর্তমানতার উপপত্তি না হওয়ার অব্রবী নাই, ইহাই সিদ্ধ হন ॥৭| 


ভাষ্য । অথাঁবয়বেষেবাবঝবী বর্ততে-- 


তানুবাদ । যদি বল, অবয়বসমুহেই অবয়বী বর্তমান থাকে, € এতদছুত্তরে পুর্ব 
পক্ষবাদী বকিতেছেন)-_ 


সুত্র । তেষু চাবভেরবয়ব্যভাবঃ ॥৮॥৪১৮॥ 
অনুবাদ । সেই অবয়বসমুহেও € অবয়বীর ) বর্তমানতা না থাকায় অবয়বী 
নাই। 
ভাষ্য । ন তাঁবু প্রত্য বয়বং বর্ততে, তষোঃ পরি মাণভেদাঁৎ, দ্রব্যস্থয 
চৈকদ্রেব্ত্ব প্রসঙ্গাৎ। নাপ্যেকদেশৈঃ, সর্রেষ্বন্তাবয়বাভাবাৎ। তদেবং 


ন যুক্তঃ সংশয়ে। নাস্তযবয়বীতি | 
পণ 
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অনুবাদ। প্রত্যেক অবয়বে ( অবয়বী ) বর্তমান থাকে না। যেহেতু সেই 
অবয়ব ও অবয়বীর পরিমাণের ভেদ আছে এবং প্রব্যের অর্থাৎ অবয়বী বলিয়া স্বীকৃত 
বৃক্ষাদি দ্রব্যের একদ্রব্ত্বের আপত্তি হয় (অর্ধাও বুক্ষাদিদ্রব্য তাহার প্রত্যেক 
অব্যবরূপ এক এক দ্রব্যে অবস্থিত হওয়ায় উহা একদ্রব্যাত্রিত, ইহা স্বীকার করিতে 
হয়)। একদেশসমূহে সমস্ত অবয়বেও (এক অবয়বী ) বর্তমান থাকে না, 
যেহেতু অন্য অবয়ব নাই। ( অর্থাৎ বুক্াদি অবয়বীর একদেশগুলিই তাহার অবয়ব, 
উহ! হইতে পৃথক কোন অবয়ব তাহার নাই )। স্থতরাং এইরূপ হইলে ( অবয়বি- 
বিষয়ে ) সংশয় যুক্ত নহে, (কারণ ) অবয়বী নাই। 


টিপ্লনী। অবয়বিবাদী অবশ্তই বলিবেম যে, অবয়বীতে তাঁহার অবয়বসমূহ বর্তমান থকে, 
ইহা ত আমরা বলি না। কিন্ত অবরবগসুহেই অবরবী বর্তনান থাকে, ইহাই আমরা বলি। 
“অবয়বী* বলিলে অবন্ধবের সম্থন্ধবিশি্ট, এই অর্ম ই বুঝা বার । অবরণ ও অবনবার আধারাধেন্নভাব 
সম্বন্ধ আছে। তন্মধ্যে অবন্বই আধার, অনয়বী আধেন়। সুতরাং অশরখীতে তাহার অবরবগুপি 
কোনরূপে বর্তমান থাকিতে না পারিলেও অবন্নবশুপিতেই অবয়বী বর্তমান থাক, এই দিদ্ধান্তে কোন 
অন্থুপপন্তি ৭ আপত্তি না থাকায় অবয়ধী নাই, ইহা! আর সমর্থন করা যার না। এতছুব্বরে মধি 
এই সত্রের দ্বারা আবার পূর্র্বপক্ষবাদীর কা বলিয়াছেন থে, অবয়বনমূহেও অবয়বীর “বৃত্তি” বা 
বর্তমানত। পন্তর না হওয়ায় এ পক্ষও বলা যায় না, সুতরাং অবয়বী নাই। অধয়বদমৃহেও 
অবয়বীর বর্তনানতা কেন সম্ভব নহে ? ইহা! বুঝাইতে ভাষ্যকার পুর্ব প্রথম পন্সে বণিরাছেন 
যে, সম্পূর্ণ অবগ্নবী তাহা হইতে ক্ষু্রপরিমাণ গাত্যেক অবরণে বর্তমান থাকিতে পানে না। কারণ, 
ক্দ্রপরিমাণ দ্রব্য কখনই বুহত্পরিমাণ দ্রব্যের আঁধার হইতে পারে না। পরন্থ তাহ। স্বীকার 
করিলে অবয়বীর একদ্রব্ত্ব বা একক্রব্যাশ্রিতস্ব স্বীকার করিতে হয় । কারণ, অবরবগুণি পৃথক 
পৃথক্‌ এক একটি দ্রনা। এ এক এক দ্রব্যেই বি সম্পূর্ণ অবরবীর বর্তমানভা স্বীকার 'করা যায়, 
তাহ) এইপে ই অবনশী নে একদ্রব্য/শ্রত, এক প্রব্েই উঠার উতৎপন্তি হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে 
হয়। ভাষ্য “একং প্রব্যৎ আশ্রয়ো যন্ত” এই অর্ণে “একদ্রব্য” শব্দটি বছঙীহি সমাস । উহার 
অর্থ একদ্রব্যাশ্রিত। স্থভরাং “একদ্রব্ তব” শন্দের দ্বারা ব্বা যার-_এক ব্রব্যাশ্রতব | অবয়বী 
একদ্রব্যাত্রিত, ইহা স্বীকার করিলে অবঘবী নেই এক দ্রব/জগ্ত, ইহ:ও স্বীকার করিতে হয়। তাহা 
শ্বীকার করিনে দোষ কি? ইহ। বুঝ/ইতে বাণ্তিককার পুর্ববহ এখানে ঝণিগাছেন থে, বে অবয়বটি 
অবরবীর শাশ্রয় খলিরা গ্রহণ করিব, এ অবরবই নেই অবন্নবীর জনক, ইহাই তখন বলিতে হইবে। 
তাহা হইলে সেই অবরবীর সর্বদা উৎপত্তির আপত্তি হয়। তীৎপর্যাটীকাকার এই আপত্তির কারণ 
বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, একাধিক. দ্রব্যের পরম্পর সংযোগেই এক অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি স্বীকার 
করিলে, সেই একাধিক অবয়বনপ দ্রব্ই সেই অবরবীর আধার ও উপাঁদান-কারণ হয়ঃ ইহা স্বীকার 
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করা যায়। তাহা হইলে সেই একাধিক দ্রব্যের পরস্পর সংযোগের উৎপত্তির কারণ সর্বদ! সম্ভব না 
হওয়ায় সর্বদা অবরবীর উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহা! বল! বায়। কিন্ত যদি পৃথকৃভাবে প্রত্যেক 
অবয়বকেই অবয্ববীর আশ্রপ্ন বলিয়৷ এ স্থলে "প্রত্যেক অবয়বকেই পৃথক ভাবে প্র অবয়বীর 
উপাদান-কাঁরণ বলিতে হয়, তাহা হইলে আর উহার উতপন্তিতে অনেক অবরবের সংযোগের কোন 
অপেক্ষা না থাকায় এক অবয়বঞন্যই সর্বদা সেই অধয়বীর উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ, এ 
অবয়বীর জনক মেই অবয়বমাত্র যে পর্য্যন্ত আছে, সে পর্য্যন্ত উহার উৎপত্তি কেন হইবে না? 
বাহিককার শেষে পুর্পক্ষবাদীর কথানুসারে তাহান্র পক্ষ সমর্থনের জন্ত আরও বলিয়াছেন যে, 
অবয়বিবাদী থে পরমাণুদ্ধয়ের সংযেগে দ্যণুক নামক অবনবীর উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, এঁ 
পরমাণু তাহার মতে নিত্য বলিরা উহার বিনাশ নাই। স্বতরাং কারণের বিনাশজন্য দ্বাণুকের 
বিনাশ হন, ইহা তিনি খপিতে পারেন না। কারণের বিভাগজন্তই দ্বযণুকের নাশ হয়, ইহাঁও তিনি 
বলিতে পারেন না। কারণ, তাহার মতে এ দ্বাণুক নামক অবয়্বী যদ্দি উহার অবয়ব পরমাণুতে পৃথক্‌ 
ভাবেই বর্তমান থাকে অর্থাৎ বিশ্লি গ্রাত্যক পরমাণুই যদি উহার তে তর দ্বাণুকের আশ্রয় হয, 
তাহা হইলে প্রত্যেক পর্রমাণুই পৃথক্‌ ভাবে এ দ্বাণুকের উপাদান-কাঁরণ হর, ইহা স্বীকার করিতে 
হইবে। তাহা হইলে আর উহাতে পরমাণুদ্বয়ের পরস্পর সংযোগের অপেক্ষা না থাকায় সংযুক্ত 
পরমাণদরয়ের বিভাগকেও দ্বণুক নাশের কারণ বলা যার না। স্থতরাঁং তাহার উক্ত পক্ষে দ্বযণুক 
নাশের কোনই কারণ সম্ভব ন। হওয়ার দ্বাণুকের অবিনাশিত্ববূপ নিত্যত্বের আপত্তি হয়। 
কিন্তু দ্যণ্কের উৎপত্তি হওয়াগ্র উহাকে অবিনানী নিত্য বশী যাঁর না। উতৎপত্তিবিশি্ট 
ভাব পদার্থ আরিনাশী, ইহার দৃষ্টান্ত নাই। অবরবিবাদীরাও দ্বাথুকের অবিনাশিত্ব স্বীকার 
করেন না) 

বদি বণা যায় যে, অধ্যৰী ভাহার প্রতে;ক অবয়বে পৃথক্‌ ভাবে বঞ্তমান থাকে না, কিন্তু সমস্ত 
অবরবেই তাহার এক এক অংশের দ্বারা বর্তমান থাকে । ভাধ্যকার এই দ্বিতীয় পক্ষের অন্গপপন্ডি 
বুঝাইতে পূর্বধঙ বশিয়াছেন যে, অবয়বীর নে সমস্ত অব, তাহাই ত উহার একদেশ বা একাংশ 
এবং থাহাুক অবয়বীর একদেশ বলা! হয়, তাহ! উহার অবয়ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন 
বুক্ষের শাখা বুক্ষের একটি অবয়ব, উহ্বাকেই বৃক্ষের একদেশ বলা হয়। এ একদেশরূপ শাখ। 
হইতে ভিন্ন অবয়বরূপ কোন শাখ। বৃক্ষে নাই । স্থতরাং বক্ষে শাখাদি সমস্ত অবরবে এক এক 
দেশে বা এ শাখাদিবপ এক এক অংশে বক্ষবূস অবয়খী বর্তমান থাকে, ইহা বলা যাঁয় না । উহ! 
বলিতে হইলে এ সমস্ত একদেশকে বৃক্ষরূপ অবরবীর জনক শাখাদি অবয়ব হইতে পৃথক অবয়ব 
বণিতে হয় । কিন্তু তাহা ত বলা যাইবে না। কারণ, বৃক্ষের একদেশ এ সমস্ত শাখাদি হইতে 
পুথক্‌ কোন শাখাদি বুক্ষে নাই। অতএব অবয়বসমুহেও যখন অবয়বীর বর্তমানতা 
কোনরূপে সম্ভব হয় না, তখন অবরবী নাই, অবয়বী অঙ্গীক, ইহাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং 
অবয়বিব্যিয়ে সংশয় হুইডে পারে না। অবয়বিবাদীরাও অলীক বিষয়ে সংশয় দ্বীকার 
বরেন না 51 
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ন্ুত্র। পৃথক্‌ চাবয়বেভ্যোইবত্েও ॥১॥৪১৯)। 


অনুবাদ । এবং অবয়বসমুহ হইতে পৃথক্‌ স্থানেও ( অবয়বীর ) “বৃত্তি” অর্থাত 
বর্তমানতা না থাকায় অবয়বী নাই। 


ভাষ্য । “অবয়ব্যভাব+, ইতি বর্ততে। ন চাল্ং পৃথগবয়বেভ্যে! 
বর্ততে, অগ্রহণানিত্যত্বপ্রনঙ্গাচ্চ। তস্মান্নাস্ত্যবয়বীতি | 


অনুবাদ। “অবয়ব্যন্ভাবঃ” ইহা! ( পুর্ববসূত্রে ) আছে, অর্থাৎ পুর্ববসূত্র হইতে 
এ পদটি এই সূত্রে অনুবৃত্ত হইতেছে । (সুত্রার্থ) এই অবরবী অবয়বসমূহ হইতে 
পৃথক্‌ স্তানেও বর্তমান নাই। যে হেতু ( অন্থপ্র ) প্রত্যর্গ হয় না এবং নিত্যাঙের 
আপন্তি হয় ( অর্থাৎ অনাধার অবয়বী স্বীকার করিলে উহার নিত্যতখব স্বীকার করিতে 
হয়) অতএব অবয়বী নই | 


টি্ননী। যদি কেহ বলেন থে, অধরথী তাহার অবরধসমূহ হইতে পৃথক্‌ কোন স্থানেই বর্তমান 
[কে, ইহাই স্বীকার করিব,_-অবরধদমূহে বর্তনান না থাকিলেই যে অধয়খী অলীক, ইহ! কেন 
হইবে? এতদৃত্তরে পূর্ববপক্ষদমর্থক মহর্ষি আবার এই সথত্রের দ্বার বপিয়াছেন যে, অবয়বসমূহ হইতে 
পৃথক কোন স্থানেও অবয়বী বর্তমান থাকে না, অতএখ অবয়বী নাই। অবয়ব বাতিরেকে অন্াত্র 
অবয়বী নাই, ইহ কিরূপে ব্ঝিব? ভাব্যকাঁব ইহার হেতু বলিয়াছেন,__“অগ্রহণাৎ্”। অর্থাৎ 
অবয়বদমুহ হইতে পৃথক কোন স্তানে অবরবীর প্রত্যক্ষ না হওয়ায় অন্ত ব্রও অবরবী নাই, ইহা বুঝ! 
যায়। বারিককার এ তাঁৎপর্যয ব্যক্ত করিতে বলিয়াঁছেন,--“অবয়বব্যতিরেকেণাগ্ঠত্র বর্তমান উপ- 
লভ্যেত ?” অর্থাৎ অবয়বী বদি অবয্নব ব্যতিরেকে অন্ত কোন স্থানে বর্তমান থাকে, তাঁহা হইলে সেই 
স্থানে তাহার প্রত্যক্ষ হউক? কিন্ত তাহা তহয়না। অবয়ব ব্যতিরেকে কেহই অবয়বীর প্রত্যক্ষ 
করে ন|। অবরবিবাদী পরিশেষে যদি বলেন যে, আচ্ছা, অবয়নী কৌন স্থানে বর্তমান না! হইলেই বা 
ক্ষতি কি? আমরা অগত্যা অনাধার অবয়খীই স্বীকার করিব £ এ জন্য ভাষ্যকার পরে বণিয়াছেন, 
--“নিত্যত্বগ্রদঙ্গাচ্চ”। অর্থাৎ তাহা হইলে অবয়বীর নিত্যত্বাপন্তি হয়| কারণ, থে দ্রব্যের কোন 
'আধার নাই, যাহা কোন দ্রব্যে বর্তমান থাকে না, সেই অনীধার দ্রব্যের নিত)ত্বই অবয়বিবাদীরা 
স্বীকার করেন। যেমন গগন প্রভৃতি নিত দ্রব্য। কিন্কু অবয়বীর নিত্যত্ব তাহারাও শ্বীকার করেন 
না। ফলকথা, অবয়বসমৃহ হইতে পৃথকৃরূপে কোন স্থানে অবয়বীর বৃত্তি ৰা বর্তমানতাও কোন- 
'রূপেই উপপন্ন না হওয়ায় অবয্নবিনামক জন্য জরব্য বৌনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না। পর 
অবয়বীর অভাব ব৷ অলীক ত্বই দিদ্ধ হয়। 
বন্তিকার বিশ্বনাথ এই কুত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যদি বল। অবৃস্তি ৰা অনাধার অধয়বীই 
ত্বীকীর করিখ? এই গন্ঠ পুর্ববপক্ষ সমর্থক মহধি এই স্থৃত্ডের ছারা আধার খণিয়াছেন যে, অবয়ধ 
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সমূহ হইতে পৃথক অবয়বী নাই। কেন নাই? এতদু্বরে কৃত্রশেষে বলা হইয়াছে “অবৃক্তঃ” | 
অর্গাৎ অবয়বীর “বৃত্তি” বা কোন স্থানে বর্তমানতা ন1 থাঁকায় তাহার নিত্যত্বের আপত্তি হয়। 
বৃত্তিকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, অথব! অবরবা তাহার অবস্বসমূহে সর্বংশে অথবা একাংশে 
থকে না, কিন্ত শ্বশ্বরূপেই থাকে, ইহা ব'গণে পুর্বপক্ষবাণী এই হুত্রের দ্বারা এ পক্ষেও নিজ মত. 
সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, অবন্রবলমূহ হইতে পৃথক মবযবী নাই। কারণ, “অবৃত্তেত” অর্থাৎ 
যেছেতু অবন্নবীর বৃত্তি বা বর্তমানত| নাই। অধযনবী কোন স্থানে বর্তনান ন! থাকিলে উহা অনাধার 
দ্রব্য হওয়ায় উহার নিত্যত্বের আপত্তি হর | বৃন্তিকার পূর্বোক্ত সপ্ুম ও অষ্টম সুত্রকে ভাষ্যকারের 
বাঁকা বলিয়াই উদ্ভেখ করিয়াছেন এবং অন্নকের মতে উহা মহধির সুত্র, ইহাও শেষে 
বপিয়াছেন। কিন্তু পুর্ে(ক্ত সপূম সত্রের অবতারণায় ভাষাকার পতাদভজতে” এই বাকের প্রয়োগ 
করায় এবং এই হাতের আধ্যারন্তে আঠম হত্র হইতে ণঅবরব্য ভাবত” 'এই গদের অনুবৃত্তির উল্লেখ 
করার অুপ্রাটান াধাকারের হতে খে এ দিইটী ন্যায়স্থত্র, এ বিষয়ে মংণয় হয় না। তথাপি 
বৃত্তিকারের যে, কেন এ বিষস্পে সংশয় (ছিল, তাহা সুধীগণ চিত্ত করিবেন । মুজিত “ন্যায়বান্তিক” 
পুস্তকে “পৃথক্‌ চাবরবেভ্যোহ্ব্য়ধ্যবত্তেঃ” এইরূপ স্ুত্রপাঠ দেখা যায় ॥ ৯। 


সুত্র। নচাবয়ব্যবয়বাঃ ॥১৭।৪২৩॥ 


অনুবাদ । অবয়বী অবয়বসমূহও নহে অর্থাৎ অবয়বসমূহে অবয়বীর ভেদের 
গ্তায় অভেদও আছে, ইহাও বলা যায় না। 

ভাষ্য । ন চাবয়বানাং ধর্ম্দোইবয়বী, কম্মাৎ ? ধর্মমাত্রস্ত ধর্টিভি- 
রবয়বৈঃ পূর্ববব সম্বদ্ধানুপপত্তেঃ পৃথক্‌ চাঁবয়বেভ্যে। ধর্নিভ্যো ধর্মান্তা- 
গ্রহণাদ্দিতি স্মানং। 

অনুবাদ । অবয়নী অবয়বসমূহের ধর্ধ্মাত্রও নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) 
যেহেতু ধর্্মমাত্রের অর্থাৎ ধর্মমমাত্র বলিয়। স্বীরূত অবয়বীর ধশ্মী অবয়বসমূহের সহিত 
পূর্ববব সম্বন্ধের উপপন্তি হয় না এবং ধণ্মী অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্‌ স্থানে ধর্ম 
অবয়বীর প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা! সমান অর্থাৎ পূর্বেবান্ত হেতুর দ্বারা পুর্ববব এই 
পক্ষেরও অনুপপত্তি সিদ্ধ হয়। 

টিগ্নী। কাহারও মতে অবন্নবী অবরবদমূহের ধর্মমাত্র, কিন্তু উহা অবয়বদমূহ হইতে অত্যন্ত 
ভিন পদার্থও নহে, অত্যন্ত অভিন্ন পনার্থও নহে। কারণ, অত্যন্ত ভিন্ন এবং অত্যন্ত অভিঃ 
পদার্থদ্বয়ের মধ্যে একে অপরের ধর্ম বাঁ ধন্মী হরনা। এরূপ পদার্থদরের ধর্মধম্মিভাব হইতে 
পারে না। স্বত্রাং অধযণী অবযবসমূহ হইতে কবি ভি্নও বটে, কথপিৎ অভিনও বটে। 
তাহ! হইলে অবয়বী ত|হার 'অধয়বসমুহে কথধি'ৎি অভেদ-সন্বন্ধে বর্তমান গুঁকে, ইহাও বলা যাইতে 
পরে। সতবাধ্যবাদী সাংখ্যাদি ম্প্রণারও হাদি জবর হইতে খস্ত্রাদি অবয়বীর আত্যস্তিক ভেদ 
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স্বীকার করেন নাই। সব্ধশাসন্্রজ্ঞ বৈয়াকরণ নাগেশ ভট্ট প্রভৃতিও উহা খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। 
প্রাচীন কাণ হইতেই উক্ত বিষয়ে নান! বিচার ও মততেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন সম্প্রদায় 
অবয়ব ও অবয়বীর অ:ভবাদী। কোন কোন সম্প্রদায় ভেদাভেদবাদী। অপৎুকার্য/বাদী সম্প্রদায় 
. আত্যস্তিক তেদবাদী। এখানে পূর্বরপক্ষ সমর্থনের জন্য সর্বশেষে মহষি পূর্বোক্ত মতেরও খণ্ডন করিতে 
এই সবৃত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অবয়ধী অবয়বসমৃহও নহে । অর্থাৎ উহ! অবয়বসমূহ হইতে ভিন্ন 
হইয়াও যে অভিন্ন, ইহাও বলা বার না। অবশ অ্য়বী যদি অবয্নবদমূহ্রে ধশ্ম য়, তাহা হইলে 
পূর্বোক্ত যুক্তি অনুমারে কেহ উহাকে অব্যবসমূহ হইতে কথঞ্চিৎ অভিন্নও বলিতে পারেন। 
কিস্ত অবয়বী অবয়ণসমূহের ধন্ম হইতে পারে না । ভাষ্যকার পূর্ববপক্গবাদীর কথা সমর্থন করিতে 
তাহার পুর্বোক্ত হেতুর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, অবয়খী ঘণি অবয়ণসমূ.হর ধর্মনাঞ্জ হর, তাহা 
হইলেও ত ধন্ম অবয়বসমূহ উহার সত্তা স্বীকার করিতে হ্ইবে। কিন্তু অবয়ধ- 
সমূহে বে অবয়বী কোণরূপেই বর্তমান হর না, ইহা! পূর্বেই উক্ত হইয়|ছে | সুতরাং ধর্মী অংয়ব- 
সমূহের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধের উপপত্তি না হওয়ায় অবন্নণী অবরসমূহ্রে ধর্ম, ইহাও ধণা বায় না। 
আর যদি কেহ খণেন খে, অবয়বী অবরবপমূহের ধশ্মাহ বটে» কিন্তু উহা ধশ্মী অবযবসমুহ হইতে 
পৃথক্বূপে ব! পৃথক স্থানেই বর্তমান থাকে ৷ এতদ্বহ্বরে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন থে, ধর্মী 
অবয়বস মুহ হইতে পথক্‌ রূপে বঁ পুথক্‌ স্থানে উহার ধন্্ন অবয়ধীর থে প্রত্যক্ষ হয় না, এই ভে 
পূর্ব এই মতেও তুণ্য। অর্থাৎ এ হেতুর দারা ধণ্ম অবযবী থে, ধন্্ী অবয়বসমূহ ভইতে 
পৃথক্‌ স্থানে বর্তমান থাকে ন” ইহা পূর্ববৎ পি হর়। সুতরাং এই মতেও পূর্ববৎ এ 
কথা বলা যায় না। অবয়বদমূহের ধম্ম অবয়বী কোন স্থানেই বর্তমান থাকে না, উহার কোন 
আঁধার নাই, ইহা বছ্িলে পুর্ববৎ উহার নিঙাঙের আপত্তি হগ, ইহা9 এখানে বাঞিককার 
বলিয়াছেন । এবং পরে তিনি আঁব৪ বলিয়াছেন ধে, অবরবী সমপ্ত এবয়বে একদেশে বস্তগান 
থাকে, ইহা! বণিলে অধয়ধী অবয়বসমূহ মাত, ইহাই ফণশুঃ স্বীক্ হয়| শৎপর্ধ/টাকাকার 
বাঙ্তিককারের এ কথার গুঢ় শৎপর্ধ্য ব্যাথা! করিয়াছেন বে, অবরণী অখয়বসমূহে একদেশে বর্তমান 
থাকে, ইহা বলিলে অধয়বীর মেই একদেশগুলি 'অধয়বসমূহে পর্তমান থাকে কি না, ইহা ব্তব্য। 
একদেশগুলি যদি অবযবসমূতহ বর্তমান থাকে, তাহা হইলে এই একদেশগুলিই বস্তরতঃ অবয়বী, 
ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কিছ্য এ একদেশগুলি নানা পদার্থ, উহা অবয়বসমষ্টি হইতে কোন 
পৃথক পদার্থ নহে। পুতরাং অবয়বী '8 একদেশ খা অবয়ণনমষ্টি দার, ইহাই বলতঃ স্বীকৃত হয়। 
বাতিককার সর্বশেষে আরও বলিগ়্াছেন যে, অধয়বী এক অবয়বে একদেশে বর্তমান থাকে, ইহা 
বলিলে কোন এক অবরবের প্রত্যক্ষ হইলেই তৎস্থানে নেই অবরবীর প্রত্যক্গ হউক? কিন্ত তাহা ত হয় 
না। যেমন বন্ত্রের অবয়ব সুত্ররাশির মধ্যে একটি হৃতরের প্রস্তক্ষ হইলে কখনই বস্ত্র প্রতাক্ষ হয় না। 

তাৎপর্যাটাকাঁকার পূর্বোক্ত মতবিশেষের উল্লেখ ও সনর্শনপুর্ব্বক উহার খগুনার্থ এই সথত্রের 
অবতারণা করিয়া পূর্বরপক্ষধাদীর মতানুপারে টন্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অবয়বীতে 
অবয়বসন্কহর তেদের গ্ভায় অঙেও আছে, ইহা বণা যার না। কারণ, তেদের অভাব অতের। 


১১শ ন্‌] বাগুস্যায়নভাষ্য ৫৫ 


সভেদের অভাব ভেদ। সুতরাং উহা পরম্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া! কখনই একাধারে থাকিতে পারে না। 
[রপ্ত যদি অবরবী ও অবননবসমূহ্র আত্যন্তিক অভেদই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অবয়বীকে 
সবয়বসমুহ্থের ধর্ম বলা যায় না। কারণ, আত্যন্তিক অভিন্ন পদার্ঘদবয়ের ধর্মধন্মিভাব হইতে পারে 
1 সুতরাং অবয়বী ও অবয়বসমূহের আত্যপ্তিক ভেদই স্থীকার্ধ্য। তাহা হইলে অবয়বীকে 
সবয়বলমূহের ধর্মমও বলা যাইতে পারে । কারণ, যেমন আত্যস্তিক ভেদ থাকিলেও কোন কোন 
1দার্থের কার্যযকারণভাব স্বীরুত হইন্াছে, তদ্ধপ আত্যন্তিক ভেদ থাকিলেও কোন কোন পদার্থ" 
বশেষের ধর্মধর্ষিভাবও স্বীকার্যয। সুতরাং অণযবী অবন্নবনমূহ হই:ত অতনন্ত ভিন্ন পদার্চ, কিন্ত 
হার ধর্ম, ইহাই স্বীকার্ধ্য হইশে পূর্বোস্ত দোষ অনিবার্ধ্য। কারণ, অধয়বী যে অবয়বসমূহে 
কানরূপেই বর্তমান হইতে পরে না» ইহা পূর্ক্পক্ষবাদী পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন ৷ অবয়বী 
মপয়বসমূহ কোনরূপে বর্তনান হইতে না পারিলে উহা অবয়বসমূহের ধন্ম হইতে পারে না। 
ন্িকার বিখনাথ এই হ্ুত্রের মর্গভাবে শ্যাখ্যা করিরাদ্ছন যে, অবয়বী ও অবয়বসমূহ যে অভিন্ন 
পর্ণ, অর্থাঞ্থ ই উভয়ের ভাদান্ম) বা অভেদঈ মহন্ধ, ইহাও বল! যায় না। কারণ, কেহ স্থত্রকেই 
স্ব বপিরা এবং জ্তস্তকেই গৃহ বলিরা বুঝে না । পরস্ক অভ সম্বদ্ধে জাধরাধেয ভাবেরও উপপত্তি 
সন|। স্তর ও বন অভিন্ন, কিন্ত তত্র এ বন্ত্ের আদার, ইহা বল! যাঁয় না। চতুর্থ খণ্ডে সৎবার্ধ্য- 
"ধর সমালোচনায় উক্ত বিষয়ে অন্ান্ত কথা দ্রষ্টব্য ॥ ১০ 


সুত্র । একসম্মিন ভেদাভাবাদভেদশব্দপ্রয়োগান্পপন্তে- 
রপ্রম্নঃ ॥১১॥৪২৩॥ 


অনুবাদ । (উতর) এক পদার্থে ভেদ না থাকায় ভেদ শব্দ প্রয়োগের অন্ুপপত্তি- 
শতঃ ( পুবেবাক্ত ) প্রশ্ন হয় না । 


ভাষ্য । কিং প্রত্যব্য়বং কৃৎন্সোহবয়বী বর্তৃতে অথৈকদেশেনেতি 
নোপপদ্যতে প্রশ্নঃ | কন্মাৎ? একন্সিন্‌ ভেদাভাবাদৃভেদশব- 
দ্য়োগান্ুপপত্তেঃ। কৃৎস্্মিত্যনেকম্তাশেযাভিধানং, একদেশ 
টতি নানাত্বে কন্ত/চিদভিধানং | তাবিমৌ কৃৎননৈকদেশশব্দৌ ভেদ বিষয়ৌ 
নিকন্মিন্,পপব্যেতে, ভেদাঁভাঁবাদিতি । 

অনুবাদ। কি প্রত্যেক অবয়বে সমস্ত অবয়বী বর্ধমান থাকে ? অথব| এক- 

| দ্বারা বর্তমান থাকে ? এই প্রশ্ন উপপন হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) 
হেতু এক পদার্থে ভেদ না৷ থাকায় ভেদ শব্দ প্রয়োগের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ 
রি যে, “কিস” এই শব্দের দ্বার অনেক পদ।র্থের অশেষ কগন হয়। “একদেশ” 


৫৬ ন্যায়দর্শন [৪ম০ ২মা০ 


এই শব্দের দ্বারা নানাত্ব অর্থাৎ পদার্থের ভেদ থাকিলে কোন একটি পদার্থের কথন 
হয়। সেই এই প্কৃৎস্” শব্দ ও “একদেশ” শব্দ তেদবিষয়, একমাত্র পদার্থে 
উপপন্ন হয় না । কারণ, ভেদ নাই । অর্থাৎ অবয়বী একমাত্র পদার্থ, স্থতরাং তাহাতে 
“কৃত” শব্দ ও “একদেশ” শবের প্রয়োগ উপপনন না হওয়ায় পুর্বেবাক্তরূপ প্রশ্নই 
হইতে পারে না। 


টিপ্ননী। মহ্ষি পূর্বোক্ত সপ্তম সৃত্র হইতে চারি হুত্র দ্বারা অবরবী নাই অর্থাৎ অবয়বী 
অলীক, এই পুর্ব্পক্ষের সমর্থন করিয়া, এখন তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত সমর্গন করিতে এই সুত্র ও 
পরবর্তী ঘাদশ স্থাত্রের দ্বারা পূর্ববপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন । সপ্ুম সুত্রের দ্বারা পূর্ববপক্ষ- 
বাদীর কথা বল! হইন্নাছে বে, অবয়বপমূহ সমস্ত অবয়বীতে বর্ধধান থাকে না এবং অবয়বীর এক- 
দেশেও বর্তমান থাকে না, অত এব অবর়বী নাই। কিন্ত অবরবীতে যে তাহার অবয়বসমূহ বর্তমান 
থাকে, ইহ! মহ্ধষি গোতম ও তন্মতান্থৃতন্তী কাহারই সিদ্ধান্ত নে । তাহাদিগের মতে সমবারি- 
কারণেই সমবায় সম্বন্ধে তাহার কার্ধ্য বর্তমান থাকে । অবয়বসমূহই অবয্নবীর সমবায়িকারণ। 
সুতরাং 'শী অবয়বদমূহেই সমবায় সম্বন্ধ অবয়বী বর্ভশান থাকে, ইহাই পিদ্ধান্ত। কিন্তু উক্ত 
সিদ্ধ/ন্তেও পূর্নণক্ষবাদী অব পূর্ব প্রন করিবেন নে, কি ঞ্ত্যেক অনয়বে সমস্ত অবয়বীই 
বর্তমান থকে? অথবা একদেশের দ্বারা নর্ভণান থাক? গুহগনবে মহর্ধ £ই শত্রের 
দঃরা বল্য়াছেন থে, 'ইীবপ প্রশ্নই ভয না। কাধণ, বঙ্গ'দি অবববীগুপি পুথক পৃথক এক একটি 
পদার্থ। ঘে কোন একটি অবরণীকে গ্রহণ কবিয়া একপ গ্র্ হইতে পারে না কারণ, তাহাতে 
ভেদ নাই। অনেক পদার্ণে ই গরম্পর ভেদ থাকে, একমাত্র পদার্থে উহা থাকে না। সুতরাং 
তাহাতে ভেদ শব্ধ প্রয়েগের উপপন্তি না হওয়ায় পুর্ধেন্ত রূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। ভাষ্যকার 
মহধির তাৎপর্ধ্য ব্যক্ত করিতে বণিয়াছেন বে, “কৃত” শবের দ্বারা অনেক পদার্থের অশেষ বা 
হইয়া থাকে । এবং “একদেশ” শবের দ্বারা অনেক পদার্ের মধো কোন একটী বণা ভইরা থাকে । 
অর্থাৎ পদার্থ অনেক হইলে সেখ'নেই এ সণস্ত পদা্গর মমন্তকে নলিবার ভন “কৃত” শবের 
প্রয়োগ হইরা থাকে এবং এ স্তলে তন্মধ্যে কোন একটি পদার্গ বন্তব্য হইলেই “একদেশ” শব্দের 
প্রয়োগ হইয়া থাকে ৷ স্থৃতরাং “কৃৎক্্” শব্দ ও “একদেশ” শব্ধ ভেদ শব্দ বা ভেদবিষয়। অর্থাৎ 
পদার্থের ভেদ স্থলেই এ শবদয়ের প্রয়োগ হইরা থাকে | সুতরাং বু্গনদি এক একটি অবয়বী গ্রহণ 
ক'রয়া কোন অবয়বীতেই প্কৃতন্ন” শব ও “একদেশ” কের প্রনোগ উপপনন হয় না! 
কারণ, এক পদার্থ বলিয়া এ অবয়বীর ভেদ নাই। যাহা বন্ততঃ এক) তাহাতে “কৃৎন্ন” ও “একদেশ” 
বলা যার না। অবপ্ত এক অবরবীরও অনেক অবরব থাকার সেই অবয়বসমুহে “কৃত” শব্ের 
প্রয়োগ এবং উহার মধ্যে কোন অবয়ব গ্রহণ বরিয়া “এব দেশ” শবের প্রয়োগ হইতে পারে) কিন্ধ 
পূর্ববপক্ষবাদী যে। এক অবযনবীকেই গ্রহণ করিয়া তাহাতেই “কুৎসা” শব্দ ও “একদেশ” শব প্রয়োগ- 
পূর্বক এরণ প্রশ্ন করিবেন, তাহা কোন্রূপেই হইতে পারে না, ইহাই উত্তরবাদী মহধির তাৎ্পর্যা। 


১২০] বাণ্স্যায়নভাষ্য ৫৭ 


কলকথা, পৃথক্‌ পৃথক এক একটি অবরবী তাহার পদবান্িকারণ অপনুবসমূহে সমণায় সম্বন্ধে বর্তমান 
থাকে। তাহাতে কুতম্” ও “একদেশে”র কোন প্রসঙ্গ নাই | যেমন দ্রব্যে দ্রব্যত্ব জাতি এবং 
ঘটাদি দ্রব্যে ঘটত্বাদি জাতি নিরবচ্ছিন্নরূপেই মার দহ্বন্ধে বর্ভমান থাকে, তদ্ধপ অব্য়বসমূহেও 
অবয়বী নিরবচ্ছি্রূপেই সমররায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে, ইহাই পিদ্ধান্ত । সুতরাং অবনবী অবয়ব- 
সমূহেও কোনরূপে বর্তমান থাকে না ইহা বণিয়। অবন্ববী নাই, অয়বী অলীক, ইহা কখনই মমর্থন 
করা যার না ॥১১। 

ভাষ্য । অন্যাবয়বাঁভাবান্নৈকদেশেন বর্তৃতে ইত্যহেতৃঃ-- 

অনুবাদ ॥ অন্য অবয়ব ন। থাকায় ( অবয়বী ) একদেশ দ্বার বর্ধমান থাকে না, 
ইহা! অহেতু অর্থাৎ হেতু হয় ন!। 


সুত্র। অবরবান্তরভাবেইপাবন্তেরহেতুঃ ॥১২।॥৪২২॥৯% 

অনুবাদ । (উত্তর) অন্য অবয়ব থকিলেও (€ অবয়বীর ) অবন্তমানত।বশতঃ 
(“অবয়বান্তরা ভাবা” ইহা ) অহেতু অর্থাৎ উহ। হেতু হয় না। 

ভাষ্য । অবয়বান্তরাঁভাবাদিতি | যদ্যপ্যেকদেশোহ্বয়বান্তরভূতঃ স্া- 
থাঁপ্যবয়বেহ্বয়বান্তরং বর্তেত, নাবয়বাতি । অন্যাবয়বভাঁবেহপ্যবুত্তে- 
রবয়বিনে। নৈকবেশেন রূভিরন্যবয়বাভাবাদিত্যহেতৃঃ 

বৃত্তিঃ কথমিতি চে ? একশ্তানেকত্রাশয়াশ্রিতসদ্বন্ধলক্ষণ1 প্রাপ্তিঃ | 
আশ্রয়াশ্রুতভাবঃ কথমিতি চে? যন্য যতোহ্হ্বব্রাত্মলাভানুপপত্তিঃ স 
আশ্রয়ঃ | ন কারণদ্রব্যেভ্যো হন্যন্ত্র কার্্যদ্রব্যমাত্মানং লভতে । বিপর্্যয়স্তত 
কারপদ্রব্যেঘিতি। নিত্যেঘু কথমিতি চেং? অনিত্যেষু দর্শনাৎ 
সিদ্ধং । নিত্যেযু দ্রব্যেযু কথমাশ্রয়।শ্রিতভাৰ ইতি চে? অনিত্যেঘু 
রব্যগুণেধু দর্শন।দা শ্রয়াশ্রিতভাবস্ত ণিত্যেবু সিদ্ধিরিতি | 

তম্মাদবয়ব্যভিমানঃ প্রতিষধ্যতে নিঃশ্রেক্রনকামন্ত, শাঁবয়বা, যথা 
রূপাঁদিধু মিথ্যাসঙ্কল্পে! ন বূপাদয় ইতি | 

অনুবাদ । “অবয়বান্তরাভাবাত” এই ঝাক্য অহেত। (কারণ ) নদি'ও অবয়- 


৭ এুজুত আশেক পুস্তক এবং শভ্যায়বাছিক” ৪ ঠলাফ2 নে এম স্থলে শঅব্য়ব! গুহ] হাবেজ গ এইখপ 
গ1ঠ দেগ। যায়। কন্ধ উহ! যে প্রগত পাঠ নতে, ইহ। এই শত্বের অর্থ প্যালেচন, করলে মহগেই বুঝ যায় ভাবকাছের 
ব্যাপ্যার দ্বার।ও উহ। ম্পঠ বুন! যায়। 

৮ 


৫৮ ন্যায়দর্শন [৪অ০, ২আ০ 


বান্তরভূত একদেশ থকে, তাহা হইলেও অবয়বে অন্য অবয়বই থাকিতে পারে, অবয়বী 
থাকিতে পারে না। (সূত্রার্থ ) অন্য অবয়ব থাকিলেও অবয়বীর অবর্ভমানতাবশতঃ 
(অবয়বসমুহে) অবয়বীর একদেশদারা বর্তমানত| নাই, (স্থতরাং) “অন্যাবয়বাভাবা” 
ইহা অহেতু [অর্থাৎ অবযবী তাহার অবয়বসমূহে একদেশ দ্বারাও বর্তমান থাকে না, 
এই প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিতে পুর্ববপক্ষবাদী যে “অন্তাবয়বাভাবাৎ” এই হেতুবাক্য 
বলিয়াছেন, উহ। হেতু হয় না । কারণ, এ অবয়বীর একদেশ হইতে ভিন্ন অবয়ব 
থাকিলেও এক অবয়বে অপর অবয়বই থাঁকিতে পারে, তাহাতে অবয়বী থাকিতে 
পারে না। স্থৃতরাং উক্ত হেতুর দ্বার! পুর্নপক্ষবাদীর সাধাসিদ্ধি হয় না, উহ! হেতুই 
হয় না ]। 


(প্রশ্ন) বৃষ্টি কিরূপ,ইহ। যদি বল ? (উত্তর) অনেক পদার্থে এক পদার্থের আশ্রয়া- 
শ্রিত সন্ন্ধরূপ প্রাপ্তি অর্থাৎ সমবায়নামক সম্বন্ধ । আঁআরাশ্িত ভাব কিরূপ, 
ইহা! যদি বল? (উত্তর) বে পদার্থ হইতে অন্াত্র যাহার আত্মলীভের অর্থাৎ উৎপত্তির 
উপপন্তি হয় না, সেই পদার্থ তাহার আশ্রয় । কারণদ্রব্য হইতে অন্য অধাীঁৎ জন্য 
দ্রব্যের সমবায়িকারণ অবয়নসমুহ হইতে ভিন্ন কোন পদার্ধেই জন্যাদ্রেব্য আতুল।ভ করে 
না অর্থাৎ উত্পন্ন হয় না। কিন্তু কারণদ্রব্যসমূহে বিপধ্যযর় [ অর্থাৎ কারণদ্রব্যসমূহ, 
অবয়ব) জন্যদ্রব্যে (অবয়বীতে ) উৎপন্ন হয় না, উহা! হইতে অন্যত্র উৎপন্ন হয়, 
স্কতরাং জন্দ্রব্য কাঁরণদ্রব্যের আশ্রায় নহে] (প্র) নিত্যপদার্থে কিরূপ, ইহ নি 
বল? (উষ্ভর) অনিত্য পদার্থবিশেষে দর্শনবশতঃ সিদ্ধ হয়। বিশদার্থ এই যে, 
(প্রশ্ন) নিত্য দব্যসদুহে কিরূপে আশ্রয়াশ্রিতভাব সিদ্ধ হয়, উহা যদি বল? (উত্তর) 
অনিত্য দ্রব্য ও গুণপদাথসমুহে আশ্রয়াশ্রিতভাবের দর্শনবশতঃ নিত্য দ্রব্য ও গুণে 
আশ্রয়াশ্রিত ভাবের সিদ্ধি হয় । 


অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তির পক্ষে অবয়বিবিষয়ে অভিমানই নিষিদ্ধ হইয়াছে, 
অবয়বী নিষিদ্ধ হয় নাই । যেমন রূপাদি বিষয়ে মিথ্যাসংকল্পই নিষিদ্ধ হইয়াছে, ব্মপাঁদি 
বিষয় নিষিদ্ধ হয় নাই । 

টিগ্ননী। অবয়বী তাভার নিজের সর্ধাববে একদেশ দ্বারাও বর্তমান থাকে না-__এই পক্ষ 
সমর্থন করিতে পুর্ন্বপক্ষবাদী হেতৃবাক্য বলিয়াছেন,--“অগ্াবয়বাঁভাবাৎ”। পুর্কোক্ত অষ্টম স্ত্রভাষ্য 
ভাষ্যকা'র ইহা বান্ত করিয়া বপিয়াছেন। মহর্ধির এই স্থাত্রের দ্বারাও পূর্ববপক্ষবাদীর উক্তবূপ 
প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতৃবাক্য বুঝিতে পারা যায়। কারণ, মহষি এই স্ুত্রের দ্বারা পুর্ববপক্ষবাদীর কোন 
হেতৃবাক্য যে হেতু হয় না, ইভা সমর্থন করিতে “অধরবান্থরভাবেহপ্যবৃত্তে;” এই কথার দ্বার। অন্ত 


১২শ সথ০] বাস্তায়নভাষ্য ৫৯ 


অধয়ৰ থাকিলেও অবয়বী তাহার নিজের অবযবসমূহে একদেশদ্বারা বর্তমান থাকিতে পারে না, 
ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। স্থৃতরাং পূর্বপক্ষবাদীর “অন্তাবয্বাভাবাৎ” এই হেতুবাক্যকেই 
গ্রহণ করিয়া মহর্ষি যে, এই স্থত্রের দ্বারা উহাকেই অহেতু বলিয়াছেন, ইহ! স্প্টই বুঝা যাঁয়। তাই 
ভাষযকারও প্রথমে মহর্ষির উক্তন্ধপ তাতপর্ধ্যই ব্যক্ত করিয়া মহর্ধির এই স্ষৃত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন। এবং পরে ভাষ্যারস্তে “অন্তাবরবাভাবাৎ” এই পূর্বোক্ত হেতুবাক্যের অর্থান্বাঁদ 
করিয়া বণিয়াছেন, “অবস্ববাস্তরাভাবাদিতি” । স্থত্রোক্ত “অহেতু” শবের পুর্বে এ বাক্যের যোগ 
করিয়া স্তরার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। ভাষ্যকার পরে মহর্ষি “অবরবা- 
স্তরভাবেইপ্যবৃত্তেঃ” এই কথার তাতপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যদিও অবরবাস্তরভূত একদেশ থাকে, 
তাহা হইলেও অবয়বে সেই অবয়ধান্তরই থাকিতে পারে, তাহাতে অবয়বী থাকিতে পারে না । 
তাৎপর্য্য এই ধে, অবয়বী তাহার নিদের অবয়ধসমুহে একদেশ দ্বারা বর্তনান থাকে না, ইহা সমর্থন 
বরিতে পুর্ব্পপক্ষবাদী হেত বলিয়ছেন»--অবরবাত্তরাভাঁৰ । অর্থাৎ অবগ্ববী যে সমস্ত অবয়বে এক- 
দেশ দ্বারা বর্তমান থাকিবে, নেই সমস্ত আবয়বই তাহার একদেশ,উহ! হইতে ভিন্ন কোন অবয়ব তাহার 
একপেশ নাই। তাহ! হইলে বুঝ| যার থে, উহ হইতে ভিন্ন কোন অবয়ব থাকিলে সেই একদেশ 
দ'রা অব্যবী তাহার সর্ধবাবরবে বর্তধান থাকিতে পারে, ইহা পুর্ধ্পক্ষবাদী স্বীকার করেন। তাই 
মহধি বনিরাছেন বে, অবয়বীর সেই সমস্ত অবরব ভিন্ন আর অব্য নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তাহা 
থাকিণেও ত তুদ্বারা অবয়বী তাহার সর্বাবযবে বর্তণান হইতে পারে না। কারণ, সেই অবযনবীর 
"থক ধোন অবরব শ্বীকাপ করিলে মেই পুথক্‌ অবয়বই উহার অন্তান্ত অবয়বে বর্তমান থাকিতে 
পচে 5 তাহাতে অবরবী বর্তনান থাকিতে পারে না। অর্থাৎ পৃর্পক্ষবাদীর যুক্তি অন্নারে 
'ব্ধ্খীর অন্ত অবয়ব থাকা না থাঁকা, উভম্ন পক্ষেই অবধন্নবে অবমুধীর বর্তদানত। সম্ভব হয় না। 
হৃতরাং তিনি যে, 'অবয়বী তাহার সর্দাবয়বে একদেশদারাও বর্তমান থাকে না, এই প্রভিজ্ঞার্গ 
শাধন করিতে “অন্ঠাবয়বাঁভবাৎ” এই হেতুবাক্য বণিয়াছেন, উহ হেতু হয় না। 

পূর্বোক্ত (১১শ ১২শ ) ছুই স্তরের দ্বারা মহধি কেবল পুর্বপক্ষণাণীর বাধক যুক্তির খণ্ডন 
করিযাছেন। কিন্তু তাহার নিজদতে অবয়বীতেই তাহার অবয়বসমূহ বর্তমান থাকে, অথবা 
এণরবঘমূহেই অবস্ধবী বর্তমান থাকে এবং নেই বর্তমানতা কিরূপ? তাহ! মহষি এখানে বণেন 
না। স্ঠারদশনের সমান তশ্ব বৈশেধিকদর্শনে মহ্ধি কণাঁদ তাহা ঝনিয়াছেন। তদনুমারে ভাষা- 
কাণ নিজে এখানে পরে আবশ্তক বোধে প্রনপুর্র্বক মহষি গোতমের সিদ্ধান্ত বাক করিয়াছেন ঘে, 
'অনেক পদার্থে এক পদার্থের আশ্রয়াশ্রিত সবন্ধরূপ বে প্রাপ্তি, তাহাই এ উওর বৃত্তি বা বর্ত- 
নানতা। প্রাপ্তি” শখের অর্থ সম্বন্ধ । প্রাচীন কালে সঙ্ধন্ধ বুঝাইতে “প্রাপ্তি” শবের প্ররোগ 
চইত) প্রকৃত স্থণে অবয়বসমূহই অবননবীর আশ্রর, অবযখী আহার আশ্রিত। সুতরাং 
'অণয়বনমূহ্ই অবয়বী বর্তমান থাকে | ও স্থলে মাশ্রয় ও আশ্রিতের সন্বন্ধরূপ প্রপ্রে সমবায় নামক 
শধন্ধ | বাঞিককার উদ্দ্যোতকর 'এই পিপান্ত ব্যক্ত করিত পিখিগাছেন,প বুশিরপ্য়াণন মান 
শিতশণ, মমবাধাখা? সঙ্গগ্ধঃ 1 আশয়াশ্রিত আব কিরুলে ঝা না77 এতছজনে আষাকার পণ 
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বলিয়াছেন ধে, বে পদার্থ হইতে ভিন্ন পদার্ে যাহার উত্পন্তি হয় না অর্থাৎ যে পদার্খেই যাহা 
উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই পদার্থ হ তাহার আশ্রয় । জন্ত জ্রবোর সমবায়িকারণ যে সমস্ত দ্রব্য অর্থাৎ 
এ জন্য দ্রবের অবয়বসমূহ, ভাহাতেই এ জন্ত দ্রব্য অর্থাৎ অবয়বী দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; 
উহা হইতে অন্ত কোন ড্রব্যে উত্পন্ন হয় না। স্নৃতরাং অবয়বীর সমবায়িকারণ অবয়বসমূহই 
তাহার আশ্রয়। কিন্ত সেই অবয়বসমূহ অবগ্নবী দ্রব্যে উৎপন্ন ন। হওয়ায় অবয়ব দ্রবা সেই 
অবয়বসমূহের আশ্রয় ন:হ। অব্রবসমূহ ও তজ্জন্ত অবঘণী ড্রব্যের এই যে আশ্রয়াশ্রিতভাব, ইহা 
এ উভয়ের সমবধ্রনামক সহ্ধন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ অবয়ণসমূহে বে অবয়বী আশ্রিত বা 
বন্তমান হয়, তাহাতে উভরের কোন মন্বগ্ধ আখঞ্ঠক। (কিন্ত এ উভয়ের সংযোগদশ্বন্ধ উপপন্ন হয় 
না। কারণ, সংবোগমন্বদ্ধ স্থনে জরব্যদৃরের “্যুতপিদ্ধি” থাকে অর্থাঙি অনংঘুক্ত ভাবেও এ দ্রব্য 
দ্ধয়ের বিপ্যমানতা। থাকে। কিন্তু অবন্নবদমূহ 9 অবনবীর অনম্বণ ভাবে কখনই বিদ্যমানতা 
সম্ভব হয় না। ৮২ ও অবদুখীর কখনও বিভাগ হন না। স্ুৃভবাং 'অধয়ব ও অধরবীর 
সংযোগমন্বপ্ধ কখনই উপপন্ন ভয় না] টি মহুমি কণ'ৰ খলিয়।!ছেন, “বু সিদ্ধ; ভাবাত কার্ষ্যকারণয়োঃ 
সংযঘোগবিভাগৌ ন বিদোতে 1” এইজেদমিতি মত কার্যকারণর়োঃ স সমবায়ঃ” (বৈশেষিক- 
দর্শন, ৭ম অঃ) হয় আ.) ১৩৭ ৪ ২৬শ লুত্র)।  ফলকথ৮ অবর্ধসমৃহরূপ কারণ এবং অবরখী 
দ্রব্যরূপ কার্যের অন্ত কোন মন্বন্ধ উপপন্ন না হওয়ায় সমবায়সন্বন্ধ অবশ্ঠ শ্বীকার্ম্য, ইহাই মহর্ষি 
কণাদের দিদ্ধান্ত। ।*ধোক্ত গ্াত্রের ব্যাখ্যার “উপস্থারকার শঙ্কর মিশ্র বলিদ্নাছেন যে, উল্ত সুত্রে 
“কার্ধ্যকারণয়োঠ? এই বাক)টি উপপক্ষণ অর্থাৎ প্রদশনমাত্র | উহ্থার দ্বারা! কার্ধ্য ও কারণ ভিন্ন 
অনেক পদার্থ৪ মহ'ম কণাদের বিবঙ্ষিত | কারণ, কার্ম্য-কারণভাবশ্ৃন্ত অনেক পদার্থেরও 
সমবায় সম্বন্ধে আশ্রগানিতভণ স্বীকার করিতে হইবে) অন্ত কোন সম্বন্ধ তাহা সম্ভব 
হয় না। ধেনন গো প্রক্গতি ভুব্যে থে পোহ প্রতি জাতি বিব্মান আছে, তাহা সমবায় ছিন্ন 
অন্ত কোন সম্বন্ধে উপপন্ন হন না। শঙ্কর মিএ ইহ] সমর্থন করিতে শেবে প্রাচীন বৈশেধিকাচার্য 
প্রশস্তপাদের উক্তি উদ্ধৃত করিরা তীভার কথিত যুক্তি অন্রসারে বিচার দ্বারা সণবায় সম্বন্ধ 
স্থাপন করিরাছেন। এবং তিনি বে পুর্বেই প্প্রত্যক্ষময়ুখে” বিচার দ্বারা “সদবারপ্রতিবন্ধি" 
নিরাস করিদ্লাছেন, ইহ! সর্্বশেবে বলিয়াছেন | “সমবার” জন্বন্ধ দ্বীকার করিতে গেলে তুল্যবুক্তিতে 
অভাব পদার্থের “বৈশিষ্ট্য নামক 'অতিরিক্ অন্ন্ধও স্বীকার করিতে হয়, এইরূপ আপন্তিও 
“সমবায় প্রতিবন্ধি” ৷ ভাট্র সম্প্রদার এ “বৈশিষ্ট্য নামক অতিরিক্ত পন্বন্ধ স্বীকার করিতেন, ইহা 
বলিয়! এ্কর মি “উপক্থারে” উত্ত মতের সংক্ষেপে খ গুন করিয়। গিরাছেন। তিনি “প্রত্যক্ষমমুখেই” 
পিশেষ বিচির করিনা, উক্ত বিধরে সমস্ত আপনির খণ্ডন করিরাছেন। গলেশ উপাধ্যায়ের 
“তদ্রচিন্তাদণি”র শঙ্কর নিশরক্কত টাকার নাম “চিস্তামণিমবৃখ” । তন্মধ্যে প্রথম প্রত্যক্ষখণ্ডের 
টাকাই র্কষমখপ্নাম কথিত হইয়াছে ; উহা পঙ্কর মিশের পু্থক্‌ কোন গ্রন্থ নহে । মুপকথা, 


১ আফভনিদ্ধানাঘ বধ তত শত» সম্বন্ধ ইহ হত জিত যতোহত সং অধবায়ত  প্রশন্তপাদ-ভান্যশেশে 
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প্রকৃত স্থণে অবরবসমূহে থে অধরবীত্রব্য বিদ্যমান থাকে, তাহা! কোন সম্বন্ধ ব্যতীত সম্ভব হয় 
না। কিন্তু সংযোগাদি অন্ত কোন মন্বদ্ধও এ স্থলে স্বীকার করা বার না। তাই মহষি কণাদ 
সমবায় নামক অতিরিক্ত একটি নিত্যপর্বদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন । উক্ত যুক্তি অনু নারে মহষি গোতম৪ 
উহা! দ্বীকার করিয়াছেন, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। কারণ, তিনিও কণাদের ভ্তার আরন্ত- 
বাঁদই সমর্থন করিয়াছেন এবং অমতকার্ম্যবাদ সমর্থন করিয। উপাদানকারণ ও কার্ষ্যের আত্-' 
ন্তিক ভেদই সমর্থন করিজাছেন। পরন্ধ হৃতান অধাযে “অনেকন্দ্রণনমবারাৎ” 0৩৮) ইত্যাদ 
'ত্রেও “সমবায়” সন্বন্ধবোধক স্মনায় শব্দের প্ররেগ করিয়াছেন । মহধি কণাদও প্রর্ণপ সুত্রই 
বনিয়াছেন (তৃতান্ব খণ্ত--১০৭ পৃষ্ঠ| দ্রষ্টব্য )। আরও নানা কারণে মহধি গোতমও যে সমবার- 
সম্ব্ধ স্বীকার করিতেন, ইহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পার বায়। 

কিন্ত সত্কারদ্যবাদী স।ংখ্যাদি সম্প্রধার “সমবায়” সম্বন্ধ খবীকার করেন নাহ । সাংখ্যঙ্থত্রকার 
ধণিয়াছেন”-নি সমবারোহপ্তি প্রমাণাভাবাহা ৫1৯৯)। পরণন্তী হতে তিনি সমবার সন্বগ্ধে প্রত্যক্ষ 
ধা অন্মানপ্রমাণ নাই, ইহা সনর্থন করিরা গ্রমাণাভাৰ সমর্থন বর্রিয়াছেন। ভাষ্যকার বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু উহ! গ্রতিপাদন করিয়াছেন) বেধান্তধশন্র দিতার অধ্যানের দ্বিতীর পদে (১২১৩) ছুই 
হত্রের ঘারাও ভাষ্যকার শঙ্করাচার্ধয ও রামানদ প্রভৃতি সনবার সন্বন্ধের থগুন করি! গিয়াছেন। 
শঙরাচার্্য কণাবতিরে! ভু যুভির মদালোচনাদি করিয়া বিশেষ নিচারপূর্বক সমবানস সম্বন্ধ 
খগুন করিঘ্নাছেন। পরবর্ভা কণে বৈশেদিক ও নৈয়ানিকমন্প্রদাধের ধু আচার্য্য উক্ত বিষয়ে 
খু আলোচনা করিনা দমবার সম্বদ্ধ সমর্থন করার শঙরাচাষ্ের দত সমধনের গন্য মহানৈয়াজিক 
চিহস্ুথ মুনি “তন্ত গ্রধীপিকী” ( চিজস্তুখী ) গ্র্থে স্দবার়সনর্থক প্রণ্তপাদ, উদয়নাচার্য, শাধর 
৩, বলভাচীর্ষ্য, বাদীশ্বর, মর্দাদেব ও শিবাধিত। প্রভাতি আচ।ধ্যগণের উক্ভির প্রতিধাদ করিনা 
গমথার সন্বঙ্ধের কোন পঙ্গণহ বনা খাঁর না এাৎ তধিববে কোন প্রমান নাই, ইহা খিশ্তুত সুক্ষ 
বিচার দ্বার সম্্থন করিয়া গিনাছেন। তাহার এ [বচার স্থধীগণের অবশ্য পাঠয। বাহুণ্যভয়ে 
তাহার সেই মসন্ত বিচারের প্রক।শ ও আলোচনা করিতে পারিলান না। 

চিতনখ ঘুনির কথার প্রত্যুন্তরে ংক্ষেপে বক্তব্য এই বে, সশ্বন্ধিভিনন থে নিত্যন্দ্ধ, তাহাই 
সমবার, ইহাই সনখার সম্বন্ধের পক্ষণ বলা যাইতে পারে । গগনাদি নিত/পদার্থে ঘে সম্থন্ধে অভাব 
পদার্থ বিধামান থাকে, সাহা এ গগনাদিন্বরূণ ; সুতরাং উহা। অভাবপদার্থের সম্থদ্ধী অর্থাৎ আশ্রয় 
হওয়ায় নিত্যসন্বন্ধ হইলেও সন্ধন্ধিভি্ন মছে। অতএব এ সন্বদ্ধ পুর্থোক্ত পল্গণাক্রান্ত হয় না। 
আকাশাদি বিহ্‌ পদার্গের পরম্পর নিত্য সংযোগসহন্ধ স্বাকার করিণে এ সম্ধপ্ধ পুর্ব্বোক্ত সমবায় 
পক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে । কিন্ত প্রন্ধপ নিত্য সংবোগ গ্রদাণসিদ্ধ হর নাঁ। কাণণ, উহ! স্বীকার 
করিলে নিত্য বিভাগ শ্বীকার করিতে হয়। পরন্ত চিৎ্সুথমুনির প্রদর্শিত অনুমানর দ্বারা নিত্য- 
ধদোগ সিদ্ধ বলিয়। স্বীকার কারিন্েও উহার সঙ্ন্বত্ব স্বীকার করা বায় না। বিশিষ্টধুদ্ধির জনক 
না হওয়ার উহার সন্থন্ধত্বই নাই। আর বদি উহার সম্বন্বত্বও স্বীকার করা! দার, তাহ! হইলে পূর্বোক্ত 
সমবায়জঞ্ষণে সংবোৌগতিনত্ব বিশ্ধেণ প্রদেশ করিযাও উক্ত অভিব্যাপ্িকপ বোস খারণ করা বাইতে 
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পারে। সমবায় মন্বন্ধের যে, কোন লক্ষণই বল। বাঁয় না, ইহা বল] যাইতে পারে না। আর 
চিৎস্ুখমুনি যে ভাবে বিচার করিয়! সমস্ত লক্ষণের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহ! স্বীকার করিলে তাহার 
এঁ সমস্ত বিচারই অপভ্তব হণ, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্তক। 
সমবায় সম্বন্ধ প্রমাণ কি? এতদুন্তরে নৈয়ায়িকসম্প্রদায় অনেক স্থলে সমবায়সন্বন্ধ প্রত্যক্ষ- 
সিদ্ধ, ইহাই বলিয়াছেন এবং তাহারা উক্ত সম্বন্ধের সাধক অন্থমানপ্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন । 
“গ্ঠায়লীলাবতী” গ্রন্থে বৈশেষিক বল্লভাচারধ্য বৈশেষিক মতে সমবায়ের প্রত্যক্ষতা অস্বীকার করি! 
তদ্বিষয়ে অনুমানপ্রমাণই প্রদশন করিয়াছেন । পরবন্তী “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী” প্রভৃতি নব্য গ্রস্থেও 
সেইরূপ অনুমানই প্রদশিত হইরাছে। সেই অন্মান বা! যুক্তর সার মনন এই যে, গুণ, কন ও জাতি- 
বিষয়ক যে বিশিষ্ট জ্ঞান, তাহা বিশেষা ও বিশেষণের কোন সম্বন্ধবিষয়ক | কারণ, এরূপ কোন 
সম্বন্ধাকে বিষর না করির়! বিশিই জ্ঞান জন্মে না। ধেমন কোন শুক্র ঘটে চক্ষুঃঘংবোগ হইলে “এই 
ঘট শুক্ররূপবিশি্” এইরূপ যে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে, তাহাতে এ ঘট ও তাহার শুক্র রূপের কোন 
সম্বন্ধও অবশ্যই বিষয় হয়| কিন্তু ঘট ও তাঁহার রূপের কখনই বিভাগ সম্ভব না হওয়ায় এ উভয়ের 
মংযোগপন্বন্ধ কিছুুতই বলা বার না। এ উভয়ের তাদায্ম্য বা অভে সম্বন্ধ বলা যায় না। 
কারণ, ঘট ও তাহার বপ অভিন্ন পদার্ঘ নহে। কারণ, অভিন্ন পদার্থ হইলে ত্বগিন্দিয়ের দ্বারা ঘটের 
তরাক্ষকালে উহার সেই রূপেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। অন্ধ ব্যক্তিও ত্বগিক্রিয়ের দ্বারা ঘট 
প্রত্যক্ষকালে উহার রূপের প্রত্যক্ষ কেন করে না? স্বৃতরাৎ ঘট এবং তাহার ন্ধূপ ও ত্গত 
রূপত্ব'দি জাতি যে অভিন্ন পদ্দার্গ, ইহা বলা যার না; ন্তায়-টবশেষিক সম্প্রণায় তাহা স্বীকার করেন 
নাই। সুতরাং পূর্বোক্ত বিশিষ্ট জ্ঞানে ণসমবায়” নামক অতিরিক্ত একটা সম্বন্ধই বিষয় হয়, 
সমবায় সম্বন্ধেই ঘটে শুরু রূপ থাকে, ইহাই স্বীকার্ম্য। 
সমবরবিরোধীদিগের চরম কথা এই যে, সমবাধ সম্বন্ধ শ্বীকার করিলে উহ! কোন্‌ সঙ্বপ্ধে বিদ্যমান 
খকে? কোন্‌ সম্বন্ধ বিষধর করিরা তাদিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে? ইহাও ত খণিতে হইবে। 
অন্ত কোন সন্থন্ধ স্বীকার করিলে সেই মন্বন্ধ আবার কোন্‌ সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে? ইহাও বলিতে 
হইবে । এইরূপে অনন্ত নন্ধ স্বীকার করিতে হইলে অনবস্থা-দোষ অনিবার্ধ্য | যদি স্বরূপসন্বন্ধেই 
সমবারন্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, ইহাই শেনে বাধা হইর। বলিতে হব, তাহা হইলে গুণ, কর্ম ও জাতি 
প্রতিও প্বন্বপপন্বন্ধেই বিদ্যমান থাকে, ইহাই বলিব । অবয়ব ও অবয়বীর এখং দ্রব্য ও গুণাদির 
স্বরূপসদ্বন্ধ স্বীকার করিণেই উপপন্তি হইতে পারে । অতিরিক্ত একটি সমবায় নামক সম্বন্ধ 
কন্সনার কোন কারণই নাই । এতছুন্তরে সমখায়বাদী নৈয়ায়িক ও বৈশেধিকসম্প্রদায়ের কথা 
এই বে, ঘটাপি দব্যে যে রূপাদি গুণ ও কর্মাদি বিদ্যমান থাকে, তাহা স্বরূপ-সন্বন্ধেই থাকে 
বলিলে এ সম্বন্ধ কাহার স্বরূপ, তাহা নির্দারণ করিয়া বলা ধান না। কারণ, ঘটাধি দ্রব্যও 
অনস্ত, তাহার গুণকন্মাদিও অনন্ত। অনন্ত পদার্থকেই স্বরূপসন্বন্ধ বলি়। কল্পনা কর! যায় না। 
কিন্ত আমাদিগের স্বীকৃত সমবায় নামক বে অতিরিক্ত সম্বন্ধ, তাহ। সর্বত্র 'এক। স্ৃতরাং 
উহা স্বাম্মক স্বরূপনন্বদ্ধেহ পিধ্মান থাকে, হহা। অণগ্তহ পণা যা । কারণ, এ স্বরূপমন্বন্ 
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সেই এক পমবার হইতে বস্ততঃ অভিন্ন পদার্থ। তাহার স্বন্ধ৪ উহ! হইতে অভিন্ন 
পদর্থ। সুতরাং এরূপ স্থলে অনবস্থ! বা কল্পনাগৌরবের কোন আশঙ্ক। নাই | পরন্ধ যে স্থলে 
অগ্ত বম্বন্ধের বাধক আছে, অন্য কোন সম্বপ্ধ সম্ভবই হম না, নেই স্থলেই বাধ্য হইয়া হ্থরূপদন্থন্ধ 
স্বীকার করিত হয় । গুণ ও কর্ম্মাণি পদার্থের সমবা নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধই অনুভবসিদ্ধ ও. 
সম্ভব, সুতরাং এ স্থলে স্বরূপদন্বন্ধ বল! বায় না। কিন্ত অভাবপদার্থস্থলে আমর! যে শ্বরূপসম্বন্ধ 
স্বীকার করিয়াছি, তাহা অনেক স্থলে অভাবের অনন্ত আধারম্বরূপ হইলেও স্বীকার্ধ্য। কারণ, 
উস্তলে সদবারসন্বন্ধ বল| বায় না। এরন্নপ অতিরিক্ত কোন মন্বদ্ধ স্বীকারও করা যাঁর না। 
পরবর্তী কালে নব্য নৈয়ারিক রঘুনাথ শিরোমণি অভাব পদার্থের ভাট্টদন্ত “বৈশিষ্ট্য” নামক 
অতিরিক্ত সম্বন্ধও স্বীকার করিয়া! গ্রিয়াছেন। কিন্ত তাহার পরেও দিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি 
গ্রন্থে নব্য নৈয়াফ্িক বিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রভৃতি উক্ত সন্বন্ধের অন্ুপপত্তি সমর্থন করিম! গিযাছেন। 
বৈশেধিক্াচার্ধ্য শঙ্কর মিশ্র নে প্রত্যক্ষমমুখে উক্ত বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়া সমবারসন্বন্ধের 
খাধক নিরাদ করিয়া গিরাছেন, ইহা পুর্বেই বলিয়াছি। তবে ইহাও বক্তব্য যে, 
সমবারসন্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে যদি তুল্য যুক্তিতে অভাব পদার্থের ণ“বৈশিষ্ট্য” নামক 
অতিরিক্ত সন্বন্ধ স্থী কার্ধ্যই হয় এবং উহ! প্রমাণদিদ্ধই হ্রঃ তাহাতে সমবারসন্বন্ধের খণ্ডন হয় ন'; 
গহাও প্রণিধান করা আবশঠক। “পদার্থতন্বনিরূপণ” গ্রপ্থে রঘুনাথ শিরোমণি সমবায়নবন্ধ 
এবং উহার ন্নাত্র স্বীকার করির়াই অভাবের “বৈশিষ্ট” নামক অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া 
শিনাছেন। তিনি সেখানে ইহাও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, অভাব পদার্থের বৈশিষ্ট্য নামক সম্বন্ধ 
অথ্বীকার করিরা স্বরূপসম্বন্ধই স্বীকার করিলে সমবায়দদ্ন্ধের উচ্ছেদ হয়। ঝারণ, সমবায় স্থলেও 
বূপদন্বন্ধই বলা যাইতে পাবে। 

পরন্থ কেবল ন্তায়বৈশেধিকসন্প্রদায়ই যে সমবারদক্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন, 'আর কোন 
দা্শন্ক সন্প্রণারই উহ! স্বীকার করেন নাই; তাহারা মকলেই সমবার সম্বন্ধে সাধক যুক্তিকে 
অগ্রাহ্া করিয়াছেন, ইহাঁও সত্য নহে। প্রতিভার অবতার মীমাংসাচার্ধ্য গুরু প্রভাকরও স্ায়- 
বৈনেধিকসম্প্রদায়ের স্তায় ব্যক্তি হইতে ভিন্ন গাতির সমর্থন করিয়া জাতি ও ব্যক্তির সমবারসন্বন্ধ 
দীকার করিয়া গিয়াছেন । তবে তিনি সমবাদের নিত্যত্ব স্বীকার করেন নাং*। তাহার 
সম্প্রধাররক্ষক মহামনীমী শালিকনাথ “প্রকর্ণপঞ্চিকা” গ্রন্থে প্জাতি-নির্ণয়” নামক তৃতীয় অধ্যায়ে 
শ্চান্রপুর্বক গ্রভাকরের মতের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেখানে অধয়বীর খণ্ডনে 
বৌদ্বসম্পণায়ের পূর্বোক্ত বুদ্ভিবিকল্পাদিরও উল্লেখ করিয়া বিচার দ্বারা খগ্ডনপূর্বক অবয়বীরও 
সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। শালিকনাথের উত্ত গ্রন্থে অবয়বী এবং সমবায়ের সমর্থনে গুরু প্রভাকরের 
যুক্তিই বর্ণিত হইয়াছে ! 
ভাষ্যকারের পুর্ষোক্ত কথায় অবশ্ঠই প্রশ্ন হইতে পারে যে, গগনাদি নিত্য দ্রব্যের আশ্রয় কোন 
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১। “বমবায়ধ ন বয়ং কা্ঠপীয়। হব 'নহামপেমতে ভতাদি “গ্রকরণপঞ্চিক।২৪ পৃষ্টণ জঙ্টকা | বৈশেখিকদর্শনের 


৬৪ ন্যায়দর্শন [ ৪অ০, ২আ০ 


অবয়ব ন! গাঁকাঁয় উহ্ভার উপা্দ'নকারণ বা কোন কারণই নাই। স্তরাং এ সমস্ত দ্রব্যে আশ্রয়া- 
শ্িতভব কিকুপ সিদ্ধ হইবে? আশ্রবাশ্রিতছাব না থাকিলেও ত পণার্থের সমতা স্বীকার করা 
যায় না। ক'রণ, যে পণাক্থর কোন আশ্রণ বা আধার ন'ই, তাহার অস্তিত্বই সম্ভব হর ন।। তাই 
ভাষ্যকার শেষে নিতজই উদ্তন্ধণ প্রন করিরা। তন্দনুর বলিন্বাছেন বে, অনিতা ভ্রব্যাদিতে খন 
আশ্ররাশ্রিতভাব দেখা ঘা, তখন তদ্বৃষ্টান্তে নিতা দ্রব্যাদিতেও উহা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ 
দরব্যত্বাদি হেতুর দ্বারা উহা নিত্য দব্যাদিতত অন্থুণান প্রধাণসিদ্ধ, সুতরাং স্থীকার্ধ্য। ভাষ্যকারের এই 
কথার ছ্ব'রা বুঝা যায় যে, গগনদি নিত দ্রব্যের সমবাহনথন্ধে কোন আংশ্রর বা আধার না খাকিলেও 
কালিক সম্বন্ধে মহাকাঁলই উহার আশ্রয় অে। স্তরাৎ গগনাদি নিত্য দ্রবযোরও আশ্রয় শ্রিত- 
ভাব অসম্ভব নহে। কাপিক সম্বন্ধে মহাকাল বে, নিত্যদ্রব্য গগনাধির9 আধার, ইহ প্রাচীন মত 
বলিয়! ভাষ্যকারের এ কথার দ্বারাও বুঝ! যাঁয়। কারণ, উক্ত মত স্বীকার না করিলে এখানে 
ভাষাকারের দিদ্ধান্ত দমর্থন করা বান্ন না| নব্যইনরারিক বিখনাথ পর্গানন৪ কিন্ধ উক্ত মত গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং নব্যনৈয়াঘিক রদুনাগ শিরোমণিও উত্ত মতের উল্লেখ করিয়া, তদনুদারে 
গঙ্গেশোক্ত বাপ্টির দিদ্ধান্তপক্ষণের অগনপ ব্যাথ্য! করিয়াদহন” | নিত্যদব্যের সনবায়সন্থন্ধে 
আশ্রপ্রাশ্রিতভ'ব না থাকিলেও নিত্য ব্য ৪ তাদগত নিত্যগুণ পরিমাণাদধির সমবায় সম্বন্ধেই আশ্রয়া- 
ততভাব অন্ছ্ধ। এউনূপ যে যুক্তির ছারা দ্রব্য ও গুণের আনি তভাব দিদ্ধ ভয়, সেই 
যুক্তির দ্বারা কর্ম ৪ ভাত্যদি পদার্দের যন্থন্ধ৪ আশ্রযাশ্রিঠ ভাব দিদ্ধ হয়। ঘটগ্রাদি জাতি ও 
“বিশেষ” নামক নিত্য পদার্ণ৪ উহ্বাদিগেব আ'শ্রর দরব্যাধিতে সদবামমন্থন্ধেই বর্তমান গাকে | মহর্ষি 
কণাদের উক্ত সিদ্ধান্ত ও তাহার কথিত দ্রব্য, 'গুণ, বর্ম, সামাগ্ত, বিশেষ ও সমবার নামক খটপদার্ 
মে মহর্ষি গেতনেরও সম্মত, ইহ! ভাষাকারের উভির দ্বারাও মমথিত হর (প্রথম খও--১৬১ 
পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 

ন্াষ্যকার উপনংহারে মূল বক্তব্য প্রকাশ করিঘ্াছেন থে, অত এব মুঘুক্ষর পক্ষে অপদবিবিবয়ে 
অভিমানই নিথিদ্ধ হইয়াছে _অনগ্ণী নিষিদ্ধ ভয় নাই । াতপর্্য এই দে, এখানে অবয়বীর বাধক 
যুক্তি খগ্ডিত হওয়ার এবং দ্বিতীর অধ্যায়ে সাধক বুক্তি কথিত হওয়ায় অবযবীর অনন্তা বলা যার না 
এবং উহার 'অনীকত্বজ্ঞানকেও তন্বজ্ঞান বগা যার না। তাই মহ্ধি পুর্নোক্ত ভৃতীর শ্থত্রে 
অবযবিবিষয়ে 'অভিমানাকই রাগাদি দোষের মণ কারণ বলিয়া, এ ভিমানকে বঙ্জনীয় 
বলিয়'ছেন | ভাষ্যকার পরে ইহ| দৃষ্টাপ্ত দ্বারা বুঝাইরাছেন যে, যেমন পুর্োক্ত দিতীর সুত্রে মিথ্যা- 
সংকল্পের বিযর বূপাদিকে রাগাদি দোবের নিমিনত বগিরাঃ হী মিথ্যানংকল্পকেই 'প্রতিষেধ কর! হইয়াছে, 
রূপাপি বিব্কে প্রতিনেদ করা হর নাই, হদ্ূপ অবয়বিব্ষিয়ে পৃর্োক্তরূপ অভিমানকেই 
প্রতিযেধ করা হইয়ছে- ম্বছণী সেই সমন্ত পদার্ের গ্রতিযেধ করা হম্প নাই। কারণ, অবয়বী ও 


প্র 
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১] অন্য শিতাদানোভ- 20:74. +হ7720) 75 --৬[নপরিচ্ঢের প[খিত মঘবায়াদিনগ্থগগেন পন্ভিমন্ং ৰ 
ইতাদি। রঘুনাথ শিরেনণিকৃত বা। প্রিসিদ্ধা গুলনণ দাধভি। 


১২শ হু০] ৰ বাঁগস্যাঁয়নভাঁষ্য ৬৫ 


বাদি বিষয় প্রমাশপদিদ্ধ পদার্গ। উহ! পরমার্ণতঃ নিপ্যঘন অছে। স্ুুতৰ'ং উহ্াাদিগের আপন! 
ব| অলীকত্ব সিদ্ধান্ত হইতে পারে না । 

পরবর্তী বৌদ্ধসন্প্রদার মভর্ষি গোশমের খণ্ডিত পুর্বোন্ত মতই বিচারপূর্বাক দিদ্ধান্তরূপে 
সমর্থন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হীননানসম্প্রদায়ের অন্তর্গত সৌত্রাস্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায় . 
বাহা পদার্থ স্বীকার করিঘ়াই উহ্বাকে পরমাণুপুঞ্জ বলিতেন । তীাহাদিগের মতে পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন 
পৃথক অবরবী নাই। ভাষ্যকার বা্্যান দ্বিতীর অধ্যারে বিশ্বে বিচারপূর্বাক উক্ত মতেরই খণ্ডন 
কবিরা অতিরিক্ত অবযনীর সংস্থাপন করিয়।ছেন। সেখানে মহধির স্থত্রের দ্বারাও উক্ত মতকেই 
পৃর্দপক্ষরূপে বঝিতে পারা যায়। এখানে মহধির পরবন্ধী স্তরের দ্বারাও উক্ত মতেরই আবার 
সমর্থ ও খণ্ডন বুঝাযার। নবশ্ত বিজ্ঞ।নবদীরাও অধ্নবী মানিতেন না। কিন্তু হার! 
“ব্মাণুও অস্বীকার করিয়া জ্ঞানকেই একমাত্র সত্পদার্থ বলনা সমর্থন করিতেন। তাত" 
পর্ধ্যীকাঁকার ব1চস্পতি মিশ এই 'গ্রকরণে বিজ্ঞানবাদীকেই পুর্কপক্ষবাদী বণ্য়া প্রকাশ করিরাছেন । 
কিন্ত মহনির গরণর্তী জর ও ভাধ্যকাবের পিচাবেক দাবা ভাঙা বঝ। যার না। দে দাহাই হউক, 
শোদ্ধমপ্নদাণের মধো মকালেই থে, নান। গ্রক!নে আপয়বীন খগুন করিরা মহধি গোতম ও বাতশ্তযানের 
সিদ্ধান্ত এন্থীকাঁন করিদ্লাছিলেন, ইহ। বনা নান । বৌদ্ধ ঘগে অগর কোন নৈরায়িক স্তারদর্শনের 
এথ্য পুর্নোক্ সবগুলি বচনা করিয়া মসিনিট কৃপিয। দিছাছিলেন, এইকপ কণনার কোন প্রমাণই 
নাই] শথাকাপেন পরণজী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অশরনীর গঞ্ডন করিতে আরও অনেক যুক্তি 
গদর্শন ক্রায় হখকলে মহানৈয়ািক উন্দযোভকর ছিশীর অধগায়ে বিশেষ বিচার দ্বারা উ সমস্ত 
4:59 খণ্ডন করিফ। গিয়াছেন। তিনি এখানেও পরবে ভাহাদিগেত্র আর একটি বিশেষ কথার 
হলখ করিরছেন যে, ঘদি অতিরিক্ত অণরবী থাকে, তাহ। হইলে উহাতে অবরবের রূপ হইতে পৃথক্‌ 
বণ থাকা আবস্তীক। নচেৎ উ্ভার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন।। কারণ, রূপশূন্ঠ দ্রাব্যের 
চ'ননস প্রত্যক্ষ হয না। কিন্ত অবন্ধবীতে অব্রবের রূপ হইতে পুথক কোন দূপ দেখা যায় না। 
স্বহাং অন্রব হইতে অভিরিন্ত অনপ্ননী নাই | এতদনুণে উদ্দ্যাতকর বণিযগছেন ঘে, অবশ্থনীর 
খন প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন হাহাতে পুথক্‌ বূপও অবষ্ঠই আছে অবয়বের রূপ হইতে পুথক্‌ 
বে তাহার প্রন্াক্ষ না হইলে৪ উা প্রত্াক্ষসিদ্ধ। উহা মীকার ন। করিলে অণয়খীর সার্ব- 
নান প্রত্যক্ষ অপলাগ হয় । অবশ্ত 'অবয়বীর প্রত্যঙ্গের হ্যা অবয়বেরও প্রত্যক্ষ হওয়ায় 
টাহারও রূপের প্রত্যন্গ স্বীকার্ণ্য । কি্ত সেই রূপপ্রযুক্তই অধরবীর প্রত্যক্ষ বলা যার না॥ কারণ, 
অন্ত দ্রব্যে বূপপ্রযুক্ত রূপশুন্ঠ দবোর চক্ষঘ প্রত্যক্ষ হইণে বৃক্ষাদি দ্রব্যের রূপপ্রবুক্ত এ 
বঙ্ধিগত বামুরও চ:হৃষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্ত ধক্ষাি অবয়বীর যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে, 
উত গন পরমাণুপুঞ্জ বা 'অপীক হইতেই পারে না, তখন উহাতে অবয়বের রূপ হইতে পুথক্‌ রূ? 
মবস্তই আছে, এবং সেই অবরবের কূপই সেই অবয়দীর রূপের অসমবাদ্ধিকারণ, এই দিদ্ধান্ত 
শীকার্ম্য। পুর্বোন্তরূপ কার্ধ্যকাল্ণভাব স্বীকার করাদ্ন পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে কোন বিরোধ নাই। 


কিন্ত মিনি অবস্নবীর অস্তিত্ব অশ্বীকার করিয়! উহার ব্নপাস্তর নির্দেশ করিতে বলিবেন। তাহার 
২, 


টি 
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সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইবে। কারণ, অধরবীর প্নপান্তরনির্দেশ করিতে বণিলে অবয়বীর অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়াই লইতে হইবে। তাহ! হইলে তাহার সিদ্ধান্তহানি হওয়ায় নিগ্রহ অনিবার্য্য। 

উদ্দযোতকর পৃর্ধোক্ত প্রকারে অবয়বের রূপজন্য অবয়বীর পৃথক্‌ রূপ সমর্থন করিতে শেষে 
কোন কোন অবয়বীতে চিত্ররূপও স্বীকার করিয়াছেন। নীণ পীতাদি পৃথক পৃথক বিজাতীয় 
রূপবিশিষ্ট হুত্রসমূহের দ্বারা যে বন্ত্র নির্মিত হয়, সেই বন্ত্ররূপ অব়বীতে নীল পীতার্দি কোন 
বিশেষ রূপ জন্মিতে পরে না। কারণ, উহার উপার্দানকানণ স্থত্রসমূহে সর্ধত্রই নীল গীতাদি 
কোন বিশেষ রূপ নাই। অব্যাপাবুত্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ জন্মিতে পারে না। কারণ, রূপ মাত্রই 
ব্যাপাবুত্তি। অর্থাৎ রূপ নিজের আশ্রয়-দব্যকে ব্যাপ্ত করিয়াই থাকে, ইহাই দেখ! যায় । সুতরাং 
পূর্বোক্ত বন্ত্রে “চির নামে বিজাতীয় ব্যাপ্যবৃন্তি একটি রূপবিশেষই জন্মে, ইহাই স্থীকার্ধ্য। 
অন্য নৈয়ায়িকমহ্্দায়ের মতে পুর্বোক্ত এ ধনে ভিন ভিন্ন গ্রদেশে নীণ গীভদি ভিন্ন ভিন্ন 
অব্যাপ্রন্তি রূপবিশেবই জন্মে । নেই বপসমষ্টিই “চিএ” বগি প্রীত হরর এবং “চিত্র” নামে 
কথিত হয়। উহার কো'ন বূপই & বন্ধের সর্বাংণ বাপু করিণা না থকার এ সমস্ত রূপ সেখানে 
অব্যপ্যবৃন্তি। উক্ত বিদর্ে প্রাচীন কান হইচই এইবপ মতের আছে | সর্বশাজজ্ঞ বৈয়াকরণ 
নাগেশ ভট্ট “বৈয়াকরণনথুমগুঘা” গ্রন্থে শেন মতই গ্রচ্। কবিগাছেন। উদ্ধ এগ্থের টাকাকার 
তাহার মতের সমর্থন করিপ্াছেন। কিন্তু উহাদিণের পূর্বে হাতপর্্যটীকাকাৰ বাচম্গতি মিএ 
শেষোক্ত মতের খণ্ডন করি! এখান “চির” বূপেরই সদর্থন করিনা গিয়াছেন। ভিনি বপিমাছেন 
যে, রূপত্ব হেতুর দ্বারা নীল গীতাদি সমন্ত বূপেবই ব্যাপ্রুন্িত্থ অনুমান-প্রদাণসিদ্ধ | কপ 
কখনই অব্যাপ্যবত্তি হইতে পারে না| স্থৃতরাং নীল গীতাদি নান। রূপবিশিষ্ট সত্রসমূহনির্শিত 
বন্তরে “চিত্র” নামে একটি ব্যাপাবৃত্তি পৃথক রূপই আরা স্বীকার করি। তাঁহা হইলে বৌদ্ধ 
সম্প্রদায় এ স্থালে অবয়বীর রূপান্তরের বে অন্ুপপুির সমথন করিয়াছেন, তাহাও থাকে না। 
কিন্তু নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি তাহার নিজ্মতগ্রতিপাদক “পদার্থতন্থনিকূপণ” গন্থে 
বাচল্পতি মিশ্রের খণ্ডিত এ মতেরই সমর্থন করিয়া গিযাছেন | উহা স্াহারই নিজের উদ্ভাবিত 
নব্য মত নহে। তিনি বূপমাত্রই ব্য!পাবৃত্তি, এইনপ নিয়ম মস্বীকার করি! পূর্বোক্ত বন্ঠদিতে 
সথত্রাদি অবয়বের নীল গীতাদি ভিন ভিন্ন রূপ-জন্ঠ অব্যাপাবুন্ি হি্ন িন্ন নীগগীতাদি রূপবিশেযই 
স্বীকার করিয়া, সেই রূপনমষ্টিই “চিত্র” বিয়া গ্রতীত ও “চিত্র” নামে কথিত হয়, ইহাই 
বনিয়াছেন। তিনি রূপমাচ্ত্ররই ব্যাপানন্ভিত্ নিম অস্বীকার করি উত্ত মত সমর্থন করিতে 
পপদার্থতত্বনিরূপণ” গ্রন্থে শেষে শান্ত্রোক্ত পারিভাষিক নীশ বৃুষের পণ-বৌধক বচনটী১ও উদ্ধত 
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১। লৌহিতে। যু বর্ধন মুখে পুচ্ছে চ গ19৫21 
শেতঃ খুরবিযাণ।ভ]।ং স শালবৃন ওচাতে ॥ 
“শুদ্ধিতত্বে সমর্ত রদুনন্দনের উদ্ধত শাখবচন | এখন গ্চণিত খুদ্দিত “নম্ণত নার উদ্ধ বচন দেখ। মায় ন। 
“লিখিতনংতিগ।”য় পারিভাধিক নীল বৃবের ন্দণ-বেধক আন্যকূপ বচন (০৪ শ) দরুন 


১৩শ নও] বাতস্যায়নভাষ্য ৬৭ 
করিয়াছেন । স্মৃতি ও পুরাণে মনেক স্থানে এ পারিভাধিক নীল বুষের উল্লেখ দেখা যাঁয়” ॥ উহার 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন বূপের সত্তা শাস্ত্রে কথিত হওয়ার রূপমাত্রই ব্যাপ্যবৃত্তি, এইরূপ অনুমান 
শান্রবাধিত, ইহাই রথুনাথ শিরোমণির চরম বন্তব্য। কিন্ত রদুনাথ শিরোমণি উক্ত মত সমর্থন 
করিলেও জগদীশ তর্কালঙ্কার গ্রভৃতি নব্য নৈয়ারিকগণ উহা স্বীকার করেন নাই। “তর্কা মুত”, 
গ্রন্থে জগদীশ তর্কালঙ্গার এবং “সিদ্ধান্ত-মুক্তীবলী”তে বিশ্বনাথ পঞ্চানন এবং “তর্কসংগ্রহে” 
অন্নংভট্ট প্রভৃতি চিত্ররূপই স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন। রবুনাথ শিরোমণির “পদার্থতত্ব-নিরূপণে”র 
টাকাঁকারদয়ও চিত্ররূপবাঁদী প্রাচীন মতের যুক্তি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ জিজ্ঞানু শ্র 
টিকাছয় 'এখং “তর্কসংগ্রহ্*দীপিকাঁর নীলকগী টীকাঁর ব্যাখ্যা “ভাক্ষরোদয়।” দেখিলে উক্ত বিষয়ে 
পূর্বোক্ত মতভেদের খুক্ত ও বিচার জানিতে পারিবেন 1১২ 

ভাষ্য । “'সর্ধ্বাগ্রহণমবয়ব্যসিদ্ধে”রিতি প্রত্য বস্থিতোহপ্যেতদাহ--: 

অনুবাদ । “দর্ববাঞাহণমবয়ব্যসিদ্ধেঃ” (২১1৩৪) এই সৃত্রের দ্বারা ( পূর্ববপক্ষ- 
পাদী ) “প্রত্যবস্থিত” হইয়াও অর্থাৎ দৃশ্যমান ঘটাদি পদার্থ পরমাণুপুঞ্জমাত্র, উহা 
হইতে ভিন্ন কোন অবযববী নহে, এই মতে উক্ত সূত্রের দ্বার! দোষ কথিত হইলেও 
( পুর্ববপক্ষবাদী আবার ) ইহ৷ অর্থাৎ পরবপ্তিসৃত্রোক্ত উত্তর বলিতেছেন__ 


সুত্র। কেশসমূহে তৈমিরিকোপলব্ধিবত্তদুপলদ্ধিঃ।॥ 


॥১৩।৪২৩॥ 

আনুবাদ ॥ “তমিরিকশ অর্থাৎ “তিমির” নামক নেত্ররোগপ্রস্ত ব্যক্তির কেশ- 
সমুহ বিধরে গ্রত//ক্ষর গ্ঠায় সেই পরমাণুসমূহের প্রত্যক্ষ হয়। 

ভাষ্য । যখৈকৈকঃ কেশস্তিমিরিকেণ নোঁপলতভ্যতে, কেশসমৃহ- 
গ্ুপলভ্যতে, তখৈকৈকো হণুর্নোপলত্যতে, অণুসমৃহস্ত,পলভ্যতে, তদিদ- 
মণুমমৃহবিষয়ং গ্রহণমিতি | 

অনুবাদ । যেমন “তৈমিরিক” ব্যক্তি কর্তৃক এক একটি কেশ প্রত্যক্ষ হয় না, 
কিন্তু কেশসমূহ প্রত্যক্ষ হয়, তজ্জপ (চক্ুশ্মান্‌ ব্যক্তি কর্তৃক ) এক একটি পরমাণু 
প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু পরমাণুসমূহ প্রত্যক্চ হয়ঃ সেই এই প্রত্যক্ষ পরমীণু- 
সমুহবিষয়ক। 


পপ সপ 
পাস জপ 
অমর সপ ৯ _- ৮ সস্চপসক শি শশী শিপ 
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১) এষ্টব | বহর গাত। দে বোহ। এয়া আ্লক। 
"৮, ত পাত ্মাধন শা খা নসুতঙ্থ তাও | 


গা তলত] ১তম ক | মতম্তপুত্াও, এখশ অং, ৭2 গ্নোক। 


৬৮ স্যায়দশন ছি হনাঃ 


টিগ্রনী। মহখি পরমা ভিন্ন অধয়বীর অপ্তিত্ব সমর্থন করিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
“সর্বাগ্রহণমণনব্যসিক্ধেঃ” এই সত্রের দ্বরা যে যুক্তি গ্রকাশ করিয়াছেন, পূর্বোক্ত পঞ্চম স্থত্রের দ্বারা 
তাহা স্মরণ কর[ইয়, পরে কতিপর্ন সথত্রের দ্বারা অবন্নবি-বিষয়ে বাধক যুক্তির উল্লেখপুর্ববক খণ্ডন 
করিয়াছেন। এখন ঘিনি অবয়খী অশ্বীকার করিনা দৃশ্যমান ঘটার্দি পদার্থকে পরমাণুপুঞজমাত্র 
বলিয়াই সমর্থন করিরাছিণেন, দেই পুর্বগঞ্ষধাণী 'অন্ত একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা মহষি-কথিত অবয়বীর 
মাধক পুঝ্বোক্ত যুক্তির খণ্ডন করায়, তাহারও উমেখপুর্কাক খণ্ডন করা এখানে আবশ্তক 
বৃঝিয়া, এই সুত্রেব দ্বার। পুঞ্পক্ষবানণীর মেই কথ! বনিয়।ছেন নে, ঘেমন নাহার চক্ষু তিমির- 
রোগগ্রত্ত, এ বাক্তি ্দীণদৃষ্টবশতঃ একটি কেন দেখিতে না পাইদেও কেশপুঞ্জ দেখিতে পায়, 
তদ্রপ চঙুক্মান্‌ ব্যন্তি্রা এক একটি পরদানু দেখিতে ন। পাইলেও পরমাণুপুগ্জ অর্থাৎ সংযুক্ত 
পরদাণুনমূহ দেখিতে পার দৃষ্ঠমান ঘটাদি পণার্ধের প্রত্যক্ষ আমরাও স্বীকার কপি কিন্ত উহা 
পরমাণুপঞ্জবিষ্ক | তাতপর্ধ্য এই বে, মহধি খিতীর অন্যারে সি মবদবাশিদ্ধেঃ” (২১৩৪) 
এই হুত্রের দ্বারা খণিরাছেন থে, থনি অবযা গিদ্ধ ন। হয অর্থাৎ ঘবমাণুপুগ্ধ ভিন অবধূবা না থাকে, 
তাহা হইলে কোন পদার্ঘেরহ প্রত হইতে পাপে না] কারণ, পরগণু আতীন্ছিয় পদার্থ । 
তর উহার প্রত/দ অনন্তব। খ্টানি পার্থ যদি বপ্ততত পরমাথুমাভই হয়, তাহা হইলে 
কৌনরূপেই উহ্থার প্রত্যক্ষের নিট হর না । সর্মজনদপিদ্ধ গ্রভাদ্র এপণাগ করাও যায় না। 
প্রত্যক্ষ না হইণে তন্ম.ণক অন্তান্ত জান হইতে পারে না। ভুতরাং ঘটাদি গঞার্থ দে, পরমাণুগুষ্ 
ইতে ভিন্ন প্রত্যক্ষযোগা সুপ জি ইহ| স্বীকার্ধ্য। মহধি উহার পরবর্তী শ্চরধ ঘার! সেখানে 
ইহাও বণিয়া আসিযছেন থে, যদি বণ প্রস্থ দেনা ও বনের স্থার পরদাথুনমূহের প্রত হয়) 
কিন্ত তাহাও হইতে পারে না। কারণ, কা মস্ত অতীন্দ্িয়। কফোনরূপেই উহাদিগের 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে নং) কিছ্ব পুক্দো ও পসক্ধাগ্রহণনবহূণামিদ্ধেত এই হার দ্বারা পুর্ব 
পক্ষবাদীকে মহধি প্রতাবস্থান করিলে অর্থাৎ চি মতে পোষ বণিপেও তিন ঘখন আবার 
অন্ত একটি রষ্টান্ত দারা গ্রত্য্মের উপপন্ডি বণর্ন কপ্রিন্নাহিলেন, ভখন তীহার দেই বথারও উল্লেখ 
পূর্বক মহযির পূর্বোক্ত বুক্তর সমর্থন কর! আবগ্তক। তাই মহধি এখানে আবার ছুইটি শবত্রের 
দ্বারা তাহাই করিঘাছেন। সপ্ররোছন পুনরপ্চির নাম অন্বাদ, উহা পুনরুক্তি-দোখ নহে, ইহাও 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথন আহিকের শেষে মহধি বপিয়াছেন। ভাধাকার৭ এই শত্রের অবতারণ। 
করিতে “প্রত্যবস্িতোশপ্যেতদাহ” এই কথার দার! পুর্ধোক্তনূপ প্রন দি ব্ক্ক করিয়াছেন পুৰা 
যায়। প্রথন ধ্যারের শেষে “সাবন্ধ্যবৈধশব্যাত্যাং প্রত্যবস্থানং গাতিচ” এই হ্ুত্রের ব্যাথ্যায 
বৃন্তকার বিশ্বনাথ পিখিয়াছেন,--প্রশ্যবস্থানং চান অর্থাৎ «প্রত্যবস্থাণ” শবের 
ফলিতার্থ দোখকথন। তাহা হইলে বাহাকে তাহার মতে দোষ বা হর, ভাহাকে “প্রত্যবস্থিত? 
বলা যায়। পূর্বপক্ষবাদী পূর্ব্বোক্ত হুত্রের দ্বারাই “প্রত্যবস্থিত” হই়্াঞ্ছেন। তথাপি আবার অন্ত 
একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি তাহার মতে পরমা থুপুপ্্প ধটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ নদর্থন করিয়াছেন 
“তৈমিরিক” ব্যক্তি কেএপুধবিয়ক প্রতুত্মই তাহার নেই দৃষ্টান্ত। “সুশ্ুতদংহিতা*র উত্তরতগ্থে 
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প্রথম অধ্যয়ে এবং মাধব করের “নিধন” গ্রস্থেও “তিমির” নামক নেত্র-রৌগের নিদানাদি কথিত 
হইয়াছে। “তিমির” শবের উন্তর স্থার্গে তদ্ধিত প্রত্যার-নিপ্পন্ন “তৈমির” শব্দের দ্বারাও এ “তিমির” 
রোগ বুঝা যায়। যাহার এ রোগ জন্মিরাছে, ভাহাকে “তৈনরিক” বলা হর । ভাহার এ রোগবশতঃ 
দৃষ্টিশক্তি শশীণ হওয়ার ক্ষুদ্র এক একটি কেনের প্রত্াঙ্গ না হইলেও অনেক কেশ সংঘুক্তাবস্থায় কোন 
স্থানে থাকিলে সেই কেশপু্র প্রত্যক্ষ হইনন। থাকে ) দৃষ্টিশক্তি শীণ হইনে ক্ষুদ্র দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় 
না। কিন্ত স্থুণ হইলে প্রত্যক্ষ হয়, ইহা অন্যত্র দেখা বাঁয়। যেমন বৃদ্ধ ব্যক্তি বুব্কের স্তার 
দ্র অক্ষর দেখিতে পারেন না, কিন্তু স্তুণ অক্ষর দেখিতে পারেন । এইরূপ পুর্রবপক্ষবাদীর মতে 
খাশরা প্রত্যেক পরমাধু দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু অনেক পরদাণু একত্র সংযুক্ত হইলে সেই 
পরমাথ্পূঙ্জ আমরা দেখিতে পাই। পুর্বোন্ত তৈথিরিক ব্যক্তির কেশপুঙ্গ প্রত্যক্ষের স্তায় 
আমাদিগের পরদাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ হইতে পারে এবং তাই হইয়া থাকে। অর্থাৎ আমাদিগের 
থটাধি পদার্ধাবিযগ্ক বে প্রত্যক্ষ, তাহ! বস্ততঃ পরমাধুপপ্বিমনক | সুতরাং উহার অন্ুপপন্থি 
না| ভাধ্যকার উপসংহাগে পুর্ধপক্ষবাণীর এ মুন শিদ্ধাপ্ত ব্যন্ত করিরাছেন 1১৩৭ 


নুত্র। স্ববিষয়ানতিক্রমেণেক্ডিয়ন্ত পটমন্দভাবাদৃ- 
বিষয়গ্রহণস্য তথাভাবে নাবিষয়ে প্রবৃতিঃ ॥১৪।১২৪। 


অনুবাদ । (উত্তর) নিজ বিষয়কে অতিক্রম ন| কাঁরয়। ইন্দ্রিয়ের পটুতা ও 
মন্দতবশতঃ বিষয়-প্রত্যক্ষের “তিথাভাব” অর্থাৎ পটুতা ও মন্দত৷ হয়; অবিষয়ে 
র্থাৎ যে পদার্থ সেই ইন্দ্রিরের বিষয়ই নহে, তাহাতে ইন্ড্রিয়ের এবৃদ্তি হয় না। 

ভাষ্য । যথাখ্ষয়মিক্দ্িয়াণাং পটুমন্দভাবাদৃবিষয়গ্রহণানাং পটুমন্দ- 
ভাবো ভবতি । চস্ষুঃ খলু গ্রকুষ্যমাণং নাবিষয়ং গন্ধং গৃহ্বাতি, নিরুষ্যমাণঞচ 
ন ন্ববিষয়াৎ প্রচ্যবতে । দোহয়ং তৈমিরিকঃ কশ্চিচ্চক্ষুর্িষয়ং 
কেশং ন গৃহাতি, গৃষ্থাতি চ কেশসমূহং, উভয়ং হতৈমিরিকেণ চক্ষু! 
গৃহৃতে। পরমাঁণবস্ততীন্দ্রয়া ইন্ড্রিয়াবিষয়ভূতা। ন কেনচিদিক্দিয়েণ 
গৃহান্তে, সমুদিতাস্ত গৃহত্তে ইত্যবিষয়ে প্রবৃততিরিক্দরিয়স্ত প্রসজ্যেত। 
ন জাত্বর্থাত্তরমণুভ্যো গৃছত ইতি। তেখন্থিমে পরমাণবঃ সন্নিহিত 
গৃহমাণ। অতীক্ড্রিয়ত্ব জহতি। বিষুক্তাশ্চাণৃহৃমাণা ইক্ড্রিয়বিষয়ত্বং 
ন লভভ্ত ইতি। সোহয়ং দ্রব্যাস্তরানুৎপত্তাবতিমহান্‌ ব্যাঘাত ইত্যুপ- 
পদ্যতে দ্রব্যান্তরং, যদ্‌গ্রহণস্ত ব্ধিয় ইতি। 
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সঞ্চয়মাত্রং বিষয় ইতি চে? ন, সঞ্চয়ল্য সংযোগভাবা- 
তস্য চাতীন্ড্রিয়াশ্রয় স্যাগ্রহণাদযুক্তৎ | সঞ্চয়ঃ খল্সনেকস্ত সংযোগঃ, 
স চ গৃহমাণাশ্রয়ো গৃতে, নাতীন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ । ভবতি হীদমনেন সংযুক্ত- 
মিতি, তম্মাদযুক্তমেতদিতি | 

গৃহামাণন্তেক্দ্িয়েণ বিষয়স্যাবরণাদ্যনুপলদ্ধিকারণমুপলভ্যতে | 

তন্মাক্নেক্জরিয়দৌর্ববল্য দনুপলদ্ধিরণ্নাং, যথা নেক্দিয়দৌর্বরল্যাচ্ন্ফুষা- 
ইনুপলবিরগন্ধাদীনামিতি 


অনুবাদ । যথাবিষয়ে অর্থাৎ স্ব স্ব গ্রাহ্য বিধয়েই ইন্দ্রিয়সসূহের পটুতা ও 
মন্দতাবশত; বিষয়ের প্রত্যক্ষসমূহের পটুতা ও মন্দতা হয়। যেহেতু গ্রকৃষ্ট চক্ষু 
নিজের অবিষয় গন্ধকে গ্রহণ করে না। নিকৃষ্ট চক্ষুও নিজ বিষয় হইতে প্রচ্যুত হয় ন| 
[ অর্থাৎ উহাও কেবল তাহার নিজের গ্রাহ্াা বিষয়েরই প্রত্যক্ষ জন্মায় । তাহার অগ্াহা 
গন্ধাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না ]। সেই এই অর্থাৎ পুর্বিসৃত্রোক্ত কোন 
তৈমিরিক ব্যক্তি চক্ষুরিক্দিয়ের বিষয় একটি কেশ প্রত্যক্ষ করে না,২-কিন্তু কেশ- 
সমূহ প্রত্যক্ষ করে। “অতৈমিরিক” ( তিমিররোগশূন্ ) ব্যক্তি কর্তৃক চক্ষুর দ্বার 
উভয়ই অর্থাৎ প্রত্যেকটি কেশ এব কেশপুঞ্ঠ, এই উভয়ই গৃহীত হয় । কিন্তু 
পরমাণুগুলি সমস্তই অতীক্ডিয় ( অর্থাৎ) ইন্দ্রিয়ের বিষয়ভূতই নহে বলিয়া! কোন 
ইন্দ্িয়ের দ্বারাই গুহীত হর না। “সমুদিত” অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত বা পুষ্ভীভূত 
পরমাণুসঘুহই গৃহীত হয়_ইহ। বলিলে অবিষয়ে অর্থাগ যাহ। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই নহে, 
এমন পদার্থে ইন্দ্রিয়ের প্রবৃন্ডি প্রদত্ত হউক? (কারণ, পুর্ববপক্ষবাদীর মতে ) 
কখনও পরমাণুসমূহ হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ গৃহীত হয় ন। | ( পরন্ধ পূর্বেবাক্ত মতে ) 
সেই এই সমস্য পরমণগুলিই সন্নিহিত অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট হইয়া! 
গৃহামাণ ( প্রত্যক্ষবিষয় ) হওয়ায় অতীন্দ্রিয়ন্ত ত্যাগ করে এবং বিযুক্ত অর্থ।ৎ বিভক্ত 
ব| বিশ্লিষ্ট হইয়। গৃহামাণ না হওয়ায় ইন্দ্রিরবিষয়ত্ব লাভ করে না, অর্থাৎ তখন 
আবার এ সমস্ত পরম।ুই অতীন্দ্িয় হয়। দ্রব্যান্তরের অর্থাৎ পরমাণুপুঞ্জ ভি 
অবয়বী দ্রব্যের উতপন্ভি না হইলে সেই ইহা অর্থাৎ পুর্বেবাক্তরূপ অতি মহান্‌ 
ব্যাঘাত (নিরোধ ) হয়, এজন্য যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, এমন দ্রব্যান্তর 
( অবয়বা ) উপপন্ন (সিদ্ধ) হয়। 

(পুর্ধ্পক্ষ ) সর্চয়মার শিষয় হয় অর্থাৎ পরমাণুগ্াঁণ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না 


১৪শ হৃ০) বাত্স্যায়নভাষ্য ৭১ 


কিন্তু উহাদিগের সঞ্চয়ই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, ইহা ষদি বল? ( উত্তর ) না,__ 


( কারণ ) সঞ্চয়ের সংযেগরূপতাবশতঃ এবং অতীন্দ্রিয়াশ্রিত সেই সংযোগের প্রত্যক্ষ 
না হওয়ায় অযুক্ত। বিশদার্থ এই যে, অনেক দ্রব্যের সংযোঁগই সঞ্চয়, সেই 
ংযোগও “গৃহামাণীশ্রয়” হইলেই অর্থাৎ যাহার আশ্রয় ঝ আধার গৃহামাণ অর্থাৎ. 
প্রত্যক্ষের বিষয়, এমন হইলেই গৃহীত হয়। “অতীন্দ্রিয়া শ্রয়” অর্থাৎ যাহার আধার 
অতীন্দ্রিয়, এমন সংযোগ গৃহীত (প্রত্যক্ষ) হয়না । যেহেতু «এই দ্রব্য এই 
দ্রব্যের অহিত সংযুক্ত” এইরূপেই (সংযোগের প্রত্যক্ষ ) হয়। অতএব ইহ! অর্থাৎ 
পূর্বেবাক্ত সমাধানও অযুক্ত। 
ইন্ড্িয়ের দ্বারা গৃহামাঁণ বিষয়েরই € কোন স্থলে ) অনুপলন্ধির কারণ আবরণাঁদি 
উপল হয় [ অর্থাৎ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক কোন আবরণাদি থাকাতেই প্রত্যেক পর- 
সাণুর প্রত্যক্ষ হয় না, ইহাও বলা যায় না। কারণ, যে দ্রব্য ইন্দ্িয়গ্াহা, তাহার 
পন্ন্ধেই কোন স্থলে প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধক আবরণের উপলব্ষি হয়। ম্মতীন্দ্রিয় পরমাণুর 
সম্বন্ধে উহা বলা যায় না ]। 
গতএব যেমন চক্ষুর দারা গন্ধাদি বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ ইন্ড্িয়ের দৌর্বল্যপ্রযুক্ত 
নহে, তব্রপ পরমাণুসমুহের অপ্রত্যপ্চও ইন্দ্িয়ের দৌর্ববল্য প্রযুক্ত নহে। 
টিগ্ননী। মহর্ষি পূর্বপক্ষবাঁদীর দ্বিতীর দৃষ্টান্তমূণক পূর্বস্থত্রোন্ত সমাধানের খণ্ডন করিতে এই 
শতরদধারা সর্বসম্মত তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন বে, ইন্দ্রির়সমূহের নিজ নিজ বিষয় ব্যবস্থিত আছে। 
একল বিষয়ই সকল ইন্দিয়ের গ্রহ না হওয়ায় ইন্দিয়বর্গের বিষয়ব্যবস্থ। মকলেরই শ্বীরুত সত্য। 
স্থতরাং যে ইন্দিয়ের ধারা যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হর, সেই ইঞ্জির পটু বা প্রক্ষ্ট হইলেই তজ্জন্য সেই 
বিষয়-প্রত্যক্ষও পটু বা প্রকৃষ্ট হর এবং সেই ইন্দ্রিয় মন্দ বা নিকৃষ্ট হইলেই তঙ্জন্য চেই বিষ 
গুত্যক্ষও মন্দ বা নিকৃষ্ট হয়| কিন্তু যে বিষয় বে ইন্জিয়ের গ্রাহাই নহে, তাহাতে এ ইন্জিয়ের প্রনৃত্তিই 
ই না। ভাষ্যকার একটি দৃষ্টাস্তদারা এখানে মহষির এ তাৎপর্য ব্যক্ত করিরাছেন যে, প্রকৃষ্ট চক্ষু 
গন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মায় না এবং নিকুষ্ট অর্থাৎ রোগাদিবশতঃ ক্ষীণশক্তি চক্ষুও নিজ বিষয় হইতে 
প্রচ্যাভ হয় না। অর্থাৎ উহাও উহার নিজের অবিধর গন্ধাদির প্রত্যক্ষ জন্মায় না। কার্ণ, 
ইন্দির যেমনই হক, কোন কাঁলেই নিজের অবিষযে তাহার প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। কি্ু 
ইন্জিয়ের পট্ুতাবশত্ঃই তাহার নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষ পটু হয়। মন্দতাবশতঃই তাহার নিজ বিষরের 
গ্রত্যক্ষ মন্দ হয়। উদ্দ্যোতকর পটু ও মন্দ প্রত্যক্ষের শ্বরূপবব্যাধ্যা করিয়াছেন যে, সামান্ত, 
বিশেষ ও তনুবিশিষ্ট সেই সম্পূর্ণ বিষরটির প্রত্যক্ষই পটু পরন্তক্ষ। আর সেই বিষয়টির 
সামান্তমাত্রের অলোচনই গাহার মন্দ প্রত্যক্ষ। মহর্ষি এই স্থত্র দ্বারা পুর্বোক্তরূপ্‌ তন্ব প্রকাশ 
ক্রিয়। ইহাই প্রতিপাদন করিমাছেন মে, তৈরমিরিক ব্যক্তি একটি কেশ দেখিতে পায় না, কিন্তু 


৭২ হ্যায়দর্শন [৪অ০, ২আ০ 


কেশপুঞ্জ দেখি পায--এই দৃষ্টান্ত প্রত্যেক গরম প্রত না হইলেও পরমণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষ 
হইতে পারে, ইহা সমন করা ঘন্ধ নী। কারণ, কেশ ইন্জিয়গ্রাহা পদার্থ। তৈমিরিক ব্যক্তি 
তাহার চক্ষ্রিন্দিয়ের পৌন্দাপাবশতঃ একটি কেপ প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলেও তিথিররোগশূন্য 
ব্যক্তিগণ প্রত্তোক কেশ ও কেশপুঞ্, উভয়েরই প্রত্যক্ষ করে সুতনাং প্রত্যেক কেশ চক্ষু- 
রিল্িয়ের অবিষ্র দ্দার্ নহে । কিস্ধু পরমাথুগুণি সমস্তই অতীন্দির পদার্স_-উহা কোন ইন্দ্িয়ের 
বিষয়ই নহে। স্বতরাং গ্রতাক্ষ বি কেশ উভার দৃষ্টান্ত হইত পাছে না। সমুপিত অর্থাৎ 
পরস্পর সংঘুক্ত গবদাণুসমূতব প্রাহ্যক্ষ হর, ইহ। বনদিগেও ইন্দছির়ের অবিষয়ে ইঞ্জিয়ের 
প্রবৃন্তি স্বীকার করিতে হয়) কারণ, বে গদার্দ কোন ইব্জিয়ের বিষর়ই নহে, তাহা 
পরস্পর সংযুক্ত হইপেও ইক্রিবের বিখর হইতে পারে ন1। পুর্্বপক্ষবাদীদিগের মতে 
পরম'ণুসমূহ ভিন কোন দৃব্যন্তপের প্রন্যক্ষ ভগ না| কারণ, উভারা দেই দব্যাস্তর অর্থাৎ 
আমাছিগের সন্ত পথক্‌ অননবী স্বীকার করেন না) কিন্তু প্রভোক পরমাণ দে অতীব্তির পদার্থ, 
ইহা উহ/র'ও স্বীকার বরেম। খাদি তাহারা ধনেন থে প্রন্গোক গরমাণ অতীন্দিয় হইলেও উহারা 
সনিহিত অর্থাৎ পরগ্পর সংযুক্ত হইলে তখন আৰ অশীন্ছিয় থাকে না তখন উত্তাগা অশীন্িয়ত 
ত্যাগ করিয়া ইন্দিযগ্রাজত। শা করে) কিন্বউথ্গর! বিবুন্ঞ বা বিনি ই তখন আবার 
অতীব্ডিয় হর। গরধ্যকান এই কথার উনলেগপর্লক বিমান দে, পরমাণ হইতে দন্যান্তরের 
উত্পপন্ছি অস্বীকার করিয়। পৃর্বাপ্তনা »খদন টি দোলে রর ম১।ন্‌ ব্যাঘাত 'অর্পাত বিরোধ 
ভঘ। কারণ, অশীন্দিয্ ৪ ইন্দিগ!জন পরপর বিবদ্ধ পরর্থ। ভা একাদাৰে কথনই থাকিতে 
পারে না। সুতরাং পরন!ণতে কেন নমনে টাক ও কোন সমরে ইঞব্জিয়গ্রাহ্াত্ব কখনই সন্তব 
নহে। পুর্বোক্তন্ূপ বিরোধধশতঃ উহ! কোননপেই শ্বীকাঁর করা ঘাব না। স্থত্রাং পরমাণু হইতে 
দরব্যান্তরের উতৎপন্তি অনগ্ঠ শ্বীকার্ধ্য। দেই দ্রন্াস্তর অর্গাহ ইন্জিয়গ্রাজ স্কন অবশনবাই প্রত্যক্ষের 
ব্যিয় হয় । পরমা অতীক্ছি্র ভইলে৪ উচী হইতে টিন অবয়বীর ইন্দ্িঘগ্রাহত। ত্বীকারে কোন 
বিরোধ নাই। খলকথ, ঘটাদি জব্যেগ সর্নছনপিদ্ধ প্রত্যক্ষ 
ভিন্ন অবরবী স্বীকার্্য, ইহাই মহধির মুন বক্তব্য। 
পুর্ববপক্ষবাদী নেষে যি বেন থে, পরদাণর অতীন্্দত্ববশতত পরষ্পর সংযুক্ত পরমাণসমৃহেরও 

গুত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করিণাম | কিছু আমর! বলিব থে, পরমাণুর বে সঞ্চর, তাহারই 

ত্যক্ষ হয়। পরমংণুগুলি বঞ্চিত বা মিটিত হইলে তখন ভাহাপিগের এ সঞ্চরমাত্রই প্রত্যন্দের 
বিষয় হইয়। থাকে | ভাধ্যধার শেষে এই কথারও উল্লেখ করির। তদছরে বনিয়াছেন যে, উহাও 
বলা যার না। বারণ, পরমাণুপমুছের পরস্পর সংঘোগই উহ্াধিগের “সঞ্চ্” ১ উহা ভিন্ন উহাদিগের 
“সঞ্চয়” বলিয়া আন বোন পধণ্গ তইতে পারে না। কিস্বখ সংযোগের আশ্র যদি অতীন্দিয় 
পদার্থ হর, ভাঁহ। হইলে ভদাশিত ও সহযেগেরও প্রত্যক্ষ ভইতে পারে শা। যে সংযোগের আশ্রর 


নম 
ও১০ 
উহা 


ইন 


উদ্পপন্থির জন্য পরমাথপু্জ ভইতে 


বা আধার গৃহানাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিবির ভর, মেই দখনোগেরই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ও হইতে 
পারে) কারণ, ঘে দ্রব্দ্য়ের পরস্পর সংঘোগ জন্মে, সেই দরব্যছয়কে প্রত্যক্ষ করিয়াই “এই দ্রব্য 


১৪শ ০) বাওন্যায়নভষ্য ৭৩ 


এই দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত” এইরপে সেই নংখোগেৰ প্রভাঙ্গ কবে। নেই দ্রন়েৰ প্রতাক 
ব্যতীত এঁরূপে তদ্গত সেই সংযোগগর প্রত্যক্ষ হইতে পাবে না। স্থতরাং পরনাণুগুপ বথন 
অতীন্দিয়, তখন তদ্গত সংযোগের প্রত্যক্ষ কোনরূপেই সম্ভব নছে। স্তবাং পূর্নশক্ষনাদীর 
পূর্বোক্ত সমাধানও অযুক্ত। ৃ 

পুর্ব্বপক্ষবাদী অগত্য। শেষে যদি ধলেন যে, বেমন ভিন্তি প্রভৃতি কোন আবরণ ব| প্রন্ষণ অগ্ 
কোন প্রতিবন্ধক থাঁকিলে দেখানে ঘটাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ ভন না, তাদপ আব্রণাদি প্রতিবন্ধকবশ ত£ই 
পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না। বস্ততঃ পরঘাণু গ্রঠ্যক্ষর অনাখা ব অতীন্দ্রির পদার্থ নহে । উহার! 
পরস্পর সংযুক্ত হইলে তখন আপরণাণি প্রতিবন্ধকের অপগন হগরায় তখন উভাদিগের প্রত্যক্ষ হর | 
ভাষ্যকার শেষে উক্ত 'অপৎকল্পনাঁরও খণ্ডন করিতে বনিয়াছেন বে, দে পদার্থ ইন্দিধের দ্বারা গৃহামাণ 
য়, অর্থাৎ অনেক স্থানে বে পদার্গের প্রত্যক্ষ হইতেছে, সেই পদার্থের কোন স্তানে আবরণাদিকে 
অপ্রত্যক্ষের কারণ বলিয়া বৃঝা মা । অর্গাত নেই পদার্ণরই কোন স্থানে প্রত্যক্ষ না হইলে 
সেখানেই প্রত্যক্ষেত্র প্রতিবন্ধকরূপে আবর্ণাদি স্বীকান করা ঘন । কিন্ত যে পদার্ণের কোন কালে 
কু্তাপি কাহ।রই প্রত্যক্ষ হর না, তাহার মন্বন্ধে আবরণাদি কল্পনা করা যায় না। পরম'ণুর 
কোন কালে কুত্রাপি কাহারই প্রত্যক্ষ না হওয়ায় উহ! অতীক্রর পনার্ণ, ইহাই শিদ্ধ আহ্ছে। উা 
অতীন্জির নহে, কিন্ত সর্বদা সর্বত্র উহা কোন পদার্গের দ্বারা আনত আঁছে, অথবা বিুক্তা- 
বস্থ'য় উহার প্রত্যক্ষের কোন প্রতিবন্ধক অব্ন্ঠই থাকে, এরা আবার সেই প্রতিবন্ধক 
থ/কে না, এইরূপ কল্পনায় কিছ্মাতর প্রমাণ নাই এবং উহা অস্ত 

ভাষ্যকার উপসংহারে পূর্বস্থ্রোক্ত দৃষ্টান্ত খগুন করিতে রা এই শ্ব্রাক্ত মুন যুক্কি ব্যক্ত 

বানয়াছেন নে, অতএব যেমন চক্ষুর দ্বার! গন্ধার্দি বিষবের অপ্রত্যক্ষ কাহারই চক্ষরন্দিয়ের 
দৌর্নল্যপ্রবুক্ত নহে, তদ্রপ পরমাণুমমৃহের নে প্রতাক্ষ হয় না, তাহাও কাহারও ইন্দরিয়ের দৌর্ববপ্য- 
প্রধুক্ত নহে । তাঁংপর্য্য এই থে, গ্ধাদি বিবগগুণি চক্ষুরিন্দিয়ের গ্রাহথ বিষয়ই নহে, এই জন্যই 
১ম দ্বারা কোন ব্যক্তিরই কোন কালে এ গন্ধাদি বিমরের প্রত্তাক্ষ হর না। তৈমিরিক ব্যক্তির 
»করিক্িয়ের দৌর্বপ্যবশতঃ যেমন একটি কেশের প্রত্ক্ষ হয না, তদ্রূপ সকল ব্যক্তিরই চ্ক- 
িন্ধয়ের দৌর্ধপ্যবশতঃই চক্ষুর দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের প্রতাক্ষ হয না, ইহা দেমন কোনরূপেই বণা 
বাইবে না, তদ্ধপ ঘকল ব্যক্তিরই চক্ষুরিক্জিয়ের দৌর্বল্যবশভঃই প্রতোক পরমাধর প্রত্যক্ষ হয় না, 
ইহাও কোনরূপেই বলা ঝাইবে না । কিন্ব পরমাণুগুণি সর্কোন্দ্রিষের অবিষয় বা অতীন্দ্রির বলিয়াই 
কোন ইব্জির়ের দ্বার! উহাদিগের প্রত্যক্ষ হর না, ইহাই শ্বীকার্ধ্য। মহ্বি দ্বিতীর অধ্যারে (২১।৩৫শ 
স্তরে) “নাতীকিয়ত্বাদণনাং” এই বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত মত-থগ্ডনে বে মূলধুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, 
এই হুত্রেও এ মূল যুক্তিই অবলম্বন করিয়া পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বস্থত্রোক্ত দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিয়া অবর- 
বার অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন । 

ভাষ্যকার বাহস্ত'য়ন পরমাণুপুজবাদী তৎকালীন বৈভাধিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমন্ত কথারই 
থগুন করিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১ম আ০, ৩৬শ স্ুত্রভাষ্যে) এবং এই কুত্রের ভাষ্যে উক্তরূপ বিচার 
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করিয়াছেন । কিন্তু গরণাণপুপ্জবাদী বৌদ্ধনশ্তাবীরের মধ্যে শেষে অনেকে বিচারপু ধিক দিদ্ধান্ত 
বলিয়াছিলেন থে, সংযুক্ত মধুর উৎপন্ন ও বিনষ্ট হর়। অর্থাৎ তীহাদিগের মতে প্রতি- 
ক্ষণে পরঘাদৰ উত্পন্তি ও বিনাশ হইলেও আনংদুক্ত ভাবে প্রত ক পরদাণথুব উৎপত্তি ও বিনাশ হয় 
না। সুতবং স্বতন্বভ'বে প্রতোক পরমাণুৰ প্রত্যক্ষ গম্তবই নহে। কারণ, স্বতন্বভাবে অসংঘুক্ত 
অবস্থ'র উত্বর কৌন স্থান সন্াই নাই। ভান্ত শুচগুপ্ত এই মতের সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহা 
বিজ্ঞানব'দী বৌদ্ধ মহাদার্শনিক শান্ত রক্ষিতের “তন্বনংগ্রহ”র গঞ্জি কাকার বৌদ্ধ মহাদার্শনিক কমল- 
শীলের উক্তির দার' জান! ঘ'়্১। শান্ত রক্ষিতও “তত্বনংগ্রঃহ” তাহার সম্মত বিজ্ঞানবাদ 
সমর্থনের জন্য ভদন্ত শুভগ্ুপ্তের উক্ত মতও খণ্ডন করিম! গিয়াছেনং। তিনি বলিয়াছেন বে, পর- 
মাগুসমূহ যদি সংযুক্ত হইরাই উৎপন্ন হর এবং এ আবস্থার স্বূ1তঃই প্রত্াক্ষের বিষয় হয়, তাহ 
হুইলে আর উদ্বাদিগের নিরংশত্ব থাঁকে নাঁ। অর্দাৎ পরনণুনমূহ্র যে অংশ নাই, ইহা আর বগা 
বায় না। কারণ, সংঘুক্ত পরমাণনমৃহেরই উতৎপন্তি হইলে প্রত্যেক পরমাণুই উহার অংশ হগঘ্ার 
উহ্থ৷ নিরংশ হইতে পারে না। আর নি এ পর? [মৃহ নবংণই হর, তাহা হইলে উহা মূর্ত হইতে 


পাঁরে না। মূর্ত না হইনে৪ উহার প্রত্যক্ষ হইতে পাঃর না। মতা ণংঘুক্ত হইয়াই পরমাণুলমৃহ 


উতৎপর হর, ইহা বলিলে উহ. সাংশ ও মূর্ত, রা স্বীকার করিতে হইবে ॥ তাহা হইলে "আর উহাকে 
পরমাণু হইতে অভিন্ন বা বাইবে ন|| পরযাণ হইতে ভিন্ন দাংশ পার্থ স্বীকার করিতে বাধ্য হঃলেও 
তহ!দিগের দিশ্বান্তহানি হইবে। এখানে ভধ্যকার বাহস্তারনের “পমুিতাস্ত গৃহ্বন্তে ইত্যাদি মন্দর্ভের 

দ্বারা উক্ত মতেরও খণ্ডন হইঘাছে | কারষ, তিনি বলিয়াছেন নে, পূ পক্ষণাবীর মতে পরমাণু হইতে 
ভিন্ন কোন পবার্গের প্রন্তক হা ন!| কিন পানু যু প্র-তাকেই অতীন্দিৰ বণিয়। সংঘুদ্ 
হইর1ও ইন্দিনগ্ৰাহ হইতে পারে না। যাঠ। স্বতাবতঃই অতীন্মের, তাহাই আবার কোন অনস্থার 
লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষর হয, ইহা কখনই সম্ভ নহে। অতীন্দিঘনন্ব ও ইন্জিরগ্রাহাত্ব পরম্পর 
বিরুদ্ধ ধর্ম। সুতরাং পরমাণসমূহ মংঘুক্ত হইয়াই উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যক্ষের বিষয় হন, এই মতও 
সমর্গ কর! যায় না) ভাম্যকারের দ্বিতীাধারোক্ত বিচারের দ্বারাও উক্ত মতের খগুন 
বুঝা যায় 1১৪ 


১1 অথাগি স্তাৎ মমুংদ্তা এবে ২পদান্তে বিন্ঠ ভু চিতি দিদ্ধাপ্তান্লৈকেকণবমাণুগ্রাঠভ।ন ইতি, মথোক্তং ভদন্- 
টভপুপ্রেন,“প্রতোকণরমাথ্নাং হনে নাস্তি সন্তনঃ | অভে হগ গাণমাণনামে কৈকা গ্রতিভাননংত ॥ ইতি। তদেভ- 
দনুভ্রণমি ঠ দশয়নীহ নাহিভোনাপী”ঠ 1 হনব নংগহনগ্রিকা | 

২। সাহিতোনাপি জ(তা্েঃঘরূপেশৈঝভা সনং | 
তাছন্তানশরূপন্বং নচ.তামু দশ।স্মমী । 
লঙ্কাপচয়পর্ষনূ" বপং(তেযাং মমন্তিগচেৎ | 
কথ" নাম নহে মু ভব্রেবের্দিন। দবৎ 
--তন্বসংগ্রহ |1॥গাইকোয়াড়।ওরিয়েন্টাল,সিরিজ--৫৫১। পৃষ্ঠ] | 


১৫শ নু৩] বাৎ্স্যায়নভাষ্য ৭৫ 


সুত্র। অবয়বাঁবয়বি-প্রসঙ্গ শ্চৈবমা প্রলয়াৎ ॥ 
॥১৫।৪২৫॥ 


অন্ববাদ। পরন্ত এইরূপ অর্থাৎ পুর্ব্পক্ষবাঁদীর পুর্বেবাক্তরূপ অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গ 
“প্রলয়” অর্থাৎ সর্ববীভাব পর্য্যন্ত (অথবা পরমাণু পর্যন্ত ) হইবে [ অর্থা পুর্ব- 
পক্ষবাদীর পুর্ববকথিত যুক্তি অনুসারে অবয়বীর শ্যায় অবয়বেরও অবয়বে সর্ববথা 
বর্তমানত্বের অভাববশতঃ অবরবেরও অভাব দিদ্ধ হওয়ায় একেবারে সর্ববাভাব 
অথবা পরমাণুমাত্র জীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রত্যক্ষের বিষয় না 
থাকার প্রত্যক্ষের অভাবে পূর্ববপক্ষবাদীর পূর্ববকথিত “বৃত্তি-প্রতিষেধ” সন্তবই 
হয় না । আশ্রয়ের অভাবে উহার অস্তিত্বই থাকে না ]। 


ভাষ্য । যঃ খ্ল্বয়বিনোহবয়বেযু বুত্তিপ্রতিষেধাঁদভাবঃ সোহ্য়- 
মবয়বস্যাবয়বেধু প্রসজ্যমানঃ সর্বপ্রলয়ায় বা কল্সেত, নিরবয়বাছ! 
গরমাণুতো নিবর্তেত। উভয়থা চোঁপলব্ধিবিষয়স্তাভাবঃ, তদভাবা- 
দৃপলব্ধ্যভাবঃ। উপলব্ধ্যশ্রিয়শ্চায়ং বৃত্তিপ্রতিষেধং--স আশ্রয়ং 
ব্যাদ্শ্নাতঘাতায় কল্পত ইতি । 


অনুবাদ । অবয়বসমূহে অবরবীর বণ্তমানঙ্রের অভা বপ্রযুগ্ত যে অভাব, সেই ইহা 
গবয়বসমুহে অবয়বের সন্বন্ধেওত ( বন্ধমানস্ের অভাবপ্রযুক্ত ) গ্রসজ্যমান 
€ আঁপাগ্ভমান ) হইয়া সকল পদার্থের অভাবের নিমিত্ত সমর্থ হইবে অর্থাৎ উহ! 
সূ্বাভাবেরই সাধক হইবে, অথবা নিরবয়ব পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হইবে। উভয় 
প্রকারেই অর্থাৎ সর্ববাভাব অথব|। পরমাণুমাত্র, এই উভয় পক্ষেই প্রত্যক্ষের 
বিষয়ের অভাব, সেই বিষয়াভ।বপ্রষুক্ত প্রত্ক্ষের অভাব হয়। কিন্তু এই 4বৃত্তি- 
প্রতিষেধ” অর্থাৎ অবয়বীর অভ!ব সমর্থন করিতে পুর্ববপক্ষবাদীর কথিত অবয়বসমূহে 
অবয়বীর সর্ববথ। বন্তমানত্বাভাব প্রত্যক্ষীশিত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ব্যতীত উহা! সম্ভবই 
হয় না, (স্ৃতরাং ) সেই বৃত্তিপ্রতিষেধ আশ্রয়কে ( প্রত্যক্ষকে ) ব্যাহত করায় 
আত্ধনাশের নিমিস্তই সমর্য হয়। [ অর্থাৎ সর্ববাভাব অথব। পরমীণুমীত্র স্বীকাধ্য 
হইলে প্রত্যক্ষের উচ্ছেদ হওয়ায় তন্ম.লক “বৃন্দিপ্রাতিষেধ” সম্তবই হয় না? 
ধারণ, ডঙা নিজের আশ্রয় প্রত্যক্ষকে উচ্ছেদ করিয়া নিজেরই উচ্ছেদ কারে, উহার 
মশ্মিএই থাকে না গুতা উৎ। অবয়বীর গভাবের সাথক হইতেই পারে না7। 


৭৬ ন্যায়দরশন [ ৪অ০, ২আ 


টিগ্পনী। মহষি পূর্বস্ত্রের দ্বারা অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থনে তাহার দ্বিতীয়াধ্যায়োক্ত মূল যুক্তির 
সমর্থন করিরা, এখন তদনুসারে এই স্থত্রদ্ধারা পূর্ববপক্ষবাদীর পুর্ধোক্ত বাধক যুক্তির খগ্ডনে তাহার 
বক্তব্য চরম কথা বলিয়াছেন যে, অবয়বী তাহার অবয়বসমুহে সর্বাংশেও বর্তমান থাঁকে না, এক- 
দেশের দ্বারাও বর্তমান থাকে না, অতএব অবয়বী নাই, ইত্যাদি কথার ছ্বার! পুর্ববপক্ষবাদী যেরূপ 
অবস্নবাবয়বি-প্রসঙ্গ উদ্ভাবন করিয়াছেন, এরূপ অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গ “প্রলয়” অর্থাৎ্চ সর্বাভাব 
পর্য্যস্ত হইবে। অর্থাৎ উক্তরূপ ঘুক্তি অনুসারে অবয়বীর ন্যায় অবয়বেরও অভাব সিদ্ধ হইলে সর্ববা- 
ভাবই সিদ্ধ হইবে । তাৎপর্ধ্য এই যে, পূর্বপক্ষবাঁদী তাহার পূর্বোক্ত খুক্তি অনুসারে অবয়বীর 
অভাব সমর্থন করিয়া অবয়বের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে এ অবয়ব সম্ন্ধেও এরূপে জিজ্ঞান্ত এই যে, 
এঁ অবয্নবগুণি কোথায় কিরূপে বর্তমান থাকে? যদ্দি এক অবয়ব অন্ত অবয়বে বর্তমান থকে, 
তাহা হইলে পুর্ব জিজ্ঞান্ত এই যে, উহা! কি সর্ধাংশে বর্তমান থাকে, অথবা একাংশের 
দ্বারা বর্তমান থাকে? পূর্বরপক্ষবাঁদী তাঁহার পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে উহার কোন পক্ষই 
সমর্থন করিতে পারিবেন না। সুতরাং উক্ত যুক্তি অন্গদারে অবয়বীর স্তায় অবয়বেরও অভাব 
স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য। ভাষ্যকার ইহাই প্রকাশ করিতে সুত্রকারের তাৎপর্য) ব্যাখ্যায় 
প্রথমে বলিয়াছেন যে, অবয়বসমূহে অবযবী কোনরূপেই বর্ভমান হইতে পারে না, এই যুক্তির 
দ্বারা পূর্ববপক্ষবাদী যে অবয়বীর অভাব সমর্থন করিয়াছেন, উহ! তাহার এ যুক্ত অন্সারে 
অবয়বসমূহে অবয়বের সম্বন্ধে প্রসক্ত হইয়া সর্বাতাবের নিমিত্ত সমর্থ হইবে অর্থাৎ উহা 
সর্ধাভাবের সাধক হইবে। তাশিপর্ধ্য এই যে, উক্ত যুক্তি অনুসারে বদি অবয়বসমূহে অবস্বীর 
অভাব পিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অবয়বদমূহে অবয়বের অভাবও দিদ্ধ হইবে। তাহা হইলে 
অবয়বী ও অবয়ব, উভয়ই না থাকায় একেবারে সর্বাভাবই সিদ্ধ হইবে। পুর্ববপক্ষবাদী 
অবগ্তই ঝলিবেন যে, ঘটাদি অবযবীর স্তার উহার অবয়ব এবং তাহার অবয়ব প্রভৃতি যে সমস্ত 
অবয়ব তোমাদিগের মতে সাবয়বন্ববশতঃ অবয়বী বলিয়াও স্বীরুত, তাহা ত পূর্বোক্ত যুক্তিতে 
আমরাও শ্বীকার করিনা । আমাদিগের মতে এ সমস্ত অবয়বও নাই। কিন্তু আমরা পরমাণু 
স্বীকার করি। আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থ সমস্তই পরমাণুপুঞ্জমাত্র। পরমাধু নিরবয্নব 
পদার্থ। সুতরাং তাহার অংশ না থাকায় সর্ধাংশ ও একাংশ গ্রহণ করিয়া, তাহাতে পুর্বোক্তরূপ 
প্র্ই হইতে পারে না। সুতরাং পুর্বোক্ত যুক্তিতে পরমাণুর অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। 
ভাষাকার পুর্ববপক্ষবাদীর এই কথ! মনে করির। তদন্ুসারে দ্বিতীর বিকল্প বলিয়াছেন,--“নিরবয়বাদা 
পরমাণুতো নিবর্ভেত” | তাৎপর্য)টাকাকার বলিয়াছেন যে, অবম্নবসমূহে অবয়বীর সর্বথা বর্তমানত্বের 
অনুপপন্তিবশতঃ পুর্বপক্ষবাদী বে অবন্ববীর অভাবপ্রপঙ্গের আপত্তি করিয়াছেন, উহা (১) 
সর্ববাভাব হইতে নিবৃত্ত হইবে, অথব! (২) পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হইবে, অথবা (৩) কুত্রাপি নিবৃত্ত 
হইবে না, এই তিনটি পক্ষ উক্ত বিষরে সম্ভব হয়। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিকল্পকে আশ্রয় করিয়াই 
মহর্ষি এই হুত্রটি বলিয়াছেন । তাৎপর্য্যটাকাকার প্রথম বিকল্পের অনুপপত্তি সমর্থন করিয়া, দ্বিতীয় 
বিকল্পের অন্পপত্তি বুঝাইতে প্রথমে লিখিয়াছেন,--“উপলক্ষণ ফৈতদা গ্রলয়াদিতি-_আপরমাণো- 
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রিতাপি দ্রষ্টব্ং 1” অর্থাৎ এই হ্ুত্রে “আপ্রলয়াৎ” এই বাক্যটি উপলক্ষণ। উহার ছারা 
পরে “আপরমাণোর্ব1” এই ঝাক্যও মহযির বুদ্ধিস্থ বুঝিতে হইবে । বান্তিককারও এখানে 
পরে “নিরবয়বাদ! পরমাণুতো। নিবর্ভেত” এই বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত দ্বিতীয় বিকল্পও এখানে 
সত্রকারের বুদ্ধিস্থ বলিয়! প্রকাঁশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত বিকল্পঘ্য়ের উল্লেখপুর্ববক 
মহষির নিগুঢ় মুল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত উভন্ন পক্ষেই প্রত্যক্ষের বিষয় না 
থাকাঁয় প্রত্যক্ষ হইতেই পারে না । কারণ, ঘি একেবারে সর্ধাভাঁবই স্বীকৃত হয়, জগতে কোন 
পদার্থ ই না থাকে, তাহা হইলে কাহীর প্রত্যক্ষ হইবে? উক্ত দতে প্রত্যক্ষ ও তন্মলক কোন 
জ্ঞানই ত থাকে না । আর যদি পরমাণুমাত্রই স্বীরুত হয়, তাহা হইলেও প্রত্যক্ষের বিষয়াভাবে 
প্রত্যক্ষ থাকে না । কারণ, পরমাণু অতীক্জ্িয় পদার্থ, উহার প্রত্যক্ষ অসম্ভব । প্রত্যক্ষ না 
থাকিলে তন্মলক অন্ত জ্ঞানও থাকে না। কিন্তু পূর্র্পক্ষবাদী যে, অবয়বসমূহে অবস্বখীর সর্বথা 
বর্তমানত্বের অভাব বলিয়াছেন, উহা প্রত্যক্ষ ব্যতীত কোনরূপেই বলা যায় না । একেবারে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান না থাকিলে তন্ম,লক অন্তান্ত জ্ঞানও অসভ্ভব হওয়ার অবয়বা কি তাহার অবয়বসমূহে সর্বাংশে 
বর্তমান থাকে অথবা একাংশের দ্বারাই বর্তমান থাকে ? এইরূপ বিকল্পই কর| যায় না। সুতরাং 
অবস্ববী তাহার অব্রবসমূহে কোনরূপেই বর্তমান থাকে না, ইহ নির্ধারণ করাও যায় না। 
ধনকথা, পুর্ববপক্ষবাদীর পূর্বকথিত অবয়বসমূহে অবনবীর যে বৃত্তিপ্রতিষেধ, উহ! নিজের 
আশ্রর প্রত্যক্ষকে ব্যাহত করার নিজের বিনাশেরই কারণ হর» অর্থাৎ উহা নিজের আস্তত্বেরই 
ব্যাথাতক হয়। সুতরাং উক্ত মতে উহ! অবয়বীর অভাবের সাধক কিরূপে হইবে? অর্থাৎ যে 
“বুন্তি-প্রতিষেধ” প্রত্যক্ষ ব্যতীত সম্ভবই হয় না, প্রত)ক্ষ যাহার আশার, তাহা যদি এ প্রত্যক্ষের 
উচ্ছেদেরই কারণ হয়, তাহ! হইণে উহার নিজের উচ্ছেদেরও কারণ হইবে । উহার আস্তত্বই সম্ভব 
হইবে না। সুতরাং পুর্বপক্ষবাদী উহাকে অবরনবীর অভাবের সাধকরূপে উল্লেখ করিতেই পারেন 
শা। অন্তান্ত কথা পরবর্তী হুত্দ্বয়ের ব্যাখ্যার ব)ক্ত হইবে ॥১৫। 
ভাষ্য । অথাপি--স্ক 


সুত্র। ন প্রলয়ো২ণুসভাবাৎ ॥১১॥৪২৩॥ 
অনুবাদ। প্রলয়” অর্থাৎ সর্ববাঁভীব নাই, যেহেতু পরমাণুর অস্তিত্ব আছে। 
ভাষ্য । অবয়ববিভাগমাশ্রিত্য বৃত্তিপ্রতিষেধাদ ভাবঃ প্রসজ্যমানো 


শিরবয়বা পরমাণেনিবর্ততে ন সর্ধপ্রলয়ায় কলপতে। নিরবয়বত্তস্ত 
পরমাণৌরর্ববভাগেহল্স তরপ্রদঙ্স্ত যতো নাল্লীয়ন্তত্রাবস্থানাৎ। লোফস্ত 


০৮ ০৮০ আস. ০৯০ সর রর জা ০. জা ও শী. ৬ সরা চর ৬ | ভর 











পাপা প্র সপপ্ - ত 





* “অথ|পা”তি অপি চেতর্থঃ। অপিচ প্রপয়মভাপেতোদ"ম। প্রণয।দ্িতি, বপ্ততপ্ত “ন প্রলয়ে।হগুমদ্ভ।ব1২”। 
সতাংপর্যটাকা। 
১। নিযবয়বূত প্রম।শমহ “নিরবয়বন্ন্ধ পর্লগাপে।গিতি।-তাৎথপবটাক। | 


৭৮. ন্যায়দর্শন (৪অ০, ২আ 


খলু প্রবিভজ্ামাঁনাবয়বনস্যাল্পতরমল্পতমমুত্তরমুত্তরং ভবতি। সচায়মল্পতর- 
প্রসঙ্গে যন্ম'ন্ন!ল্ন তরমস্তি যঃ পরমোহল্পস্তত্র নিবর্ততে, যতশ্চ নাল্লীয়েহস্তি, 
তং পরমাণুং প্রচক্ষাহে ইতি। 


অনুবাদ । অবয়ব-বিভাগকে আশ্রয় করিয়া “বৃত্তিপ্রতিষেধ»প্রযুক্ত ( অবয়ব- 
পরম্পরার ) অভাব প্রসজ্যমান হইয়া! নিরবয়ব পরমাণু হইতে নিবৃত্ত হয়, (ম্থুতরাং) 
সর্ববাভাবের নিমিত্ত সমর্থ হয় না অর্থাৎ পরমাণুর অবয়ব না৷ থাকায় তাহার আর 
পুর্বেবাক্তরূপে “বৃত্তি প্রতিষেধ”প্রযুক্ত অভাব সিদ্ধ হয় না। স্থৃুতরাং পরমাণুর 
অস্তিত্ব অব্যাহত থাকায় সর্ববাভাব সিদ্ধ হয় না : | পরমাণুর নিরবয়বত্ধ কিন্তু বিভাগ 
করিলে অল্পতরপ্রসঙ্গের যে দ্রব্য হইতে অতি ক্ষুদ্র নাই, সেই দ্রব্যে অবস্থান প্রযুক্ত 
সিদ্ধ হয়। যেমন বিভজ্যমানাবয়ব অর্থা যাহার অবয়বের বিভাগ করা হয়, সেই 
লোফষ্টের উত্তর উত্তর অল্পতর ও অল্পতম হয়। সেই এই অল্পতর প্রসঙ্গ, যাহ। হইতে 
অল্পতর নাই, যাহা পরম অল্প অর্থাৎ সর্ববাপেক্ষা ক্ষুদ্র, তাহাতে নিবৃন্ত হয়। যাহা 
হুইতে অতিক্ষুদ্র নাই, সেই পদার্থকে আমর! পরমাণু বলি। 


টিগ্রনী। পূর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে মহর্ষি “প্রলয়” অর্থাৎ সর্বাভাব স্বীকার 
করিয়াই পুর্বাস্ত্রে "আপ্রলয়াৎ” এই কথা বলিয়াছেন । কিন্তু এ যুক্তিতে পরমাণুর অভাব সিদ্ধ না 
হওয়ায় সর্ববাভাব সিদ্ধ হয় না। পূর্বপক্ষবাদীও পরমাণুর অস্তিত্ব শ্বীকার করার মহর্ষি তাঁহার মতে 
*গ্রলয়” বলিতেও পারেন না। তাই মহষি পরে আবার এই হৃত্র দ্বারা বলিয়াছেন যে, বস্ততঃ 
প্রলয় নাই। কারণ, পরমাণুর অস্তিত্ব আছে। ফলকথা, মহধি পরে এই স্থত্র দ্বারা পূর্ববসথত্র- 
চিত প্রথম পক্ষ ত্যাগ করিয়া» তাহার বুদ্ধিস্থ দ্বিতীয় পক্ষকেই গ্রহণ করিয়া, এঁ পক্ষেও পূর্ববপক্ষ" 
বাদীর পূর্বকথিত “বৃত্তিপ্রতিষেধের অনুপপত্তি সূচনা করিয়া গিক্নাছেন। তাই ভাষ্যকারও 
মহর্ষির এই সুত্রান্থুসারেই পূর্বস্থত্রভাষ্যে পরে “নির্বয়বাদ্া পরমাগুতো নিবর্তেত” এই দ্বিতীয় 
বিকল্পের উল্লেখ করিয়া, এঁ পক্ষেও প্রত্যক্ষ সম্ভব না! হওয়ায় পুর্বরপক্ষবাদীর কথিত “বৃত্তিপ্রতিযেধ" 
যে উপপনই হয় না, আশ্রয়ের ব্যাঘাতক হওয়ায় উহার যে অস্তিত্বই থাকে না, ইহ! ব্যক্ত করিয়াছেন! 
তাৎপর্ধ্যটীকাকারও স্থত্রকারের নুনতা পরিহারের জন্য পূর্ববস্থত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, এ 
সুত্রে “আপ্রলয়াৎ্” এই বাক্যটি উপলক্ষণ; উহার দ্বারা উহার পরে “আপরমাণোর্কব” এই বাক্ও 
মহষির বুদ্ধিস্থ বুঝিতে হইবে। ভাঁষ্কার মহধষির এই স্ৃত্রের পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই ঝক্ত করিতে 
প্রথমে বলিয়াছেন যে, অবয়ববিভাগকে আশ্রয় করিয়৷ পূর্বোক্তরূপে ্বৃতিগ্রতিষেধ*প্রযুক্ত অবয়ব- 
পরম্পরার যে অভাবের প্রসক্তি বা আপত্তি হয়, এ অভাব নিরবরব পরমাণু হইতে নিবৃন্ত হওয়ার 
সর্বাশাবের নিমিত্ত সপর্গ হয় না, অর্থাঞ্ৎ উহা! সর্ধবাভাথের সাধন করিতে পারে না। তাৎপর্য এই যে, 


১৬শ স্ৃ৩ ] বাৎস্যায়নভাষ্য ৭৯ 


অবয়বী তাহার আবনঘুহ কোনজপে বর্তবান হর না অর্াং আন্বীতে সর্বধ| বর্তনানত্ব'ভাবই 
পুর্বিপক্ষবাদীর পুর্বিকবিত “বৃত্তি প্রঠিষে+' | উহ ম্বীকাঁর করেল বেই অবয়বীর অব্বনমৃহ্থের ও 
বিভাগকে আংশ্রর করিদ। সেই সমস্ত আরবও ত'হার আনবে কোনন্ধ:প বর্তনান হর না, ইহ! 
বলিয়া পুর্ববৎ প্বৃত্তি প্রতিষেব"প্রবুক্ত দেই অবন্ববনমূহর অচ'ব পিদ্ধ হইলেও ই মভাব পরমাণু 
হইতে নিবুভ্ত হর। অর্মাৎ অবন্বের বিভ'গুক আশ্রর করিন্। দেই অবন্নবের অবাব, তাহার 
অবযব, তাঁহার অবস্নব প্রভৃতি অবরবপরম্প্থাকে গ্রহণ করিরা পূর্বোক্ত “বৃত্তি প্রতিষেধ" প্রযুক্ত 
পরমাণুর পূর্ব পর্যন্ত অবয়বপরম্পরার অভাবই দিদ্ধ হইতে পারে, পরমাণুর অভাব দিদ্ধ হইতে পারে 
না। কারণ, পরমাণুর অবয়ব ন। থাঁকায় তাহাতে পুর্কোক্ত “বৃত্তি প্রতিষেধ” সম্ভ বই হয় না। পরমাণু 
তাহার অবয়বে কিরূপে বর্তনান হন ? এইনশ প্র্ঈই করা যার না। ভব্যকার এখানে *নিরবনবাৎ 
পরমাণোর্নিবর্তৃতে” এই বাক্যে প্নিরবন্ধবাৎ” এই হেতুণর্ভ বিশেষব-পদের দ্বারা পরমাণুর নিরবয়বস্ত 
প্রকাশ করিয়৷ প্রতিপাদ্য বিষয়ে হেতু প্রকাশ করিয়ছেন। এখন যদি পরমাণুর অভাব পিদ্ধ ন! 
ছয়, তাহা হইলে দর্ধবাভাঁব সিদ্ধ হয় না। পূর্বোক্ত মতেও পরমাণুর অস্তিত্ব অব্যাহত থাকায় সকল 
পৃদার্থেরই অভাব বল! যাঁয় ন|। তাই মহষি পরে আবার নিজেই বলিম্াছেন,_“ন প্রলয়োহথুদস্তাবাঁৎ” | 
পরমাণুদ্বয়ের সংঘোগে উৎপন্ন অনৃশ্ত দ্বাণুক এবং দৃশ্ঠ দ্র:বার মধ ক্ষুদ্র দ্রব্যও অনেক স্থানে “অথু” 
শবের দ্বারা কথিত হইরাঁছে। অভিথানেও “লব,” প্লেশ”, “ক৭” ও "অণু" শব্দ এক পর্ধ্যায়ে উক্ত 
হইয়াছে”। মহর্ষি নিঙ্গেও তৃতীপ্ন অব্যান্সে “মহরণুগ্বহন:ৎ” (১৩৩ ) এই স্থৃত্রে প্রত্যক্ষযোগ্য 
ক্ষুদ্র দ্রুবাবিশেষ অর্থেও "অণু” শবের প্রয়োগ করিমাছেন। কিন্তু এই স্থত্রে “অণু” শব্দ যে 
নিরবয়র অতীন্দরির পরমাণু তাৎপর্ষেই প্রঘুক্ত হইরাছে, ইহা এখানে বক্তব্য বিষরে প্রণিধান করিলেই 
বুঝ| বায়। মহষি দ্বিতীর অগ্যারের প্রথন আহ্িকের ৩৮শ হ্থত্রেও "নাতীক্জরিয়ত্বাণুন!ং* এই উত্তর- 
ৰাক্যে “অণু” শব্দের দ্বারা পরমাণুকেই গ্রহণ করির়াঙ্ছেন, সন্দেহ নাই। স্ৃতরাং কেবল “অণু” 
শব যে ন্যায়স্থত্রে পরমাণু তাঁৎপর্ষেও প্রধুক্ত হইয়াছে, ইহা! স্থীকার্ধ্য। 

ভাষ্যকার পুর্বে যে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিয়াছেন, তাহা কিরূপে বুঝিব? পরমাণুর 
ণিরবয়বত্ব বিষরে যুক্তি বল আবহ্ক | তাই ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, কোন দ্রব্যের এবং 
তাহার অবয়বগুলির বিভাগ করিলে সেই বিভক্ত অবয়বগুলি পর পর পূর্বাপেক্ষায় ক্ষুদ্র হয়। 
পরে যাহা হইতে আ'র ক্ষুদ্র নাই, যাহার আর বিভাগ হয় না, সেই দ্রব্যেই এ ক্ষুদ্রতরত্ব প্রপঙ্গের 
অবস্থান হয় অর্থাৎ সেই পর্য্স্তই ক্ষুদ্রতরত্ব প্রপঙ্গ হয়। উহার পরে আর কোন অবয়ব না 
থাকার উহা হইতে আর ক্ষুদ্রতর দ্রবা সম্ভব হয় না, এজন্য পরমাণুর নিরবয়বতথ দিদ্ধ হয়। 
ভাষ্যকার পরে একটি দৃষ্টান্ত ছারা পূর্বোক্ত কথ! বুঝাইয়া পরমাণুর স্বরূপ ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন 
যে, একটি লোষ্টের অবরবদমূহের যখন পর পর বিভাগ করা হয়, তখন প্রথম বিভক্ত অবয্বব 
এ লোষ্ট অপেক্ষায় ক্ষুদ্রতর হয়, তাঁহার অবয়ব উহা! হইতে ক্ষুদ্রতম হয়। এইরূপে উত্তর উত্তর 
অর্থাৎ পর পর বিভক্ত ভ্রবাগুলি ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম হয়। এইরূপে যতই বিভাগ করা যায়, ক্রমশঃ 
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পূর্ববাপেক্ষায় ক্ষুদ্র দ্রবাই উদ্ভূত হয়। কিন্ত যে ক্ষুদ্রতর বা ক্ষু্রতমত্ের প্রনঙ্গ, উহার অবশ্ঠ 
কোন স্থানে নিবৃন্তি আহে । শীন্ধশ বিভাগ করিতে করিতে এমন স্থানে পৌছিবে, যাহার আর 
বিভাগ হয় না। সুতরাং সেই স্থানেই নর্মৎথ বে দ্রব্যের আর বিভগ হন না, যাহা হইতে 
আর ক্ষুদ্র নাই, সেই নিরবয়র দ্রবোই পূর্বোক্ক ক্ষুদ্র তরত্ প্রসঙ্গের নিবৃত্তি হয়। সেই সর্বাপেক্ষা 
ক্ষুদ্র নিরবয়ব দ্রব্যই পরমাণু । 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ চরম কল্পে পুর্ধহবব্রকে পুর্বপক্ষহত্ররূপে গ্রহণ করিয়! ব্যাখ্য। করিক্নাছেন 
যে, অবয়বিবাদীর প্রলয় পর্য্যন্ত অব্রব'বন্বিপ্রবাহ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রলয়ে 
সমস্ত পৃথিব্যাপির বিনাশ হওরায় পুনর্ার স্থষ্ট হইতে পারে না। মহর্ষি উক্ত পৃর্ধপক্ষের খণ্ডন 
করিতে এই স্তর ছারা বলিয়াছেন যে, “প্র ম্” অর্গাৎ সনন্ত পৃথিন্যাদ্ির নশ হ না। কারণ, 
পরমাণুর অস্তিত্ব থাকে। সুতরাং এ নিত্য পরমাণু হইতে দ্বাণুকাদিক্রুমে পুনর্্বার স্যি 
হয়। “ন্যায়সুত্রবিবরণ”কার রাধামে'হন গোস্ব।মিভষ্র চার্ধ্যও বুন্তিকারেন এই চরম ব্যাখ্যাই 
গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্ত মহ্ধির পূর্ব টক পৃর্বসক্ষস্থত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, এই স্থত্রের দ্বারা 
উন্তরপক্ষের ব্যাখ্যা করিতন মহর্ষিব বক্তব্য সুগম ও সুনংগত হয়। কিন্তু মহষি পূর্বব্থত্রে %চ” 
শবের প্রয়োগ করায় উহার দ্বারা তিনি যে, পূর্বোক্ত মতে দোষাস্তরই স্5না করি়।ছেন অর্থাৎ 
অন্যরূপে পূর্বরপক্ষবাদীর পূর্কথিত যুক্তি খণ্ডনর জন্তই নেতিনি এ চর বলিনাহেন, ইহ! 
বুঝা যার়। মনে হয়, ভাষ্যকার প্রন্থতি প্রাচীনগণ পুর্ধহ্থত্রে “চি” শব্দের প্রতি মনোযোগ 
করিয্াই উহাকে পুর্ঘপক্ষহ্রন্পে গ্রহণ করেন নাই। তাই পুর্ধোক্ত্নপেই পুর্দহ্থ পনর ও এই 
স্থত্রর ব্যাখ। করিয়। গিয়াছেন। বৃত্তিকরও প্রথমে পুর্ধিহ্রুক পূর্বসক্ষ্ত্রষপে গ্রহণ করেন 
নাই। ১৬। 


সুত্র। পরৎ বা ক্রুটেঃ ॥১৭।৪২৭।% 
অনুবাঁদ। “ক্রুটি”্র অর্থাৎ দৃশ্ঠ দ্রব্যের মধ্যে সর্ববপ্রথম পত্রসরেপ৮ নামক 
ক্ষুদ্র দ্রব্যের পরই পরমাণু । 


ভাষ্য । অবয়ববিভাগস্য[নবন্থা নাদ্দ্রব্যাণামসংখ্যেয়ত্বাৎ ক্রুটিত্বনিবৃতি- 
রিতি। | 

অনুবাদ। অবয়ববিভাগের অনবস্থানবশতঃ সাবয়ব দ্রব্যসমূহের অসংখ্যোয়ন্ব- 
প্রযুক্ত ত্রটিত্বনিবৃত্তি হয় [ অর্থাৎ যদি লোষ্ট প্রভৃতি সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব- 





* অথানও এবায়মবয়ববয়বিবিতাগ; কম্মান ভবতীতাত আহ “পরং ব। ক্রুটে১”। ক্রুটিগ্রসরেণুরিত্যনর্থান্তরং | 
“জ।লহূর্যামনীচিস্ং এসরেণু রজঃ স্বৃতং”। যাঁদ ক্রটেঃ পরং দ্বিত্রিপদকেহবয়ববিভ।গে। ন ব্যবতিষ্ঠতে, ততো হবয়ব- 
বিভাগণানবস্থানাদ্দ্বণাণ।মদংখোয়হাৎ ক্রটিতনবৃত্তি:, ক্রুটিরপি হমেকণ তুলাপরিষ্ন/ণঃ স্তাৎ | ন খন্বনভ্তাবয়বত্ে 
কশ্চিদ্বিশেষ ইত্যর্থঃ ।--তাৎপর্যযটাক| | 
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বিভাগের কোন স্থানে অবস্থান না হর, যদি এ বিভাগের শেষই ন! থাকে, তাহ! হইলে 
এ সমস্ত দ্রব্য অদংখ্যেয় অর্থাৎ অনপ্তাব্ধব হওয়ায় যাহ| “ত্রুটি” নামক দৃশ্য ক্ষুদ্র 
'দুব্য, উহার ক্রুটিত্বই থাকে ন। ]। 
টিপ্পনী। পুর্বহ্থত্রোন্ত সিদ্ধান্তে অবগ্ঠহ প্রন হইতে পারে যে, অবরবাধয়ধিবিভাঁগ অনস্ত, 
অর্থাৎ উহার অস্ত ব। শেব নাই, ইহা! কেন বল! যায় না? অর্থাৎ সমস্ত অবয়বেরই বিভাগ থাকায় 
সমস্ত অবয়বেরই অবয়ব আছে। সুতরাং ধাহ! পরমাণু বিয়া শ্বীকৃত হইতেছে, তাহারও অবয়ব 
আছে এবং এঁ অবয়বেরও অবয়ব আছে। এইরূপে অবযববিভাগের কুরাঁপি বিশ্রাম বা নিবৃত্তি 
না থাকিলে নিরব়ব পরমাণু কিন্পুপে সিদ্ধ হইবে? মহষি এই জন্যই শেষে আবার এই স্বত্রের 
দ্বারা পুর্্স্থত্রোন্ত “অণু” অর্থাৎ পরমাণুৰ পরিচয় প্রকাশ করিরা, তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তে যুক্তি 
স্ঠচনা করিতে বলিয়াছেন যে, “ক্রটি”র পরই পরমাণু । পুর্ধস্থত্রোক্ত পরমাণুই এই হৃত্রে মহর্ষির 
গাঙ্গ্য । তাই এই সুত্রে “পর” শবের দ্বারা এ পরমাণুরই পরিচয় সুচিত হইয়াছে বুঝা যায়। এবং 
“পর” শব্দের দ্বারা মহ্ধিব মতে "আুটি"ই যে পরমাণু নহে, উহার পরে উহা! হইতে ভিন্ন পদার্থই 
পবমাণু, ইহাঁও স্গচিত হইয়াছে। “বা” শব্ষের অর্থ এখানে অবধারণ। উহার দ্বারা “ক্রটি”র 
*বরবরিভাগের বে বিশ্রাম বা নিরত্তি আছে, তাহার অবধারণ করা হইয়াছে । “ক্রটি” শব্দের 
দারা এ অববধারণের যুক্তি শুচিত হইয়াছে। অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র দ্রব্যবিশ্ষকে “ত্রুটি” বলা হয়, 
উধ্ভারও অবধব বিভাগের বদি কুত্রপি বিশাম বা নিরন্তি না থাকে, তা হইলে ৮৪ “ক্রুট"্ই 
বন! খায় না, উহার ব্রুটই থাকে না। মহষি “ত্রুটি” শব্দের দ্বারাই পৃর্ববেক্তরূপ যুক্তির হৃচনা 
করিয়া নিরবয়ব পরমাণুর অস্তিত্ব মমর্থন করিয়া গ্রিয়াছেন। ভাষ)কার মহযির এ যুক্তি প্রকাশ 
করিতে বণিয়াছেন ঘে, মবয়ববিভাগের বদি অবস্থান অর্থাৎ কোন স্থানে অবস্থিতি বা বিশ্রাম না 
থুকে, অর্থাৎ যদি “ক্র ১৮ নামক ক্ষুদ্র ্রব্যেরও অবয়খের অবয়ব» তাহার অবয়ব, তাহার 
ব, এইরূপে অনন্ত অবরব স্বীকার করা বায়, তাহা হইলে সাবয়ব দ্রব্যমাত্রেরই অসংখ্য অবন্ধব 
£গয়ায় অপংখ্যেয়তাবশতঃ ক্রটিত্ই থকে না। বাহিককার উক্ত যুক্তির ব্াখ্যা করিতে 
খনিয়াছেন মে, অবরবরিভাগ অনন্ত হইলে বাহা। “ত্রুটি” নামক ক্ষুদ্র দ্রব্য, তাহা “অমেয়” হইয়। 
পড়ে। অর্থাৎ সংখ্য» পরিমাণ ও গুরুত্ববিশিষ্ট “ত্রুটি” নামক দ্রব্যে কিরূপ গুরুত্ব আছে ও কত 
সংখ্যক পরমাণুর দ্বারা উহ! গঠিত হইয়াছে, ইহ 'অবধারণ করা! যায় না। কারণ, উহার অস্তর্গত 
পরমাণুর সংখ্যা নির্ধারণ করা ধাক্স না । সুতরাং যেমন অসংখ্য পরমাঁথুর দ্বারা গঠিত হিমালয় পর্বত 
অনেয়, তদ্দপ ক্রাটও অমের হইয়া পড়ে । কিন্তু “ন্রুটি”ও যে, হিমালয় পর্বতের স্তায় অসংখ 
পরমাণুগঠিত, সুুতরাৎ অমেয়, ইহা ত কেহই বলিতে পারেন না। তাৎ্পর্য্যটাকাকার বাচস্পতি নি 
মহধির ঘুক্তির ব্যাথ্যা করিতে বলিয়াছেন থে, যদি “ক্রুটি” নর্থা্থ পত্রপরেণু” নামক ক্ষুদ্র দ্রব্যের পরে 
দ্বিতীয় বা তৃতীয় 'অবরবেই অবয়ব-বিভাগ বাবস্থিত না হয়ঃ তাহা! হইলে উহার অনবস্থানপ্রযুক্ত 
সাবয়ব দ্রব্যসমূহ অনংখ্যেয় বা অনস্তাবয়ববিশিষ্ট হওয়ায় “ক্রুটি*র ক্রটিত্বই থাকে না এবং তাহা 


হইলে ভ্রুটিও সুমেরু পর্কতের সহিত তুল্যপরিমাণ হইয়! পড়ে ॥ কারণ, উক্ত মতে স্থুমের পর্বতের 
১১ 
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অবয়বপরম্পরার যেমন সংখা করা যাঁয় না, উহার অস্ত নাই, তদ্রপ “ক্রটি*রও অবয়বপরম্পরার 
অন্ত না থাকিলে হুমের ও কুটির পরিমাণগত কোন বিশেষ থাকে না। শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র 
শারীরকভাষ্যের “ভামতী" টাকাতেও (২1২১১) পপরমাণুকারণবাদ” বুঝাইতে পরমাণুর নিরবয়বত্ 
সমর্থনে বণিয়াছেন যে, পরমাণুর অবয়ব থাকিলে অনস্তাবরবত্ববশতঃ সুমেরু পর্বত ও রাঁজসর্ষপের 
তুল্যপরিমাণাপত্তি হয় । পরমাণুকারণবাদ সমর্থন করিতে অন্থান্ত গ্রন্থ কারও পরমাণুর সাবয়বস্বপন্দে 
উক্ত চরম আপনি গ্রকাশ করিরাছেন । ( রা গঞ্ড, ২৭ণ পুষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )। 

কেহ কেহ এই স্থত্রোক্ত “বট” শব্দের অর্গ দ্বাণুক বলিয়। বাখ্যা করেন নে, ক্রুটির পরই অর্থাৎ 
দ্বাণুকের অদ্ধীংশই পরমীথ। অব এই ব্যাখ্যায় প্রকৃতার্ঘ সুগন হ্য়। কিন্তু “ক্রট" শব্দের 
দ্বাথক অর্গে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। তাতপর্ম)টাকাকার প্রভৃতি প্রামাণিক ব্যখ্যাকারগণ 
ত্রপরেএকেই ত্রুটি বণিয়াছেন। তহাধিগের মতে পরমাথুদ্ধরের সংযোগে থে দণুক নামক দ্রব্য জন্মে, 
এ দ্বাথুকত্রয়ের সংযোগে ত্রদরেণু নামক দৃশ্ঠ ব্য জন্মে। গবাক্ষরন্ধুগত সৃর্ধ্যকিরণের মধ্যে যে 
সল্প রেণু দেখ! যায়, তাহাকেই দাদি খধিগণ ত্রদরেণু বলিয়াছেন | মন্তুপংহিতার এ পরিমাঁণকে 
দৃশ্ত পরিমাণের মধ্যে সর্ব প্রথম বলিয়া কথিত হইয়াছে* | পরে আট ত্রসরেণ এক লিক্ষা, তিন পিক্ষা 
রাজসর্ষপ, তিন রাজদর্ষৰ গৌর সর্ষপ, ইত্যাদিরপে ভিন ভিন্ন পরিমাণবিশেষের সংজ্ঞা উক্ত 
হইয়াছে । খাজ্ঞবক্ক্যংহিত।তেও এরূপ নান। পরিমাণের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে। কিন্ত 
তাহাতেও প্রথমে গবাক্ষরন্ক,গত হৃর্ধকিরণের মধাস্থ দৃশ্ঠমান রেণুকেই ব্রসরেণ বলা হইয়াছে। 
যাক্তবন্কাসংহিতার অপরার্ক টীকা ও «“বীরমিত্রোদয়” নিবন্ধে উত্ত বচনের ব্যাখ্যায় ভাধুবৈশেধষিক" 
শান্ত্র-দন্মত ত্রদরেণুই যাঁজ্ঞপন্কোর অভিদত বলিয়া ব্যাখাঁত হইয়াছে। আৎপর্যটাকাকার 
বাঁচম্পতি মিশ্রও এখানে তাহার কথিত ত্রপরেণুব স্বন্নপ ব্যক্ত করিতে বাজ্ঞধন্থ্যের এ বচনের পুর্ববার্দ 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে দ্রবোর পরিমাণ বা গুরুত্ববিশেষেরই *ত্রসবেণু” প্রভৃতি পরি- 
ভাষা উক্ত হইন্াছে* এবং শ্রীমদ্তাগবতে তৃতীয় স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন কালবিশেষের 


১। জালান্তরগতে ভানে। যত ুন্্রং দৃষ্ততে রঞ্জঃ | 
প্রথমং তৎ গ্রমণান।ং ত্রনহেণুং প্রচক্ষতে ॥-মনুমংহিত। ৮ম গু ১৩২ গ্লোক ) 
২। জালল্থমপী চিস্তং ত্রসরেণ রঃ খ্বৃতং | 
হেহষ্টো লিঙ্গ ত তাশ্তিন্বে। সজমর্ধপ। উচতে | শঞ্ঞবক্ক.-সংহিত।, আগার অধা|য়, 
র।জধশ্ম-প্রকরণ_-৩৬০ম হ্রে।ক | 
গবাক্ষপ্রবিষ্টাদিতাকিরণেষু সৎ নুহুগ্নং বেশেষিকোক্তনীতা। দ্বাণুকক্রয়ারং পৃগ্তে রজ?, তত ব্রসরেণুরহি মন্থাধিভিঃ 
স্মৃতং ॥__মপরাক টাক । 
গবাক্ষপ্রবিষ্টার্দিতা কিরণেধু যত সুপ্মং বৈশেবিঝকোক্তরীত। দ্বাণুকত্রয়।পন্ধং রঞ্জে। দৃগ্ঠতে তৎ ভ্রনরেধুরাত মন্ব।ধি।উ; 
স্বতং !--বীরমিুতদয়, ২০৪ পৃষ্ঠ! | 
৩। “গ।লান্তরগতৈঃ হূর্যাকরৈবংশী বিলে।কাতে। 
ত্রসরেপুষ্ বিজেয়্ত্রংশত। পরমাণুভিঃ। 
এনরেণে।প্ু পর্ধায়নাক্স। বংশী নিগদ্যতে” ॥--পরিভা মাপ্রদীপ,. ১ম খওড॥ 


১৭ ০] বাত্স্তাঁয়নভাষ্য ৮৩ 


স্বরূপ বুঝাইতে এঁ কালের পরম: অণু, ভ্রসরেণু ও ক্রটি প্রভৃতি ভিন্ন তিন সংজ্ঞ। উক্ত হইয়াছে। 
কিন্ত সেখানেও প্রথম শ্লোকে১ অন্ত দ্রব্যের চরম অংশকে পরমাণু বলিয়া পািবাদি পরমাণুর 
অস্তিত্ব স্বীকূত হইয়াছে । টাঁক।কার বীর রাঘবাচার্য/ প্রভৃতি কেহ কেহ ইহার প্রতিবাদ করিলেও 
প্রচীন টাকাকার পুজ্যপাঁদ শ্রীধর স্বামী, বিজয়ধবজতীর্ঘ, বল্লভাচার্ধ্য এবং বিশ্বনাথ চক্রবন্তী উক্ত, 
শ্লেকে “পরমাণু” শব্দের দ্বারা কাল ভিন্ন পার্থিবাদি পরমাণুই গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী প্রচণিত স্তাক্-বৈশেষিক মতানুপারে গবাক্ষরন্ধে। দৃষ্ঠমান ত্রসরেণুর ষষ্ঠ অংশই যে পরমাণু, 
ইহাও এ স্থানে লিখিয়াছেন। কিন্তু উক্ত শ্লোকের চত রস পাদ “নৃণামৈকাভুমো ধতঃ” এই বাকোর 
দারা শ্রীধর স্বামী পরমাণুদমূহকেই এক অবয়বী বশিয়া ভ্রম হয়, বস্ততঃ পরমাণুনমষ্টি ভিন্ন পৃথক্‌ 
ধোন অবন্ববী নাই, ইহাই শ্রীমদ্তাগবতের সিদ্ধান্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পঞ্চম স্কন্ধের “যেষাং 
সমূহেন কৃতো বিশেষঃ” এই বাক্যের দ্বারা যে অবয়বীর নিরাকরণপূর্ধবক উক্ত সিদ্ধান্তই কথিত 
হইয়াছে, ইহা ঝলিয়। তীহার উক্তরূপ ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়াছেন । তাহার টাকার ব্যাথা করিতে 
্দীপিনী” টাকায় রাঁধারমণদান গোস্বামী ও উক্তরূপ তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বল্পভাচার্য্য ও 
[বশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি টীকাঁকারগণ উক্ত শ্লেকের চতুর্থ পাদের অন্তরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া" 
হেন। তাহারা পরদাণসমষ্টিকেই বে অপন্থবী বলির জম হইতেছে, খন্ততঃ উহা হইতে ভিন্ন অবস্ধী 
নাঠ, ইভ প্রীনছাগবতের সিদ্ধান্ত বনিষ়্া ব্যাখ্য। করেন নাই। বস্ততঃ শ্রীমতী গবতের পঞ্চম ক্বন্ধে 
সঠদ্বতমভানুনাবেই পরমাখুলমূহকে অবিদ্যাকগ্িত বণা হইঘ্াছে, ইহাই মরনভাবে বুঝ! বান্ন। এবং 
উগ্ মোকের তুর পানে “্থেষাং সমূহেন কতে। বিশেবঠ” এই বাক্যের দ্বার| যে, পরমাথুদমষ্টি ভিন্ন 
“এথ্বার অনন্তাই কথিত হইয়াছে, ইহাঁও নির্বিবাদে প্রতিপন্ন করা যায় না। পরন্ত পরমাণুমষ্টি 
তি 'অবরবী না থাকিণে ঘটাদি বাহা পদার্গের থে গরত্যক্ষ হইতে গারে না» ইহাও স্মরণ করা আব- 
এক বেদান্তদখনেও “না ভাব উপশদ্ধেত খে ২২৮) ইত্যাদি স্তরের দ্বারা বাহা পদার্থের অশীকন্ব 
৭5 হইয়াছে । সুতরাং বোণান্তণর্শনের এ শত্রোজ যুক্তির দ্বাপাও থটাধি অবয়বী বে অলীক নহে 
এবং গবনাএপমষ্িরপও নহে, ইহা শ্বীকার্ধ্য হইলে শ্রীমগ্ভাগবতেরও উহাই পিদ্ধান্ত বলিয়। স্বীকার 
ব1%৩ হইবে । তবে অদ্বৈতমতাঙ্থপারে পরমাণু ও অবয়বী, সমস্তই অবিদ্যা-কগ্সিত | শ্রীধর শ্বামি- 
দের এ ব্যাখা অ্বৈতমতান্ুনারেই এবং কার্দ্য ও কারণের অতেধ পক্ষ গ্রহণ করিয়াই সংগত 
করিতে হইবে । কিন্তু তাহা হইলেও পরথাণু ও অবয়বীর ব্যবহারিক সত্তা অবশ্ঠই আছে। 
এদত-মতেও উহা একেবারে অসখ্ বা অলীক নহে। মুধীগণ শীঘাগবতের উক্ত শ্লোকের 
সমন ক দেখিয়। ইহার বিচার করিবেন। 


১। চগম; মগবিপেদাপা মনে নকে(5নংযু 5; সদ । 
পরম(ণ ন বিজ্ঞেয়ে। নৃুণ।মৈক ভমো। বত ।--শমন্ভাগবত 1৩১১।১। 
২। এবং নিরক্তং ক্িতিশব্দপৃন্ধমলনিধান।২ পরম।ণবো মে। 
অবিদায়। মনন! কলিতান্তে মেখাং মএকেন বৃতে। বিশেন? ॥ 


শ্রীমধ্ভ।গবত, পঞ্চম সদ, ১২শ আঃ ৯ম গ্লোক। 


৮৪ ্যাঁয়দর্শন [৪অ০, ২আণ 


বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে এই সুত্রে “বা” শব্দের বিকল্প অর্থ গ্রহণ করিয়! চরম কল্পে ব্যাথা 
করিয়াছেন থে, ক্রটি হইতে পর অর্াৎ সুক্ষ পরমাণু, অথবা আটিতেই বিআম, এই বিকল্পই সুত্র- 
কারের অভিমত | গন্তাযসআরবিবরণকার পাধামোহন গোস্বামী অউ্টাচার্য)ও এখানে বত্তিকাগের 
সমক্ত ব্যাখ্যারহ অনুবাদ করিয়া, পরে “নব্যাস্ত” ইত্যাদি সন্দভেব দ্বারা অভিনব ব্যাখ্য। প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, “ক্রটের্েতোঃ পরং পরসগীরং জন্তজব্যমিত৭5"। অর্থাৎ জুরে “পর” শের 
দ্বারা প্রলয়ের পরে পুনঃ স্থষ্টিতে প্রথম থে দ্রব্য জন্মে, তাহাই বিবশিত। এ দ্রব্য ক্রটিহেতুক 
অর্থাৎ ত্রসরেণুই উহার উপাদান-কারণ । এ এসরেণুরও বে অণন্গগ আছে, তদ্বিষরে কোন প্রমাণ 
নাই। উহার সাবয়বত্বপাধক হেতু অপ্রযোজক। রুন্ভিকাঁর প্রল্ততি নব্যগণ পরে রথুনাণ 
শিরোমণির মতানুসারেই উক্তরূপ ব্যাথ্য। করিয়াছেন বুঝা ধায় । কাবণ, রদুনাথ শিরোমণি উহার 
“পার্থ তব্বনিরূপণ” গ্রন্থে* “ক্রুটি” অর্থাৎ ভ্ররেণুতেই বিশাম সমর্থন করিয়া পরমাণু ও দ্যণুক অস্বীকার 
করিয়াছেন ॥ তিনি বলিরাছেন যে, চাক্ষুষ দব্যত্ববশতঃ অসবেথ৭9 অধদব আছে, ইত্যাণি প্রকারে 
অনুমান করিতে গেলে এরূপ অনুমান দ্বারা অনস্ত অবরণপরম্পর! পিদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইনে 
অনবস্থাদোষ হয়। সুতরাং যখন কৌন দ্রব্যে বিশ্রাম স্বীকার কনিতেই হইবে, তখন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ 
ব্রসরেণুতেই বিশ্রাম স্বীকার করা উচিত। এ ত্রসরেণই নিত্য শিরবব দ্য | উহাতে প্রত্যঙ্ষনক 
নিত্য মহত্বই আছে। তথাপি অন্ান্ত দ্রব্য হইতে অপকৃষ্টগরিমাণ বা রঃ পরিমাণপ্রযুক্তই উহাকে 
পত]” বলিয়া ব্যবহার হয় । কারণ, মহৎ পদার্পেও মহন্তম পৰার্থ হতে গুদ্র-পরিমান-প্রবুক্ত অথ 
বলিয়া! ব্যবহার হইয়া থাকে। বস্ততঃ মহর্ষি গোতমও তৃতীয় উট “মহদণু গ্রহণ” (১1৩৩) 
এই স্থৃত্রে প্রত্যক্ষযোগ্য ক্ষুদ্র দ্রব্যে “অণু” শবের প্রয়োগ করিঘাছেন | কিন্ক এখানে ইহা অবশ্ঠ 
বক্তব্য যে, বঘুনাথ শিরোমণির সমর্থিত উত্ত মত গৌতম-মতবিরুদ্ধ। কারণ, মহধি গোভম 
অতীন্দ্রিয় পরমাণুই স্বীকার করিরাছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্িকে ৩৬শ হ্ত্র “নাআ- 
ভিয়ত্বাদণুনাং” এই বাক্যের দ্বারা তাহার এ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি পরে এখানে 
চরম কল্পে হুসরেণ্ুকেই পরমাণু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও বলা যাপন না। কারণ, তাহ! 
হইলে ঘটাদি দ্রব্টকে খাহার! পরম'ণুপুগ্ত বলিয়াছেন, তাহাদিগের মতে তিশি ঘটাদি দ্রব্যের 
অপ্রত্তযক্ষের আপন্তি করিতে পারেন না। কারণ, ত্রসরেণই পরমাণু হ্ইগে উহা অতীন্দ্রিয় নহে। 
গবাক্ষরন্ধ গত নুর্যযকিরণের মধ্যে যে হুক্ষা রেণু দেখা দার, তাহাই “এসরেণ”, ইহা মন্গাদি খবিগণগ 
বণ্য। খিয়াছেন। সুতরাং উহার প্রত্যেকের প্রত হওয়ার পঙ্গীডৃত এসবের প্রতগ' 
অবশ্তই হইতে পারে । তাহা হইলে মহযি আর কোন্‌ খুজি দারা অবযবাণ আন্তত সমখন 
করিবেন? তাহা বলা নিতাস্ত আবশ্বক | কিন্তু মহষি এখানে তাহা কিছুই ঝলেন নাই। স্ুতরাং 
তিনি ৫ যে, সবে বল্পাস্তরেও ররেণুকেই পরমাণু বলিয়া হ্বীকাঁর করেন নাই, তাঁহার মতে “ক্রটি” 


| গরনাধুদ্বণুকয়োশ মাশ'ভ।পঃ, ক্রচাপের বিআনাৎ। ত্রুটিঃ সমবেও। চাক্ষুনদণ হাদ্থচবঙ্। তে চ চ সমান: 
দনদেত কচ নুলাদব। 'সসখাতি' 2:০৩ 1101211ত বত 7 »ন৭] গধৃশনসবামিসমবয়ি দ]শিভিরশ "সত »২লনব।টঠিপগঞগঞলি দ্ধ 


এশা ত৭র বহ।দদবৃ্ঠস তম নাপননি আঃ হন মহমদ নও শাদা খতদ্থানরাগণ | 


১৭শ স০ ] বাৎস্যায়নভাষ্য ৮৫ 


অর্থাৎ *ত্রসরেণু” হইতে ভিন্ন অতীন্জ্ির অতি সুক্ষ দ্রবাই পরমাণু, এ বিষয়ে সংশয় নাই। তিনি 
এই স্থত্রে “পর” শবের দ্বারাও তাহাই হৃচনা করিয়াছেন, ইহাই বুঝা! যার । মুলকথা, বৃত্তিকার 
বিশ্বনাথ শেষে কল্পাস্তরে এপ ব্যাখ্যা করিলেও উহা! মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত নহে, ইহ! শ্বীকার্ধ্য। 
পঘুনাথ শিরোমণি স্বাধীন ভাবে তাহার নিজের ঘত সমর্থন করিলেও মহষি গোতমের এই স্থাত্রের 
ঘা উক্ত মতের ব্যাখ্যা ও সমর্থন করা যায় নাঁ। বিশ্বনাথ “সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"তে কিন্ত মহ্যি 
গোতম-সম্মত অতীন্দ্রিয় পরমাণুর অস্তিত্ব সমর্গন করিতে রঘুনাথ শিরোমণির উক্ত মতের উল্লেখ- 
পূর্বক প্রতিবাদই করিয়াছেন। তিনি সেখানে বলিয়াছেন যে, ত্রপরেণুতেই বিশ্রাম স্বীকার করিলে 
উহ্হার মহৎ পরিমাণকেও নিত্য খলিতে হইবে। কিন্তু অপকৃষ্ট মহৎ পরিমাণ সর্বত্রই অনেক- 
পরব্যবস্তা প্রযুক্ত উৎপন্ন পদার্থ, ইহ! দেখা ষার। সুতরাং উহা! নিত্য হইতে পারে না। সুতরাং 
উহার পরে অতীন্দ্রিয় পরমাথুতেই বিশ্রাম স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্বনাথ শেষে মহমি গোতমের 
এই স্থত্রের ব্যাখা করিতে তাহার মতবিরুদ্ধ মতেরও কেন ব্যাখ্যা করিয়াছেন? ইহা স্থধীগণ 
বিচার করিবেন। গ্যায়দশনের সমানতন্ত্ব বৈশেধিক দর্শনেও পরমাণুর অতীক্ত্িয়ত্ই মহধি কণাদের 
দিদ্ধান্ত। “চরক-নংহিতাঁতত”ও পরমাণুর অতীন্দিরপত্বব স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় ॥ পরন্থ 
এখানে ইহাও বক্তব্য এই যে, রঘুনাথ শিরোনণির স্বীকৃত ও সমথিত পূর্বোক্ত মত তাহারই উদ্ভাবিত 
নচে। কারণ, স্তায়বার্ডিকে প্রাচীন স্তারাচার্য/ উদ্দ্যোতকরের উক্তির দ্বারা বুঝ! যার যে, বাৎসী- 
গু বৈভাধিক বৌদ্ধসন্প্রধারের মধ্যে, কোন সম্প্রদান গবাক্ষরন্ধে, দৃশ্তমান ত্রসরেণুফেই পরম 
» অর্থ।ৎ সর্বাপেক্ষা হুক্ষ্ম দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া, তীহাদিগের মতে স্তাপ্হথত্রকার মহমি 
গোতমোক্ত দোষের পরিহার করিয়াছিলেন। তীহা(দিগের মতে ঘটাদি দ্রব্য দৃষ্ঠমান ত্রপরেণুপুপ্ত 
গাত্র; স্থতরাং উহার প্রতাক্ষের অন্ুপপন্তি নাই । উদ্দ্যোতকর উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া, গৌতম 
*ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, ভ্রদরেণু ভেদা, অর্থাৎ উহার ভেদ বা বিভাগ আছে। স্তরাং 
উহ্বাকে পরমাণু বগা যার না। কারণ, পরমাণু অভেদ্য। যাহার ভেদ বা বিভাগ করা! যায় না, 
থাহ!ব আর অংশ নাই, তাহাই ত পরমাণু । ব্রপরেখুর থে বিভাগ বা অংশ আছে, এ বিষরে প্রমাণ 
(ক? এতছুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন বে, যেহেতু উহ! অন্মদাদির বহিরিক্িয় গ্রহ ভ্রব্, অতএব 
এট স্যার উহারও বিভাগ আছে। উদ্দ্যোতকরের প্রদথিত এ অন্ুমানকে গ্রহণ করিয়াই পরবর্তী 
(তম মতথ্যাখ্যাতা নৈয়ারিকগণ “ত্রপরেণুঃ সাবয়বঃ চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপে অন্গমান 
থাঝ। 'এপবেণুর সাবরবত্ব সমর্থন করিয়াছেন | শ্রনরেের অবয়ব থাকিণে ভাহারও অবয়ৰ আছে। 
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বণ, ৭5 টাঞ্ষষ 'দব্যের অবয়ব, তাহার সাপয়বৰ খটের অবয়বে পিদ্ধ আছে। সুতগ্নাং 
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4 ধরারাবয়বাপ্ত পরমাএভেদেনাপরিসংগোয়। ভবপ্তাতিবছ ধারতিমো নদ হা থা ।_-£1শারগ!ণ, 
“ন শেষ হ৪এ। 

২। একে হু বাতায়নছিপর্দৃগ্তং ক্রটিং পরমাণু, বণয়ণ, তন ঘুক্ত€, তন্ত ভেদাত্বাং। অভেদ ; পরমখুভিদা 5) ক্রুটি- 
খনলগমততে ভিদতে ক্ুটিরিতি ৮ ভ্বাহে নত মদাদিবহাকরণ গত গহব্থটবদি।ত ইতা।ব-দ্বিত।য় 


৭ ঈ পথম আতিক "সাধ ধধবয়নিনি বন্দেহতশএই গে । বাক (২৩২ পু) দা | 


সি শা শি সি সপেস্পাশিসি স্পা পাশ পতি শপ? পা সন 


৮৬ ন্যায়দর্শন |৪অ০, ২আ০ 


পত্রসরেণোরবয়বঃ সাবরবঃ ঘটা ব্নববৎ” এইরূপে অনুমান দ্বার! ত্রপরেণুব অবর়বেরও অবয়ব দিদ্ধ হয়। 
কিন্ত এপ তাহারও অবয়ব দিদ্ধ করিতে গেলে অনন্ত অবয়বপরম্পরার দিদ্ধির আপত্তিমূপক 
অনবস্থা-দোব হয়, তাহাতে স্ুুমেরু পর্বত ও সর্ষপের তুলযপরিমাণাপত্তি দোষও হয়। এজন্য হ্যায়- 
, বৈশেধিকসম্প্রদয় পূর্বোক্ত ত্রসরেণুর অবরবের অবয়বেই বিশ্রাম স্বীকার করিয়া» উহীকেই পরমাণু 
বলিয়া গিয়াছেন। বস্ততঃ যখন কোন দ্রবো অবয়ববিভাগের বিশ্রাম ঝা নিবৃত্তি স্বীকার করিতেই 
হইবে, তখন ত্রসরেণুর অবয়বের অবরবে বিশ্বাম স্বীকার করার বাঁধা কি আছে? ঘটাদিদ্রব্য ত্রসরেণু 
অপেক্ষায় অনেক বড়, সুতরাং তাহার অবমবের অবয়বও চাক্ষুষ প্রত/ক্ষের বিষয় হওয়ার তাহারও 
অবয়ব অবশস্ঠ স্ীকার্ধ্য এবং উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্থ ত্রসরেণুর অবয়বের থে অবয়ব, তাহারও 
অবয়ব শ্বীকারের কোন কারণ নীই। আর যি পুর্ধোক্তরূপে অনুমান করিয়া তাহারও অবয়ব 
সিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলেও নিরবয়ব পরমাথুন আন্তিত্ব খণ্ডিত হইবে না। কারণ পূর্বোক্ত 
যুক্তিতে বাধা হইন্না যখন কোন স্থানে অবয়ব-বিভাগের বিশ্রাম বা নিনুন্তি স্বীকার করিতেই হইবে, 
তথন সেই ভ্রব্যই নিরবর়ব পরমাণু বলিয়া সিদ্ধ হইবে। সুতরাং ব্রপরেণর অবরবের অবয়বে 
বিশ্রাম স্বীকার করিরা উই পরমাণু বলিয়া শ্বীকৃত হইয়াছে । ত্রসরেণুর অবরব দ্যণুক, এ দ্বাগুকের 
অবরবই পরমাণু । পরমাথুদ্বরের সংবোগে প্রথমে যে দ্বাণুকেরই উত্পত্তি হয়, ইহা প্রশস্তপাদের 
উক্তির ছারাও গ্রাচীন সিদ্ধান্ত বলিয়া হুঝা বার ( প্রশন্তপাঁদভামা, ৪৮ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য)। ্ামদ- 
বাচস্পতি মিশ্র “ভাম্তী” গ্রন্থে বেোণাস্তদর্শনের “মহন্দীর্ঘবদবা” (২২১১) ইত্যাপি হজের 
অবতারণায় যে বৈশেবিকসম্প্রদায়দিদ্ধ পরমাণখাদ প্রক্রিয়ার বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে 
তিনিও দ্বণুকের অবয়বকেই পরমাণু বলির! এবং দ্বাণুকত্রযাদি হইতেই ত্র্যণুকাদির উৎপান্তি হয় বলিয়া 
বৈশেধিকমন্প্রদার়ের পরম্পরাপ্রাপ্ত যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন । ণন্যায়কণশপী”কার শরীর 
ভট্ট এবং *ন্যায়মঞ্জরী”কার জ্যন্ত ভট্৪ উক্ত দিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে এ দঘস্ত যুক্তিরই উল্লেখ 
করিয়া! গিয়াছেন। (“ন্াারকন্দলী” ৩২ পৃষ্ঠা ও “্যারনগ্জরী” ৫০৩ পুষ্ঠ দ্রষ্টব্য )। 

“ভামতী” গ্রন্থে শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্রের মুব্যক্ত বুক্তির সার মন্ত্র এই যে, বহু পরমাণু কোন 
দ্রব্যের উপাদান হইতে পারে না। কারণ, কোন ঘটের নির্বাহৃক পরমাণুগুপিকেই যাদ এ ঘটের 
উপাদান-কারণ বলা! বায়, তাহা হইলে মুদ্গরপ্রহার দ্বারা এ ঘট চূর্ণ করিলে তখন একেবারে তাহার 
উপাদান-কারণ এঁ সমস্ত পরমাণুগুলিরই পরস্পর বিভাগ হইবে । কারণ, তাহা না “হইলে এ স্থণে 
এ ঘটের বিনাশ হইতে পারে না । উপানান-কারণের বিভাগ বা বিনাশ ব্যতীত জন্য জব্যের বিনাণ 
হয না। কিন্তু বদি মুদ্গর প্রহারের পরেই সমস্ত পরমাণুরই বিভাগ স্বীকার করা ধায়, তাহা হইণে 
তখন আর কিছুরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, সেই বিভক্ত পরমাণুসমূহ দমস্তই অতীন্দরিয়। 
কিন্ত মুদ্গর প্রহারের দারা ঘট চুর্ণ বা বিনষ্ট হইলেও তখন শর্করাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুত্তিকার প্ররত্য্ 
হইয়া থাকে । সুতরাং ইহা স্থীকার্ধ্য যে, ঘট চূর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইলেও তখন একেবারে পরমাণু 
গুলির পরম্পর বিভাগ হয় না। অতএব এ সমস্ত পরমাণুই এ ঘটের উপাদান-কারণ নহে । পরমাণু 
হইতে দ্যণুকাদিক্রমেই ক্রমশঃ টের উৎ্পন্তি হইস্ভা থাকে, ইহাই স্থীকার্ধ্য। (তৃতীয় খণ্ড, ৯৫ 
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পুষ্ঠা দুষ্টব্য)। পর্বোক্ত যুক্তিতে বহু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাঁদান-কারণ হয় না, ইহা দিদ্ধ 
হইলে পরমাণুত্রয়ের সংযোগেও কোন দ্রব্ান্তর জন্মে না, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, 
পরমাণুত্রয়েরও বনুত্ব আছে। স্থতরাং প্রথমে পরমাণুদ্বয়ের সংষেগেই দ্বাণুক নামক দ্রব্য জন্মে, 
ইহাই স্বীকার্য/। কিন্তু এ দ্বাণুকদ্বয়ের সংযোগে কোন দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি স্বীকার করিণে এ 
তি বার্গহয়। কারণ, এ দ্রব্যান্তর মার একটি দ্বাণুকবিশেমই হয়, উহ। পুর্বজাত দ্বাথুক 
ত স্থুল হইতে পারে না। কারণ, উপাদান-কারণের বহুত্ব ও মহত্পরিমাণ|দি যাঁহা যাহা অন্ত 
দব্যের স্কৃণত্ব ব| মহত্পরিমাণের উৎপাদক হয়,১ দ্বাণুকদ্বঘ্ে তাহার কিছুই নাই। দ্যণুকদয়ে 
কুত্ব৪ নাই, মহত্পরিমাণও নাই, প্রচ” নামক সংযোগবিশেষও নাই। সুতরাং দ্বাণুকদরূজাত 
প্যান্তরে মহত্ব বা স্থুলত্বের উৎপন্তি সম্ভব না হওয়ায় উহার উৎপত্তি নিক্ষন হয়। দ্বাণুকের পরে 
শাবার অপর দ্বণুকবিশেষের উতৎপন্ি স্বীকার অনাবশ্ঠক । অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাণুদ্ধয়ের 
সংযোগে প্রথমে দ্বণুক নামক অবস্ববীর উৎপত্তি হইলে, উহার পরে এ দ্বাণুকত্ররের মংযেগেই 
"ত্যণক” নামক অবন্নবীর উতপন্তি হয়। এইরূপ দ্বাণুকচতুইয়াদির সংযোগে “চতুরথুক” প্রভৃতি 
সণয়নী দ্রব্যের উৎ্পপন্তি হম । দ্বযণুকত্রয়ে বহুত্ব সংখ্যা থাকায় উহা হইতে উৎপন্ন ত্র্যণুক বা 
€দরেণব গ্ুলত্ব অর্থাৎ মহতৎপরিমাণ জন্মিতে পারে। পেখানে উপাদান-কারণ, দ্বাণুকত্রয়ের বহুত 
সংখ্যাই এ মহৎপরিমাণের কারণ । শ্রীমদ্বাচম্পতি সিশ্র, উদনয়নাচার্ম্য, শ্রীধর ভট্ট ও জয়ন্ত ভট্ট 
গতি পুর্ববাচার্ধ/গণ অনেক স্থানে ত্রসরেণুকে “ত্রাণুক” শবের দ্বারাও উল্লেখ করিয়াছেন । বস্ততঃ 
',বমাণব স্টার দ্বাথুকেরও মহত্ব ন। থাকায় দ্বাণুককেও “অণু” বলা হইনাছে। সুতরাং তিনটি “অণু” 
এর্ঘৎ দ্বণুকের সংযোগে উৎপন্ন, এইরূপ অর্থে "ভ্রসরেণ"কে পত্রাণুক"ও বলা যার়। বাচম্পতি 
শি প্রভৃতিও শ্ররূপ অর্গেই ভাহা বণিয়াছেন | কিন্তু উহার পত্রসরেণ” নামই প্রসিদ্ধ। 
মংহিতাতেও এ নাঁমেরই উল্লেখ আছে। কেহ কেহ পত্রিভিঃ সহিতে। রে এই অর্থে 
“রূপত্ণ” শব্দটি নিপাতনে দিদ্ধ বণিয়! পরমাণুত্রপ্ মহিত রেণ অর্থা নে রেধুতে অবন্ধবরূপে তিনটি 
গরমাণ থাকে, তাহাই পত্রপরেণু” শবের ঝুৎপন্তিলভ্য অর্থ বলিয়াছেন। কিন্ত এরূপ বুতপত্তিতে 
কোন প্রমাণ নাই । মনে হয়, গবাক্ষরন্ধ,গত কৃূর্য/কিরণের মধ্যে বে রেণ। পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করে 
শিয়া *ত্রদ” অর্থাৎ চরিষু বা জঙ্গম, তাহাকে এ জন্যই পত্রদরেণ” বলা হইগ়াছে। ত্রস” শব্দের 
চ্গম অর্থে প্রমাণ ও প্রয়োগ, তৃতীর খণ্ডের ২৬৬ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য। নে যাহাই হউক, মুলকথা, 
পুর্বোন্ত এসরেণুর অবয়ব দ্ব্যণুক টন ই দ্যগুকর অবয়বই নিরবয়ব পরমাণু এবং নিরবয়বত্ববশতঃ 
এ পরমাণ নিত্য, ইহাই স্ায়-বৈশেষিকদশ্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত | সুতরাং এই সাত্রে সর্বনাম “পর” শবের 
ছারা অরেণর অবরবের অবয়বই মহ্রষির বুদ্ধিস্ত, ইহাই বুঝিতে হইবে। দ্বিতীর অধা'য়ের দ্বিতীয় 


১। কারণবহুন্নাৎ কারণমহন্বং প্রচয়বশেল(ন্চ মহত ॥ বেদানুদর্শনের (২২১১শ স্ুত্রের) শাবীরক ভাষ্য 
“স্কনাচার্ষের উদ্ধত কণাদহ্ত্র । কিন্তু এখন প্রচলিত বৈশেবিবদর্শনে শরণ গতর নাই। এ স্থানে “কারণবহুহচ্চ” 
: 4১৮) এইবপ শুর দেখ। বায়। শঙ্কর মিশ্রের আনেক পর্বেই আচার্যা শঙ্করের উদ্ধ.ত পুর্বেধক্ত কণাদস্থন বিলুগ 
ইঠযান্ছে, উহ। উন্ত সুত্রের “উপস্ার” দেগিলেই বুঝ। যাইবে | 


৮৯৮ ন্যায়দর্শন [ ৪০, ২মা০ 


আহ্িকে পনাণুনিত্যত্বাৎ” (২৪শ) এই স্ৃত্রের দ্বার এবং পরবর্তী “অস্তর্র্বহিশ্চ” ইত্যাদি বিংশ 
হুত্রের দ্বারা পরমাএব নিতাত্বই ঘে, মহধি গোতমের সন্মত, সুতরাং মহর্ষি কণাদের ন্যায় তিনিও যে, 
আরম্ভবাদেরই সমর্থক, ইহাও বুঝ! যার ( ৪র্থ খণ্ড, ১৫৯-_৬১ পৃষ্ট। দ্রষ্টব্য )। তিনি এই অধ্যায়ের 
প্রথম আহ্িকে “ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং প্রত্যক্ষ প্রামাণ্যাৎ্” ( ১১শ ) এই স্থৃত্রের দ্বারা তাহার নিজ সিদ্ধান্ত 
আরম্তবাদের প্রকাশও করিয়াছেন। সুতরাং তাহার মতে পরমাণু বে, নিরবয়ব ও নিত্য এবং 
এঁ পরমাণু হইতেই দ্বণুকাদিক্রমে তষ্ট হয়, এ বিষয়ে মন্দেই নাই। তাহার উক্ত দিদ্ধাস্তান্ুসারেই 
নৈয়।রিকসম্ত্রদায়ও পরমাণুদ্বয়র পংযোগে প্রথমে দ্বাণুকনামক অবয়বীর উত্পত্তি এবং এ দ্বএকত্রয়ের 
ংযোগে পত্রদরেণ” বা তত্রাুক” নামক অবয়বীর উৎপত্তি হর, ইহা পুর্বোক্তরূপ যুক্তির দ্বার। 
নির্ণঘ করিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণি স্বাধীন ভাবে ত্রসরেখুতে বিশ্রাম স্বীকার করিলেও গৌতম- 
মতব্যাখ্যাতা পূর্ববাচার্য্গণ তাহ! করেন নাই। চত্রসরেখুর” ষষ্ঠ ভাগই যে পরমাণু, এ বিষয়ে 
একটি বচনও পূর্বকাঁল হইতে প্রসিদ্ধ আছে। ণন্তায়কোবে”ও উক্ত বচনটা উদ্ভূত হইয়াছে১। 
“দিদ্ধান্তমুক্তাবলী”র টীকার দ্াক্ষিণাত্য মহাদেব ভষ্ট গবাক্ষরন্ধগত ত্থ্যাকিরণের মধ্যে দৃশ্তমান 
রেণুকে পদ্যণুক” বশাই উচ্চিত বপিরা শেষে যে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা 
নিম্প্রমাণ ও প্রধাণবিরুদ্ধ। মন্বাদি খষিগণ যে, এ রেথুকে “ত্রসবেণু” বলিয়াছেন এবং 
তাৎপর্যযটীকাকার বাঁচম্পতি মিশ্র বে, এই স্থৃত্রোক্ত “ক্রুটি” ও ত্রদরেণু, একই পদার্থ বলয়! উহার 
স্বরূপবোধক যাজ্ঞ'ক্কা-বচনের পুর্ববাদ্ধ উদ্ভূত করিয়াছেন, ইহা পূর্বেই বণিয়াছি। “ক্রটি” শব্দের অর্থ 
অতিক্ষুদ্র, ইহ। অভিধনেও কথিত হইয়াছে । তদনুসারেও দৃশ্য পদার্থের মধ্যে যাহ! সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, 
সেই ব্রসরেণকেও “ক্রটি” বলা যায়| কিন্ত বাস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পূর্ববাচার্য্যগণ বিশেষ করিয়! এ 
ত্রসরেণুকেই “ক্রটি” বলিরাছেন। রঘনাথ শিরোমণি ও অন্তান্ত নৈয়ারিকও ত্রপরেণ। অর্থেই “ক্রটি” 
শব্দের প্রয়োগ করির়। গিয়ছেন | শ্রীমদভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে বে “ত্রসরেণু*্র 
পরে “ক্রটি*র উল্লেখ হইয়াসে, তাহা কালবিশেষের সংজ্ঞা । অর্থাৎ সেখানে কালবিশেষকেই 
ত্রসরেণ ভিন্ন "ক্রটি” নামে প্রকাশ করা হইয়াছে । সুতরাং উহা পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তের বিরোধী 
নহে। 
মূলকথা, মহর্ষি এই সুত্রে “ক্রটি” শৰের দ্বারা নিরবরব অতীন্দ্রিয় পরমাণুর অস্তিত্বে পূর্বোক্ত" 
রূপ যুক্তি হুচন| করিয়া, ঘটাদি অবয়বী যে, এ পরমাণুপুঞ্জমাত্র নহে__কারণ, তাহা হইলে উহার 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, প্রত্যক্ষ না হইলেও পুর্ববপক্ষবাদীর পূর্বকথিত “বুন্তিপ্রতিষেধ”ও সম্ভব 
হয় না, সুতরাং উহার দ্বারা অবয়বীর অভাব সমর্থন করাও সম্ভবই হয় না, ইহাও স্থচনা করিয় 
গিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় অব্যায়ে অন্ত প্রসঙ্গে অবয়বীর অস্তিত্ব বিষয়ে সাধক ধুক্তি প্রকাশ করিণে? 
তদধিষয়ে অন্থান্ত বাঁধক যুক্তির খণ্ডন ব্যতীত উহা দিদ্ধ হইতে পারে ন!। স্তুপ্রাচীন কাল হইতেই 
অবয়বীর অস্তিত্ব বিষয়ে বিবাদ হইয়াছে । যোগদর্শনের ব্যাস-ভাষ্যেও অবয়বীর অস্তিত্ব বিষয়ে বিচার 


রতন 








১। জালনূর্যামগাচিন্থং যত নুস্্ং দৃ্ঘতে রজ? | 
৩% ধষ্ঠতমে! ভাগ? পরমাণু স উচ'তে ॥ 
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ও সমর্থন দেখা যায়। বিষুপুরাণেও (৩১৮) বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের উল্লেখ দেখা যায়। স্বতরাং 
অবয়বীর অস্তিত্ব বিবাদগ্রস্ত ঝা সন্দিপ্ধ হইলেও মহর্ষি পূর্বোক্ত তৃতীয় স্ত্রে অবয়বিবিষয়ে অভিমানকে 
রাঁগাদি দোষের নিমিত্ত বলিয়! উপদেশ করিতে পারেন না। তাই তিনি এ স্ৃত্রের পরেই এখানে এই 
গ্রকরণের আরম্ভ করিয়া অবয়বিবিষয়ে বাধক যুক্তির উল্লেধপূর্ব্বক উহার খণ্ডন দ্বারা আবার 
অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন এবং পরবর্তী গ্রকরণের দ্বারা নিরবয়ব নিত্য পরমাণুর অস্তিত্বের 
বধক যুক্তির খণ্ডনপূর্ব্বক তীহা'র পূর্বোক্ত অবয়বীর অস্তিত্ব সুদৃঢ় করিয়া গিয়াছেন 1১৭1 


অবযবাবয়ব্প্রিকরণ সমাপ্ত ॥২1 
ভাষ্য । অথেদানীমনুপলম্তিকঃ সব্ধবং নাস্তীতি মন্যমান আহ--" 
অনুবাদ। অনন্তর এখন সমস্ত পদার্থই নাই অর্থাৎ অবয়বীর ন্যায় পরমাঁণুও 


নাই, উপলন্ধিও বস্তুতঃ নাই, এই মতাবলম্বী “আনুপলস্তিক” ( সর্ববশুগ্যতাবাদী ) 
নলিতেছেন- 


সুত্র । আকাশব্যতিভেদাভ্তদহুপপত্তিঃ ॥১৮॥৪২৮॥ 


অনুবাদ। ( পুর্ববপক্ষ ) “আকাঁশব্যতিভেদ” প্রযুক্ত অর্থাৎ পরমাণুর অভ্যন্তর 
ও বহির্ভাগে আকাশের সহিত সংযোগ প্রযুক্ত তাহার অর্থাৎ পূর্বেবান্ত নিরবয়ব 
পরমাণুর উপপত্তি হয় না । 

ভাষ্য । তন্তাঁণোমিরবয়বস্তনুপপত্তিঃ কন্মাৎ? আকাশ- 
ব্যতিভেদ্াৎ। অন্তর্ব্বহিশ্চাণুরাকাশেন সমাবিক্টো! ব্যতিভিম্নঃ | 
ব্যতিভেদাঁৎ সাবয়বঃ সাঁবয়বত্বা্দনিত্য ইতি 

অনুবাদ । সেই নিরবয়ব পরমাণুর উপপত্তি হয় না। (প্রশ্ন) কেন? 
(উত্তর) “আকাশব্যতিভেদ”-প্রযুক্ত । বিশদার্থ এই যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে 
ও বহির্ভীগে আকাশ কর্তৃক সমাবিষ্ট হইয়া! ব্যতিভিন্ন অর্থাৎ অভ্যন্তরে ও 


বহির্ভাগে আকাশের সহিত সংযুক্ত । ব্যতিভেদপ্রযুক্ত সাবয়ব, সাবয়বন্বপ্রযুক্ত 
অনিত্য। 


টিগ্ননী। মহর্ষি এখন নিরবয়ব পরমাণুর অস্তিত্বের বাঁধক যুক্তি খণ্ডন করিয়া, উহার অস্তিত্ 
শর করিতে প্রথমে এই স্ত্রের দ্বারা! পূর্ব্পক্ষ বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত নিরবন্বব পরমাণুর উপপত্তি 
বা সিদ্ধি হ্য়না। এই স্থত্রে “তৎ” শবের দ্বারা নিরবয়ব পরমাণুই যে মহর্ষির বুদ্ধিস্ত, ইহা তাঁহার 
এই বিচারের দ্বারাই বুঝা মায়। সুতরাং পূর্বর্থত্রে যে, তিনি নিরবয়ব পরমাণুর কথাই বলিয়াছেন, 


ইহা স্বকারধ্য। কারণ, তাহা বলিলেই তিনি এই সৃতরে “তৎ* শবে দ্বারা & নিরবয়ৰ পরমাণুকেই 
১হ্‌ 
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গ্রহণ করিতে পারেন। নিরবয়ব পরমাণুর দিদ্ধি কেন হগ্ন না? ইহ! সমর্গন করিতে পূর্র্বপক্ষবাদী 
হেতু বলিয়াছেন-_“আকা'শবাতিভেন২”। ভাবাকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পরমাণুর অন্যা- 
স্তরে ও বহিভাগে বে আকাশের সমাবেশ অর্থাৎ সংযোগবিশেষ আছে, উহাই এখানে পূর্্ঘপক্ষ বাদীর 
, অভিমত “আঁকাশব্যতিভেদ”। এই ব্যতিভেদে আছে বলিয়া পরমাণু সাঁবয়ব, ইহা শ্থীকার্্য। 
কারণ, পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহ্র্ভাগ উহা'র অবয়বধিশেষ। উহার সহিত আকাশের সংযোগ 
স্বীকার্ধ্য হইলে এ অবয়বের অস্তিত্ব অবশ্থয শ্বীকার্ধ্য। তাঁহা হইলে পরমাণু যে সাবয়ব পদার্থ, ইহা 
স্বীকার করিতে হইবেই। অর্দা্ৎ পরমাণু স্বীকার করিত গেলে উহ।র৪ অবয়ব শ্বীকার করিতে 
হইবে। সুতরাং উহার অনিতাত্বও শ্বীকার করিতে হইবে । কারণ, সাবয়বু দ্রব্য নিত্য হইতে 
পারে না। ম্থৃতরাং পূর্বোক্তরূপ বাধক বুক্তিবশতঃ নিরধ়ব নিত্য পরমাণুর দিদ্ধি হয় না! 
ভাষ্যকার প্রথমে উক্ত মতকে “গাহুপলন্তিকে”র মত বলিয়। এই পুর্বিপকঙ্ত্রের অবতারণা 
করিয়াছেন। যিনি “উপনম্ত” অর্থাৎ প্রত্যক্ষ,নি কোন জ্ঞানের ই বাস্তব সত্তা মানেন না, সুতরাং 
পরমাণুও মানেন ন!, এতাদুণ সর্ধবশূন্ত ত'বাদীকে “আনু পলভ্তিক ৮ বল যায়। ভাষ্যকার “আন্ুপ- 
লম্ভিক” শবের প্রয়োগ করিয়া পরে “র্ং নাস্তীতি মন্যমান১” এই বাঁকোর দ্বারা উহারই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি সর্ধ্বাভাববাদী, তিনিই এখানে ভাষ্কারোক্ত “আন্ুপলস্তিক” | তাহার 
গুড় অভিদন্ধি এই যে, পরমাণুর অবরব না থাকিলে পরমাণু তাঁহার অবদ্ধবে কিরূপে বর্তমান 
থাকে? এইরূপ প্রশ্ন করা যায় না। সুতরাং পরমাণু তাহার অবয়বে কোনরূপেই বর্তমান 
থাকিতে পারে না, ইহ! বলিয়। পূর্বোক্ত “রন্তি প্রতিষেধ” প্রযুক্ত পরমাণুর অভাব দিদ্ধ কর! যায় 
না। কিন্তযদি পরমাণুব অবয়ব আছে, ইহ! দিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে এ যুক্তিতে তাহা'রও 
অবয়ব প্রভৃতি অবয়বপরম্পর| দিদ্ধ করিরা এ পরম!ণু ও তা'হাঁর অবয়বপরম্পরা নিজ নিজ অবয়বে 
কোনরূপেই বর্তমান থাকিতে পারে না, ইহা সমর্পন করিয়! পূর্বোক্ত পবৃত্তিপ্রতিষেধ” প্রযুক্ত এ 
পরমাণু ও উহার অবয়বপরম্পরার৪ও অভাব সিদ্ধ কর! যাইবে। তাহা হইলে আর কোন পদার্থেরই 
অস্তিত্ব থাকে না--“পর্ব্ং নাস্তি” ইহাই সিদ্ধ হয় । মহধি পুর্দ্বে “সর্বমভাবই” ইত্যাদি (8।১/৩৭) 
সুত্রের দ্বারা যে মতের প্রকাঁশ করিয়াছেন, উহা হইতে এখানে এই মতের অবশ্যই বিশেষ আছে। 
কিন্তু তাৎপর্য/টাকাকার সেই স্থলের স্যার এখানেও *শুন্যতাবাদে”র কথাই বলিয়াছেন। এ বিষয়ে 
পরে আলোচনা করিব। চতুর্থ খণ্ড--১৮৬ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য ॥১৮। 


সুত্র। আকাশাসর্বগতত্বৎ বা ॥১৯॥৪২৯॥ 


অনুবাদ । পক্ষান্তরে অর্থাৎ পুর্বোক্ত “আকাশব্যতিভেদ” নাই, ইহা বলিলে 
আকাশের অসর্ববগতন্ব ( অসর্ববব্যাপিত্ব ) হয়। 
ভাষ্য । অখৈতন্নেষ্যতে-_পরমাণৌরন্তর্নাস্তযা কাশ মিত্যসর্ধ্বগতত্বং 
প্রসজ্যতে ইতি । 
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অনুবাদ। আর যদি ইহা স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে পরমাণুর অভ্যন্তরে 
আকাশ নাই, এ জন্য ( আকাশের ) অসর্ববগতত্ব প্রসক্ত হয়। 

টিগ্নী। পূর্ববপক্ষবাদী যে “আকাঁশব্যতিভেদ”কে হেতু করিয়া পরমাণুর সাঁবয়বত্ব সমর্থন 
করিয়াছেন, উহা! অস্বীকার করিলে ত তিনি আর নিজ মত সমর্থন করিতে পারেন না, তাই তিনি 
এ পক্ষে এই সথৃত্রের দ্বার! পরেই বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে আফ্কাশের সর্ধগতত্ব সিদ্ধাপ্ত ব্যাহত 
হয়। অর্থাৎ আমর! আকাশাদি কিছুই না মানিলেও তোমরা যখন আকাশকে সর্বগত বলিয়াই 
স্বীকার করিয়াছ, এবং পরমাণুকেও মূর্ত দ্রবা বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, তখন পরমাণুর অভ্যন্তরেও 
আকাশের সংযোগ তোমাদিগের স্বীকার্য্য। কারণ, তোমাদিগের মতে সমস্ত মুর্ভ দ্রব্যের সহিত 
সংযোগই সর্বগতত্ব। ম্থৃতরাং পরমাণুর অভ্যন্তরের সহিত আকাশের সংযোগ না থাকিলে উহার 
সম্দমগতত্ব থাকে না । উহার অপর্ধগতত্বেরই আপত্তি হয়| কিন্তু উহ! স্বীকার করিলে তোমাদিগের 
সিদ্ধান্তহানি হইবে। স্থতরাং পরমাণুর অগ্যন্তরে এবং বহির্ভাগেও আঁকাঁশের সংযোগ অবশ 
শ্বীকার্ধ্য হওয়ায় তোমাদিগের মতেও পরমাণুর সাবয়বত্ব অনিবার্ধ্য ১৯ 


সুত্র। অন্তর্থহিশ্চ কার্য্যদ্রব্যস্য কারণান্তরবচনা- 
দকার্যে তদভাবঃ ॥২০॥৪৩০॥ 

অনুবাদ। (উত্তর) ণ্অন্তর্” শব্দ ও “বহিস্» শব্দের ছারা জন্য দ্রব্যের 
কারণাস্তর অর্থাৎ উপাদান-কারণ অবয়ববিশেষ কথিত হওয়ায় অকাধ্য দ্রব্যে 
( নিত্যদ্রব্য পরমাণুতে ) তাহার অভাব ( অর্থাৎ পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ ন| 
থাকায় তাহার সহিত আকাশের সংযোগ বলাই যায় না। সুতরাং এ হেতুর দ্বারা 
পরমাণুর সাবয়বত্ব সিদ্ধ করা যাঁয় না )। 

ভাষ্য। “অন্ত”রিতি পিহিতং কাঁরণান্তরৈঃ কারণমুচ্যতে | «“বহি৮- 
(রতিচ ব্যবধায়কমব্যবহিতং কারণমেবোচ্যতে । তদেতৎ কার্য্যদ্ব্যস্য 
সম্ভবতি, নাণোরকার্ধ্যত্বাৎ। অকার্য্ে হি পরমাণাবন্তর্বহিরিত্যস্তাভাবঃ | 
যত্র চাস্ত ভাবোহণুকার্ষ্যং তৎ, ন পরমাণুঃ। যতো হি নাল্পতরমস্তিঃ স 
পরমাণুরিতি । 

অনুবাদ | “অন্তর” এই শব্দের দ্বারা কারণাস্তরগুলির দ্বারা “পিহিত” অর্থাৎ 
বহির্ভাগস্থ অবয়বগুলির দ্বারা ব্যবহিত কারণ ( মধ্যভাগস্থ উপাদান-কারণ অবয়ব- 
বিশেষ ) কথিত হয়। “বহিস্” এই শব্দের দ্বারাও ব্যবধায়ক অব্যবহিত কারণই 
অর্থাৎ যাহা! মধ্যভাগের ব্যবধায়ক, কিন্তু অন্য কোন অবয়ব দ্বার! ব্যবহিত নহে, 
মই পৃহির্ভীগস্থ অবয়দবিশেষই কথিত হয়। সেই ইহা অর্থাৎ পুর্বেরক্ত “অন্তর্‌» 
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শব্দ ও “বহিস্” শব্দের বাচ্য অবয়বরূপ উপাদান-কারণ, জন্য দ্রব্যের সম্বন্ধে সম্ভব 
হয়, অকাধ্যত্ব অর্থাৎ অজন্যত্ব বা নিত্যত্ব প্রযুক্ত পরমাণুর সম্বন্ধে সম্ভব হয় না। 
যেহেতু “অকাধ্য” পরমাণুতে অর্থাৎ যাহার উতপত্তিই হয় না, যাহা কোন কারণের 
কা্য্যই নহে, আমাদিগের সম্মত সেই পরমাণু নামক নিত্যদ্রব্যে অভ্যন্তর ও বহির্ভীগ, 
ইহার অভাব । যাহাতে কিন্তু এই অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের “ভাব” অর্থাৎ জঙ্ত৷ 
আছে, তাহা পরমাণুর কাধ্য অর্থাৎ পরমাণু হইতে ক্রমশঃ উৎপন্ন দ্বযণুকাদি জন্য 
দ্রব্য, পরমাণু নহে। যেহেতু যাহা হইতে সুন্মমতর নাই, অর্থাৎ যাহা সর্বাপেক্ষা 
সূন্মন দ্রব্য, যাহার কোন অবয়ব বা অংশই নাই, তাহাই পরমাণু। 
টিপ্লনী। মহষি পূর্বোক্ত পৃর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে এই স্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, “অস্তর্” 
শব্ব ও “বহি” শব্দ জন্ত-দ্রেব্যের উপাঁদান-কারণ অবয়ববিশেষেরই বাচক । সুতরাং নিত্য দ্রব্য 
পরমাধুতে “অন্তর্” শব্দ ও “বহি” শব্দের বাচ্য সেই উপাদান-কারণ থাকিতে পারে না। 
পরমাণুর সম্বন্ধে “অন্তর” শব্দ ও “বহিস্” শবের বথার্থ প্রয়োগই হইতে পারে না। সুত্রে “অন্তর” 
ও “বহিম্‌” এই ছুইটি অব্যর শব্দের দ্বার! মহ্্ধি এ দুইটি শব্দষকেই এখানে প্রকাশ করিয়াছেন এবং 
নুত্রত্ববশতঃই উহার পরে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হইয্সাছে, ইহা বুঝ! যায়। উত্তরবাদী মহর্ষির 
তাৎপর্য এই যে, পূর্ববপক্ষবাদী পরমাণুর সাবয়বত্ব সাধন করিতে যে “আকাশব্যতিভেদ”কে 
হেতু বলিয়াছেন, উহা! অসিদ্ধ। কারণ, পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের সহিত আকাশের সংষোগই 
তাহার অভিমত “আকাশব্যতিভেদ”। কিন্ত পরমাণুর অভ্যন্তরও নাই, বহির্ভাগও নাই। 
সুতরাং তাহার সহিত আকাঁশের সংযোগ সম্ভবই নহে । যাহা নাই, যাহা অলীক, তাহার সহিত 
ংযোৌগও অলীক | স্থুতরাং উহার দ্বারা পরমাণুর সাবয়বত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না । পরমাণুর 
অন্রান্তর ও বহির্ভাগ নাই কেন? ইহা বুঝাইতে মহষি এই স্ুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পরমাণু 
অকার্য্য অর্থাৎ নিত)দ্রবা, তাহার কোন কারণই না থাকায় “অন্তর” শব্ধ ও “বহিস্‌” শব্দের বাচা 
যে উপাদানকারণবিশেষ) তাহাও নাই। ভাষ্যকার মহ্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন ঘে, 
অভ্যস্তর 'ও বহির্ভাগ, জন্ত দ্রব্যের সম্বন্ধেই সস্তব হন । কারণ, জন্দ্রব্যের অবস্নব আছে। এ 
সমস্ত অবয়বই তাহার উপাদান বা সমবাপ্িকারণ ৷ তন্মধ্যে যাহা বাহা অবয়বের দ্বারা আচ্ছাপিত 
বা ব্বহিত, তাহাই “অস্তর্” শবের বাচ্য, তাহাকে মধ্যাবয়ব বলা যায়। আরধাহা এ মধ্যাবয়বের 
ব্যবধারক বা! আচ্ছাদক, এবং অন্ত অবয়বের দ্বারা ব্যবহিত বা আচ্ছাদিত নহে, তাহাই “বহিম্্‌" 
শবের বাচ্য, তাহাকে বাহাবয়ব বল! যার । স্থতরাং “অন্তর” শব্দ ও “বহিস্‌” শব্দের বাচ্য যে 
পূর্বোক্ত উপাদানকারণ, বাহাকে অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ বল! হয়, তাহা নিত্দ্রব্য পরমাণুর সম্বন্ধে 
কোনরূপেই সম্ভব হইতে পারে না । যাহাতে উহা আছে, তাহা পরমাণুর কার্য্য ছ্যণুক প্রভৃতি 
সাবয়ব জন্দ্রব্ তাহা ত পরমাণু নহে । কারণ, যাহ সর্বাক্ষেপা সক্ষম অর্থাৎ যাহার আর অবয়ব 
নাই, তাহাই পরমাণু । 
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বার্তিককার এখানে বিশদ বিচারের জন্য বলিয়াছেন যে, ধিনি “আকা শব্যতিতেদ"প্রযুক্ত 
পরমাণু অনিত্য, ইহা! বলিতেছেন, তাহাকে এ "ব্যতিভেদ” কি, তাহা জিজ্ঞন্ত । যদি পরমাণু ও 
আকাশের সন্ন্ধমাত্রই “আকাশবাতিভেদ” হয়, তাহা হইলে উহ! পরমাণুর অনিত্যতার দাধক হয় 
না। আর যদি সম্বন্ধ বা সংযোগমাত্রই পরমাণুর অনিত্যতার সাঁপক.হয়, তাহা হইলে “আকাশ"শবের 
প্রয়োগ ব্যর্থ । পরস্ধ পরে “সংযোগোপপত্তেশ্চ” এই সৃত্রের দ্বার উহ। কথিত হওয়ায় এখানেও 
আবার উহাই বলিলে পুনরুক্তি-দোষ হয়। সুতরাং পরমাণু ও আকাশের সম্বন্ধমাত্র অথবা! সংযোগ- 
মাত্রই "আকাশব্যতিভেদ” নহে। যদি বলল যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে মন্বন্ধ অথবা পরমাণুর অবয়বের 
সহিত আকাশের সন্বন্ধই “আকাশবাতিভেদ”, কিন্তু তাহাও বল! যায় না । কারণ, পরমাণু নিত্যদ্রবা, 
তাহার অবয়ব নাই। যদি বল, পরমাণুর অবয়বসমূহের বিভাগই “আকাশবাতিতেদ” অর্থাৎ 
আকাশ পরমাণুর অবয়বগুলিকে ভেদ করিয়! উহাদিগের যে বিভাগ জন্মায়, তাহাই “আকাশব্যতি- 
ভের-কিন্তু ইহাও সম্ভব নহে। কারণ, পরমাণু নিত্যদ্রবা, তাহার অবয়বই নাই। জন্য 
দ্রব্যের অবয়ব থাকায় তাহারই বিভাগ হইতে পারে। পরন্ত পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলেও ত 
আকাশ তাহার বিভাগের' কারণ হয় না। কারণ, এর বিভাগ কর্মজন্ত ৷ তাহাতে আকাশ 
নিমিত্ত নহে। যদি বল, অভ্যন্তরে যে ছিদ্র, তাহাই “ব্যতিভেদ” ॥ কিন্তু ইহাও এখানে বলা যায় 
না। কারণ, নাঁব়ব যে দ্রব্যের মধ্যে অবনূব নাই, সেই দ্রবোর মধ্যস্থানকেই ছিদ্র বলে। কিন্ত 
পরমাণুর অবয়ব না থাকায় তাহার ছিদ্র সম্ভবই হয় না। ফলকথা, পুর্ববপক্ষবাদী তাঁহার কথিত 
“আকাশব্যতিভেদ"কে যাহাই বলিবেন, তাহাই তাহার সাধ্যদাধক হয় না। কারণ, যাহা ব্যভি- 
চারী থা অপিদ্ধ, তাহ! কখনও সাধ্যপাঁধক হয় না। বাত্তিককাঁর শেষে বণিয়াছেন যে, পূর্ববপক্ষ- 
বাণী “সর্বগতত্র” শব্দের অর্থ না বুবিয়াই পক্ষান্তরে আকাশের অদর্বগতত্বের আপত্তি বলিয়াছেন । 
কিন্ত এ আপন্তিও হইতে পারে না। কারণ, সমস্ত মূর্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগই সর্ধগতত্ব। 
মূর্ত দ্রব্য পরমাণুর সহিতও আকাশের সংযোগ থাঁকায় তাহার সর্বগতত্ব অব্যাহতই আছে। 
পরমাণুর অভ্যন্তরে এ সংযোগ না থাকায় আকাশের সর্দগতত্ব থাকে না, ইহ! বলা যায় না। 
কারণ, পরমাণুর অভ্যন্তরই নাই। যাহা নাই, যাহা অলীক, তাহার সহিত সংযোগ অসম্ভব, এবং 
অণীক পদার্থ সর্শবের বাচ্যও নহে। স্বতরাং যে সমস্ত মূর্ত দ্রব্যের সত্তা আছে, তাহাই 
“সর্ব"শবের দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে আকাশের সর্ধগতত্বের কোন হানি হইতে 
পারে না। উদয়নাচার্যের “আত্মবিবেকেঠর টীকায় নব্নৈয়ারিক রঘুনাথ শিরোমণিও উদরনের 
তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় এরূপ কথাই লিখিয়াছেন॥ তিনি আকাশের সহিত পরমাণুর অভ্যন্তরে 
ংযোগকেই “আকাশব]তিভেদ” বলি ব্যাখ্য। করিয়া পরমাণুর অভ্ন্তর অলীক বলিয়াই উহা 
সম্ভব নহে, ইহ! বলিয়াছেন। উদয়নাচার্যয সেখানে পুর্বরপক্ষবাদীর “পরমাণ্ঠ সাঁবয়বঃ* এই 

১। আকাশেন পরম।ণ্বাতিভেদঃ অভান্তরে সংবে গঃ, অভান্তগাভাবাদেব অনম্ভবী। সর্ধবগতত্বন্ধ বিভুশাং 


সব্বযুত্ৰসংযোগিতামাত্রং। নিরবয়বস্ত অঃ পরমা ণুশন্বার্ঘত।ং “পরমাণু” সাবয়ব” . ইতি প্রতিক্ঞাপদয়েঘত 
ইতার্থ/ ।--আত্মতন্ববিবেকদীধিতি। 
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প্রতিজ্ঞাবাক্যে “পরমাণ2” এবং “সাঁবয়বঃ” এই পদদ্বয়ের যে বাঁঘাত বলিয়াছেন, তাহা বুঝাইতে 
রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছেন বে, যিনি পরমাণু মানেন না, তিনি উহাকে পক্ষরূপে গ্রহন করিতেই 
পারেন না। আর যদি তিনি পক্ষগ্রহণের অনুরোধে বাধ্য হইয়া! উহ! হ্বীকার করেন, তাহা হইলে 
“সাবয়বঃ” এই পদের দ্বারা উহাকে সাবয়ব বলিতে পারেন না। কারণ, নিরবয়ব অণুই পরম।ণু 
শবের অর্থ। সুতরাং পুর্বপক্ষবাদী এবপ প্রতিজ্ঞাই করিতে পারেন না । অন্যান্ত কথা পরে 
ব্যক্ত হইবে ॥ ২০। 


সুত্র । শব-সংযোগ-বিভবাচ্চ মর্থগতৎ ॥২১।৪৩৬॥ 

অনুবাদ। শব্দ ও সংযোগের “বিভব” অর্থাৎ আকাশে সর্ববত্র উত্পত্তিবশতঃই 
( আকাশ ) সর্ববগত। 

ভাঁষ্য । যত্র কচিদুৎপন্নাঃ শব্দা বিভবন্ত্যাকাঁশে তদাশ্রয়। ভবন্তি। 
মনোভি: পরমাণুভিস্তৎকার্ষ্যৈশ্চ সংযোগ! বিভবন্ত্যাকাশে ! নাসংযুক্ত- 
মাকাশেন কিঞ্ম্মরদ্রব্যযুূপলভ্যতে, তন্মান্নাসর্ববগতমিতি। 


অন্ুবাদ। যে কোন প্রদেশে উৎপন্ন সমস্ত শবই আকাশে সর্বত্র উৎপন্ন হয় 
( অর্থাৎ ) আকাশাশ্রিত হয়। সমস্ত মন, সমস্ত পরমাণু ও তাহার কার্ধয্রব্য- 
সমূহের (দ্বযণুকাদি জন্য দ্রব্যের ) সহিত সংযোগও আকাশে সর্বত্র উৎপন্ন হয়। 
আকাশের সহিত অসংযুক্ত কোন মূর্ত দ্রব্য ,উপলন্ধ হয় না। অতএব আকাশ 
অসর্ববগত নহে। 

টিপ্লনী। পুর্বপক্ষবাদী পক্ষান্তরে আকাশের যে, অসর্বগতত্বের আপত্তি বলিয়াছেন, তাহা 
পরিহার করিতে মহর্ষি পরে এই স্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, শব্দ ও সংযোগের বিভববশতঃই 
আকাশ সর্বগত, ইহা সিদ্ধ হয়। “বিভব” শবের অর্থ এখানে বিশিষ্ট উৎপত্তি অর্থাৎ সর্বত্র উৎপত্তি। 
অর্থাৎ যে কোন প্রদেশেই শব উৎপন্ন হইলে এঁ শব্দ আকাশেই সর্বত্র উৎপন্ন হয় । আকাশই সর্বত্র 
শর্ষের সমবায়িকারণ বলিয়া আশ্রয়। তাই শবমাত্রই আকাশাশ্রিত হয়। ভাষ্যকার 
“বিভবস্ত্যাকাশে” এই বাক্য বলিয়। উহাঁরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন_-“তদাশ্রয়া ভবস্তি” ৷ সেই আকাশ 
যাহার আশ্রয়, এই অর্থে বহুত্রীহি সমাসে “তদাশ্রয়” শব্ধের দ্বারা বুঝা যায় আকাশাশ্রিত। 
তাৎপর্য্য এই যে, সর্বত্রই শব্দ উৎপন্ন হওয়ায় সর্বত্রই তাহার আশ্রয় আকাশ আছে, ইহা দিদ্ধ 
হয়। ৰার্ণ, আকাশ ব্যতীত কুত্রাপি শব্ধ জন্মিতে পারে না । সর্বত্র আকাঁশই শব্দের সমবাঘি- 
কারণ বলিয়া আশ্রয় । সুতরাং সর্ধদেশে সর্বত্রই যখন শব্ধ উৎপন্ন হইতেছে, তখন সর্বত্র আকাশের 
সতাও শ্বীকার্য্য। তাই আকাশকে সর্বগত বা সর্বব্যাপী বলিয়াই হ্বীকার করা হইয়াছে। 
“আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্য: এই শ্রতিবাক্যের দ্বারাও আকাশের সর্ধগত্ত্ব ও নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত- 
রূপেই বুঝিতে পারা যায়) (চতুর্থ খও; ১৬১৬৪ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য )। 


২২শ ০] বাঁতস্যায়নভাষ্য ৯৫ 


এইরূপ শবের স্তায় সংযোগের ণ্বিভব”বশতঃ৪ আকাণের সর্ধগতত্থ দিষ্কহা। ভবাকার 
ইহা! বুঝাইতে জীবের সমস্ত মন এবং পার্ধিবাদি সমস্ত পরমাণু এবং উহ'র কার্য দ্বণু চাদি 
জন্য দ্রব্সমূহের সহিত সংযোগকে হৃত্রোক্ত “সংযোগ” শবের দ্বর। গ্রহণ করিনা বলিয়াছেন 
যে, এঁ সমস্ত মূর্ত দ্রব্যের সহিত সমস্ত সংযোগও আকাশে সর্বত্র উৎপন্ন হয়। আকাশের, 
সহিত সংযুক্ত নহে, এমন কোন মূর্ত দ্রব্যের উপলব্ধি হয় না। অতএব আকাশ অনর্বগত 
হইতে পারে না। তাৎপর্য এই যে, সমস্ত মূর্তদ্রব্যর সহিত সংঘোগই সর্দ্গতত্ব । নববিধ 
দ্রব্যের মধ্যে পার্থিবাদি পরমাণু এবং ত'হার কাধ্য ঘণু চান নমস্ত অন্ত দ্র এবং মন, এইগুলিই 
ূর্তদ্রব্য। এ সমস্ত মূর্তপ্রব্যের সহিত সর্বত্রই আকাশের সংযোগ থাকায় আকাঁশের সর্বগতত্বের 
হানি হয় না। পরমাণুর অভ্যন্তর ও বহির্ভগ অলীক বলিয়! উহার সহিত সংযোগ অসম্ভব । কিন্তু 
পরমাণুর সহিত আকাশের সংযোগ অবশ্ঠই আছে। অতএব আকাশের 'অপর্বগতত্বের আপত্তি হইতে 
পারে না। বার্তিককারের মতে এখানে “সর্বনংযোগশব্দবিভবাচ্চ সর্বগতং” ইহাই সুত্রপাঁঠ। 
সমস্ত মূর্তদ্রব্যের সহিত সংযোগই তিনি “সর্ব নংযোগ” শৰের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু ভাষ্য- 
কারের ব্যাখ্যার দ্বারা তাহার মতে “শব্দসংযোগবিভবাঁচ্চ” এইরপই স্থত্রপাঠ বুঝ! যায় । শ্রীমদ- 
বাচম্পতি মিশ্রের ণন্যায়ম্চীনিবন্ধ” এবং “ন্তায়স্থত্রোদ্ধারে”ও “শব্ধন ংযোগবিভবাঁচ্চ” এইবপই সুত্র 
পাঠ আছে। বৃন্তিকাঁর বিশ্বনাথও এরূপই স্ুত্রপাঠ গ্রহণ করিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, শব্ধ ও 
সংযোগের যে “বিভব” অথবা শব্জজনক সংযোগের যে বিভব, অর্থাৎ সার্ধত্রিকত্ব, তৎপ্রযুক্ত 
আকাশ সর্বগত, ইহা পিদ্ধ হন্ন। অর্থাৎ সর্বদেশেই শর উৎপত্তি হওয়ায় সর্বদেশেই শব্- 
জনক সংযোগ স্থীকার্ধ্য। সুতরাং আকাশের সর্দমুর্তনংযোগিত্বর্ূপ সর্ধগতত্ব পিদ্ধ হয়। রাধা- 
মোহন গোম্বা মিভট্ট চার্ধ্যও বৃত্তিকারের পুর্বোক্জরূপ দ্বিবিধ ব্যাখ্যারই অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। 
মাকাশের ও আর সর্ধগন্তত্ব সমর্থনে বৈশধিক দর্শনে মহধি কণাদ স্থত্র বলিয়াছেন, 
“বভবান্ গনাকাশস্তথাচাত্ম! (৭'১/২২)। শঙ্গর মিশ্র এই স্থুত্রো্ত পবিভব” শব্দের অর্থ 
খলিয়াছেন, সমস্ত মূর্বদ্রব্যের সহিত সংযোগ । কিন্তু মহ্ষি গোতমের এই স্থত্রে “বিভব” শব্দের 
পূর্ব্বে “সংযোগ” শব্দের প্রয়োগ থাকায় “বিভব” শব্দের এরূপ অর্থ বুঝা! যায় না। তাই বৃত্তিকার 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন।_-“বিভবঃ সার্বত্রিকত্বং” ২১1 


সুত্র। অব্যৃহীবিষত্ত-বিভূত্বীনি চাকাশধর্মাঃ ॥২২।৪৩২। 
অনুবাদ । কিন্কু অব্যুহ, অবিষ্টস্ত ও বিভূত্ব আকাশের ধন্ম [ অর্থাৎ কোন 
সক্রিয় দ্রব্যের দ্বারা আঘাত করিলেও আকাশের আকারান্তরের উৎপত্তি ( ব্যুহ ) হয় 
না এবং আকাশের সহিত সংযোগবশতঃ কোন সক্রিয় দ্রব্যের ক্রিয়ানিরোধও 
( বিধন্ত ) হয় না। সুতরাং আকাশের বিভুম্ব ও ( সর্ব্ব্যাপিত্ব ) সিদ্ধ হয় ]। 
ভাষ্য । সংসর্পতা প্রতিঘাতিন। দ্রব্যেণ ন ব্যুহৃতে--যথা কাষ্ে- 
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নোদকং। কণ্মাৎ ? নিরবয়বস্থা। সংসর্পচ্চ প্রতিঘাতি দ্রব্যং ন বিষ্টভৃতি, 
নান্ত ক্রিয়াহেতুং গুণং প্রতিবরাতি | কম্মা ? অন্পর্শত্বাৎ | বিপর্ধ্যয়ে হি 
বিষটস্তে! দৃষ্ট ইতি-স ভবান্‌ স্পর্শবতি দ্রেব্যে দৃষ্টং ধর্মং বিপরীতে 
নাশঙ্কিতৃমহতি | 
অনুবাদ । সম্যক ক্রিয়াবিশিস্ট অর্থাৎ অতিপেগজন্ত ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রতিঘাতি- 
দ্রব্য কর্তৃক (আকাশ) ব্যুহিত হয় না অর্থাৎ আকারাস্তর প্রাপ্ত হয় না, যেমন কাষ্ঠ 
কর্তৃক জল বাহিত হয়। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) নিরবয়ব্ব প্রযুক্ত ( অর্থাৎ ) 
আকাশের অবয়ব না থাকায় উহ! ব্যুহিত হইতে পারে না এবং € আকাশ ) সম্যক্‌ 
ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রতিঘাতি দ্রব্যকে বিষ্টন্ধ করে না। (অর্থাৎ) এ দ্রব্যেব ক্রিয়ার কারণ 
গুণকে (বেগাদিকে ) প্রতিবন্ধ করে না। (প্রশ্ন)_-কেন? (উত্তর ) স্পর্ণশৃগ্ঠতা- 
প্রযুক্ত । ( অর্থাৎ আকাশের স্পর্শ না থাকায় আকাশ কোন সক্রিয় দ্রব্যের ক্রিয়ার 
কারণ বেগাদি রুদ্ধ করিতে পারে না )। যেহেতু বিপর্য্যয় থাকিলে অর্থাৎ অম্পর্শত্বের 
অভাব ( স্পর্শবন্তা ) থাকিলে বিষটন্ত দেখা যায়। সেই আপনি অর্থাত পুর্ববপক্ষবাদী 
স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যে দৃষ্ট ধর্মকে ( বিষস্তকে ) বিপরীত দ্রব্যে অর্থাৎ স্প্শশুন্য দ্রব্যে 
আশঙ্কা করিতে পারেন না । 
টিপ্ননী। আপত্তি হইতে পারে যে, আকাশ যদ্দি সর্ব্গত হয়, তাহা হইলে যেমন জলমধ্যে 
কাষ্ঠা্দি নিঃক্ষেপ করিলে অথবা নৌকাদি 'আনিলে এ জলের বাহন হয়, তব্রপ সক্রিয় প্রতি- 
ঘাতিদ্রব্যমাত্রেরই সংঘে।গে সর্বত্র মাকাশের নাহন কেন হস না? এবং আকাশ সর্বত্র গমনকারী 
মনুষ্যাদির গমনক্রিরার কারণ বেগাদি রুদ্ধ করিয়া এ গমনক্রিয়া কুদ্ধ করে না কেন? 
তাৎপর্য/টাকাকার এইরূপ আপত্তির নিবারক বলিয়াই এই ক্ষত্রের অবতারণা করিয়াছেন । তিনি 
পূর্ধ্বে প্বযহনে”র ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ববোৎ্পন্ন দ্রব্যের আরম্তক সংযোগ নষ্ট করিয়! দ্রব্যা- 
স্তরের আরম্তক সংযোগের উত্পাদনই ব্যৃহন। ( তৃতীক্ন খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )।॥ যেমন জলমধ্যে 
কা্ঠাদি নিক্ষেপ করিলে তখন দেই জলের আরম্তক অবয়বদংযোগ নষ্ট হপ্ন এবং তখন সেই জলের 
অবয়বেই পরম্পর অন্ত সংযোগ উৎপন্ন হয়; তজ্জন্ত সেখানে তজ্জাতীক অন্য জলেরই উৎপত্তি হয় । 
সেখানে এ কাষ্ঠাদি কর্তৃক সেই অন্ত জলের আরন্তক অবয়বদংযোগের যে উৎপাদন, উহাই বহন । 
কিন্ত আকাশে উহ! হয় না। অর্থাৎ আকাশে কাষ্ঠাদি নিঃক্ষেপ করিলেও তাহার কোন অংশে কিছু- 
মাত্র আকারের পরিবর্তন হর ন1। ভাষ্যকার “ন ব্যহাতে” এই বাক্যের দ্বার! উহাই প্রকাশ করিয়াছেন। 
এবং পরে প্যথা কাষ্ঠেনোদকং” এই বাক্যের দ্বারা ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়া! উহ! বুঝাইয়াছেন। 
অত্যন্প ক্রিয়াবিশিষ্ট যে কোনরূপ দ্রব্যের মংযোগে আকাশে পুর্বোন্ত পব্যহনের” প্রনক্তি ব আপত্তি 
হয় না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন।--“সংসর্পত! প্রতিথাতিনা দ্রব্যেণ” । “সং*পূর্বক পত্প” 
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ধাতুর অর্থ সম্যক গতি । সুতরাং উহার দ্বার। অতিবেগ্ষন্ত ক্রিনাবিশেষ9 বুঝ| যাইতে পারে। 
তাহা হইলে “সংসর্পৎ” শবের দ্বারা এরূপ ক্রিরাবিপিষ্ট, ইহ! বুঝ! ধার । পরমাণু প্রস্ৃতি হক দ্রব্য 
অতিবেগজন্ত ক্রিগ্াাবিশেষ উৎপন্ন হইলেও উহার দংযোগে আকাশে বহনের আপন্তি করা যাগ 
না। কারণ, এনপ সুক্ষদ্রব্য প্রতিবাতী দ্রব্য নে। কাষ্ঠা্ি প্রতিধাতী দ্রব্য কর্তৃষ্ক আকাশে 
বাহন কেন হয় না? এতহুন্তরে ভাষ্যকার বলিপ্ছেন,--“নিরবরবত্ব'ৎ* | অর্থাৎ আকাশের অবয়ব 
ন! থাকায় তাহাতে বাহন হইতে পারে না। ড্রব্যাস্তরের জনক অবয়বদংযোগের উৎপাদনরূপ 
বাহন নিরবয়ব দ্রব্যে সম্ভবই নহে। স্থতরাং “অবৃহ" আকার স্বাভাবিক ধর্ম। এবং আকাশ, 
পূর্ববোক্তরূপ প্রতিঘাতী কোন দ্রব্যেরই বিষ্টস্ত করে না। স্বতরাং “অবিষ্টস্ত”ও আকাশের শ্বাভাবিক 
ধর্ম। অবিষ্টস্ত কি? ইহ! বুঝাইতে ভাষ/কার পরে নিজেই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, &ঁ দ্রবোর 
ক্রিমার কারণ বেগাদি গুণের অ প্রতিবন্ধই “অবিষ্টন্ত' । ভাষ্যকার তৃতীয় অধ্যায়ে ইহাকে "অবিঘাতি” 
নংমে উল্লেখ করিয়া বেখানেও এঁরূপই ব্/খা। করিপাছেন। ভাধ্াকারের তাৎপর্য; সেখানেই বাক্ত 
হইয়াছে (তৃতীয্র খণ্ড, ১২৩-২৪ পু দ্রব্য)। মুন কথ আকাশ ভিন্তি প্রতি সাবগব 
দুব্যের হ্যায় মনুষ্যাদির গবনাদিক্রিপার কার1 বে|াদি রু কবিম। এ গবনদিক্রিনা রুদ্ধ করে না। 
কেন করে না? এত ছুন্ধরে ভাষ্যকার হেতু বলিয়াছেন “অম্পর্ণত্বাৎ” । পরে তিনি উহ সমর্গন 
বিনে বলিয়াছেন বে, অন্পর্ণত্বে বিপর্ধার (অভাব ) স্পর্শবন্ধ থাঁকিলেই বিষ্ন্ত দেখ] যাঁয়। অর্থাৎ 
শিন্ধি প্রভৃতি স্পর্ণাবশি্ দ্রব্যই মন্তুন্া।দির গণনাধির ক্রি গার কার্ণ বেগাঁদি রুদ্ধ করিয়। এ ক্রিন। 
রুদ্ধ করে, ইহাই প্রত্যক্ষদিদ্ধ। স্থতরাং পৃর্ববসক্ষবাদী স্পর্শবিশিষ্ট দ্রবেই যে বিষ্টস্ত দৃষ্ট হয়, 
নিংস্পর্শ দ্রব্য আকাখে তাহার অপত্তি করিতে পারেন ন। | বান্তিককার এখানে “স ভবান্‌ সাবয়বে 
স্পর্শবতি ব্য” এইরূপ পাঠ শিখিঘাছেন । ভাষ্যকারেরও একস পাঠ হইতে পারে। কিন্তু বাণ্তিক- 
বার অব্যহ ও অধিষ্টন্ত, এই উ্তনন ধর্ম নমর্যন করিতেই “অন্পর্শত্বাৎ” এই একই হেতুবাকোর প্রস্নোগ 
কপযাছেন। তিনি প্রথমে ভাধাকারের হ্যা “নরবরবত্থ(ৎ* এই হেতুবাক্য বলেন নাই। 
ভাষ্যকার থে ক্রিন! হেই গুণ বলিয়।ছেন, তাহ। প্রণন্তপাদোক্ত গুরুত্বাধি গুণের মধ্যে কোন গুণ*। 
পৃর্বেক্ত “অবৃহ” ও “অধিষ্টন্ত” আকাশের স্বাভাবিক ধর্ম বণিন। পিদ্ধ হওমায় আকাশের 
বিহৃত্বও নির্বিবাদে সিদ্ধ হয়। আকাশ পূর্বোক্ত ধর্থত্রয়বিশিষ্ট বলিয়াই প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় তাহার 
সম্বন্ধে কাহারও শ্মেচ্ছ।নুলারে নিখেগ এবং প্রতিষেধও উপপন্ন হয় না (তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম 
আহিকের ৫১শ সুত্র দ্রষ্টব্য।) এই স্থুত্রের “৮” শব্দটি “তু” শের সমানার্থ। 


ভাষ্য । অণুবয়বস্যাণুতরত্ব-প্রসঙ্গাদণুকাধ্য প্রতিষেধঃ । 
সাবযবত্ধে চাণোরণৃবয়বোইধুতর ইতি প্রসঙ্্যতে | কম্মাৎ £ কার্য্য- 


১। গুরুত্ব-দ্রবত্ব-বেগ-প্রযত্র-ধর্মা ধর্ম সংযোগবিংশেধাঃ ক্রিয়াহেতবঃ ।--প্রশস্তপাদভাষ্য, কাশী সংস্করণ, ১০১ পুষ্ঠ' 
দষ্টনা | |] 
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কারণ-দ্রব্যয়োঃ পরিমাণভেদদর্শনাৎ | তম্মাদণবয়বন্তাণুতরত্বং । যস্ত 
সাবয়বোহগুকার্য্যং তদিতি। তলম্ম'ঘণুচার্ধযমিদং প্রতিযিধ্যত ইতি। 


কারণবিভাগাচ্চ কাধ্যস্যানিত্যত্বং নাকাশব্যতিভেদাৎ। 
লোঁষ্টম্যাবয়ব-বিভাগাদনিত্যত্বং নাকাশনমাবেশাদিতি | 


অনুবাদ। ( উত্তর) পরমাণুর অবয়বের অনুতরব্ব-প্রসঙ্গবশত;ঃ অগুকার্য্ের 
অভাব, অর্থাৎ পরমাণুরূপ কার্য; নাই। বিশনার্থ এই যে, পরমাণুর সাঁবয়বত্ব হইলে 
পরমাণুর অবয়ব অণুতর অর্থাৎ এ পরণাণু হইচেও ক্ষুদ্র, ই প্রসক্ত হয়। (প্রশ্ন) 
কেন? (উত্তর) যেহেতু কার্য্যদ্রব্য ও কারণদ্রব্যের পরিমাণ-ভেদ দেখ! যায়। 
অতএব পরমাণুর অবয়বের অণুতরত্ব (প্রসক্ত হয়)। কিন্তু যে পদার্থ সাবয়ব, 
তাহা পরমাণুর কার্ধ্য অর্থাৎ পরমাণু হইতে উৎপন্ন দ্বযণুকাদি দ্রব্য । অতএব এই 
অপুকার্ষ্য অর্থাৎ পুর্ববপক্ষবাদীর অভিমত পরমাণুবপ কার্য্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। 

পরম্থু কারণের বিভাগপ্রযুক্ত কার্ষেযর অনিত্যন্ব সিদ্ধ হয়, “আকাশব্যতিভেদ”- 
প্রযুক্ত নহে। (যথা) লোফষ্টের অবয়ববিভাগ-প্রযুক্তই অনিত্যান্ব সিদ্ধ হয়, 
আকাশের সমাবেশ প্রযুক্ত নহে । 

টিগ্লনী। পুর্ববপক্ষবাদী শেষে বলিতে পারেন ণে, পরঘাণ নিত্য হইতে পারে না। কারণ, 
জগতে পদার্থ থাকিলে সেই মস্ত পরার্গই কার্য অর্থাৎ জঙ্তয হইবে। স্তরাং পরমাণ থাকিলে 
উহ্থাও কার্য্য। তাহ! হইলে “পরমাণুধনিতাঃ কার্ধান্বাদঘটবৎ* এইরূপে অন্থুনান দ্বারা পরমাণুর 
অনিত্যত্বই দিদ্ধ হইবে | ভাষ্যকার ইহা মনে করির়! পরে এখানে উক্তবূপ অন্থমানের খগুন করিতে 
বলিয়াছেন যে, পরমাণু কার্ধ; হইতে পারে না। পরমাণুব্প কার্ষ্য নাই) স্সিতরাৎ পরমাণুতে 
কার্ধ্যত্ব হেতুই অপিদ্ধ হওয়ায় উক্তরূপ অনুমানের ছারা পরম1ণব অনিত্যন্ব সিদ্ধ হইত পারে না। 
ভাষ্ো পঅণুকা্য্যপ্রতিষে ধ:” এবং “অণুকার্ধ্যমিদং” এই ছুই স্থলে “অণুকার্য/” শব্দট কর্্মধারয় 
সমাস | ৭অপুকার্যযং তৎ” এই স্থলে যষ্ঠীতৎ্পুরুষ সমান । ভাষ্যে এখানে পরমাণু তাৎ- 
পর্যোই “অণু” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । পরমাণুর কার্ধ্য নাই কেন, ইহ! ঘুক্তির দারা মমর্গন করিছে 
ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যদ্দি পরমাণু কার্য) হয়, তাহা হইলে অব্য উহার অবয়ব স্বীকার করিস 
সেই অবয়বকে পরমাণুর উপাদান বা মমবাদ্নিকারণ বলিতে হইবে । কিঞ্ঠ তাহা ভইলে মেই ঘমবাঘি- 
কারণ 'অবয়ব যে অথুতর, অর্গাৎ শ্রী পরমাণু ভইহেও গুদ, ইভ স্বীকার্য। কারণ, সর্ধগ্রই কার্য" 
রূপ দ্রব্য ও কারণনপ ন্দবর পরিমাণভেদ দেখ! যায়| কার্ধ/দ্রণা অপেশণয় তাহার কারণদ্রব্য 
যে অবয়ব, তাল ক্ষুদ্রই হইয়া থাকে । সুতরাং পরমাথুবপ কার্ষ্যের অবয়ধ যে উহা! ভইতে কষুদ্রই 
হইবে, ইহ! শ্বীকার্স্য। কিন্ত আগ শ্বীকার করিলে সেই অনয়বের অবয়ব এবং তাহার অবয়ব, 
ইত্যাদিরূপে অনন্ত অবয়বপরম্পরা শ্বীকাঁর করিয়া জুশ্ম পরিমাণের কুজাপি বিএম নাই, মর্বা।পেখ। 
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সঙ্গ কোন দ্রব্য নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহ! হইলে অনবস্থাদোষ এবং সুমেরুপর্কর্ত 
ও সর্ষপের তুল্যপরিমাণাপত্তি-দৌষ অনিবার্য । পরম্থ তাহ! হইলে “পরমাণু” শবের প্রয়োগই 
হইতে পারে না। কারণ, যাহা অণুর মধ্যে সর্ববাপেক্ষ। সুক্ষ, তাহাকেই পরমাণু বল! হইয়া থাকে। 
নচেৎ “পরম” এই বিশেষণ-পদের প্রয়োগ বার্থ । কিন্তু যদি সমস্ত অণুরই অবয়ব থাকে, তাহ! হইলে 
সেই সমস্ত অবয়বই তাহার কার্ধয অধু হইতে অণুতর হইবে। সর্বাপেক্ষা অণু অর্থাৎ যাহা হইতে 
আর অগুতর নাই, এমন কিছুই থাকিবে না । তাহা হইলে পূর্ববপক্ষবাদী কাহাকে পরমাণু বলিবেন ? 
ভিনি “পরমাণু” শবের দ্বারা যাহাকেই পক্ষরূপে গ্রহণ করিবেন, তাহাই তীহার মতে যখন সাবয়ব, 
শধন তাহা ত সর্ধাপেক্ষায় অণু হইবে না? সর্ধবাপেক্ষায় অণু না হইলেও আমরা তাহাতে “পরমাণু” 
শব্দের মূখ্য প্রয়োগ স্বীকার করিতে পারি না। কুত্রাপি মুখ্য প্রয়োগ সম্ভব না হইলে গৌণ প্রয়োগও 
বগা যায় না। ভাষ্যকার “অণুতরত্বপ্রসঙ্গাৎ” এই বাক্যের দ্বার পূর্বোক্তরূপ অন্পপত্তিরও 
হচনা করিয়াছেন। মূলকথ', পরমাণুরূপ কার্য; নাই, উহা হইতেই পারে না। যাহা পরমাণু, 
তাহ! অবশ্তই নিরধর়ব। অুতরাং তাহা উৎপন্ন হইতেই পারে না। অতএব তাহাতে কাধ্যত্ব 
ডেঠই 'অদিদ্ধ হওয়ায় এ হেতুর দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব দিদ্ধ হইতে পাণ্রে না। পরম্ক পরমাণু 
ঠেতর স্বর! সমন্ত পরমাণু নিরবয়বত্ধ পিদ্ধ হওরায় নিরবয়ব দ্রব্যত্থ হেতুর দ্বার! পরমাণুর নিত্যত্বই 
সিদ্ধ হইতে পারে । কারণ, যাহা পরমাণু; তাহা৷ সাবয়ব হইতেই পারে না। যাহা সাঁবয়ব, তাহা 
পরমাণুর কার্ধ্য দ্বাণুকাদি দ্রব্য। ভাষ্যকার প্স্ত সাবয়বঃ৮” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উক্তরূপ 
অন্ুমানেরও সুচনা করিয়াছেন বুঝ! যাঁর । অর্থাৎ বাহা নিরধয়ব নহে, তাহ! পরমাণু নহে-_-যেমন 
দ্)ধুৰাদি, এইরূপে ব্যতিরেকী উদাহরণের দারা পরমাণুত্ব হেতুতে নিরবয়বন্থে? ব্যাপ্তি-নিশ্চযয়বশতঃ 
“এর্দাণুনিরবয়বঃ পরমাণুত্বাৎ” এইরূপে পরমাণুতে নিরবয়ধত্ব সিদ্ধ হয়। সমন্ত পরমাণুতে 
নিগবয়বত্ধের অন্ুমানে পরমাণুত্ব৪ হেতু হইতে পারে। 

ভাষ্যকার শেষে পরমাথুব বিনাশিত্বন্ধপ অনিত্যত্বও থে দিদ্ধ হয় না, ইহা বুঝাঁইতে বলিয়াছেন 
0) কারণের বিভাগপ্রযুক্তই কার্য দ্রব্যের বিনাশিত্ববপ অনিত্যত্ব (িদ্ধ হয়। আকাশব্যতি- 
ভেপ্রযুক্ত উহা! সিদ্ধ হয় না । যেমন লোষ্টের অবন্নধবিভীগ প্রঘুক্তই উহার বিনাশিত্বরূপ অনিত্যত্ব 
দ্ধ হয়, শোষ্টমধ্যে আকাঁশ-সমাবেশ-প্রযুক্ত উহা দিদ্ধ হর না । তাৎ্পর্ধয এই যে, যেমন বিনষ্ট 
নোষ্টের অবয়বরূপ উপাদান-কারণের বিভাগ হওয়ায় উহার বিনাশ শ্বীকার কর! যায়, লোষ্ট- 
মধ্যে আকাশদমাবেশ আছে বলিয়াই বে উহার বিনাশ সিদ্ধ হয়, তাহা নহে। এইরূপ পরমাধুতে 
আকাশসমাবেশ আছে খলিয়। যে উহার বিনাশ দিদ্ধ হয়, তাহা বণ যায় না। অর্থাৎ পরমাণুর 
সহিত আকাশের সংযোগমাত্রই যদি আকাশব্যতিভের হয়, তাহ হইলে উহা! পরমাধুতে অবশ্ঠই 
আছে। কিন্তু উহার দ্বারা পরমাণুর বিনাশিত্ব সিদ্ধ হয় না। পরমাণুর অবয়ধ না থাকায় অবয়ব- 
গপ কারণের বিভাগ সম্ভব না হওয়ার লোষ্টের স্তায় উহার বিনাশিত পিদ্ধ হইতে পাঁরে ন। ) নিরবয়ব 
“খনাগুবিরোধী পুব্বপক্ষবাদীদিগের অন্তান্ত বিশেষ কথা ও তাঁহার উত্তর পরবস্তী তিনটি সুত্রে 
পাওয়া যাইবে ॥২২! 
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সুত্র । মুর্তিমতীঞ্চ সংস্থানোপপত্তেরবয়ব-সভ্ভাবঃ ॥ 
॥২৩।৪৩৩। 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) কিন্তু, মূর্ত অর্থাৎ স্পর্শবিশিষট পরিচ্ছন্ন দ্রব্যসমূহের 
“সংস্থান” অর্থাৎ আকৃতির সন্তা থাকায় ( পরমাণুসমূহের ) অবয়বের সস্তা 
আছে। 


ভাষ্য । পরিচ্ছিন্নানাং হি স্পর্শবতাঁং সংস্থানং ভ্রিকোণং চতুরত্্রং 
মং পরিমগ্ডলম্ত্যুপপদ্যতে । যত সংস্থানং সোঁহ্বয়বসন্নিবেশঃ। 
পরিমগুলাশ্চাণবস্তল্মাৎ সাবয়ব! ইতি । 

অনুবাদ। স্পর্শবিশিষ্ট পরিচ্ছিষ্ন দ্রব্যসমূহেব অর্থাৎ পুথিব্যাদি ভূতচতুষটয়ের 
ত্রেকোণ, চতুরত্র, সম, পরিমণ্ডল, এই সমস্ত “সংস্থান” আছে । সেই যে “সংস্থান” 
তাহা অবয়বসমূহের জনিবেশ অর্থাৎ বিলক্ষণ-সংযোগরূপ আকৃতি । পরমাণু- 
সমূহ কিন্তু “পরিমণ্ডল” অর্থাৎ পরিম গুলাকৃতিবিশিষ্ট, অতএব সাঁবয়ব। 

টিপ্পনী |] মহবি পরদাণুর সাখয়বত্ব-সাঁধনে পূর্বোক্ত হেতু (আকাশবাতিভেদ ) খগুন 
করিয়! এখন এই স্ত্রের দ্বারা অপর হেতুর উল্লেখপুর্ব্বক পুনর্বার পূর্ব্বপক্ষূপে পরমাণুসমূহের 
সাবয়ব্থ সমর্থ ন করিয়াছন। “সংস্থানেশ্ধ উপপত্তি অর্থাৎ, সংস্থানবন্তা বা আক্ৃতিমত্তাই দেই 
অপর হেত । “সংস্থান” বণিতে অবয়বসমূহের সন্গিবেশ অর্থাৎ পরস্পর বিলক্ষণনংযোগ। 
ঘেমন বঙ্ছের উপাদান-কার্ণ কুত্রসমূহ্র মে পরম্পর বিপক্ষণ-সংযোগ, যাহা এ বস্ত্রের অদমবারি 
কারণ বলিরা কথিত হইয়াছে, তাহাই এ বনের “সংস্থান” । উহ্াকেই আকৃতি বলে। উহা 
গুণ পদার্থ) হ্যাত্রে “উপপন্তি” শবের অর্থ এখানে সত্তা | পরমাণুসমূহে সংস্থানের সত্তা আছে, 
অতএব অবয়বের সভ্ভাব অর্থাৎ সত্ত। আছে। কারণ, অবয়ব না৷ থাকিলে পূর্বোক্ত সংস্থান ব| 
আকুতি থাকিতে পারে না, ইহাই পূর্ববপক্ষবাদীর বক্তব্য । পরমাণুসমুহে যে সংস্থান আছে, তাহা 
কিরূপে বুঝিব ? তাই সুত্রে বলা হইয়াছে যে» মূর্ত দ্রব্যমাত্রেরই সংস্থান আছে। যে পরিমাণ 
কোন পরিমাণ হইতে অপকৃষ্ট, তাহাকে “মৃত্তি” ও “মুর্তত্ব” বলা হইয়াছে। সর্ধব্যাপী আকাশ, 
কাল, দিক্‌ ও আত্ম! ভিন্ন পৃথিব্যাদি সমস্ত দ্রব্যেই এ মৃত্তি বা মূর্তৃত্ব আছে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে 
মনকে ত্যাগ করিয়া স্পর্শবিশিষ্ট মূর্ত দ্রব্য অর্থাৎ পৃথিব্]াদি ভূততচতুষ্টয়কেই সুত্রোক্ত “মৃত্তিমৎ” 
শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_-“পরিচ্ছিনানাং হি স্পর্শবতাং” | কারণ, মূর্তৃত্ব বা 
পরিচ্ছিনত্ব হেতু স্পর্শশুস্ত মনেও আছে । তাহাতে ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে পুর্ববপক্ষবাদীর উহাতেও 
ংস্থানবন্তার সাধন করিতে হইবে। কিন্তু তাহা অনাবশ্তক | কেবগ স্পর্শবন্ধ হেতু শ্রহণ 
করাই তীহার কর্তব্য ; উহাতে লাঘবও আছে, ইহাই ভাষ্াকারের তাৎপর্য্য মনে হয়। স্ুত্রোক্ত 
গমুস্ঠিগ বিশিষ্ট বা মুর্ত ড্রব্যকেই পরিচ্ছিনন দ্রব্য খলে। ভাষ্যকার খলিনাছেন যে, স্পর্শবিশিষ্ট 
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পরিচ্ছিন দ্রব্সমূহের অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু, এই ভূতচতুষ্টয়ের ত্রিকোণ, চতুরজ, সম, 
ও পরিমণ্ডল অর্থাৎ বর্ত।ল, এই সমস্ত “সংস্থান” আছে। পরমাণুসমূহে “পরিমণ্ডল” নামক 
স্থান আছে। তাই পরে পরমাণুমমৃহকে পরিমণ্ডল বলিয়াছেন। যদিও পূর্বোক্ত ত্রিকোণ 
প্রভৃতি সংস্থানেরই প্রকারবিশেষ। স্বতরাং ত্রিকোণত্ব প্রভৃতি এ সংস্থান বা আক্ৃতিরই ধর্ম্ম।, 
কিন্ত এ আকৃতিবিশিষ্ট ড্রব্কেও এত্রিকোঁণ” প্রভৃতি বল! হয়। অর্থাৎ বে দ্রব্যের সংস্থান 
ব্রিকোণ, তাহাতে এ ত্রিকোণত্ব ধর্মের পরম্পরা! সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া, সেই দ্রঝকেও ভ্রিকোণ বলা 
হয়। এবং যে দ্রব্যের সংস্থান “পরিমগ্ডল” তাহাকেও পরিমগ্ডল বলা হয়। সেখানে 'পরিমণ্ডল” 
শব্দের অর্থ পরিমগুলাক্কতিবিশিষ্ট ৷ ভাষ্যকার এ অর্থেই পরে পরমাণুসমূহকে পরিমগুল বণ্িয়াছেন 
এবং তজ্জন্তই এঁ স্থলে পুংপিঙ্গ “পরিমণ্ডল” শব্ষের প্রয়োগ করিয়াছেন । কারণ, এ স্থলে “পরি- 
মণ্ডগ” শব্দ পরমাণুর বিশেষণবোধক ॥ মুলকথা, পুর্ববপক্ষবাদী পরমাণুতে পরিমগুলাকতি আছে, 
ইহ! বলিনাই পরমাণুর সাবগ্নবত্ব সমর্থন কর্িঘাছেন | উদ্দ্যোতক্কর কিন্ত এখানে সুত্রার্থ ব্যাখ্যা 
করিতে লিখিয়াছেন,_-“নাবয়বাঃ পরমাণবো! মৃত্িমত্বাদিতি, সংস্থানবন্ধাচ্চ সারববা ইতি”। অর্থাৎ 
ভাহার মতে পরমাণুনমূহের সাবরবত্ব-সাধনে মুত্তিমন্্ অর্গাৎ মূর্তত্ব বা পরিচ্ছিন্বত্ব প্রথম হেতু, এবং 
স্থানবন্ধ দ্বিতীয় হেতু, ইহাই এখানে পুর্ব্পক্ষপমর্থক মহধির তা্পর্য্য। কিন্ত হুব্রপাঠ ও 
ভায্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা সবলভ।বে ইহা বুঝা যান্স না। ভাষ্যকার পুর্ববপক্ষ-ব্যাথ্যায় সংস্থানবন্ধ 
হেতুর দ্বারাই পরনাণুসমূহের সাবরধন্ব ঘাঁধন করিগাছেন। পরমাণুসমূহের এ সংস্থানের নাম 
“প(রিমণ্ডল” | স্যার বৈশেষিকমতে পরমাণুর মে অতি স্থক্ম পরিমাণ, তাহাকেই “পরিমণ্ডল" 
ধলা হইয়াছে । বৈশেষিকদর্শনে মহধি কণাদ পনিত্যং পরিমগ্ুলং” (1১1২০) এই সুরের দ্বারা 
গরমাথুব পরিনাণকেই “পরিম গুল” বপিরা নিত্য বলিঘাছেন। প্রান বৈশোেধিকাচার্য্য প্রশস্ত- 
পাদ ও হ্টায়কন্দণী কার শ্রীধরহট্র প্রভৃতি উহাকে “পারিমা গুণ)” বলিনাছেন। কণাদসৃতোন্ত এপি" 
মণ্ডণ” শবের উত্তর স্থার্গে তদ্ধিত প্রত্যরে এর “পারিমাগুল)” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তাৎপর্য্য- 
টাকাকাঁর এই স্থত্রে “৮৮” শব্দকে “তু” শব্দের সমানার্থক বণিয়া পুর্োক্ত দিদ্ধান্তের নিবর্তক 
বলিয়াছেন 1২৩1 


নুত্র। সংযোগোপপত্তেশ্চ ॥২৪॥৪৩৪।॥ 


অনুবাদ । (পুর্ববপক্ষ ) এবং সংযোগের উপপক্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ পরমাণু- 
সমৃহে সংযোগের সত্তর বা সংযোগবস্তাপ্রযুক্ত (পরমাণুসমূহের ) অবয়বের 
সত্তা আছে । 


ভাষ্য । মধ্যে সন্নণ,ঃ পুর্বধাপরাভ্যামণুভ্যাং সংযুক্তস্তয়োর্বযবধ।নং 
কুরুতে। ব্যবধানেনানুমীয়তে পুর্ববভাগেন পূর্যেণাণুনা সংযুজ্যতে, 
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পরভাঁগেন পরেণাণুনা সংযুজ্যতে। যৌ তো পুর্ববাপরৌ ভাগে তা 
বন্তাবয়বৌ | এবং সর্বতঃ সংযুজ্যমানম্থয সর্ববতো! ভাগ অবয়ব! ইতি । 


অনুবাদ। মধ্যস্থানে বর্তমীন পরমাণু পুর্ব ও অপর অর্থা২ এঁ পরমাণুর পুর্বব- 
দেশন্থ ও পশ্চিমদেশস্থ পরমাণুদ্ধয় কর্তৃক সংযুক্ত হইয়া, সেই পরমাণুদ্বয়ের ব্যবধান 
করে। ব্যবধানের দ্বারা অনুমিত হয়--€ এ মধ্যস্থ পরমাণু ) পুর্ববভাগে পূর্ববপরমীণু 
কর্তৃক সংযুক্ত হয়, পরভাগে অপর পরমাণু কর্তৃক সংযুক্ত হয়। ' সেই যে, পুর্বব- 
ভাগ ও অপরভাগ, তাহ! এই পরমাণুর অবয়ব। এইরূপ সর্বত্র অর্থাৎ অধ ও 
উদ্ধ প্রভৃতি দেশেও (অন্য পরমাখু কর্তৃক) সংযুজ্যমান হওয়ায় সেই পরমাণুর 
সর্ববন্ত্র ভাগ (অর্থাৎ ) অবয়বসমূহ আছে । 


৷ মহবি পরে এই হৃ্ের দ্বারা পু্বপক্ষ বাদীর চরম হেহুর উল্লেখ করিয়া পুর্কোক্ত পুর্ব- 
পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন । পুর্ন্বম হইতে “অবমবসঙ্ভাবঃ” এই বাক্যের অন্ধুবৃন্তি এখানে মহধির 
অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে “সংযোগোপপন্ডেশ্চাবরবদপ্ভীবঃ* ইহাই মহ্ষির বিবক্ষিত 
বাক্য বুঝা যায়। উপপন্তি” শব্দের অর্থ এখ[নে সন্তা বা বিদ্যমানতা। তাহা হইলে সংযোগিত্বই 
এখানে পূর্ব্পক্ষবাদীর অভিমত হেতু বুঝা যাঁয়। ভাই বার্তিককার প্রথমেই ব্যাখা! করিয়াছেন,_- 
"সাবয়বত্বং সংবোগিত্বাদিতি হৃত্রার্থ;ঃ | পরে তিনি বলিয়াছেন বে, পুর্বশত্রে “সংস্থান” শব্ের 
দ্বারা সংযোগবিশেষই হেুয়পে গৃহীত হইরাছে। কারণ, অবয়ব-সংঝোগবিশেষই “সংস্থান” শবের 
অর্থ। কিন্তু এই স্থাত্রে “সংযোগ” শের বারা সংযে'গমাত্রই হেতুরূপে গৃহীত হইগ্নাছে। স্মুতরাং 
পুনরুক্তি-দোষ হর নাই। বস্ততঃ এই শ্থত্রের দ্বারা সরলভাবে পুর্বপক্ষ বুঝ। যাঁর বে, যে হেত 
পরমাণুতে সংযোগ জন্মেকারণ, পরমাণুবাধী[দগের মতে পরমাণুদ্বয়ের সংবোগে ছ্যথুক নামক 
অবয়বীর উৎপত্ত হয়, অত এব পরমাণু দাবয়ব । কারণ, নিরবঘূব দ্রব্যে সংযোগ জন্মিতে পারে না। 
সংযোগ জন্মিলেই কোন অবয়ববিশেষের নহিতই উহ জন্মে । স্থৃত্ররাং পরমাণুর অবন্নৰ না থাকিলে 
তাহাতে সংযোগোত্পন্তি হইতেই পরে না। “পরমাণুকারণবাদ” খণ্ডন করিতে শারীরকভাষ্ে 
তগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ)ও উক্ত যুক্তির দ্বার নিরবয়ব পরমাণুর সংঘোঁগ খণ্ডন করিয়। উক্ত মতেরই 
খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু তাহার বহু পূর্বেই স্তায়দর্শনে পূর্বপক্ষরূপে পরমাণুর সাবয়বস্থ সমর্থন 
করিতে এই স্ৃত্রে উক্ত যুক্তির উল্লেখ হইয়াছে। পরে বিজ্ঞানবাদী ও সর্বশূন্তবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় 
নানারূপে উক্ত বুক্তির ব্যাখ্যা ও সমর্গন করিয়! উহার ছারা পরমাণুর সাবরবস্থ সাধন করিতে বনু 
প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন। তদনুদারে ভাষাকার খাৎস্তায়ন এখানে পৃর্বপক্ষের সমর্থন করিতে 
বলিয়াছেন যে, কোন একটি পরমাণু মধ্যগ্বানে বর্তবান আছে, এমন সময়ে তাঁহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম 
স্থানন্থ অর্থাৎ বামন্থ 2 দক্ষিণন্থ ছুইটি পরমাণু আসিয়া তাহার সহিত সংযুক্ষ হইয়া, পতররমাণুর 
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বাধধাঁন করে। এ ব্যবধানের দ্বার অবগ্ঠই অনুনান কর! যার যে, সেই মধ্যস্থ পরমাণু তাহার 
পুর্ব ভাগে পৃর্বস্থ পরমাণুব মহিত সংযুক্ত হয়, এবং পরভগে পশ্চিবস্থ পতরমাণুব সহিত সংযুক্ত 
হন । তাহ! হইলে সেই মধান্থ পরমাণু পূর্রভাগ ও অপরভগ সিদ্ধ হওয়ার উহার ছুইটি অবয়বই 
দিদ্ধ হয়। কারণ, সেই পূর্র্বভাগ ও অশর ভাগকে তাহার অবন্নবই বলিতে হইবে | এইরূপ সেই 
মধ্যস্থ পরমাণুব অধ ও উদ্ধ প্রভৃতি স্থানস্থ পরমাণুৰ সহিতও তাঁহার সংযোগ হওয়ায় উহাঁর সর্বত্রই 
“ভাগ” অর্থাৎ অবয়ব আছে, উহা অন্ুখানপিন্ধ হ। অতএব পুর্র্বান্ত রূপে সমস্ত পরমাণুতেই 
একপে অন্তান্ত পরম1থু সংযোগ ওনার পেই সংবোশবন্ব হেতুর দ্বার! সমস্ত পরমাণুই সাবযব, 
অর্থাৎ, সমস্ত পরমাণুরই নাঁনা অবন্নব আছে, ইহ! সিদ্ধ হয়। 
পূর্বোক্ত যুক্তি বুঝাইতে “ন্যায়বার্তিকে” উদ্দ্যেতকর “যটকেন যুখপরখোগাৎ্ ইতণদি বৌদ্ধ 

কারিকা উদ্ধৃত করিয়া উহার তাৎপর্য; ব্যাখা করিয়াছেন বে, একটি পরমাণু একই সময়ে ছয়টি 
পরমাণুব সহিত সংযুক্ত হওয়ায় ষড়ংশ, ইহ| স্বীকার্ধয। কারণ, একই স্থানে ছয়টি সংযোগ হইতে 
পারে না। ভিন্ন ভিন্ন দেখেই ভিন্ন ভিন সংঘেগ হইগ থাকে । আর বদি এ পরমাণুর একই 
প্রদেশে ছয়টি পরমাণুর ছয়টি সংনোগ জন্মে, ইহ! স্বীকার করা যার, তাহা হইলে পপিগুঃ স্তাদণু- 
মারকঃ” অর্ণাৎ প্র নাতট পবদাণুর পৰস্পা সংযোগে বে পিগু উৎপন্ন হইবে, তাহা পরমাণুমাত্রই 
হপ, অর্গাৎ উহাস্থৃন হইতে পারেনা। সুতরাং দৃপ্ত হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুর 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থাকিলেই তাহার সহিত অগ্ঠান্ত পরমাণু? দংযোগবশ তঃ উৎপন্ন দ্রবর প্রথিমা ব! 

বিস্তৃতি ভইতে পারে । কিন্তু পরমাণুর কোন প্রদেশ ন! থাকিলে তাহা হইতে পারে না। একই 
প্রদেশে বনু পরম1ণুর সংযোগ হইলেও তাহা হইতে পারে না। বস্ততঃ একই প্রদেশে অনেক সংযোগ 
জন্মই পরে না এবং পরমাণুর কোন প্রদেশ বা অবয়ব ন। থাকিলে তাহার সহিত বনু 
*বমাথুর সংযোগই জন্মিতে পারে না। কিন্তু মধাস্থানে বর্তমান একটি পরমাণুর চতুষ্পার্খ এবং 
গপঃ ও উদ্ধ, এই ছয় দিক্‌ হইতে ছক্ছটি পরমাণু আঁদিন। যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে যখন এ 
গবমাণর নিকটবর্তী হয়, তখন সেই ছয় পরমাথুব সহিত সেই পরমাণুর বুগপৎ সংযোগবশতঃ উহার 
থে ছয়টি অংশ ব অবয়ব অছে, ইহা ন্বীকার্ধ্য। তাই বলা হইয়াছে, “যটাকন যুগপদ্যোগাৎ 
গরমানোহ মড়ংশ্তা 1 ষগ্জাৎ সমানদেশত্ব ৭ পিওুঃ শ্যাদণুমাত্রকহ ॥৮ 

উদ্দোতকর এখানে প্অননমেনার্গ কারিকয়া গীরতে” এই কথা বলিয়া! বিজ্ঞানমাত্রবাদী বৌদ্ধা- 

রথ) পশ্ুবন্ধৰ “বিজ্ঞপ্তিমাআভা সিদ্ধি” গ্র্থব "বিংশতি কা” কারিকার অন্তর্গত উক্ত কারিকাই উদ্ধৃত 
বরিঘাছেন সন্দেং ন'ই। শ্রগ্রন্থ উক্ত কারিকার তৃতর পাঁদে প্বগ্রাং সমানদেশত্বাৎ” এইরূপ পাঠ 
আছে। এ পাঠই বে প্রকৃত, ইহ! বঙ্গবন্ধুর নি'জর ব্যাখ্যার দ্বারাও নিঃসন্দেহে বুঝ! যায়। স্থৃতরাং 
এখানে "ন্ঠায়বাপ্তিক” পুস্তকে মুদ্রিত “্যঘাং সমানদেশত্বে” « এইরূপ পাঠ এবং পসর্বদর্শনসংগ্রহে" 
! বৌদ্ধদর্শনে ) মাধবাচার্ষ্যের উদ্ধৃত শর কারিকায় “তেষামপ্যেকদেশত্বে” এইরূপ পাঠ প্রক্কত নহে 
গায়বাণিকে পরে উদ্দে[তকরের প্ষধনাং সমানদেশত্বাধি তিবাক্যং* এইরূপ উক্তিও দেখা যার । সুতরাং 
গর পুর্বোচ্চুত কারিকায় অন্তরূপ পাঠ, সংশোধকের অনবধানতামুলক সন্দেহ নাই। উদ্দ্োতকর 
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পরেও বিজ্ঞানবাদ খগডন করিতে বস্থবন্ধুর “বিংশতিকা ক।রিকা”র অন্তর্গত তৃতীয় কারিকার* প্রতি 
পাঁদ্য বিষয়ের খগ্ুন পূর্বক সপ্তন কারিকার পূর্বার্ধ* উদ্ধত করিয়া উহার ব্যাখ্যা প্রকাশপুর্ব্বক 
নিজ সিদ্ধান্তে দোষ পরিহার করিয়াছেন । স্থতরাং উদ্দ্যোতকর যে বিজ্ঞনবাদী বৌদ্ধাঁচার্য) বস্থুবন্ধুর 
“বিংশতিক1 কারিকার”ও প্রতিবাদ করিয়া নিজনত সমর্থন করিক্নাছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
এই বন্থবন্ধু বিজ্ঞানবাদের প্রধান আচার্য; অন্গর কনিষ্ঠ সহোদর। তিনি প্রথমে হীন্যান 
বৌদ্ধলন্প্রদায়ের অন্তর্গত সর্ধবাস্তিবাদী বৈভাধিকনশ্্রণায়ে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পরে জ্যেষ্ঠ অসঙ্গ 
কর্তৃক বিজ্ঞানবাদী যোগাঠারমতে দীক্ষিত হইয়! মহাধাননম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হন। প্রখ্যাত 
বৌদ্ধনৈয়ার়িক দিউনাগ তঁ/হারই প্রধান শিব্য। তিনিও প্রথমে নাগদন্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিয়া হীনযানপন্ত্রদারেই প্রবিষ্ট ছিলেন। পরে বন্থবন্ধুত্র পাণ্ডিত্যাদি-প্রভাবে মহাধান- 
সম্প্রদায়ের অপুর্ব অহ্ানয়ে তিনও উহার শিষাত্ব গ্রহণ করিনা বিজ্ঞানবাদেরই সমর্থন 
ও প্রচার করিরা গিরাছেন। হীনবানবম্প্র1ারের প্রবর্তক সৌত্রাস্তিক ও বৈভাধিক 
বিজ্ঞান ভিন্ন বাহা পনার্থের সন্ত! সনর্শন করিব এ বাহ পবার্:ক পরমাগৃপুঞ্জমাত্র ঝলিতেন। 
বস্তুবন্ধু “বিংশতিকা কারিকা"র দ্বার। বিজ্ঞান্বাদ সমর্থন করিতে পরমাণু খণ্ডন করিয়া উল্ত 
মত খণ্ডন করিয়াছেন এবং পরে প্ঞরিংশিকা-বিজ্ঞপরে কারিক।”র দ্বারা বিজ্ঞানবাদ সমর্থন 
করিয়াছেন । বৌদ্ধাচার্যয স্থিরমতি উহার ভাষা করিয়! বিশব ভাবে বিজ্ঞানবাণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
বৈভাধিক বৌদ্ধপম্প্রণারের সহিত বিজ্ঞানবাণী শৌন্ধানর্ধ্য বন্তবৃদ্ধ প্রভৃতির ততকাঁলে অতি প্রবল 
বিবাদ ঘটিয়াছিল, ইহ তীহাদিগের এ সমস্ত গ্রন্থের দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা বাঁয়। বৈভাষিক বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়ের সম্মত বিজ্ঞানাতিরিক্ত বান্ত বিষধর খণ্ডন করিতে বন্থবন্ধু বলিয়াছেন বে, এ সমস্ত বিষয় 
বৈশোষকাদি মতানুসারে অবয়বিরূপ একও বগল! যার না; অনেক পরমাণুও বলা যাঁর না; সংহত 
অর্থাৎ পুঞ্জীভূত বা মিলিত পরমাণুনষ্টিও বগা যার না । কারণ, পরমাণুই দিদ্ধ হয় না। কেন সিদ্ধ 
হয় না? তাই পরে “যট্কেন বুগপদ্যোগাৎ” ইত্যাদি কারিকার ছ্বার। নিরবরব পরমাণুর অদিদ্ধি 
সমর্থন করিয়াছেন । হীনযানসম্প্রাদায়ের সংরক্ষক কাশ্মীরীর বৈভাধিকগণ পরমাণুর সংঘাতে 
সংযোগ স্বীকার করিগ। নিজনত সঘর্থন করিগরাছিলেন। অর্মাৎ তীহাদিগের মতে সংহত বা 
পুীভূত পরমাণুসমূহে মংবোগ হইতে পারে। বস্থবন্ধু পরে উক্ত মতেরও খণ্ডন করিতে “পরমাণো- 
রসংযোগে” ইত্যাদি কারিকার দ্বার! বলিয়াছেন বে, যখন প্রত্যেক পরম।ণুতেই সংযোগ অপস্তব, তখন 
উহার সংঘাতেও সংধোগ হইতে পারে না । কারণ, উক্ত মতে এ সংঘাত ব!সমষ্টিও নিরবয়ব প্রত্যেক 
পরমাণু হইতে কোন পুথক্‌ পদার্থ নহে। বন্থবন্ধ পরে “দিগ_ভাগভেবে। বস্তাস্তি” ইত্যাদি কাৰিকার 


১। দেশাদি নয়ম সিদ্ধ; শ্বপ্নধৎ প্রেতবৎ পুনঃ | 
সন্তানানিষ্জমঃ সর্বেঃ পুধনদা। দিদর্শনে (৩/--বিংশতিক। কারিক1 | 
২। কর্ণ বাসনাস্থাত্র ফলমন্তত্র বল্পযতে | 
তত্রেব নেসতে যত্র ঝালন। কিং নু কারণং ॥৭0--বিংশ্রতিক কারিকা ॥ 


২৪শ হৃ০] বাত্ম্যায়নভাধ্য ১৩৫ 


দ্বারা পরমাণুর একত্ব যে সম্ভব হয় ন৷ এবং পরম1ণু নিরবরব হইলে ছাঁর। ও আবরণ মস্তবই হয় না, 
ইহাও বলিয়াছেন১। পরে ইহা বাত্ত হইবে । 

বন্থবন্ধুর অনেক পরে সম্ভবতঃ খৃষ্টান অষ্টম শতাব্দীতে তাহার সম্প্রদায়রক্ষক বিজ্ঞনবাদী 
বৌদ্ধাচার্য; শাস্ত রক্ষিতও “তবসংগ্রহ” পুস্তকে পরমাণুখগ্ডনে বন্থবন্ধুর যুক্তিবিশেষের সমর্থন 
করিয়াছেন*। পরে তিনি তাহার মৃল বুক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাহ! একন্বভাবশূন্ত এবং 


১। শ হদেকং ন চানেকং বিষয়ঃ গঞমপুখত | আও তি নাতত সম্মত প্রনাধুন বধ তি ॥১১ 
খটকেন ঘগগদ্খোগাৎ প্রমাণে? যডংখ তা!) যঞাং সমানাশন্থাৎ গিওঃ জ্যদণুম। রক: ॥১২। 
পণম।ণোরনতগোগে ৩খনংঘ।তেতনি বৃহ সঃ» চানবয়সন্েন হখসংনে।গে। ন সিবাতি 1১৩। 
দিম ভাগচডেদ। শশ্য।ত্ত হত্তেকহিং ন যুঙ্গাতত | ছাযুত। কথং ঝাহ্ন্তে। ন পিওশ্চেন্ন তম্ত তে 8১৪| 
_ব্ম্বধ্ধণ হ বিংশতিককরিকা। ॥: 
ধড়ভে। দিম ভ' বড়[উ গরম ণুভিনু গপদ্গোগে সৃতি পরম!বে? নড়ংশতা প্রাপাতি। একই থে! দদশসতত্ান্ত- 
সাংনদ্ুণং | অথ ঘর চৈকচ্ গরমানোর্দেন স এব সাং তন সর্বেনাং সমানদধেশহ।ৎ সর্ব পিওঃ গরমাণুমাতর জাত 
গবদ্পনীব।৩রেকাপিতি ন কম্চৎ পিওে। দৃণ্ঠঃ ৯।ৎ | নৈব হি পরনাণবঃ সংযুজ নে, নিএবয়ব্ধ।ৎ 0১২ 
মা$দেন দেব প্রসঙ্গঃ, মংহতস্য গরস্পনং সংযুদ্হ তত কাশ্মারবৈভ।যিকান্ত ইং প্রষ্টবা, ঘঃ পরমাপুন।ং সংখতো 
নস তেত্যোহথান্তরমিতি পঃমাপোরসংবোগে "তত্মংখনেহপ্তি কণ্ঠ সং” সংযোগ ইঠি বন্ততে । “নি চানবয়বহ্ধেন তৎসং- 
যোশে। ন সিধাতি" (১৩)। অথ সংঘাত। খপান্যে/ষ্ঠং ন সংযুজান্ে, ন তাই পরম।ণুনাং শিরবয়বন্থৎ সংখে।গে। ন লিধাতীতি 
বক্তবাং, সাবয়নস্ত।পি হি সংগাতস্ত সংসোগানজ্যুণ।গম।ত | তস্মাৎ গ্রমাণবেকং দরন্যং ন [সধাঠি, যদচ পরমাণোঃ মংমোগ 
ইবাচত মন্দ বা নেবদত ॥১৩| 
“দশদেণভেদে, মঙ্তাতত তগ্তেকত্বং ৭ যুঞাতিত | অঙ্গে, হি পরমাণে।; পুর্বাধণ ভ।গে। যাবদধোদিশ ভগ ইতি । 
“এ ভাগভেদে সৃতি কথং তদান্মকম্ত পরন1ণে।রেকত্বং মোক্গাতে | “ছ।য়াবুতী কথং বা” মদ কৈকল্ট পরমাণে।দিন ভ।গ- 
ইন ন স্যাদাদিহ্োদয়ে কমন্ততর ছায়। ভবতান্যাতাঙপ? | নহ তন; প্রদেশোহন্ড যত্তণে| ন স্ত।ং। আব্রণঞ্চ 
কথ, ভব'হ গরমাবেত গ্রমএগ্তরেণ, যি দিগ ভাগভেদে। শেখাতে । নহি কশ্চিদপি গরমাণে!: গরভ।গে|ইক্ডি, যন্্া- 
গ্বণাদগ্রেনান্যন্য প্রতাবাতঃ স্তাৎ। জঅস[তি চ প্রত।থ।তে সবে্ঘং সমানদেশত।ৎ সব্ধঃ সংখাতিং পরম।ণুমা তর স্য। ধিতুক্তং। 
1ক-মাং পশুস্ত তে ছায়াধৃতী, ন, পরমাণোরিত,-কিং খণ্‌ পঞমাণুভো|হস্কঃ পিও ইণাতে, মস্ত তে সত, নেতা 
“এগ্ো এ গিওশ্চে্ ওত্ত তে” (১৪)। যদি নানাঃ পরম|ণুভাঃ পিও নাতে, ন তে তন্সেত সিদ্ধ ভব” উত্য।দি। 
( উদ্ধত কারি ্রয়ের বঙবরুকৃত বৃত্তি )। পা।রিসে মুদ্রিত লভি সােবেন সম্পাদিত “বিজ্ঞ গুম এতাসিদ্ধি” দ্র | 


২। সংযুক্তং দূরদেশস্তং নেনন্তরধাবাবস্থিতং | 
একা ভিমুখং বূপং ফদণে|ম ধাবসরিনঃ ॥ 
অএগরাভিমুখোন তদেধ বদি কল্পাতে। 
প্রচয়ো ভূধর(দীন।মেবং মতি শ যুজাতে ॥ 
অপস্তর(ভিমুখোন রাপপেস্তদিযাতে। 
কথং শ।ম ভবেকঃ পরম থুস্তথ! নতি ॥ 
-_তিষ্যা হা, গইব্নয়াড গবিষেটাদ সিবিজ, ৫৫৮ পৃষ্ঠা । 
১৪ 


১৩৬ হ্যায়দর্শন ৪অ*, আঃ 


অনেকম্বভাবশুণ্ঠ, অর্থাত্যাহা একও হইতে পাঁরে না, অনেকও হইতে পারে না, তাহ। সৎ পদার্থ 
নহে। তাহ! অপত্--ধেমন গগনপদ্ম। পরমাণ, একম্বভাবও নহে, অনেকম্মভাবও নহে। 
স্থতরাং উহা গগনপদ্মের ম্যায় অপং*। পরমাণুধাদীদিগের মতে কোন পরমাণুই অনেক 
নহে। কিন্ত কোন পরমাণু একও হইতে পারে না। শান্ত রক্ষিত ইহা সমর্থন করিতে বস্থবন্ধুর 
তায় প্রত্যেক পরমাণুরই যে অধ? ৪ উদ্ধ প্রস্থতি দিগ্ভাগে ভেদ আছে, সুতরাং উহার একত্ব 
সম্ভব নহে, ইহা বুঝাইরাছেন। শান্ত রক্ষিতে উপঘুক্ত শিষা মহামনীধী কমলশীল “তত্বসংগ্রভ- 
পঞ্জিকা" বু বিচার করি শান্ত রঙ্ষিতের ঘুক্তি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেখানে পরমাণু 
বাদী বৈভাধিকঘন্প্রবায়ের মধ্যে মতণয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, পরমাণুসমূহ পরস্পর মংঘুক্তই 
থাকে, ইহা! এক সম্প্রাদারের মত। অপর সম্প্রদায়ের মত এই যে, পরশাণুলমূহ সতত সাস্তরই 
থাকে অর্থাৎ কোন পরমাণুই অপর পরমাথুকে স্পর্শ করে না। অন্ত সম্প্রদায়ের মত এই যে, 
পরণাণুদমৃত খন নিরন্তব ভর, মর্থাত উহ্াাদিগের মধ্যে ব্যবধান থাকে না, তখন উহ্াদিগের “৭পুষ্ট” 
বর সংভ| ভয।। ভন্মধো ভণন্থ শুভ গুপু প্রথমাক্ত মতের মমর্ণক | পর্মাথসমূত্র পরম্পর সমি- 
ধান হইলেও সংযোগ জনো না, কোন পবমাণই অপর পরমাণুকে স্র্ করে না, এই দ্বিতীন মতটী 
আমর! অনেক দিন হইছে শুনিভেছ্ি। কিন্ত উঠা কাহার মত, তাত। কমদশীণও ব্যক্ত করিয়া 
বলেন নাই। তৃতীর মতও দ্বিনীর মতের অনুবপ। রী মত গনেই মধ্যবর্তী পরমাএ অন্তান্ত 
বু পরমাণব দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে দিগ ভাগে দেই পর্মাণুব ভেদ স্বীকার্ম্য। নচেঙ প্রচয় বা গ্ুলতা 
হইতে পারে ন| | কাঁবণ, গরমাণুখাদীধিগেব মতে পরমাথুৰ অংশ খ। অবয়ব নাই । শান্ত রক্ষিতের 
কারিকার ব্যাথার দ্বারা কমন্গশীল ইহা বিশধবপে এবাইযাছেন এবং উহা ননর্গন করিতে বস্থবন্ধুর 
“দিগ্ভাগঙ্েদো বস্তি ভন্তৈকন্বং ন মুজ):৩৮ এই কারিকাদ্ধও সেখানে উচু কারিাছেন। পুর্বে 
তিনি উক্ত টির ভদন্ত শুভ গু:পুর সমাধানের উদ্লে ববিছও খণ্ডন করিস্াছেন। পৰে আহি 
স্‌ প্র পরমাণ। উহাৰ অবদধ বঞ্ধনা করিলে মেশ সমস্ত অবধণণ্ত অনি জশ্মাই হইবে, 
অনবস্থ। হইলেও ক্ষতি নাই, ইহা অপর সম্্রদার়ের মত ঝনিয়া প্রকাশ করিয়া শান্ত রক্ষিতেৰ 
টা দ্বীরা উল্ত মতেরও খণ্ডন করিগাছেন। অগ্রণন্ধিৎস্ু তাহার অপুর গ্রন্থ “তন্বনংগ্রহ- 
পঞ্জিকা” পাঠ করিলে পরদাণুবাদী বৈভাবিক বৌদ্ধসম্ষ্াদায়ের আচার্য।গণ কত প্রকারে যে পরমাণুব 
চত্তত্ধ লগিন ববিযাটিতন এ উহাপিগের সহিত দিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদন্ত্রদায়ের দীর্ঘকাল যাবত 
বগি, শিলারে পলি ইত আনি, | (কৃ উহ দানা দিব দলরাস্তবাদের বণ প্রতিবাদে হীনধান- 


৫ 
415 
সি 
ঢা 
৮ 


রিনি ভিত রত ইহ তর 2 75-5553145৩5 রা | [বজ্ঞনবাদের গাচ!রক মহাবান- 
শি গগভগশ পরখাথুর অবনব দমথনে আও অনেক ভেডুর উল্লেখ কারাছেন | স্তা- 
বাণ্তিকে উদ্দোতকব তাভারও উদ্নেখ করিয়াছেন। উদয়নাচাধে]র “আস্মত-্ববিবেকেশ্র টাকা 
নব্যনৈয়া'রক রঘুনাথ [শিরোসাণর উদ “ধটুকেন বুগপদ্দযোগাৎ” হত্যাদি কারিকার পরার্ধে অন্তাগ্ত 


০ আস: লা সপ শসা পাশ ০ সস 
সা শশী সপ শি ০ পপ পপ ও পপ পপ 








১। আন হশ্য়য!গেত 5 ম। ুরবাপঞ্চিতং। 
ণব।শেকএবেন শৃগ্ঠহাদবয়দজ ২ 1 তইনংগহ, ৫০৮ পৃষ্ঠ] । 


২৪ সৃ০] বাংস্তায়নভাষ্য ১০৭ 
হেতুর৪ উল্লেখ দেখা যাপন ; পরে তাহা ব্যক্ত হইবে।  কণকগণ বিজ্ঞানধাদী বৌদ্ধদম্প্রদায় নানা 
হেতুর দ্বারা পরমাণুর সাবযবন্ধ সান করিয়াছেন । নর্দাভাববাদীও এ সমস্ত হেতুর দ্বারা পরমাণুর 
সাবস্নবত্ব সমর্থন করিয়াছেন। পরমণুর্ধ অবন্নবপরঞ্পর: গিদ্ধ হইপে নেই সমস্ত অবরধও তাহার 
অবয়ধে কোনরূপে বর্ত'ন হইতে পারে না, সুতরাং পরমাণু নাই, এইরূপে পুর্ব্বব বিচার করিরা 
পরমাণুর অভাব সাধন করাই বিজ্ঞানবাণীর মতা নর্ধা গববদীরগ গুড় উদ্দেশ্ত । অতঃপর পরমাণুর 
পূর্বোক্ত বাধক যুক্তসমূহের খণ্ডন পাওয়া যাইবে । 


ভাষ্য। যন্তাব মুর্তিমতাং সংস্থানোপপত্তেরবয়বসস্ভাব 
ইতি, অত্রোক্তং, কিমুক্তং? বিভীগেহল্পতরপ্রসঙ্গপায যতো 
নাল্লীয়স্তত্র নিরত্তে 8, অণ,বয়বস্য চাণুতরত্ব-প্রসঙ্গা দণুকার্যয- 
প্রতিষেধ ইতি। 

যৎ পুনরেতৎ “নংযোগোপপত্ডেশ্চে”তি_ 

স্পর্শবর্তীদৃব্যব্ধানমাশ্রয়স্য চাব্যাপ্ত্যা। ভাগভক্তিঃ, উক্ত- 
ধাত্র। স্পর্শবানণুঃ স্পর্শবতৌরণেঃ  প্রতিঘাতাদ্ব্যবধায়কো ন 
মাবয়বত্বাৎ। স্পর্শবন্াচ্চ ব্যবধানে সত/ণুলংযোগে। নাশ্রপ্নং ব্যাপঞ্ধোতীতি 
তাগভক্ভির্ভনতি ভাগবানিবায়মিতি। উক্তঞ্চত্র__-“বিভাগেহল্পতর- 
প্রস্গস্য যতো নাল্সায়স্তত্রাবস্থান[ৎ” তদবয়বস্য চাণুতরত্ব- 
প্রসঙ্গাদণুকাধ্য প্রতিষেধ ইতি। 

অনুবাদ । ( উদ্তর) মু প্রব্যসমূহের সংস্থনব প্রযুক্ত (পরমাণুর ) অবয়ৰ 
হছে, এই যে ( পুর্ববপন্ষ কথিত হইয়াছে ), এ বিষয়ে উল্ত হইয়াছে । (প্র) কি 
উঞ্ত হইয়াছে ? (উত্তর) “বিভাগ হইলে ক্ষুদ্রতর প্রসঙ্গের যাহা! হইতে ক্ষুদ্রতর 
নাই, তাহাতেই নিবৃত্তিপ্রযুক্ত” এবং পিরমাণুর অবরবের অণুতরক্বপ্রসঙ্গবশতঃ 
পরমাণুরূপ কার্যয নাই,” ইহা উক্ত হইয়াছে । 

আর এই যে, সংযোগবন্ধ-প্রযুক্ত € পরমাণুর ) অবয়ব আছে, ইহার ( উত্তর )-- 
স্পর্শবন্প্রযুক্ত ব্যবধান হয় এবং আঁশ্রায়ের অব্য।প্িবশত; ভাগভক্তি হয়। এই 
বিষয়েও উক্ত হইয়াছে । 

বিশদার্থ এই যে, স্পর্শবিশিষ্ট পরমাণু স্পর্শবিশিষ্ট পরমাণুদ্ধয়ের প্রতিঘাত- 
প্রযুক্ত ব্যবধায়ক হয়, সাঁবয়বস্বপ্রযুক্ত ব্যবধায়ক হয় না। এবং স্পর্শবন্বপ্রযুক্ত 
ব্যবধান হইলে পরমাণুর সংযোগ আীশ্রয়কে ( পরমাণুকে ) ব্যাপ্ত করে না, এ জন্ত 
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ভাগভত্তি আছে ( অর্থাৎ ) এই পরমাণু ভাগবিশিষ্টের গ্ঠায় হয়। এ বিষয়েও 
( পুর্বে ) উক্ত হইয়াছে --“বিভাগ হইলে ক্ষুদ্রতর প্রসঙ্গের যাঁহ। হইতে ক্ষুদ্রতর নাই, 
তাহীতে অবস্থানপ্রযুক্ত” এবং ?সেই পরমাণুর অবয়বের অগুতরত্বপ্রসঙ্গবশতঃ 
পরমাণুরূপ কাষ্য নাই।” 


টিপ্পনী। পূর্বোক্ত “মৃত্তিমতাঞ্” ইত্যাদি সুত্র এবং “সংঘোগোপপন্তেশ্চ” এই স্থত্রের দ্বারা 
মহষি পরে আবার যে পুর্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন, পরবর্তী ত্রের দ্বারা তিনি তাহার খণ্ডন 
করিয়াছেন । ভাষাকার পূর্বেই এখানে স্বতন্ত্রভাবে এ পূর্ববপক্ষের উত্তর বলিয়াছেন ৷ ভাষ্যকার 
আরও অনেক স্থলে শ্বতন্থভাবে পুর্ববপক্ষের উত্তর বলিয়া, পরে মহর্ষির উত্তরহ্ৃত্রের অবতারণা! 
করিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে প্রথমে গ্রথমোক্ত ৭মুত্তিমতাঞ্চ” ইত্যাদি (২৩শ) স্থত্রোক্ত পুর্ধবপক্ষের 
উল্লেখ করিয়া তদুত্তরে বপিয়াছেন যে, এ বিষয়ে পুর্বে উক্ত হইয়াছে। কি উক্ত হইয়াছে? এই 
প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার পৃর্োক্ত যোড়শ সুত্র এবং দ্বাবিংশ হ্থত্রের ভাধ্যশেষে পরমাণুর নিরবয়বত্ব- 
সাধক যে যুক্তি বলিয়াছেন, তাহাই ঘথাক্রুমে গ্রকাশ করিয়াছেন। যোঁড়শ সুত্রভাষ্যে ভাষ্যকার 
পরমাণুর নিরবয়বস্বসাঁধক যুক্তি বলিয়াছেন বে, ভঙন্ত দ্রব্যের বিভাগ হইলে সেই বিতক্ত দ্রবাগুলি 
ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর হয়। কিন্তু এ ক্ষুদ্রতর প্রসঙ্গের অবশ্ঠই কোন স্থ'নে অবস্থান ব! নিবৃত্তি আছে। 
সুতরাং যাহা হইতে আর ক্ষুদ্র নাই, বাহ! সর্বাপেক্ষা ক্ুত্্, তাহাঞ্ডেই তাহার নিবৃত্তি স্বীকাধ্্য। তাহা 
হইলে দেই দ্রব্য যে নিরবয়ব, ইহাও শ্বীকার্ধ্য। কারণ, সেই দ্রব্যেরও অবয়ব থাকিলে তাহাতে 
ক্ুদ্রতরপ্রদঙ্গের নিবৃত্তি বল! বাঁয় না। কিন্তু ক্ষুদ্রতরপ্রসঙ্গের কোন স্থানে নিবৃত্তি স্বীকার না 
করিলে অনবস্থাদি দোষ অনিবার্ধ্য। দ্বাবিংশ হুত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পরমাণুর 
অবয়ব স্বীকার করিলে এ অবয়ব এ পরমাণু হইতে অবগ্ঠ ক্ষুদ্রতর বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে । 
কিন্ত তাহা স্বীকার করিলে আবার সেই অবয়বেরও অবয়ব উহা! হইতেও ক্ষদ্রতর বলিয়াই স্বীকার 
করিতে হইবে । এইরূপে অনস্ত অবয়বপরম্পর৷ স্বীকার করিয়া পরমাণুর কার্য্যত্ব বা জন্তত্ব স্বীকার 
করা যায় না। কারণ, তাহা হলে কোন পদার্থকেই পরমাণু বলা ঘাঁয় না। যাহা সর্বাপেক্ষা অণু, 
অর্থাৎ যাহা! হইতে আর অণু বা ক্ষ নাই, তাহাই ত “পরমাণু” শব্দের অর্থ । সুতরাং যাহাকে পরমাণু 
বলিবে, তাহার আর অধয়ব নাই। স্থৃতরাং তাহা কার্ধ্য অর্থাৎ অন্ত কোন অবয়ণজন্য পদার্থ নহে, 
ইহাই শ্বীকার্ধ্য। ফপকথা, পুর্বোক্তর্প সুদৃঢ় বুক্তির দ্বারা ঘখন পরমাণুর নিরধরবত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, 
তখন পরমাণুর থে সংস্থ'ন নাই, ইহাঁও দিদ্ধ হইয়াছে । সুতরাং পরম।থুে সংস্থান্খত্ব হেতৃই 
অদিদ্ধ হওয়ায় উহার বারা পরমাণুর সাখয়খখ্থ (সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই এখানে আষ্যকারের চরম 
তাৎপর্য! | 

ভাষ্যকার পৰে “খত পুনরেত্ * সংযোখোপপন্ডেস্টেতি? ইত্যন্ত সন্দর্ভির দ্বার সংযোগবব্বপ্রযুক্ত 
পরমাণুর অবয়ব আছে, এই শেষোক্ত পুর্বপক্ষ গ্রহণ করিয়। “স্পর্শবন্াদ্‌ব্যবধানং* ইত্যাদি "উক্তর্চাত্র” 
ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা উহারও উত্তর বণিয়াছেন। পরে ভাষ্যলক্ষণানুসারে “ম্পর্শবানণুঃ* ইত্যাদি 
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সন্দর্ভের দ্বার! তাহার পুর্ষোক্ত কথারই তাৎপর্য ব্যাখ্য। করিয়াছেন। পূর্বোক্ত সন্র্ভের পরে 
দউক্তর্গাত্র” এই কথার দ্বারা যাহা তীহার বিবঙক্ষিত, পরে “উক্তঞ্চাত্র” ইত্যাদি সন্দর্ডের দ্বারা উহাই 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহা! প্রকাশ করিবার জন্তই পরে তাহার পূর্বোক্ত *উক্তঞ্চাত্র” এই কথার 
পুনরুল্লেখ করিতে হ্ইয়াছে। ভাষ্যকার “সংযোগোপপন্তে্চ” এই হ্ুত্রোক্ত পুর্ববপক্ষের ব্যাখ্যা ' 
করিতে যেরূপ যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুলারে উহার খণ্ডন করিতে এখানে বলিয়াছেন যে, 
মধ্যস্থ পরমাণু বে, তাহার উভদ্ন পার্খস্থ পরমাথুদ্বয়ের ব্যবধাঁয়ক হয়, তাহ! এঁ পরমাগুত্রয়ের স্পর্শবন্ব- 
প্রযুক্ত, সাবয়বস্ব প্রযুক্ত নহে। অর্গাৎ পরমাণুর স্পর্শ থাকায় মধ্যস্থ পরমাণুতে উভয় পার্শস্থ পরমাণুর 
প্রতীঘাত বা সংবোগবিশেষ জন্মে। তত্প্রধুক্তই এ মধ্যস্থ পরমাণু সেই পাশ্বস্থ পরমাণুদ্রয়ের 
খ্যখধান করে। এ ব্যবধানের দ্বারা এ পরমাণুর থে অবয়ব আছে, ইহা অন্ুমানসিদ্ধ হয় না। 
কারণ, এ ব্যবধান অবয়ব প্রযুক্ত নহে। অবয্বব ন! থাকিলেও স্পর্শবন্বপ্রযুক্তই এ ব্যবধান হইতে 
পারে এবং গ্র স্থলে তাহাই হইয়া থাঁকে। অর্থাৎ স্পর্শবশিষ্ট দ্রব্যের উভয় পার্খে এরূপ 
দব্য্ধয় উপস্থিত হইলেই তাহার ব্যবধান হইয। থাকে। সুতরাং পরমাণুর অবয়ব না থাকিলেও 
ম্গর্শ আছে বলিয়া তাহারও ব্যবধান হয়। কিন্তু অন্তান্ত সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ যেমন তাহার 
আশ্রর 'দণ্যকে বাপু করে না, তদ্ধপ পরম।ণুর নংবোগও পরনাথুকে ব্যাপ্ত করেনা । সংযোগের 
শ্বভাবই এই যে, উহা! কুত্রাপি নিজের আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে না, এ জন্ত পরমাণুর ভাগ অর্থাৎ 
ংশ বা অবরব ন! থাকিলেও উহাতে ভাগের “ভক্তি” আছে। অর্থাৎ পরমাণু ভাগগান্‌ (সাবয়ব ) 
দেধোর সদৃশ হয়। যে পদার্থ তথাভূত নহে, তাহার তথাভূত পদার্থের সহিত সাদৃশ্ত থাকিলে 
এ সাদৃশ্ঠবিশেষই “ভক্তি” শবের দ্বারা কথিত হই়াছে। উদ্দ্যোতকর পুর্বে এ “ভক্তি” শবের 
এরূপই অর্গ বণিয়াছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৮ পুষ্ঠা জষ্টব্য)। বৈশেষিক দর্শনে মহষি কণাঁদও 
(৭1২1১ সথাত্রে) “ওল্তি* শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। এ “ভত্তি” শব্ধ হইতেই “ভাক্ত” শব্দ 
দ্ধ হইয়াছে। স্ভায়দর্ণনেও (২২1১৫ হুত্রে) “ভাক্ত” শবের প্রয়োগ হইয়াছে। মুলকথা, 
অগ্ঠান্ত সাবয়ৰ পদার্থের মংযোগ যেমন তাহার আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে না, তদ্রপ পরমাণুর 
গংযোগও পরমাথুকে ব্যাপ্ত করে না । এইরূপ নাদৃপ্তবশতঃই পরমাণু নাঁবযুব না হইলেও সাবয়বের 
গার কথত হয়। পুর্বোক্রপপ সাদৃপগ্তই উহার মুন। ভাঁষ/কার পরমাণুর পূর্কোক্তরূপ সাদৃশ্তকেই 
তাহার “ভাগভক্তি” বলিয়াছেন | অর্থ ভাগ (অংশ ) মাই, কিন্তু ভাগবান্‌ পদার্থের মহিত এরূপ 
পা্ৃশ্ত আছে, উহাকেই খণিয়াছ্ছেন “ভাগ ভক্তি” ॥ ভাষ্যকার পরে উহার পূর্বোক্ত যুক্তি প্রকাশ 
করিবার জন্য "উ ভতগ এ” ইত্যাদি সন্দভের দ্বারা তাহার পুর্বেবোন্ত “উক্তধগত্র” এই করারই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । ভম্যকারে? তাৎপর্য এই থে, পুর্ববো  যোড়ণ স্থত্রের ভাষে। এবং দ্বাবিংশ স্ৃত্রের 
শাষো পুর্বে পরম1গুর নিরবগ্নবত্বপাধক বে যুক্তি বলিয়াছি, তদ্দ্বারাই পরমাণুর নিরবয়বস্ব দিদ্ধ 
হওয়ায় এবং পুর্ন্বপক্ষবাদী সেই পুর্বোক্ত খুক্তির খণ্ডন করিতে না গাযায় আর কোন হেতুর 
বারাই পরমাণুর সাঁবরবত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, পূর্বোক্ত যুক্তিতে যখন জন্য দ্রব্যের 
বিভাগের কোন এক স্থানে নিবৃন্তি স্বীকার করিতেই হইবে, কোন দ্রথাকে সর্ধ্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিতেই 
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হইবে, তখন মার তাহার অবয়ণ স্বীকার করাই যাইবে না) স্থতরাং তাহাকে কার্য বলাও যাইবে 
না। অতএব পরম।ণু নিববয়ব হইলেও তাহাতেও মংযোগোতৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। 
ংযোগবন্বপ্রধুক্ত তাহার নাবযবন্ধ পিদ্ধ হইতে পারে না ॥২৪| 


তাষ্। “ঘুর্তিমতাঞ্চ সংস্থানোপপত্তেঃ” “সঘযো- 
গোপপত্ডিশ্চ” পরমাণুনাং সাবয়বত্বমিতি হেত্বোঃ_ 


সুত্র । অনবস্থাকারিত্বাদনবস্থানপপভেশ্চাপ্রতিষেধঃ॥ 
॥২৫॥৮৩৫। 
অনুবাদ । (উত্তর) মুগ্ধ দ্রব্যসমুহের সংস্থানবন্ধপ্রযুক্ত এবং সংযোগবন্ধ- 
প্রযুক্ত পরমাণুসমূহের সাবয়বত্ব,-এই পুর্ববপক্ষে হেতুদ্বয়ের অনবস্থ।কারিঈবশতঃ 
এবং অনবস্থার অনুপপত্তিনশত ( পরম।ণুসমূহের নিরবয়বঙ্থের ) প্রতিযেধ হয় না। 
ভাষ্য। যাবন্ম,্তিমদ্যাবচ্চ সংযুজ)তে, তথ সর্ববং সাবয়বমিত্যনবস্থা- 
কারিণাবিমৌ হেতু । সা চানবস্থা নোপপদ্যতে । সত্যামনবস্থায়াং সত্যো 
হেতু স্তাতাং। তম্ম।দরপ্রতিষেধোহয়ং নিরবয়বস্বস্তেতি | 
বিভাগস্ত চ বিভজ্যম(নহানিম্মোপপদ্যতে-তস্মাৎ গ্রলয়ান্তত। 
নোৌপপদ্যত ইতি । 
অনবস্থায়াঞ্চ গ্রুত্যধিকরণং দ্রব্যাবয়বানামানস্ত্যাৎ পরিমাণভেদ|নাং 
গুরুত্বস্তা চাগ্রহণং, সমানপরিমাঁণত্বঞ্চাবয় বাবয়বিনোঃ পরমাণু বয়ব- 
বিভাগাদুর্থামিতি | 
অনুবাদ। যত বস্ত সুত্তিনিশিষ্ট অর্থাৎ মুর এবং যত বস্ঘ সংযুক্ত হয়, সেই 
সমস্তই সাবয়ব, ইহা বলিলে এই হেতুদ্ধয় অনবস্থাকারী অর্থাৎ অনবস্থাদৌষের 
আপাদক হয়। সেই অনবস্থাও উপপন্ন হয় না। অনবস্থা “সতী” অর্থাৎ প্রামাণিকী 
হইলে ( পুর্বেবাক্ত ) হেতুদ্য় “সত্য” অর্থাৎ পরমাণুর সাবয়বত্বসাধক হইতে পারিত। 
অতএব ইহ। ( পরমাণুর ) নিরবয়বত্তের প্রতিষেধ নহে । 
বিভাগের সম্বন্ধে কিন্টু “বিভজ্যমানভানি” অর্থাৎ বিভাগাধারদ্রব্যের অভাব উপপন্ন 
হয় না। অতএব বিভ।গের প্রলয়।ন্ুত। উপপন্ন ভয় ন|।। অনবস্থা হইলে কিন্তু 
প্রত্যেক আধারে দ্রব্যের অবয়বের অনন্থতাবশতঃ পরিমাণভেদের এবং গুরুতর 
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জঞকান হইতে পারে ন! এবং পরমাণুর অবয়ববিভাগের পরে অবয়ব ও অবয়বীর তুল্য- 
পরিমাণতা হয় । 


টিগ্লনী। মহ্র্ষি শেষে এই হুত্রের দ্বার! তাহার পুর্োক্ত “মৃত্তিমতাধ” ইত্যাদি স্থত্োক্ত এবং 
“নংযোগো পপত্রেশ্চ” এই স্ৃত্রোক্ত হেতুদ্বয় থে পরমাথুব সাঁবপ্বত্ের সাধক হইতে পারে না, স্থতরাং 
উহার দ্বার! পরমাগুধ নিরবন্বত্ব দিদ্ধান্তের খণ্ডন হর ন!, ইহা! বলিয়া! তাঁহার নিজ দিদ্ধান্ত সমর্থন 
করিয়াছেন । তাই ভাষ্কারও প্রথমে “হেত্বে'2” ইত্যন্ত সন্দর্ভের অধ্যাহার করিয়া মহর্ষির এই 
গিদ্ধাপ্তহ্থত্রের অবতারণা করিয়ছেন। ভাম্যকারের “হেত্বোঃ” এই বাক্যের সহিত হত্রের প্রথমোক্ত 
" অনবস্থ!কারিতাৎ” এই বাক্যের ধোগই তাগার অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে এবং সুত্রের শেষোক্ত 
“অপ্রতিযেধ” এই বাক্যের পর্বে “পরমাণুনাং নিরখরবত্ব৪” এই বাকের অধ্যাহার করিয়া! হৃত্রার্থ 
এবিতে হইবে । তাহা হইলে মহর্ষির বক্তব্য বৰা মায় যে, যেহেহু পূর্েক্ত “সংস্থানবন্ব” ও 
“মংযোগবন্ধ” এই হেতুদ্ধর অনবস্থাদোধের আপাদক এবং এ অনবস্থাও প্রামাণিক বলিয়! ্বীকার্ধ্য 
শা, 'অভএব উহার দ্বারা পরমাথুনমূহেণ শিরবনবাত্ব প্রতিষেধ অর্থৎ সাধরবর্থ পিদ্ধ হয় না। 
গাধাকার পরে সুতার্থ ব্যাখ্যার দ্বার ইহা বুঝাইতে বদিয্ীছেন যে,বত বস্ত মূর্ত এবং যত বস্ত সংযোগ- 
বিশিষ্ট, দেই সমস্তই সাবএব, এইবপ ব্যাপি স্বীকার করি মূর্তত্ব অথবা সংস্ানবন্ধ এবং সংঘোগ- 
বন্ত হের দ্বারা পরম।ণুর সাধন্নবত্ব পিদ্ধ করিতে গেলে উহার দ্বারা! পরমাণুর অবরবের অবয়ব এবং 
শা্গারও অবনূধ প্রভৃতি অনন্ত অবয়ব্পরম্পরার মিদ্ধির আপত্তি হও অনবস্থ'-দোষ অনিবার্ধ্য। 
সুতরাং উক্ত হেতুদ্বর অনবস্থাক।রী হওয়ার উহা পরদ।ণুব সাবগবত্থের সাধক হইতে পারে ন। অবশ্য 
অন২স্থ। প্রমাণ দ্বারা উপপর হইলে উহা দোষ নহে, উহ! স্বীকার্য্য। কিন্তু এখানে উ অনবস্থার 
উণণিও হন) তাই মহধি পরে এই হ্নরেই খলিরাছেন,_-“অনবস্থান্ুপপত্তেশ্চ 1৮ ভাষ্যকার 
১*নি1 তঁত্পর্ম) ব্যক্ত করিতে বশিগাছেন থে, অনবস্থা “নতী” অর্গাৎ প্রমাণসিদ্ধ হইলে উক্ত হেতুদ্ধয় 
“757” অর্থাৎ মাধ্যপাঁপক হইতে পারিভ | কিছু উহ প্রমাণসিদ্ধ হয় না। এখানে মৃহধির এ 
শর দ্বারা গ্রমাণসিদ্ধ অনবস্থ! দে দোষ নহে, উ| স্বীকার্ম্য, এই দিদ্বান্তও হুচিত হুইয়াছে। তাই 
পূর্নাচা্্যগণ প্রামাণিক অনবস্থা দোষ নহে, উহ। বলিয়া অনেক স্থলে উহ! শ্বীকারই করিয়া 
গিগাছেন। নব্যনৈয়াধিক জগদীশ তর্কালম্ক।র প্রামাণিক অনবস্থাকে অনবস্থাদোষই বলেন নাই। 
চিনি এজন অনবস্থার এক্গণবক্যে “অগ্রামাণিক” শব্দের প্রন্নোগ করিয়াছেন ( দ্বিতীয় খণ্ড, 
৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। | 

পূ্বপক্ষবাধী অবশ্তই বণিবেন দে, আমরাও বিভাগকে অন্ত বলি না। আমাদিগের মতে 
বিউ।গ গ্রপয়ান্ত। অর্থাৎ, জন্য দ্রব্যের বিভাগ করিতে করিতে বেখানে প্রলয় বা সর্বাভাঁব হইবে, 
আর কিছুই থাকিবে না, দেখানেই বিভাগের নিবৃত্ত হইবে। স্তরাং পরমাণুর অবয়বের স্থায় 
তাহার অবয়ব প্রভৃতি অনস্ত অবয়বপরম্পরার দিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুর বিভাগ 
করিতে গেলে যেখানে আর কিছুই থাকিবে না, সেখানে আর অবয়বসিদ্ধি সম্তবই হইবে না। 
ভাষ/কার এ জন্য তাহার পৃর্র্বকথিত অনবস্থা। সমর্থনের জন্য পরে বলিয়াছেন যে, বিভাগ প্রীনযাস্ত, 
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ইহা উপপন্ন হয় না। কারণ, যাহার বিভাগ হইবে, মেই বিভাঞ্মাঁন দ্রব্য বিদ্যমান ন! থাকিলে 
প বিভাগ থাকিতে পারে না । বিভাজামান দ্রব্যের হাঁনি (অভাব) হইলে সেই চরম বিভাখের 
আধার থাকে না। স্ত্রতরাং বিভাগ কোথায় থাকিবে? অতএব বিভাগ শ্বীকার করিতে হুইলে 
উহার আধার সেই দব্যও স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং সেই দ্রব্যেরও বিভাগ গ্রহণ করিয়া 
 শ্রীরূপে বিভাগকে অনস্তুই বলিতে হইবে। তাহা হইলে অনবস্থা-দোষ অনিবার্য । 

পূর্ববপক্ষবাদী যদি বলেন যে, এ অনবস্থ। শ্বীকারই করিব? উহ। শ্বীকারে দোষ কি? 
এতদুত্তরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন নে, অনবস্থ। স্বীকার করিলে প্রত্যেক আধারে দ্রবোর অবয়ব 
অনস্ত ভওয়ার এ সমস্ত জন্যে পরিমাণ-ভেদ ও গুরুত্বের জ্ঞান হইতে পারে না। অর্থাৎ জন্ত 
দ্রব্যে যে নানাবিস পরিমাণ ও গুরুহবিশেষ মাছে, তাহা উ সমস্ত দ্রবোর অবরবপরম্পরার 
ন্ানাধিক্য ব৷ সংখ্য.বিশে'বর নির্ণয় দ্বারাই বুঝা ধায় । কিন্তু দদি এ সমস্ত ভ্রব্যের অবয়ব 
পরম্পরার অন্তই না থাকে, তাহা হইলে উহার পরিমাণবিনেষ ও গুরুত্ববিশেষ বুঝিবার কোন 
উপায়ই থাকে ন।। ভাষাকাঁর শেষে আরও ঝলিয়াছেন থে, পরমাথুব অবয়ব স্বীকার করিলে এ 
অবয়ববিভাগের পরে অবঘূব ও অধরবীর তুণ্যপরিমাণস্বেরও আপন্তি হন্ম। তাৎ্পর্যয এই ধে, 
পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করির!, সেই অবন্নবের৪ বিভাগ স্বীকার করিলে অর্থাৎ অনন্ত অবয়ব- 
পরম্পরা স্বীকার করিলে & সমস্ত অবরবকে অবয়বীও বলিতে হইবে । কারণ, যাহার অবয়ব আছে, 
তাহাকেই অব্বী বলে। তাহা হইলে এ সমস্ত অবরব ও অবয়বীকে তুল্যপরিমাঁণ বলিয়াই 
ত্বীকার বরিতে হইবে । কারণ, এ সমস্ত অবগ্নবেরই অনস্ত অবয়বপরম্পর! স্বীকৃত হইয়াছে । যদি 
অবনব ও অনয্বী, উ্ভরই অনস্তাবয়খ হন, তাহা হইলে এ উভরেরই তুল্যপরিমাণত্ব স্থীকার্য্য। 
কিন্ত তাহা ত স্বীকার করা যাঁয় না । কারণ, অবয়বী হইতে তাহার অবরব ক্ষুদ্রপরিমাণই হইয়া 
থাকে, ইহা! অন্তাত্র প্রত্যক্ষসিদ্ধ। স্ুুতর!ং পরমাণুব অবয়ব স্বীক!র করিলে এ অবনৰ পরমাণু হইতে 
ক্ষুদ্র, এবং তাঁহার অবন্নব উহা! হইতেও ক্ষুদ্র, ইহাই শ্বীকার্যা। কিন্তু পূর্বোক্ত অনবস্থা স্বীকার 
করিলে উহ! সম্ভবই হয় না। কারণ, সমস্ত অবয়বেরই অনস্ত অবয়ব থাকিলে এ মমস্তই তুল্যপরিমণ 
হয়। মূল কথা, পূর্বোক্ত অনেক দোষবশতঃ পুর্ধোক্তরূপ অনবস্থা কোনরূপেই উপপন্ন না হওয়ার 
উহা স্বীকার করা! যার না। অতএব পরমাণুতেই বিভাগের নিবুত্তি স্বীকার করিতে হইবে। ভাহা 
হইলে উহার নিরবয়বত্বই পিদ্ধ হওয়ার আর কোন হেতুর দ্বারাই উহার সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে 
না। উহাতে সাবযবংত্বর অন্কুমানে সমস্ত হেতুই ছুষ্ট, ইহাই এখানে মহ্ষির মূল তাণপর্য্য। 
মহর্ষি পূর্ব গ্রব রণে “পরং বা! ক্রটে£” এই শেষ স্থত্রে "ক্রটি” শবের প্রয়োগ করিয়! যে যুক্তির স্থচনা 
করিয়াছেন, এই প্রকরণ্বে এই শেম হ্থৃত্রের দ্বারা সেই যুক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। মহ্ষির এই 
স্ত্রানুসারেই স্তায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সংরক্ষক আচার্য্যগণ পরমাণুর মাঁবয়বত্ধব পক্ষে অনবস্থাঘদি 
দোষের উল্লেখপুর্ধক পরমাণুর নিরবয়বত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন । 

বার্তিককার উদদ্যোতকর পরমাণুর নিরবয়বত্বসাধক পূর্বোক্ত যুক্ত বিশদভাবে বুঝাইবার জন্ত 
এখানে বলিয়াছেন যে, জন্য দ্রব্যের বিভাগের অন্ত বা নিবৃত্তি কোথায় ? ইহ। বিচার করিতে গেলে 
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এ বিভাগ (১) পরমাথস্ত অথব| (২) প্রলয়াস্ত অথবা (৩) অনন্ত, এই পক্ষত্রয ভিন্ন আর কোন পক্ষ 
গ্রহণ করা যায় না। কারণ, উহা! ভিন্ন আর কোন পক্ষই নাই। কিন্তু বদি এ বিভাগকে 
*প্রলয়া্ত”ই বলা যায়, তাহা হুইলে প্রলয় অর্থাৎ একেবারে সর্ব ভাব হইলে তখন বিভজ্যমান 
কোন দ্রর্য না থাকায় এঁ চরম বিভাগের কোন আধার থাকে না; বিভাগের অনাধারত্বাপত্তি হর। 
কিন্ত অনাধাঁর বিভাগ হইতে পারে না। সুতরাং প্প্রলয়াস্ত” এই পক্ষ কোনরূপেই উপপন্ন 
হয় না। বিভাগ “অনস্ত” এই তৃতীয় পক্ষে অনবস্থা-দোষ হর। তাহাতে ত্রসরেণুর অমেয়বত্ব!- 
পত্তি ও তন্মূলক স্থমেরু ও সর্ষপের তুল্যপরিমাণাপত্তি দোষ পূর্বেই কথিত হইয়াছে । সুতরাং 
বিভাগ “পরমাস্ত” এই প্রথম পক্ষই দিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ পরমাণুতেই 
বিভাগের নিবৃত্তি হয়। পরমাণুর আর বিভাগ হণ্ন না। স্মুতরাং পরমাণুর যে অবয়ব নাই, 
ইহা অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য। তাহা হইলে আর কোন হেতুর দ্বারা পরমাণুতে সাবস্ববত্ব নাধন করা যায় 
ন।। কারণ, নিরবয়ব পরমাণু ত্বীকার করিয়। তাঁহাকে সাঁবরব বলাই যাইতে পারে না। স্থুতরাং 
“পরমাণুঃ সাঁবয়বঃ” এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যে দুইটি পদই ব্যাহত হন্দ। “আত্মতন্ব-বিবেক” গ্রস্থে 
উদয়নাচার্য/।ও শেষে প্র কথা৷ বলিয়াছেন | উদ্দেযাতকর প্সাবয়ব” শব্দের অর্থ ব্যাখা করিয়া পূর্বোক্ত 
প্রতিজ্ঞাবাক্যে পদদ্বয়ের ব্যাঘাত বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পরমাণু সাঁবয়ব, ইহ! বণিলে পরমাণুকে 
কার্য্যবিশেষই বল! হয় । কিন্তু কার্য/ত্ব ও পরমাণুত্ব পরম্পর বিরুদ্ধ । যাহা পরমাণু, তাহ! কার্ধয হইতে 
পারে না। উদ্দ্যোতকর পরে বপিয়াছেন যে, যদি বল, প্রত্যেক পরমাণু তৎপুর্বর্জাত অপর পর- 
মাণুর কার্ধয। গ্রতিক্ষণে এক পরমাণু হইতেই অন্য এক পরদাণুর উৎপত্তি হয় 1 কিন্ত ইহ! বলিলেও 
কোন পরমাণুকেই সাঁবয়ব বলিতে পারিবে না। পূর্বোক্ত এ প্রতিঞ্ঞা পরিত্যাগই করিতে হইবে। 
কার্ণ, যাহার অবয়ব অনেক, তাহাকেই সাবয়ব বলা হয়। দদ্দি বল, পরমাণুব কার্ধ্ত্বই আমাদিগের 
সাধ্য, পরমাণু জন্তত্বই হেতু | কিন্তু ইহাঁও বলা যায় না । কারণ, একমাত্র কারণজগ্ত কোন কার্ষ্ের 
উৎপত্তি হয় না । কার্য্য জন্মিতেছে, কিন্তু তাহার কারণ একটিমাত্র পদার্থ, ইহার কোন দৃষ্টান্ত 
নাই। পরন্ধ তাহা হইলে সর্বদাই পরমাণুর কারণ যে কোন একটি পরমাণু থাকায় সর্বদাই উহার 
উৎপত্তি হইবে। কোন সময়েই উহার প্রাগভাব থাকিবে না । কিন্ধু যাহার প্রাগভীবই নাই, তাহার 
উৎৎপপত্তিও বলা যার না। স্থৃতরাং পূর্বোক্ত প্রকারেও পরমাথুর কার্ধ্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। 
পরন্ত যদ্দি এক পরমাণুকেই পরমাণুর কারণ বলিয়৷ এবং এ কারণকেই অবয়ব বলিয়া পরমাণুকে 
সাবয়ব বল, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, তোমাদিগের মতে কোন পদার্থ ই এক ক্ষণের অধিক কাল 
স্থায়ী না হওয়ায় কায পরমাণুর উতৎ্পত্তিকালে পূর্বজাত সেই কারণ-পরমাণুটি ন৷ থাকায় তোমরা 
এঁ পরমাণুকে সাঁবয়ব বলিতে পার ন।। কারণ, যাহ! অবম্নব সহিত হইয়া/বিদ্যমান, তাহাই ত 
“সাবয়ব” শব্দের অর্থ । পরমাণুর উৎপত্তিকালে তাহার অবয়ব বিনষ্ট হইলে তাহাকে সাঁবয়ৰ বল! 
যায় না। অতএব তোমাদিগের মতে “সাবয়ব” শব্দের অর্থ কি? তাহা বক্তব্য । কিন্ত তোমরা 
তাহ! বলিতে পার না। উদ্দ্যোতকর পরে “মুন্তিমত্ীৎ্ৎ সাবরবঃ পরমাণু১* এই বাঁক্যবাদীকে 
প্রশ্ন করিয়াছেন যে, তোমার মতে পরমাণু বদদ্বারা মুন্তিমান্, এ মু্তিপদার্থ কি? এবং উহা! কি 
১৫ 
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পরমাণু হইতে ভিন্ন অথব! অভিন্ন পদার্থ? যদি বল, রূপ দিবিশেষই মূর্তি, তাহ! হইলে তুমি পরমাগুকে 
ূর্তিমান্‌ বলিতে পার না । কারণ, তোমার মতে সর্বাপকর্ষপ্রাপ্ত রূপাদিই পরমাণু। উহা হইতে 
ভিন্ন কোন পরমাণু তুমি শ্বীকার কর না। তাহ হইলে পরমাণু মৃত্তিমান, ইহা বলিলে রূপাদি 
রূপাদিবিশিষ্ট, এই কথাই বলা হয়। কিন্তু তাহাও বলা যায় না। পরন্ত তাহ! বলিলে এ “মু্তি” 
শব্দের উত্তর “মতুপ্‌” প্রত্যযও উপপন্ন হয় না। কারণ, ভিন্ন পদার্থ না হইলে “মতুপ প্রত্যয় 
হয় না। ফলকথা, পরমাণুর মুর্তি যে, পরমাণু হইতে পৃথক্‌ পদার্থ, ইহা! স্থীকার্ধ্য। তাহ! 
হইলে এ মূক্তি কি? তাহ! এখন বক্তব্য। উদদ্যোতকর পূর্বে পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যের অগু, মহণচ দীর্ঘ” 
ন্ব, পরম্বন্থ ও পরম অণুঃ এই ষট. প্রকার পরিমীণকে “মৃদ্তি” বলিয়াছেন। তন্মধ্যে পরমহম্বত্ 
ও পরমাণুত্ব পরমন্গক্্ দ্রব্যেই থাঁকে। তাঁৎপধ্যটাকাঁকার ইহা বলির! আকাশাদি সর্বব্যাপী দ্রব্যে 
পরমমহত্ব ও পরমদীর্ঘত্ব, এই পরিমাণদ্বর গ্রহণ করিয়া অষ্টবিধ পরিমাণ বণিয়াছেন। শেষোক্ত 
পরিমাণঘয় “মুক্তি” নহে, ইহাও তিমি সমর্থন করিগ্লাছেন। প্রাচীন বৈশেধিকাচার্ধ্য প্রশস্তপাদ 
কিন্ধ উদদ্যোতকরের পরিমাণ-বিভাগ স্বীকার ন| করিরা অণু, মণ দীর্ঘ, তরন্ব, এই চতুর্বিধ 
পরিমাণই বলিয়াছেন। সাংখ্যন্ত্রকাঁর তাহাও অস্বীকার করির। (৫ম অঃ, ৯০ স্থত্রে ) পরিমাণকে 
দ্বিবিধই বলিয়াছেন । দে যাহ| হউক, পরিচ্ছির্ রবের বে পরিমাণ, উহাই মৃত্তি ব| মূর্তত্ব বলিয়া 
্ায়-বৈশেষিকসম্প্রদায় পরমাণু ও মনেও উহ স্বীকার করিয়াছেন । কিন্ত উহা৷ তাহাদিগের মতে 
সাবসবন্ধের সাধক হয় না। কারণ, মূর্ত ব্রধ্য হইলেই বে ত'হ! লাঁবয়ব হইবে, এমন নিম নাই। 
উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন যে, “লংস্থ'নবিশেববন্ধ” ছেতু পরমাণুতে অসিদ্ধ। কারণ, সংস্তান- 
বিশেষবন্ ও সাববন্থ একই পদার্থ। সুতরাং উহার দ্বারাও পরমাণুব সাঁবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে 
না। যদি বল, পরিচ্ছিন্ দ্রবোর পুর্ববোন্ত পরিমাণই প্সংস্থান” শব্দের অর্গ। কিন্তু তাহ! হইণে 
প্রথমে “মৃত্তিমবাৎ” এই বাক্যের দ্বারাই এ হেতু কথিত হওয়ায় আবার স্থানবিশেষবন্ধাচ্চ” এই 
হেতুবাক্যের পৃথক্‌ প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। আুতরাং "মৃহ্ঠি” ও প্ংস্থান” যে ভিন পদার্থ, ইহা ম্বীকৃতই 
হওয়ায় পরে আবার উহা অভিন্ন পদার্থ, ইহা বল! বার না। 

উদ্দ্যোতকর পরে পরমাণুর নিরয়বন্বদাধক মূল যুক্তির পুররুল্লেখপূর্ব্বক “ষট কেন যুগপদ্‌ 
যোগাৎ” ইত্যাদি কারিকার উদ্ধার ও তাৎপর্য্যব্যাখ্য করিয়া! উক্ত বাধক ঘুক্তি খণ্ডন করিতে বাহা 
বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম এই যে, মধ্যস্থ পরমাণুর উর্দ, অধঃ এবং চতুন্পার্ববস্তী ছয়টা পরমাণুর 
সহিত যে সমস্ত সংযোগ জন্মে, তন্মধ্যে ছুই ছুইটী পরমাণু গ্রহণ করিয়া বিচার করিলে বন্তব্য এই যে, 
সেই মধ্য্থ পরমাণুটীর পূর্বস্থ পরমাণুর সহিত যে সংযোগ জন্মে, উহা! কেবল সেই ছুইটা পরমাথুতেই 
জন্মে, পশ্চিমস্ত পরমাণুতে জন্মে না । এবং মধ্যস্থ পরমাণুর পশ্চিমস্থ পরমাণুর সাহত যে সংযোগ 
জন্মে, উহাও কেবল সেই উ্ত্ন পরমাণুতেই জন্মে, পূর্বস্থ পরমাগুর সহিত জন্মে না। এইরূপে 
স্থলে সমস্ত নংনোগই ভিননদেশস্থ হওয়ায় সমানদেশস্থ বলিয়া যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহ! 
করা যায় না। আর যদি এ স্থলে সেই মধ্য্থ পরমাগুতেই যুগপৎ ছয়টি পরমাণুর সংযোগ স্বীকার 
করা৷ যায়, তাহ! হইলেও সেই মধ্যস্থ পরমাণুর প্রদেশ বা বিভিন্ন অবয়ব দিদ্ধ হইতে পারে না। 
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কারণ, এঁরপ স্থলে সেই এক পরমাঁধুতেই ষটপররমাণুর সংযোগ একই স্থানে শ্বীকাঁর করা যায়। 
তাহাতে এ সংযোগের সমানদেশত্ব হ্বীকার করিলেও এঁ পরমাণুসমূহের সমানদেশত্ব সিদ্ধ না 
হওয়ায় পূর্বোক্ত আপত্তি হইতে পারে না। বস্ততঃ যে দিকে পরমাণুতে অপর পরমাণুর সংযোগ 
জন্মে, সেই দিকৃকেই এ পরমাণুর প্রদেশ বলিয়া কল্পনা কর! হয়। কিন্তু পরমাণুর অবয়ব না 
থাকায় তাঁহার বাস্তব কোন প্রদেশ থাকিতে পারে না । কারণ, জন্ দ্রবোর উপাদান-কাঁরণ অবয়ব- 
রূপ দ্রব্যই “প্রদেশ” শবের মুখ্য অর্থ। মৃহষি নিজেও দ্বিতীর অধ্যায়ে “কারণদ্রব্স্ত প্রদেশ- 
শবেনা ভিধানাৎ” (২1১৭) এই স্থত্রের দ্বারা তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং পূর্বোক্ত স্থলে পরমাণুর 
সম্বন্ধে কল্পিত প্রদেশ গ্রহণ করিয়! তাহার সাবয়বন্ব দিদ্ধ কর! যায় না। উদ্দ্যোতকর পরে প্দিগ্‌ 
দেশভেদে| যন্তাস্তি ভন্তৈকত্বং ন যুজ্যতে” এই কারিকাদ্ধ উদ্ধত করিয়া, তহুত্তরে বলিয়াছেন 
যে, আমরা ত পরমাণুর দিগ দেশভেদ স্বীকার করি না। পরমাণুর পূর্বদিকে এক প্রদেশ, 
পশ্চিমদিকে অপর প্রদেশ, ইত্যাদিরূপে পরমাগুতে দিগ.দেশভের নাই। দিকের সহিত পরমাণুর 

ংযোগ থাকায় এ সমস্ত সংযোগকেই পরমাণুর দিগদৈশভেদ বলিয়া কর্ন করিরা পরমাণুর 
দিগদেশভেদ বলা! হয়। কিন্তু মুখাতঃ পরমাণুর দিগ.দেশভেদ নাই। দিকের সহিত পরমাণুর 
যোগ থাকিলেও পরমাণুর সাবয়বত্ব নিদ্ধ হইতে পাঁরে না। কারণ, উহীতে অবয়বের কোন 
অপেক্ষা নাই। পূর্বোদ্ধূত বস্থুবন্থুর (১৪শ) কারিকায্স কিন্তু “দিগ-ভাগতেদে। যস্তান্তি” এইরূপ 
পাঠ আছে। বন্থবন্ধু উক্ত কারিকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পরমাণুর পূর্বদিগ্ভাগ, অধোদিগ্ভাগ 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দিগ ভাগ আছে। সুতরাং তৎস্বরূপ পরমাণুর একত্ব সম্ভব নহে। যদি প্রত্যেক 
গরমাণুরই দিগ ভাগভেদ ন! থাকে, তাহ! হইলে সৃর্ষে্যাদয়ে কোন স্থানে ছাঁয়া এবং কোন স্থানে আতপ 
কিরূপে থাকে ? কারণ, উহার অন্ত প্রদেশ না থাকিলে সেখানে ছায়া থাকিতে পারে না এবং 
পিগৃভাগভেদ না থাকিলে এক পরমাণুর অপর পরমাণুর দ্বারা আবরণও হইতে পারে না। কারণ, 
পরমাণুর কোন অপর ভাগ না| থাকিলে সেই ভাগে অপর পরমাণুর সংঘোগবশতঃ প্রতিধাত 
হইতে পারে না। প্রতিঘাত ন৷ হইলে সমন্ত পরঘাণুরই সমানদেশত্ববশতঃ সমস্ত পরমাণুসংঘাত 
পরমাণুমাত্রই হয়, উহা স্থুণ পিও হইতে পারে না। ফপকথা, প্রত্যেক পরমাণুরই যি ধিগৃতাগভেদ 
অর্থাৎ ছয় ধিকে নংযোগবশতঃ ব্যক্তিভেদ স্বীকার করিতে হর, তাহ! হইলে উহাকে ছয়টী পরমাণুই 
বণিতে হয় । সুতরাং ঝোন পরমা ণুরই একত্ব থাকে না। তাত্পর্যটাকাকারও এ্পই তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে উন্দ্যোতকর যে, “দিগভাগভেদে বস্তাত্তি” এইরূপ পাঠই উদ্ধৃত 
করিয়াছিলেন, ইহা! বুঝা যায়। তবে.তিনি এ স্থলে পরমাণুর দিগদেশতেদ খণ্ডন কয়িয়াও নিজমত 
সমর্থন করিয়াছেন এবং ছায়া ও আব্র্ণকেও পরমাণুর সাব্যবত্বের সাধকরূপে উল্লেখ করিয়া থগ্ডন 
করিয়াছেন। তিনি বণিরাছেন বে, সুর্ভত্ব ও স্পর্শবন্প্রযুক্তই ছায়া ও আবরণ হইয়া! থাকে, উহাতে 
অবসবের কোন অপেক্ষা নাই। স্পর্শবিশিষ্ট মূর্ত দ্রব্ই অগ্ত দ্রব্যকে আবৃত করে, ইহাই দেখা ধান । 
এ আবরণে তাহার অবয়ব প্রযোজক নহে। কোন দ্রব্যে অপর দ্রবোর সঘন্ধের প্রতিষেধ করাই 
“আবরণ” শব্র অর্থ। যেখানে অন্নসংখ্যক তৈজস পরমাণুর আবরণ হয়, সেথানে ছারা বোধ 
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হইয়া থাকে। উদ্দ্যোতকর পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, যেখানে অন্ন তেজঃপদার্থ থাকে, অর্থাঞ্ সর্বতঃ 
সম্পূর্ণরূপে আলোকের অভাব থাকে না» বেই স্থানীয় দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম পছায়া” বলিয়া কথিত হয়, 
এবং যেখানে তেজ; পদার্থ সর্ধতে! নিবুত্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষের যোগ্য বিশিষ্ট আলোক যেখানে কুন্রাপি 
নাই, সেই স্থানীর দ্রবা, গুগ ও কর্ম্ম “অন্ধকার” নামে কথিত হয় । তাৎপধ্য এই যে, পূর্বোক্তরূপ 
দ্রবা, "গুণ ও কর্মমাকেই লোকে “ছায়া” নামে প্রকাশ করে এবং পুর্বোক্তরূপ দ্রব্য, গুণ ও কর্্পকেই 
লোকে “অন্ধকার” নামে প্রকাশ করে। বস্ততঃ পূর্বোক্ঞরপ ভ্রব্য, গুণ ও কর্মই যে ছায়া ও অন্ধকার 
পদার্থ তাহা নহে। উদ্দ্যোতকরও এখানে তাহাই বলেন নাই। কারণ, তিনিও প্রথম অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় আহ্নিকের অষ্টম সূত্রের বাত্তিকে ভাষ্যকারের স্ায় ছায়া যে দ্রবাপদার্থ নহে, কিন্তু অভাব 
পদার্থ, এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটাকাকার বাঁচম্পতি মিশ্র সেখানে স্তায়- 
বৈশেষিকমতানুসারে অন্ধকার যে কোন ভাব পদার্থের অন্তর্গত হয় না» কিন্তু উহা! তেজঃ পদার্থের 
অভাব, ইহা বিচারপূর্বধক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মুলকথা, দিগবদেখতেদ এবং ছায়া ও আবরণকে 
হেতু করিয়৷ তদ্দ্বারাও পরমাণুর সাবস্বত্ব পিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাও উদ্দোোতকর বুঝাইয়াছেন। 
বৈশেধিকদর্শনের “অবিদ্য।” (81১1৫) এই শ্ুত্রের “উপস্কারে” শঙ্কর মিশ্রও পুর্বপক্ষরূপে পরমাণুর 
সাবয়বত্ব সাধনে “ছায়াবন্বাৎ* এবং "আবৃতিমন্াৎ” এই হেতুধাক্যের উল্লেখ করিক্জাছেন। সেখানে 
মুদ্দিত পুস্তকে “আবৃত্তিমত্বাৎ" এই পাঁঠ এবং টীকাঁকারের “আবৃত্তি স্পন্দনভেদ১” এই ব্যা্য। ভ্রম- 
কল্পিত। “আত্মতন্ববিবেক” গ্রন্থে মহানৈয়ার়িক উদয়নাচার্য্য পিখিয়াছেন,--"সংযোগব্যবস্থাপনেনৈব 
ষট্কেন যুগপদ্যোগা দৃদিগ্দেশভেদচ্ছায়া বৃতিভ্যা মিত্যাদয়ে! নিরস্তাঃ” ॥ অর্থাৎ নিরবয়ব পরমাণুতে 

ংবোগের ব্যবস্থাপন করায় তদ্দ্বারাই যুগপৎ, ষট.পরমাণুর সিত সংযোগ, দিগ্‌দেশভেদ এবং ছায়া 
ও আবরণ প্রভৃতি হেতু নিরস্ত হইয়াছে। টাকাঁকার রঘুনাথ শিরোমণি এ স্থলে “ষট্কেন 
যুগ্রপদ্যোগাৎ” ইত্যাদি যে কারিকাটী উদ্ধত করিয়াছেন,» তাহার পরাদ্ধে দিগদেশতেদ এবং 
ছাঁয়াও আবরণ ও পরমাণুর সাবরবত্থের সাধকরূপে কথিত হইয়াছে । এবং উদয়নাচার্য্ের পূর্বোক্ত 
সন্দর্ভানথুসারে তৎকালে বিজ্ঞানবাদী কোন বৌদ্ধ প্ডিত যে, উক্তরপ করিবার দ্বারাই তাহার বক্তব্য 
সমস্ত হেতু প্রকীশ করিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যার । রথুনাথ শিরোমণি সেখানে উক্ত কারিকা 
উদ্ধৃত করিয়! উদয়নাচার্ষে/র উক্ত দন্দর্ভের তাতপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে এ সমস্ত হেতুর দ্বার কেন থে 
পরমাণুর “সাংশতা” বা সাবয়বত্ব দিদ্ধ হয় না, তাহ। বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে» 
যে দ্রব্য সংধোগ জন্মে, সেই দ্রব্যের শ্বরূপই অর্থাৎ সেই দ্রব্যই এ সংযোগের সমবাম়িকারণ। উহার 


১। বট কেন যুগপদযোগৎ পরম|ণে।2 যড়ংশতা । 
দিগ দেশভেদতগ্ছায়।বুতিত্য।ঞচ।স্ত। নাংশতা ॥” 

২। তদেতমরশ্তাতি "সংযোগে"ত। শ্বরূপশিবদ্ধনং সংযোগিত্বং ন।ংশমপেক্ষতে | বুগপদনেক্ধুসংযো থিত্ব 
ধ/নেকদিগবচ্ছেদেনাবিরদ্ধং। প্রচ দিবাপদেশেহপি প্রতীচ্াদানংযোগিত্বে সতি প্রচ্াদিনংযোথিত্বৎ। সাবয়বেহপি 
দীর্ঘদগাদৌ মধ্যবর্তিনমপেক্ষা প্রাচা।দিবযবহারাবরহাৎ। ছায়াপি যদি প্রামণিকী, তদ। তেজেগতিপ্রতিবন্ধাক- 
মংযোগভেদাৎ। এতেন|বরণং বা।খ্যাতং ।--“আজতত্ববিবেকশ্দীধিতি॥ 


২৫শ ০ ] বাঁৎস্যাঁয়নভাষ্য ১১৭ 


অংশ বা অবয়ব উহাতে কারণই নহে। সুতরাং সংযোগ দ্রব্যের অংশকে অপেক্ষা করে না । সুতরাং 
নিরবয়ব পরমাঁগুতেও সংযোগ জন্মিতে পারে । যুগ্রপৎ অনেক মূর্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগও ভিন্ন ভিন্ন 
দিগ্বিশেষে হইতে পারে) তাতপর্ধ্য এই যে, সংযোগমাত্রই অব্যাপ্যবৃত্তি, ইহা সত্য। কিন্তু 
তাহাতে অবয়বের কোন অপেক্ষা নাই। কারণ, যে দিগ্বিশেষে পরমাণুরদ্ধয়ের সংযোগ জন্মে, 
দেই দিগ্বিশেষাবচ্ছিন্ন হওয়াঁতেই এ সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব উপপন্ন হয়। কোন প্রদেশ 
ব৷ অবয়ববিশেষাবচ্ছিন্ন না হইলেই যে সংযোগ ব্াঁপাবৃত্তি হইবে, ইহা ত বল! যাইবে না। 
তবে আর নিরবয়ব দ্রব্যে সংযোগ হইতে পারে না» ইহা! কোন্‌ প্রমাণে বলা ঘাইবে? অবশ্ঠ 
সাবয়ব দ্রব্যের সংযোগ সর্বত্রই অবন্নববিশেষাবচ্ছিন্নই হইয়া থকে । কিন্তু তত্বারা সংযোগ- 
মাত্রই অবয়ববিশেষাবচ্ছিন্ন, এইরূপ অনুমান করা যাস না। নিরবন্ধব আত্মা ও মনের সংযোগ 
্বীকাধ্য হইলে এরূপ অস্থমানের প্রামাণ্যই নাই। ফলকথা, নিরবয়ব দ্রব্যেরও পরম্পর 

ংযোগ স্বীকারে কোন বাধা নাই। এ সংযোগের আশ্রয় পরমাণু প্রভৃতি দ্রব্যের অবয়ব 
না থাকায় উহা! অবয়ববিশেষাবচ্ছিন্ন হইতে পারে না) কিন্তু দিগবিশেষাবচ্ছিন্ন হওয়ায় উহার 
অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব উপপন্ন হয় । বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। রবুনাথ 
শিরোমণি শেষে পরমাণুতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রভৃতি ব্যবহারেরও উপপাদন করিয়া (দিগ্দেশভেদ যে, 
পরমাণুর সাবয়বত্বের সাধক হয় না, ইহা নুঝাইয়াছেন এবং পরে বলিয়াছেন বে, যদি পরমাণু 
প্রযুক্ত কোন স্থানে ছায়! প্রমাণ দ্বার৷ সিদ্ধ হয় অথবা পরমাণুতে ছায়। প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা 
হইলে বলিব যে, পরমাণুতে তেজঃ পদার্থের গতিপ্রতিবন্ধক কোন মংযোগবিশেষ প্রযুক্তই এ ছায়ার 
উপপত্তি হম এবং তৎপ্রযুক্তই আবরণেরও উপপত্তি হয় । উহাতে পরমাণুর অবয়বের কোন অপেক্ষা 
নাই। সুতরাং ছায়া ও আবরণ পরমাণুর সাঁবয়বস্থের সাধক হয় না। এ বিষয়ে উদ্দ্যোতকরের 
কথা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে । উদ্দ্যোতবর পরে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ 
পরমাগুতে বে, ক্রিয়াবস্ প্রভৃতি হেতুর দ্বার! সাবয়বত্ব সাধন করিয়াছিলেন, এ সমস্ত হেতুও নানা- 
দোষহষ্ট, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, যাহার! এ সমস্ত হেতুর দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব সাধন করিয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে নিরম্ত করিতে এঁ সমস্ত হেতু অনিত্যত্বের জনকও নহে, ব্যঞ্জকও নহে, ইহ| বিচারপুর্ববক 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সর্বশেষে চরম কথা বলিয়াছেন বে, পূর্ববপক্ষবাদীর! পূর্বোক্ত কোন পদার্থ ই 
প্রমাণসিদ্ধ বলিয়! না! বুঝিণে তীহাদিগের মতে এঁ সমস্ত পদীর্থেরই সত্ত। না থাকায় তাহারা পরমত 
খণ্ডনের জন্য এ সমস্ত পদার্থ গ্রহণ করিতেই পারেন না। যে পদার্থ নিজের উপলবূই নহে, তাহা 
থণডনের জন্যও ত গ্রহণ কর! সম্ভব হয় না। আর যদি তীহার! এ সমস্ত পদার্থ প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়াই 
গরপ্রতিপাদনের জন্ত গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ত উহা স্বমতসিদ্ধই হইবে। এ সমস্ত পদার্থকে 
আর পরপক্ষসিদ্ধ বল! যাইবে না। বিজ্ঞানবাদী ও শৃন্যবাদী বৌদ্ধব্প্রদার কিন্তু অপরপক্ষ-সম্মত 
প্রমাণাদি পদার্থ অবলম্বন করির়াই বিচার করিয়াছেন এবং নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন) তাহা” 
দিগের মতে প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার বাস্তব নহে। সুমের ও সর্ষপের বিষম-পরিমাণত্বাধি ব্যবহারও 
কান্ননিক। অনাদি মিথ্যা সংস্কীরের বৈচিত্র্বশতঃই জগতে বিচিত্র মিথ্যা ব্যবহারাদি চলিতেছে । 


১১৮ হ্যাঁয়দর্শশ [ ৪অ০, ২আ৩ 


স্থতরাং তদ্দারা পরমাণু প্রভৃতি বস্তু দিদ্ধি হইতে পারে না। পরবন্তী প্রকরণে তীহাদিগের এই মুল 
মত ও তাহার খণ্ডন পাওয়] যাইবে । 
নিরবয়ব পরমাণু সমর্থনে স্যার-বৈশেধিকনশ্প্রনায়ের সমস্ত কথার সার মন্মন এই যে, প্রমাণের 
সত বাতীত কেহ কোন সিদ্ধান্তই স্থাপন করিতে পারেন না । কারণ, বিন! প্রমাণে বিপরীত 
পক্ষও স্থাপন করা যায়। অতএব প্রমাণের সত্ত। সকলেরই স্বীকার্ধ্য ৷ প্রমাণ দ্বারা নিরবয়ব পরমাণু 
সিদ্ধ হওয়'য় উহার সংঘোঁগও সিদ্ধ হইয়াছে । কারণ, জন্ দ্রব্যের বিভাগ করিতে করিতে যে স্থানে 
এঁ বিভাগের নিবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে, তাহাই পরমাণু । তাহাতে সংযোগ সম্ভব ন। হইলে 
বিভাগ থাকিতে পারে না। কারণ, বে দ্রব্দ্বয়ের সংযোগই হয় নাই, তাহার বিভাগ হইতে পারে 
না। স্ৃতরাং পরমাণুদ্বয়ের দংবোগও অবশ্যই স্বীকার্ধ্য। এ সংযোগ কোন প্রদেশবিশেষাবচ্ছিন্ন ন! 
হইলেও দিগ.বিশেষাবচ্ছিন্ন হওয়ায় উহাও অব্যাপ্যবৃত্তি। সংযোগমাত্রই অব্যাপ্যবৃত্তি, এইবপ নিয়ম 
সত্য । কিন্ত সংবোগমাত্রই কোন 'প্রদেশবিশেবাবচ্ছিন্ন, এই নিয়ম সত্য নহে। কারণ, নিরবয়ৰ 
আত্মা ও মনের পরস্পর সংবোগ অব্ঠ স্বীকাধধ্য। কোন পরমাণুর চম্পা এবং অধঃ ও উদ্ধ, 
এই ছয় দিক্‌ হইতে ছয়টা পরমাণুর সাঁহত যুগপৎ সংযোগ হইলেও এ সংযোগ সেই সমস্ত 
দিগবশেষাবচ্ছিন্নই হইবে) তন্থারা পরমাণুর ছয়টা অবয়ব পিদ্ধ হয় ন। এবং এ স্থলে সেই সাতটা 
পরমাণুর যোগে কোন দ্রব্যবিশেষেরও উত্পত্তি হয় না। কারণ, বনু পরমাণু কোন দ্রব্যের উপাদান- 
কারণ হয় না। এ বিষয়ে বাচস্পতি দিশ্রের কথিত যুক্তি পূর্বেই লিখিত হইরাছে। সুতরাং 
“পিগুঃ স্তাদণুমাত্রকঃ” এই কথার দ্বারা বস্থবন্ধু বে আপন্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও করা বায় 
না। কারণ, এ স্থলে কোন ভ্রব্পিগুই জন্মে না। দ্যণুকত্রয়ের সংবোগে যে ত্রসরেণু নামক পিও 
জন্মে, তাহাতে এ দ্বাণুকত্রয়ের বহত্ব সংখ্যাই মহ্‌ৎ পরিমাণ উৎপন্ন করে। কারণ, উপাদান- 
কারণের বহুত্সংখ্যাও জন্য দ্রব্যের প্রথিদা অর্থাৎ মহৎ পরিমাণের অন্ততম কারণবিশেষ । পরমাণু: 
দ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন দ্যণুক নামক দ্রব্যে এ মহৎ পরিমাণের কোন কারণই না থাকায় 
উহ! জন্মে না। স্ুুতরাৎ এ দ্বণুকও অণু বলিয়াই স্বীরুত হইয়াছে । অতএব পরমাণুদ্য়ের 
ংযোগ হইলেও তজন্ত দ্রব্যের প্রথিনা হইতে পারে না, এই কথাও অমুলক। প্রত্যেক পর" 
মাথুরই দিগ ভাগভেদ আছে, সুতরাং কোন পণনাথই এক হইতে পারে না, এই কথাও অমূলক । 
কারণ, প্রত্যেক পরমাণুর সম্বন্ধে ছয় দিক্‌ থাকিলেও তাহাতে পরমাণুর ভেদ হইতে পারে না। 
অর্থাৎ তদদ্বার! প্রত্যেক পরমাণুই ঝট্পরমাঁণু, ইহা কোনরূপেই দিদ্ধ হইতে পারে না) বস্তৃতঃ 
প্রত্যেক পরমাণুই এক। স্থৃতরাং পরমাণু একও নহে, অনেকও নহে, ইহা বলিয়া গগন- 
পদ্মের স্তায় উহার অলীকত্বও সমর্থন করা করা বায় না। 
০৪ পরমাণু বিচারে আন্তিকসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই প্রগ্ন করিবেন যে, “নাণুনিত্যতা 
কার্য)ত্শ্রুতেঃ” (৫1৮৭) এই সাংখ্যহ্ত্রে পরমাণুর কার্ধ্যত্ব এুতিসিদ্ধ বণিয়া পরমাণুর 
অনিত্যত্রই সমথিত হইয়াছে । সুতরাং পরদাণুতে যে কা্্যত্ব হেতুই অসিদ্ধ এবং উহা! যে নিত্য 
ইহা কিরুপে বগা যার? যাহ! শ্রুতিসিদ্ধ। হা ত কেবল তর্কের দ্বারা অস্বীকার ক! বাইবে না? 
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এতদুত্তরে স্তায়-বৈশেধিকদন্প্রনায়ের বন্তব্য এই বে, পরমাণুর কা্যত্ব ব! জগ্তত্ববোধক কোন শ্রুতি- 
বাক্য দেখা যায় না। সাংখাস্থত্রের বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ ভট্টের উদ্ধত “প্রকৃতিপুরুযাদন্ৎ সর্ব- 
মনিত্যং” এই বাক্য যে প্রকৃত শ্রুতিবাকা, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। সাংখ্যহ্থত্রের ভাষ্যকার 
বিজ্ঞান ভিক্ষুও পরমাণুর জন্যত্ববোধক কোন শ্রুতিবাক্য দেখাইতে পারেন নাই । তাই তিনি পূর্বোক্ত 
সাংখ্যহ্ত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, যদিও কাঁলবশে লোপাদিপ্রঘুক্ত আমরা সেই শ্রুতি দেখিতে 
পাইতেছি না, তথাপি আচার্য্য কপিলের উক্ত স্থত্র এবং মনুম্থৃতিবশতঃ এঁ শ্রুতি অন্ুমের । তিনি 
পরে মনুদংহিতার প্রথম অধ্যায়ের “অগ্যো মাত্রাবিনাশিন্তো! দশাধ্ধানাঞ্চ বাঃ স্থৃতাঃ” (২৭শ) ইত্যাদি 
বচনটি উদ্ভূত করিয়! উক্ত বচনের দ্বারা বে, পরণ!ণুব স্যায়-বৈশেধিক শাস্ত্রপল্মত নিত্যত্ব নিরাকৃত 
হইয়াছে, ইহা নিজ মভানগদারে বুঝাইরাঙ্ছেন | মন্গম্থতিতে তির দিদ্ধান্তই কথিত হওয়ায় উক্ত 
মন্-বচনের সমানার্গক কোন শ্রতিববাক্য অনগ্রই ছিল বা আছে, ইহা অনুমান করিয়া পরমাণুর 
কার্ধত্ববোধক দেই হ্রুতিবাক্যকে তিনি অন্মেয শ্রুতি বলিয়াছেন । কিন্ধ ইহাতে বক্তব্য 
এই বে, পূর্বোক্ত মন্-বচনে “মাতা” শের দ্বারা সাংখ্যাদি শাস্ত্রবর্ণিত পঞ্চতন্মাত্রা গ্রহণ 
করিয়া, উহীরই বিনাশিত্ব কথিত ভইগ্রাছে। এবং প্রথমে এ “মাত্রা্রই বিশেষণবোধক 
“অধী” শব্দের প্রয়োগ করিয়া! উহাকে অথুপরিদাণবিশিষ্ট বল। হইবাছে। এ স্থলে পরমাণু র্থে 
“অপু” শবের প্রয়োগ হয় নাই। ্লঘী মাত্রা” এইবপ প্রয়োগের স্তার “অথী মাত্রা” এই 
প্রয়োগে গুণবাচক “অণু” শব্দেরই স্ত্রীলিঙ্গে “অগী” এইরূপ প্ররোগ হইপাছে। সুতরাং উহার 
দর ভ্রব্যাত্মক পরমাণু গ্রহণ করা যায় না। নেধাতিথি প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণও উক্ত বচনের 
দ্বারা বিজ্ঞান ভিক্ষর স্তার কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। সাংখ্যাধি শাস্্রবণিত পঞ্চ তন্মাত্রার 
বিনাশ কথিত হইলেও তন্বারা স্ার-টাশেষিক'নশ্মত পরমাণুর বিনাশিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। 
কারণ, স্াঁয় বৈশেষিক-সশ্মত নিত্য পরমাণু এ পঞ্চতন্ম ত্রাও নহে, উহা হইতে উৎপনও নহে। 
ফল কথা, উক্ত মন্্ুবচনের ছারা স্তায়-বৈশেধিক-সম্মত পরমাণুর কার্ধাত্ব বা জন্তত্ববোধক শ্রুতির 
অনুমান করা যায় না । পরন্ধ বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রথমে যে আচার্য্য কপিলের বাক্যের দ্বারা 
ধর্নপ শ্রুতির অনুমান করিঝ়্াছেন, তাহাও নির্বিবাদে স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ, উক্ত 
দাংখ্যস্ত্রটি যে, মহর্ষি কপিলেরই উচ্চারিত, ইহা বিবাদগ্রস্ত । পরন্থ ঘদি উক্ত কপিল-সথত্রের 
দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ববোধক শ্রুতিবাক্যের অন্থুমান করা যার, তাহ! হইলে আচার্য মহর্ষি গোতমের 
সথত্রের দ্বারাও পরমাণুর নিত্যত্ববোধক শ্রতিবাক্যর অন্থুমান করা যাইবে না কেন? মহষি গোতমও 
দ্বিতীর অধ্যায়ে পনাণুনিত্যত্বাৎ” (২২৪) এই স্তরের দ্বারা পরনাথুব নিত্যত্ব স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন 
এবং পূর্বোক্ত “অস্তর্কহিশ্৮” ইত্যার্দি (২০শ) স্থত্রে পরমাঁণুকে «অকার্ধ” বলিয়াছেন । মহধি কণাদও 
“সদকার্ণবন্লিত্যং” (৪1১1১) ইত্যাদি স্বত্রের দ্বারা পরমাণুর নিত্যত্ব দিদ্ধাস্তই প্রকাশ করিয়াছেন । 
মহর্ষি কপিলের বাক্যের ঘর! শ্রুতির অন্থমান করা যায়, কিন্তু মহষি গোতম ও কণাদের বাক্যের দ্বারা 
তাহা কর! যাঁয় না, ইহ! বলিতে গেলে কোন দ্রিনই বিবাদের অবদান হইবে ন!। বেদ-প্রামাণ্যসমর্থক 
মহর্ষি গোতম ও কণাদ বুদ্ধিমাত্রকর্লিত কেবল তর্কের দ্বারা এ সমস্ত অবৈদিক দিদ্ধান্তেরও সমর্থন 
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করিয়া গিয়াছেন, ইহাও কোনরূপে বলা যায় না। কারণ, মহষি গোতম তৃতীয় অধ্যায়ে “শ্রুতি- 
প্রীমাণ্যাচ্চ” (১1৩১) এই স্তরের দ্বার! শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণই নহে, ইহা তাহারও দিদ্ধাস্তরূপে 
হুচন! করিয়। গিয়াছেন | ভাধ্যকার বাণ্ল্তা রন প্রভৃতি ্ায়াচা্্য ও বৈশেধিকাচার্য্যগণও শরতিবিরুদ্ধ 
অনুমানের অপ্রামাণ্যই দিদ্ধান্তরূপে প্রকাঁশ করিয়াছেন । তাই মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য *গ্ঠায়- 
কুসুমাগুণি”র পঞ্চম স্তবকে স্যারূমতানুদারে ঈশ্বর বিষয়ে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার 
&ঁ অনুমান যে, শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, পরস্থ শ্রুতিসম্মত, ইহা দেখাইতে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ““বিশ্বত- 
শ্চক্ষুরুত বিশ্বতো সুখো বিশ্বতো৷ বাহুরুত বিশ্বতঃ পাঁৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈদ্যাবাভূমী 
জনয়ন্‌ দেব একঃ|” (৩৩) এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধূত করিয়াছেন এবং তিনি উক্ত শ্রুতিবাক্যে “পত্র” 
শব্দের দ্বারা মহর্ি গোতন-সম্মত নিত্য পরমাথুকেই গ্রহণ করিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,১ 
পরমেশ্বর স্থষ্টির পুর্বে শ্রী নিত্য পরমাণুণমূহে অথিষ্ঠান করতঃ স্থষ্টির নিমিত্ত উহাদিগের 
দবাণুকাদিজনক পরস্পর সংবোগ উৎপন্ন করেন। এ শ্রুতিবাক্যে “পতত্রৈঃ পরমাণুভিঃ 
“সংজনয়ন্” সমুতৎ্পাদয়ন্‌ «সংধমতি” সংযোজয়তি” এইরূপ ব্যাথ্যা সমর্থন করিতে তিনি 
বলিয়াছেন বে, পরমাঁথুরমূহ সতত গমন করিতেছে, উহারা গতশীল। এ জন্ত “পতস্তি 
গছস্তি” এই অর্গে পতধাতুনিষ্পন্ন “পত্র” শব্দ পরমাণুব সংজ্ঞ।। অর্থাৎ উক্ত শ্রুতি- 
বাক্যে ''পতত্র” শব্দের দ্বারা পরদাণুই কথিত হ্ইগ্াছে। ফলকথা» উদয়নাচার্য্যের মতে উক্ত 
শ্রুতিবাক্যের দ্বার পরমাণুর নিত্যত্বও দিদ্ধ হওয়ায় উহার নিত্যত্বপাধক অস্গুমান শ্রুতিবিরুদ্ধ 
নহে, পরন্থ শ্রতিসম্মত। অবশ্ত উদয়নাচার্য্যের উক্তরূপ শ্রুতিব্যাথ্যা অন্ত সম্প্রদায্র স্বীকার 
করেন না। উহা সর্বসম্মত ব্যাখ্যা হইতেও পারে না। কিন্তু তিনি যে, তাহার ব্যাখ্যাত গৌতম 
মতের শ্রুতিবিরুদ্ধতা। শ্বীকাঁর করেন নাই, পরন্ত উহা! শ্রতিসম্মত বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন, 
ইহা স্বীকার্ধয। অতিব্যাখ্যায় মতভেদ চিরদিনই আছে ও চিরদিনই থাকিবে । উ্দর়নাচার্য্য 
যেমন উক্ত শ্রুতিবাক্যে “পতত্র” শবের দ্বারা পরমাণুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তজপ শ্বমত সমর্থমের 
জন্য অন্তান্ দার্শনিকগণও অনেক স্থলে শ্রুতিস্থ অনেক শবের দ্বারা কষ্টকল্পনা করিয়া অনেক 
অপ্রসিদ্ধ অর্থেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও অস্বীকার কর! যাইবে না। তন্মধ্যে কাহার কোন্‌ 
ব্যাখ্। প্রকৃত, কোন্‌ ব্যাখ্যা কাল্পনিক, ইহা! নির্ণয় করিতে হইলে দেই ভগবান বেদপুরুষের বছু 
সাধন! করা আবশ্ঠক। কেবল লৌকিক বুদ্ধি ও লৌকিক বিচারের দ্বারা নির্বিবাদে কোন দিনই 
উহার নির্ণয় হইতে পারে না । 

এখন এখানে ম্মরণ করা আবশ্তক যে, ভাষ্যকার এই প্রকরণের প্রারস্তে “আন্ুপলস্তিক”কেই 
পৃর্বপক্ষবাদী বলির! সেখানে বাহার মতে “সর্ধং নাস্তি"অর্থাৎ কোন পদার্থেরই সতত নাই, তাহাকেই 
“আনুপলভ্িক” বলিয়াছেন । কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এ স্থলে আন্ুপণস্তিকের মতে 

১। যষ্ঠেন পরম।ণুরূপ-প্রধান!ধিষ্েয়ুখং,-তেহি গতিশীলত্বাৎ পতত্রবাপদেশা২,-পত্তস্তীতি। সং ধমতি সং 
জনয়ন্িতিচ ব্যবহিতোপসর্গসন্বন্ধ:॥ তেন সংষেজয়তি সমুৎপাদর্নগলিত্যর্থঃ|-_স্য।য়কুনম।ঞ্রলি, পঞ্চম স্তবক, তৃতীয় 
কারিকার ব্যাখ্যার শেষ ভাগ ডরষ্টন্য। 
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শৃম্ততাই সকল পদার্থের তব, ইহা বলিয়াছেন এবং তিনি প্রথম আঁহ্িকের “সর্ব্ষম ভাঁবঃ* (81১৩৭) 
ইত্যাদি হুত্রোক্ত মতকেও শুন্তাঁবাদীর মত বলিয়া প্রকাঁশ করিয়্াছেন। এই শুঠ্ঠতাবাদের 
প্রাচীন কালে নাঁনারূপে ব্যাখ্যা হইয়াছিল। তঙ্জন্য শুনাতাবাদীদিগের মধ্যেও সম্প্রদায়ভেদ ও 
মতভেদ হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে পারা যাঁয়। বৌদ্ধ নাগাঁজ্জুন শুগ্তবাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, . 
তাহাতে বুঝা! যাঁয়, কোন পদার্থের অস্তিত্বও নাই, নান্তিত্বও নাই, ইহাই তাহার সম্মত শুন্যবাদ | 
সুতরাং কোন পদার্থের অস্তিত্বই নাই, একেবারে প্সর্নলং নাস্তি”, এই মত একপ্রকার শূহ্যতাঁবাদ 
নামে কথিত হইলেও উহা নাগার্জুনের ব্াখ্যাত শুন্তবাদ নহে; নে মতে পপর্বং নাস্তি” উহাকে 
সর্ব্বাভাববাদও বল! যাইতে পারে। এই সর্তাভাব্বাদিগণ বিজ্ঞানবাঁদীদিগের যুক্তিকে আশ্রস্ন 
করিয়াই পরমাণুর অভাব সমর্থন করিয়াছিলেন । তাই ভাঁষ্কাঁর প্রথমে “আঁমুপলস্তিক*কেই 
পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন । পুর্বে্ব *সর্ববমভাবঃ” (৪1১৩৭) ইত্যান্ি স্থত্রের দ্বারা যে সকল 
পদার্থের অসত্তাবাঁদের বিচার ও খণ্ডন হইগ্নাছে, উহ! “অদদ্বাদ” নামেও কথিত হইয়াছে। উক্ত মতে 
সমস্ত ভাব পদার্থ ই অদৎ্, ইহা ব্যবস্থিত। অর্থাৎ ভাবপদার্থ বলিরা যে সমস্ত পবার্থ প্রতীত 
হইতেছে, উহ অভাবই, ইহ।ই এক প্রকার একান্তবাদ বলিয়। সেখানে ভাষ্যকার বলিয়াছেন। উক্ত 
মতে অদৎ্ পদার্থেরই বাস্তব উপলব্ধি হয়, ইহাই বুঝ| যার | কিন্ত ভাষাকাঁর এই প্রকরণের প্রারস্তে 
যাহাকে “আহুপলস্তিক” বগিক্লাছেন, তাহার মতে উপলদ্ধি পদার্গও বস্তৃতঃ নাই, ইহ! এ “আন্ুপ- 
লম্ভিক” শবের দ্বারাও বুঝ| যার । তাহ! হইলে পুর্বোক্ত মত হইতে তাহার মতে বে কিছু বিশেষ 
আছে, ইহা'ও বলা যায় । সবীগণ এ বিষয়ে প্রণিধান করিবেন। পরে ইহ। আরও ব্যক্ত হইবে 1২৫। 


নিরবয়ব-প্রকরণ সমাপ্ত ৩ 

ভাষ্য । যদিদং ভবান্‌ বুদ্ধীরাশ্রিত্য বুদ্ধিবিষয়াঃ সম্তভীতি মন্যতে, 
মিথ্যাবুদ্ধয় 'এতাঃ। যদি হি তত্ব-বুদ্ধয়ঃ স্্যর্ববদ্ধয1 বিবেচনে ক্রিরমাণে 
যাথাতু/ং বুদ্ধিবিষয়াণামুলভ্যেত ? 

অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) এই যে আপনি নান! বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়৷ বুদ্ধির 
বিষয়সমূহ আছে, ইহা স্বীকার করিতেছেন, এই সমস্ত মিথ্যাবুদ্ধি অর্থাৎ ভ্রম। কারণ, 
যদি এ সমস্ত বুদ্ধি তন্ববুদ্ধি ( যথার্থ বুদ্ধি ) হয়, তাহা হইলে বুদ্ধির দ্বার বিবেচন 
করিতে গেলে তখন বুদ্ধির বিষয়সমূহের যাথাত্ম্য (প্রকৃত স্বরূপ) উপলব্ধ হউক £ 


সুত্র। বুদ্ধ বিবেচনাত্ত, ভাবানাৎ যাথাত্ম্ান্থপ- 


লব্বিস্তত্বপকর্ষণে পটসদ্ভাঁবানুপলন্বিবত্তদহূপল বিঃ ॥ 


॥২১।৪৩১০॥ 
অনুবাদ । ( পূর্ববপক্ষ ) কিন্ত বুদ্ধির দ্বার 'বিবেচন করিলে তণ্প্রযুক্ত ভাব- 


৬ 
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সমুহের অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয় বলিয়। স্বীকৃত সমস্ত পদার্ধেরই যাথাস্ত্েযের ( ম্বরূপের ) 
উপলব্ধি হয় না। তন্বর অপকর্ণণ করিলে অর্থাৎ বস্ত্র উপাদান বলিয়া! স্বীকৃত 
সূত্রগুলির এক একটি করিধ বিভাগ করিলে বনের অস্তিত্বের অনুপলব্ধির স্যায় সেই 
, অনুপলব্ধি অর্থাৎ পুর্বোক্ত সমস্ত পরা্৫ধেরই স্বরধ:পর অনুশনন্ধি হয় । 


ভাষ্য । যথা! অয়ং তন্তরয়ং তন্তরয়ং তন্তরিতি প্রত্যেক: তন্তু বিবিচ্য- 
মানেষু নার্থান্তরং কিঞ্হিপলভ্যতে যং পটুদ্ধেির্ব রঃ স্যাৎ | যাঁথাত্যা- 
নুপলন্দেরপতি বিষয়ে পটবুদ্ধির্ভবন্তী মিথ্যাবুদ্ধির6বতি, এবং 
সর্ধবত্রেতি ৷ 


অনুবাদ। যেমন ইহ! সূত্র, ইহা সুত্রঃ ইহ! সূত্র--এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যেকে 
সমস্ত সৃত্রগুলি বিবিচ্যমান হইলে তখন আর কোন পদার্থ উপলব্ধ হয় ন--যাহা 
বস্্রবুদ্ধির বিষয় হইবে। যাথাজ্সোের অসুপলব্ধিবশত; অর্থাৎ সমস্ত সৃত্রগুলির 
এক একটি করিয়৷ অপকর্ষণ করিলে তখন বস্ত্রের স্বরূপের উপলব্ধি ন| হওয়ায় 
অনং বিষয়ে জায়মান বশ্নবুদ্ধি মিধ্যাবুদি হয়। এইশ সর্ববই মিথ্যাবুদ্ধি 
হ্য়। 


টিপ্লনী। হৃত্রে তু” শবের দারা প্রকরণাস্তরের আন্ত স্থৃচিত হইয়াছে । উন্দ্যোতকর 
প্রভৃতির মতে এই প্রকরণের নাম প্ৰাহা।এভঙ্গ নিরাকরণ প্রক রণ”। অর্থাৎ তীহাদিগের মতে 
জ্ঞান ভিন্ন উহার বিষণ ঝাহা পবার্থের সম্ত। নাই, এই বিজ্ঞানবানই প্রধানতঃ এই প্রকরণের দ্বারা 
নিরারৃত হইয়াছে। তাই তাৎপর্ধ/টা কাকার বাচম্পতি মিশ্র এখানে ভাঁষ্কাঁরের প্রথমোক্ত ্যদিদং 
ভবান্‌” ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণ। করিতে লিখিরাছেন,_-“বিজ্ঞানবাঁদ্যাহ* | কিন্ত ভাষ্যকারের 
ব্যাখ্যার দ্বারা তাহার মতে এই প্রকরণে বিজ্ঞানবাদীই যে পূর্বপক্ষবাদী, ইহা বুঝ! যাঁয় না। পরন্ত 
তাহার পূর্বোক্ত “আহ্ুপলস্তিক” বা সর্ধ্াভাববাদীই পূর্ববপক্ষবাদী, ইহাই বুঝ! যাঁয়। ভাষ্যকার 
এখানে প্রথমে “্যদিদং ভবান্‌” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা যে যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, উহা! তাঁহার 
পূর্বোক্ত “আন্পলস্তিকে”র পরিগৃহীত চরম যুক্তি বলিয়াও গ্রহণ কর! যাঁয় | তাই ভাষ্যকার এখানে 
বিশেষ করিয়া অন্য পূর্ববপক্ষবাঁদীর উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী ৩৭শ স্থত্রের ভাষ্যটিগ্পনীতে ইহা 
ব্যক্ত হইবে। 


মহর্ষি পূর্ববপক্ষ সমর্থন করিতে এই হ্থত্রে প্রথমে বণিয়াছেন যে, বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে 
তৎপ্রযুক্ত সকল পদার্থেরই ম্বরূপের অন্ুপরন্ধি হয়। পরে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা বুঝাইতে 
বণিয়াঞ্ছেন যে, যেমন সুত্রসমূহের অপকর্ষণ করিলে বস্ত্রের অগ্তিত্বের অন্ুপলন্ধি, তত্রপ সর্বত্র 
সমস্ত পদার্থেরই ম্বরূপের অনুপলদ্ধি। ভাষ্যকার স্ুত্ার্থব্যাধায় মহর্ষির ্ দৃষ্টাস্তের ব্যাখ্যা 
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করিতে বলিয়াছেন যে, যেমন কোন বস্ত্রের উপাদান সুত্রগুলিকে এক একটি করিয়া ইহা! হুর, 
ইহা সুত্র, ইহা সুত্র, এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে সর্বশেষে এ সমস্ত সুত্র ভিন্ন আর কিছুরই 
উপলব্ধি হয় না। ন্ুুতরাঁং সেখানে “বস্ত্র” এইরূপ বুদ্ধির বিষয় কিছুই নাই, ইহা শ্বীকা্য। কারণ, 
যদি এ সমস্ত সুত্র হইতে ভিন্ন বস্ত্র বলিয়া কোন পদার্থ থাকিত, তাহ! হইলে এ স্থলে অবশ্ই তাহার 
হরূপের উপলব্ধি হইত। কিন্তু স্থলে বস্ত্ের স্বরূপের উপলব্ধি না হওয়ায় ইহা শ্বীকার্য্য যে, বস্ত 

অসৎ। অসৎ বিষয়েই “বস্ত্র” এইরূপ বুদ্ধি জন্মে। সুতরাং উহা ভ্রমাত্মক বুদ্ধি। অবশ্তই প্রশ্ন 
হইবে যে, পুর্বোক্ত স্থলে বস্ত্র শ্বরূপের উপলব্ধি না হওয়ায় সুত্র হইতে ভিন্ন বস্ত্র বলিয়া ফোন 
পদার্থ নাই, ইহা শ্বীকাঁর করিলেও সুত্রের যখন স্বরূপের উপলব্ধি হয়, তখন সৃত্রের সত অবস্ঠ 
স্বীকার করিতে হইবে৷ তাহা হুইলে হুত্রবুদ্ধিকে মিথ্যাবুদ্ধি বলা যাইবে না। ভাষাকার এই জন্ত 
শেষে বলিয়াছেন, “এবং সর্ব” | ভাষ্কারের তাৎপর্ধয এই যে, যেমন সুত্রগুলিকে পুর্বোক্ত- 
রূপ বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে শেষে আর বস্ত্র স্বরূপের উপলদ্ধি হয় না» তুজপ এ সমস্ত সৃত্রের 
অবয়ব বা অংশগুলিকেও এক একটা করিয়া বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে শেষে এ সমস্ত শৃত্রেরও 
হ্বরূপের উপলব্ধি হয় না। এবং সেই সমস্ত অংশের অংশগুলিকেও পূর্বোক্তরূপে বুদ্ধির দ্বারা 
বিবেচন করিলে শেষে উহাদিগেরও ্বরূপের উপলব্ধি হয় না। এইরূপে সর্বত্রই কোন বস্তরই 
ন্বরূপের উপলব্ধি না হওয়ায় সকল বস্তই অসৎ। সুতরাং সকল বস্তবিষয়ক জ্ঞানই ভ্রম, ইহ! 
্বীকার্ধ্য। বান্তিককার পূর্ববপক্ষবাদীর চরম অভিসন্ধি ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্তরূপে 
বস্ত্রের অবম্নব সুত্র এবং তাঁহার অবয়ব অংশু এবং তাঁহার অবয়ব গুভৃতি পরমাণু পর্য্যন্ত বুদ্ধির দ্বারা 
বিবেচন করিলে যেমন এ সমস্ত পদার্থের স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, তব্রূপ পরমাগুদমূহেরও 
অবয়ধ প্রভৃতির প্ররূপে বিবেচন করিলে শেষে প্রলয় অর্থাৎ সর্বাভাবই হয়। সুতরাং সকল 
পদার্থেরই অসত্তাবশতঃ সমস্ত বুদ্ধিই ভ্রম, ইহা শ্বীকার্ধ্য। সর্বাভাববাদীও অবযববিতাগকে “প্রলয়াস্ত” 
বনিয়া পরমাধুর অভাব সমর্থন করিয়াছেন। পূর্বগ্রকরণে তীহার অন্ত যুক্তির সমর্থন ও খণ্ডন 
হইয়াছে । পরে এই প্রকরণে সকল পদার্থের অসন্তাসমর্থক পুর্বোক্ত যুক্তির দ্বারাও পুনর্বার 
তীহার উক্ত মত পুর্ববপক্ষরূপে সমথিত হইয়াছে, ইহাও বান্তিককারের ব্যাখ্যার দ্বার! বুঝ! যায়। 
তাৎপর্যাটাকাকার, ভাঁষাকার ও বান্তিককারের প্যদিদং ভবান্‌” ইত্যাদি প্রথমোক্ত সন্দর্ভের দ্বারা 
বিজ্ঞানবাদেরই ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, বস্ত্র যদি স্ত্র হইতে ভিন্ন পদার্থ হইত, তাহা হইলে 
সুত্র হইতে ভিন্নরূপেই বন্ত্রের উপলব্ধি হইত। এইরূপ স্থৃত্রের অবয়ব অংশু এবং তাহার অবয়ব 
প্রভৃতি এবং পরমাণুও পূর্বোক্তরূণে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে উহ্বাদিগের পৃথক কোন স্বরূপের 
উপলব্ধি না হাওয়ায় স্থুল ঝ৷ ক্ষুদ্র কোন বাহ্‌ বস্তই বস্ততঃ নাই। সমস্ত বুদ্ধিই নিজের অবাহ্‌ 
আকারকে বাহাত্বরূপে বিষয় করায় মিথ্যাবুদ্ধি। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে মহাযানসম্প্রদায়ের পরিপোষক 
যোৌগাচারসম্প্রদায় বিজ্ঞানবাদেরই সমর্থন ও প্রচার করিয়াছিলেন । তাহাদিগের কথা পরে ব্যক্ত 
হইবে । বিজ্ঞানবাদের ধ্াখ্যা করিতে বৌদ্ধ গ্রন্থ “লঙ্কাবতারছুত্রে”ও মহষি গোতমের .এই হুত্রোক্ত 
যুক্তির উল্লেখ দেখা যাঁর । পসর্ধদর্শনসংগ্রহে” মহাঁমনীষী মাধবাঁচার্যয বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যা করিতে 
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“লঙ্কাধতারস্ত্রে”র এ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন*। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও এ সমস্ত মতের 
প্রচার ও নানা প্রকারে সমর্থন হইয়াছে ॥ এ বিষয়ে পরে আলোচনা করির ॥২৬। 


সুপ্র। ব্যাহতত্বাদহেতুঃ ॥২৭॥৪৩৭।॥ 
অনুবাদ । (উত্তর ) ব্যাহতত্ব প্রযুক্ত অহেতু [ অর্থাৎ পুর্ববপক্ষবাদী যে 
সকল পদার্থের ন্বরূপের অনুপলব্িকে তাহার নিজমতের সাধক হেতু বলিয়াছেন, 
এবং বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনকে উহার সাধক হেতু বলিয়াছেন, উহা! ব্যাহত অর্থাৎ 
পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া হেতু হয় না ]। 


ভাষ্য । যদি বুদ্ধয। বিব্চেনং ভাবানাং, ন সর্ববভাবানাং যাথাত্যানুপ- 
লন্ধিঃ | অথ সব্ধভাবানাং যাথাতুযানুপলদ্ধির্ণ বুদ্ধ্যা বিবেচনং | 
ভাবানাঁং বুদ্ধ বিবেচনং যাথাত্যান্ুপলনিশ্চেতি ব্যাহম্যতে । তছুক্ত- 
“মবয়বাবয়বি-প্রসজশ্চৈবমা প্রলয়া”দিতি। 

অনুবাদ । যদি পদার্থসমুহের বুদ্ধির দ্বারা বিহ্চেন হয়, তাহা হইলে সকল 
পদার্থের স্বরূপের জনুপলব্ধি হয় না । আর যদি সকল পদার্ধের স্বরূপের অনুপলব্ধি 
হয়, তাহা হইলে বুদ্ধির দ্বারা বিব্চেন হয় না। (€ অতএব) পদার্থসমুহের বুদ্ধির 
দ্বারা বিবে্চেন এবং ম্বরূপের অনুপলন্ধি ব্যাহত অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ হয়। 
“অবয়বাবয়বি-প্রসঙ্গ শ্চৈবমা প্রলয়াৎ” (€১৫শ) এই সূত্রের ছারা তাহা উক্ত হইয়াছে । 
[ অর্থাৎ উপলব্ধির বিষয়াতাবে উপলব্ধি না থাকিলে আশ্রয়ের অভাবে কোন হেতুই 
যে থাকে না, সুতরাং কোন হেতুর দ্বারা অভিমত সিদ্ধি যে সম্ভবই হয় না, ইহা এ 
সূত্রের দ্বার পূর্বেব কথিত হইয়াছে ]। 

টিগ্রনী। মহষি পূর্বহৃত্রোক্ত পূর্বপক্ষের খণ্ডন করিতে এই শুত্রের ছারা বলিয়াছেন যে, 
পুর্ববপক্ষবাদীর কথিত হেতু হেতুই হয় না। কারণ, উহা! ব্যাহত অর্থাৎ বিরুদ্ধ | তাঁৎপর্য্য এই যে, 
পুর্ববপক্ষবাদী বুদ্ধির দ্বারা বিধেচন করিণে সকল পদার্থেরই স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, এই বথ! বলিয়া 
সকল পদার্থের শ্বরূপের অগ্পণদ্ধিকেই উহার অভাবের সাধক হেতু বলিয়াছেন এবং বুদ্ধির দ্বারা 
বিবেচনকে সেই অন্থপলব্ির সাধক হেতু খলিয়াছেন। কিন্তু এ উভয় হেতু পরস্পর বিরুদ্ধ। 
ভাঁষাকাঁর এই বিরোধ বুঝাইতে বনিয়াছেন যে, যদি বুদ্ধির দ্বারা সকল পদার্থের বিবেচন হয়, তাহা! 








১। তদুক্তং ভগবত দক্কবতারেবুদ্ধা। বিবিচাম।নান|ং স্বভ।বে। নাবধার্তে। 
অতে। নিরভিলপ্যান্তে নিঃম্বভাবাশ্চ দরণিতাঃ॥ 
ইং বন্তুবল।য়।তং যদ্বদস্তি বিপশ্চিতঃ । 
বখা যার্থাচচিন্ান্তে বিনীর্যান্তে তথা তথা ॥-_সর্নদর্শননংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন। 
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হইলে শ্বরূপের অন্ুপলব্ধি থাকে ন! | কারণ, বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন হইলে শ্বরূপের উপলব্ধিই হয়। 
কোন পদার্থের শ্বরূপ না থাকিলে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন হইতেই পারে না । স্বরূপের অন্ুপলব্ধি 
হইলে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনও হয় না। সুতরাং পদার্থপমূহের বুদ্ধির ছারা বিবেেন ও শ্বরূপের 
অন্ুপলব্ধি একত্র সম্ভব না হওয়ায় উহা পরস্পর বিরুদ্ধ। ফলকথা, পূর্ববপক্ষবাঁদী পদার্থসমূহের 
বুদ্ধির দ্বার বিবেচনকে হেতুরূপে শ্বীকাঁর করায় শ্বরূপের উপলব্ধি স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং 
পদার্থের স্বরূপ হ্বীকার করিতেও তিনি বাধ্য হওয়ায় তাহার অভিমত সিদ্ধি হইতে পারে ন!। 
তাঁৎপর্যাটীকাকার সিদ্ধাস্তবাদী মহর্ষির গুঢ় তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে পদার্থকে বুদ্ধির দ্বারা 
বিবেচন করিয়! তাহার শ্বরূপের অন্গুপলব্ধি সমর্থন করিবে, এ পদার্থকে কোন পদীর্ঘথবিশেষ হইতেই 
বিবেচন করিতে হইবে। যে পদার্থ হইতে শ্রী বিবেচন হয়, তাহাকে এ বিবেচনের “অবধি” বলা 
হয়। এ “অবধি” না থাঁকিলে সেই বিবেচন হইতেই পারে না। সুতরাং এ বিবেচন-নির্ববাহের 
জন্য যে পদার্থ অবশ্ত শ্বীকার্ধা, এ পদার্থের স্বূপের উপলব্ধি ও সত! তাহার অবশ্ঠ শ্বীকার্ধ্য 
সেই পদার্থের কোন স্থানে অবস্থান স্বীকার না করিলে অনবস্থা-দোষ ও তন্মূলক অন্থান্য 
দৌষ অনিবার্য । ফলকথা» পূর্বোক্তরূপে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন শ্বীকার করিতে গেজ্েই এ 
বিবেচনের “অবধি” কোন পথার্থ স্বীকার করিতেই হইবে৷ সুতরাং বুদ্ধির দ্বারা বিবেচেন ও সকল 
পদার্থের অন্থপলব্ধি পরস্পর বিরদ্ধ। পূর্বোক্ত ১৫শ ন্ুত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 
উপলব্ধির বিষয় না থাঁকিলে উপলব্ধিরও অভাব হওয়ার সেই উপলব্ধিকে আশ্রয় করিয়া থে হেতু 
সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহা আশ্রক্জের ব্যাথাতক হওয়ার আত্মঘাতী হয়, উহ! আত্মলাঁভ করিতেই পারে 
না। ভাষ্যকার এখানেও তাহার এ যুক্তি স্মরণ করাইবার জন্ত শেষে পূর্বোক্ত এ স্ুত্রেরও উল্লেখ 
করিয়াছেন। বাত্তিককার সর্বশেষে ইহাও বণিয়াছেন যে»১ পূর্বোন্ত “সর্ধমভাবঃ” (৪1১৩৭ ) 
ইত্যাদি স্ুত্রোক্ত মতে ষে দৌষ বনিয়াছি, তাহা এখানেও বুঝিতে হইবে । তাঁৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত 
নতে যে ব্যাঘাতচতুষ্টয় প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা এই মতেও আছে) এই হৃত্রোক্ত ব্যাঘাতের ন্যায় 
সেই ব্যাঘাতচতুষ্টয়ও এখানে পূর্বপক্ষবাদীর শ্বমত-সিদ্ধির বাঁধক। বার্তিককারের পূর্ববপ্রদশিত 
সেই ব্যাঘাতচতুষ্টয়ের ব্যাথ্যা চতুর্থ খণ্ডে ২০৬ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য ॥২৭! 


সুত্র। তদাশ্রয়ত্বাদপৃথগৃগ্রহণৎ ॥২৮।৪৩৮। 


অনুবাদ। ( উত্তর) তদাশ্রিতত্ববশতঃ অর্থাৎ কার্যযদ্রব্যের কারণ-দ্রব্যাশ্রিতত্ব- 
বশতঃ ( কারণ-্রব্য হইতে ) পৃথক্রূপে জ্ঞান হয় না। 


ভাষ্য । কাধ্যদ্রব্যং কারণ-দ্রব্যাশ্রিতং, তৎকারণেভ্যঃ পৃথঙত 
নোপলভ্যতে | বিপধ্যয়ে পৃথগগ্রহণাৎ ! যত্রাশরয়াশিতভাবে! নাস্তি, 





১। যশ্চ প্নর্ধমত।বো ভাবেঘিহরেতর!পেন্কসিদ্ধেকিতোতন্মিন্‌ বাদে দোধ উউ্ভঠ স ইহাপি ড্রষ্টথা ইতি। 
-ন্যায়বান্তিক। 
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তত্র পৃথগ্গ্রহণমিতি। বুদ্ধ বিবেচনাত্ত, ভাঁবানাং পৃথগ্গ্রহণমতীন্ড্রিয়ে- 
সবণুষু। যদিক্দ্িয়েণ গৃহৃতে তদেতয়। বুদ্ধ্য। বিবিচ্যমানমন্যদ্দিতি | 


অনুবাদ। কার্যদ্রব্য কারপত্রব্যাশ্রিত, সে জন্য কারণ-দ্রব্যসমূহ হইতে পৃথথক্‌- 
রূপে উপলব্ধ (প্রত্যক্ষ ) হয় না। যেহেতু বিপর্যযয় থাকিলে অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
বিপরীত স্থলেই পৃথক্রূপে জ্ঞান হয়। (তাৎপর্য ) যে স্থলে আশ্রয়াশ্রিতভাব 
নাই, সেই স্থলে পৃথক্রূপে জ্ঞান হয়। কিন্তু পদার্থসমূহের (বজ্ত্রাদি পদার্থের) 
বুদ্ধি বারা বিবেচনপ্রযুক্ত অতীন্দ্রিয় পরমাণুসমূহ বিষয়ে পৃথক্রূপে জ্ঞান হয়। 
(তাৎপর্য ) যাহ! (বস্ত্রাদি) ইন্ড্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহ! এই বুদ্ধির দ্বারা 
বিবিচ্মান হইয়া অন্ত অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত পরমাণুসমূহ হইতে ভিন্ন বলিয়া গৃহীত 
হয়। 

টিপ্লনী। পূর্ব্পক্ষবাঁদী অবশ্তই আপত্তি করিবেন যে, বস্তি দ্রব্য যদি তাঁহার উপাদান হুত্রা্দি 
হইতে ভিন্ন পদার্থ ই হয়, তাহ! হইলে এ শুত্রা্ি দ্রব্যকে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে বস্ত্রাদি দ্রব্যের 
পৃথক্‌ উপলব্ধি হউক? কিন্তু তাহা! ত হর না। কুত্রাপি হ্ত্র হইতে পৃথক্রূপে বস্ত্ের প্রত্যক্ষ হয় 
না। এতছুত্তরে মহধি এই স্থত্রের ঘ্বারা বলিয়াছেন যে, তদাশ্রিতত্ববশতঃ পৃথকৃরূপে জ্ঞান হয় না। 
পূর্ব্বপক্ষবাদী বে হৃত্রাদি দ্রব্যকে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিয়া বস্তি দ্রব্যের শ্বরূপের অনুপলব্ি 
বলিয়াছেন, এ হৃত্রাদি ভ্রব্যই এই স্থৃত্রে “তৎ” শৰের দ্বারা মহর্ষির বুদ্ধিস্থ এবং সেই স্ুত্রাদি দ্রব্য 
যাহার আশ্রয়, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে “তদাশ্রয়” শব্দের দ্বার! তদাশ্রিত, এই অর্থ ই মহর্ষির 
বিবক্ষিত | সৃুত্রাদি দ্রব্য হইতে বস্ত্রাদি দ্রব্যের যে পৃথক্রূপে জ্ঞান হয় না, মহর্ষি এই সুত্রে তাহার 
হেতু বলিক়্াছেন-__-তদা শ্রিতত্ব 1 ভাষ্যকার মহর্ধির যুক্তি ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, কার্ধযদ্রব্য কারণ- 
দ্রব্যাশিত, এই জন্তই এ কারণ-্রব্য হইতে কার্ধদ্রব্যের পৃথক্রূপে জ্ঞান হয় না। কারণ, উহ্থার 
বিপরীত স্থলেই অর্থাৎ যে স্থানে উভয় দ্রব্যের আশ্রয়াশ্রিতভাব নাই, সেই স্থলেই উভয় দ্রব্যের 
পৃথক্রূপে জ্ঞান হইয়া থাকে । তাৎপর্য্য এই বে, যে সমস্ত সুত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি হয়, এ সমস্ত 
সুত্র সেই বস্ত্রের উপাদান কারণত্রব্য। বন্ত্র উহার কার্যাদ্রব্য। উপাদান-কারণ-দ্রব্যেই কাধ্যদ্রব্র 
উৎপত্তি হর। স্ৃতরাং কার্যযদ্রব্য তাহার উপাদান-কারণেই সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে । 
উপাদান-কারণই কার্ধ্যদ্রব্যের আশ্রয় হওয়ায় স্ুত্রসমূহ বস্ত্রের আশ্রত্ব এবং বস্ত্র উহার আশ্রিত। 
সুত্র ও বস্ত্র এ আশ্রপাশ্রিতভাব আছে বণিয়াই সুত্র হইতে বস্ত্রের পৃথকৃরূপে জ্ঞান হয় না। কারণ, 
বস্তে চক্ষুঃনংযৌগকালে উহার আশ্রয় হুত্রেও চক্ষুঃমংযোগ হওয়ায় হুত্রেরও প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে। 
এবং এ সমস্ত সুত্রেই বস্ত্ের প্রত্যক্ষ হইয়া! থাকে, সুত্র হইতে ভিন্ন কোন স্থানে বন্ত্ের প্রত্যক্ষ হয় 
না। কিন্তু গো এবং অশ্াদি দ্রব্যের এরূপ আশ্রত্নাশ্রিতভাব না থাকায় পৃথক্রূপেই প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে । হ্ৃত্র হইতে বস্ত্রের অপুথক্‌ গ্রহণ কি? এইরপ প্রশ্ন করিয়৷ তাৎপর্যযটাকাকার এখানে 
কএকটী পক্ষ থওনপুর্র্বক বপিয়াছেন যে, স্থত্র হইতে ভিন্ন স্থানে বস্ত্রের অদর্শনই এঁ অপৃথক্গ্রহণ 
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বলিতে হইবে। কিন্তু উহ স্থত্র ও বস্ত্রেষ অভেপের সাধক হর না'। কারণ, বন্ধ হুত্র হইতে ভিন্ন 
পথার্থ হইলেও স্ুত্রকে আশ্রন করিয়া তাহাতেই বিদ্যমান থাকে, এই জন্যই উহা হইতে ভিন্ন স্থানে 
বস্ত্রের অদর্শন হয়। স্থতরাঁং হুত্র ও বস্ত্রের ভেদ সত্বেও গ্ররূপ অপৃথক্গ্রহণের উপপত্তি হওয়ায় 
উহার ছ্বার। স্তর ও বস্ত্রের অভেন দিদ্ধ হর না। ভাঁষ্যকাঁর শেষে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধির দ্বার! বিবেচন 
করিলে হ্থত্র হইতে বন্ত্রের পৃথকৃপ্বহণ না হইলেও এ হৃত্র হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত বিবেচেন করিলে 
পরমাগুসমূহ হইতে এ বস্ত্র পৃথকৃথ্থণ অবশ্তই স্বীকর্ষ্য | কারণ, পরমাণুসমূহ অতীন্দরিয়। 
বন্ধের প্রত্যক্ষস্থলে সুত্রের প্রত্যক্ষ হইলেও পরনাণু। প্রত্যক্ষ হয় না। স্থতরাং অন্ুমানসিদ্ধ সেই 
সমস্ত পরমাণু হইতে ইন্জিগ্রাহ বস্ত্র বে ভিন্ন, ইহ! অবগ্ঠই বুঝা যাঁর়। তাঁই ভাঁষাকার সর্বশেষে 
উহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাঁহ। ইন্দ্রের দ্বার! গৃহীত হন, তাহা পূর্বোক্তরূপ প্র বুদ্ধির দ্বারাই 
বিবিচামান হইয়। অতীন্দ্রি় পরমথুনমূহ হইতে ভিন্ন বলিয়্াই গৃহীত হয়। পরমাণু অতীক্জিগ 
হইলেও বন্ত্রাদি ইন্দিয়গ্রাহা পদার্থে তাঁহার ভেদ প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কারণ, ভেবের প্রত্যক্ষে 
আধারের ইন্জিয়গ্রহাতাই অপেক্ষিত। ত্র ভেদের প্রতিযোগীর ইব্জিরগ্রাহাতা না থাকিলেও 
উহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, ইহাই পিদ্ধান্ত | এখানে ভাষ্যকারের শেষ কথার দারাও এ পিদ্ধাস্ত 
তাহার সম্মত বুঝ। যায় ॥২৮| 


সুত্র। প্রমাণতশ্চার্২-প্রতিপত্তেঃ ॥২৯॥৪৩৯॥ 

অনুবাদ । (উত্তর) এবং যেহেতু প্রমাণের দ্র পদার্থের উপলব্ধি হয় ( অতএব 
পূর্ববপক্ষবাদীর হেতু অহেতু )। 

ভাঁষ্য। বুদ্ধ বিবেচনাদৃভাঁবানাং যাঁথাত্োোপলন্ধিঃ ॥ যদস্তি যখাচ, 
যন্নাস্তি যথাচ, তৎ সব্ধং প্রমাণত উপলব্ধা। সিধ্যতি | যাঁচ প্রমাণত 
উপলাব্ধিস্তদৃবুদ্ধা বিবেচনং ভাবাঁনাং । তেন সর্বশাস্ত্রাণি সর্ববকর্্মাণি 
সর্ধধে চ প্রাণিনাং ব্যবহার! ব্যাণ্তাঃ | পরীক্ষমাণে! হি বৃদ্ধা হধ্যবস্তি 
ইদমন্তীদং নাস্তীতি । তত্র সর্ববভাবানুপপত্তিঃ | 

অনুবাদ । বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনপ্রযুক্ত পদার্থসমূহের স্বরূপের উপলব্ধি 
( স্বীকার্্য )। কারণ, যে বস্তু আছে ওষে প্রকারে আছে, এবং ষাহা নাই ও 
ষে প্রকারে নাই, সেই সমস্ত, প্রমাণ ছ্বার। উপলল্িপ্রযুক্ত সিদ্ধ হয়। যাহ! কিন্তু 
প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি, তাহাই সকল পদার্থের বুদ্ধির দ্বার বিবেচন। তদদ্বার 
সর্ববশান্ত্, সর্ববকণ্ধন ও প্রাণিগণের সমস্ত ব্যবহার ব্যাপ্ত অর্থাৎ সর্বত্রই বুদ্ধির দ্বারা 
বিবেচন থাকে । কারণ, পরীক্ষক ব্যক্তি “ইহ। আছে,» “ইহা নাই” ইহা। বুদ্ধির দ্বারাই 
নিশ্চয় করে। তাহা হইলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত সত্য অবশ্য স্বীকার্য্য হইলে সকল 
পদার্থের অনুপপত্তি (অনত্তা ) নাই। 


১২৮ দ্যাঁয়দর্শন [ ৪০, ২মা০ 


টিগ্লনী। পুর্বোক্ত “ব্যাহতত্ব'দহেতু” (২৭৭) এই স্থত্র হইতে “অহেতু* এই পের অনুবৃত্তি 
এই হত্রে মহর্ষির অভি:প্রত বুঝ। যায় । পূর্বোক্ত এ হ্বত্রে পুর্বপক্ষ বাদীর হেতুকে মহর্ষি বিরুদ্ধ 
বলিয়া অহেতু বলিয়াছেন । শেষে এই স্থাত্রব ছারা প্রকৃত কথ বলিয়াছেন যে, পূর্ববপক্ষবাদীর 
. প্রীহেতুই অদিদ্ধ। সুতরাং উঠ অহহ। এচেতু অপিন্ধ কেন? ইহা বুঝাইতে এই স্থৃত্রের 
দ্বারা মহধি বলিয়াছেন যে, যেহেতু প্রমাণ ছারা পদার্থের উপলব্ধি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ববপক্ষ- 
বাণী বুদ্ধির দ্বারা বিবে5নপ্রযুক্ত সকপ পনার্থের শ্বরূপের অন্ুপলন্ধিকে তাহার স্থমতের সাধক 
হেতু বলিয়্াছেন। কিন্তু বুদ্ধির দ্বার! বিবে$নপ্রবুক্ত সকগ পদার্থের শ্বরূপের উপলবিই শ্বী কার্য 
হইলে এঁ হেতু তীহার নিজের কথাগ্গুবারেই অদিদ্ধ হইবে। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষির দিদ্ধাস্ত 
প্রকাশ করিয়।, পরে উহ! সমর্মন করিতে মহর্ষির অইনত যুক্তি] ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, যেবস্ত 
আছে এবং যে প্রকারে অর্থাৎ যেরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হইয়। আছে, এবং যাহা নাই এবং যে প্রকারে 
অর্থাৎ যেরূপ বিশেধণবিশিইট হ্ইয়। নাই, সেই সমস্তই প্রমাণ দ্বারা উপলবি প্রযূক্তই দিদ্ধ হয়, প্রমাণ 
দ্বারা উপলব্ধি ব্যতীত কোন বস্তরই সন্ক। ও অনন্ত| প্রতি কিছুই দিদ্ধ হয় না। পূর্ববপক্ষবাদীও 
বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন স্বীকার করিনা প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি স্বীকার করিয়াছেন । 
কারণ, প্রমাণ দ্বারা যে উপলব্ধি, তাহাই ত বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন। এবং সর্বশীস্, সর্ব্বকর্্ম ও সমস্ত 
জীবব্যবহার উহার দ্বারা ব্যাপ্ত। অর্থাৎ সর্বত্রই বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন আছে । উহ! ব্যতীত শাস্ত্র 
কর্ম ও জীববাবহার কিছুই হইতে পারে ন|। পরীক্ষক অর্থাৎ তন্বনির্ণরকারী ব্যক্তিও “ইহা! আছে” 
এবং *ইহা নাই”, ইহ! বুদ্ধির দ্বারাই নির্ণৰ করেন। সুতরাং বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন সকলেরই 
অবশ্থ শ্থীকার্্য হওয়ায় প্রমাণ দ্র! বস্তত্ব্ূপের উপলব্ধি হন্ন না, ইহ! কেহুই বলিতে পারেন না। 
সুতরাং সকল পদার্থের অপত্ত| হইতে পারে না। কার, প্রমাণ দ্বার! বস্তত্বরূপের যথার্থ উপলন্ধিই 
্বীকার্ধয হইলে দেই সমস্ত বন্তর সম্ভাই পিদ্ধ হয়। বন্তশ্বর্ূপের অনু শলব্ি অদিদ্ধ হওয়ায় এ হেতুর 
দ্বারা সকল বস্তুর অনন্তা দিদ্ধ হইতে পারে ন|। এখানে ভাষযকারের শেষ কথার দ্বার! তিনি যে 
তাহার পুর্ববক্ত সর্বাভাবধাদী “আমুপনস্তি ক"কেই পূর্ব্বপক্ষবাদিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা! বুঝা 
যায়। পরবর্ঠী স্তরের ভাষোর দ্বারা ইহা আরও স্ুম্পষ্ট বুঝা যায় | ভাষ্যকার মহধির এই সুত্রানুসারেই 
ভাষ্যারস্তে বলিয়াছেন,--প্রমাণতোইর্থপ্রতিপহৌ” | বান্তিককার দেখানে লিখিগ্জাছেন যে, 
«প্রমাণতঃ* এই পদে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির সমস্ত বচনের অর্থ প্রকাশের জন্যই “তসিল্‌” 
প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে ৷ বান্তিককারের তাৎপর্ধ্য সেখানেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ( প্রথম খণ্ড, ৮ম 
পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা)। মহর্ষির এই স্থত্রেও «প্রমাণতঃ* এইরূপ প্রয়োগের দ্বারা বার্তিককারের পূর্ব- 
কথিত উদ্দেপ্ঠ গ্রহণ করা যাঁয় ॥ ২৯॥ 


সুত্র। প্রমাণাহপপক্ত্যপপত্তিভ্যাৎ ॥৩৭।৪৪৭॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) প্রমাণের সন্ত ও অসত্াপ্রযুক্ত ( সর্ববাভীবের উপপত্তি 
হুয় না )। 


৩১-৩২শ স্০] বাৎস্তায়নভাষ্য ১২৯ 


ভাষ্য । এবঞ্চ সতি সর্ধং নাস্তীতি নোঁপপদ্যতে, কল্মাৎ ? 
প্রমাণান্থুপপত্তযপপত্তিভ্যাৎ ৷ যদি সর্ব নাস্তীতি প্রমাণমুপপদ্যতে, 
সর্ববং নাস্তীত্যেতদ্ব্যাহন্যতে | অথ প্রমাণং নোপপদ্যতে সর্ববং নাস্তীত্যস্ত 
কথং সিদ্ধিঃ॥ অথ প্রমাণমন্তরেণ সিদ্ধি, সর্ধবমস্তীত্যস্ত কথং ন সিদ্ধিত । 
অনুবাদ। এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা বস্তুব্দরূপের উপলব্ধি স্বীকার্য্য 
হইলে “সমস্ত বস্ত নাই” ইহা! উপপন হয় না। (প্রশ্র) কেন2 (উত্তর) 
প্রমাণের অন্ুুপপন্তি ও উপপন্ভিপ্রযুক্ত । (তাৎপর্য ) যদি “সমস্ত বস্তু নাই” 
এই বিষয়ে প্রমাণ থাকে, তাহ! হইলে “সমস্ত বস্থু নাই” ইহ। ব্যাহত হয় । আর যদি 
প্রমাণ না থাকে, তাহ। হইলে “সমস্ত বস্ত নাই” ইহার সিদ্ধি কিরূপে হইবে £ আর যদি 
প্রমাণ ব্যতীতই সিদ্ধি হয়, তাহ! হইলে “সমস্ত বস্তু মাছে” ইহার সিদ্ধি কেন হয় না ? 
টিপ্লনী। মহযি পুর্ব্বোক্ত “সর্্বাভাববাদ” খণ্ডন করিতে শেষে এই স্ৃত্রের দ্বারা চরম কথা 
বলিয়াছেন বে, প্রধানের অন্থপপন্তি ও উপপন্ি প্রধুক্ত সমস্ত বস্তই নাই, ইহা উপপন্ন হয় না!। 
ভাষাকার প্রথমে মহধির বিবক্ষিত এ সাধ্য প্রকাশ করিগ্না মহধির স্থত্রবাকোর উল্লেখপূর্বক 
উহ্থার হেতু প্রকাশ করিয়াছেন । পরে মহষির তাৎুপর্য্য বাক্ত করিয়াছেন বে, সমন্ত বপ্তই নাই, 
অর্থাৎ জগতে কোন পদার্থ ই নাই, এই বিষনে ঘণি প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে সেই প্রমাণ-পদার্থের 
সভা! থাকায় সকণ পবার্গের অনত্তা থাকিতে পারে না । প্রমাণের সন্ত ও সমস্ত পদার্থের অগত্ত। 
গরম্পর বিরুদ্ধ । আর যদি সকল পদার্থ নাই, এই বিধরে কোন প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে 
কিরূপে উহা! সিদ্ধ হইবে? প্রমাণ ব্যতীত কিছু সিদ্ধ হইতে পারে না। সর্ধাভাববাঘী যদি বলেন বে, 
প্রমাণ ব্তীতই উহ! সিদ্ধ হয়, তাহ! হইলে নকল পদার্থ ই আছে, ইহ! কেন সিদ্ধ হইবে না ? প্রমাণ 
ব্যতীত সকল পদার্থের অনও্। সিদ্ধ হইবে, কিঞ্ত সন্ত িদ্ধ হইবে না, ইহার কোন কারণ থাকিতে 
পারে ন|। সুতরাং প্রমাণের সন্ভা ও অসন্তা, এই উভদ্ন পক্ষেই বখন পুর্োক্ত সব্ধীভাববাদের উপপত্তি 
হয় না, তখন কোনরূপেই উহা উপপন্ন হইতে পারে না । প্রমাণের উপপন্তি অর্থাৎ সন্ত। এবং অন্ুপপন্তি 
অর্থৎ অসন্তা, এই উভন্বই উক্ত মতের অন্থগপন্থি ণা অসিদ্ধির প্রয়োগক ভার মহুধি এই স্থত্রে উ 
উভ্তরকেই হেতুরূপে উল্লেখ করিগ্াছেন। নহি স্বেচ্ছান্ুনারে প্রথমে “অনুপপত্তি* শবের প্রয়োগ 
করিলেও ভাষ্যকার “উপপত্তি” পদার্থই প্রথম বুদদধগ্রাহ্া বলিয়া প্রথমে উহ্বাই গ্রহণ করিয়াছেন ॥৩০। 


সূত্র । স্বপ্ন-বিবয়াভিমানবদয়ৎ প্রমাণ-প্রমেয়ীভিমান$॥ 


॥০১১।৪৪১॥ 
মায়া গন্বর্বনগর-স্বগতৃফ্কাবদ্। ॥৩২॥৪৪২।॥ 
অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) স্বপ্াবস্থায় বিষয়ভ্রমের ন্যায় এই প্রমাণ ও প্রমেয়- 
বিষয়ক ভ্রম হয়। 
১৭ 
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অথবা মায়াঃ গন্ধবর্বনগর ও মরীচিকা-প্রযুক্ত ভ্রমের স্যার এই প্রমাণ ও 
প্রমেয়বিষয়ক ভ্রম হয় । 


ভাষ্য | যথা ম্বপ্পে নবিষয়াঃ সন্ত্যথ চাঁভিমানো ভবতি, এবং 
ন প্রমাণানি প্রমেয়ানি চ অন্ত্যথচ প্রমাণ-প্রমেয়াভিযানো ভবতি | 


অনুবাদ । যেমন স্বপ্নাবস্থায় বিষয়সমূহ নাই অথচ “অভিমান” অর্থাৎ নাঁনা- 
বিষয়ক ভম হয়, এইরূপ প্রমাণ ও প্রমেয়সমূহও নাই, অথচ প্রমাণ ও প্রমেয়- 
বিষয়ক ভ্রম হয় । 


টিপ্লনী। মহর্ষি পুর্ববসৃত্রের দ্বার! যে চরম কথা৷ বলিয়াছেন, তদুত্বরে পূর্ব্বপক্ষবাীর চরম কথ। 
এই যে, প্রমাণ বলিয়া কোন পদার্থ বস্ততঃ নাই এবং প্রমেয়ও নাই । সুতরাং বাস্তব প্রমাণের 
দ্বারা কোন বাস্তব প্রমেরপিদ্ধিও হয় না। প্রমাণ-প্রমেয়ভাবই বাস্তব নহে। কিন্তু উহা অনাদি 
স্কারপ্রযুক্ত কল্পনামূলক ৷ যেমন স্বপ্াবস্থায় নানা বিষয়ের যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, তাহা এ সমস্ত 
বিষয়ের সত্তা! ন! থাকায় 'অসদ্বিষয়ক বলিয়া! ভ্রম, তঙ্রপ জাগ্রদবস্থার “ইহা প্রমাণ” ও “ইহা! 


প্রমেয়”, এইরূপে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, তাহাও ভ্রম। কারণ, প্রমাণ ও প্রমেয় সৎপদার্থ নহে। 
অসৎ বিষয়ে যে সমস্ত জ্ঞান জন্মে, তাহা অবশ্ঠই ভ্রম । আপত্তি হইতে পারে যে, জাগ্রদবস্থায় মে 
অসংখ্য বিষয়জ্ঞানজন্ক লোকব্যবহার চলিতেছে, উহা! হ্বপ্াবস্থার বিষয়জ্ঞান হইতে অত্যন্ত 
বিলক্ষণ। সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে জাগ্রদবস্থার সমস্ত বিষয়জ্ঞানকে ভ্রম বল! যার না। এ জন্ত পূর্বোক্ত 
মতবাদীর! শেষে বলিয়াছেন যে, জাগ্রদবস্থাতেও যে বহু বহু ভ্রমজ্ঞান জন্মে, ইহাঁও সর্বসম্মত । 
ধত্রজালিক মায়! প্ররোগ করিয়া বু অদদ্বিষয়ে দ্রষ্টার ভ্রম উদ্পন্ন করে। এবং আকাশে গন্ধর্ক- 
নগর না থাকিলেও কোন কোন সময়ে গন্ধর্বনগর বলিয়া ভ্রম হয় এবং ম্রীচিকায় জলভ্রম হয়, 
ইহা ত সকলেরই স্বীকৃত । স্ৃতরাং জাগ্রদবস্থার এঁ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়! সমস্ত জ্ঞানই 
ভ্রম, সুতরাং প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞানও ভ্রম, ইহা অবশ্য বলিতে পারি। মহষি এখানে 
পুরবাক্ত ছুইটা সুত্রের দ্বারা পূর্ববপক্ষরূপে পূর্বোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভা! ও বার্তিকে 
“মায়া-গন্ধর্বব” ইত্যাদি দ্বিতীয় সুত্রের ব্যাখ্য। দেখা যায় না; সুতরাং উহ প্রকৃত স্তায়স্থত্র কি না, 
এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে । কিন্তু তাৎপর্যযটাকাকার শ্রীমর্দবাচম্পতি মিশ্র এখানে পুর্োক্ত 
পূর্ববপক্ষ সমর্থনের জন্য “মারা-গন্ধর্ব্ব” ইত্যাদি বাক্যের পূর্যোক্তরূপ প্রয়োজন বর্ণন কবিয়াছেন 
এবং তিনি “নম্ভারস্চীনিবন্ধে”ও উহা! সৃত্রমধ্যেই গ্রহণ করিনাছেন। মিথিলেশ্বরহ্ৃরি নব্য 
বাচস্পতি মিশ্রও "ন্তারস্থত্রোদ্ধারে” “মায়াগন্ধব্ব” ইত্যাদি সুত্র গ্রহণ করিয়াছেন । পরে বৃত্তিকার 
বিশ্বনাথ প্রভৃতিও উহ সুত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন । ভাঁষ্যকারও পরবর্তী ৩৫শ হৃত্রের ভাষ্য 
মায়া, গন্ধব্বনগর ও মৃগতৃঞ্ণিকার ব্যাখ্যা! করিয়া পূর্বপক্ষবাদীর কথিত এ সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বার! সমস্ত 
ক্ঞানেরই যে ভ্রমত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহা! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পরে বার্তিককারও “মায়াগন্ধবর্বনগর- 
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মুগতৃঝ্কাদ্ধ।” এই বাকোর উল্লেখপূর্বক পূর্ববপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্বোক্ত নান! 
কারণে উহ! যে, মহষি গোতমেরই সুত্র, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং পূর্বোক্ত “ন্থপ্ন ব্য়াভিমানবৎ* 
ইত্যাদি সৃত্রের ভাষ্য দ্বারাই এ দ্বিতীয় স্তরের 'অর্থ ব্যক্ত হওয়ায় ভাষ্যকার পৃথকৃ করিয়৷ আর উহার 
ভাষ্য করেন নাই, ইহাই এখানে বুঝিতে হইবে । ভাষ্যকার তৃতীয় অধ্যায়েও এক স্থানে মহষি 
গোতমের ছুইটা স্থত্রের মধ্যে প্রথম সুত্রের ভাষ্য করেন নাই (তৃতীয় খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )। 
এবং পরেও স্পষ্টার্থ বলিয়৷ কোন স্থত্রের ব্যাথা করেন নাই এবং ব্যাথ্যা না! করার পূুর্বোক্তরূপ 
কারণও তিনি দেখানে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী ৪৮শ হুত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য । 

এখানে ইহা অবশ্ঠ বক্তব্য এই যে, বিজ্ঞানবাদী ও শৃন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ই যে প্রথমে উত্ত 
মায়াদি দৃষ্টান্তের উদ্ভাবন ও উল্লেখ করির! তদ্দ্বার| তাহাদিগের মত সমর্থন করিয়াছিলেন, তদনুদারেই 
পরে স্তায়দর্শনে উক্ত স্ুত্রদ্য় সন্নিবেশিত হইরাছে, ইহা কোনরূপেই নির্ণর করা যাঁয় না। কারণ, 
ন্প্রাচীন কাল হইতেই এ সমস্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা নানা মতের সমর্থন ও প্রচার হইয়াছে । মৈত্রী 
উপনিষদেও চতুর্থ প্রপাঠকে দেখা যায়, “ইন্ত্রজালমিব মাক্সাময়ং স্বপ্ন ইব মিথাদর্শনং” ইত্যাদি । 
অদ্বৈতবাদী বৈদিকসম্প্রদায়ও শ্রুতি অনুদারে কোন কোন অংশে এ সমস্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া 
বিবর্তবাদ সমর্থন করিয়াছেন? তবে তীহার! বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতান্ুদারে এ সমস্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ 
করেন নাই। পরন্ত উহার প্রতিবাদই করিয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈতমতনিষ্ঠ আধুনিক কোন কোন 
শান্্রজ্ঞ পণ্ডিতও যে এখানে মহর্ষি গোতমের উক্ত ছুইটী হুত্রের উল্লেখ করিয়া, তদ্গ্বারা৷ মহ্ষি 
গোতমকেও অদ্বৈতমতনিষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা! করিয়াছেন, তাহা একেবারেই অমুলক। কারণ, মহ্ষি 
গোতিম এখানে উক্ত ছুইটা পূর্বপক্ষস্থত্র বলিয়া» পরে কতিপয় হুত্রের দ্বারা উহার খণ্ডনই 
করিয়াছেন। পরস্ত তাহার সমর্থিত অন্যান্ত সমস্ত নিদ্ধান্তও অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধ কিনা; তাহাও 
প্রণিধানপূর্র্বক বুঝা আবশ্তক। তৃতীগ খণ্ডে আত্মপরীক্ষার শেষে এবং চতুর্থ খণ্ডে কএক স্থানে 
এ বিষয়ে যথামতি আলোচন! করিয়াছি। ন্ুধীগণ নিরপেক্ষভাবে উহ্থার বিচার করিবেন 1৩১৩২ 


সুত্র । হেত্বভাবাদসিদ্ধিঃ ॥৩৩॥৪৪৩। 
অন্ুবাদ। (উত্তর) হেতুর অভাববশতঃ অসিদ্ধি [ অর্থাৎ অত্যাবশ্যক হেতুর 
অভাবে কেবল পূর্বেবাক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা পুর্বেবাক্ত মতের দিদ্ধি হইতে পারে না ]। 
ভাষ্য । ন্বপ্রান্তে বিষয়াভিমানব প্রমাঁণ-প্রমেয়াভিমানো। ন পুন- 
জ্গাগরিতান্তে বিষয়োঁপলব্ধিবদিত্যন্ত্র হেতুর্নাস্তি--হেত্বভাবাদসিদ্ধিঃ | 
স্বপরান্তে চাসন্তে। বিষয়! উপলভ্যন্ত ইত্যত্রাপি হেত্ব ভাঁবঃ । 
প্রতিবোধেহন্ুপলভ্তাদিতি চেৎ? প্রতিবোধবিষয়োপ- 
লম্তাদপ্রতিষেধঃ। বদি প্রতিবোধেহনুপলস্তাৎ স্বপ্ে বিষয়! ন 
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সভ্ভীতি, তহি ব ইমে প্রতিবুদ্ধেন ব্ষয়া উপলভ্যন্তে, উপলভাৎ সম্ভীতি । 
বিপধ্যয়ে হি হেতুসামর্ঘ্যৎ । উপলভ্তাৎ সন্ভাবে সত্যনুপ- 
লভ্ভাদদভাবঃ সিধ্যতি। উভয়থা ত্বভাবে নানুপলভ্তস্ত সামর্ঘ্যমন্তি | 
যথ৷ প্রদীপস্তাভাবাব্রপস্তাদর্শনমিতি তত্র ভাবেনাভাবঃ সমর্ঘ্যত ইতি । 


স্বপ্নাস্তবিকন্সে চ হেতুবচনং । “ন্বপ্রবিষয়াভিমানব”দিতি ক্রুবতা৷ 
স্বপ্নান্তবিকল্পে হেতুর্ববাচ্যঃ। কমশ্চিৎ স্বপ্পো ভয়োপসংহিতঃ) কম্চিৎ 
প্রমোদোপসংহিতঃ কশ্চিছ্ুভয়বিপরীতঃ, কদাচিৎ স্বগ্নমেব ন পশ্যতীতি । 
নিমিভবতস্ত স্বপ্নবিষয়।ভিমাঁনস্ত নিমিভবিকল্পাদ্বিকল্পোপপ্ভিঃ | 


অনুবাদ । ন্বপ্নাবস্থায় বিষয়ভ্রমের ন্যায় প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক ভ্রম হয়, কিন্তু 
জাগ্দবস্থার বিষয়ের উপলব্ির ম্যায় নহে এই বিধয়ে হেতু নাই, হেতুর অভাব- 
বশতঃ সিদ্ধি হয় না। এবং স্বপ্লাবস্থার অসৎ বিধয়সস্ভহই উপলব্ধ হয়, এই 
বিষয়েও হেতুর অভাব। 

(পুর্ববপক্ষ ) “প্রতিবোধ” অর্থাৎ জাগরণ হইলে অন্ুপলন্সিবশতঃ, ইহা যদি 
বল? ( উত্তর ) জাগরণে বিষয়ের উপলন্িবশতঃ প্রতিষেধ হয় না। বিশদার্থ 
এই যে, যদি জাগরণ হইলে (স্বপ্নদৃষ্ত বিষয়সমূহের ) উপলব্িি না হওয়ায় স্বপ্সে 
বিষর়সমূহ নাই অর্থাৎ অসৎ, ইহ। বল, তাহা হইলে “প্রতিবুদ্ধ৮ € জাগরিত ) ব্যক্তি 
কর্তৃক এই মে, সমস্ত বিষয় উপলব্ধ হইতেছে, উপলব্রিবশতঃ সেই সমস্ত বিষয় আছে 
অথাৎ সৎ, ইহা স্বীকাধ্য । যেহেতু বিপর্ধযর থাকিলে হেতুর সামর্থ্য থাকে। 
বিশদার্থ এই যে, উপললিপ্রযুক্ত স্ত। (বিপধ্যয় ) থাকিলে অন্ুপলিপ্রযুস্ত অভাব 
সিদ্ধ হয়। কিন্তু উভয়থ। অভাব হইলে অর্থাৎ বিখয়ের উপলব্ধি ও অন্ুপলন্ধি, এই 
উ্ডয় পঙ্ষেই বিষয়ের অভাব সিদ্ধ হইলে অনুপলক্ির ( বিধয়।ভাব সাধনে) সামর্থা 
গাকে না| ধেমন প্রদধাপের অভাবপ্রযুক্ত রূপের ধশনাভাব হয়, এ জন্তা সেহ স্থলে 
“ভবের দাবা অর্থাৎ কোন স্থলে শদীপের অন্তাপ্রযুক্ত ঝূপ দর্শনের সন্তীর ছার! 
“অভাব” ( প্রদীপাভাবঞ্রযুক্ত রূপদর্শনাভাব ) সমথিত হয়। 

এবং “স্বপ্রান্ত বিকল্পে” অর্থাৎ স্বপ্পের বিবিধ কল্প বা৷ বৈচিত্র্যে হেতু বলা আবশ্যক । 


বিশদার্থ এই বে, “স্বপ্পে বিষয়ভ্রমের হ্যায়” এই কগা ধিনি বলিতেছেন, তৎকর্তৃক 
এপ্পেব ৰৈচিতো তেতু খলব্য । কোন সদ আয়ানিত, কোন স্ব॥ আনন্দান্বিত, কোন 
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প্র এ উভয়ের বিপরীত, অর্থাৎ ভয় ও আনন্দ, এই উভয়শুন্য,-- কদাচিৎ স্বপ্নই 
দেখে না। 


কিন্ত স্বপ্পে বিষয়ভ্রম নিমিত্তবিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ কোন নিমিত্ত বা হেতুবিশেষ- 
জন্য হইলে তাহার হেতুর বৈচিত্র্যবশতঃ বৈচিত্র্যের উপপত্তি হয় । 


টিগ্নী। মহষি পুর্ববোক্ত মতের খণ্ডন করিতে গ্রথমে এই স্ুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, হেতুর 
অভাববশতঃ দিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ পূর্ববপক্ষবাদীর মতে হেতু না থাকায় তাহার এ মতের সিদ্ধি 
হইতে পারে না। ভায্যকার মহনি-কথিত “হেত্বভাবে”র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন বে, স্বগ্াবস্থায় 
বিধয়ভ্রমের স্যার প্রমাণ-প্রমেয়-বিষয়ক জ্ঞান ভ্রম, কিন্তু জাগ্রদবস্থায় বিষয়োপলব্ধির স্যার উহা যথার্থ 
নহে, এই বিষয়ে পূর্বরপক্ষবাদীর মতে কোন হেতু নাই এবং ন্প্রাবস্্ার নে সমত্ত ব্ষয়ের উপলব্ধি 
হয়, সেই সমস্ত বিষয় যে অসৎ, এই বিষয়েও তাহার মতে কোন হের নাই। এবং স্থপ্লের যে 
বিকণ্প অর্থাৎ বৈচিত্র, তাহা৭9 হেহু বণা আবস্তক। কিন্ত পূর্নাপক্ষবাঁদীর মতে তাহারও কোন 
হেত নাই। ভাব্যকারের প্রথম কথার ভাৎপর্য্য এই ঘে, স্বগ্পাবস্থার সমন্ত জ্ঞান যে ভ্রম, ইহা পরে 
উহার বাধক কোন জ্ঞান ব্যতীত প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং জাগ্রধণস্তার জ্ঞানকেই উহার বাধক 
বলিতে হইবে । তাহ! হইলে সেই জ্ঞানকে সথার্থ বণিয়াও স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, যথার্থ 
জ্ঞান ব্যতীত এ্রদজ্ঞানের বাধক ইইতে পারে না। ভাহা হইণে জাগ্রদবস্থার সেই ঘথার্থ জ্ঞানকে 
দৃষ্টান্ত করিয়া প্রমাণ ও প্রমেরবিষণক জ্ঞান বথার্গ, ইহাও ত বন্তে পারি। জাগ্রদবস্থার যথার্থ 
জ্ঞানের গ্ায় গুমাণ-প্রমেয়-বিষয়ক জ্ঞান বথার্থ নভে, কিন্তু স্বাবস্থার অমজ্ঞানের ন্যায় উহা! ভ্রম, 
এ বিষয়ে কোন হেতু নাই। ভাষ্য “ম্বাস্ত” ও “জাগরিতাস্ত” শবের অর্গ স্বপ্রাবস্থা ও 
জাগরিতাবস্থ। | 'এ স্থলে অবস্থা অর্থে “অস্ত শব্দের প্রন্ধোগ হইয়াছে । তাৎপর্য্যটী কাকারও 
ইহাই লিখিয়াছেন। উপনির্দেও “দ্বপ্রাস্ত” ও “জাঁগরিতান্ত” শবের প্রয়োগ দেখা যার১। কিন্ত 
সেখানে আচার্ধ্য শহ্করের ব্যাখ্য। অন্তরূপ | বস্তৃতঃ *ন্বপ্প” নামক পরমজ্ঞানই স্বপ্রাবস্থা । কদাচিৎ 
ববদৃষ্ট পদার্গের "ইহা! আমি দেখিয়াছি” এইরূপে স্বপাধস্থাতেই রণ হয় । উহা ন্বপ্রাবস্থায় স্বপ্নের 
অন্তে এক্মে, এ অন্ত এ স্মরণা এক ভঞনথিনের “প্থান্তিক* নামে কগিও হইয়াছে | বৈশেধিকধশনে 
মহাঁধ কণাদ “৩৭1 রঃ” এবং “গা[শকহ শ২৭1৮) এহ গুই সুখের দ্বারা আতমমনঃমংখোগবিশ্ধ 
ও সংক্ক।গখশেযঞন্থ এক্বগা ও খিগাত্তিক” অন্মেত ইহা বণিরাছেন । তদঙ্থমারে খৈশেধিকাচাধ্য 
প্রণস্তপা তাহার কথিত ১৬[ববধ এমের মধ্যে চঠ্থ শ্বপ্পকে আত্মমনহসংযোগবিশেব ও সংক্কার- 
বিশেধজগ্য অরিধ্যমান বিখয়ে মানস প্রতাক্ষবিশেব বলিয়াছেন । পুর্বোক্ত "স্বপ্রাস্তিক” নামক 
জ্ঞান স্থৃতি, উহা৷ প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং উহা স্বপ্নজ্ঞান নহে, ইহাও তিনি বলিয়াছেন । স্টারাচার্য্য- 
গণের মতেও স্বপ্রজ্ঞান অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষবিশেষ, উহ! স্থতি নহে । প্রশস্তপাদ এ হ্বপ্নকে 
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খভাথঃ। হথ। গাম ভগ আমা পা আধরিতাবজেযপোছে। সুসুস। সত হাতে 1শঙ্করভ।য। 
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(১) সংস্কারের পটুতা বা আধিকাজন্, (২) ধাতুদোষজন্ত এবং (৩) অৃষ্টবিশেষজন্য-_এই ত্রিবিধ 
বলিয়াছেন। কামী অথবা কুদ্ধ ব্যক্তি যে সময়ে তাহার প্রিয় অথব! ঘ্েষ্য ব্যক্তিকে ধারাবাহিক 
চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হয়, তখন তাহার এঁ সমস্ত চিত্ত বা স্বতিসস্ততিই সংস্কারের আধিক্য- 
প্রযুক্ত প্রত্যক্ষাকার হয় অর্থাৎ সেই চিন্তিত বিষয় স্বপ্নজ্ঞানের জনক হয়। ধাতুদোষজন্ত শ্বপ্ন 
এরূপ নহে। তাহাতে পুর্বে কোন চিস্তার অপেক্ষা নাই ॥ বেমন বাঁতপ্রক্কতি অথবা বাত-দু'ষিত 
ব্যক্তি স্বপ্পে আকাশ-গমনাদি দর্শন করে। পিত্তপ্রকৃতি অথবা পিত্তদুষিত ব্যক্তি শ্বপ্রে আগ্ি- 
প্রবেশ ও ন্বর্ণপব্বতাি দর্শন করে। শ্র্রে্ষ প্রকৃতি অথবা! শ্রেম্ঘষিত ব্যক্তি নদী, সমুদ্র প্রতরণ ও 
হিমপর্বতাদি দর্শন করে। প্রশস্তপাদ পরে বলিয়াছেন যে, নিজের অনুভূত অথবা অনুভূত বিষয়ে 
প্রসিদ্ধ পদার্থ অথব! অপ্রসিদ্ধ পদার্থ বিষয়ে শুভম্চক গজারোহণ ও ছত্রলাভাদিবিষগনক যে স্বপ্ন জন্মে, 
তাহ! সমস্তই সংস্কীর ও ধর্মজন্ত এবং উহার বিপরীত অশুভম্থচক তৈপাভ্যঞ্জন ও গর্দভ, উদ্টে 
আরোহণা(দিবিষয়ক যে স্বপ্র জন্মে, ততৎসম্ত অধশ্ম ও সংঙ্কারগন্থ । শেবে বণিয়াছেন যে, অত্যন্ত 
অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ একেবারে অজ্ঞাত পদার্থ বিষয়ে অদুষ্টবিশেষপ্রধুক্তই স্বপ্র জন্মে। দার্শনিক- 
চূড়ামণি মহাকবি শ্রীহ্ষও নৈষধীয় চরিতে বলিরাছেন,-__“অদৃষ্টমপ্যর্থমদৃষ্টবৈভবাৎ করোতি স্বপ্তি 
জ্জনদর্শনাতিথিং” (১1৩৯ )। দময়স্তী নলরাজাকে পুর্বে প্রত্যক্ষ না করিয়াও ন্বপ্রে তীহাকে 
দেখিয়াছিলেন, ইহা! শ্রীহর্য উক্ত শ্রোকে "অদৃষ্টরৈভবাৎ” এই হেতুবাক্যের দ্বারা সমর্থন 
করিয়াছেন। কিন্তু মহষি গোতমের সুত্রান্থসারে ভাষ্যকার বাহস্তায়ন প্রভৃতি স্থায়াচার্য্যগণ পূর্ববান্ৃতৃত 
বিষয়েই সংক্কারবিশেষজন্য শ্বপ্প সমর্থন করিয়াছেন । একেবারে অজ্ঞাত বিষয়ে সংস্কারের অভাবে 
স্বপ্ন জন্মিতে পারে না। প্রশস্তপাও স্বপ্রজ্ঞানে "স্বাঁপ” নামক সংস্কারকে কাৰণ বলিয়াছেন। 
নল রাজা দময়স্তী কর্তৃক পুর্বে অনৃষ্ট হইলেও অজ্ঞাত ছিলেন ন!। তদ্বিষয়ে দময়স্তীর শ্রবণাদি 
জ্ঞানজন্য সংস্কার পূর্বে অবস্তই ছিল। ফলকথা» একেবারে অজ্ঞাত বিষয়েও বে স্ব প্রজ্ঞান জন্মে, ইহা 
বাৎন্তায়ন প্রভৃতির সম্মত নহে । পরবর্তী স্তরে ইহা ব্যক্ত হইবে। তবে স্বপ্রজ্ঞান যে ভ্রম, ইহা 
সর্ববসম্মত। কারণ, স্বপ্রদৃষ্ট বিষয়গুলি স্বপ্নকালে দ্রষ্টার সম্মুখে খিদ্যমান ন! থাকার স্বপ্রজ্ঞান 
অসদ্ব্ষিয়ক অর্থাৎ আরিদ্যমানবিষয়ক | কিন্তু পুর্বোক্ত পুর্বপক্ষবাদীর মতে উহা! সিদ্ধ হয় না। 
কারণ, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়গুণি যে অলীক, এ বিষয়ে তাহার নতে কোন সাধক হেতু নাই। ভাষাকার ইহা 
সমথন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, বদি বল, ন্বপ্রের পরে জাগরণ হইলে তখন স্বপ্রদৃষ্ট বিষরগুলির 
উপলব্ধি না হওয়ায় এ সমস্ত বিষয় যে অলীক, ইহা দিদ্ধ হর। তৎকালে বিষয়ের অভাব সাধনে পরে 
জাগ্রদরবস্থায় অনুপলব্িই হেতু । কিন্তু ইহা বলিলে জাগ্রদবস্থায় অন্তান্ত সময়ে নানা বিষয়ের 
উপলব্ধি হওয়ায় সেই সমস্ত বিষন্ের প্রতিষেধ বা অভাব হইতে পারে না। সেই সমস্ত বিষয়কে 
সৎ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। কারণ, অন্ুপলবিপ্রযুক্ত বিষয়ের অসন্তা সিদ্ধ করিতে হইলে 
উপলববিপ্রযুক্ত বিষয়ের সত্তা অবশ্তই শ্বীকার করিতে হইবে। ভাব্যকার ইহা সমর্থন করিতে 
পরে বলিয়াছেন বে, যেহেতু বিপর্য্যর থাঁকিদেই হেতুর সামর্থ; থাকে । তাৎপর্ধ্য এই যে, পুর্ববপক্ষ- 
বাদী যে অন্ুপলব্ধিপ্রধুক্ত অদ্য বণিয়াছেন, উহার বিপধ্যয় বা বৈপরীত্য হইতেছে -- উপলব্ি- 
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প্রযুক্ত সত্তা! । উহা শ্বীকার না করিলে অন্ুপনন্ধির দ্বারা বিষগ্নের অভাব সাধন করা যান্ন না। 
কিন্ত পূর্ববপক্ষবাদীর মতে স্বপ্নের পরে স্বপ্রদৃষ্ট বিষয্নের অনুপলবিস্থলের ন্যায় বাগ্রদবস্থায় অন্থান্ত 
সময়ে নান! বিষয়ের উপলবিস্থলেও বখন দেই সমস্ত বিষয়ের অভাবই স্বীরূত, তখন হবপ্রস্থলে পরে 
অন্ুপলন্ধি হেতুর দ্বারা তিনি শ্বপ্রদৃষ্ট বিষের অগত্ত। পিদ্ধ করিতে পারেন না। তাঁহার মতে এ 
অন্গুপলব্ধি হেতু বিষয়ের অভাব সাধনে সমর্থ নহে । কারণ, তাঁহার মতে উপলব্ধি হইলেও বিষয়ের 
সত্তা নাই। ভাষ্যকার পরে একটি দৃষ্টীস্ত দ্বার! ইহা বুঝাইতে বণিয়াছেন যে, যেমন অন্ধকারে 
প্রদীপের অভাবপ্রযুক্ত রূপ দর্শন ন! হওয়ায় দেখানে প্রদীপের সত্বাপ্রযুক্ত রূপ দর্শনের সত্তা 
আছে বলিয়াই তম্থারা সেই রূপদর্শনাভাব সিদ্ধ হর । তাৎপর্য্য এই বে, উক্ত স্থলে প্রদীপ থাকিলে 
রূপ দর্শন হই! থাকে, এ জন্যই প্রদীপের অভাবপ্রযুক্ত যে রূপ-দর্শনাভাব, ইহা সিদ্ধ হয়। কিন্ত 
যদি এ স্থলে প্রদীপ থাকিলেও রূপ দর্শন ন। হইত, তাহ! হইলে প্রদীপের অভাব রূপ দর্শনাঁভাবের 
সাঁধক হেতু হইত না। বস্ততঃ এ স্থলে প্রদীপের মন্ত। রূপধর্শনের হেতু বলিরাই প্রদীপের অসত্ত 
রূপের অদর্শনের হেতু বলিয়া স্বীকার কর! বায়। এইরূপ জাগ্রদবস্থারন নানা বিষয়ের উপলব্ধি 
এঁ সমস্ত বিষয়ের মন্তার সাধক হইলেই স্বপ্নের পরে শ্বপ্নদৃষ্ বিষয়ের অন্ুপলন্ধি এঁ সমস্ত বিষয়ের 
অসন্তার সাধক হইতে পারে। কিন্তু পুর্বরপক্ষবাঁীর মতে এ অন্ুপলন্ধি এ সমস্ত বিষয়ের অপস্তার 
সাধক হেতু হয় না। সুতরাং তাহার মতে এ বিষে কোন হেতু নাই। 

ভাষ্যকার শেষে ঝিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষবাদীর মতে স্বপ্ন-বিকল্পেরও কোন হেতু নাই। 
বিকল্প বলিতে বিবিধ কল্প বা নানাপ্রকারতা৷ মর্থাৎ বৈচিত্্য। কোন স্বপ্নে তঙ্কালে ভয় জন্মে।' 
কোন ন্বপ্পে আনন্দ জন্মে, কোন স্বপ্নে ভয়ও নাই, আনন্দ নাই, এইরপে স্বপ্নের যে বৈচিত্র 
এবং উহার মধ্যে কোন সময়ে যে, এ স্বপ্ণের নিবৃত্তি, এ নিষয়ে অবশ্ত হেতু বলিতে হইবে । কারণ, 
হেতু ব্যতীত উহার উপপত্তি হইতে পারে না । কিন্তু পুর্ধবপক্ষবাদীর মতে খন কোন পদার্থেরই 
সত্তা নাই, তখন তিনি উক্ত বিঘয়ে কোন হেতু বলিতে পারেন না । তীহার মতে উক্ত বিষয়ে কোন 
হেতু নাই। কিন্কু “ন্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ” 'এই কথা বলিয়া! যখন তিনি স্বপ্ন শ্বীকার করিয়াছেন, 
তখন এ স্বপ্নের বৈচিত্রের হেতু কোন পদার্থ স্বীকার করিতেও তিনি বাধ্য। তাহা হইলে সেই 
নিমিত্ত বা হেতুর বৈচিত্যবশতঃ শ্বপ্পের বৈচিত্র্য উপপন্ন হইতে পারে। আমাদিগের মতে সেই 
হেতুর সত্তা! ও বৈচিত্র্য থাকায় উহা উপপন্ন হয়। কিন্তু পূর্বপক্ষবাধীর মতে তাহ! উপপন্ন হয় না। 


সুতরাং হেতুর অভাববশতঃ তাহার মতের পিদ্ধি হয় না।৩৩1 


সুত্র। স্থৃতিসৎকণ্পবচ্চ স্বপ্নবিষয়াভিমানঃ ॥ 
॥৩৪।8৪৪॥ 
অনুবাদ। এবং স্বপ্নে বিষয়ভ্রম স্মৃতিও সংকল্পের ন্যায় ( পুর্ববানুভূতবিষয়ক )। 
ভাষ্য । পুর্বোপলব্ববিষয়$ ৷ যথ৷ স্মৃতিশ্চ সংকল্পশ্চ পুর্ব্বোপ- 
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লব্ধবিষয়ৌ, ন তন্ত প্রত্যাখ্যানায় কল্েতে, তথ! স্বপ্নে বিষয়গ্রহণং 
পুর্ব্রবোপলনূবিষয়ং ন তন্ত প্রত্যাখ্যানায় কল্পত ইতি। এবং দৃষ্ট- 
বিষয়শ্ স্বপ্রাস্তে! জাগরিতান্তেন । যঃ স্বপ্তঃ স্বপ্রং পশ্যতি, স এব 
জাগ্রৎ স্বপ্রদর্শনানি প্রতিসন্ধত্তে ইদমদ্রাক্ষমিতি। তত্র জাগ্রদৃ- 
বুদ্ধিবতিবশাত স্বপ্রবিষয়াভিমানো মিথ্যেতি ব্যবসায়ঃ। সতি চ 
প্রতিসন্ধানে যা জাগ্রতো। বুদ্ধি-বৃততিস্তদ্শাদয়ং ব্যবসায়ঃ স্বপ্নবিষয়াভিমানে। 
মিথ্যেতি । 

উভয়াবিশেষে তু জাধনান্র্থক্যৎ | যন্থ স্বপ্নান্তজাগরিতান্তয়ো- 
রবিশেষস্তস্য “ন্বপরব্যিয়াভিমাশব”দিতি সাঁধনমনর্থকং১ তদাশ্রয়প্রত্যা- 
খ্যানাগু। 

অতম্মিংস্তদ্িতি চ ব্যবজায়ঃ প্রধানাশ্রয় ৷ অপুরুষে স্থাণো 
পুরুষ ইতি ব্যবসায়; স প্রধানাশ্রযঃ। ন খলু পুরুষেহনুপলন্ধে পুরুষ 
ইত্যপুরুষে ব্যবসায়ে! ভবতি | এবং স্বপ্নবিষয়ন্ত ব্যবসায়ে হস্তিনমন্দ্রাক্ষং 
পর্ববতমদ্রোক্ষমিতি প্রধানাশ্রয়ে। ভবিতুমহতি । 

অনুবাদ । পুর্ববানুভূতবিষয়ক অর্থাৎ সুত্রোক্ত স্ব্রবিষয়াভিমান পূর্ববানুভূত 
সৎপদার্থবিষয়ক। ( তাতপরধ্য ) যেমন স্মৃতি ও সংকল্প পুর্ববানুভূতবিষয়ক হওয়ায় 
সেই বিষয়ের প্রত্যাখ্য।নের নিমিন্ত সমর্থ হয় না, তব্রূপ স্বপ্পে বিষয়ডঞগানও পুর্ববানুভূত- 
বিষয়ক হওয়ায় সেই বিনয়ের প্রত্যাখ্যানের নিমিন্ত সমর্থ হয় না অথাৎ স্বপ্রজ্ঞানও 
তাহার বিষয়ের অসন্ত। সাধন করিতে পারে ন!। 

এইরূপ হইলে “ন্বপ্লান্ত” অর্থাৎ স্বপ্নজ্ঞানরূপ স্বাবস্থা৷ জাগরিতাবস্থ। কর্তৃক দৃষ্ট- 
বিষরকই হয় ( অর্থাৎ জাগরিতাবস্থায় ঘে বিষ দুষ্ট বা জ্ঞাত হইয়াছে, স্বপ্নুজ্ঞানে 
তাহাই বিষয় হয় )। বে ব্যক্তি নিদ্রিত হইয়৷! স্ব দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই জাগ্রত 
হইয়। “ইহা দেখিয়াছিলাম” এইরূপে স্বগদশনগুলি প্রতিসন্ধান (স্মরণ ) করে। 
তাহ। হইলে অর্থাৎ এ প্রতিসন্ধান হইলে জাগ্রত ব্যক্তির বুদ্দিবুভিবশতঃ অর্থাৎ 
বুদ্ধিবিশেষের উত্পত্তিবশতঃ স্বপ্পে বিষয়াভিমান মিথ্যা, এইরূপ নিশ্চয় হয়। 
তাঁপর্ব্য এই যে, প্রতিসন্গান হইলেই অর্থাৎ পুর্ববোক্তরূপে স্গপ্পদর্শনের স্মরণপ্রযুক্তই 
জাগ্রত ব্যক্তির যে বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিবিশেষের উৎপত্তি হয়, তৎ্প্রযুক্ত “ন্বপ্নে 
বিষয়াভিমান মিথ্যা” এই নিশ্চয় জন্মে । 
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উভয়ের অবিশেষ হইলে কিন্তু সাধনের আনর্থকা হয়। তাঁৎপর্য্য এই ষে, ধাঁহার 
মতে স্বপ্রাবস্থা ও জাগরিতাবস্থার বিশেষ নাই, তীহার “ন্বপ্নে বিষয়াভিমানের ন্যায়” 
এই সাধন অর্থাৎ উক্ত দৃষ্টান্ত-বাক্য নিরর্থক হয়। কারণ, তাহার আশ্রয়ের 
প্রত্যাখ্যান হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি এ ন্বপ্নজ্ঞজানের আশ্রয় যখার্থজ্ঞান একেবারেই 
স্বীকার করেন না৷ 


তদ্তভিন পদার্থে “তাহা,” এইরূপ রূপব্যবসায় কিন্তু প্রধানাশ্রিত। তাণপ্য এই 
যে, পুরুষ ভিন্ন স্থাগুতে “পুরুষ” এইরূপ ব্যবসায় অর্থাৎ ভ্রমাতুক নিশ্চয় জন্মে, 
তাহা প্রধানাশ্রিত। যে হেতু, পুরুষ অনুপলন্ধ হইলে অর্থাৎ কখনও বাস্তব পুরুষের 
যথার্থ প্রত্যক্ষ না হইলে পুরুষ ভিন্ন পদার্ধে “পুরুষ” এইবপ নিশ্চয় (ভ্রম ) হয় না। 
এইরূপ হইলে “হস্তী দেখিয়াছিলীম,” “পর্ববত দেখিয়াছিলাম” এইরাপে স্বপ্নজ্ঞানের 
বিষয়ের নিশ্চয়ও প্রধানাশ্রিত হইবার যোগ্য [ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানই ভ্রমজ্ঞানের আশ্রয় 
হওয়ায় প্রধান জ্ঞান। স্থতরাং কোন স্থলে এ প্রধান জান না হইলে তদ্বিষয়ে ভ্রমজ্ঞান 
হইতেই পারে না । স্বপ্রজ্ঞানের বিষয়-নিশ্চয়ও তদ্বিষয়ে যথার্থজ্ঞান ব্যতীত সম্ভব 
হয় না ]। 


টিগ্রনী। মহর্ষি পূর্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে পরে এই স্থত্রের দ্বার! সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, শ্বপ্পে ব্ষরভ্রন স্বৃতিও সংকল্পের তুণ্য । ভাষাকার সুত্রশেষে “পুর্কোপলব্ধবিষয়ঃ” এই পদের 
পুরণ করির! মহষির বুদ্ধিস্থ তুল্যঙ বা সাদৃণ্ত গ্রকাশ করিয়াছেন। যাহার বিষয় পুর্বো,উপলন্ধ 
হইয়াছে, এই অর্থে বনুত্রীহি সমাসে এ পদের দ্বারা পূর্বানুভূতবিষয়ক, এই অর্থ বুঝা যায়। তাহ! 
হইলে সুত্রেশেষে এ পদের যোগ করিয়া হুত্রার্থ বুঝা যায় যে, যেমন স্মৃতি ও সংকল্প পৃর্বান্ুভূত 
পদার্থবিষয়ক, তদ্রপ শ্বপ্লে বিষয়াভিমান অর্থাৎ স্বপ্ননামক ভ্রমজ্ঞানও পূর্বানভূত-পদার্গবিষয়ক | 
ভাষ্যকার অন্তত্র “সংকল্প”কে খিথ্যাজ্ঞানবিশেষ বলিলেও এখানে পূর্বানহ্ুভৃত বিষয়ের প্রার্থনারূপ 
ইচ্ছাবিশেষই যে “সংকল্প” শব্দের দ্বার মহ্র্ষির বিবক্ষিত, ইহা তাহার সুত্রার্থ ব্যাখ্যার দ্বারাও 
বুঝ! যাঁয়। ফারণ, পূর্ব্বান্থভৃত বিষয়ের প্রার্থনারপ সংকল্পই নিয়মতঃ পুর্বান্থভৃতবিষয়ক হইয়া 
থাকে । বুত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে “সংকল্প” শবের দ্বারা জ্ঞানবিশেষ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন । 
কিন্তু তীহার ব্যাখ্যাত এ অর্থপ্রসিদ্ধ নহে। প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া! অপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করা 
সমুচিত নহে। ন্তায়দর্শনে পুর্বে আরও অনেক সুত্রে সংকল্প” শর্ষের প্রয়োগ হইয়াছে। 
বার্তিককার উদ্দেঠাতকর তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ববান্ুভৃত বিষয়ের প্রার্থনাকেই সংকল্প বলিয়াছেন । 
এ বিষয়ে পুর্ব্বর্তী ৩০ পৃষ্ঠা এবং চতুর্থ খণ্ডে ৩২৭-_-২৮ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্রষ্টব্য 

ভাষাকার পরে মহর্ষির বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন বে, যেমন স্মৃতি ও সংকল্প পূর্ববানুভূত 
পদাগবিষয়ক হওয়ায় উহ! তাহার সেই সমস্ত বিষয়ের অসত্ত। সাধন করিতে পারে না, তজ্প স্বপ্ন- 
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জ্ঞানও পূর্ববানুভৃত পদার্থবিষয়ক হওরাঁয় উহা তাহার বিষয়ের অনত্তা সাধন করিতে পারে না । 
অর্থাৎ স্মৃতি ও সংকল্পের স্তর স্বপ্নজ্ঞানের বিষরও অসৎ বা অলীক হইতে পাঁরে না । কারণ, স্বপ্ন- 
জ্ঞানের পূর্বের এ বিষর যথার্গজানের বিষয় হওরার উহা সঙ পদার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। স্বপ্রজ্ঞান 
কিরূপে পুর্বান্থভৃত-পদার্থবিষয়ক হয়? ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার পরেই বণিয়াছেন যে, এইরূপ 
' হইলৈ অর্থাৎ স্বগুজ্ঞান সন্বিষয়ক হইলে দন্বগ্াস্ত” অর্থাৎ স্বপ্জ্ঞানরূপ স্বপ্নাবস্থ। জাগরিতাবস্থ। 
কর্তৃক দৃষ্টবিষয়কই হয়, ইহা স্বীকার্য্য। অর্থাৎ জাগরিতাবস্থায় যে বিষ দেখিয়াছে বা জানিয়াছে, 
্প্নাবস্থায় তাহাই বিষয় হওয়ায় উহা পূর্ববান্থুভৃত পদার্গব্ষিরকই হইয়া! থাকে । ভাষ্যে “দৃষ্টবিষয়শ্চ" 
এই স্থলে “চ” শব্ষের অর্থ অবধারণ। দুষ্ট হইগ্াছে বিষন্ন যাহার, এই অর্গে “দৃষ্টবিষয়” শব্দে বহু- 
ব্রীহি সমাস বুঝিতে হইবে বদদিও জাগ্রত ব্যক্তিই সেই বিষয়ের দ্রষ্টা, তথাপি তাহার জাগরিতাবস্থায় 
এ বিষয়ের দর্শন হওয়ায় তাহাতেই সেই বি্ধিয়ণশনের বর্তৃত্ব বিখক্ষা করিয়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, 
গজাগরিতান্তেন” | থাহ! কর্ত! নে, কিন্ত কর্তার কার্য্যের সহায়, হাতেও প্রাচীনগণ অনেক স্থলে 
কর্তৃত্বের বিবক্ষা করিয়া সেইরূপ প্রয়োগ করিরাছেন। ভাব্কারও অগ্তঞ এরূপ প্ররোগ 
করিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ১৭৪--৭৫ পৃষ্ট। দ্রষ্টব্য )। ভাঁধাকার পরে তহার পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তে 
যুক্তি প্রকাশ করিয়াহেন, যে ব্যক্তি সু হইয়া ম্প্র ধর্শন করে, সেই ব্যক্তিই জাগরিত হইয়া 
«আমি ইহ! দেখিয়াছিলাঁম” এইরূপে এ স্বপদ শন স্মরণ করে। তাৎপর্য এই ঘে» যে বিষয়ে স্বপ্রপর্শন 
হয়, দেই বিবয়টি পূর্ববানুভূত না হইশে তদ্দিঘয়ে মংস্কার জন্মিতে পারে না। সংঙ্কার না জন্মিলেও 
তদ্ধিষয়ে শ্বপ্নদর্শন এবং এ স্বপ্নের পুর্বোক্তরূপে স্মরণ হইতে পারে না। কিন্তু খন তদ্দিষয়ে 
্বগ্নদর্শনের পূর্বোক্তরূগে স্মরণ হর এবং এ ম্মরণে জ্ঞতা ও জ্ঞানের স্টায় সেই স্বপ্দৃষ্ট পদার্গও 
ব্ষিয় হয়, তখন সেই ন্বপ্রদৃ্র বিষয়েও নংঘ্ষার স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে তদ্দিষয়ে 
পুর্বানুভবও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পুর্বান্থভব সংস্কারের কারণ । “অতএব স্বপ্ধজ্ঞানের 
বিষয়গুলি যে জাগরিভাবস্থার দৃই বা অনভুত, ই খকা্ধ্য | ভাষাক।র এখানে “ৰঃ সুপ্ত” 
ইত্যাদি সন্দভের দ্বারা তাহার পুর্নাক্ক ঘুক্তিও শরণ করাইখাছেন যে, একই আত্ম! স্বপ্রদর্শন 
হইতে উহার ম্মরণকাণ পধ্যন্ত স্থায়ী না হইনে স্থপরদশনের স্মরণ করিতে পারে না। ম্মরণের দার 
যে চিরস্থারী এক আত্ম! পিদ্ধ ভয়, এবং অতীত জনের ম্মরণে বে জ্ঞাতা। জ্ঞান ও জ্বর, এই পদার্থ 
্রয়ই বিষয় হয়, ইহ! ভাফাকার তৃতীপ্ন অপ্যারে বিশপভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ( তৃতীয় খণ্ড, ৪৪ পুষ্ট 
দ্রষ্টব্য )। মূলকথা, দ্বপ্নজ্ঞান পুর্বান্গভূত' পদার্ঘবিষয়ক । সুতরাং জাগরিতাবস্থায় যে বিষর দৃষ্ট 
বা অন্থভূত, সেই সৎপদার্থই স্বপপজ্ঞানের বিষর হওয়ার উহা! অসৎ অর্াৎ অলীক নহে। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্বপ্রজ্ঞান অসদ্ব্যিয়ক হইলেই অদদ্বিষয়বত্ব হেতুর দ্বারা উহার ভ্রমন 
নিশ্চয় কর! যায় । কিন্তু বদি উহা সদ্‌বিষয়কই হয়, তাহা! হইলে উহার ভমত্ব নিশ্চয় কিরূপে হইবে? 
বপ্রজ্ঞান যে ভ্রম, ইহ]! ত উভদ্ন পক্ষের্ই সন্মত। ভাষ্যকার এই জন্য পরেই খণিয়াছেন যে, স্বপ্র- 
দর্শনের পৃর্বোক্তরূপে ম্মর্ণ হইদেই জাগ্রৎ্থ ব্যক্তির বুদ্ধিবিশেষের উৎপভিবশতঃ তাহার এ 
্বপনক্তান মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রম, এইরূপ নিশ্চয় জন্মে। অর্থাৎ তখন জাগ্বৎ বক্তির এইরূপ বুদ্ধি- 
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বিশেষের উৎপত্তি হয় যে, আমি যে বিষয় দেথিয়াছিলাম, তাহা কিছুই এখানে নাই। এখানে 
অবিদ্যমান বিষয়েই আমার পর জ্ঞান হইয়াছে । তাই আমি এখানে ত্র সমস্ত বিষয়ের উপলব্ধি 
করিতেছি না। এইরূপ বুদ্ধিবিশেষের উৎ্পন্তি হওয়ায় তাহার পুর্ধজাত স্বপ্রজ্ঞান যে ভ্রম, 
ইহা! নিশ্চয় হয়| কারণ, যে স্থানে থে বিষয় নাই, সেই স্থানে সেই বিষয়ের জ্ঞানই ভ্রম। হ্বপ্প- 
দ্রষ্টা থে স্থানে নান! বিষয়ের উপলব্ধি করে, সেই স্থানে মেই সমস্ত বিষয়ের অভাবের বোধ 
হইলেই তাহার সেই পূর্ববঞ্জাত স্বপ্নজ্ঞনের ভরমন্বনিশ্চয় অবশ্যই হইবে। উহাতে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের 
অপীকত্বজ্ঞন অনাবশ্তক। ফলকথা, স্বপ্রজ্ঞান অনীকবিষয়ক নহে। কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টার নিকটে 
অবিদামান পদা্ধ উহাতে বিষয় হওয়ার এ অর্থেই কোন কোন স্থানে উহাকে অপদ্ব্ষয়ক বলা 
হইয়াছে। 

পূর্ববপক্ষবাী অবশ্তই বণিবেন বে, স্বপ্নজ্ঞান পৃর্বান্থভৃতব্যিয়ক হইলেও তাঁহার বিষয়ের সন্থা 
মিদ্ধ হয় না) কারণ, আমাদিগের মতে সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম । স্থতরাঁং সমস্ত বাহা বিষরই অসৎ বা 
অশীক। জাগ্রদবস্থার থে সমস্ত বিষদ্নের ভ্রমজ্ঞান হর, তচ্জন্তই এ সমস্ত বিনয়ে সংস্কার জন্মে । 
সেই সমস্ত ভ্রমজ্ঞানজন্য অনাদি সংগ্কান্বশতঃই স্বপ্নজ্ঞন ও তাহার স্মরণ হয়। উহার জন্য 
বিখরের সন্ত। স্বীকার অনাবগ্তক। ভম্যকার এ জন্ত পরে পুর্মপক্ষধাদীর উক্ত মতের মূলোচ্ছেদ 
করিতে বণিয়াছেন যে, স্বগ্রক্জান ও জাগরিতজ্ঞানের বিশেষ না থাকিলে অর্থাৎ এ উভম জ্ঞানই 
ভ্রম হইণে পূর্বপক্ষবাদীর “ন্বপ্নবিধনাতিমানব্” এই দৃষ্টান্তবাক্য নিরর্থক হয় । কারণ, তিনি 
এগ্পজ্ঞানের আশ্রপন কোন যথ৫ জ্ঞান শীকাঁর করেন ন। ) তাতপর্ধ্য এই থে, ধথার্থ জ্ঞান ব্যতীত 
প্রধজ্ঞান জন্মিতে পারে না। পুর্দ্পক্ষবাদী ধখন ষথার্থজ্াান একেবারেই মানেন ন*» তখন তাহার 
*তে ন্ব্নজ্জান জন্মিতেই পারে না । স্থৃতরাং উহা অনীক । জুতরাং তাঁহার "স্বপ্নব্ষিরাভিমানব্” 
এই যে সাধন, অর্থাৎ তাহার উক্ত মতের সাধক দৃষ্টান্তবাক্য, তাহা নিরর্গক। উহার কোন অর্থও 
শাই, উহার দ্বারা তাহার মতসিদ্ধিও হইতে পারে না। কারণ, তাহার মতে স্বপ্রজ্ঞানই জন্মিতে 
পারে না। ভাষাকার পরে ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝইতে ঝলিরাছেন যে, যাহ! তাহা নহে, তাহাতে 
“তাহা” এইরূপ বুদ্ধ অর্থাৎ জনজ্ঞান প্রধান-জ্ঞানাশ্রিত। যেমন স্থাণু ( শাখা পল্পবশুগ্ত বৃক্ষ ) 
পুরুষ নহে, কিন্তু তাহাতে কোন সমদ্ধে পুরুষ বিয়া যে রম জন্মে, উহা পৃর্ব্বে বাস্তব পুরুষে বথার্থ 
পুরুষ-তুদ্ধিরূপ প্রধান-জ্ঞান[শ্রিত। কারণ, যে ব্ক্তি কখনও বাস্তব পুরুম দেখে নাই, তাহার 
'াণুতে পুরুষ-বুদ্ধি জন্মিতে পারে না । কারণ, স্থণুর সহিত চক্ষঃদংঘোগ হইলে তখন তাহাতে 
খাস্তব পুরুষের সাঁদৃশ্ঠ প্রতক্ষপ্রবুক্ত সেই বাস্তব পুরুষের স্মরণ হয়। তাহার পরে “ইহা পুরুষ" 
এইরূপে স্থাগুতে পুরুষভ্রম হয়। কিন্তু পূর্বেব পুরুষবিষর়ক সংস্কার না থাকিলে তখন পুরুষের 
স্মরণ হইতে পাঁরে না। স্তরাঁং এরূপ ভ্রমও হইতে পারে না। অতএব এরূপ ভ্রমজ্ঞানের 
নির্দমাহের জন্ত প্ স্থলে পুরুষবিষয়ক যে সংস্কার আবশ্তক, উহার জন্ত পূর্বে বাস্তব পুরুষবৃদ্ধিরূপ 
খখার্থ জ্ঞান আবশ্তক। স্থাগুতে পুরুষবুদ্ধি হইতে বান্তব পুরুষে প্ুরুষবুদ্ধি প্রধান জ্ঞান, এবং উহা 
খ্তীত এ ভ্রমজ্ঞান জন্মিতেই পাবে না, এ জথ্ ভাষ্যকার এ ভ্রমন্জানকে প্রধানাশ্রিত বলিয়াছেন । 
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ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই কথা৷ বিশদ ভাবে বলিয়াছেন । ভাষ্যকারের যুক্তি সেখানে ব্যাখ্যাত 
ইগ্রাছে (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮১--৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষটব্য)। ফলকথ।» স্থাগুতে পুরুষ-বুদ্ধির ন্যায় সমস্ত 
ভ্রমজ্ঞানই প্রধানাশ্রিত, ইহা স্বীকার্ষ্য | 

ভাষ্যকার উক্ত সিদ্ধান্তানুারে উপনংহা'রে বলিয়াছেন বে, এইরূপ হইণে স্বপ্রদ্রষ্া ব্যক্তির 
যে, “হস্তী দেখিয়াছিলাষ,” “পর্বত দেখিরাছিলাম,” এইরূপে স্বপ্রজ্ঞানের বিষয়ের ব্যবসায় অর্থাৎ 
নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে, উহাও প্রধানাশ্রিত হইবার যোগ্য । ভাধ্যকাঁরের তাৎপর্য এই বে, পূর্ব 
পক্ষবাদীর মতে স্বপ্রজ্ঞ|নের স্ায় জাগরিতাবস্থার সমস্ত জাঁনও ভম। সুতরাং পুর্বোক্তরূপে স্বপ্ন 
জ্ঞানের বিষয়ের যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মে, যাহা শ্বীকার না করিলে পূর্ববপক্ষবাদীও স্বপ্রজ্ানের 
উৎপত্তি বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন না, সেই জ্ঞানও তাহার মতে ভ্রম বণিয়া উহাও প্রধানাজিত 
অবশ্তই হইবে। তাহার মতে এ জ্ঞনেরও ত্রমত্ববশতঃ উহাও প্রধানাশ্রিত হইবার যোগ্য হয়। 
তাই বলিয়াছেন,-_-প্প্রধানাশয়ো ভবিতুমর্তি” । প্রধান জ্ঞান অর্গাৎ ঘথার্থজ্ঞান যাহার আশ্রয়, এই 
অর্থে বহুত্রীহি সমাসে প্রধাঁনাশ্রয়” শব্দের দ্বারা বুঝ! যায় 'প্রধানাশ্রিত। মযুলকথা» পূর্বোক্ত 
কারণে স্বপ্জ্ঞনের আশ্রয় প্রধানজ্ঞান অবশ্ঠ স্বীকার্ম্য হইলে জাগরিতাবস্থা় যথার্থজ্ঞান হ্বীকার 
করিতেই হইবে । সেই ধথার্থ জ্ঞ!নের বিষয় সত্পদার্স ই স্বপ্রজ্ঞানের বিষয় হওয়ায় স্বগ্নজ্ঞান 
পূর্বানুভূত সৎপদার্থবয়কই হইয়! থাকে, ইহা! স্থীকার্ধ্য। কারণ, যাহা পূর্ন্বে যথার্থ জ্ঞানের 
বিষয় হইয়াছে, তাহা! অসৎ অর্থাৎ অনীক হইতে পারে না । অলীক বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান কেহই 
স্বীকার করেন না, তাহা হইতেই পারে না। সুতরাং যথার্থ জ্ঞান অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য হইলে তাহার 
বিষয়ের সতাও অবশ্ঠ স্ীকার্ধ্য। অতএব পুর্বপক্ষবাদীর পূর্বোক্ত মত কোনরূপেই উপপন্ন হইতে 
পারে না। 

পূর্বোক্ত সিচ্বান্তে অবস্তই আপত্তি হয় যে, যাহা পুর্ব্বে কখনও অনুভূত হয় নাই, এমন 
অনেক বিষয়েও স্বপ্ন হইয়। থাকে | শান্ত্রেও নান। বিচিত্র ছুঃস্বপ্ন ও সুস্থপ্নের বর্ণন দেখা যাঁয়--যাহার 
অনেক বিষয়ই পূর্বান্ভূত নহে। “এতরেয় আর্ণাকে”র তৃতীয় আরণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
চতুর্থ খণ্ডে “অথ স্বপ্নাঃ পুরুষং কষ্ণং কৃষদত্তং পগ্ততি, ম এনং হস্তি, বরাহ এনং হস্তি” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মরণম্চক ছুঃস্গ্প ও তাহার শান্তি কথিত হইয়াছে। বালীকি রামা়ণে 
তরিজটার বিচিত্র স্বপ্নবৃত্তাস্ত বর্ণিত হইয়াছে । এইন্সপ শাস্ত্রে আরও নানা স্থানে নানাবিধ স্বপ্ন ও 
তাহার ফলাদি বর্ণিত হইয়াছে । প্বীরমিত্রোদয়” নিবন্ধে (রাজনীতিপ্রকাশ, ৩৩৩-৪০ পুষ্ঠ। ) 
এঁ সমস্ত শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে । শান্ত্রবর্ণিত এ সমন্ত স্বপ্নের সমস্ত বিষয়ই ঘে, শ্বপ্রপ্রষ্টার 
পুর্ববান্থভূত, ইহা বলা যাইবে না । পরন্ত স্বপ্নে কোন সময়ে নিজের মস্তক ভক্ষণ, মস্তক ছেদন এবং 
ূর্ধ্যধারণ, হুর্য্যতক্ষণাদি কত কত অননুভূত বিষয়েরও যে জ্ঞান জন্মে, তদ্িষয়ে স্বপরদ্রষ্টা বু বহু 
প্রামাণিক ব্যক্তিই সাক্ষী আছেন। সুতর'ং উহা! অস্বীকার করা যাইবে না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
এখানে পুর্বোক্তরূপ আপত্তি প্রকাঁশ করিয়! তছুত্তরে বলিয়াছেন যে, স্বপ্পে নিজের শিরশ্হেদনাদি 
দর্শন স্থলেও এ জ্ঞানের বিষয়গুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে এ হপ্রদ্রষ্টার পূর্বান্থতৃত। অর্থাৎ নিজের 


৩৪শ সণ] বাৎস্যায়নভাষ্য ১৪১ 


মস্তক তাহার পূর্ববান্থভৃত এবং ছেদনাদি ক্রিয়াও তাহার পূর্ন্বান্তভৃত। অন্তর এ ছেদনাদি ক্রিয়ার 
সম্বন্ধও তাহার পূর্ব্বান্থভৃত। উহার মধ্যে কোন পদার্থ ই এ স্বপ্রদ্র্ট। ব্যক্তির একেবারে অজ্ঞাত 
নহে। সেই ব্যক্তি নিজের মস্তকে ছেদনাদি ক্রিয়ার সম্বন্ধ কখনও না দেখিলেও উহ! অন্থাত্ 
দেখিয়াছে। নিজ মন্তকে এ সন্বন্ধবোধই তাহার ভ্রম এবং এ ভ্রমই তাহার হ্বপ্ন। উহাতে পূর্বে 
নিজ মন্তকে ছেদনাঘদি ক্রিয়ার দন্বন্ধবেধ অনাবশ্তক। কিন্তু পৃথক্‌ পৃথক ভাবে নিজ মস্তকা(দি 
পদার্থগুলির বোধ 'ও তজ্জন্ত সংস্কার আবশ্তক। কারণ, নিজ মস্তকাদি পদার্গ বিষয়ে কোন 
ংক্কার না থাকিলে এরূপ স্বপ্ন হইতে পারে না। যে ব্যক্তি কখনও ছেদনক্রিয়া দেখে 
নাই অথবা তদ্ধিবরে তাহার অন্য কোনননপ জ্ঞানও নাই, সে ব্যক্তি স্বপ্েও ছেদনক্রিয়াকে 
ছেদন বলিয়া বুঝিতে পারে না। ফলকথা, হ্বপ্নজ্ঞানের সমস্ত বিষরই পৃথক পৃথক্রূপেও 
পূর্বান্ুভৃত না হইলে তদ্িঘগে স্বপ্নজ্ঞান জন্মিতে পারে না। কারণ, স্বগ্রজ্ঞান সর্বত্রই 
সংস্কারজন্ত ৷ মহযি গোতমও এই সুত্রে ন্বপ্জ্ঞানকে স্থৃতি ও সংকল্সের তুপ্য বলির উক্ত 
সিদ্ধান্তই প্রকাঁশ করিয়াছেন এবং উহার দ্বার! উহার মতে স্বপ্নজ্ঞান বে, স্থতি নহে, কিন্কু স্মৃতির 
্তায় সংক্কারবিশ্েজন্ত অলৌকিক প্রত্যক্ষবিশেষ, ইহাও সুচনা করিয়াছেন | বৈশেধিকাঁচার্যয 
প্রশস্তপাদও স্বগ্নজ্ঞানকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ বিশেষই বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার মতে একেবারে 
অননুভূত অপ্রসিদ্ধ পদার্থে সংস্কার না থাকার অনৃষ্টবিশেখের প্র ভবেই স্ব্জ্ঞান জন্মে, ইহা পূর্বে 
বপির়াছি। বৈশেষিকা চার্য্য গ্রীধর্‌ ভট্ট ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন১। কিন্ব মহষি গোতমের এই 
সুত্রানসারে ন্তায়াচার্য/গণ উহা! স্বীকার করেন নাই। তাহািগের মতে হ্বগ্রজ্ঞান সর্বত্রই সংস্কার- 
বিশেষজন্য, সুতরাং সর্বত্রই পূর্ববান্ভুতবিধ়ক | মীমাংসাচার্ধ্য তষ্ট কুমারিলও বিজ্ঞ'নবাণী বৌদ্ধ- 
মত খণ্ডন করিতে সর্বত্র স্বপ্নজ্ঞানকে পূর্ববান্ছভৃত বাহা পদার্থবিষয়ক বণিয়াই বিচারপুর্র্বক সমর্থন 
করিয়াছেনং। তিনি উহা সমর্পন করিতে ইহাঁও বলিয়াছেন ধে, স্বপ্রজ্ঞানের কোন বিষয় ইহ জন্মে 
অনুভূত না হইলেও পূর্বতন কোন জন্মে উহা অবশ্ঠ অন্ুভূত । যে কোন জন্মে, যে কোন কালে, 
যেকোন দেশে অনুভূত বিষয়ই ম্প্রজ্ঞানের বিষয় হইয়া খাকে। নৈয়া়িকস-্প্রদায়েরও ইহাই 


১। অত্যন্তাপ্রসিদ্ধেধু্বত: পরতশ্চাপ্রতাতেধু চক্র দিত্যভক্ষবদধু জ্ঞানং, তদদৃষ্টদেন, অননুভূতেবু সংস্ক।রাতাবাৎ। 
--ন্যয়কন্দলী”, ১৮৫ পৃষ্ঠ। | 

২। ন্বপ্লাদিগ্রতায়ে ঝাহাং সব্ধরথ। নহি নেনাতে। পব্বঞলম্বনং বাহাং দেশক্লান্যথত্মকং | 

জন্মন্তেকত্র ভিন্নে বা তথ। কালাস্তেহপি বা। তদ্দেশে। বাহনাদেশে। বা স্বগ্নজ্ঞনস্ত গে।চরঃ | 
- গ্লেকবাস্তিক, “নরলম্বনবাদ”, ১০৭---৯ | 

কিমতি নেষাতেহত আহ সব্ধত্রেতি। বাহামেব দেশান্তর কালাস্তরে বাহনু হতমেব স্বপ্পে মর্যমাণং দোষবশ।ৎ 
সন্নহিতদেশকাঁলবত্তয়াবগম্যতেহতোহত্রপি ন বাহাভাব ইত। ননু অননুভূতমপি কু'চৎ স্বপ্লেখবগমাতেহত আহ 
“জন্মনী”তি। অনন্তরদিবসানুভৃতস্ত স্বপ্রে বর্তম।নব্দবগমাৎ স্মৃতিরেধ তাবৎ স্বপ্নজ্ঞ।নমিতি নিশ্টীয়তে, অন্থত্রাপি স্মৃতিহব- 
মেব যুক্তং। ততশ্চাঁম্মন্‌ জন্মনি অননুভূতন্ত।পি পপ্পে দৃষ্ঠম।নত্য অন্মন্তরাদাবনুতবঃ কল্লাত ইতি ।-_পার্থসারথি' 
মিএকুত টীকা। 
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সিদ্ধাত্ত। কিন্ত বিশেষ এই যে, কুমারিলের মতে দ্বপ্নজ্ঞান স্থৃতিবিশেন, উহ! প্রত্)ক্ষ জ্ঞান নহে। 
কুমারিলের মতের ব্যাখ্যাতা পাস মিশ্র ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যযও 
বেদান্তস্থত্রানপারে স্বগ্ণপর্শনকে স্থৃতি বলিয়া, উহা থে, জাগ্রদবস্থার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ, 
স্থতরাং উহাকে দৃষ্টান্ত করি না ক করা যায় না, ইহা বুঝাইরাছেন*। ম্ুৃতরাং 
তাহার মতেও স্বপ্নজ্ঞান যে, সর্দত্রই সংক্কারবিশেষকন্থ, সুতরাং রনারেরারা ইহা বুঝা 
যায়। কারণ, যাহা শ্মৃতি, তাহা সংক্কার ব্যতীত জন্মে না। বে বিষত্ে যাহার সংক্কার নাই, তাহার 
তদিষ'য় স্মরণ হন না, ইহা সর্বনন্মত। পুর্বানু ভব ব্যতীতও মংস্কার জন্মাতে পারে না । নৈরায়িক 
ও বৈশেমিকসন্্রদাের বথ। এই বে, ব্বপ্পের গরে জাগরিত হইলে “আছি হস্তী দেখিয়া ছিলাঁম»” 
«আমি পর্বত দেখিরাছিলাম” ইত্যাদিরূণেই এ স্যপ্পদর্শনের মানস জ্ঞান জন্মে ; তদ্গ্ধার! বুঝা থাঁয়, 
এ হগ্রজ!ন প্রত্যক্ষবিশেদ | উহা শ্বত্তি হইছে আমি “্হস্তী স্মরণ করিয়াছিলান” ইত্যাদিরূপেই 
উদ্ধার জ্ঞান হইত। পরস্ক নুপপজ্ঞান স্থৃতি হইণে দগ্রস্তণে বিণর্তবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের 
মিখা। বিবয়ের টি ও উহার গ্রাতিভাপিক সন স্বীকারের প্রয়োজন কি? ইহাও বিচার্ধ্য। 
সে যাহাই হউক, ফ্ণকথা, স্বপ্রজ্ঞানের বিষয় যে, অলীক নহে এবং সমস্ত স্বগ্নজ্ঞ'নই যে, 
পূর্ববানভূত-বাহা-পদার্াবধরক, ইহা ভট্ট কুমারিন ৪ শঙ্করাচার্ধ্য প্রস্ৃতিও মমর্থন করিয়াছেন। 
শঙ্করাচার্য্যের মতে এ সদন্ত বাহা বিষ মণ্খ না হইলেও অসৎ নহে। কারণ, অসৎ বা অলীক 
পদার্থের উপলদ্ধি হয় না। কিন্তু ্বপ্রজ্ঞনের বিঘরগুণি পুর্কানগভূত, ইহা শ্বীকার্ম্য হইলে তদ- 
ৃষ্টান্তে প্রনাণ ও প্রমেরকে অদৎ বা অশীক বা যায় ন!। কারণ, পানের বিনয়গুলিও 
অলীক নহে। খাঁহা পুর্তান্ত্ুভৃত, তাঁচা অপীক হইতে গারে না, উহ্াই এখানে মহধির মুল 
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ভাষ্য । এন মতি-_ 
সুত্র । মিখ্যোপলবের্বিন শস্তত্র-জ্ঞানাৎ স্বপ্পবিষয়াভি- 
মানপ্রণাশবৎ প্রতিবোধে ॥৩৫।৪৪৫॥ 
অনুবাদ। এইরূপ হইলেই অর্থা ভ্রমজ্ঞান তন্তজ্ঞানরূপ প্রধানাঙ্রনিত হইলেই 
তত্তজ্ঞানপ্রযুক্ত মিথ্যাঙ্ঞানের বিনাশ হয়-_যেমন জাগরণ হইলে স্বপ্নে বিষয়ভরমের 
বিনাশ হয় । 


ভাষ্য । স্থণো পুরুযোহ্য়মিতি ব্যবসাঁয়ো মিথ্যোপলব্ধিঃ_অতন্মিং- 
স্তদিতি জ্তানং। স্থাঁণৌ স্থাণুরিতি ব্যবসায়স্তত্বজ্ঞনং । তত্বজ্ঞানেন চ 


৩। প্বেধর্শা। নন্বদিবহ (েদ।হশ্ব্র, হাত )। সপ স্মুতণেন। মধ স্ব; এণশনং উপলবস্ত জগরিত- 
ভন, শ্তাপলক্ধো্চ প্রভা মণ্ডর শয়মগ্ুকূুনতে” হভা।াদ শারারকভা।য) । 
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মিথ্যোপলব্ধিনিবর্ত্যতে,__নার্থঃ স্থাণুপুরুষদামান্তলক্ষণঃ । যথা প্রতি- 
বোঁধে যা জ্ঞানবৃত্তিস্তয়া স্বপ্নবিষয়াভিমানে! নিবর্ভ্যতে,-নার্থে। বিষল্- 
সামান্য লক্ষণঃ | তথ! মাঁয়া-গন্ধরব্বনগর-সৃগতৃষ্ণিকাণমপি য1 বুদ্ধয়োইতন্মিং- 
স্তদিতি ব্যবসায়ান্তত্রাপ্যনেনৈৰ কল্গেন মিথখ্যোপলদ্ধিবিনাশস্তত্ব-জ্ঞানা- 
ন্নার্থ-প্রতিষেধ ইতি | 

উপাদানবচ্চ মায়াদিষু মিথ্যাজ্ঞান্হ | প্রজ্ঞ'পনীয়সরূপঞ্চ দ্রব্য- 
মুপাদায় সাধনবান্‌ পরস্য মিখ্যাধ্যবসায়ং করোতি-__ম1 মাঁয়া। নীহার- 
প্রভৃতীনাং নগর-রূপলন্নিবেশে দুরান্নগরবুদ্ধিরুৎপদ্যতে, _- বিপর্য্যয়ে 
তদ্রভাবাু। সূর্ধ্যমরীচিযু ভৌমেনোস্সণা সংস্যক্টেফু স্পন্দমানেষ, কবুক্ধি_ 
ভবতি, সামান্াগ্রহণাঁ। আন্তকগ্ৃম্য বিপর্যয়ে তদ্ভাবাৎ। কুচি 
কদাচিও কম্তচিচ্চ ভাঁবান্ন।নিমিততং মিথ্যাজ্ঞানং । 

দৃষ্টঞ্চ বুদ্ধিদ্বৈতং মায়া প্রয়ে[ক্তুঃ পরন্য চ, দুরান্তিকম্থয়োর্র্ধবর্ধনগর- 
সবগতৃঞ্িকান্থু, - হ্বপ্তপ্রতিবুদ্ধয়েশ্চ স্বপ্রবিষয়ে । তদেতৎ সর্ববন্ত।(ভাবে 
নিরুপাখ্যতায়াং নিরাত্মকত্বে নৌপপদ্যত ইতি । 

অনুবাদ । স্থাণুতে “ইহা পুরুষ” এইরূপ নিশ্চয় মিথ্যাজ্ভান ( অর্থাৎ ) তদ্ভিন 
পদার্থে “তাহা” এইরূপ জ্ঞান। স্থণুতে ইহা “স্থাণ”-- এইরূপ নিশ্চয় তত্বঙচ্ঞান। 
কিন্তু তন্তজ্ঞীন কর্তৃক খিথ্য।জ্ঞান নিপতিত হর, স্থাণু ও পুরুধস।মাগ্যরূপ পদার্থ নিবর্তিত 
হয় না। যেমন জাগরণ হইলে বে ভ্গানোৎ্পন্তি হয়, তঙকর্তৃক স্বপ্পে বিষয়ভ্রম 
নিবপ্তিত হয়, বিষরসামান্তরূপ পদার্থ নিবন্তিত হয় না, অর্থ জাগ্রৎ ব্যক্তির জ্ঞানের 
দারা স্বপ্ুবিষয় পদার্থের অভাব ঝা অলীকন্ব পিদ্ধ হয় না। তঙজ্াপ মায়!) গন্ধররবনগর 
ও মৃগতৃঞ্চিক।র সম্বন্ধেও তদ্ভিন্ন পদার্থে “তাহ” এইরূপ নিশ্চয়াত্মক যে সমস্ত বুদ্ধি 
জন্মে, সেই সমস্ত স্থলেও এই গ্রকারেই তত্ত-জ্ঞানপ্রযুক্ত মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয়, 
পদার্থের অর্থাৎ এ সমস্ত ভ্রমবিষয় পদার্থসমুহের অভাব হয় না। 

পরন্থু মায়া প্রভৃতি স্থলে মিথ্যাজ্ঞান উপাঁদানবিশিস্ট অর্থাৎ নিমিস্তবিশেষজন্য। 
যথা-_-“সাধনবান্‌” অর্থাৎ মায়া প্রয়োগের উপকরণবিশিস্ট মারিক বক্তি “প্রজ্ঞাপনীয় 
সরূপ” অর্থাৎ যাঁহা৷ দেখাইবে,তাহার সমানাকৃতি দ্রব্যবিশেষ গ্রহণ করিয়া অপরের মিথ্যা 
অধ্যবসায় অথাৎ ভ্রমাত্মক নিশ্চয় জন্মায়, _তাহা মায়।। নীহার প্রভৃতির নগররূপে 
সন্নিবেশ হইলে অর্থাৎ আকাঁশে হিম ব মেঘাদি গন্ধবর্বনগরের স্ায় স্গিবিষ্ট হইলেই 
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দূর হইতে নগরবুদ্ধি উৎপন্ন হয় । যেহেতু “বিপর্যয়ে” অর্থাৎ আকাশে নীহারাদির 
নগররূপে সম্িবেশ ন। হইলে সেই নগরবুদ্ধি হয় না। সূর্য্যকিরণ ভৌম উদ্মা' কর্তৃক 
সংস্থষট হইয়। স্পন্দনবিশিষ্ট হইলেই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষবশতঃ ( তাহাতে ) জলবুদ্ধি 
জন্মে। যে হেতু নিকটস্থ ব্যক্তির “বিপ্ধ্যয়»প্রযুক্ত অর্থাৎ সাঁদৃশ্টাপ্রত্যক্ষের অভীব- 
বশতঃ সেই জলভ্রম হয় না । ( ফলিতার্থ ) কোন স্থানে, কোন কালে, কোন ব্যক্তি- 
বিশেষেরই “ভাব” অর্থাৎ এ সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হওয়ায় ভ্রমজ্ঞান নিনিমিত্তক নহে 
অর্থাৎ নিমিত্তবিশেষজ স্য । 

পরম্ক মায়া প্রয়োগকারী ব্যক্তি এবং অপর অর্থাৎ মায়ানভিজ্ঞ দ্রষ্টা ব্যক্তির 
বুদ্ধির ভেদ দেখ ঘায়। দুরস্থ ও নিকটন্থ ব্যক্তির গন্ধবর্বনগর ও মরীচিকা বিষয়ে 
এবং ন্ৃপ্ত ও গ্রতিবুদ্ধ ব্যক্তির স্বপ্নবিষয়ে বুদ্ধির ভেদ দেখ] যাঁয়। সেই ইহা অর্থাৎ 
পুর্বেবীক্ত বুদ্ধিদ্বৈত, সকল পদার্থের অভাব হইলে (অর্থাৎ) নিরুপাখ্যতা বা নিঃস্বরূপতা 
হইলে উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ সকল পদার্থই অলীক হইলে সকলেরই একরূপই 


বুদ্ধি জন্মিবে, বিভিন্ন রূগ বুদ্ধি জন্তিতে পারে না। 

টিগ্ননী। পুর্ববপক্ষবাদী বলিতে পরেন যে, রঃজ্ঞনের বিপরীত বগার্থজ্ঞন বা তন্ব-জ্ঞান শ্বীকাঁর 
করিলে তন্বারাও পূর্বজাত ভ্রমজ্ঞানের বিষয়গুলির অণীকত্ব প্রতিপন্ন হইবে । কারণ, তত্বজ্ঞান 
হইলে তখন বুঝা যাইবে যে, পূর্বজাত ভ্রমজ্ঞানের বিষণগুণি নাই, উহা! থাকিলে কখনই ভ্রমজ্ঞান 
হইত না) সুতরাং উহা অশীক। মহর্বি এ জন্য পরে এই শ্াত্রের ছার! সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন বে, 
যেমন জাগরণ হইলে স্বপ বিষরমের নিনৃন্তি হয়ঃ তদপ সর্দাত্রই ভত্বজ্ঞান প্রযুক্ত ভ্রমজ্ঞানের নিবৃত্তি 
হয়| ভাষ্যকার গ্রহ্তির মতে মমিব তাতপর্ণ্য এই দে» তন্বজ্ঞনপ্রধুক্ত ভ্রমজ্ঞানেরই নিবুত্তি হয়, 
* কিন্তু ভ্রমজ্ঞ/নর বিষরের শনীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না । ভাষ্যকার ইহা! দৃষ্টান্ত দ্বার! বুঝাইতে বলিয়াছেন 
যে, স্থাথুতে পুরুষণুদ্ধি, পুরুষভিন্ন পদ!৫ঘে পুরষনুদ্ধি, স্থতরাং উহ! মিথ্যা উপলব্ধি অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান | 
এবং স্বাধুতে স্থাণুবুদ্ধি তন্বজ্ঞন বা যথার্থজ্ঞান। এ তত্বজ্ঞান জন্মিলে সেই পুর্ববজাত স্থাুতে 
পুরুষবুদ্ধিরূপ ভ্রমজ্ঞানেরই নিনুন্তি হর, কিন্তু স্থাণু ও পুকধরূপ পবার্গঘামান্য অর্থাৎ সামান্যতঃ 
সমস্ত স্থাণু ও সমস্ত পুরুম পদার্থের নিনন্তি | অভাব হয় না। অর্থাৎ তন্বজ্ঞানেব দ্বার! ভ্রমজ্ঞানের 
বিষয়ের অলীবত্ব প্র-তপন্ন হয় না। যেমন জাগরণ হইলে তখন যে জ্ঞানোৎ্পত্তি হয়, তজ্জন্য 
স্বগ্রকালীন বিষয়ভ্রমেরই নিবৃত্তি হর, কিন্তু এ স্বপ্নের বিষস্-সাঁধান্যের নিবৃত্তি হয় না। অর্থাৎ তন্ধারা 
স্বপ্ুজ্ঞানের ব্ষিয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না। 

ভাষ্যকার মহধির এই স্থৃত্রোস্ত দৃষ্টান্তবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে এই স্ুত্রের দ্বারাই পূর্বোক্ত 
“্মায়াগন্ধর্বনগরমূগতৃঞ্িকাদ।” (৩২শ) «ই হ্বত্রেক্ত দৃষ্টান্তের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, 
তদ্রপ অর্থাৎ স্বপ্নে বিষয়ভ্রমের সার পূর্বোক্ত মায়া, গন্ধর্বনগর ও মরীচিকাস্থলেও যে সমস্ত 
ভ্রমজ্ঞান জন্মে, সেই সমস্ত ভ্রমজ্ঞান স্থলেও পূর্বোক্ত প্রকারেই তত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত ভ্রমজ্ঞানেরই 
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নিবৃতি হয়, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় সেই সমস্ত পদার্থের অভাব হয় না। অর্থাৎ এ সমস্ত স্থলে পরে 
তন্বজ্ঞান হইলে তদ্দ্বারা বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না। তত্বজ্ঞান ভ্রমজ্ঞানের বিরোধী, 
কিন্ত ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের বিরোধী নহে । সুতরাং উহ্থা ভ্রমজ্ঞানেরই নিবর্ভক হয়, বিষয়ের নিবর্ক 
হয় না। ভ্রমজ্ঞানের এ সমস্ত বিষন্ন দেই স্থানে বিদামান না থাকাতেই তী জ্ঞান ভ্রম | কিন্ত 
এঁ সমস্ত ব্ষিয় একেবারে অপৎ বা অশীক নহে । অলীক হইলে তব্বিষয়ে কোন জ্ঞানই জন্মিতে 
পারে না। কারণ, “অদৎ্খ্যাতি” স্বীকার কর! যাঁয় না। পরন্ত অলীক হইলে তর্বিষয়ে থার্থ- 
জ্ঞান অপস্ভব। যথার্থজ্ঞন ব্যতীতও ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পাঁরে না» ইহা! পূর্বে কথিত হইয়াছে। 
সুতরাং ভ্রমজ্ঞানের বিষয়সমূহ যথার্থ জ্ঞানেরও বিষয় হওয়ায় উহা কোন মতেই অলীক হইতে 
পারে না । অনৎখ্যাতিবাদীর কথ! পরে পাওয়া বাইবে। 

পূর্বোক্ত “মায়াগন্ধবর্বনগর” ইত্যাদি স্ৃত্রোক্ত দৃষ্ান্তের দ্বারা প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক 
জ্ঞানকেও মিথ্যা বা ভ্রম বলিয়া প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থকে যে, অপৎ বা অলীক বলিয়া! প্রতিপন্ন 
কর! যায় না, ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার পরে নিজে বিশেষ ঘুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন বে, মা! 
প্রভৃতি স্থলে বে মিথ্যা! জ্ঞান বা ভ্রম জন্মে, তাহ! উসাঁদানবিশিষ্ট অর্ধাৎ নিমিন্তবিশেষজন্ত | 
পউপাদান” শব্দের দ্বারা যে, এখানে নিমিভ্তবিশেষই ভাঁষ্যকারের বিবক্ষিত, ইহা তীহার উপসংহারে 
“নানিমিত্তং মিথ্যাজ্ঞানং” এই বাকের দ্বারা বুৰা। যায় । নিমিন্তবিশেষ বা সামগ্বীবিশেষ অর্থেও 
“উপাদান” শবের প্ররোগ হইয়া থাকে । ভাঁষ্যকারের যুক্তি এই যে, মায়া প্রতৃতি স্থলে যেমন 
নিমিন্তবিশেষজন্তাই ভ্রমজ্ঞান জন্মে, তদ্দপ প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক ভম হইলেও উহাও কোন 
নিমিত্তবিশেষজন্তই হইবে | কিন্তু সর্বত্র প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক জ্ঞান স্থলে ভ্রমজনক খ্ররূপ কোন 
নিমিত্তবিশেষ নাই | অতএব সর্বত্রই প্রমাণ ও প্রমের বিষয়ক জ্ঞানকে ভ্রম বলা যায় না। 

ভাষ্যকার পরে ধখাক্রমে মাঁয়া, গন্ধব্বনগর ও মরীচিকাস্থলে ভ্রমজ্ঞান যে নিমিত্তনিশেষজন্য, ইহা 
বুনাইবার জন্য প্রথমে “মাঁয়া”র ব্যাখা করিতে বলিয়াছেন যে, মায়া প্রয়োগের উপকরণবিশিষ্ট মায়িক 
বাকি দ্রষ্টাদিগকে যাহা দেখাইবে, তাহার সদৃশাকৃতি দ্রব্যবিশেষ গ্রহণ করিয়া অপরের ভ্রমজ্ঞান 
উৎপন্ন করে, তাহাই মাঁয়া। ভাষ্যকারের এই ব্যাধ্য। দ্বারা বুঝ! যাস ঘেঃ এ স্থলে মায়িক ব্যক্তি 
অপরের যে ভ্রম উৎপন্ন করে, এ ভমজ্ঞানকে তিনি “মায়া” বলিয়াছেন। বস্ততঃ এন্দরজালিক-ত্রম- 
জ্ঞানবিশেষও যে, “মায়া” শবের দ্বার! পূর্বকাঁলে কথিত হইয়াছে, ইহ! “অভিজ্ঞানশকুস্তল” 
নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে মহাকবি কাণিদাসের “ন্বপ্পো হু মায়া হু মতিভ্রমো নু” ইত্যাদি শ্লোকের 
দ্বা।ও বুঝ যায়। কিন্তু এন্দজাপিক বাক্তি অপরের ভ্রম উৎপাদন করিতে যে মন্তরাদির 
প্রয়োগ করে, উহাও যে, “মায়া” শবের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহাও পরে ভাষ্যকারের 
“মায়াপ্রয়োক্ত,ই এই বাক্যের দ্বারা বুঝ| যায়। “মায়” শব্দের দত্ত, দয়া, কাপট্য প্রভৃতি 
আরও বহু অর্থ আছে। শক্রজয়ের জন্য রাজার আশ্রপণীয় শাস্ত্রোন্ত সপ্তবিধ উপায়ের মধ্যে 
“মায়া” ও ইন্্রজাল পৃথক্রূপে কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে “মায়া” কাপট/বিশেষ। উহাতে 
মন্ত্রতপ্্রদির আবশ্তকতা নাই। ' কিন্ত ইন্দ্রজালে মন্ত্রতশ্বাদির আঁবশ্তকতা আছে। পবীর- 
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মিতোদয়”. নিবন্ধে (রাশনীতিপ্রকাশ, ৩০৪--৬ পৃষ্ঠায়) শীল্প্রমাণের দ্বারা ইহা 
বণিত হইয়াছে । “্দন্তাব্রেরতন্থে" মন্ত্রবিশেষপাধ্য ইন্দ্রজালের সবিস্তর বর্ণন আছে) “ইন্দ্রজাল 
তন্ত্রে” ওযধিবিশেবদাধা ইন্দ্রজীলেরও বর্ণন হইয়াছে । কপটতা অর্থেও “মায়” শব্দের প্রয়োগ 
আছে। এই অধ্যায়ের প্রথম মাহ্নিকের তৃতীয় হুত্রের নৃত্তিতে বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন,-“পর- 
বঞ্চনেচ্ছা মায়া” | এইরূপ শহ্বরাস্থারের “মায়া”ও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । এ জন্ত মায়ার একটী 
নাম “শাহ্বরী”। শবরাস্র হ্রণ্যকশিপুব আদেশে প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার জন্য মায়! শ্যষ্টি 
করিয়াছিল এবং বালক প্রহলাদের দেহ রক্ষার্থ ভগবান্‌ বিষুর সুদর্শন চক্রকর্ভক শহ্বরাস্ুরের 
সহ মায়া এক একটী করিয়া খণ্ডিত হইয়াছিল, ইহ বিষুপুরাণে বর্ণিত আছে১। শ্রীমদ্‌- 
ভাগবতের দশম স্বন্ধের ৫৫শ মধ্যারনেও শহ্বরাম্বরের মায়াশতবিজ্ঞতা এবং মায়াকে আশ্রয় করিয়া 
প্রদবায়ের প্রতি অস্ত্র নিঃক্ষেপ বশিত হইয়াছেং। তদ্দ্বার এ মায়া দে শশ্বরাস্থুরের অন্ত্রবিশেষ 
হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহাই বুঝ! বায়। বস্ততঃ শান্তা দিগ্রন্থে অনেক স্থলে মারার কার্ধ্যকেও মায় বল! 
হইয়াছে । পূর্বোদ্ধূত বিষ্তপুরাঁণের বচনেও শহ্বরাস্বরের মায়ান্থষ্ট অন্ত্রসহস্রকেই “মারাসহত” 
বলা হইয়াছে বুঝা যার। কিন্তু তদদ্বারা অনুরাির অস্ত্রধিশেষই “মায়া” শব্দের বাচ্য, ইহা নিদ্ধারণ 
করা যায় না। পরন্ত আুরী মায়ার স্থাঁর রাক্ষপী মারাও “মায়া” শব্দের দারা কথিত হইয়াছে। 
শ্রীমদ্ভাগবতে মুগরূপধারী ঝাক্ষদ মারীচকে “মারানুগ" বল! হইয়াছে । কিন্তু মারীচের মার ও 
উহার কার্য্য তাঁহার কোন অক্ত্রবিশেষ নহে । রামান্থুজের মতে মারীচের মারা কি, তাহা! “সব্বদর্শন- 
হগ্রহে” মাধবাচার্য্যও কিছু বলেন নাই । এইরূপ পরমেশ্বরের শক্তিবিশেবও বেদাদি শাস্ত্রে “মায়া” 
শবের দ্বারা কথিত হইয়াছে । পুর্ববাচার্য/গণ সেই স্থলে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,--“অঘটনঘটন- 


১। ততঃ স সহছজে মযাং পরহল দে শন্বরে চা 1 বিনাশ মিচ্ছন্‌ দুর্ব দ্ধি: মব্বিত সনপাশানি ॥ 
“হন মাথাসভন্রং তত শখবঙ্!সণ।মিন।। বাদছ। হত দেহথে কেকশ্ঠিন হণ তং | 
_বিঝুপুদণ, প্রথম আশ, ১৯এ আধয়। ১৭৯০ ॥ 

»মর্বদর্শনসংগ্রহে” পাজনুগবশুনে নধবচা তেন নায়ামহ্রং ইতআদি োক উদ্ধত করিয়। রমানুজের মত 
সমর্থন করিতে বলিয়।ছেন খে, বিচিত্র পর্ণ স্থষ্টিনমর্থ গাসন।াথক অলগ|দের আন্্রবিশেবই এমায়।” শন্দের বাচা, ইহ। 
উক্ত প্লেকের দ্বার! বু! বায়। নর্থৎ শঙ্করাচ।ন সে অবভ্তন নায়: স্বাকাব করিয়।ছেন, তাহ। “নয” শব্দেগ বাচা নহে। 
শ্রীভাবোও বিধুঃপুরাণের এ প্লোক ছদ্ধত হইয়াছে । কিন্ত উহার চতুর্থ পাদে “একৈকশ্যেন” এইনগ পঠই প্রকৃত । 
বঙ্গবাসা সংস্করণের বিস্ুপুরাণেও এরূপ প1ঠই মুদ্রিত হইয়াছে ॥ আধুনিক শীভাবাৰ কোন কোন পুস্তকে "একৈকাং 
শেন” এইরূপ কর্মঠ পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে । ন্যায়হত্রেও “একৈকগ্েশ" এইরূপ প্রয়েগ আছে। উহার অর্থাদি 
বিষয়ে ছালোচন। তৃষঠায় খণ্ডে ১৬৩ পৃষ্ঠায় ডষ্্রীনা 

২। সচমায়াংসমািহ দেতের। নয়দশত।ং। দুমুচেহস্রময়ং বর্ষং কার্কো। বৈহায়সোহইরঃ ॥ ১০ম|৫৫শ আ, 
২১শ গ্লোক। 


%। মায়ামুগং দয়িতয়েপ্ি তমন্ধ।বদ্বন্দে মহাপুরুষ তে চরণর(বন্বং |_-১$শ স্বন্ধ, ৫ম অঃ, ৩৪শ শ্লে।ক। 
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পটীয়সী ঈশ্বরী শক্কির্ঘায়া” । তগবান্‌ শঙ্করাচার্যের মতে তরী মায়! মিথ্যা বা অনির্বচনীয়। উহাই 
জগতের মিথ্যা স্ষ্টির মূল । মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য *ন্যায়কুন্থমাঞ্জণি*র প্রথম স্তবকের শ্ষ- 
শ্নোকে স্তায়মতানুদারে বলিয়াছেন যে, জীবগণের অনৃষ্টনমষ্টিই শাস্ত্রে পরমেশ্বরের “মায়া” বলিয়া 
কথিত হইয়াছে । উহা! পরমেশ্বরের ্ষ্ট্যানিকার্ষ্যে তাহার সহকারি-শক্তি অর্থাৎ সহকারি-কারণ। 
পরমেশ্বর জীবের ধর্্াধন্মরূপ অনৃষ্টসমষ্টিকে অপেক্ষা করিয়াই তদনুসারে স্মষ্যাদি কার্ধ্য করেন। 
অদৃষ্টসমষ্টি অভিছুর্ববোধ বলিয়া উহার নাম “মায়া” অর্থাৎ মায়ার সদৃশ বলিয়াই উহাকে মায়া বলা 
হইয়াছে। কিন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাঁর “দৈবী হোযা গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া” ইত্যাদি বু শ্লোকে 
এবং শাস্ত্রে আরও বনু স্থলে যে, জীবগণের অনৃষ্টপমষ্টিই “মায়া” শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহা 
বহুবিবাদগ্রস্ত । উদরনাচার্ধ্য কুনুমাঞ্জলির দ্বিতীয় স্তবকের শেষ শ্লোকে ও বলিয়াছেন, “মায়াবশীৎ 
সংহরন্” । এবং পরমেশ্বর ইন্্জাগের ন্যায় জগতের পুনঃ পুনঃ স্ষ্টি ও সংহার করতঃ ক্রীড়া 
করিতেছেন, ইহাঁও এ শ্লেকে তিনি ব্ণিয়াছেন। কিন্তু সেখানেও তীহার পূর্বোক্ত কথানুসারে 
তহার প্রযুক্ত “মারা” শব্দের দ্বার! জীবগণের অদৃষ্টপমষ্টিই খুঁবিতে হয় । কিন্তু তিনি |দঘ্তীয় 
স্তবকের দ্বিতীর শ্লেকে পনায়্াবৎ সমদ্ধাদর2” এই চতুর্থ পাদদে থে মায়াকে দৃষ্টাস্তরূপে উল্লেখ 
করিয়াছেন, উহ! এন্দ্রগালিক বা বাঁজীকরের মারা, ইহা তাহার নিজের ব্যাখ্যার দ্বারাই স্পষ্ট বুঝ! যায়। 
পুর্োন্ত দ্মায়াগন্ধর্ব” ইত্যাদি সুত্রান্সারে ভাষ্যকারও এখাঁনে সেই মামারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
বাঁজীকর যে জ্রব্য দেখাইবেঃ তাহার সমানাককৃতি দ্রব্যবিশেষ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রাদির সাহায্যে 
জষ্টাদিগের যে ভ্রম উৎপন্ন করে, উহা! যেমন মায়া, তদ্রূপ খঁ স্থলে তাহার প্রযোজ্য মন্ত্রাদিও তাঁহার 
“মায়।” বলিয়া! কথিত হর, ইহা পরে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝ| যায়। ভাষ্যকার পূর্বোক্তরূপে 
“মারা”্র ব্যাখ্যা করিয়। এ স্থুলে ভ্রমজ্ঞান যে নিমিন্তবিশেষজন্ত, ইহা! বুঝাইয়াছেন ৷ মায়! প্রয়োগ 
কারীর মস্ত্রাদি সাধন এখং দ্রব্যবিশেষের গ্রহণ এ স্থণে ভরমজ্ঞানের নিমিত্ত । কারণ, উহা ব্যতীত 
এ জম উৎপন্ন করা যায় না। ভাষ্যকার পরে গন্ধবর্বনগর-ভ্রমও যে নিমিত্তবিশেষজন্, ইহা 
বুঝাইতে বণিয়াছেন ধে, নীহার প্রভৃতির নগর্রূপে সনিবেশ হইলেই দুর হইতে নগরবুদ্ধি জন্মে, 
নচেৎ এঁ নগরধুদ্ধি জন্মে না। অর্থাৎ আকাশে হিম বা! মেঘ নগরাঁকারে সন্িবিষ্ট হইলে দুরস্থ ব্যক্তি 
তাদুশ হিমাধিকেই গন্ধর্বনগর বলিয়া ভ্রম করে। ওঁ স্থলে হিমাদির নগরাকারে সন্নিবেশ ও দ্রষ্টার 
দুরস্থত| এ ভ্রমের নিমিত্ত | ড্রষ্টা আকাশস্থ এ হিমাদির নিকটস্থ হইলে তখন তাহার এ ভ্রম জন্মে 
না। তাষ্যকার এখানে সামান্ততঃ নগরবুদ্ধি ঝলিলেও গন্ধন্বনগরবুদ্ধিই তাহার ধিবক্ষিত। কোন 
সময়ে আকাশমগ্ডলে উখিত অনিষ্টস্ুচক নগরকে গন্ধব্নগর ও “থপুর” বল! হইয়াছে । বৃহৎ 
সংহিতার ৩৬শ অধ্যায়ে উহার বিবরণ আছে । গন্ববর্বদিগের নগরও গন্ধর্বনগর নামে কথিত 
ইইঘছে। মহাভারতের সভাপব্রে ১৭শ অধ্যায়ে উহার উল্লেখ আছে । কিন্তু আকাশে এ গন্ধর্ব- 
নগর বাঁ অন্ত কোন নগরই বস্ততঃ নাই। পুর্বোঞ্জ নিমদিন্তবশতঃই আকাশে গন্ধর্বনগর ভ্রম 
হই থাকে । ভট্ কুমারিল গন্ধরবনগর ভ্রমস্থলে মেঘ ও পূর্বদৃষ্ট গৃহাদিকে এবং মরীচিকায় জল- 
ভ্রম স্থলে পুর্ববান্ভূত জণাঁদিকে নিমিত্ত বনিয়া এ সমস্ত বাহ্‌ বিষয়কেই এ সমস্ত ভ্রমের বিষক্ 
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বলিয়াছেন১। ভীষাকার পরে মরীচিকায় জলভ্রমও যে নিমিত্তবিশেষজন্তয, ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন 
যে, হৃর্ধ্/কিরণদমূহ ভৌম উদ্মার সহিত সংস্থষ্ট হইয়া স্পন্দনবিশিষ্ট হইলে তাঁহাঁতে জলের সাদৃশ্- 
্রত্যক্ষবশতঃ দুরস্থ ব/ক্তির জলভ্রম হয়। তাৎপর্য্য এই যে, মরুভূমিতে সুর্যযকিরণ পতিত হইলে 
উহ! সেই মরুভূমি হইতে উদ্‌্গত উৎ্কট উচ্মার সহিত সংস্ষ্ট হইয়া! চঞ্চল জলের গ্ভায় স্পন্দিত 
হয়। এী সময়ে তাহাতে দূরস্থ মুগাদির জলের সাদৃষ্ঠ প্রত্যক্ষবশতঃ সেই হৃর্যকিরণেই জল বলিয়া 
ভ্রম হয়। কিন্ত নিকটস্থ ব্যক্তির এ ভ্রম হয় না। স্থৃতরাং দুরত্বও যে সেখানে এ ভ্রমের নিমিত্ত- 
বিশেষ, ইহা স্বীকার্ধ্য। এবং মরুভূমিতে পুর্বোক্তরূপ কৃুর্যাকিরণও এ ভ্রমের নিমিত্তবিশেষ। 
কারণ, এরপ দুর্য/কিরণ ব্যতীত যে কোন কৃর্য্যকিরণে দুর হইতেও জলত্রম হয় নাঁ। অতএব 
মায়াদি স্থলে ওঁ সমস্ত ভরমজ্ঞান যে, নিমিশ্তবিশেষজন্ত, ইহা শ্বীকার্্য । 

ভাঁষ্যকার শেষে সাঁর যুক্তি প্রকাঁশ করিনা ফলিতার্ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কোন স্থানে কোঁন 
কালে কোন ব্যক্তিবিশেষেরই যখন &ঁ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান জন্মে, সর্বত্র সর্বকালে সকল বাক্তিরই উহা 
জম্মে না, তখন এ সমস্ত ভ্রদজ্ঞান নিনিমিন্তক নহে, ইহ! শ্বীকার্য্য। অর্গাৎ এ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানে এ 
সমস্ত নিমিতবিশেষের কোন অপেক্ষা না থাকিলে সর্বত্র সর্বকাঁলে কল ব্যক্তিরই & সমস্ত জমজ্জন 
হইতে পাঁরে। কিন্তু পূর্বপন্ষবাদীও তাহা স্বীকার করেন না। অতএব এ সস্ত ভ্রমজ্ঞানে এ 
সমস্ত নিমিত্তবিশেষের কারণত্ব স্বীকার করিতে তিনিও বাধ্য। তাহা হইলে নিমিত্তের অভাবে 
সর্বকালে সকল ব্যক্তির এ দ্মণ্ত ভম জন্মে না, ইহা তিনিও বলিতে পারেন। কিন্ত এ সমস্ত 
নিমিত্তের সত্তা অশ্বীকাঁর করিয়া! সর্বান্র সমস্ত বিষয়ের অসন্থা বা অলীকত্ববশতঃ সকল জ্ঞানেরই 
ভ্রমত্ব সমর্থন করিতে গেলে সর্ধত্র সর্ব্বকালে সকল ব্)ক্তিরই মাঁরাদিস্থলীক্ সেই সমস্ত ভ্রমজ্ঞান 
কেন জন্মে না, ইহা তিনি খণিতে পারেন না। অতএব এ সমস্ত ভ্রমজ্ঞান স্থলে পূর্বোক্ত এ সমস্ত 
নিমিত্তের সত্তা ্বীকাঁ্ধ্য | তাহা হইলে মায়া দৃষ্টান্তের দ্বারা পৃর্ব্বপক্ষবাদী প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক 
সমস্ত জ্ঞানকেই ভ্রম বলিয়! প্রমাণ ও প্রমেয়ের অপন্তা ঝ অলীকত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। 
কারণ, মায়াঁদি স্থলের স্তায় সর্বত্র সমস্ত ভ্রমেরই নিমিতুবিশেষ তীহারও অবন্ঠ শ্বীকার্য্য। তাহা 
হইলে সমস্ত পদার্থই অসৎ বা অলীক, ইহা বলা যাঁয় না। স্থতরাং সমস্ত জ্ঞান্কেই ভরমও বলা 
যাঁয় না। অতএব পূর্ব্বপক্ষবাদীর এ মত তাঁহার এ দৃষ্টাস্তের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার ইহা 
সমর্থন করিতে শেষে তাহার চরমযুক্তি বলিয়াছেন যে, মায়াপ্রয়োগকারী এবং মায়ানভিজ্ঞ দর্শক 
ব)ক্তির বুদ্ধির ভেদ দেখাও যার । অর্থাৎ দায়াপ্রয়োগকারী এন্দ্রজালিক ব! বাঁজীকর মায়া- 
প্রভাবে যে সমস্ত দ্রব্য দেখাইয়৷ থাকে, এ সমস্ত দ্রব্য অদত্য বলিয়াই তাহার জ্ঞান হয়। 
কিন্তু মায়ানভিজ্ঞ দর্শক উহা সত্য বলিয়াই তখন বুঝে। অর্থাৎ এ স্থলে এ্রন্দরজালিকের 


১। গন্র্বনগরেহজাপণি পুননদৃণঠ, গৃহ! চ। 
পুর্বনুভূত-তোয়ঞ্চ রশ্মহপ্তোনরং তথ! ॥ 
মগতোয়স্য ব্ঞি।নে কারণত্থেন কমাতে ৫ গ্রোকবানতিক, “নিগলদ্বনব(দ, ১১০-7১১। 
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নিজের দর্শন ভখকাঁলেই বাঁধজ্ঞানবিশিষ্ট, দর্শকদিগের দর্শন তৎকালে বাঁধজ্ঞানশৃন্ত । সৃতরাং 
এঁ স্থলে এ উভয়ের বুদ্ধি বা জ্ঞান একরপ নহে। এইরূপ দূরস্থ ব্যক্তির আকাশে যে, 
গন্ধবর্বনগর ভ্রম হয়, এবং মরীচিকায় জলভ্রম হয়, তাহা নিকটস্থ বাক্তির হয় না। নিকটস্থ 
ব্যক্তি উহ! অপত্য বলিয়াই বুঝিয়া থাঁকে। সুতরাং এ স্থলে দুরস্থ ও নিকটস্থ ব্যক্তির 
বুদ্ধি বা জ্ঞানও একরূপ নহে। কারণ, এ স্থলে দুস্থ ব্যক্তির জ্ঞান হইতে নিকটস্থ ব্যক্তির 
জ্ঞান বিপরীত। এইরূপ স্তুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্ররূপ যে জ্ঞান জন্মে, গর ব্যক্তি জাগরিত হইলে 
তখন তাহার দ্বপ্লের বিষয়সমূহে সেইরূপ জ্ঞান থাকে না। কারণ, স্বপ্নীকালে মে সকল বিষয় সত্য 
ঝলিয়া বোধ হইয়াছিল, জাগরণের পত্র উহা মিথ্যা বলিয়াই বোধ হম়্। অতএব এরব্যক্তির 
বিভিন্নকালীন জ্ঞান একরূপ নহে। কারণ, উহা! বিপরীত জ্ঞান। ভাষকার উপসংহারে তাঁহার 
বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, সকল পদার্থের অভাব হইলে অর্থাৎ সকল প্দার্থ ই নিরুপাখ্য বা 
নিঃন্বরূপ হইলে পুর্বোক্ত বুদ্ধিভেদের উপপন্তি হয় না । তাৎপর্য) এই বে, যি নকল পার্থ ই অলীক 
হয়, কোন পদার্পেরই স্বরূপ বা সন্তা ন| থাকে, তাহ। হইলে পুর্নোক্ত স্থলে কাহারই জ্ঞান হইতে পারে 
ন|। জ্ঞান স্বীকার করিলেও সকল ব্যক্তিরই একরূপই জ্ঞান হইবে । কারণ, যাহ| অলীক, তাহ। 
সকলের পক্ষেই অলীক । তাহ! কোন কালে কেন স্থানে কোন ব্যক্তি সত্য বনিয়্া বুঝিবে এবং 
কোন ব্যক্তি তাহা অনৎ বণিয়া বুঝিবে, ইহার ফোন হেতু নাই। হেতু স্বীকার করিলে আর কল 
পদদার্থকেই অলীক ধলা যাইবে না । হেতু স্বীকার করিয়া উহ।কেও অপীক বলিশে এঁহেতু কোন 
বার্ধ/কারী হয় না। কারণ, যাহ গগনকুন্মবৎ অপীক, তাহা কোন কার্যকারী হইতে পারে 
না। কার্যকারী বশিয়। স্বীকার করিলেও সকণের পক্ষেই মমান কার্ধ/কারী হইবে। ফলকথা, 
পূর্বপক্ষবাদীর মতে পূর্বোক্ত মায়াদি স্থলে বুদ্ধিভেদের কোনরূপেই উপপত্তি হইতে পারে না। 
ভাষ্যকার পসর্ববস্তাভাবে” এই কথ! বলিয়া এ “অভাবে” এই পদের ব্যাখ্যা করিতে বলিরাছেন,__ 
“নিরুপাখ্যতারাং” | পরে উহ্ারই ব্যাখ্য। করিতে বলিয়াছেন,--“নিরাআকত্তে” । সকল পদার্থের 
অভাব অর্থাৎ নিরা খ্যতা। পনিরুপাখাতা” শব্দের অর্থ “নিরাত্মকত্ব" অর্থাৎ নিঃম্বরূপতা ৷ সকল 
পদার্থই নিঃস্বরূপ, ইহা বলিলে কপ পণদার্থ ই অভ্যস্ত অদৎ অর্থাৎ অদীক, ইহাই বল। হয়| তাহ 
হইলে ভাষ্যকারের এই শেষ কথার দ্বারা তাহার পুর্বোন্ত সর্বাতাববাদীই যে, এখানে তাহার অভিমত 
পুর্ববপক্ষবাদী, ইহ! বুঝ। যায়। কিন্তু তাৎ্পর্ধ/টাকাকার পুর্দোক্ত "ন্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ” ইত্যাদি 
(৩১শ) পুর্ববপক্ষহুত্রের অবতারণায় বিজ্ঞানবাধীকেই পূর্বপক্ষবাদী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। 
বাত্তিককারও পূর্ব্বে বিশেষ বিচারপর্ববক বিজ্ঞানবাঁদেরই খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের 
কথার দ্বারা! তিনি যে, এখানে বিজ্ঞানবাদেরই খণ্ডন করিয়/ছেন। তাহা আমরা বুঝতে পারি না। 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ যে ভাবে বিজ্ঞ/নবাণের ব্যাখ্য। করিয়াছেন, তাহা! এখানে ভাষ/কারের কথার দ্বারা 
বুঝ! যায় না, হারা জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত জ্ঞেয় স্বীকার করেন নাই। জ্ঞানই তাহাদিগের মতে 
জ্ঞেয় ব্ষয়ের স্বরূপ। স্থতরাং তীহাদিগের মতে সকণ পণার্থ নিগাত্মক বা নিঃস্বরূপ নহে । পরে 
ইহা ব)ক্ত হইবে 1৩৫। 


১৫০ ্যায়দর্শন [৪অ০» ২আ০ 


সুত্র। বুদ্ধেশ্চৈবৎ নিমিভ্তসভ্ভাবোপলভ্ভাৎ ॥৩৬॥৪৪৩।॥ 


অনুবাদ। এইরূপ বুদ্ধিরও অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের ন্যায় ভ্রমজ্ঞানেরও সঙ্ত৷ 
আছে, যেহেতু (ভ্রমজ্ঞানের ) নিমিত্ত ও সত্তার উপলব্ধি হয়। 


ভাঁষ্য। মিথ্যাবৃদ্ধেশ্চার্থবদপ্রতিষেধঃ ৷ কম্মাৎ? নিমিত্তোপ' 


লম্ভাৎ সর্ভাবোপলস্তাচ্চ । উপলভ্যতে হি মিথ্যাবুদ্ধিনিমিত্তং, 
মিথ্যাবৃদ্ধিশ্চ প্রত্যাত্বমু্পন্ন। গৃহৃতে, সংবেদ্যত্বাৎ | তন্মাৎ মিথ্যাবুদ্ধি- 
রপ্যন্তীতি। 


অন্ববাদ। ভ্রমজ্জীনেরও “অর্থের হ্যায় অর্থাৎ উহার বিষয়ের ম্যায় প্রতিষেধ 
( অভাব ) নাই অর্থাৎ সম্ভা আছে । (প্রন্ন) কেন? (উত্তর) নিমিত্ডের উপল্ধি- 
বশতঃ এবং সন্ভার উপলন্দিবশতঃ | নিশদার্থ এই যে, যেহেতু ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত 
উপলন্ধ হয় এবং ভ্রমজ্জান প্রত্যেক আত্তাতে উৎপন্ন হইয়া জ্ঞাত হয়, কারণ, 
(€ ভ্রমজ্ঞানের ) “সংবেদ্যন্” অর্থা জ্ঞেয়ত্য আছে । অতএব ভ্রমগ্ানও আছে। 


টিগ্ননী। মহর্ষি পূর্বোক্ত (৩৩15৪।৩৫ ) তিন স্ত্রের দ্বারা ভ্রমজ্ঞানের বিষর়ের সত্তা সমর্থন 
করিয়া, এখন এ ভমজ্ঞানেরও স্তা সমর্থন করিতে এবং তদদধারাও জ্ঞন্ন বিষয়ের সত্তা সমর্থন করিতে 
এই স্ুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন থে, এইরূপ অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের হ্তায় ভ্রমজ্ঞানেরও সত্ত/ আছে। 
ভাষ্যকার মহর্ষির বিবঙ্গানুদারে এখানে স্থত্রোক্তি “বুদ্ধি” শবের দ্বারা মিথ্য। বুদ্ধি অর্থাৎ ভ্রম জ্ঞানকেই 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং “অপ্রভিষেধ:” এই পদের অধ্যাহার কররিয়। প্রথমে মহির সাধ্য প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। পপ্রতিযেধ” বলিতে অভাব অর্থাৎ অসন্তা। সুতরাং “অপ্রতিযেধ” শবের দ্বারা অসম্ভার 
বিপরীত সত্তা বুঝা যার। খান্তিককার উদ্দ্যোতকরের উদ্ধৃত স্বত্রের শেষে “অগ্রতিষেধঃ” এই 
পদের উল্লেখ দেখা যাঁয়। কিন্তু গ্নার্ুচীনিবন্ধা”দি গ্রন্থে “ধুদ্ধেশ্ৈবং নিমিত্তস্ভাবোপলস্তাৎ” 
এই পর্য্ত্তই সুত্রপাঠ গৃহীত হইয়াছে । মহষি ভ্রমজ্ঞানের সন্ত! সাধনের জন্য হেতুবাক্য বলিয়াছেন 
“নিমিত্তসন্তাবেপলত্তাৎ” | ছপ্দ সমাসের পরে প্রযুক্ত “উপলস্ত” শব্দের “নিমিত্ত” শব্দ ও “সস্ভাব” 
শব্দের সহিত সম্বন্ধবশতঃ উহার দ্বার| বুঝ| যাঁর_-নিমিত্তের উপলব্ধি এবং সদ্ভাবের উপলব্ি। 
"সস্ভাব” শবের দ্বারা বুঝা! যার--সতের অসাধারণ ধর্ম সন্ত! । ভাষ্যকার মহষির এ হেতুদ্য়ের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন বে, যেহেতু ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্তের উপলব্ধি হয় এবং এ ভ্রমজ্ঞান প্রত্যেক আত্মাতে উৎপন্ন 
হই জ্ঞাত হয়। কারণ, উহা পংবেধ্য অর্থাৎ জের । তাঁৎপর্যয এই যে, ভমজ্ঞান উৎপন্ন হইলে 
প্রত্যেক আত্মাই মনের দ্বাগা উহা প্রত্যক্ষ করে । কারণ, ভ্রমজ্ঞানেরও মানস প্রত্যক্ষ হওয়ার 
উহাও জ্ঞের । সর্ব ভুম বির উহার বোধ ন। হইাপে উহার স্বরূপের প্রত্যক্ষ অবশ্তই হয়। 


৩৭শ সৃ৩] বাৎন্যাঁয়নভাঁষ্য ১৫১ 


সুতরাং উহার সত্তার উপলব্ধি হওয়ায় উহারও অস্তিত্ব আছে। এবং উহার নিমিত্তের উপলব্ধি- 
প্রযুক্ত উহার সন্ত! শ্বীকার্ধ্য। কারণ, যাহার নিমিন্ত আছে, তাহা অসৎ হইতে পারে না। 
উদ্দেযোতকর বলিয়াছেন যে, সামান্ত দর্শন, বিশেষের অদর্শন এবং অবিদ্যমান কোন বিশেষের আরোপ, 
ভ্রমজ্ঞানের নিমিন্ত। ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করিলে উহার নিমিত্ত স্বীকার করিতেই হইবে । নিমিষ্ত 
স্বীকার করিলে জ্ঞানের বিষয় পদার্গও শ্বীকার করিতে হইবে । কারণ, এঁ সমস্ত নিষিত্তও উপলব্ধির 
বিষয় হন, এবং উহ! ব্যতীত ভ্রনজ্ঞান জন্মিতে পারে না । মতএব ধিনি ভ্রমজ্ঞান স্বীকার করেন, 
তিনি উপলব্ধির বিষয় এ সমস্ত নিমিন্ত স্বীকার করিতেও 'বাধ্য। তাহা হইলে তিনি আর সকল 
ণিষয়কেই অদৎ্ বলিতে পারেন ন|। 

উদ্দ্যোতকর এই ভাবে হ্ৃত্রকারের তাৎপর্য বর্ণন করিলেও তাৎপর্স্যটাকাকার এখানে বলিয়া- 
ছেন যে, শৃগ্তবাদী যে মাধ্যমিক ন্রমজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়! বাহ্‌ পদার্থের অপতা। সমর্ণনপূর্বক পরে 
এ দুষ্টান্তের দ্বারাই জ্ঞানেরও সত্তা সমর্থন করিরা বিচারাসহত্বই পদার্থের তত্ব বলিয়া ব্যবস্থাপন 
করিয়াছেন, তাহার এঁ মত খণ্ডনের জন্যই পরে এই সূত্রটি বলা হইয়াছে। অবগ্ঠ পূর্বোক্ত মত 
খণ্ডনের জন্য প্রথমে মহুধির এই স্থতোক্ত যুক্তিও গ্রহণ করা যাইতে পারে | কিন্তু নাগার্জন প্রভৃতি 
মাধ্যমিকের শৃন্তবাদের বেরূপে ব্যাথ্যা ও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাহা পদার্থ ও জ্ঞানের 
মত্যন্ত অসত্তাই ব্যবস্থাপিত হয় নাই। তঁহাদিগের মতে নাস্তিতাই শুন্তা নহে। পরে এ বিষয়ে 
অলোচনা করিব। আমরা ভাষা/কারের ব্যাখ্যননারে এখানে বুবিতে পারি যে, ভাঁষ্যকারের 
পূর্ববোস্ত বে “আন্থপপন্তিকে”্র মতে “সর্বং নান্তি” অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয় কিছুরই সত্তা! নাই) 
শমজ্ঞানের বিষয়ের স্তায় ভ্রসক্ঞানেরও বাস্তব সত্তা নাই, কিন্ত অসত্তাই ব্যবস্থিত, তাহারই উক্ত মত 
খগুনের জন্ত প্রথমে ভ্রমজ্ঞানের বিষম্বের সত্তা সমর্থন করিয়া মহ্ষি শেষে এই শ্ত্রের দ্বারা 
শমজ্ঞানেরও সতা সনর্গন করিয়াছেন । তদদ্বারাও জ্দেম় বিষয়ের দত্ত সদধিত হইঘাছে। সুতরাং 
পূর্বোন্ত অবয়বীর অস্ভিতও সুদৃঢ় হওয়ায় অবরবিবিষয়ে 'অভিমানকে মহধি গ্রাথমে যে রাগাঁদি 
'দাঁষের নিমিন্ত বলিয়াছেন, তাহার কৌনরূপেই অনুপপন্তি নাই 1৩৬। 


সুত্র। তত্তৃপ্রধানভেদাচ্চ মিথ্যাবুদ্ধে বিধ্যোপ- 
পর্ভি ॥৩৭।॥৪৪৭।॥ 


অনুবাদ । পরম্থ “তন্ত্” ও “প্রধানে”র অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান স্থলে আরোপের আশ্রয় 
ধন্মী এবং উহাতে আরোপিত অপর পদার্থের ভেদবশতঃ ভ্রমনের ছ্বিবিধত্বের 
উপপন্তি হয় ( অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান ধণ্মী অংশে যথার্থ, এবং আরোপ্য অংশে ভ্রম। 
অতএব উহ। এরূপে দ্বিবিধ )। 
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ভাঁষ্য। “তত্বং” স্থাগুরিতি, প্রধানং” পুরুষ ইতি। তত্ব 
প্রধানয়োরলোপাদৃভেদাৎ স্থাণৌ পুরুষ ইতি মিথ্যাবুদ্ধিরুৎপদ্যতে, 
সামান্তগ্রহণাৎ । এবং পতাঁকায়াং বলাঁকেতি, লোষ্টে কপোত ইতি । 
নতু সমানে বিষয়ে মিথ্যাবুদ্ধীনাং সমাবেশঃ, সাঁমান্থগ্রহণব্য বন্থা না| 
যন্ত তু নিরাত্মকং নিরুপাখ্যং সর্ব, তস্য সমাবেশঃ প্রনজ্যতে | 
গন্ধাদে। চ গ্রমেয়ে গন্ধাদিবুদ্ধয়ো মিথ্যাভিমতাস্তত্বপ্রধানয়োঃ 
সাথান্তযগ্রহণস্ত চাভাবাততত্ববুদ্ধয় এব ভবন্তি। তম্মাদযুক্তমেতত প্রমণি- 
প্রমেয়বুদ্ধয়ে। মিথ্েতি । 
অনুবাদ । স্থাণু ইহা! “তত্+”, পুরুষ ইহ! “প্রধান” (অর্থাৎ স্থাণুতে পুরুষ-বুদ্ধিস্থলে 
এ জমের ধন্মী বা বিশেষ্য স্থাণু “তন্ত” পদার্থ, এবং উহাতে আরোপিত পুরুষ “প্রধান” 
পদার্থ )। তক” ও «গ্রধান” পদার্থের িলে।প” অর্থাৎ সম্ভাপ্রযুক্ত ভেদবশতঃ সাদৃশ্ঠ- 
প্রত্যক্ষজন্য স্থাণুতে “পুরুষ”, এইরূপ ভ্রমজ্ঞান জন্মে। এইরূপ পতীকায় “বলাকা!” 
এইরূপ ভরমজ্ঞান জন্যে, লোঁষ্টে “কপোতি” এইবপ ভ্রগজ্ঞান জন্মে । কিন্তু “সমান” 
অর্থাৎ একই বিষয়ে সমস্ত ভ্রমভ্ঞানের সমাবেশ (সম্মেলন ) হয় না। যেহেতু 
“সামান্য গ্রহণে”র অর্থাৎ সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষের ব্যবস্থা (নিয়ম ) আছে। কিন্ত যাহার 
মতে সমস্তই নিরাত্বুক বা নিরুপাখ্য অর্থাৎ নিংম্বরূপ বা অলীক, তীহাঁর মতে (একই 
বিষয়ে সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের ) সগাবেশ প্রসক্ত হয় [ অর্থাৎ তাহার মতে স্থাণুতে পুরুষ- 
ভ্রমের ন্যায় পুর্বেবীক্ত বলাকীভ্রম» কপৌতন্রম প্রভৃতি সমস্ত ভ্রমই জন্মিতে পারে। 
কিন্কু তাহ! যখন জন্মে না, তখন ভ্রমজ্ঞান স্থলে তন্বপদার্থ ও প্রধানপদার্ধের সন্ত 
ও ভেদ স্বীকার করিয়। উহার কারণ সাদৃণ্ট-প্রত্যক্ষের নিয়ম স্বীকার্ধয ]। 
পরন্ত গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে মিথ্য। বলিয়। অভিমত গন্ধাি জ্ঞান, “তত্ব” পদার্থ ও 
গধান পদার্থের এবং সাদৃশ্প্রত্যক্ষের অভাববশতঃ “তত্ববুদ্ধি” অর্থাৎ যথার্থ 
জ্ঞানই হয়। অতএব প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ক সমস্ত বুদ্ধি মিথ্যা অর্থা ভ্রম, ইহা 
অযুক্ত । 
টিগ্রনী। মহরি পূর্ববোস্ত মত খণ্ডন করিতে সর্বশেষে এই হুত্রের দ্বারা চরম কথ! বলিয়াছেন 
যে, “তত্ব” পদার্থ ও প্রধান” পদ্ার্গের ভেদবশতঃ ভ্রমজ্ঞানের দ্বিবিধাত্বের উপপত্তি হয়। এখানে 
প্রথমে বুঝা আবশ্তক যে, ভ্রমজ্ঞানের বিষয় পদার্থের মধে) একটি “তত্ব” ও অপরটি * প্রধান” যেমন 
স্থাণুতে পুরুষ-ভ্রম স্থলে স্থাগু “তর” ও পুরুষ প্রধান”। খর স্থলে স্থাণু বন্ততঃ পুরুষ নহে কিন্ত 
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তত্বতঃ উহা স্থাগুই, এ জঙ্য উহার নাঁম “তন্ব” । এবং এ স্থলে এ স্থাণুতে পুরুষেরই আরোপ হওয়ায় 
এ আরোপের প্রধান বিষয় বপিয়৷ পুরুষকেই প্প্রধান” বলা যায় । স্থাণুতে পুরুষের সাদৃশ্ত- 
প্রত্যক্ষজন্যই এ ভ্রম জন্মে, নচেৎ উহা! জন্মিতে পারে না। সুতরাং এ স্থলে ভ্রমের উৎপাদক 
বিষয়ের মধ্যে পুরুষই প্রধান, ইহা স্বীকার্্য। ফলকথা, ভ্রথজ্ঞান স্থলে যে ধর্মাতে অপর 
পদার্ণের আরোপ বা ভ্রম হয়, দেই ধর্মীর নাম “তত্ব” এবং সেই “আরোপ্য” পদার্থাটর নাম 
প্রধান” | “তত্ব” ও প্রধান” এই দুইটি যথাক্রমে এ উভ পনার্ণের প্রাচীন সংজ্ঞ। | এখানে 
ভাব্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও তাহাই বুৰ| যা়। এইরূপ ভ্রদজ্ঞান ও বথার্থ জ্ঞানের মধ 
মথার্থ জ্ঞানই প্রধান অর্থাৎ শ্রেষ্ট, এ জন্য ভাষ্যকার পূর্বে অনেক স্থলে যথার্থ জ্ঞানকে 
“প্রধান” এই নামের দ্বারাও প্রকাশ করিম্নাছেন। কিন্তু এই সুত্রে তিনি মহধির তাঁৎপর্ধযান্ুপারে 
ভরমজ্ঞান স্থলে আরোপ্য পদার্ঁকেই সুত্রোক্ত “প্রধান” শব্দের দ্বার! ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
তদ্‌দ্বারা উহা যে, আরোপ্য পদার্থের প্রাচীন সংজ্ঞা, ইহাও বুঝা যায়। বৃত্তিকারও এখানে 
ব্যাখা। করিয়াছেন, “তন্বং ধর্থিস্বরূপং, প্রধানমারোপাযং ৷” বুস্তিকারের মতে মহর্ষির এই 
সাত্রের দ্বারা বক্তব্য এই যে, সর্বনক্মত ভ্রধজ্ঞানও বখন ধন্দমী অংশে যথার্থ জ্ঞান। তখন তৎদৃষ্টাস্তে 
সমস্ত জ্ঞানই রম, জগতে যথার্থজ্ঞানই নাই, ইহা বল যাঁর না। কারণ, এ সমস্ত জমজ্ঞানও 
ংশবিশেষে যথার্গ বলিয়া উহা! দৃষ্টাস্ত হইতে পারে ন!। ভাষ্যকার ও বার্তিককার এখানে 
সৃত্রোক্ত দ্বৈবিধ্য কিরূপ এবং কিরূপেই বা উহার উপপন্তি হর, তাহা কিছু বাক্ত করেন নাই। 
ভাষ্যকার এই স্থত্রের ব্যাখ্যা করিতে স্থাথুতে পুরুষবুদ্ধি প্রভৃতি দম প্রত্যক্ষ স্থলে সাদৃশ্ঠ প্রত্যক্ষকে 
নিমিন্ত বলিয়াছেন । এবং তন্ব-প্রধানভেদ৪ উহার নিমিত্ত হওয়ায় লনজ্ঞ'নের নিমিত্ত দ্বিবিধ, ইহাও 
হার তাঁপর্য্য বুঝ| যাঁয়। মনে হয়, এই জন্তই তাৎপর্য)টীকাকার এখানে বপিয়াছেন যে, 
হরে “মিথ্যাবুদ্ধি” শবের দ্বারা মিথ্যাবুদ্ধি বা ভ্রমজ্ঞানের নিমিত্ত লক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ 
পর্বস্থাত্রে ভ্রমজ্ঞানের যে নিমিত্তের উপলব্ধি বল! হইয়াছে, এ নিমিন্ত দ্বিবিধ, ইহাই এই শ্ৃত্রে 
সির বিবক্ষিত | কিন্ত মহষির স্থত্রপাঠের দ্বারা তাহার এরূপ তাৎপর্য আমরা বুঝিতে পারি না । 
আমর! বুত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতির ব্যাখ্যান্থাবে এই হ্ৃত্রের দ্বারা মহধির তাৎপর্য্য বুঝিতে 
পারি যে, জগতে ঘথার্থ জ্ঞানই নাই, সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, ইহা কিছুতেই বলা মায় না। কারণ, যে 
সমস্ত সর্বসম্মত প্রসিদ্ধ ভ্রম, তাহাঁও তন্বাংশে যথার্থ এবং প্রধানাংশেই ভ্রম, এই উভয় প্রকারই 
হয়। সুতরাং রূপে এ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের দ্বিবিধত্বের উপলব্ধি হয়। বস্ততঃ স্থাণুতে “ইহা! পুরুষ" 
এবং শুক্তিতে “ইহা রজত” এইরূপে ভ্রমজ্ঞান জন্সিলে দেখানে অগ্রবন্তী স্থাণু ও শুক্তিতে 
স্থাণুত ও শুক্তিত্ব ধর্মের জ্ঞান না হইলেও তদ্গত “ইদস্ব” ধর্মের জ্ঞান হওয়ায় উহ! এ অংশে 
যথার্থই হয় । কারণ, অগ্রবর্তী সেই স্থাণু প্রভৃতি পদার্থে “ইদস্ব” ধর্মের সন্তা অবশ স্ীকার্যয। 
“ইহা পুরুষ নহে”, প্ইহা রজত নহে” এইরূপে শেষে স্থাথুতে পুরুষের এবং শুক্তিতে রজতের 
বাধনিশ্চয় হইলেও «ইদস্ব" ধর্মের বাধনিশ্চয় হয় না। স্বতরাং এ সমস্ত ভ্রমজ্ঞানের ইদমংশের 
অর্থাৎ “দন্ত” ধর্মের আশ্রয় তন্বাংশে উহা যে যথার্থ, ইহা স্ীকার্ধ্য। আইদ্বিতবাদী বৈদাস্তিক- 
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সম্প্রদায়ও এ ম্দন্ত ভ্রদন্রমে ইদমংনের ব্যবহারিক সত্যতা শ্বীকার করিয়াছেন১। পূর্বোক্ত যুক্তি ও 
মহবির এই হুখানুসারেই কোন পুর্াচার্ষয নৈরায়িক-সিদ্বান্ত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, প্ধর্মিণি 
সর্বমভস্তং পবারে উ বিশর্মযয়ঃ 1” অর্থাৎ সমস্ত ভগজ্ঞানই ধর্মী অংণে অর্থাৎ বিশেষ্য অংশে 
যখার্স বিন “গ্রক।র" অর্থাজ বিশেষন অংশেই জম | মহামনীবী শুপপাণিও “আাদ্ধবিবেক” খস্থে 
আাদ্ধে দানত্ব ও যাগত্ব এই ই আছে, উহা বিরুদ্ধ ধর্ম নহে_ইহা সমর্থন করিতে প্রথমে 
পূর্বোক্ত নৈরংনিক সিদ্ধান্তকে দৃষ্টান্তব্ূপেই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সেখানে বণিয়াছেন 
যে, যেমন বড মতে হজ্ঞানে প্রমাত্ব ও ভমত্ব উন্ত্ই থাকে, উহ! বিরুদ্ধ নহে, তদ্দরপ 
আদেও যাগত্ব ও দন বিরুদ্ধ নহে | টীকাকাপ্র মহানৈনারিক শ্রীকৃষ্ণ তর্কাণক্জর দেখানে পূর্বোক্ত 
নৈয়ায়িক গিদ্ধান্ত বক্ত করিয়া বণিগ্বাছেন।ৎ বস্ততঃ নৈয়ারিকমন্প্রদায়ের মতে গ্রণাত্ব ও ভমত্ব 
বিরুদ্ধ ধর্ম নহে । পানী ভন ভংশবিনেষে উহা থাবিতে পারে। এ ধর্দদ্ধম জ্ঞ'নগত জাতি- 
বিশেষ না হওয়ায় তহাদিগের ঘ তে জাতিনঞ্রেহও € কান আশঙ্ক! নাই । কিন্তু তাহাদিগের মতে 
সমস্ত মই যে, কোন অংশে বহর জ্ঞান, ওহাও বলা ধার না। কারণ» এমন ভ্রনও হইতে পারে 
এবং কধাটিৎ কারও হইয়াও থাকে, বাহা ম্দ[ংশেই জম | যে ভামে বিশেষ্য অংশে “ইদস্ত 
ধর্মের অথব। ধিশ্যোখত এরূণ কোন ধরেন জান হন না, কিন্ত অগ্ত ধর্ম প্রকারেই সমস্ত বিশেষের 
ভান হর, সেই ভ্রমই সর্ধ্বাহশে নদ 5 উহা কোন অংশেই বথার্থ হইতে পারে ন।। নব্য নৈয়াস্িক- 
গণ এ্রনূপ ভ্রদের৭ উদ্লেখ করিনাছেন | বস্ত্র থে সনস্ত দোষবিশেবজন্য ভ্রণ্জ্ঞানের উৎপত্তি 
হয়, সেই সন্ত শোধবিশেষের নৈটিআবশতঃ অসজ্ঞানও বে বিটি হইবে, স্থৃতরাৎ কোন স্থানে 
কাহারও বে সর্দ:ংনে ভবও হইতে পারে এবাং হইব থাকুক, ইহ। অনীকার করা যাগ না। কিন্তু 
প্রার সর্বত্রই লনস্থলে কোন বিশেবা অংশে “হইত্থ" প্রভৃতি কোন বান্তব ধঙ্গের জ্ঞান হওয়ার সেই 
সমস্ত ভ্রমুকই বিশেষ্য অংশে অথার্ধ বণা হইঘাছে। মহবিও এই হখেধ দানা এ সমস্ত প্রপিদ্ধ 
ভ্রমকেই “মিখাাবুদ্ধি” শবের দ্বার! গ্রহণ করিসাছেন।  ভিনি সর্ধাপ্রকার মবন্ত ভ্রকেই এখানে 
গ্রহণ করেন নাই । তে ভ্রমজ্ঞন স্থনে মর্দিতই পুর্োক্ত এতসব” ও এগ্রধান” নামক পদার্গদ্বর 
আবশ্তক। সুতরাং এ উ5য়ের মন্থা ক্ীকার্পী | পতন ও প্রদান” পনাপ্রে সন্তা ব্যতীত এ 
উভয়ের ভেদ মমর্গন বরা বান না। তাই ভাব্যকার বনিরাছেন, “তত্র প্রধনিয়েরলোপাদ্ভেদাছ )” 
“লোপ” শব্র অর্গ অভাব ৭ অগন্তা | সুতরাং “অঞজেণ” শবের দ্বারা সত্তা বুঝ! যার । মূহ্রি 
“তন প্রধানভেদাচ্চ” এই বাক্যের দ্বারা অ্রঃজ্ঞান স্থলে এ পদার্ঘদ্বরের সার আবগ্ত কতা সন! 
করিয়া ইহ!ও লুচন! করিয়াছেন বে, ন্রণজ্ঞাঁনের খ্বির ধপিরা সমস্ত পদার্থই ঘে অনৎ, ইহা 
কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, তত্ব ও প্রধান পদার্থের মস্থামূলক ভেদবণতইই ভ্রমজ্ঞান 
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১। ইদনংশত অত শুক্তগং নপা ঈক্মাতে ঘাটতি চিএদ।প-৩৪এ শ্রোক। 

২। আর গুত্রেনক্ের গণ্মতে প্রমণতাহখমাশত! 1 শ্রাদ্ধবিনেক | পপত্মতেশনৈয়ায়িকমতে | ভশ্মতে হি ইদং 
রজত'ম ত ভ্রমে ইদনংশে গুমণ হা, বাধতরদতংশেহগ্রমাণতা। য্থ। তঙ্বৎ। “্ধর্ধিণ মন্দমন্রস্তং প্রকারে ঢ বিপর্যায়” 
ইতি তনিদ্ধাপ্ৎ|-_-াহয। তবাগঙ্করডভ টাক । 
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পূর্ববোক্তরূপে খ্িবিধ হয়। নচে প্ররূপ ভ্রম জন্মিতেই পারে না। অলীক বিষয়েই ভ্রমজ্ঞান 
জন্মে, ইহা স্বীকার করিলে সর্ধত্র সর্ববাংণেই সমান ভ্রম স্বীকার করিতে হয় এবং তাহা হইলে “ইহা 
পুরুষ নহে”, “ইহা রজত নহে" ইত্যাদি প্রকারে বাধনিশ্চন্কাঁলে “ইদস্ব” ধর্শেরও বাঁধনিশ্চয় স্বীকার 
করিতে হয়। কিন্ত তাহা সর্বান্থভববিরুদ্ধ | কারণ, এ স্থনে বাধনিশ্য়কালে “ইহ! ইহা নহে” 
অর্থাৎ অগ্রবস্তী এই স্থাুতে “ইদস্ত” ধর্ম ও নাই, ইহা তখন কেহই বুঝে না। সুতরাং এ সমস্ত 
জমজ্ঞান যে বিশেষ্য অংশে বখার্গ, ইহা স্থীকার্ধ্য হইলে পুর্বোক্ তন্ব ও প্রধানের সত্তাও অবস্ত 
্বীকার্য্য। 

ভাষ্যকার এই সুত্রের দার! পূর্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে মহিন গৃঢ় যুক্তির ব্যাখা করিয়াছেন 
থে, স্থাথুতে পুরুষের সাদৃশ্ঠ প্রত্যক্ষজন্য পুকষ বিনা ভর জবো। এবং দূর হইতে শ্বেতবর্ণ পতাকা 
(দাখিলে তাহাতে প্খণাকা”র সাদৃষ্ঠ প্রহ্য ফদপ্ত “বলাকা” (বকপওংক্তি ) বণিরা ভম জন্মে, এবং 
দুব হইতে শ্টামবর্ণ কপোতাকার লো দেখিণে তাহাতে কপোতের সংদৃশ্ঠ-গ্রত্যকষজন্ত কপোত 
বলিয়া ভগ জন্ম । কিন্তু একই বিধরে সমন্ত ভ্রমজ্ঞানের সমাবেশ বা মন্মেণন হয় না। অর্থাঞজ সথ।থুতে 
গ্কযন্রমের ভার বলাকাপ্রম, কপোভজঘ গ্রভৃঠি সমন্ত ভ্রঘ জন্ম না। এইরূপ পতাকা প্রতি 
কোন এক বি্বয়ে৪ পুরুব্রম প্রভৃতি সদন্ত রম জম্ম না। কারণ, সাদৃণ্ঠ প্রহ্যক্ষের নিয়ম 
মাছে। অর্থাৎ বে পদার্থে ধাহ'র হাদৃণ্ত গ্রতাঙ্। হর, সেই পদ গেঁই ভাহার ভর জন্মে, 
£ইরূপ নিয়ম ফপানুণারেই শ্বীকৃত হইয়াছে । স্ুতরাৎ স্থাগুতে গুরুষ্রেই সাদৃশ্ঠ প্রত্যক্ষ 
*ওয়ার পুরুষেরই পদ জন্মে। তাহাতে ছি প্রহুতি সমস্ত পদার্গের ভ্রম জন্মে না। 
কিন্ত ধাহার মতে দমস্তই নিঃ্বরূপ অনীক, তীহার মতে একই পদার্থে নমন্ত ভ্রমজ্ঞনের সমাবেশ 
₹ইতে পারে। অর্থাৎ তাহার মতে চি পরুযজ্রম, বলাকাজ্রম, কপোতভ্রণ প্রভৃতি 
সমস্ত ভ্রমই ক পাঁরে। কারণ, অনীক প্দার্ে সাদৃপ্ত গ্রতাক্ষের পুর্রোভরপ নিরম হইতে 
নারে না। ভরমাত্মক সাদৃগ্ঠ প্রতাক্ষ হ্বীকার করিণেও সকল পদার্থেই সকণ পদার্থের সাদৃশ্ত 
প্রস্তক্ষ হইতে পারে। কারণ, অনীকত্বন্দপে সকল পদার্ঘহই সমান ৭ সদৃশ । ফণকথা, 
এস পদার্দে অন পদীর্গেরই ভ্রম (“অনৎখ্যাতি” ) স্বীকার করিণে মকণ পদার্গেই সকল পদার্থের 
ন হইতে পারে। কিন্তু তাহ! যখন হয় না, বখন স্থাণুতে পরুষ-ভ্রমের স্তা বলাকা প্রস্তুতির ভ্রম 
হর না, তথন ভ্রসজ্ঞান স্থলে পুর্বোক্ত “তন” পদার্থ ও “প্রধান” পদার্থের মন্তা ও ভেদ অনন্ত স্বীকার 
বরিতে হইবে। তাহা হইলে যে পার্ঘে রা দাদৃশ্ঠ প্রত্যক্ষ হয, নেই পদার্থে তাহারই ভ্রম হয়, 
এইরূপ নিয়ম বল! যায়। স্তরাং একই পদার্গে সমন্ত ভ্রমজ্ঞানের আপন্তি হয় না। ভাষ্য 
“মমানে বিষয়ে” এই স্থলে “সমান” নব এক অর্গে প্রধুক্জ হয়ছে, এখং হ্পাও। থা সাদৃগ্ত অর্গে 
“যামান্” শৰের প্রয়োগ হইয়াছে । প্নমান” শব্দের এক এবং হণ, এই দ্বিবিধ অর্থই কোষে 
কথিত হইয়াছে (চতুর্থ খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা রষ্টব্য )। এখানে “নতু সমানে বিষিয়ে” এই স্থলে 
“৩এ মমানে বিষণ» এবং পরে প্তত্ত মমাণেশ:” এই গুলে ততিস্তাসমাবেশচ এইরূপ পাঠ পরে 
সান পুন্তন্কে মুদ্রিত দেখা যাঁয়। এবং প্রাচীন মুদ্রিত অনেক পুস্তকেই “লামান্তগ্রহণ" 
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ব্যবস্থানাৎ” এইবপ পাঠ দেখা যায় । কিন্তু এ সমস্ত পাঠের মূল কি এবং অর্থসংগতি কিরূপে 
হইতে পারে, তাহা স্থধীগণ বিচার করিবেন । বাঞ্তিকাি গ্রন্থে এখানে ভাষাসন্দমভের কোন তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা নাই। তৎপর্যযটাকাকার মা ৩৫শ সুত্রের ভাষ্যপন্দর্ভেরও কোন ব্যাখ্যা না করিয়া 
সেখানে লিখিয়াছেন,--“ভাষ্যং স্থবোধং, 
কিন্ত বান্তিককার উদ্দ্যোতকর রী প্রকরণের ব্যাখ্যা করিতে বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানবাদকেই 
পূর্বপক্ষরূণে গ্রহণ করিয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিয়! গিয়াছেন। তদনুদারে তাৎ্পর্যাটাকাকার 
বাচস্পতি মিশ্রও এই প্রকরণের প্র'রস্তে বিজ্ঞানবাদীকেই পূর্বপক্ষবাদী ঝলিয়। স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। 
এবং উদ্দ্যোতকরের স্ায় তিনিও "ন্যায়হুচীনিবন্ধে” এই প্রকরণকে পবাহার্থভঙ্গনিরাকরণ- প্রকরণ” 
বলিয়াছেন । তদনুসারে বৃন্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নঝ/গণও এই প্রকরণে বিজ্ঞানবাদকেই পুর্ব- 
পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া! হুত্রর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অবশ শৃহ্যবাদীর ন্যায় বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়ও হ্বপ্ন, মায়া, গন্ধন্ধনগর ও মরীচিকা দৃষ্টান্ত আশ্রয্ন করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। 
শন্যবাদের সমর্গক "মাধ্মৈককারিকা” এবং বিজ্ঞানবাদের সমর্থক প্লস্কাবতারহ্ত্রে”ও এঁ সমস্ত 
ৃষ্টাত্তের উল্লেখ দেখা বাঁর১। শারীরকভাযযে ভগবান্‌ শঙ্রাচার্যাও বিজ্ঞানবাদের ব্যাখ্যায় এ 
সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেনং। সুতরাং উদ্দ্যোতকর ও খাঁচস্পতি মিশ্র গ্রভৃতি এই প্রকরণে 
পূর্ব্বোক্ত “ন্থপ্রুবিষয়াভিমানবৎ” ইত্যাদি (৩১৩২) পূর্ন্বপক্ষন্থত্রদ্ধর়ের দ্বারা বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞান- 
বাদের ব্যাখ্যা অবশ্তই করিতে পারেন। কিন্তু ভাবষ)কার পূর্বোক্ত ৩$শ হুত্রের তাষ্যশেষে 
“তদেতৎ সর্কন্তাভাবে” ইত্যাদি সন্দর্ডের ন্যায় এই প্রকরণের এই শেষ স্ুত্রের ভাষ্যেও “যস্ত তু 
নিরাআকং” ইত্যাদি বে সন্দর্ভ বলিয়াছেন, তন্বারা স্পষ্টই বুঝ! যায় যে, তিনি পূর্বপ্রকরণে যে, 
“আন্ুপলস্তিক*কে পূর্কপক্ষবাদী বন্দিরা উল্লেখ করিরাছেন, ধাহার মতে “সর্বং নাস্তি,” সেই সর্বা- 
ভাববাদীকেই তিনি এই প্রকরণেও পুর্ববপক্ষবাদিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারই ভন্ান্ত যুক্তির খগ্ডন- 
পূর্বক উক্ত মতের মূলোৌচ্ছেদ করিয়াছেন । ভাধ্যানুসারে ব্যাখ্যা করিতে হইলে ভাষ্যকারের শেষোক্ত 
দ্যন্ত তু নিরাত্মকং” ইত্যাদি সন্দর্ডভেও প্রণিধান করা আবগ্তক। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের 
মতে সকল পদার্থই নিরাত্মক ঝা অসৎ্থ নহে। তাহারা অদতখ্যাতিবাদীও নহেন, কিন্ত আত্ম- 
খ্যাতিবাদী। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। 
ফল কথা, আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকার পূর্বোক্ত সর্বাভাববাদের খওন করিতেই 
ভ্রমজ্ঞানের বিষয় বাহ্‌ পদার্থের অসত্তা খণ্ডনপুর্ব্বক সত্তা সমর্থন করায় এবং পূর্বের্ব অবয়ধার 


১। যথ| মায়। বণ। ন্বপ্সে। গন্ধর্বনগনং যখ। | 
তথোৎপাদস্তথ। স্থানং তথ। ভঙ্গ উদ।হতঃ ॥--ম।ধামিক কারিকা, ৫৭। 
*যে ব! পুনচ্যে শহামতে শ্রমণা ব্রণ] বা লিম্বভ।বধন।ল[তচক্রগন্ধরনগঞনু্প|দম।য়!মরচাদকং” ইত্যাদি 
লক্ষ(বতাএুত্র, ৪৭ পৃষ্ঠা । 
২। বেদান্তদর্শনের “নাভ!ব উপলঙ্ধে;” (২২২৮) এই হুত্ের শারীরকভাষে “্যথাহি স্ব্র-মায়া-মরীচাদক- 
গন্র্র্বনগরাদিপ্রতায়া বিনেব ঝাহনার্েন এ হাগ্রহক।করা ভবন্ত,” ইত্যাদি সন্দর্ভ ষ্টবা। 
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অস্তিত্ব সমর্থন করিতে বিজ্ঞানবাদীর কথিত অবয়বীর বাঁধক যুক্তিরও খণ্ডন করা বিজ্ঞানবাদেরও 
মুলোচ্ছেদ হইয়াছে । সুতরাং তিনি এখানে আর পৃথক্‌ ভাবে বিজ্ঞান্বাদকে পূর্ববপক্ষরূপে গ্রহণ 
করিয়া উহার খণ্ডন করেন নাই। মনে হয়, উদ্দ্যেতকরের সময়ে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদম্প্রদায়ের 
অত্যন্ত প্রভাব বুদ্ধি হওয়ায় তিনি এখানে মহবি গোতমের সথত্রের দ্বারা বিজ্ঞীনবাঁদেরই বিচারপুর্বক 
খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি এখানে ভাষ্যান্দারে এরূপ ব্যাখ্য। কধেন নাই ॥ ম্ধীগণ ভাষ্যকারের 
পূর্বোক্ত সন্দর্ভে মনোযোগ করিয়! ইহার বিচার করিবেন । 

ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্বরপক্ষবাদী যে, গন্ধাদি-প্রমেয়-বিষয়ে, গন্ধা দি-বুদ্ধিকেও 
মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রম বলিয়াছেন, তাহা তত্বজ্ঞান অর্থাঞ্থ ঘথার্জ্ঞানই হয়, উহা! কখনই ভ্রমজ্ঞান 
হইতেই পারে না। কারণ, ভ্রমজ্ঞানস্থলে প্তন্ব” ও প্রধান” এই পর্দীর্ঘদয় থাকা আবশ্তক | 
কিন্তু গন্ধে গন্ধ বলিয়! বুঝিলে সেখানে “তই” ও “প্রধান” এই পদার্গদ্বর এঁ বুদ্ধির বিষয় হয় ন!। 
কারণ, এ স্থলে এক গন্ধকেই “তত্ব” ও «প্রধান” বলা! যাঁয় না। যাহ! *ভত্্” পদীর্থ, তাহাতে 
আরোপিত অপর পদার্থের নামই পগ্রধান” | সুতরাং এ স্থলে গন্ধকে পপ্রধান” বল! যায় না। 
পরন্ক পূর্ববপক্ষবাদীর মতে 5ন্ধের অনভ।বশতঃ উহ। “তত্ব” পদার্থও নহে । সুতরাং গন্ধকে গন্ধ 
বলিয়। বুঝলে এ স্থলে “তত্ব” ও প্প্রধান” নামক বিভিন্ন পদার্থদ্বর এ বুদ্ধির বিষয় না হওয়ায় উহা 
ভ্রমজ্ঞান হইতেই পারে না। কিন্তু উহ্‌! বার্থ জ্ঞানই হয় । এখং গন্ধাদি গ্রমের বিষয়ে যে 
গম্ধাদি বুদ্ধি জম্মে, তাহা গন্ধাদির সাঘৃস্ঠ প্রত্যক্ষজন্তও নুহ । সুতরাং উহ! ভ্রমজ্ঞন হইতে পারে 
না। ফলকথণ স্থ।থু গ্রহতি পদার্থে পুরুষা দি পদার্ণের ভন স্থলে বেষন পতন” ও প্প্রধান” পদার্থ 
এবং কারণরূপে সাঁৃশ্ঠ-প্রত্যক্ষ থাকে, গন্ধাদি প্রমেয় বিষিয়ে গন্ধাদি-বুদ্ধিতে উহ|। ন| থাকায় এ 
সমত্ত গ্রমেয় জ্ঞানকে ভ্রমজ্ঞান বলা যার না| কারণ» ভ্রমজ্ঞানের ই নিশেষ কারণ এ স্থলে নাই। 
পূর্ববপক্ষবাদী ভ্রমজ্ঞান স্থাশে “তত্ব” ও “প্রধান” পদার্থের আবগ্তকতা স্বীকার না করিলেও অমজ্ঞানের 
কোন বিশেষ কারণ স্বীকার করিতে বাধ্য । কারণ, উহা অস্বীকার করিলে সর্বত্রই সকল পদার্থের 
ভ্রম হইতে পারে। স্থাথুতে পুরুষ ভ্রমের স্তায় বলাকাদি ভ্রমও হইতে পারে। কিন্তু গন্ধাদি প্রমেয় 
বিষয়ে গন্ধাদি-বুদ্ধিও যে ভ্রমজ্ঞান হইবে, তাহার বিশেষ কারণ নাই। তাই ভাষাকার বলিয়াছেন, 
--“সা মান্তগ্রহণস্ত চাভাবাৎ।” ভাষ্যকারের পৃর্বোক্ত স্থাণু প্রভৃতিতে পুরুষাঁদি ভ্রম স্থলে সাদৃশ্ত- 
প্রত্যক্ষবিশেষ কারণ অর্থাৎ ভ্রমজনক “দোষ” | গন্ধাদি প্রমের বিষয়ে গন্ধাঘি বুদ্ধি স্থলে এ দোষ 
নাই, অন্ত কোন দোষও নাই, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের তাঁৎপর্য্য বুঝিতে হই:ব। অর্থাৎ ভাঁধ্য- 
কারোক্ত “সামান্তগ্রহণ” শব্দটি ভ্রসনক-দৌষমাত্রের উপলক্ষণ। কারণ, সর্বত্রই বে সাদৃস্ত 
প্রতাক্ষ ভ্রমের বিশেষ কারণ বা ভ্রমজনক দৌষ, ইহ! বল! যায় না। সাদৃশ্ঠ প্রত্যক্ষ ব্যতীতও 
অন্ঠান্ত অনেকরূপ দৌষবশতঃও অনেকরূপ জম জন্মে। পিতৃদৌষজন্ত পাগর-বর্ণ শঙ্খে গীত- 
বুদ্ধি, দুরত্ব-দৌষজন্ত চন্্র সূর্য্য স্বল্প-পরিমাণ-বুদ্ধি প্রভৃতি বছ ভ্রম আছে, যাহা সাদৃশ্ঠ-প্রত্যক্ষজন্য 
নহে। জ্ঞানের সাধারণ কারণ সন্বে যে অতিরিক্ত কার্ণবিশ্যেজন্য ভ্রম জন্মে। তাহীকেই “দোষ” 
বলা হইয়াছে । এ দোষ নানাবিধ। পপত্তদুরত্বাদিরূপো দৌষো নানাবিধ ম্থৃতঃ।”--( ভাষা- 
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পরিচ্ছেদ )] সুতরাং দে!যবিশেধজন্য ভ্রমও নানাবিধ | কিন্তু গন্ধাদি প্রমেয় বিষয়ে গন্ধাদি 
জ্ঞানও যে, কোন লোববিশেবপ্রন্ত, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। পূর্ববপক্ষবাদী সর্বত্র অনাদি 
বিচিত্র সংস্কারকেই ভ্রমজনক দোঁধ খশিলে এ সংক্কার ও উহার কারণের সত্ত। স্বীকার করিতে হইবে। 
কারণ বাহা অসৎ বা অদীক, তাহা কোন কার্ধ/কারী হনব না। কার্যকারী হইলে তাহাকে সৎ 
পদার্থ ই বলিতে হইবে। তাহা হইলে সকল পদার্থই অদৎ্, ইহা বলা যাইবে না। কোন সৎ 
পদার্থ স্বীকার করিনেও উহ্থার জ্ঞানকে বখার্থ জ্ঞানই বলিতে হইবে । তাহা হইলে সমস্ত জ্ঞানই 
ভ্রম, ইহাও বলা ঝাইবে না। পরস্ত যেখানে পরে কোন প্রমাণের ছারা বাধনিশ্চক্ন হয়, সেই স্থলেই 
পুর্বজাত জ্ঞানের ভ্রমস্ব নিশ্চর হই খাক্ষে। কিন্ত গন্ধ|দি প্রমেন্ন বিষয়ে গন্ধাদি-বুদ্ধির পরে 
কোন প্রণণের দ্বারাই “ইহ! গন্ধাদি নহে” এইরূপ বাধনিশ্চর হয় না। ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমাত্মক 
বা ইচ্ছাপ্রবুক্ত বাধনিশ্চরের ঘ্বরা সার্বজনীন এ সমস্ত গ্রমেয়জ্ঞ!নকে ভ্রম বলিয়া নিশ্চয় ক্রা 
যান্প না । পরন্ধ যথার্থ জ্ঞান এফেবরে ন| থাকিলে ভ্রমজ্ঞান জন্মিতে পারে না এবং তাহার ভ্রম- 
সংজ্ঞা ও ভবত্বনিশ্চরও হইতে পারে না। ভাবাঝার উপসংহারে তীহার মুল প্রতিপাদ্য 'প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, অতএব প্রমাণ ও প্রমেন্নবিষক সপ্ত বুদ্ধিই যে ভ্রম, ইহা অধুক্ত। অর্থাৎ 
পুর্নেভ্ত “হুগ্রবিষয়াভিমানবদয়ং প্রমাণ প্রমেয়াভিযানঠ” এই স্তরের দারা বে পূর্কপক্ষ কথিত 

হইয়াছে, তাহা কোন মতেই সমর্থন করা বার না; উহ! যুক্তিহীন, সুতরাং অযুক্ত। 

উদ্দ্যাতকর পূর্বোক্ত “ন্বগ্নব্ষাভিমানবৎ” ইত্যাধি সুত্রের দ্বারা বিজ্ঞনবাদীর মতান্ুসারে 
পূর্ববপক্ষ ব্যখ্য! করিরাছেন বে, যেনন স্বপ্রাবস্থায় যে সকল ব্যিরের জ্ঞান হয়, উহা “চিত্ত” 
হইতে অর্থাৎ জন হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, তজ্জপ জাগ্দবস্থায় উপলব্ধ বিষয়সমূহও জ্ঞান হইতে 
ভিন্ন পদার্থ নহে । অশাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন জ্ঞয়ের সন্তা নাই৷ তাঁৎপর্য)টাকাকার বলিয়াছেন যে, 
বিজ্ঞানবাদীর মতে প্রসাণ ও গ্রমেয়বিষরক জ্ঞাঁন বে ভ্রম, এ বিষিয়ে জঞানত্বই হেতু»-স্বপ্জ্ঞান দৃষ্টান্ত 
উদ্দে্যোতকর পুর্োক্ত “হেত ভাবাদনিদ্ধিঃ" এই স্থুত্রোন্ত যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞানবাদীর দৃষ্টাস্ত ও 
তন্মুূলক উক্ত মতের থণ্ডনপুর্ববক ণেযে বিশেষ ধিচারের জন্য বিজ্ঞানবাদীর স্বপক্ষ-সাধক 
অন্ুগানের উল্লেখ করিয়াছেন বে, বিষরসমূহ চিত্ত হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, যেহেতু উহা! গ্রাহা 
অর্থাৎ জ্ঞে়-_-যেঘন বেদনাদি | “বেদনা” শব্দের সেন স্থথ'ও দুঃখ । “চিত্ত” শব্দের অর্থ বিজ্ঞান | 
যেমন সুখ ছুখোদি জ্ঞেয় পদার্থ বিজ্ঞান হইতে পরমার্থতঃ ভিন পদার্থ নহে, তজপ অন্ান্য 
বিষরসমূহও জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে । বিজ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞেয়ের সন্ত! নাই। উক্ত অন্ুম'নের 
খণ্ডন করিতে উদ্দ্যেতকর বলিয়াছেন যে, সুখ ও ছুঃখ হইতে জ্ঞান ভিন্ন পদ্ার্ণ। কারণ, সুখ 

১। ন চিন্তবতিন্কিণো। বিবয়া গ্রাহাহাদবেধনাদিনর্দতি। যথ|। বেদনাদি এ্রাহাং ন চিওবাতিগিক্তং, তথ। বিষয় 
অপি। বেদন| সুথদুংগে | চিন্তং বিজ্ঞানমেতি !- হ্যায়বাত্তিক। 

২। বিজ্ঞানবাধা বোদ্ধলন্্রবায়ের মতে বিজ্ঞানেরই অগর নম চিন্ত। চিন্তু, মন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞপ্ত, এই চ।্রিটা 
পর্য।য় শক অর্থাৎ সম।নর্থক | "বাশভিকাকারিক।শর বৃন্তির প্ররগ্ে বঈবক্ধু লিখিয়াছেন,* চত্তং মনে। বিজ্ঞানং 
ব্জ্ঞপুশ্চেতি পর্যায়” । 


৩৭শ সৃ০] বাগমন্যায়নভাষ্য ১৫৯ 


ও ছুঃখ গ্রাহা পদ, জ্ঞান উহার গ্রহণ। সুতরাং গ্রাহাগ্রহণভাববশ তঃ সুখ ছুঃখ এবং উহার 
জ্ঞান অভিন্ন পদার্থ হইতে পাবে না। গ্রাহা ও গ্রহণ যে অভিন্ন পদার্থ, ইহার কোন দৃষ্টান্ত নাই। 
কারণ, কর্ম ও ক্রিয়া একই পদার্থ হইতে পারে না । অর্থাৎ স্থথ ও দুঃখের যে গ্রহণর্‌প ক্রিয়া, 
উহার কর্মকারক স্থুখ ও ছুঃখ, এজন্য উহাকে গ্রাহা বলা হয়। কিন্তু কোন ক্রিয়৷ ও উহার 
কর্মকারক অভিন্ন পদার্থ হয় না। কুত্রাপি ইহার সর্ধসম্মত দৃষ্টান্ত নাই। পরন্ক চতুঃক্নন্ধ 
বা পথ্চস্বন্ধাদি বাদ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বিজ্ঞানকেই সৎ বলিয়া স্বীকার করিলে এ বিজ্ঞানের 
ভেদ কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা জিজ্ঞাস্ত। কারণ, বিজ্ঞান মাত্রই পদার্থ হইলে অর্থাৎ বিজ্ঞান হইতে 
ভিন্ন বাহ ও আধ্যাত্মিক আর কোন পদাথেরি সত্তা ন! থাকিলে বিজ্ঞানভেদের বাহ্‌ ও আধ্যাত্মিক 
কোন হেতু না থাকার বিজ্ঞানভেদ কিরূপে হইবে? যদি বল, দ্বপ্মের ভেদের হ্যার ভাবনার ভেদ 
বশতঃই বিজ্ঞানের ভেদ হয়, তাহা হইলে এ ভাবনার বিষয় ভাব্য পদার্থ ও উহার ভাবক পদার্থের 
ভেদ স্বীকার করিতে হইবে | কারণ, 'ভাব্য ও ভাবক অভিন্ন পদার্গ হয় না৷ পরন্ধ স্প্রা্দি জ্ঞানের 
হ্যায় সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম বণিলে গ্রধানজ্ঞ'ন অর্গাৎ উহার বিপরীত যথার্থ জ্ঞান স্বীকার্ধ্য। কারণ, 
ঘে বিষয়ে প্রধান জ্ঞান একেঝ/রেই অলীক, তদ্দিষয়ে ভ্রমজ্ঞান হইতে পারে না। শ্রক্প জ্ঞানকে 
ভ্রম বলা বায় না । উহার সর্বসম্মত কোন দৃষ্টান্ত নাই। পরন্ধ বিনি “চিত্ত” অর্গাথ জ্ঞান ভইতে ভিন্ন 
বিষয়ের সত্তা মানেন না, তাহার স্বপক্ষদাধন ও পরপক্ষ থণগ্ডনও সম্ভব নহে । কারণ, তিনি তাহার 
চিত্তের দ্বারা অপরকে কিছু ব্ঝ|ইতে পারেন ন!। তাহার" চিন্ত” অর্থাৎ সেই জ্ঞীনবিশেষ অপরে বুঝিতে 
পারে নাঁ-যেমন অপরের স্বপ্ন নেই ব্যক্তি না বলিলে অপরে জানিতে পাবে না । যদি বল,স্থপক্ষসাধন 
ও পরপক্ষ খণ্ডনকালে থে সমস্ত শব্ব প্ররোগ কর! হ্য, তখন সেই সমস্ত শব্দাকার চিন্বের দ্বারাই 
অপরকে বুঝান হয় । শব্াাকার চিন্ত অপরের অজ্ঞের নহে । কিন্কু তাহ! বলিলে পশব্বাকার চিন্তা 
এই বাক্যে “আকার” পদার্থ কি, তাহা বক্তব্য। কোন প্রধান বস্ত অর্থাৎ, সত্য পদার্থের সাদৃষ্- 
বশতঃ তত়িন্ন পদার্থে তাহার বে জ্ঞন। উহাই আকার বল! ধায় । কিন্তু বিজ্ঞাননাদীৰ মতে শব্দ 
নামক বাহা বিষরের সন্ত! ন। থাকার তিনি “শব্খাকার চিন্ত” এই কগা বলিতে পারেন না। শব 
সত্য পদার্থ হইলে এবং কোন বিজ্ঞানে উহার সাদৃগ্ত থাকিলে তত্প্রবুক্ত এ বিজ্ঞানবিশেষকে 
“শবাঁকার চিন্ত” বলা যায় । কিন্তু বিজ্ঞানবাধী তাঁভা বলিতে পারেন না। পরন্থ বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন 
বিষয়ের সভভাই ন! থাঁকিলে স্বগ্রাবস্থা ও জাগ্রদবস্থার ভেদ হইত পারে না। কারণ, বিজ্ঞানবাদীর 
মতে যেমন স্বপ্রীবস্থার ব্বিয়ের সম্ভ। নাই, তদ্রুপ জাগ্রদবস্থাতেও বিদয়ের সন্তা নাই। সুতরাং ইহা 
বপ্ন!বস্থা ও ইহা জাগ্রদবস্থা, ইহ! কিরূপে বুঝ| যাইবে ও বলা বাইবে? উহ! বুঝিবার কোন হেহ্ 
নাই। এ অবস্থাদ্য়ের বৈণক্ষণ্ প্রতিপার্ক কোন হেতু বলিতে গেলেই বিজ্ঞন হইতে ভিন্ন বিষয়ের 
সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে । 

উদ্দ্যোতকর পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, স্বপ্নাবগ্থা ও জাগ্রদবস্থার কোন ভেদ ন! থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম 
ব্যবস্থাও থাকে না। যেমন স্বপ্নাবস্থায় অগন্]াগমনে অধন্ম জন্মে না, তদ্রপ জীগ্রদ্বস্থায় অগম]- 
গমনে অধর্মের উৎপত্তি না হউক? কারণ, জাগ্রদবস্থাও স্বপ্নাবস্থার হ্যায় বিষয়শৃগ্ত | বিজ্ঞান- 
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বাদীর মতে তখনও ত বস্ততঃ অগম্াাগণন বলিয়া কেন বাহা পদার্থ নাই। যদি বল, 
বপ্নাবস্থায় নিদ্রার উপবাত এবং জাগ্রণনস্থার নিদ্রার অন্ুপবাঁত প্রধুক্ত এ অবস্থাদ্ধয়ের ভেদ 
আছে এবং এ অবন্থ'দ্বর জনের অপইতা ও স্পইতাবশতঃ9 উহার ভেদ বুঝা যাঁয়। কিন্ত 
ইহাও বলা যা না। কারণ, নির্রোপঘাত দে, চিত্তের বিকৃতির হেতু, ইহ! কিরূপে বুঝা! যাইবে ? 
এবং জ্ঞানের বিষন্ন ব্য”ত উহ্থার স্পষ্টত1৷ ও অস্পই্তাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে, ইহা বল! 
আবখ্বক। যদি বল, বিষর না থাকিলে ত বিজ্ঞানের ভেদ দেখা যায় । যেমন তুল্য কর্ম 
বিপাকে উৎপন্ন প্রেভগণ পুরপূর্ণ নদী দর্শন করে। কিন্ত সেখানে বস্ততঃ নদীও নাই, পুয়ও নাই । 
এইরূপ কোন কোন প্রেত নেই স্থলে নেই ননীকেই জলপুর্ণ দর্শন করে। কোন কোন প্রেত 
তাহাকেই রুধিরপূর্ণ দর্শন করে। অতএব বঝ| যা যে, বাহ পদার্থ না থাকিলেও বিজ্ঞানই এরূপ 
বিভিননাকাঁর হইয়। উৎপন্ন হর | বিজ্ঞানের ভেদ বাহা পদার্থের সন্তা অনাবশ্তাক। উদ্দ্যোতকর উক্ত 
কথার উত্তরে বলিঘ'ছেন বে, বাহ পদার্থ অপীক হইলে পৃর্োক্ত কথাও বলাই ঘায়না। কারণ, 
বিজ্ঞানই সেইবপ উপপন্ন হয়, ইহ। বলিলে “নেইকপ” কি? এবং কেনই ব| “সেইরূপ” ? ইহ] 
জিজ্ঞান্ত | যদ্দি বল, রুধিরপূর্ণ নদী দর্শনকাঁলে করধিরাকারে বিজ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে এ রুধির 
কি? তাহ! বক্তবা এবং জলাকার ও নন্যাকার বিগ্ঞান জন্মে, ইহা খলিলে খজল ও নদী ৰ্? 
তাহ। বক্তব্য । রুধিরাদি ব'হা নিধনের একেবারেই দন না থাকিলে রধিরাকার ও জলাকাঁর ইত্যাদি 
বাকাই বলা যায় না । পরন্ক তাহা হইলে দেশাদি নিম থাঁকে না। অর্থাৎ প্রেতগণ কোন স্থান- 
বিশেষেই পৃ়পুর্ণ নদী দর্শন করে, স্থানাস্তরে দর্শন করে না, এইরূপ নিরদের কোন হেতু না থাকায় 
রূপ নিয়ম হইতে পাঁরে ন!। কারণ, সর্ধস্থ।নেই পৃরপুর্ণ নদী দর্শন অর্থাৎ তদাকার বিজ্ঞান জন্মিতে 
পারে। এখানে লক্ষ কর! আবহীক যে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্য্য বস্থবন্ধ “বংশতিকাকারিকা”র 
প্রথমে নিজ দিদ্ধান্ত প্রক।শ করিয়া! দ্বিতীর কারিকাৰ* দ্বারা নিজেই উক্ত দিদ্ধান্তে অন্ত সম্প্রদায়ের 
পূর্ব্বপক্ষ সমর্থনপৃর্র্বক “দেশাধিনিরনঃ ধিদ্ধঃ” ইত্যাদি তৃতীর কারিকার দ্বারা উহাঁর বে উত্তর 
দিয়াছেন, উদ্দ্যোতকর্‌ এখান উহাই খণ্ডন করিতে পূর্বোক্ররূপ সমস্ত কথা বলিয়াছেন এবং পরে 
“কন্মণো বাসনাহ্থাত্র” ইত্যাদি সণ্ুম কারিকার পৃর্বার্দ উদ্ধৃত করিয়া উহারও খণ্ডন করিয়াছেন । 
বস্ুবন্ধুর উক্ত কারিক দর পুর্ন্বে (১০3 পৃষ্ঠায়) উদ্ধত হইরাছে। উদ্দ্যাতকর বন্থুবন্ধুর সপ্তম কারি- 
কার অন্য ভাবে তা'ৎপর্য্য ব্যাথ্য। করির! তদুন্থরে বলিনাছেন যে, আমর! কর্ম ও উহার ফলের বিভিনন- 
শ্রয়ত। স্বীকার করি না। কারণ, আমাদিগের মতে বে আস্মা কর্মকর্তা, তাহাতেই উহার ফল জন্মে। 
১। বিজ্ঞপ্তিমাত্রমে বৈ তদমদূর্গবহানিন।ৎ। 

যথ। “তমরিকল্ত|মখকেশচন্দ্র দিদর্শনং 1১৫ 

অনর্থ যদ বিজ্ঞ প্তনিয়মে। দেখকালয়ে।;। 

সন্তান) চ নদ! ন বুক্ত। কৃত,ক্িযা নচ ২ বিংশতিক।কারিকা। 


মুক্ত পুস্তকে স্বিতীয় কারিকার প্রথম ও তৃতীয় পাদে “ণদদ বিজ্ঞপ্তি নর্ণ।” এবং “সন্ুনস্ত/নিয়মশ্চ" এইকাণ পাঠ 
আছে । কিন্ধ ইহা প্রত বলিয়। গ্রহণ করা যায় না। 


৩৭শ সৃ৩ ] বাৎস্যায়নভাষ্য ১৬১ 


আমাদিগের শাস্ত্রে যে কর্ম্মবিশেষের পুত্রার্দি বিষয়র্ূপ ফলের উল্লেখ আছে, নেই সমস্ত বিষয় সৎ, 
এবং তজ্জন্ প্রীতিবিশেষই এ সমস্ত কর্মের মুখ্য ফল। উহা! কর্ম্মকর্ত! আত্মাতেই জন্মে । পুর্বে 
ফঙ্পপরীক্ষা় মহর্ষি নিজেই এরূপ সমাধান করিয়াছেন (চতুর্থ খণ্ড, ২৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
উদ্দ্োতকর পরে এখানে চিন্ত বা জ্ঞান হইতে জ্ঞে্র বিষয়সমূহ যে ভিন্ন পদার্থ, এ বিষয়ে অনুমান- 
প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রথম অধ্যারের প্রথম আন্কিকের দশম হুত্রের বার্তিকে পূর্বোক্ত 
বিজ্ঞানবাদের অন্পপত্তি সমর্থন করিতে আরও অনেক বিচার করিয়াছেন এবং দ্বিতীক্ন ও তৃতীয় 
অধ্যায়েও অনেক স্থুলে বিচারপূর্ব্বক অনেক বৌদ্ধমতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তদ্‌দ্বার৷ তিনি 
যে, তৎকালে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অতি প্রবল প্রতিদন্দী বৈদিক বর্ণাশ্রম-ধর্মরক্ষক মহা প্রভাবশালী 
আচার্য ছিলেন, ইহ! স্পষ্ট বুঝ| যায়) তিনি যে বস্ুবদ্ধু ও দিও লাঁগ প্রভৃতি কুতার্কিকগণের অজ্ঞান 
নিবৃত্তির জন্ত "ন্ায়বার্তিক” রচনা করিয়াছিলেন, ইহা তীহাঁর প্র গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের দ্বারা ও গর স্থলে 
বাচম্পতি মিশরের উক্তির দ্বারা বুঝ ঘার | উন্দ্যোতকরের সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহু মনীষী তাহার 
প্তায়বাঠ্িকে*র টীকা করিয়া এবং নানা স্থানে বিচার করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডনপূর্বক তৎকালীন 
বৌদ্ধসম্প্রদায়কে দূর্বল করিয়াছিলেন। তাই পরবর্ী ধর্্নকীত্তি, শান্তরক্ষিত ও কমলশীল প্রভৃতি 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচার্ধযগণ উদ্দ্যোতকরের যুক্তির প্রতিবাদ করিয়া! নিজমত সমর্থন করিয়াছেন । 
কমলশীল “তন্বদংগ্রহপঞ্জিকা*্র বহু স্থানে উদ্দ্যোতকরের উক্তি উদ্ভুত করিয়াও উহার প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। কালবশে উদদ্যাতকরের সম্প্রদায় বিলুপ্ত হওয়ায় তখন উদ্দ্যোতকরের ণ্নায়বার্তিকে”র 
তাৎপর্য ব্যাখ্য। ও তাঁহার মত-দমর্থন সর্বত্র হন নাই । অনেক পরে প্রীমদ্বাঁচম্পতি মিশ্র ব্রিলোঁচন 
গুরুর নিকট হুইতে উপদেশ পাইয়া উদ্দ্যোতকরের পণ্ঠায়বার্তিকে”র উদ্ধার করেন (প্রথম খণ্ডের 
ভূমিকা, ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )) শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র “গ্ঠায়বান্তিকতাৎপধ্যটাকা” প্রণয়ন করিয়া 
উদ্দ্যোতকরের গুঢ় তাৎ্পর্য্য ব/খ্যার দ্বারা! তাহার মতের সংস্থাপন করিয়াছেন | তিনি ্তায়দর্শনের 
দ্বিতীয় স্থত্রের ভাষ্যবান্তিক-ব্যাখ্যার বিচারপুর্বক বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিয়া, তাঁহার “তন্বপমীক্ষ।” নামক 
গ্রন্থে যে পুর্ব্বে তিনি উক্ত বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন, ইহা! শেষে লিথিয়াছেন এবং এখানেও 
বিজ্ঞ'নবাঁদের যুক্তি খণ্ডন করির। তাহার “ন্যাঁরকণিক।” নামক গ্রন্থে পুর্বে তিনি বিস্তৃত বিচার দ্বারা 
উক্ত যুক্তির খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও শেষে লিখিয়াছেন। তিনি যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যের টাকাতেও 
( কৈবল্যপাঁদ, ১৪--২০) বিচারপুর্বক বিজ্ঞানবাদের ঘুক্তি খণ্ডন করিয়া, তীহার “ন্যায়কণিকা” 
গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে বিস্তৃত বিচার অনুসরণীয়, ইহা! লিখিয়াছেন। সর্বশেষে তাহার ভামতী টাকাতেও 
তিনি পূর্বোক্ত বিজ্ঞানবাদের বিশদ বিচারপূর্ববক থণ্ডন করিয়াছেন । ফলকথা, উদ্দ্যোতকরের গৃঢ় 
তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শ্রীমদ্থাচম্পতি মিশ্রের নানা! গ্রন্থে এ সমস্ত বিচার বুবিতে হইবে। 
এখানে প্র সমস্ত বিচারের সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নহে। তবে সংক্ষেপে সার মর্ম প্রকাশ করা 
অত্যাবস্তক। 
১। মদীয়।চ্চিত্তাদর্থান্তরং বিষয়ঃ সামান্য বিশেষবন্থাৎ, সন্ত/ন[গুরচিন্তবৎ। প্রমাণগমাত্বৎ কার্যত্াদনিত্যত্ব।ৎ, 


র্পূর্ববকত্।চ্চেতি ।-_ন্যায়বান্তিক। 
২১ 


রি 


১৬২ শ্যায়দর্শশ [৪অ০, ২আ০ 


বিজ্ঞানবাদী নৌধনাদারের মূল দিদ্ধান্ত এই বে, ক্রিনা 9 কারকের কোন ভেদ নাই। 
ত্ীহারা বলিয়াছেন,_+“ভূতির্ষেষাং ক্রিয়া পৈব করকং সৈব চোঁচ্যতে”। অর্থাৎ যাহা উৎপত্তি, তাহাই 
ক্রিয়া এবং তাহাই কারক । যোঁগদর্শনের ব্যাসভাষ্যেও উক্ত সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে১। 
তীহাদিগের মতে বিজ্ঞানের প্রকাশক অন্ত কোন পদার্থও নাই। কারণ, প্রকাণ্ঠ, প্রকাশক ও 
প্রকাশ ক্রিয়া অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং বিজ্ঞান ভিন্ন বুদ্ধির দ্বারা অন্ুভাব্য বা বোধ্য অন্ত পদার্থও 
নাই। এবং সেই বুদ্ধি বা বিজ্ঞানের যে অপর অন্ু ভব, যদ্ন্বার! উহ্‌! প্রকাশিত হইতে পারে-_-তাহাও 
নাই। গ্রাহা ও গ্রাহকের অর্থাৎ প্রকান্ত ও প্রকাশকের পৃথক সত্তা না থাকায় এ বুদ্ধি স্বয়ংই 
প্রকাশিত হয়, উহ! স্বতঃপ্রকাশং। উক্ত সিদ্ধান্তের উপরেই বিজ্ঞানবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা! 
ক্বীকার না করিলে বিজ্ঞানবাদ স্থাপনই কর! থায় না। তাই উতদ্দ্যাতকর প্রথমে উহাই অস্বীকার 
করিয়া ঝলিয়াছেন,--“নহি কর্ম চ ক্রিয়া চ একং ভবতীতি |” অর্থাৎ কর্ম ও ক্রিয়া একই পদার্থ হয় 
না। ম্ুতরাং গ্রহণ ক্রিয়া ও উহার কর্মমকারক গ্রাহা বিষয় অভিনন পদার্থ হইতেই পারে না। 
তাতপর্য)টাকাকার বাচম্পতি মিশ্র উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়া এখানে পরে ইহাঁও লিখিয়া- 
ছেন যে, উদ্দ্যোতকরের এ&ঁ কথার দ্বারা “পহোপনন্ত নিয়মাৎ” ইত্যাধিৎ কারিকায় জ্ঞান ও জ্ঞেয় 
বিষয়ের অতেদ সাধনে যে হেতু কথিত হইয়াছে, তাহাও পরাস্ত হইর়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ, কর্ম 
ও ক্রিয়। যখন একই পদার্থ হইতেই পাঁরে না, তখন বিজ্ঞান ও উহার কর্ম্নকারক জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ 
হ্বীকার্য; হওয়ায় বিজ্ঞানের উপলব্ি হইতে জ্ঞেন বিষয়ের উপলব্ধিকে ভিন্ন বলিয়াই স্বীকার করিতে 
হইবে। সুতরাং “সহোপলভ্ত” বলিতে জ্ঞান ও জ্ঞেরের এক বা অভিন্ন উপলব্ধিই বিবক্ষিত হইলে 
এ হেতুই অদিদ্ধ। আর বদি ভ্ঞেয় বিষয়ের সহিত জ্ঞানের উপলব্ধিই "সহোপলস্ত” এই যথাশ্রুত 
অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহ! হইলে এ হেতু বিরুদ্ধ হয়। সুতরাং উক্ত হেতুর দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেয 
বিষয়ের অভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না। উদ্দ্যেতকর কিন্তু বিজ্ঞানবাদীর উক্ত হেতুর কোন 
উল্লেখ করেন নাই। শারীরকভাষ্যে শঙ্করাচারধ্য এ হেড়রও উল্লেখ করিয়। খণ্ডন করিয়াছেন। 
শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র পন্তায়কণিকা”, বোগদর্শন-ভাষ্যের টীকা ও “ভামতী” প্রভৃতি গ্রন্থে 
“সহোপনস্তনিয়মাৎ* ইত্যাদি বৌদ্ধকারিকা উদ্ধৃত করিনা! বিশদ বিচারপূর্বাক উল্ত হেতুর খণ্ডন 
করিয়াছেন । দদর্ধদর্শনসংগ্রছে” মাধবাচার্ধ্য এবং আরও অনেক গ্রন্থকার বিজ্ঞানবাদের 
ব্যাখ্যায় উত্ত কারিক! উদ্ধত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত কারিকাটী কাহার রচিত, ইহা তীহারা 
কেহই বলেন নাই। 


১। ক্ষণিকবাদিনে। যদ্ভবনং, সৈব ক্রিয়া, তদেব চ ক।রকমিত্যভাপগম: ।__যোগণদর্শনভ|য্য 181২০ । 
২। নান্যেনুভবো। বুদ্ধা।হস্তি তক্যান/নুভবোহপগ্ঃ | 

গ্র/হগ্রাহক বৈধূর্যাং স্বয়ং সৈব প্রকাশতে ॥ 

সহে।পলম্ত নিয়মাদভেদে। নীলতাদ্ধিয়ে!ঃ | 

ভেদশ্চ ্রান্তিবিঞ্ঞ। নৈদৃ্ঠিতেন্দ। বিবাহয়ে ॥ 


৩ 


৩৭শ মৃত] বাংস্যায়নভাষ্য ১৬৩ 


পূর্বোক্ত “সহোঁপলস্তনিয়মাৎ” ইত্যার্দি কারিকার দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, নীল জ্ঞান স্থলে 
নীল ও তঘিষয়ক যে জ্ঞান, তাঁহার ভেদ নাই। নীলাকার জ্ঞানবিশেষই নীল? এইরূপ 
সর্বত্রই জ্ঞানের বিষয় বলিয়া যাহা! কথিত হয়, তাহা সমস্তই সেই জ্ঞানেরই আকারবিশেষ। জ্ঞান 
হইতে বিষয়ের পৃথক সত্তা নাই। জ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞের অদৎ। ইহার হেতু বলা হইয়াছে, 
"পহোপলস্তনিয়মাৎ 1৮ এখানে “সহ” শবের অর্থ কি, ইহাই প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে। জ্ঞানের 
সহিতই জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয়, জ্ঞানের উপলব্ধি ব্যতিরেকে জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, ইহাই 
উক্ত হেতুর অর্থ হইলে এ হেতু বিরুদ্ধ হয়। কারণ, জ্ঞান ও জ্েয় বিষয়ের ভেদ না থাকিলে "সহ" 
শব্দার্থ সাহিত্যের উপপত্তি হয় না। ভিন্ন পদার্গেই সাহিত্য সম্ভব হয় ও বলা যায়। সুতরাং এ 
হেতু জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদেরই সাধক হওয়ার উহা বিরুদ্ধ। বৈভাধষিক বৌদ্ধসম্প্রদাক্ের 
আচার্য্য ভাস্ত শুভগুপ্ত বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিতে পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্যান্থপারে উক্ত হেতুকে বিরুদ্ধ 
বলিয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীমদ্ববাচস্পতি মিশ্রও তাৎপর্য)টা কার পূর্বোক্ত যথাশ্রুত অর্থে উক্ত 
দৌষই বনিয়াছেন। কিন্তু “তন্বপংগ্রহে” শান্তরক্ষিত “সহ” শব্দের প্রয়োগ না করিয়া যে ভাবে 
পূরর্ববাক্ত হেতু প্রকাশ করিয়াছেন», তদ্বার! বুঝা বায় যে, তাহাদিগের মতে নীল জ্ঞানের উপলব্ধি ও 
নীলৌপলন্ধি একই পদার্থ। এ একোপলন্ধিই “সহোপলস্ত”। সর্বত্রই জ্ঞানের উপলব্ধিই বিষয়ের 
উপলব্ধি। জ্ঞানের উপল ভিন্ন বিষয়ের পৃথক্‌ উপলব্ধি নাই, ইহাই “সহোপলস্তনিয়ম ।” উহার 
দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের যে ভেদ নাই, ইহা পিদ্ধ হয়। কিন্তু ভ্রাস্তিবশতঃ যেমন একই চন্দ্রকে দ্বিচন্তর 
বলিয়া দর্শন করে, অর্থাৎ এঁ স্থলে যেমন চন্দ্র এক হইলেও তাহাতে ভেদ দর্শন হয়, তদ্রপ জ্ঞান 
ও জ্ঞেম বিষয়ের ভেদ ন! থাঁকিলেও ভেদ দর্শন হয়। ফলকথা, পুর্বোস্ত “সহোৌপলভ্তনিয়ম” শবে 
“সহ” শব্দের অর্থ এক বা! অভিন্ন--উহার অর্থ সাহিত্য নহে। “তন্বসংগ্রহপঞ্জিকাশ্র কমলশীল 
তস্ত শুভগুপ্তের কথিত সমস্ত দোষের উল্লেখপুর্ববক খণ্ডন করিতে শেষে পূর্ববোস্ত “নহোপলস্তে”র 
উক্তরূপ ব্যাখ্যা স্পষ্ট করিয়াই বণিয়াছেন। এবং তৎপুর্ে তিনি শাস্তরক্ষিতের "যৎ্সংবেদন- 
মেব স্ত'দ্যস্ত সংবেদনং ঞ্বং”-_-এই বাক্যোক্ত হেতুরও পূর্বোক্তরূপই ব্যাথ্যা করিয়া লিখিয়াছেন/-- 
“ঈদৃশ এবাচাধ্যায়ে 'সহোপলস্তনিয়মা'দিত্যাদো প্রয়োগে হেত্বর্থোইভিপ্রেত১1৮ এখানে “আচার্ধ্য” 
শবের দ্বারা কোন্‌ আগার্ধ্য তাহার বুদ্ধিস্থ, তিনি তাহা ব্যক্ত করেন নাই। বহু বিজ্ঞ কোন পণ্ডিত 
বলেন যে, আচার্ধ্য ধর্নকীত্তি “প্রমাণবিনিশ্চগ” নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তিব্বতীয় ভাষায় উহার 


১। যৎসংবেদনমেব শ্ত|দ্যস্ত নংব্দেনং ঞ্রবং | তল্মাদবাতিরিজ্জং তং ততে। বা ন বিভিদ্াতে ॥ 
যথা নীলধিয়ঃ স্বাক্ব দ্বিতীয়ে। বা যথোড় পঃ ! নীলবধাবেদনধেদং নীলাকারস্য বেদন(ং | 
-_-"তত্বসংগ্রহ”, ৫৬৭ পৃষ্ঠা । 
২। ন হাত্রেকেনৈবেপলগ্গ একোপলশ্ত ইঠায়মর্থোহভিপ্রেত। কিং তহি? জ্ঞানজ্রেময়ো; পরষ্পরমেক 
এবোপলগ্ছে। ন পৃখশিতি | ন্‌ এনহি আ্ানেপলগ্তঃ স এ জেমস, ব এ! 'জ্বগ্ত ল এ জ্ঞানগ্তেতি যাবৎ | -হবসংগুহ- 
গঞ্রিকা, ৫৬৮ পৃষ্ঠ | 


১৬৪ হ্যায়দর্শন [ ৪অ০, ২মা৩ 


অনুবাদ আছে। তদদ্বারা এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে “নহৌপলম্তনিয়মাৎ” ইত্যাদি এবং প্নান্তো- 
ইন্গভাব্যো বুদ্ধাইস্তি” ইত্যাদি এবং “অবিভাগেশপি বুদ্ধ্যাত্বা” ইত্যাদি কারিকা ধর্মকীন্তিরই রচিত, 
ইহা বুঝা! গিয়াছে । 

আমর! কিন্তু “তন্বসংগ্রহপপ্রিকা”য় বৌদ্ধাচার্ধ্য কমলশীলের উক্তির দ্বারাও ইহা! বুঝিতে 
পারি। কারণ, কমলশীল প্রথনে “নহোপলস্তনিয়মাঁৎ” এই হেতুবাক্যে তীহার ব্যাখ্যাত হেতর্থ £ 
আচার্ষ্যের অভিপ্রেত বলিয়া, পরে উহাতে অন্তের আশঙ্কা গ্রকাশ করিয়াছেন যে, আচার্য্য ধর্মকীর্ডি 
তাহার গ্রন্থে এ স্থলেজ্ঞান ও জ্ঞের বিষরের উপলব্ধির ভেৰ সদর্থনপুর্বক উক্ত সিদ্ধাপ্ডে পুর্বব- 
পক্ষ প্রকাশ করায় তদ্দ্বার! বুঝ! যাঁয় যে, উক্ত হেতুবাক্যে “সহ” শবেের দ্বারা এককাল অর্থ ই 
তাহার বিবক্ষিত--অভেদ অর্থ নহে । অর্থাৎ একই সময়ে জ্ঞান ও জ্ঞে্ বিষয়ের উপলব্ধিই তাহার 
অভিমত “সহোপলগ্ত” ; নচেৎ জ্ঞান ও জ্ঞের বিষয়ের কাঁল-ভেদ সমর্থন করিয়া! তিনি এ স্থলে পূর্ব- 
পক্ষ সমর্থন করিবেন কেন? জ্ঞান ও জ্েয় বিষয়ের এককালই «“নহৌপলভ্ত” শবের দ্বারা তাহার 
বিবক্ষিত না হইলে এঁস্থলে এনপ পুর্ব্পক্ষের অবকাশই থাকে না। কমলশীল এই আশঙ্কার 
সমাধান করিতে বলিয়াছেন যে, কাঁলভেদ বস্তুভেদের ব্যাপ্য । অর্থাৎ কালভেদ থাকিলেই 
বস্তভেদ থাকে। সুতরাং ধর্মকীর্ডি যে জ্ঞান ও জ্ঞের বিষয়ের অভিন্ন উপলন্ধিকেই “সহোপলস্ত” 
বলিয়াছেন, তাহা জ্ঞান ও জ্ঞে্ বিষরের উপলব্ধির কাঁলভেদ হইলে সম্ভব হয় না। কারণ, বিভিন্ন- 
কালীন উপলব্ধি অবশ্তই বিভিন্নই হইবে, উহ! এক ঝ! অিন্ন হইতে পারে না। ধর্ম্মকীর্তি উত্ত- 
রূপ তাৎপর্ষেই এরূপ পুর্বপক্ষের অবতারণ| করিয়া, উহার খণ্ডন দ্বারা তাঁহার কথিত হেতু 
"সহোপলস্তে”র অর্থাৎ জ্ঞান ও 'জ্ঞয় বিষয়ের অভিন্ন উপলদ্ধিরই সমর্থন করিয়াছেন। কম্লশীল 
এইরূপে ধর্ম্নকীর্তির উক্তিবিশেষের সহিত তাহার পূর্োক্ত কথার বিরোধ ভগ্তন করায় উক্ত 
কারিকা ধর্মকীর্তিরই রচিত, ইহ! আমর! বুঝিতে পাঁরি। সুতরাং কমলশাল পূর্বে “ঈদৃশ 
এবাচাধ্যায়ে 'নহোপলত্তনিয়মা”দি তাঁদৌ প্রয়োগে হেত্র্ধোইভিপ্রেতঃ” এই বাক্যে “আচার্য” 
শবের দ্বারা ধর্্মকীন্তিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যার । নচেৎ পরে তাহার “নন চাচার্যধর্ম- 
কীর্তিনা” ইত্যাদি* সন্দর্ভের দ্বারা পূর্বোক্ত পূর্ববপক্ষের অবতারণা করির। ধর্মমকীর্তির এরূপ 
তাৎপর্য ব্যাখ্যার কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। স্থধীগণ এখানে কমলশীলের উক্ত সন্দর্ভে 
প্রণিধান করিবেন। পরস্থ এই প্রসঙ্গে এখানে ইহা বক্তব্য যে, পনহোপলত্তনিয়মাৎ” ইত্যাদি 
কারিক! ধর্মকীর্তিরই রচিত হইলে উদদ্যাতকর যে, তাঁহার পূর্ববর্তী, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি! 
কারণ, উদ্যোতকর এ কারিকা! বা উহাঁর দ্বারা কথিত এ হেতুর উল্লেখপুর্ববক কোন বিচারই 
করেন নাই। কিন্তু বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনে উক্ত হেতুর বিচারপুর্বক থণ্ডনও নিতান্ত কর্তব্য। 





পর ী 





১। নমু চাচ/াধধ্কীত্ডিনা “বিষয়স্ত জ্ঞ।নহেতুতয়েপলবিঃ প্রাগুপলম্তঃ পশ্চ।ৎ সংবেদনগ্তেতি চে”দিত্োবং পূর্ব 
পক্ষমাদর্শ়তা এককাল/এঃ সইশব্তত্র দর্শিতো ন ত্বতেদার্থ-এককালেহি বিবক্ষিতে কালভেদোপনর্শনং পরস্ত যুক্তং 
ন স্বভেদে সরীতি চেন, ক।লভেদস্ত বস্তভেদেন বাগুত্বৎ কালভে দে।পদর্শনমুপলস্তে নানা বর তিপ।দনা্খমে হতরাং যু্জং, 
ব্যাপ্যস্ত বা।পকাঝাতিচারাৎ।--তন্বসংগ্রহপঞ্জিকা, ৫৬৮ পৃষ্ঠা। 


৩৭শ স৩ ] বাৎস্যায়নতাষ্য ১৩৬৫ 


শঙ্করাঁচার্য্য ও বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি তাহা করিলেও উদ্দ্যোতকর কেন তাহা করেন নাই, ইহা অবস্ত 
চিত্তনীয়। উন্দ্যোতকর বন্ুবন্ধু ও দিউ নাগের কারিক! ও মতের উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন । 
কিন্তু তিনি যে, ধর্ম্মকীর্তির কোন উল্ভির উল্লেখ ও খণ্ডন করিয়াছেন; ইহ! আমরা বুঝিতে পারি 
নাই। সুতরাং উদ্দ্যোতকর ও ধর্মকীর্তি সমসাময়িক, তাহার! উভয়েই উভয়ের মতের খণ্ডন 
করিয়াছেন, এই মতে আমাদিগের বিশ্বান নাই। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (৩৮৩৯ পৃষ্ঠীয় ) এ 
বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। 
সে যাহা হউক, মুলকথা, বিজ্ঞানবাঁদী বৌদ্ধাচার্য্যগণ সর্বত্র জ্ঞানের উপলব্ষিকেই বিষয়ের 
উপলব্ধি বলিয়াছেন, উ্তাই তহাধিগের কথিত “সহোপলস্তনিয়ম” ৷ উহার দ্বারা! তীহার! জ্ঞান ও 
জয় বিষয়ের অভেদ সাধন করিয়াছেন । কিন্তু বিরোধী বৌদ্ধসম্প্রদারও উহা! স্বীকার করেন নাই। 
বৈভাষিক বৌদ্ধম্প্রদায়ের আচার্য্য তদস্ত শুভগ্প্ত উক্ত যুক্তি খণ্ডন করিতে বহু কথ বলিয়াছেন। 
শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি তাহার অনেক কথাই গ্রহণ করিম! বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। 
তাহাদিগের মতে জ্ঞান ও বিষয়ের যে একই উপলন্ধিঃ ইহা অসিদ্ধ। অন্ততঃ উহা সন্দিগ্ধাদিদ্ধ | 
কারণ, উহ! উভয় পক্ষের নিশ্চিত হেতু নহে | সুতরাং উহার দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের অভেদ 
নিশ্চয় কর! যায় না। এইরূপ উক্ত হেতুতে ব্যভিচারাদি দৌষও তাহারা দেখাইয়াছেন। কিন্তু শস্ত 
রক্ষিত “তন্বসংগ্রহে” প্রতিবাদিগণের যুক্তি খগ্ডন করিয়া অতি ুক্মাভাবে পূর্বোক্ত “সহোপলস্ত- 
নিয়মে”র সমর্থনপূর্বক উহ! যে, জ্ঞান ও জ্ঞেপ্ন বিষয়ের অভেরদাধক হইতে পারে, হেতু যে, 
অসিদ্ধ বা বাভিচারী নহে, ইহ! বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন এবং পরে আরও নানা যুক্তির দ্বারা ও 
উষ্ট কুমারিলের প্রতিবাদের উল্লেখপুর্কবক তাহারও খণ্ডন করিয়া নিজসম্মত বিজ্ঞানঝদের সমর্থন 
করিয়াছেন*। তীহার উপযুক্ত শিষ্য কমল্গশীলও উক্ত মতের প্রতিবাদী ভদন্ত শুভগ্তপ্ত প্রভৃতির 
সমস্ত কথার উলেখপুর্ববক খণ্ডন করিয়া! উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন । বিজ্ঞানবাদের রহস্য 
বুঝিতে হইলে শ্রী সমস্ত মূলগ্রস্থ অবশ্তপাঠ্য । কেবল প্রতিবাদ্িগণের প্রতিবাদ পাঠ করিণে 
উভয় মতের সমালোঁচন! করাও যাঁর না। স্থুল কথায় এরূপ গভীর বিষয়ের প্রকাশ ও নিরাস করাও 
যায় না। পরন্ত বিজ্ঞানবাদের সমর্গক বৌদ্ধাচার্যাগণের মধ্যে বিজ্ঞানধাদের ব্যাখ্যায় কোন কোন 
ংশে মতভেদও হইয়াছে। বৌদ্ধাঁচার্য্য বন্গুণন্ধুর “ত্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তিকীরিকা” এবং উহার ভাষ্য 
বুঝিতে পারিলে বস্থুবন্ধুর ব্যাখ্যাত বিজ্ঞানবাদ বুঝা যাইবে । পরন্ত বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন বুঝিতে 
হইলে উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির প্রতিবাদও প্রণিধানপুর্ধক বুঝিতে হুইবে। মীমাংসাভাষ্যে শবর 
স্বামীও বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন। তাহারই ব্যা্যাগ্রসঙ্গে অনেক পরে বৌদ্ধমহাযানস্প্রদায়ের 
বিশেষ অভ্ুদয়সময়ে ভট্ট কুমারিল “ক্সোকবান্তিকে” পনিরালম্বনবাদ” ও “শৃন্তবাদ” প্রকরণে অতিশ্ক্্ 
বিচার দ্বারা বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শৃন্বাদের খণ্ডন করিয়। গিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি বৌদ্ধগুরুর 


১। তন্বসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, ৫৬৯ পৃষ্ঠা হইতে শেষ পরাস্ত জর্টবা | 


১৬৬ হায়দর্শন [৪অ০, ২আঁ৩ 


নিকটেও অধ্যয়ন শ্বীকাঁর করিয়াছিলেন, ইহাও শুনা যায়। মীমাংসাচার্যঃ প্রভাকরও তীব্র 
প্রতিবাদ করিয়। বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছিলেন। শালিকনাথের প্প্রকরণপঞ্চিকা” গ্রন্থে তাহা 
ব্যক্ত আছে। পরে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য ও তাহার শিষ্যদম্প্রদায়ের কার্যয বিজ্ঞঞ্জনবিদিত। পরে 
শস্তরক্ষিত ও কমলণীল প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধা'চার্ষাগণের প্রভাবে আবার ভারতে কোন কোন 
স্থানে বৌদ্ধসন্প্রদায়ের অভ্/দয় হইলে শ্রীমদ্বাঁচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি এবং সর্বশেষে মহানৈয়ায়িক 
উদয়নাচার্য্য ও শ্রীধর ভট্ট প্রভৃতি বিশেষ বিচার করিয়! বৌদ্ধমতের থণ্ডন করেন । বৌদ্ধমত খণ্ডনের 
জন্য শেষে উদয়নাচার্ধ্য “আত্মতন্ববিবেক” গ্রন্থে যেরূপ পরিপূর্ণ বিচার করিয়াছেন, তাহ! পদে পদে 
চিত্তাকর্ষক ও সুদৃঢ় যুক্তিপুর্ণ। প্রীচীনগণ এ গ্রস্থকে “বৌদ্ধাধিকার” নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। 
এখন অনেকে বলেন, উহার নাম “বৌদ্বধিকৃকীর”--“বৌদ্বাধিকার” নহে। উদয়নাচার্য্ের এ 
অপুর্ব গ্রস্থ পাঠ করিলে বৌদ্ধদম্প্রদায়ের তদানীস্তন অবস্থাও বুঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধমতের 
খণ্ডন বুঝিতে হইলে উদকননাচার্য্যের শর গ্রস্থের বিশেষ অনুশীলনও অত্যাশ্তক। ফলকথা, বৌদ্ধযুগের 
প্রারস্ত হইতেই ভারতে বৈদিক ধর্মরক্ষক মীনাঁংসক,নৈয়ারিক 'ও বৈদাস্তিক প্রভৃতি নান! সম্প্রদায়ের 
বহু বছু আচার্য নানা স্থানে বৌদ্ধমতের প্রতিবাদ করিয়া নিজ সম্প্রদায় রক্ষা করিয়াছিলেন। 
এখনও বৌদ্ধপ্রভাববিধ্বংসী বাৎস্তায়ন ও উদ্‌দ্যোতকর প্রভৃতি বহু আচার্য্যের যে সকল গ্রস্থ বিদ্য- 
মাঁন আছে, তাহ! বৌদ্ধবুগেও ভারতে সনাতন বর্ণাত্রম ধর্মের উজ্জল চিত্র ও বিজয়পতাকা । ও 
সমস্ত প্রাচ্য চিত্রে একেবারেই দৃষ্টিপাত না করিয়া অভিনব কল্পিত প্রতীচ্যচিত্র দর্শনে মুগ্ধ হওয়া 
ঘোঁর অবিচার। সেই অবিচারের ফলেই শঙ্করাচার্যোর পুর্বে ভারতে প্রায় সকল ব্রাঙ্গণই বৌদ্ধ 
হইয়া গিয়াছিলেন, শঙ্করাঁচার্ঘ্য আদয়া তাহাদিগকে ব্রন্মণ্যধর্ম্ম দীক্ষিত করেন, তিনি তাহাদিগকে 
উপবীত প্রদান করেন, ইত্যাদি প্রকার মস্তব্যও এখন শুন! যাঁয়। কিন্তু ইহাতে কিঞ্চিৎ বক্তব্য 
এই যে, বাস্তায়নের পূর্বেও বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অভ্যুদয়ের সময় হইতেই শেষ পর্যযস্ত ভারতে 
সর্বশান্ত্রনিষ্ণাত তপন্বী কত ত্রঙ্গন যে বৈদিকবাশ্রমধর্ম রক্ষার জন্য প্রাণপণে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের 
সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিরা গিয়।ছেন এবং সেই সময়ে নানা স্থানে তীহাদিগেরও কিরূপ প্রভাব 
ছিল এবং তাহার! নানা শাস্ত্রে কত অপূর্ব গ্রন্থ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের নিক্প নিজ 
সম্প্রদারে কত শিষ্য প্রশিষ্য ও তাহাদিগের মতবিশ্বাপী কত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং স্থানবিশেষে বোদ্ধ- 
সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ার কত ব্রাঙ্ষণ যে নিজ সম্পত্তি শাস্্রগ্ন্থ মস্তকে করিয়। শ্বধর্মরক্ষার জন্ত 
পর্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত কি সম্পূর্ণরূপে অন্ুদন্ধান করিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে? 
প্রতীচ্য (দিবাচক্ষুর দ্বারা ত এঁ সমস্ত দেখ! যাঁইবে না। একদেশদশী হইস্স! প্রত্তত্বের নির্ণয় 
করিতে গেলেও প্রকৃত তন্বের নির্ণয় হইবে না। এ বিষয়ে এখানে আধক আলোচনার স্থান 
নাই 

পূর্বোক্ত “বিজ্ঞানবাদ” খগুনে প্রথমতঃ সংক্ষেপে স্থলভাবে মুলকথাগুলি গ্রণিধানপূর্ববক 
বুঝিতে হুইবে। প্রথম কথা--জ্ঞান ও জ্ঞেয়্ বিষয় যে বস্তুতঃ অভিন্ন, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ 
নাই। জয় হইলেই তাহা জ্ঞানপদার্থ এবং জ্ঞানের উপপন্ধিই জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধিঃ--" 
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জ্ঞেয় বিষয়ের কোন পৃথক্‌ উপলব্ধি হয় না, সুতরাং জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় বিষয়ের পৃথক সন্তা 
নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, জ্ঞানের উপলব্ধি হইতে জ্ঞে্ন বিষয়ের পৃথক উপলব্ধিই হইয়া 
থাকে । জ্ঞান হইতে বিছিন্লাকারেই জ্ঞের বিষয়ের প্রকাশ হয়। পরন্থ জ্ঞানক্রিয়ার কর্মকারকই 
জ্ঞের বিষয়। সুতরাং উহা হইতে জ্ঞান ভিন্ন পদার্থ। কারণ, ক্রিয়া ও তাহার কর্মকারক 
কখনই এক পদার্থ হয় না। যেমন ছেদনক্রিয়! ও ছেদ্য দ্রব্য এক পদার্থ নহে। পরন্ত জ্ঞের 
বিষয়ের সত্তা ব্যহীত জ্ঞানেরও সত থাকে না। কারণ, নিব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে না) জেয 
বিষয়গুপি বস্ততঃ জ্ঞানেরই আকারবিশেধ ; সুতরাং জ্ঞানন্বরূপে উহার সন্ত! আছে, ইহা বলিলে বাহ 
স্বরূপে উহার সত্তা নাই অর্থাৎ ঝাহা পার্থ নাই, উহা অলীক, ইহাই বলা হয়। কিন্তু তাহা 
হইলে জ্ঞানাকার পদার্থ অর্থাৎ অস্তত্ঞে্ বস্ত বাহ্বৎ প্রকাশিত হয়, এই কথা বলা যাঁয় না। 
কারণ, বাহা পদার্থ বন্ধ্যাপুত্রের স্তায় অলীক হুইলে উহ্না উপমান হইতে পারে না। অর্থাৎ যেমন 
দ্বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় প্রকাশিত হর” এইরূপ কথা বলা যাপন না, তদ্রপ প্বহির্বৎ প্রকাশিত 
হয়” এই কথাও বলছ] যায় না। বিজ্ঞানবাদী বাহা পদার্থের সত্তা মানেন না, উহা! বাহ্ত্রূপে 
অলীক বলেন, কিন্তু অন্তজ্ঞেপ্ন বস্ত বহির্বৎ প্রকাশিত হয়, এই কথাও বলেন; স্থুতরাং 
তাহার এরূপ উক্তিছ্য়ের সামঞ্জন্ত নাই। শারীরকভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যও এই কথা 
ঝলিয়াছেন। পরন্ধ জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তা ব্যতীত তাহার বৈচিত্র্য হইতে পারে না। বিষয়ের 
বৈচিত্র্য বাতীতও জ্ঞানের বৈচিত্র্য হইতে পারে না। বিজ্ঞানবাদী অনাদি সংস্কারের 'বৈচিত্র্যবশতঃই 
জ্ঞানের বৈচিত্র্য বলিয়াছেন। কিন্তু বিষয়ের নৈচিত্রয বাতীত সেই দেই বিষয়ে সংস্কারের 
বৈচিত্র্যও হইতে পারে না। প্রতিক্ষণে বিজ্ঞানেরই মেই দেই আকারে উৎপত্তি হয় এবং উহাই 
বিজ্ঞানের পরিণাম, ইহাও বলা যায় না। কারণ, এ্ররূপ ক্ষণিক বিজ্ঞানের উৎপত্তিতে কোন 
কারণ বলা যায় ন1।' বে বিজ্ঞন দ্বিতীর ক্ষণেই বিনষ্ট হইবে, তাহা এঁ সম অপর বিজ্ঞানের 
উপাদান-কাঁরণ হইতে গ!রে না। পরন্ধ আলয়বিজ্ঞানসস্তানকে আত্ম! বলিলেও উহাতে কালাস্তরে 
কোন বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে না। কারণ, বে বিজ্ঞান পূর্ব্বে সেই বিষয়ের অনুভব করিয়াছিল, 
তাহা দ্বিতীয় ক্ষণেই বিনষ্ট হওয়ায় তাহার অন্ভূত বিষয় অপর বিজ্ঞান স্মরণ করিতে পারে না। 
আলয়বিজ্ঞানদস্তানকে স্থায়ী পদার্থ বলিয়। স্বীকার করিলে পসর্বং ক্ষণিকং* এই দিদ্ধাস্ত ব্যাহত 
হয়। সুতরাং উহাও গ্রত্যেক বিজ্ঞান হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে, ইহাই বলিতে হইবে 
(প্রথম খণ্ড, ১৭৩---৭৫ পুঃ দ্রষ্টব্য )। পরন্ধ জ্ঞান হইতে ভিন্ন বিষয়ের, সন্তাই ন! থাকিলে সর্বত্র 
জ্তানেরই জ্ঞান জন্মিতেছে, ইহাই বলিতে হয়। কিন্ত তাহা হইলে জ্ঞানের পরে “আমি জ্ঞানকে 
জানিলাম” এইকপ জ্ঞান কেন জন্মে না? ইহা বলিতে হইবে । সর্বত্রই করিত বাহা পদার্থে 
জ্ঞানাকার বা অস্তজ্ঞের বস্তই বাহ্বৎ প্রকাশিত হয়, ইহা বলিলে সেই সমস্ত বাহা পদার্থের 
কান্পনিক বা ব্যবহারিক সত্তাও অবন্ঠ স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু তাহা হইলে সেই সমস্ত 
বাহ পদার্থকে পারমার্থিক বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন বল! যায় না। কাল্পনিক ও পার্মার্থিক 
পদার্থের অভেদ সম্ভব নহে। অনৎ ও সৎপদার্থেরও অভেদ সম্ভব নহে। পরন্ধ বিজ্ঞানবাদী 
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হপ্াদিজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত করিয়া জ্ঞানত্বহেতুর ছারা জাথনবস্থ।র সমস্ত জ্ঞানকে ও ভ্রম বলিমা 
সিদ্ধ করিতে পারেন না। কারণ, জাগ্রনবস্থার সমস্ত জ্ঞান স্বপ্নাদি জ্ঞানের তুল্য নছে। পরন্ 
সবপ্রাদি জ্ঞান ভ্রম হইলেও উহাও একেবারে অপদ্বিষয়কও নহে। স্থতরাং তদ্দৃষ্টান্তে জাগ্রদবস্থ।র 
সমত্ত জ্ঞানকে অনদ্বিষয়ক বলিয়! প্রতিপন্ন কর! যায় না। পরন্ত সর্বাবস্থায় সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম 
হইলে জগতে যথার্থজ্ঞান থাকে না । উহা না থাকিলেও ভ্রমজ্ঞান বলা যায় না। কারণ, যথার্থ- 
স্তন বা তত্বজ্তান জন্মি:লই পূর্বজাত ভ্রমজ্ঞানের ভ্রমত্ব নিশ্চয় করা যার । নচেৎ সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, 
ইহা মুখে বলিলে কেহ তাছ। গ্রহণ করে ন|। যথার্থজ্ঞান একেব'রেই না থাকিলে প্রমাণেরও সত্তা 
থাকে না। কারণ, যথার্থ অনুভূতির সাধনকেই প্রমাণ বলে। সেই প্রমাণ ব্যতীত কোন দিদ্ধান্ত 
স্থাপন করিতে গেলে বিনা প্রমাণে বিপরীত পক্ষও স্থাপন করা যার। বিজ্ঞানবাদী অপরের সম্মত 
প্রমাণ-পদার্থ গ্রহণ করিয়া যে সমস্ত অনুমানের দ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, উহার 
প্রামাণ্য নাই। কারণ, প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অনুমানের প্রামাণ্য কেহই স্বীকার করেন না! । বাহা পদার্থের 
যখন জ্ঞান হইতে পৃথক্রূপেই প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন কোন অনুমানের দ্বারাই তাহার অসন্ত। পিদ্ধ 
করা যায় না। বেদাস্তদর্শনে ভগবান্‌ বাঁদরায়ণও “নাতাঁব উপলবেঃ” (২২1২৮) এই স্থত্রের দ্বার! এ 
কথাই বলিয়াছেন এবং পরে, “ বৈধর্ম্যাচ্চ ন ্বগ্নাদিবৎ” এই সৃত্রের দ্বারা জাগ্রদবস্থার গ্রত্যক্ষলমূহ 
যে, স্বপ্নাদির তুল্য নহে-_-এই কথ! বলিরা [বিজ্ঞানবাদীর অন্ুমানের দৃষ্টাত্তও খণ্ডন করিরাছেন। 
যোগণদর্শনের কৈবল্যপাদের শেষে এবং উহার ব্যাসভাষ্যেও বিজ্ঞানবদের খণ্ডন হইঘাছে। পরন্ত 
দৃশ্তমান ঘটপটা দি পদার্থে যে বাহাত্ব ওস্থুলত্বের প্রত্যক্ষ হইতেছে, উহা! বিজ্ঞানের ধর্ম হইতে পারে 
না। সুতরাং উহা! বিজ্ঞ/নেরই আকারবিশেষ, ইহাও বলা যাঁয় না। বিজ্ঞানে যাহা নাই, তাহ! 
বিজ্ঞ!নের আকার বা বিজ্ঞানরূপ হইতে পারে ন।। পরন্থ যে দ্রব্যে চক্ষুঃদংযোগের পরে তাহাতে 
সথলত্বের প্রত্যক্ষ হইতেছে, উহা! ক্ষণিক হইলে স্থুনত্তেব প্রত্যক্ষকাল পর্য্যন্ত উহার অস্তিত্ব না থাকায় 
উহাতে স্থুলত্তের প্রত্যক্ষ অসম্ভব । স্থৃতরাং “সর্ধং ক্ষণিকং” এই সিদ্ধান্ত কোনরূপে উপপন্ন হয় না। 
পরন্ত বিজ্ঞানবাদী যে বাহাশুক্তিতে জ্ঞানাকার রজতেরই ভ্রম শ্বীকার করিয়াছেন, এ বাহাশুক্তিও ত 
তীহার মতে বস্ততঃ জ্ঞান হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ নহে । উহাঁও জ্ঞানেরই আকারবিশেষ। তাহা 
হইলে বস্ততঃ একটা জ্ঞান-পদার্থেই অপর জ্ঞানপদার্থের ভ্রম হওয়ায় তাহাতে বস্তুতঃ কোন বাহ্‌ 
সম্বন্ধ ন! থাঁকায় বাহাবৎ প্রকাশ কিরূপে সম্ভব হইবে ? ইহাও বিচার্য;। পরন্থ তাহ। হইলে সর্বত্র 
বস্ততঃ জ্ঞানম্বরূপ সৎপদার্থই অপর জ্ঞানস্বরূপ সৎপদাণ্র ভ্রমের অধিষ্ঠান হয়, ইহাই শ্বীকার্ধ্য। 
বিজ্ঞানবাদী কিন্তু তাহা বলেন না । তিনি বাহ্াপ্রতীতির অপলাপ করিতে ন! পারিয়৷ কল্িত বাহা 
পদার্থে ই জ্ঞানের আরোপ শ্বীকার করিয়াছেন । তাহার মতে কল্িিত বাহাশুক্তি জ্ঞান হইতে ভিন্ন- 
রূপে অসৎ । উহাতেই রজতাকার জ্ঞান বা জ্ঞানাকার রজতের ভ্রম হওয়ায় সেই রজতের বাহাবৎ 
প্রকাশ হইয়! থাকে । কিন্তু বাহত্বরূপে বাহ যদি একেবারেই অসৎ ব! অলীকই হয়, তাহা হইলে 
বাহাবৎ প্রকাশ হয়, ইহ! বল! যায় ন৷। বাহ্বৎ প্রকাশ বলিতে গেলেই বাহ্‌ পদার্থের সত্তা স্থীকার্ধ 
হওয়ায় বিজ্ঞান্বাদীর নিজের বাণেই তাহার নিজের বিনাশ তখনই হইবে । পরন্ধ ভ্রমের যাহ! অধিষ্ঠান। 
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অর্থাৎ যে পদার্থে অপর পদার্থের ভ্রম হয়, দেই পদার্থের সহিত দেই অপর পদার্থ অর্থাৎ আরোপ্য 
পদার্থটার সাদৃশ্ত ব্যতীত সাদৃশ্তমূণক এ ভ্রন হইতে পারে না। তাই শুক্তিতে রজততভ্রমের ন্যায় 
মনুষ্যাদিভ্রম জন্মে না । কিন্তু বিজ্ঞ'নবাদীর মতে কল্িত বাহ্‌ গুক্তি যাহ! অদৎ, তাহাই রজতাকাঁর 
জ্ানরূপ সতপদাখের ভ্রমের অধিষ্ঠান হইলে অপৎ্ ও সৎপদার্ণের কোন সাদৃপ্ত সম্ভব না হওয়ায় 
উক্তরূপ ভ্রম হইতে পাঁরে না। করিত বা অদৎ বাহ শুক্তির সহিতও রজতাকার জ্ঞানের কোনরূপে 
কিঞ্চিৎ সারদৃশ্ত আছে, ইহ! বগগিলে কল্পিত সমস্ত বিষ্রের সহিতই উহার কোনরূপ সাদৃশ্ত শ্থীকার্য্য 
হওয়ায় গুক্তিতে রজতভ্রমের ন্যায় মনুষ্যাদি-ভ্রমও ম্বীকার করিতে হয়। কারণ, জ্ঞানাকার 
মনুয্যাদিরও এঁ কল্পিত বাহ শুক্তিতে ভ্রম কেন হইবে না? ইহাতে বিজ্ঞানবাদীর কথা এই যে, 
ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান নির্নত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়াকারেই উৎপন্ন হর়। বিজ্ঞানের উরূপই পরিণাম শ্মভাব- 
সিদ্ধ। অর্থাৎ সর্ববিষাকারেই সকল বিজ্ঞনের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং বিজ্ঞানের শ্বভীবানু' 
সারে শুক্তিতে এর স্থলে রহ্গতাকার জ্ঞানেরই উৎপত্তি হয়। কোন স্থলে উহাতে অন্তাকার 
জ্ঞনেরও উৎপত্তি হয়। সর্তাকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু ইহা বলিলে বিজ্ঞানবাদীর 
মতে উক্তরূপ ভ্রমে বিজ্ঞানের স্বভাব ব শক্তিবিশেবই নিরাণক, সদৃপ্তাদি আর কিছুই নিয়ামক 
নহে, ইহাই স্বীকার্যয। কিন্তু তাহা হইলে এ শ্ভাবের স্বতন্ত্র নত| ও উহার নিয়ামক কিছু আছে 
কি না, ইহ| বক্তব্য। বিজ্ঞানের স্বভাবও যর্দি অপর বিজ্ঞানরূপই হয়, তাহ! হইলে দেই 
বিজ্ঞানেরও শ্বভাববিশেব স্বীকার করিয়। উহার নিয়ামক বলিতে হইবে। এইবূপে অনস্ত 
বিজ্ঞানের অনস্ত স্বভাব বা শক্তি কল্পনা করিয! বিজ্ঞানবাদী কল্পনাশক্তিবলে ব্যর্থ বিচার করিলেও 
বস্ততঃ উহ! তাহার কল্পন! মাত্র, উহা বিচারসহ নহে। 

বেদবিশ্বাপী অদ্বৈতখাদী বৈদাপ্তিকসন্প্রনার কিন্ত শব কল্পনা করেন নাই। তহাদিগের 
মতে জ্ঞেয় বিষয় ব! জগত্প্রণঞ্চ ৎ্খও নহে, অপ নহে, সৎ অথবা অসৎ বলিয়া উহার নির্ধচন 
বা নিরূপণ করা যায় ন!। সুতরাং উহ! অনর্মচনীন । অনাদি আিদ্যার প্রভাবে সনাতন ব্রন্ধে 
এ অনির্বচনীয় জগতের ভ্রম হইতেছে । এ ভমের নান “অনির্বচনীরখ্যাতি” ॥ শুক্তিতে যে 
রজতের ভ্রম হইতেছে, উহাও “অনির্বচনীয়খ্যাতি” । এ্রস্থলে বাহা শুক্তি অপৎ নহে; 
উহ! ব্যবহারিক সত্যি। উহাতে অনির্কঠনীয় রজতের উৎপত্তি ও ভ্রম হইতেছে । বিজ্ঞ!নবাদী বৌদি 
যদি নিজ মত সমর্থন করিতে বাইয়া! শেষে উক্ত আটদ্বিত মতেরই নিকটবর্তী হন, তাহ! হইলে কিন্তু 
অদ্বৈতমতেরই জয় হইবে। কারণ, অদ্বৈতমতে বেদের প্রামাণ্য শ্বীকৃত, বেদকে আশ্রয় করিয়াই 
উক্ত মত সমথিত। তাই উহ। প্বেদনর*” অর্থাৎ বৈদিক মত বলিয়! কথিত হয়। বেদ ও 
সনাতন ব্রহ্মকে আশ্রয় করা অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবদের অপেক্ষায় বলী। সুতরাং বিজ্ঞান 
বাদী বৌদ্ধ বিচার করিতে করিতে শেষে আত্মরক্ষার জন্ত অই্বৈত মতেরই নিকটবন্তী হইলে তখন 
অদ্বৈত মতের জয় অশশ্ঠন্তাবী। কারণ, বলবানেরই জয় হইয়া! থাকে। কিন্তু তাহ! হইলেও তখন 
বিজ্ঞানবাদীর নিজ মত ধ্বংস হওয়ায় তাহার বৌদ্ধত্বও থাকিবে না। তখন ভিনি “ইতো ভ্রষটস্ততো 
নষ্ট” হইবেন। আত্মতত্ববিবেক গ্রন্থে মহাঁনৈমীরিক উদরনাঁচার্ধ্য উক্তরূপ তাৎ্পর্য্েই প্রথম 
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কল্পে বিজ্ঞানবাদীকে অদ্বৈত মতের কুক্ষিতে প্রবেশ করিতে বলিয়াছেন ।১ পরেই আবার 
বলিয়াছেন বে, অথবা “মতিকদ্দিন” অর্থ বুদ্ধির মালিষ্ঠ পরিত্যাগ করিরা নীলাধি বাহা বিষয়ের 
পারমার্থিকত্ব বা সত্যতায় অর্থাৎ আমাদিগের সম্মত 'স্ৈতমতে অবস্থান কর। তাঁৎপর্ধ্য এই যে, 
বিজ্ঞানবাদী বুদ্ধির মালিন্যবশতঃ প্রকৃত সিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিলে অ্বৈতমতের কুক্ষিতে প্রবেশ 
করুন| তাহাতেও আমা।দগের ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহার বুদ্ধির মালিন্য নিবৃত্তি হইলে তিনি 
আর এই বিশ্বের নিন্দা করিতে পারিবেন ন।। ইহাকে ক্ষণভম্গুরও বলিতে পারিবেন না। 
অনিন্ব্য ঈদৃশ বিশ্বকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এখানে লক্ষ্য করা আবহক যে, উদয়না- 
চার্ধয বিজ্ঞ'নবাদীকে অদ্বৈত মতের কুক্ষিতে প্রবেশ করিতে বলিলেও পরে বিশ্বের সত্যতা বা দ্বৈত- 
মতে অবস্থান করিতেই বলিয়াছেন এবং তাহাতে বুদ্ধির মালিন্ত ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন । সুতরাং 
তিনি এখানে অদ্বৈতমতেরই সর্বাপেক্ষা বলবন্ত। বলিম্না উক্ত মতে তীহার অন্থুরাগ হুচনা করিয়া 
গিয়াছেন, ইহ! গ্রতিপন্ন হয় না। তাহার পূর্বাপর গ্রন্থ পর্যালোচনা করিলেও ইহাঁর বিপরীতই 
বুঝা যায়। এ বিষয়ে চতুর্থ খণ্ডে (১২৫--২৯ পৃষ্ঠার ) আলোচনা দ্রষ্টব্য। ফলকথ, উক্ত অদ্বৈত- 
মতের স্থান থাকিলেও বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শৃন্তবাদের কোন স্থানই নাই, অর্ধাৎ উহ! দড়াইতেই 
পারে না, ইহাই উদয়নের চরম বক্তব্য । তাই শেষে বলিয়াছেন,_-“তথাগতমতস্ত তু কোইবকাশঃ1৮ 
পূর্বোক্ত বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনে জয়ন্ত ভট্ট গুভূতি ইহাও বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানবাদী সর্বত্র কল্পিত 
বাহা পদার্থে জ্ঞানাকার ব অস্তজ্ঞেপ্ন বস্তরই ভ্রম স্বীকার করেন। জ্ঞানরূপ আত্মাই তাহার মতে 
অস্তজ্ঞের। তুতরাং সর্বত্র আত্মখ্যাতিই তীহার শ্থীকার্ধ্য। কিন্তু তাহা হইলে “ইহা নীণ" 
এইরূপ জ্ঞান না হইয়। “আমি নীল” এইরূপই জ্ঞান হইত এবং “ইহা রজত” এইরূপ জ্ঞান না হইয়। 
"আমি রজত” এইরূপ জ্ঞানই হইত | কারণ, সর্বত্র অস্তজ্ঞেপ্ন জ্ঞনেরই ভ্রম হইলে তাহাতে অবশ্ঠ 
জ্ঞানরূ্প আত্মারও সর্বত্র “অহং” এই আকারে প্রকাশ হইবেই। কিন্তু তাহা যখন হয় না, অর্থাৎ 
আমি রজত, আমি নীল, আমি ঘ৯, ইত্যাদিরূপে জ্ঞানোৎ্পত্তি যখন ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীও স্বীকার 
করেন না, তখন পূর্বোক্ত “আত্মখ্যাতি* কৌনরূপেই শ্বীকার করা যায় না। এখন এখানে এ 
“আত্মথ্যাতি” কিরূপ, তাহাও বিশেষ করিয়া! বুঝিতে হইবে। তাহাতে প্রথমে “অন্তথাখ্যাতি” ও 
“অসব্থ্যাতি” প্রভৃতিও বুঝা আবশ্তক | 

অনেকে বলিয়াছেন যে, “খ্যাতি” শবের অর্থ ভ্রমজ্ঞান | বস্ততঃ প্খ্যাতি” শবের অর্থ জ্ঞান 
মাত্র। পূর্বোক্ত ৩৪শ সূত্রের বার্তিকে উদ্দ্যোতকরও জ্ঞান অর্থেই *খ্যাতি” শবের প্রয়োগ 
করিয়াছেন। অনুমিতিদীধিতির টাকার শেষে গদাধর ভট্টাচার্য্য “অনৎখ্যাতি” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা 
করিতেও লিখিয়াছেন,_-খখ্যাতিজ্ঞাঁনং |” যোগদর্শনে “তৎপরং পুরুষখ্যাতে গু ণবৈতৃষ্ণ্যং” 
(১১৬) এবং “বিবেকখ্যাতিরবিপ্রবা হানোপায়১* (২২৬) এই স্থৃত্রে যথার্থজ্ঞান অর্থেই 

১। প্রবিশ বা অনির্বচন।য়খা।তিকুক্গিং, তিষ্ঠ বা মতিকর্দিমমপহায় নীল।দীনাং পারম।ধিকত্বে তল্ম।ৎ-_ 

ন গ্রাহাভেদ্মবধুয় ধিয়োহস্তি বৃততিস্তদ্বধনে বালনি বেদনয়ে জয়ভ্রী;। 
নে চেদ'নন্দযমিদমীদৃশমেব বিশ্বং তথাং, তথাগতমতন্ত তু কাহবক|শ: ॥--ছাত্মতন্ববিবেক ॥ 


৩৭শ হৃও | বাৎস্তায়নভাষ্য ১৭১ 


পথ্যাতি” শবের প্রয়োগ হইয়াছে। তবে "আত্মখ্যাতি” প্রভৃতি নামে যে *খ্যাতি” শব্দের প্রয়োগ 
হইয়াছে, উহার ফলিতার্থ ভ্রমজ্ঞান। এই ভ্রমজ্ঞান সমন্ধে প্রাচীন কাঁল হইতেই ভারতীয় দার্শনিক- 
সমাজে নানারপ হুক্ষ্স বিচারের ফলে সম্প্রবায়ভেদে নানা! মতভেদ হইয়াছিল এবং এঁ সমস্ত মত- 
ভেদই সম্প্রদায়তেদে বিভিন্ন মত স্থাপনের মূল ভিত্তি হইয়াছিল। তাই নানা গ্রন্থে আমরা এ সমস্ত 
মতভেদের সমালোচনাপুর্বক খগ্ুন-মওন দেখিতে পাই । তন্মধ্যে প্রধানতঃ পাঁচটা মতই এখন 
প্রসিদ্ধ । অদ্বৈতবাদী বৈদাস্তিকসন্প্রদায় উহাকে “খ্যাতিপঞ্চক” বলিয়াছেন১। যথা,--(১) আত্মখ্যাতি, 
(২) অসত্খ্যাতি, (৩) অধখ্যাতি, (৪) অন্ঠথাখ্]াতি ও (৫) অনির্বচনীযখ্যাতি। তন্মধ্যে শেষোক্ত 
"অনির্বচনীয়খ]াতি”ই ত্বাহাদিগের সক্মত।॥ তীহার্দিগের মতে শুক্তিতে রজত ভ্রমস্থলে অজ্ঞান- 
বশতঃ সেই শুক্তিতে মিথ্যা রজতের স্থষ্টি হয় । মিথ্যা বলিতে অনির্বচনীয় | অর্থাৎ এ রজতকে 
সৎও বল! যায় না, অনৎও বল যাঁয় না) সৎ বা অসৎ বলিয়া! উহার নির্বচন কর! যায় না? 
স্থতরাং উহ! অনির্বচনীয় বাঁ মিথ্য।। উক্ত স্থলে সেই অনির্বচনীয় রজতেরই ভ্রম হয়। 
উহ্ারই নাম “অনির্বচনখ্যাঁতি” বা “অনির্বচনীক্বখ্যাতি” | এইরূপ সর্বত্রই তীহাদিগের মতে 
ভ্রমস্থলে অনির্বচনীয় বিষ্য়েরই উত্পত্তি ও ভ্রম হম্স। সুতরাং তাহাদিগের মতে সর্বত্র ভমের 
মাম “অনির্ববস্নীনখ্যাতি” | তীহাদিগের মূল যুক্তি এই বে, শুক্তিতে রজতত্রম ও রজ্জুতে 
সর্পল্রম প্রভৃতি স্থলে রজত ও সর্প প্রভৃতি সে স্থানে একেবারে অন্ত হইলে উহার ভ্রম হইতে 
পারে না। বিশেষত বিষয়ের সহিত ইন্দরিয়সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষ জন্মে ন!। গুক্তিতে 
রজতভম প্রভৃতি প্রত্যক্ষাত্মক ভ্রম। স্থুতরাঁং উহাতে রজতাি বিষয়ের সহিত ইন্দ্িয়মন্নিকর্ষ 
অবশ্যই আবশ্তাক। অতএব ইহ! অবশ্ঠই স্বীকার্ধ্য যে, এ স্থলে রজতাদি মিথ্য। বিষয়ের উৎপত্তি হয়। 
তাহার সহিতই ইন্দ্রিরসন্নিকর্ষজন্ত এরূপ ভ্রষাত্সক প্রত্)ক্ষ জন্মে। নৈয়ায়িকসম্প্রদায় স্থলে 
রজতাদিজ্ঞানকেই সন্নিকর্ষ বলিয়া শ্বীকাঁর করিয়া, এ সমস্ত ভ্রমপ্রত্যক্ষের উপপাদন করিয়াছেন। 
এঁ সন্নিকর্ষকে তীহার! পক্ঞাননুক্ষণ প্রত্যাসস্তি” বলিয়াছেন। উহা! অলৌকিক সন্নিকর্ষবিশেষ। 
তজ্জন্ত পূর্বোক্ত এ সমস্ত স্থলে অলৌকিক ভ্রমপ্রত্যক্ষই জন্মে । সুতরাং উহাতে চক্ষুঃসংযোগাদি 
লৌকিক সন্নিকর্ষ অনাবশ্তক এবং তজ্জন্ত এ ভ্রমস্থলে সেই স্থানে মিথ) বিষয়ের স্থ্টি কল্পনাও 
অনাবস্তক। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বৈদাস্তিকসম্প্রদায় জ্ঞানরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ শ্বীকার করেন 
নাই। তীহার! বলিয়াছেন যে, উহ! স্বীকার করিলে পর্বতাদি স্থানে বহ্যাদির অন্ুুমিতি হইতে 
পারে না। কারণ, এ সমস্ত অন্ক্মিতির পুর্কে সাধ্য বঙ্ক)দিজ্ঞান বখন থাকিবেই, তখন এ 
জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষনপ্ত পর্বতাদিতে বহ্যাদির অলৌকিক প্রত্যক্ষই জন্মিবে। কারণ, একই বিষয়ে 
অন্থমিতির সামগ্রী অপেক্ষায় প্রত্যক্ষের সামখী বলবতী। এর প স্থলে প্রত্যক্ষের সামগ্রী উপস্থিত 
হইলে প্রত্যক্ষই জন্মে, ইহা নৈয়া রিকসম্প্রদায়€ স্বীকার করেন৷ সুতরাং যাহা স্বীকার করিলে 
অন্ুমিতির উচ্ছেদ হয়, তাহ! শ্বীকার করা যায় না। এতভছ্ত্তরে নৈয়ামিকসম্প্রদায়ের বক্তব্য এই 


১। 'আক্মখা(িরসৎখ[ভিবখা [তি খ।তরহাথ! | 
তথ|হমির্বনণ্য।তিায়তো তৎ খা।তিগঝকং ॥ 
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যে, জ্ঞানমাত্রই যে, অলৌকিক প্রত্যক্ষবিশেষের জনক অলৌকিক সন্নিকর্ষ, ইহা! আমর! বলি না। 
কারণ, তদ্ধিষয়ে গ্রমাণ নাই। কিন্তু ষেজ্ঞানবিশেষের পরে প্রত্তক্ষজ্ঞানই জন্মিয়া থাকে, অথচ 
তৎপূর্বে এ প্রত্যক্ষনক লৌকিক সন্নিকর্ষ থাকে না, তাঁহ! সম্ভবও হয় না, সেখানেই আমর! সেই 
পুর্ববজাত জ্ঞানবিশেষকে প্রত্যক্ষজনক অলৌকিক একপ্রকার সন্নিকর্ষ বলিয়া শ্বীকার করি। 
পর্ববতাদি স্থানে বহ্দির অনুমিতি স্থলে পুর্বে বহৃযাদি সাধ্যজ্ঞান থাকিলেও উহা! এ সন্নিকর্ষ হইবে 
না। কারণ, উহার পরে এরস্থণে প্রত্যক্গ জন্মে না। সুতরাং খর স্থণে প্রত্যক্ষের সামগ্রী না 
থাকার অনুমিতির বোন বাঁধা নাই । অবশ্য অদ্বৈতবাদী সম্প্রদা্ আরও নানা যুক্তি ও শ্রুতি- 
প্রমাণের উল্লেখ করিয়৷ "অনির্বচনীরখ্যাতি”-পক্ষই তাহাদিগের দিদ্ধান্তরূপে সমর্ন করিয়াছেন। 
শারীরকভাষ্োর প্রারস্তে ভগব!ন্‌ শঙ্গরাচার্য্য অধ্যসের স্বরূপ ব্যাখার “অন্তথাখ্যাতি” ও “আত্ম- 
খ্যাতি” প্রভৃতি পুর্বোক্ত বিভিন্ন মতসমূহের উল্লেখপুর্বক “অনির্বচনীয়খ্যাতি”-পক্ষই প্রকৃত 
সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন । সেখানে “ভামতী” টাকাকার শ্রীণদবা১স্পতি মিশ্র এ সমস্ত মতভেদের 
বিশদ ব্যাথ্য। ও সমালোচন! করিয়া অন্তান্ত মতের খগ্ডনপুর্ব্বক আচার্য শঙ্করের মতের সমর্থন 
করিয়াছেন। তাহার অনেক পরে আঁচার্ধয শঙ্করের সম্প্রদান্নরক্ষক [ব্দারণ্য মুনিও “বিবরণপ্রমেয়- 
সংগ্রহ” পুস্তকে এ মমস্ত মতের বিশদ সমালোচনা করিয়া শঙ্ষরের মতের সদর্থন করিয়া গিয়াছেন। 
প্র সমস্ত মতের বিশেষ বিচারাদি জানিতে হইলে এঁ সমস্ত মুলগ্রন্থ অবস্ত পাঠ্য। শ্রীসম্প্রদায়ের 
বেদাস্তাচা্য মহামশীষী বেঙ্কটনাথের পভ্া়পরিশুযদ্ধ” গ্রস্থেও এ সমস্ত মতের বিশদ ব্যাখ্যা ও 
বিচার পাওয়া যায়। 

কিন্তু প্ায়মগ্তরী”কার মহামনীষী জরন্ত উষ্ট পুর্ব্বোন্ত “অনির্ধচনীরখ্যাতি”কে গ্রহণই করেন 
নাই। তিনি (১) বিপরীতথ্যাতি, (২) অদৎখ্যাতি, (৩) আস্মখ্যাতি ও (৪) অধ্যাতি, এই চতুব্বিধ 
খ্যাতিরই উল্লেখ করিগ্ী» বিস্তৃত বিচারপুর্ববক শেষোক্ত মতত্রয়ের খণ্ডন করিয়া, প্রথমোক্ত বিপরীত- 
খ্যাতিকেই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়া গরিয়াছেন। উচ্ছাই স্তায়বৈশেধিকসন্প্রদায়ের সিদ্ধাস্ত। 
উহ্থারই প্রসিদ্ধ নাম প্অন্যথাথ্যাতি” | জয়ন্ত ভট্টের পরে মহানৈয়ারিক গঙ্গেশ উপাধ্যার “তন্বচিস্তা- 
মণিশ্র পঅন্যথাখ্যাতিবাঁদ” নামক প্রকরণে বিস্তৃত বিচার ছারা গুরু প্রভাকরের “অথ্যাতিবাদ” 
খণ্ডন করিয়া, এ অন্যথাখ্যাতিবাদেরই লধণন করিয়৷ গিয়াছেন ; বিশে ভিজ্ঞাসু এ গ্রন্থ পাঠ করিলে 
উক্ত বিষয়ে স্তায়টবশেষিকমন্প্রদায়ের সমস্ত কথা জানিভে পারিবেন। ভগবান শন্বরাচার্য্য 
অধ্যাসের স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রথমেই এ “অগ্থাখ্যাতিবাদে”র উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি দেখানে 
একই বাক্যের দ্বারা “অন্তথাখ্যাতি” ও “আত্মখ্যাতি” এই মতদয়ই প্রকাশ করিয়াছেন,ইহাও প্রণিধান 


১। তথ।হ ভ্রান্তবোধেঘু পক্ষ রদ্বস্তসন্রঝৎ। 
চতুস্্রকারা বিমতিরুপপদ্দেত বা।দন।ং ॥ 
বিগগীতখ্য। তনসৎখ।[তিরাস্খা।ভিখ্য।তিনিতি ।--হয়মঞ্জগী, ১৭৬ পৃষ্ঠ । 
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করা আবশ্তক+। অন্যথাখ্যাতিবাদী স্তাপ-বৈশেষিকনন্প্রদায়ের পিদ্ধান্ত এই যে, শুক্তিতে রজত- 
ভ্রম স্থলে শুক্তি ও রজত, এই উভরই সৎপদার্থ। শুক্তি সেখানেই বিদামান থাকে। রঙ্গত 
অন্যত্র বিদ্যমান থাকে | শুক্তিতে অন্যত্র বিদ্যমান সেই রঙতেরই ভ্রম হয়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে 
শুক্তি শুক্তিরূপে প্রতিভাত না হইয়৷ “অন্যথা” অর্থাৎ রজত প্রকারে বা রজতরূপে প্রতিভাত হয়। 
তাই এ ভ্রমজ্ঞানকে “অগ্ঠথাখ্যাতি” বলা হ্র। ্রস্থলে শুক্তিতে রজতের যে ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ 
জন্মে, উহা! একপ্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ । সাদৃষ্তাদি জ্ঞানবশতঃ প্র স্থলে প্রথমে পূর্বানুতৃত 
রজতের ম্মরণাত্মক যে জ্ঞান জন্মে, উহাই খর প্রতাক্ষের কারণ অলৌকিক সন্নিকর্ষ। এ সন্নিকর্ষের 
নামই জ্ঞানণক্ষণা প্রত্যাপন্তি। উহা স্বীকার না করিলে কুত্রাপি এরূপ ভ্রমগ্রত্যক্ষের উপপত্তি 
হয় না) কারণ, ভ্রমপ্রত্যক্ষ স্থলে সর্বত্রই সেই অন্য ব্ষিনটী সেখানে বিদ্যমান ন! থাকায় সেই 
বিষয়ের সহিত ইব্জ্রয়ের কোন ব্ৌকিক সন্নিবর্ষ সম্ভব হর না । এ স্থলে রজতের উপাদান-কারণাদি 
ন! থাকার মিথ্যা রজতের উতৎপত্তিও হইতে পারে না। অদ্বৈভবাদী বৈদান্তিকপম্প্রদায় যে মিথ) 
অজ্ঞনকে এ হলে রজতের উপাদান-কার্ণ বলিয়াছেন, উহা চক্ষু 'রন্দিয়গ্রাহা রজতের সজাতীর ভ্রব্য- 
পদার্থ না হওয়ায় রজতের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। পরস্ত এরূপ অজ্ঞান বিষয়ে কোন 
প্রমাণও নাই, ইহাই গ্তার-বৈশেষিকসন্প্রদার়ের চরম বক্তব্য । যোগদর্শনেও বিপর্যয় নামক চিত্ত- 
বৃত্তি স্বীকারে পুর্োক্তরূপ অন্তথাখ্যাতিবাঁদই স্বীকৃত হইগাছে। বোগবান্তিকে (১.৮) বিজ্ঞান ভক্ষুও 
ইহ স্পষ্ট লিখিয়াছেন। মীমাংদাঁচার্ব; ভট্ট কুঘারিলও অগ্তথাখ্যা তিবাঁদী | 

মীমাংসাচার্য। গুরু প্রতাকর কিন্তু একেবারে ভ্রমজ্ঞানই অস্বীকার করিযজাছেন। তিনি অভিনব 
কন্ননাবলে সদর্থন করিয়াছিলেন যে, জগতে পখাতি” অর্ণাৎথ ভ্রমজ্ঞান নাই । সমস্ত জ্ঞানই 
যথার্থ । স্থৃতরাং তিনি “অধ্যতি”্বাদী বনি কথিত হইয়াছেন। খ্যাতি” অর্থাৎ ভ্রমের অভাবই 
“অধ্যাতি”। প্রভাকরের কথ! এই যে, শু.ক্ত দেখিলে কোন স্থলে ব্যক্তিবিশেষের যে “ইদং রজতং” 
এইরূপ জ্ঞান জন্মে, উহা একটা বিশিষ্ট জ্ঞ!ন নহে--উহা জ্ঞানদ্বয়। এ স্ণে “ইদং” বলিয়। অর্থাৎ 
ইন্বরীপে দেই সম্মুখীন শুক্তির প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। পরে উহাতে রজতের সাছৃগঠ প্রত্যক্ষজত্ত 
পূর্বৃষ্ট রজতবিষয়ক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ার দেই রজতের ম্মরণাস্মক জ্ঞান জন্মে। অর্থাৎ উক্ত 
স্থলে “ইদং” বলয়া শু্তির প্রত্যক্ষ এবং পরে পুর্বদৃষ্ট রজতবিশেষের স্মরণ, এই জ্ঞানদ্বয়ই জন্মে। 
এ জ্ঞানঘ্বয়ই যথার্থ । সুতরাং প্র স্থণে ভ্রমজ্ঞান জন্মে না। অবশ্ত “ইদং” পদীর্থকেই রজত বলিয়া 
প্রত্যক্ষ হুইলে এরূপ একটা বিশিষ্ট জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । কিন্তু উত্ত স্থলে 
এরূপ একটী বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মই না। এইরূপ সর্বত্রই এরপ স্থলে উত্তরূপ জ্ঞানদ্বয়ই জন্মে । 


স্থতরাং জগতে ভ্রমজ্ঞান নাই । এই মতে গুরুতর অন্ুপপত্তি এই বে, গুক্তিকে বজত বলিয়। বুঝিয়াই 


১। তং কেচিদন্থত্র/ম্তধর্ম।ধা।ন ইতি বদ্তি।--শ|রীরক ভাষ্য । 
অন্চথাত্মখাতিবাদিনোমতমাহ--প্তং কেচিদিত। কেটিপন্যথাখা।তিবাদিনোহন্ত্র শুক্যাদ।বন্ধর্মান্ত ব্বাবয়বধশ্মু্য 
দেশাস্তরস্থরুপ্য।দেরধ্।স ইতি বদগ্ত। আংস্মখাতিবাদিনস্ত বাহাশুক্য।দৌ বুদ্ধরূপ।ত্বনে। ধন্বন্ত রজতম্য।ধ্য।স আস্তরস্ত 
নজতগ্ঞ বহর্কদবও।ম ইতি বদন্তাত্যর্থঃ |; ্রগ্রভ। টাক|। 


১৭৪ ্যায়দর্শন [৪অ০, ২আঁ 


অনেক সময়ে ও ত্রাস্ত ব্যক্তি রজত গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দি তাহার প্ররূপ বিশিঃ 
বোধই না জন্মে, তাহা হইলে তাহার প্র প্রবৃত্তি হইতে পাঁরে না । কারণ, এ স্থলে এরূপ বিভিন্ন দুইটা 
জ্ঞান জন্মিলে সে ব্যক্তি ত শুক্তিকে রজত বলিয়! বুঝে না । সুতরাং সেই দ্রব্কে রজত বলিয়া 
গ্রহণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইবে কেন? এতছৃত্তরে প্রভাকর বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে যে 
কাহারও রজত গ্রহণে প্রবৃত্তিও হয়, ইহা! অবশ্ঠই সত্য । কিন্তু সেখানে কোন একটা বিশিষ্ট জ্ঞান 
এ প্রবৃত্তির কারণ নহে | কিন্তু ইদং পদার্থ শুক্তি ও পুর্কদৃষ্ট সেই রজতের ভেদের অজ্ঞানই এ 
প্রবৃতির কারণ। উক্ত স্থলে ইদং পদার্থ ও রজতের যে ভেদজ্ঞান থাকে না, ইহা সকলেরই স্বীকৃত 
পরস্ত অন্থাখ্যাততিবাদী নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ও উক্ত স্থলে প্রথমে ইদং পদার্থের প্রতাক্ষ ও পরে রুজ- 
তত্বরূপে রজতের ম্মরণ, এই জ্ঞানদ্ধম স্বীকারই করেন। নচেৎ তীহাদিগের মতে উক্তরূপ ভ্রম 
প্রত্যক্ষ হইতেই পারে ন1। তাহারা জ্ঞানবিশেষরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করিয়াই এরূপ 
স্থলে অলৌকিক ভ্রমপ্রত্যক্ষ সদর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে আবার এ জ্ঞানদ্বয়জন্য 
একটা বিশিষ্ট জ্ঞানরূপ ভ্রম স্বীকার অনাবস্তক । কারণ, তাহাদিগের মতেও উক্ত স্থলে এ্ররূপ জ্ঞান- 
বয় এবং শুক্তি ও রজতের ভেদের অজ্ঞান, ইহা যখন স্বীকৃত, তখন উহার দ্বারাই উক্ত স্থলে রজত 
গ্রহণে প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে। প্রভাকরের শিষ্য মহামনীষী শালিকনাথ তীহার ”প্রকরণ- 
পঞ্চিকা” গ্রন্থে বিশদরূপ প্রভাকরের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন ৷ ফলকথা, প্রভাকরের 
মতে সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ_জগতে ভ্রমজ্ঞান নাই।১ বিশিষ্টান্বৈতবাদী রামান্ুজের মতেও সমস্ত 
জ্ঞানই যথার্থ। শুক্তিতে যে রজতজ্ঞান হয়, উহাও ভ্রম নহে । কারণ, শুক্তিতে রজতের বহু অংশ 
বিদ্যমান থাকায় উহা রজতের সদৃশ । তাই কোন সমরে শুক্ত্যংশের জ্ঞান না হইয়া শুক্তিগত 
রঙজতাংশের জ্ঞান হইলেই তজ্জন্ত দেখানে রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মে এবং পরে এ জ্ঞানকে ভ্রম 
বলিয়া ব্যবহার হয়। শ্রীভাষ্যে "(জজ্ঞাসাধিকরণে”ই রামান্জ বহু বিচার করিয়া তাহার উক্ত মত 
সমর্থন করিয়াছেন । বিশিষ্টান্বৈতবাদের প্রবর্তক ব্রহ্ষস্থত্রের বৃত্তিকার বোধায়ন মুনিই প্রথমতঃ উক্ত 
মতের সমর্থক হইলে প্রভাকরের পূর্বোক্ত কল্পনাকে তীহারই অভিনব করন! বলা যায় না। তবে 
প্রভাকরের উক্ত মত ও যুক্তির বিশিষ্টতা আছে। তিনি বিশিষ্টাদৈতবাদীও নহেন। শুক্তিতে 
রজতাংশ শ্বীকারও করেন নাই। তিনি নৈগা্রিকের ন্যায় আত্মার বহুত্ব ও বাস্তব কতৃত্বাদি 
স্বীকার করিয়া দ্বৈতবাদী। তাহার সমর্থিত অখ্যাতিবাদে অধ্যাস বা ভ্রম অস্িদ্ধ হওয়ায় অদ্বৈত- 
বাদী বৈদাস্তিকসম্প্রদাক় বিশেষ বিচার করিয়া তাহার উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন। এবং 
রামানুজের সমথিত সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করিয্নাও তাহারা অধাস সিদ্ধ করিয়াছেন । কারণ, অধ্যাস 
সিদ্ধ না হইলে অদ্বৈতবাদ দিদ্ধ হইতে পারে না। তীহাদিগের সেই সমস্ত বিচার সংক্ষেপে 
গ্রুকাশ করা যায় না) 


প্রভাকরের “অধ্যাতিবাধ” খণ্ডনে নৈয়ায়িকসন্প্রদায়ও স্ুবিস্তুত বহু বিচার করিয়াছেন। 
১। যথার্থং সর্ববমেবেহ বিজ্ঞানমি'ত সিদ্ধয়ে। প্রভাকরগুরে।ভাবঃ সমীচীনঃ প্রকশ্তুতে ॥-ইতা।দি প্রকদণপঞ্চিকা, 
“নয়বীথী” নামক চতুর্থ গ্রকরণ জষ্টবা। 


৩৭শ সৃ৩] বাৎস্যায়নভাষ্য ১৭৫ 


তাহাদিগের চরম কথ| এই যে, গুক্তি দেখিলে যে, *ইদং রজতং” এইরূপ জ্ঞান জন্মে, উহ! 
কথনই জ্ঞানদ্বয় হইতে পারে না_-উহা একটী বিশিষ্ট জ্ঞান। কারণ, উক্ত স্থলে শুক্তিতে 
ইহা রজত, এইরূপে একটি বিশিষ্ট জ্ঞান না জন্মিলে অর্থাৎ শুক্তিকেই রজত বলিয়া না বুঝিলে 
রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি হইতেই পারে না| কারণ, সর্বত্রই বিশিষ্ট জ্ঞানজন্ত ইচ্ছা! ও সেই ইচ্ছা্জন্ত 
প্রবৃত্তি জন্নিয়া থাকে । সুতরাং যেমন সত্য রজতকে রজত বলিয়া! বুঝিলেই তজ্জন্ত ইচ্ছাবশতঃ 
এ রজত গ্রহণে প্রবৃত্তি হয়, সেখানে এ বিশিষ্ট জ্ঞানই ইচ্ছা উৎপন্ন করিয়া, এ প্রবৃত্তির কারণ 
হয়, তদ্রপ শুক্তিতেও “ইহা রজত” এইরূপ একটী বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলেই উহা ইচ্ছা উৎপর 
করিয়া সেখানে রজত গ্রহণে প্রবৃত্তর কারণ হয়, ইহাই শ্বীকার্য। ৷ সেখানে শুক্তি ও রজতের ভেদ- 
জ্ঞানের অভাবকে এ প্রবৃত্তির কারণ বণিয়৷ কল্পন। করিলে অভিনব কল্পন। হয়। পরন্ত গর স্থলে 
গুক্তি ও রজতের ভেদ সব্বেও এ ভেদজ্ঞান কেন জন্মে না? উহার বাধক কি? ইহা বলিতে 
শ্লে যদি কোন দৌষবিশেবই উহার বাক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এ দোষ- 
বিশেষ এ স্থলে “ইহা! রজত” এইরূপ একটা ভ্রমাআ্মক বিশিষ্ট জ্ঞানই কেন উৎপন্ন করিবে না? 
ইহা! বল আবশ্তক। বিশিষ্ট জ্ঞানের সামশ্রী থাকিলেও উহা। অনাবশ্তক বলিয়া উৎপন্ন 
হয় না, ইহা কিছুতেই বল যায় না। কারণ, সামগ্রী থাকিলে তাহার কার্ধ্য অবশ্ঠই জন্মিবে। 
পরন্ত এঁ স্থলে যখন শুক্তি ও রজতের ভেদজ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ দেই সম্মুখীন পদার্থ রজত নহে, কিন্ত 
গুক্তি, ইহা যখন বুঝিতে পারে, তখন “আমি ইহাকে রজত বলিয়াই বুঝিরাছিলাম”,_-এইব:পই 
সেই পুর্বজাত বিশিষ্ট জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ ( অনুব্যবসায় ) জন্মে । স্থতরাঁং তদ্‌দ্ধারা অবশ্তাই 
প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহার পূর্বজাত সেই জ্ঞান শুক্তিতেই রজতবিষয়ক একটা বিশিষ্ট জ্ঞান। উহ! 
পূর্ববোক্তরূপ জ্ঞানদবর নহে। কারণ, তাহা হইলে “আমি পূর্বে ইহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, পরে 
রজতকে স্মরণ করিয়াছিলাম” এইরূপেই এঁ জ্ঞানদ্বরের মানস প্রত্যক্ষ হইত] কিন্তু তাহা হয় না। 
ফলকথা, বাধনিশ্চয়ের পরে পুর্বজাত ভ্রমজ্ঞানের ভ্রমত্ব মানদ প্ররত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ভ্রমজ্ঞন 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া উহার অপলাপ করা যার না। প্রভাকরের পুর্বোক্ত অখ্যাতিবাদ যে, কোন- 
রূপেই উপপন্ন হয় না, ইহ! মহানৈয়ায়িক জয়স্ত ভট্ট ও তীহার পরে মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় 
উপাদেয় বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

সর্বশৃন্ততাবাদী বা সর্বাসন্ববাদী প্রাচীন নাস্তিকসম্প্রদায়বিশেষের মতে সমস্ত পদার্থই অসৎ) 
তাহাদিগের মতে সর্বত্র অদতের উপরেই অসতের আরোপ হইতেছে । সুতরাং তাহারা 
সর্ধাত্র সর্ধাংশেই অসতের ভ্রম শ্বীকার করায় “অসৎথ্যাতি”্বাদী। তাহার গগন-কুস্থমাদি 
অলীক পদার্থেরও প্রত্ক্ষাত্মক ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন। অসতের ভ্রমই “অসৎখ্যাতি”। 
মধ্বাচার্যেযর মতেও শুক্তি প্রভৃতিতে রজতাদি ভ্রমস্থলে রজতাঁদি অনৎ। কিন্তু তাহার মতে এ 
ভ্রমের অধিষ্ঠান শুক্তি প্রভৃতি দ্রব্য সৎ। অর্থাৎ তীহার মতে ভ্রমস্থলে সৎ পদার্থে ই অনৎ 
পদার্থের আরোপ হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি সছৃপরক্ত অসৎখ্যাতিবাদী বলিয়া কথিত 
হইয়াছেন | তিনি সর্ধশূন্ততাবাদীর ন্যায় অনত্খ্যাতিবাদী নহেন। নান্তিকশিরোমণি চার্বাকের 
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মতে সকল পদার্থই অসৎ নহে। স্থুতরাং তিনিও সর্বশৃন্ত তাঁবাদীর স্াঁয় অসৎখ্যাতিবাদী নহেন। 
তবে তাহার মতে ঈশ্বর প্রভৃতি যে সমস্ত অতীব্দিয় পদার্থ অসৎ, তাহারও জান হইয়া থাকে । 
সুতরাং তিনি এ সমস্ত স্থলেই অনৎখ্যাতিবাদী । আস্তিকসম্প্রাদায়ের মধ্যেও অনেকে অসদ্‌- 
বিষয়ক শাব্দ জ্ঞান স্বীকার করিয়াছেন। যোগদর্শনেও “শব্জ্ঞানানুপাতী বস্তশুন্তে। বিকল্পঃ, 
(১/১৯) এই স্তরের দ্বারা উহা কথিত হইয়াছে । গগন-কুস্থমারদি অশীক বিষয়েও শাবজ্ঞান ভট্ 
কুমারিলেরও সম্মত; ইহা তীহীর শ্রোকবান্তিকের “অত্ন্তাসত্যপি জনমর্ে শব্দঃ করে'তি হি” 
(২1৬) এই উক্তির দ্বারা বুঝ! যাঁর । কিন্ত নৈয়ারিকসম্প্রদায় অলীক বিষয়ে শাবজ্ঞানও স্বীকার 
করেন নাই। তাহারা কুত্রাপি কোন অংশেই কে'নরূপেই অনত্খ্যাতি স্বীকার করেন নাই, ইহাই 
গ্রাচীন সিদ্ধান্ত ॥ পব্যাপ্তিপঞ্চক-দীধিতি”্র টাকার শেষে নব্যনৈরাফ়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারও 
লিথিয়াছেন,_-“দছুপরাগেণাপ্যদতঃ সংঙর্গমর্যযাদয়া ভানস্তানঙ্গীকারাঁৎ।” কিন্তু সর্বশেষে তিনি 
নিজে পগীতঃ শঙ্খ নাস্তি” এই বাক্াজন্ত শাব্দবোধে সন্বন্ধাংশে অদৎখ্যাতি স্বীকার করিয়াছেন 
কি না, ইহা নব্যনৈয়ারিকগণ বিচার করিবেন। সাংখ্যহ্থত্রকারও “নাপতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ” 
(৫1৫২) এই স্বৃত্রের দ্বারা অনৎখ্যাতি অস্বীকার করিয়াছেন এবং “নান্তথাখ্যাতিঃ স্থবচো ব্যাঘাতাঁৎ” 
, (৫1৫৫) এই স্তর দ্বারা অন্যথাখ্যাতিও খণ্ডন করিয়াছেন। পরে “ণদসৎ্খ্যা তি্বাধা বাধাৎ" 
(৫1৫৬) এই হুত্রদ্ধারা “সদসৎখ্যাতি” সমর্থন করিয়াছেন। 

বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে শৃন্যবাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায়কে অনেকে অপত্খ্যাতিবাঁদী বলিয়াই উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্ত নাগাজ্ছুন প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্যযগণ শুগ্তবাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, 
তাহাঁতে উক্ত মতে সকল পদার্থ অসৎ বলিরাই ব্বস্থিত নহে । কিন্ত (১) সৎও নচে, (২) অদৎও 
নঞে, (৩) সৎ ও অপত, এই উ্তয়প্রকীরও নহে, (৪) সৎ ও অনৎ হইতে ভিন্ন কোন প্রকারও 
নহে। পসর্বদর্শনসংগ্রহে” মাধবাসার্ধ্যও উক্ত শুন্তবাদের ব্যাখ্যায় পূর্বোক্ত চতুষ্ষোটিবিনির্দুক্ত 
শৃন্তকেই “তব” বলিয়াছেন। উক্ত শুগ্তবাদের ব্যাখ্যায় “সমাধিরাজহৃত্রে” ম্পষ্টভাষায় উক্ত 
হইয়াছে,--"অস্তীতি নান্তীতি উত্ভেইপি মিথ” । অর্থ পদার্থের অস্তিত্ব ও নান্তিত্ব, উভয়ই মিথ্য। 
“মাধ্যমিককারিকা”র দেখা যাঁয়,_-“আস্মনোহন্তিত্বনাস্তিত্ব ন কথঞ্িচ্চ সিধ্যতঃ 1” (তৃতীয় খণ্ড, 
৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব কোন প্রকারে দিদ্ধ হয় না, নাস্তিত্বও কোন প্রকারে 
দিদ্ধ হয় না। সুতরাং উক্ত মতে না্ততাই শুন্যতা! নহে । অত এব উক্ত মতে সকল পদার্থই অসৎ 
বলিয়। নির্ধারিত ন৷ হওয়ায় শুম্যবাদী মাধ্যমিকসপ্প্রদায়কে কিরূপে অদৎখ্যাতিবাদী বলা যায়? 
পরস্ধ উক্ত মতে পূর্বোক্ত চতুক্কোটিবিনির্ঘ্ক্ত শৃন্তই পারমাথিক সত্য । সৎ বলিয়৷ লৌকিক বুদ্ধির 
বিষয় পদার্থ কাল্পনিক সত্য । উহাকে সাংবৃত” সত্যও বলা হইয়াছে । বৌদ্ধগ্রস্থ ও উহার 
প্রতিবাদগ্রস্থে অনেক স্থলে “নংবাতি” ও প্সাংবৃত” শবের প্রয়োগ দেখা যাঁর । লৌকিক বুদ্ধিরূপ 
অবিদ্যা বা কল্পনাকেই “সংবৃতি” বল! হইয়াছে। স্থৃতরাং কাল্পনিক সত্যকেই “সাংবৃত” সতা 








১। অতন্তত্বং সদসছুভয়ানুভয়ায্মকচতুক্ষেটিবিনিম্মুক্তিং শুহ্তমেব ।-_" নর্ব্দর্শনসংগ্রহে” বৌদ্ধদর্শন | 
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বল! হইয়াছে। শুগ্ঠবাদী মাধামিকদম্প্রনার পূর্বোক্ত দ্বিবিধ সত্য* শ্বীকার করায় তাহার! 
বিবর্তবাদী বৈদাস্তিকদশ্প্রদায়ের স্তায় অনির্বাচ্যবাদী, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহারা 
বিবর্তবাদী বৈদাস্তিকসম্প্রদায়ের ন্যায় ভ্রমের মৃপ অধিষ্ঠান কোন নিত্য পদার্থ শ্বীকার না করায় 
উক্ত মত বেদান্তের অদ্বৈতমতের কোন অংশে সদৃশ হইলেও উহা অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধ এবং উক্ত 
মতে জগদ্ভ্রমের মূল অধিষ্ঠান কোন সনাতন সত্য পদার্ঘ স্বীকৃত না হওয়ায় উহ! কোন সমরে প্রবল 
ইইলেও পরে অপ্রভিষ্ঠ হইয়াছে । ভগব'ন্‌ শঙ্করাচার্ধ্য শ্রুতিসিদ্ধ সনাতন ব্রহ্মকে জগদ্ভ্রমের মূল 
অধিষ্ঠানন্ূপে অবলস্বন করিয়াই শ্রোত অদ্বৈতবাদের স্থুপ্রতিষ্ঠা করিয়া! গির়াছেন | তিনি বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়ের সমস্ত মূল মতেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন। বৌদ্ধসন্প্রদায়ের সকলের মতেই “পর্ধং 
ক্ষণিকং 1” কিন্তু আচার্য শঙ্কর উহীর তীব্র প্রতিবাদ করিরা খণ্ডন করিয়া গিক্লাছেন। 
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় জগৎকে বিজ্ঞানমাত্র বলিয়। সমস্ত বিজ্ঞানকেই অনিত্য বলিয়াছেন, 
কিন্তু শঙ্গর অতি ও যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞানরূপ ব্রন্দের নিত্যতা ও চিদানন্নরূপতী প্রতিপন্ন করিয়া 
গিয়াছেন। স্থুতরাং তিনি থে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদেরই অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়। প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন, এইরূপ মন্তব্য অবিচারমূলক। শৃন্তাবাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায়ের স্বীকৃত তন্ব "শৃন্য”ই 
শঙ্করের ব্যাথ্যাত ব্রহ্মতত্ব, ইহা ও কোনরূপে বলা দায় না । কারণ, তাহারা বলিয়াছেন,-_-“চতুক্ষোটি- 
বিনির্ঘ্তং শৃশ্ঠমিত্যভিঘীয়তে।” কিন্তু শঙ্করের ব্যাখ্যাত ব্রহ্ম “সৎ” বলিয়া নির্ধারিত। সুতরাং 
তিন পূর্বোক্ত চত্ুষ্কোটি-বিনির্ধ্ক্ত কোঁন তত্ব নহেন। তিনি ক্ষণিকও নহেন। তিনি সতত 
সংস্বরূপে বিদ্মান। তিনি মাধ্যসিকের গিথ্যাবুদ্ধির অগোচর সনাতন সত্য। নাগাজ্জুনের 
সময় হইতেই শৃগ্যবাঁদের পূর্কোক্তরূপ ব্যাখ্যা ও বিশেষ সমর্থন হইয়াছে। কিন্তু স্থপ্রাচীন 
কারে সকল পদার্থের নাস্তিত্বই এক প্রকার শূন্তবাঁদ বাঁ শূন্ভতাবাদ নামে কথিত হইত, ইহা আমরা 
'াদ্যকার বাঁহ্হ্যাযনের ব্যাখ্যার ছারাও বুঝিতে পারি) ভাষ্যকার বাতস্তায়ন সকল পদার্থের 
নাস্তিত্ববাদী. নাম্তকবিশেবকেই “আনুগলস্তিক” বলিগা তীহার মতের নিরাদ করিয়াছেন 
ন।গাজ্জুনের ব্যাখ্যাত পৃর্বোক্ঞরূপ শৃন্ভবাদের কোন আলোচনা বাৎুস্তায়নভাম্যে পাওয়া যায় না। 
কেন পাওয়া যায় না, তাহা অবশ্ঠ চিস্তনীর। দে যাহা হউক, মূল কথা, নাগাঙ্ঞুন প্রভৃতি 
শূগ্তবাদীকে আমরা অদৎখ্যাতিবাদী বলিয়া বুঝিতে পারি না। 

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় আত্মধ্যাতিবাদী বপিয়া কথিত হইয়াছেন। কারণ, তঁহাদিগের 
কথ! এই বে, জ্ঞান ব্যতীত কোন বিষয়েরই সন্ত! কেহ সমর্থন করিতে পারেন না। কারণ, জ্ঞনে 
আরোহণ ন1! করিলে কোন বিষয়েরই প্রকাশ হয় না। ন্ুতরাং বুঝ! যাঁয় যে, জ্ঞানই বস্তুতঃ জ্ঞেয়। 


১। দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্্মদেশন|। 
লেক্কসংবুতিসত্যঞ্চ দতাঞ্চ পরমার্থতঃ ৪স্পমাধ্যমিক কারিকা। 
সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সতদ্বয় মং স্মৃতং | 
বুদ্ধেরগেচরস্তব্বং বুদ্ধি; সংবৃতিরুচা্ে ॥-শান্তিদেবকৃত “বে।ধিচর্ধা।বতা র” | 
২৩ 


১৭৮ হ্যায়দর্শন [৪অ০, ২মাঁও 


অস্তন্ঞেয় এ জ্ঞানই বাহ্‌ আকারে প্রকাশিত হইতেছে । বৰন্ততঃ উদ! ঝহ পদার্ণ নহে। কন্িত 
বাহ্‌ পদার্থে ই অন্তজ্ঞেপর পদার্থের দম হইতেছে। অন্তজ্ঞেপ্র ত্ জ্ঞান বা বুদ্ধিই আত্মা। সুতরাং 
সর্বত্র কল্পিত বাহা পদার্থে বস্ততঃ আত্মারই ভ্রম হয়। সুতরাং খর ভ্রমকে আস্মখ্যাতি ব্লা হইয়াছে। 
যেমন গুক্তিতে র্বতত্রম স্থলে শুক্তি কলিত বাহ পদার্থ। উহাতে আস্তর অর্থাৎ অন্তজ্ঞেয় রজতেরই 
ভ্রম হয়। কারণ, এ রঙ্গত, জ্াানেরই আঁকারবিশেষ অর্মাৎ জ্ঞ'ন হইতে অভিন্ন পদার্থ। স্থৃতরাং 
জ্ঞানম্বরূপ বলিয়া উহ আম্ম! বা আত্মবন্্থ । সুতরাং উহ! আস্তর বা! অন্তজ্ঞেয় বস্তু ॥ উহা বাহা 
ন1 হইণেও বাহাবৎ প্রকাশিত হওয়ায় উহাও বাহা পদার্থ বলিয়া কল্পিত ও কথিত হই থাকে। 
বস্ততঃ সর্বত্র অন্তজ্ঞে্ বিজ্ঞানেরই জ্ঞান হওয়ায় শুরভিন্ন কোন জ্ঞেনন নাই১। ফলকথা, পর্ববত্রই 
অন্তজ্ঞে  আত্মন্বরূপ বিজ্ঞ'নেরই বস্ততঃ ভ্রম হওয়ায় উহা “আত্মখ্যাতি” বণিয়া কথিত হইয়াছে। 
এই মতে কোন জ্ঞানই ঘথার্থ না হওয়ার প্রমাণেরও অন্তা নাই। সুতরাং প্রমাণ প্রমের ভীবও 
কান্ননিক, উহা! বাস্তব নহে। কিন্ত বিজ্ঞানের সন্ত! স্বীকার্ধয। কারণ, উহা ন্বতঃপ্রকাশ | অনাদি 
সংস্ক।রের বৈচিত্র্যবশতঃই অনা্িকান হইতে অপংখা বিচির বিজ্ঞ/নের উৎপত্তি হইতেছে । এ 
সমস্ত বিজ্ঞান প্রত্যেকেই ক্ষণকাণমাত্র স্থায়ী। কারণ, "সর্দ্দং ক্মণিকং |” পূর্বজীত বিজ্ঞান 
পরক্ষণেই অপর বিজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া! বিনষ্ট হয়। এ্ররূপে অনাদিকাল হইতে বিজ্ঞানপ্রবাহ 
চলিতেছে । তন্মধ্যে “অহং মম” অর্থাৎ আমি বা আনার ইত্যাকার বিজ্ঞানসস্তানের নাম আঁলয়- 
বিজ্ঞান--উহাই আত্ম।। তদ্ভিনন সমস্ত বিজ্ঞানের নাম প্রনুতিবিজ্ঞান। দেদন নীল, পীত ও 
ঘটপটাদ্যাকার বিজ্ঞান । পূর্বোক্ত আলয়বিজ্ঞান হইভেই প্রবুন্তিবিজ্ঞানতরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে) 
উহাই সমস্ত বিজ্ঞান ও কল্পিত সর্ধর্থন্মের মূল স্থান। তাই উহার নাম আলয়বিজ্ঞান। উহাই 
বিজ্ঞাতা৪ । বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাসার্য) বস্থবন্ধু এ বিজ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যা বহু ক্ঙ্মতত্ব প্রকাশ 
করিয়াছেন । তিনি বিজ্ঞানের “বিপাক”, “মনন” এবং “বিষয়বিজ্ঞপ্চি” নামে ত্রিবিধ পরিণাঁম বনিয়া। 
তন্মধ্ প্রথম আলয়বিজ্ঞানকে “বিপাকপরিণাম” বলিয়াছেন । এই পমস্ত কথ সংক্ষেপে ব্যক্ত কর! 
যায় না। বিজ্ঞানবাঁদের প্রকাশক লক্কাব হা রস্ত্রেও “আলয়বিজ্ঞান” ও *গ্রবৃত্তিবিজ্ঞনে*র উল্লেখ এবং 


১। যদন্তজ্জেয়রূণদ্ধ বহির্রবদবভ।সঠে ৷ সে|তর্থো বিজ্ঞানরূগন্থ।ৎ ভতপ্রতায়তয়।গি চ॥ 
»-তন্বদংগ্রহগঞ্রিকায় ৫৮২ পৃষ্ঠায়) কমলশী।লের উদ্ধত দিও ন।গবচন । 

২। তৎস্তাদদালয়বিজ্ঞানং যদ্ভবেদহম।স্পদং | তৎ স্তাৎ এরনুপ্তিবজ্ঞানং মনল দিকসুলিগেখ ॥ 

৩। “ওখান্তরজলঙ্থনীয়দ।লয়বিজ্ঞ।ন।ৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞ।নতরকঙ্গ উৎ্পদাতে” | লক্কাবত।রসুত্র | 

৪1 বিজানাত।তি বিজ্ঞ/নৎ ।-ত্রিংশিক।বিজ্ঞপ্তক।রিকার ভাঘা। 

৫| বিপাকো মননাখ্যশ্চ বিজ্ঞপ্তিরিষয়্ত চ। তত্র/লয়াখ্যং বিজ্ঞানং বিপাক সর্ধবীজকং ॥২৫- বস্থবন্ধুকৃত 
ব্রিংশিকাবিজ্ঞপ্তিক।রিক। | “আলয়খা”মতা।লয়বজ্ঞানসংজ্ঞকং বদ্বিজ্ঞ!নং স বিপ|কপরিণ।মঃ | তত্র সর্ব্বস|ংক্রে শিক- 
ধর্মবীজস্থানত্বাৎ আলয়:। আলয়ঃ স্থনমি'ত প্যা।য়ো। অথবা আলীয়ন্তে উপনিবধাস্তেইন্মিন্‌ সর্কাধব্্াঃ কার্ধাভাবেন” 
ইত্যাদি।--স্থিরমতিকৃত ভ।ষ্য। 


চিন বাংস্তায়নভাষ্য নদ 


এঁ সম্বন্ধে বছ ছুজ্ঞের তত্বের উপদেশ দেখ! যাঁয়। তদ্‌দ্বারা বিজ্ঞানবাঁদই ব্যক্ত হইয়াছে» । 
বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাঁদ বুঝিতে হইলে এ সমস্ত গ্রস্থও অবস্ত পাঠ্য । বুদ্ধদেব তাঁহার িধাগণের অধিকার ও 
বুদ্ধি অনুসারেই তাহাদিগকে বিভিন্নরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন । তাহার উপদেশাহ্ুদারে বোগাচার, 
বিজ্ঞানবাদই তাঁহার অভিমত তন্ব বুঝিয়া, উহাই প্রকৃত সিষ্ধান্তরূপে প্রসর করেন এবং তাহার 
উপদেশীন্পারে মাধ্যমিক, শুন্ত বাঁদই তাঁহার অভিমত তন্ব বুঝিয়! উহাই প্ররুত দিদ্ধাস্তরূপে প্রচার 
করেনং | বুদ্ধদেব যে, কোন কোন শিষ্যের অধিকার ও অভিপ্রায়ানুপারেই তীঁহাদিগের নিকটে 
রূপাদি বিষয়ের সত্তাও বলিয়াছিলেন, কিন্তু উহ! তাহার প্ররুত সিদ্ধান্ত নহে, ইহা বসুবন্ধুও বলিয়া 
গিয়াছেন। এবং বুদ্ধদেব শিষ্গণের অধিকারও রুচি অনুসারে বিভিন্নরূপ “দেখন।” অর্থাৎ 
উপদেশ করিলেও অদ্িতীয় শৃণ্ঠই তত্ব, এই উপদেশই অভিন্ন অর্থাৎ উবাই তাহার চরম উপদেশ । 
সুতরাং উহাই তাহার গ্রকৃত সিদ্ধান্ত, ইহা মাধ্যনিকসম্প্রদার বলিগ্না গিয়াছেনঃ । সৌত্রাস্তিক 
ও বৈভাষিক, বুদ্ধদেবের উপদেশাস্থবারেই জ্ন ভিন্ন বাহা বিষয়ের সত্তা তাহার অভিমত বুঝিয়া- 
ছিলেন। তন্মধ্যে সৌত্রাস্তিক বুঝি্নাছিলেন-_বাহা পদার্থের প্রন্যঙ্গ হয় নাঃ উহা! সর্ধত্রই অনুমেয় | 
বৈভাষিক বুঝিযা ছিলেন, বা পদার্থ পরমাথুপুঞ্জমাত্র হইপেও উহার প্রত্যক্ষ হয়। তাই হিনি 
উহার প্রত্যক্ষ সমর্গনের জন্য বনু প্রাস করিয়াছিলেন । পূর্বোক্ত নৌত্রান্তিক ও বৈভাধিক সকল 
পদার্থেরই আন্তত্ব স্বীকার করনীয় উহ্ারা উভয়েই পসর্দাস্তিবাদী” বনিয়। কথিত হইয়াছেন । 

পূর্বোক্ত সর্ববাস্তিবাধী বৌদ্ধম্প্রণারও বিজ্ঞানবাদীর স্তায় আন্মখ্যাতিবাদী। কারণ, তাহা" 
ধিগের মতেও বাহাশু্তি প্রভৃতি দ্রব্যে আরোগ্য রজভাঘি, জ্ঞানীকারই হইয়া থাকে । অর্থাৎ ্রমস্থলে 
শুক্তি প্রভৃতি পদার্থে জ্ঞানাকার রজতাধিরই খ্যাতি” বা ভ্রম হইয়। থাকে। শুক্তি প্রসৃতিই এ 
শ্রমের অধিষ্ঠান। কিন্তু বিশেষ এই বে, এ বান শুঞ্চি প্রতি তাঁহাদিগের মতে বিজ্ঞান হইতে 
ভিন্ন সৎ্পদার্থ। তাহারা বিজ্ঞনবাদ খণ্ডন করিয়া! সর্বাস্তিধাদই বুদ্ধদেবের অভিমত সিদ্ধাস্ত 
ধলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তীহাদিগের সম্প্রণায়ই হীনঘান নৌদ্ধলম্প্রধায়ের অন্তর্গত ছিলেন 
এবং তীহারাই গোতমব্দ্ধের আবির্ভীবের পরে ভারতে বৌদ্ধমন্প্রণায়ের মধ্যে প্রাচীন) প্রথমে 
তাহার্দিগেরই বিশেষ অক্্যদয় হইয়াছিল । ভাষ্যকার বাতগ্তারন এ সমরেই তীহাদিগের প্রবল প্রতি" 


১। অথ খদু ভগবন্‌ ৩ন্।ং বেল।য়াং ইমা গাথ। অভ্তাথত-_ 
দৃগ্ঠং ন বিদ্যতে চৈশ্রং চিন্তং দৃষ্ঠ।ৎ গনুডাতত। 
দেহভে।গপ্রতিষ্ঠ।ণন।লয়ং থ।।য়তে নৃণ।ং 1 ইত দি, লহ্ক।বঠ।রএ, ৭৯ পৃ্।। ও “এণমেবং মহামত৬, প্রবৃত্তি 
বিজ্ঞানানি আলয়বিজ্ঞানজাতিনঙগণাদ্ন্য।নি ছাঃ ।" ইহযাদি ৪৫ পৃষ্ঠ। দষ্টব: 
২। তত্রার্থশৃণ্তং বিজুঞানং €71/15197 সমা্িতাঃ। তএাপাভ।বমিহপ্তি যে মাধামিকবাদিনঃ ॥--মীমাংস। 
ঠৌকব্িক, নির।লম্বনব।দ ।১৪। 
৩। রূপাদ্য।য়তনাস্তি হং তদ্বনেয়গনং প্রতি । অভিপ্রাথবশাছুক্তমুপগহুকনন্থন্ৎ 1৮8-বিংশতিকাকারিক।”। 
৪1 দেশন! শো|কনাথন।ং পন্বাশয়শাতুধ।। ভিমানি দেখনাহতিন। শুহ্াতাহদয়ণক্ষণ। 8 আবিচিন্ 
ববরণ”। 


১৮০ হ্যায়দর্শন [ ৪অ০, ২আঁ০ 


বন্দী হইয়া গৌতমসথত্রের ভাষা রচন। করেন, ইহা তীহার অনেক বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়; 
যথাস্থানে তাহা বনিয়াছি। পূর্বোক্ত সর্ববান্তিবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায় ক্রমশঃ নান! শাখায় বিভক্ত 
হইয়া নানা মতভেদের স্ট্টি করিয়াছিলেন । কিন্তু পরে বিজ্ঞানবাদী ও শুন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের 
বিশেষ অভ্যুদয়ে বৌদ্ধমহীযানসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইলে পূর্বোক্ত হীনযান বৌদ্বসন্প্রদায় নানা স্থানে 
নানারূপে বিচার ও নিজমত প্রচার দ্বার। অনেক দিন যাবৎ সম্প্রদায় রক্ষা করিলেও ক্রমশঃ মহাযান- 
সম্প্রদায়ের পরিপোৌষক অদঙ্গ, বস্থুবন্ধু, দিঙ আগ, স্থিরমতি, ধর্ম্মকীত্তি, শান্তরক্ষিত ও কমলশীল 
প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধাচাধ/গণের অদাধ।রণ পাণ্ডিত্যাদি প্রভাবে সময়ে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদেরই অত্যন্ত 
প্রচার ও প্রভাব বৃদ্ধি হয়। সর্ব্ান্তিবাদী সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থও ক্রমখঃ বিলুপ্ত হয়। হীনযান 
বৌদ্বসম্প্রদায়ের অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থৃবিরবাদী সম্প্রদাপের মতেরই এখন সংবাদ পাওয়া 
যায়। “সাংমিতীয়” সম্প্রদায়ের গ্রস্থাধি বিলুপ্ত হওরায় তীাহারদিগের মতের মুলাদি জানিবার এখন 
উপার দেখা যান না । এ সম্প্রদায়ের অবলঘ্ঘিত ধর্ম অনেক অংশে বৈদিক ধর্মের তুল্য ছিল» এবং 
তাহারা আত্মারও অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, ইহ! জানিতে পারা ঘার। ণন্যায়বাণ্তিকে” উদ্দ্যোতকর 
যে, “সর্বাভিসময়স্ত্র” নামক বৌদ্ধগ্রস্থের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আস্মার অস্তিত্ব বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত 
বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন, উহা এ “সাংমিতীর”সন্প্রদায়ের অবলদ্বিত কোন প্রাচীন গ্রন্থও হইতে 
পারে (তৃতীয় খণ্ড, ৮ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। উদ্দেযাতকর তৃতীয় অধ্যাঞ্জের প্রারস্তে অন্ধকার 
পদার্থের স্বরূপ ব্যাথ্যায় এবং পুর্বে পরমাণুর শ্বরূপ ব্যাখ্যায় বৈভাধিকসম্প্রদায়বিশেষের যে মত- 
বিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন, উহারও মুলগ্রস্থ পাওয়া যায় না। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্ত বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি মত যে, গৌতম বৃদ্ধের আবির্ভাবের 
পরেই প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং স্তারদর্শনেও পূর্বোক্ত হুত্রগুলি পরেই সন্নিবেশিত 
হইয়াছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ, বেৰীস্তন্থত্র, যোগস্থত্র ও যোগস্থত্রের ব্যাসভাষ্যে 
যে বিজ্ঞানবাঁদের উল্লেখ ও খণ্ডন হইয়।ছে, উহা গৌতম বুদ্ধের বু পূর্বেই প্রকাশিত ও আলোচিত 
হইয়াছে, ইহা আমরা! বিশ্বাম করি। পরন্ত দেবগণের প্রার্থনায় ভগবান্‌ বিষুুর শরীর হইতে উৎপন্ন 
হইয়! মায়ামোহ, অস্থরগণের প্রতি যে বৌদ্ধ ধর্মের উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা বিষুঃপুরাণেও 
দেখিতে পাই। তাহাতে পূর্বোক্ত বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের স্পষ্ট উপদেশ আছে১। পরস্ত বেদেও 
অনেক নাস্তিকমতের স্থচন! আছে এবং গৌতম বুদ্ধের পূর্বেও থে ভারতে বৌদ্ধমতের প্রকাশ ছিল, 
ইহাও আমর! পুর্বে প্রদর্শন করিয়াছি (তৃতীয় খণ্ড, ৫৪ ও ২২৩-২৪ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য) এবং ছান্দোগ্য 
উপনিষদে অপরের মত বণিয়াই বে নাস্তিকমতবিশেষের উল্লেখ আছে, ইহাঁও (চতুর্থ খণ্ড, ২৭ 
পৃষ্ঠায় ) প্রদর্শন করিয়াছি । স্ুবালোপনিষদের ১১শ, ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ খণ্ডের শেষভাগে 
পন সম্লাসন্ন সদসৎ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং খগ.বৈদের নাসদীয় হুক্তে “নাদদাসীনো সদাসীৎ্” 
(১০ম মঃ ৮ম অ+ ১১শ অঃ, ১২৯শ) এই সুক্ত অবলম্বনে উহা? কল্পিত অপব্যাখ্যার দ্বারাও অনেক 
৯ বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগঞ্ছণ | বুঝধ্রং মে বচঃ সমাগ বুধেরেবনুদারিতং ॥ অগনেতদনাধারং জ্রান্ডি- 
জ।ন/৫থতৎপরং। কগ।দিহুষ্টম তার্থং ব্র/মাতে ভবসন্কটে ॥-_বিষু পুর।ণ, ওয় অংশ, ১প্কা অঃ,1১৬।১৭। 


৩৭শ হও ] বাংস্যায়নভাষ্য ১৮১ 


নাস্তিক নানারপ শুন্তবাদের মমর্থন করিয়াছিলেন, ইহাও মনে হয়। স্থু প্রাচীন কালেও বেদবিঝোধী 
নাস্তিকের অন্তিত্ব ছিল। মন্বাদি সংহিতাতেও তাহািগের উল্লেখ ও নিন্দা দেখ! যাঁয় এবং নাস্তিক- 
শান্তর ও উহা'র পাঠেরও নিন্দা দেখা যাঁয়। বিরোধী সম্প্রণায় যে অপর সম্প্রদায়ের প্রদশিত শাস্ত্র- 
প্রমাণের ব্যাখ্যান্তর করিয়াও নিজমত সমর্থন করিতেন এবং এখনও করিতেছেন, ইহা অভিজ্ঞ 
ব্ক্তিগণের অবিদিত নহে । পরন্থ এখানে ইহাও বক্তব্য এই যে, মহর্ষি গৌতম অবয়বিবিষয়ে 
অভিমানকে রাগাদি দৌষের নিমিত্ত বলিয়া এ অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্গনের জন্যই পূর্বোক্ত যে সমস্ত 
ত্র বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদই যে এই প্রকরণে পূর্বপক্ষরূপে তাঁহার বুদ্ধিস্থ, ইহা 
বুঝিবারও কোন কারণ নাই। উদ্দ্যোতকর ও বাঁচস্পতি মিশ্র কোন কারণে সেইরূপ ব্যাখ্য। করিলেও 
ত'ষাকারের ব্যাখ্যার দ্বার! তাহ! যে বুঝ ধায় না, ইহা পূর্বে যথাস্থানে বণিয়াছি। মহর্ষি সুপ্রাচীন 
সর্ধাভাববাদেরই পুর্বরপক্ষরূপে সমর্থনপুর্ষক খণ্ডন করায় তদ্‌দঘরা ফলতঃ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও 
শৃন্তবাদেরও মূলোচ্ছেদ হইয়াছে, ইহাও পূর্বে বলিয়াছি। পরস্থ পূর্বোক্ত «বৃদ্ধা বিবেচনার 
ভাবানাং” ইত্যাদি ( ২৬৭) সুত্রে পূর্বপক্ষ সমর্থনের জন্ত বে যুক্তি কথিত হইয়াছে, উহা! লঙ্ক(বতার- 
থাত্রে “বৃদ্ধা বিবিচ্যমানানাং” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা কথিত হইলেও ভদ্র! খর স্থত্ুটী বৌদ্ধ- 
বিজ্ঞানধাদ সমর্থনের জন্তাই কথিত এবং লঙ্কাবতারহ্থত্রের উক্ত শ্লোকানগু!রেই পরে রচিত, ইহাও 
নির্ধারণ করা বার না। কারণ, ভাষ্যকারোক্ত সর্ধাতাঁববাদী আন্ুপলভ্তিকও নিজমত সমর্থনে 
প্রথমে উক্ত যুক্তি বলিতে পারেন। পরে বিজ্ঞানবাদ সমর্থনের জন্যও “লঙ্কাবতারনুত্রে” এ যুক্তি 
গৃহীত হইয়াছে, ইহাও ত বুঝ। যাইতে পাঁরে। তথ্পূর্ব্বে ষে,মার কেহই এপ যুক্তির উদ্ভাবন করিতে 
পারেন না, ইহার কি প্রমাণ আছে? আর পূর্বোক্ত ্থায়স্থত্রে পাঠ আছে,_-বৃদ্ধা বিবেচনাতত 
ভাবান1ং যাথাস্থ্/নুপলব্ধিঃ1” লক্কাবতারহ্থাত্রে এ শ্লোকে পাঠ আছে,--“বুদ্ধ্যা বিবিচামানানাং 
শ্বভাবে। নাবধার্য্যতে ।”.স্ুতরাং পরে কেহ যে এ শ্লোক হইতে «ুদ্ধ্” এই শব্দটী গ্রহণ করিয়। এ 
ভাবে স্ায়দর্শনে এ হুত্রটী রচনা! করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনারও কি কোন প্রমাণ থাকিতে পারে? 
বন্ততঃ এ দমস্ত মতের নধ্যে কোন্‌ মত ও কোন্‌ যুক্তি সর্বাগ্রে কাহার উদ্ভাবিত, কোন্‌ শবটা 
সর্ধাগ্ধে কাহার প্রযুক্ত, ইহা! এখন কোনরূপ বিচারের দ্বারাই নিশ্চয় করা যাইতে পারে না। 
প্রাচীন কাল হইতেই নান! মতের প্রকাশ ও ব্যাখ্যাধি হইরাছে। কাঁলবশে এ সমস্ত মতই নানা 
মম্্রদায়ে নানা আকারে একরূপ ও বিভিন্নরূপ দৃষ্টান্ত ও যুক্তির দ্বারা সমধিত হইয়াছে। পরবর্তী 
বৌদ্ধমন্প্রদায়ের মধ্যেও ক্রমশঃ শাখাভেদে কত প্রকার মতভেদের যে সষ্টি ও সংহার হইয়া গিয়াছে, 
তাহ। এখন সম্পূর্ণরূপে জাঁনিবার উপায়ই নাই। সুতরাং সমস্ত মতের পরিপূর্ণ প্রামাণিক ইতিহাস 
ন! থাকায় এখন এ সমস্ত বিষয়ে কাহারও কল্পনামাত্রমূলক কোন মন্তব্য গ্রহণ কর! যায় না 1৩৭! 
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ভাঁষ্য। «“ছোষনিমিত্তানাং তত্ব-জ্ঞানাদহঙ্কার-নিবৃত্তি”রিত্যুক্তং | 
অথ কথং তত্ব-জ্ঞানমুৎপদ্যত ইতি ? 
অনুবাদ । দৌধনিমিত্ত-( শরীরাদি এরমেয়)সমূহের ততন্বজ্ছীনপ্রযুক্ত অহঙ্কারের 
' নিবৃত্তি হয়, ইহা! উক্ত হইয়াছে । (প্রশ্ন) কিরূপে তন্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় ? 


নুত্র। সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ ॥৩৮।৪৪৮৪॥ 

'আন্ুবদ। ( উত্তর) সমাধিবিশেষের অভ্যাসবশতঃ € তক্রজ্ঞান উৎপন্ন হয় )। 

ভাষ্য । গ তু প্রত্যান্ৃতস্তেক্দ্রিয়েভ্যো মনসো ধারকেন প্রযত্তেন 
ধার্য্যমাণস্তাত্বনা সংযোগস্তত্ববৃভূত্সাবিশিষটঃ | সতি হি তন্মিশিক্তিয়ার্থেু 
বুদ্ধয়ো নোৎপদ্যন্তে। তদভ্যানবশাতত্ববুদ্ধিরৎপদ্যতে ॥ 

অনুবাদ । সেই “সমাধিবিশেষ” কিন্তু ইন্ড্রিয়সমুহ হইতে প্রত্যাহ্গত (এবং) 
ধারক প্রযত্রের দ্বার ধাধ্যমাণ অর্থাৎ জৎপুগুরীকাদি কোন স্থানে স্থিরীকৃত মনের 
আত্মার সহিত তন্তজিজ্জীসাবিশিষ্ট সংযোগ । সেই সমাধিবিশেষ হইলে ইন্দরিয়ার্থ- 
সমুহ বিষয়ে জ্ঞনসমূহ উৎপন্ন হয় না। সেই সমাধিবিশেষের অভ্যাসবশতঃ তন্ব- 
বুদ্ধি অর্থাৎ তন্্ব-সাক্ষাৎকাঁর জন্মে। 

টিগ্ননী। মহ্ষি এই আরহুকের প্রথমোক্ত “তন্জ্ঞনোপন্তি প্রকরণে” শেযোক্ত তৃতীর ুত্রে 
যে, অবরবিব্ষির়ে অভিমানকে দোঁষনিমিত্ত বপিয়াছেন, ভাহা পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকরনে 
বিরুদ্ধ মত খণ্ডন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়াছেন। অবয়বী ও অন্তান্ট 'দোবনিমিত্ত পদার্থের 
সন্ত সম্পূর্ণরূপে সমথিত হইয়াছে । কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, মহধি এই আহিকের প্রথম সুত্রে 
যে তত্বজ্ঞানকে অহঙ্কারের নিবর্ভক বঙগিষ্না মুক্তির কারণরূপে ব্যক্ত করিঘাছেন, এ তত্বজ্ঞান 
কিরূপে উৎপন্ন হয়? শান্ত দ্বারা তন্বশ্রধণ করিয়া, পরে মহর্ষি কথিত ঘুক্তিপমূহের দ্বারা মনন 
করিলেও এ মননন্ধগ যে, পরোক্ষতন্ব-জ্ঞান, তাহা ত কাহীরই অহঙ্কার নিনৃত্তি করে না। উহার 
দ্বার কাহারই ত সেই সমস্ত তন্দে দৃঢ় সংস্কার জন্মে ন | মননের পরেও আবার পুর্বববঞ্ণ সমস্ত মিথ্যা- 
জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়! থাকে । সহঙ্ত বার শ্রবণ ও মনন করিলেও দিও সুঢ় ব্যক্তির দিগত্রম নিবৃত্ত 
হয় না, ইহা অনেকের পরীক্ষিত সত্য । তাই সাংখ্যঙ্ত্রকারগ সাংখ্যমতানুমারে বহু মননের 
উপদেশ করিয়া ধণিয়াছেন,--প্যুক্তিতোইপি ন বাধ/তে দিউমুঢ়বদপরোক্ষাদৃতে”,১1৫৯)। সুতরাং 
ত্ব বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান বা চরম তন্ব-দাক্ষাৎকার ব্যতীত অহঙ্কারের নিনুস্তি হইতে পারে না, ইহা 
দ্বীবর্ধ্য। কিন্ত এ তন্থ দাক্ষাৎকাররূপ তন্বভ্ঞান কি উপাগ্নে উৎ্পন্ন হইবে? উহার ত কোন উপায় 
নাই। সুতরাং উহা হইতেই পারে ন!। তাই মহর্ষি শেষে এখানে এই প্রকরণের আন্ত করিয়া, প্রথমে 
পূর্বোক্ত প্রশ্নের সর্বসম্মত উত্তর বণিয়াছেন,--“খমাধিবিশেষাভ্য।সাঁৎ”।॥ ভাষ্যকার প্রভৃতিও 
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এখানে মহ্ির প্রথমোক্ত “দোষনিমিতানাং ততজ্ঞানাদহস্কারনিবৃত্তিঃ” এই স্তর উদ্ধৃত করিয়! 
পূর্কেক্ররপ প্রশ্ন প্রকাঁশপূর্ব্বক ততুত্তরে মহর্ষির এই স্থত্রের অবতারণা করিয়াছেন। মহষির এই 


৯০৬৯০ 


সুত্রোক্ত সমাধিবিশেষ ও উহাঁর অভ্যাদাদদি যোগশাস্ত্রেই বিশেষরপে বর্ধিত হইয়াছে। কারণ, ' 


উহা যোগশাস্ত্রেরই প্রস্থান । উহ! মহষি গোতমের প্রকাশিত এই শাস্ত্রের প্রস্থান বা অসাধারণ 
প্রতিপাদ্য নহে । কিন্ত শ্রবণ ও মননের পরে যোগশাস্ত্রানুসারে নিদিধ্যাসন যে, অবগ্ঠ কর্তব্য, 
চরম নিদিধ্যাসন সমাধিবিশেষের অভ্যাস বাতীত যে, তন্ব-সাক্ষাৎকাঁর হইতেই পারে না, ইহা মহর্ষি 
গোতমেরও সম্মত, উহ্হা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত । মহধষি এখানে এই প্রকরণের দ্বারা এ সিদ্ধান্তের 
প্রকাশ ও পূর্ব্পক্ষ নিরাসপুর্ব্বক সমর্গন করিয়া! গিয়াছেন। তিনি কেবল তীহার এই স্থায়" 
শাস্ত্রোক্ত প্রমাণাদি পদার্থের পরোক্ষ তন্বজ্ঞানকেই মুক্তির চরম কারণ বলেন নাই। 

ভাষ্যকার সৃত্রোক্ত “সমাধিবিশেষে”র সংক্ষেপে হ্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, স্বাণাদি 
ইন্দিয়বর্গ হইতে প্রত্যন্ত এবং ধারক প্রঘংত্বর দ্বারা ধার্ধ্যমাণ মনের আত্মার সহিত সংযোগই 
“সমীধিবিশেম |” তাৎপর্য/টীকাকার ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, মনকে ইন্জিয়বর্গ হইতে প্রত্যাহার 
করিনা হৃৎ্পুগুরীকাদি কোন স্থানবিশেষে প্রধত্ববিনেষ দ্বারা ধারণ করিলে অর্থাৎ পেই স্থানে 
দনকে স্থির করিয়া রাখিলে তখন এঁ মন ও আম্মার থে বিশিষ্ট সংযোগ জন্মে তাহাই সমাঁধিবিশেষ। 
যে প্রযাদ্বের দ্বার! এ ধারণ হয়, উহাকে ধারক প্রধত্র বলে। উহ! যোগাভ্যাসসাধ্য ও যোগী গুরুর 
নিকটে শিক্ষণীয় । লুযুপ্িকানেও মন ও আত্মার এরূপ সংযোগবিশেষ জন্মে, কিন্তু তাহ! ত সমাধি- 
বিশেষ নহে। তাই ভাষ্যকার পরে এ সংযোগকে “তত্ববুভূৎসাবিশিষ্ট” বলিয়া তন্বজিজ্ঞাসাঁবশত£ 
যৌগশাস্ত্োক্ত সাধনপ্রধুক্ত মন ও আম্মার যে পুর্বোক্তরূপ সংযোগবিশেষ জন্মে, তাহাকেই 
হুত্রোঁক্ত “সমাধিবিশেষ” বূলিয়াছেন। স্তুযুণ্তিকালীন আত্মমনঃনংযোগ এরূপ নহে। কারণ, 
উহার মূলে তন্বজিজ্ঞানা ও তৎপ্রযুক্ত কোন সাধন নাই। পূর্বোক্ত সমীধিবিশেষ হইলে তখন 
আর গন্ধাদি ইন্জরিয়ার্থ বিষয়ে কোন জ্ঞানই জন্মে না। কারণ, ভ্রাণাদি ইন্দিয়ের সহিত মনের সংযোগ 
ব্যতীত গন্ধ।দি ইন্জিয়ার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিতে পারে না । কিন্তু সমাধিস্থ যোগী ঘ্রাণাদি ইন্জিয়- 
সমূহ হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া স্থানবিশেষেই স্থির করিয়া রাখায় তাঁহার পক্ষে তখন আর 
গাণাদি কোন ইন্দ্রিয়ের সহিতই মনের সংযোগ সম্ভব হয় না । ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, 
পূর্ব্বোস্তরূপ সমার্ধিবশেষের অভ্যাসবশতঃই তন্াক্ষা্কাঁর জন্মে। তাৎপর্য্যটাকাঁকার উহার 
ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন বে, তদ্দিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রবন্ধের উৎ্পাদনই তাহার অভ্যাম। দীর্ঘকাল 
সাদরে নিরন্তর সেই সমাধিবিশেষের অভ্যান করিলেই তৎ্প্রযুক্ত তন্বসাক্ষাৎকার জন্মে। বস্তত্তঃ 
কাহারও অল্পদিন অভ্যাসে অথবা! মধ্যে ত্যাগ করিয়! অথবা শ্রদ্ধাশূন্ত বা সমদিগ্ধ হইয়া অভ্যাসে 
উহা দৃঢ়ভুমি হয় ন|। দীর্ঘকাল শ্রদ্ধা সহকারে নিরস্তর অভ্যান করিলেই এঁ অভ্যাস দৃঢ়ভূমি 
হয়। বোগদর্শনেও ইহা কথিত হইয়াছে*। দৃঢ়ভূমি অভ্যাস ব্যতীতও উহা কার্ধ্যসাধক হয় 
ন1। মুদ্রিত তাঁৎপর্য)টাকায় "সমাধিতন্বা ত্যাদাৎ*--এইরপ সুত্রপাঠের উল্লেখ দেখ! যায়। কিন্তু 


সস” এব রা» এ পরার গর পরস্পর 


১। সতু দীর্ঘকালন্রৈস্তযাসৎকারাসেবিতে। দৃঢ়ভুমিঃ1১1১৪॥ 


১৮৪ শ্যায়দর্শন [৪অ০, ২আঁ০ 


বাচম্পতি মিশ্র ণ্্ায়হ্চীনিবন্ধে” প্সমাধিবিশেষাভ/লাৎ” এইরূপই হ্ত্রপাঠ শ্রহণ করিয়াছেন। 
অন্তত্রও এরূপই শ্তত্রপাঠ গৃহীত হইয়াছে । যোগশান্ত্রে অনেক প্রকার সমাধি কথিত হ্ইয়াছে। 
তন্মধ্যে চরম নিব্বিকল্পক সম!ধিই এই স্তরে “বিশেষ” শব্দের দ্বারা মহর্ষির বুৰধিস্থ, বুঝা যাঁয়। 
কারণ, উহাই চরম তন্বসাক্ষা কারের চরম উপায়। উহার অভ্যান ব্যতীত চরম তত্বপাক্ষাৎকার 
জন্মিতি পারে না। উহার জন্য প্রথমে অনেক যোগাঁদির অনুঠান বর্তব্য। পরে তাহ 
ব্যক্ত হইবে ॥৩৮া 

ভাষ্য । যছুক্তং_-“সতি হি তন্মিন্সিক্ডিয়ার্থেষু বুদ্ধয়ে। নোৎপব্যন্তে” 


ইত্যেতগ-- 


সুত্র । নার্থবিশেষপ্রাবল্/াৎ ॥৩১৯॥৪৪১॥ 


অনুবাদ। (পূর্ববপক্ষ) বে উক্ত ভইয়।ছে--“মেই সমাধিবিশেষ হইলে ইন্দিয়াথ- 
সমৃহবিষয়ে জ্ঞানসমূহ উৎপন্ন হয় ন1”-_-ইহ! নহে অর্থাৎ উহ! বল! যায় না; 
যেহেতু, অর্থবিশেষের অর্থাৎ ইন্ড্িয়ার্থ-বিষয়-বিশেষের প্রবলতা৷ আছে । 


ভাষ্য। অনিচ্ছতোহপি বুদ্ধ/ৎপত্তেরনৈতদৃযুক্তং | কন্মাৎ? অর্থ- 


বিশেষপ্রাবল্যাৎ। অবুভুৎদমানস্তাঁপি বুদ্ধ,ৎপত্ভি্দুষ্টা, যথা 
স্তনয়িত্বশব্দপ্রভৃতিবু । তত্র সমাধিবিশেষো নোপপদ্যতে । 


অনুবাদ । ভ্ঞ্তানেচ্ছাশুন্য ব্যক্তিরও জ্ঞানোওপত্তি হওয়ায় ইহ যুক্ত নহে। 
(প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু অর্থবিশেষের অর্থাৎ ইন্জিয়গ্রান্হ বিষয়বিশেষের 
প্রবলতা আছে। ( তাতপর্ন্য ) জঙনেচ্ছাশুগ্য ব্যক্তিরও জ্ঞানোৎপন্তি দৃষ্ট হয়, 
যেমন মেঘের শব্ধ প্রভৃতি বিষয়ে । তাহা হইলে সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না । 


টিগ্লনী। মহর্ষি পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তে এই স্ুত্রের দারা পুর্বর্ক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, সমাধি- 
বিশেষ হইতেই পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনেক বিষয়বিশেষের প্রবলতাবশতঃ তদ্দিষয়ে 
জ্ঞানেচ্ছ! ন! থাকিলেও জ্ঞান জন্মে। অতএব সমাধিবিশেষ হইলে ইন্দরিয়ার্থবিষয়ে কোন জ্ঞান জন্মে 
না, ইহা বল! যায় না। ভাষ্যকার পূর্বস্থব্রভাষ্যে এ কথ! বণিয়, পরে এঁ কথার উল্লেখপুর্বক এই 
পূর্ববপন্ষস্ত্রের অবতারণ৷ করিয়াছেন। ভাঁষ্যকারের প্রথমৌক্ত “ইত্যেতৎ" এই বাক্যের সহিত 
হুত্রের প্রথমস্থ “নএঃ৮ শব্দের যৌগই তাহার অভিপ্রেত। ভাষ্যকার “অনিচ্ছতেহপি” ইত্যাদি 
সন্দর্ভের দ্বারা হুত্রার্থ ব্যাখ্য। করিস্না, পরে উহারই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাহার জ্ঞানেচ্ছা 
নাই, তাহারও বিষয়বিশেষে জ্ঞানোৎপত্তি দেখা যায়। যেমন সহসা মেঘের শব্দ হইলে ইচ্ছা না 
থাকিলেও লোকে উহা শ্রবণ করে। এইরূপ আরও অনেক পঅর্থবিশেষ” অর্থাৎ ইন্জিরগ্রাহা 


৪০শ ০] বাৎন্যায়নভাষ্য ১৮৫ 


বিষয় আছে, যদ্ধিষয়ে প্রত্যক্ষের ইচ্ছ! না থাঁকিলেও প্রত্যক্ষ অনিবার্ধয। সুতরাং পর্বসত্রোক্ত 
সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না অর্থাৎ উহ! নানাবিষ-জ্ঞনের দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া! উৎপন্নই হইতে 
পারে না। গন্ধা্দি পঞ্চ বিষরনকে মহর্ষি তাহার পূর্বকথিত ছাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে “অর্থ? 
বলিয়াছেন। উহাকে “ইন্দরিয়ার্থ”ও বলা হইয়াছে ( প্রথম খণ্ড, ১৮০--৮১ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য )। উহার 
মধ্যে এমন অনেক অর্থবিশেষ আছে, যাহ। পূর্বোক্ত সমাধিবিশেষ হইতে প্রবল। সুতরাং সমাধিস্থ 
বা সমাধির জন্য প্রযত্রবান্‌ ব্যক্তির এঁ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির ইচ্ছা না থাকিলেও জ্ঞানোৎ- 
পন্তি অনিবার্ধ;। ন্থৃতরাং উহা! সমাধির অনিবার্ধ/ প্রতিবন্ধক হওয়ায় উহ! কখনও কাহারই 
হইতে পারে না । অতএব পূর্বস্থত্রে তব্বপাক্ষাৎকারের যে উপায় কথিত হইরাছে, তাহ! অসম্ভব 
বলিয়া অযুক্ত, ইহাই পূর্পক্ষবাদীর বক্তব্য 1৩৯] 


ুত্র। ক্ষুদাদিভিঃ প্রবর্তিনাচ্চ ॥৪০।৪৫০॥ 


অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) ক্ষুধ। প্রভৃতির দ্বারা ( জ্ঞানের ) প্রবর্তন-€ উৎপত্তি ) 
বশতঃও € সমাধিবিশেষ উপপন্ন হয় না )। 


ভাষ্য। ক্ষুতৎপিপাসাভ্যাং শ্ীতোষ্ণাভ্যাং ব্যাঁধিভিশ্চনিচ্ছতোইপি 
বুদ্ধয়ঃ প্রবর্তন্তে। তস্মাৈকাগ্র্যানুপপত্তিরিতি | 


অনুবাদ। ক্ষুধা ও পিপাসাবশতঃ, শীত ও উঞ্জবশতঃ এবং নানা ব্যাধিবশতঃ 
ভ্তানেচ্ছা শূন্য ব্যক্তিরও নান| জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব একাগ্রতার উপপত্তি 
হয় ন1। 


টিগ্ননী। পূর্বোক্ত পুর্বপক্ষ সমর্থন করিতে মহষি আবার এই শ্থত্রের দ্বারা ইহাও বলিয়াছেন 
ষে, ক্ষুধা প্রতৃ তির দ্বারা অনিচ্ছ! সন্বেও নান৷ জ্ঞানোৎপত্তি অনিবার্ধ্য বলিয়াও পূর্ব্বোক্ত সমাধিবিশেষ 
উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার সুত্রোক্ত আদি শব্দের দ্বারা পিপাসা! এবং শীত উষ্ণ ও নানা! ব্যাধি গ্রহণ 
করিয়া স্ুত্রার্থ ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, ক্ষুধার্দিবশতঃ বিষয়বিশেষে ইচ্ছা না থাকিলেও যখন নান! 
জ্ঞান অবশ্তই জন্মে, স্থতরাঁং চিত্তের একাগ্রতা কোনরূপেই সম্ভব নহে । চিত্তের একাগ্রতা বা 
বিষয়বিশেষে স্থিরতা সম্ভব না হইলে সবিকল্পক সমাধিও হইতে পারে না। স্তরাং নির্বিকল্পক 
সমাধির আশাই নাই। ঘোঁগদর্শনেও “ব্যাধিস্ত্যান” ১1৩০) ইত্যাদি স্ুত্রের দ্বারা যোগের অনেক 
অন্তরায় কথিত হইয়াছে এবং এর ব্যাধি প্রভৃতিকে “চিত্তবিক্ষেপ” বলা হইয়াছে। ফলকথা, 
ইচ্ছা না থাকিলেও নান। কারণবশতঃ নানাবিধ জ্ঞানোৎপত্তি অনিবার্য বলিয়া! চিত্তের একাগ্রত৷ 
সম্ভব না! হওয়ায় পূর্বোক্ত সমাধিবিশেষ হইতেই পারে না । ন্ৃতরাঁং তব্ব-সাক্ষাৎকারের কোন 


উপায় না থাকায় অহসঙ্কারের নিবৃত্তি ও মোক্ষ অসম্ভব, ইহাই পুর্ববপক্ষবাদীর মূল তাৎপর্য ॥৪৩| 
০ 


১৮৬ | হ্যায়দর্শন [৪অ০। ২আ 


ভাষ্য । অন্ত্বেতৎ সমাঁধিং বিহাঁয় বুযখানং ব্যথাননিমিত্তং সমাধি- 
প্রত্যনী কঞ্চ, সতি ত্বেতন্মিন্‌-_ 


অনুবাদ । (উত্তর) সমাধি ত্যাগ করিয়া বুখান এবং বুখানের নিমিত্ত সমাধির 
“প্রত্যনীক” অর্থাৎ বিরোধী, ইহা থাকুক, কিন্তু ইহ! থাকিলে ও-- 


সুত্র। পূর্বক তফলান্বন্ধাতদ্ৎ্পত্তিঃ ॥8১॥৪৫১॥ 


অনুবাদ । (উত্তর) প্পুর্বকৃত” অর্থাৎ পুরিঞমলব্তি প্রকট ধর্ম্মজনা 
“ফলানুবন্ধ”-€ যোগাভ্যাসসামর্থা )বশতঃ সেই সমাধিবিশেষের উৎপন্তি হয়। 


ভাষ্য । পুর্ববকৃতো জম্মান্তরো পচিতস্তত্বজ্ঞানহেতুর্বন্মপ্রবিবেকঃ | 
ফলানুবন্ধো যোগাভ্যাসপামধ্যং | নিষ্ষলে হ্থভ্যানে নাভ্যানমািয়েরন্‌। 
দৃষ্টং হি লৌকিকেবু কর্ম ভ্যাসপামর্ঘ্যং | 
অনুবাদ। প্পুর্ববকৃত” বলিতে জন্মান্তরে সঞ্চিত, তৰজ্ঞানহেতু ধর্ম প্রবিবেক 
অর্থাৎ প্রকৃষ্ট সংস্কাররূপ ধর্ম । “ফলানুবন্ধ” বলিতে যোগাভ্যাসে সামধ্য। [ অর্থাৎ 
এই সূত্রে “পূর্ববকৃত ফলামুবন্ধ” শবের দ্বার! বুঝিতে হইবে, _জন্মান্তরসঞ্চিত প্রকৃষ্ট 
ংস্কারজন্য যোগাভ্যাসসামর্থ্য । অত্যা।স নিক্ষলই হইলে অভ্যাসকে কেহই আদর 
করিত না। লৌকিক কর্ম্দসমূহেও অভ্যাসের সামর্থ্য দৃষ্টই হয়। 
টিপ্লনী। পূর্বোক্ত পৃর্র্পপক্ষের উত্তরে এই হথত্রের দ্বার! মহধি সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, “পুর্ববরূত 
ফলানুবন্ধ”ব্শতঃ সেই সমাধিবিশেষ জন্মে। বাত্তিককার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পুর্বঞ্ন্ম 
অভ্যস্ত যে সমাধিবিশেষ, তাহার ফল যে ধর্ম, তজ্জন্ পুনব্বার সমধিবিশেষ জন্মে | তাঁৎপর্যযটাকাকার 
ব্যাখ্যা করিয্নাছেন যে, পুর্ববজন্মক্ূত যে সমাধি, তাহার ফল যে সংস্কার, তাহার “অন্ধবন্ধ” অর্থাৎ 
স্থিরতাবশতঃ সমাধিবিশেধ জন্মে । মহর্ষি তৃতীর অধ্যায়ের শেষেও শরীরস্ষ্টি পূর্বজন্মকৃত কর্ম" 
ফলজন্য, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে “পুর্ববকৃতফলান্বন্ধাত্তদুৎপন্তিঃ” (২৬০) এই ন্থুত্র 
বলিয়াছেন । দেখানে ভাষ্যকার পুর্বশরীরে কৃত কর্মীকে “পুর্ধকৃত' শব্দের দ্বার এবং তক্জন্ 
ধর্্মাধর্মকে “কল” শব্দের দ্বারা এবং এ ফলের আত্মাতে অবস্থানই “অন্বন্ধ” শবের দ্বারা ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন ( তৃতীর খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা রষ্টব্য )1 তদনুসারে এখানেও মহধির এই হ্ত্রের দ্বারা 
পুর্ববকৃত সমাধির ফল যে ধর্মবিশেষ, তাহার অন্ুবন্ধ অর্থাৎ আত্মাতে অবস্থানবশতঃ ইহজন্যে 
সমাধিবিশেষ জন্মে--এইরূপ সরল ভাবে স্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করা যায়। বার্তিককার খ্ররূপ ভাবেই 
ব্যাথা! করিয়াছেন। কিন্তু তাৎপর্ধ্যটাকাকার স্থত্রোক্ত “ফল” শবের দ্বার! সংস্কার এবং “অন্থুবন্ধ' 
শবের ছারা স্থিরতা বা স্থায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বি:শধার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অর্থাৎ তাহার মতে 
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পূর্ববজন্মকৃত সমাধি ইহজন্মে না থাঁকিলেও তজ্জন্য সংস্কাররূপ যে ফল, তাহা ইহ্জম্মেও আত্মাতে 
অন্ুবদ্ধ থাঁকে। উহার স্থামিত্ববশতঃ তজ্জন্য ইহজন্মে সমাধিবিশেষ জন্মে, ইহাই সথত্রার্থ। তদনুসারে 
বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাথও প্রথমে এরূপই ব্যাখ্যা করিয়া, পরে তীঁহার নিজের বুদ্ধি অনুসারে সুত্রার্থ 
ব্যাখা৷ করিয়াছেন যে, পূর্ববকৃত যে ঈশ্বরের আরাধনারূপ কর্শ, তাহার ফল যে ধর্মমবিশেষ, তাহার 
সম্বন্ধবিশেষ-জন্য ইহজন্মে সমাধিবিশেষ জন্মে ॥ বৃত্তিকার তাহার নিজের এই ব্যাখ্যা সমর্থনের জন্য 
এখানে শেষে যোগদর্শনের “সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ” (২1৪৫) এবং “ততঃ প্রত্যকচেতনাধি- 
গমোইপাস্তরায়াভীবশ্চ” (১1২৯) এই হ্বত্রদ্ধ় উদ্ধৃত করিয়৷ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরপ্রণিধান- 
বশতঃ বিষয়ের প্রতিকুল ভাবে চিত্তের স্থিতি এবং যোগের অন্তরায়ের অভাব হয়) স্মুতরাং সমাধি" 
বিশেষের উৎপন্তি হইয়া থাকে । পূর্বোক্ত যোগস্থত্রানুমারে বৃত্তিকারের এই সরল ব্যাথ্য| স্থসংগত 
হয়, সন্দেহ নাই। 

কিন্ত ভাষকার এখানে অন্ত ভাবে স্ুত্রার্থ ব্যাখ্য। করিতে প্রথমে হুত্রোস্ত পপূর্ববকৃত"” শব্ের 
অর্থ বলিয়াছেন জন্মান্তরে সঞ্চিত তত্বজ্ঞানের হেতু ধর্মপ্রবিবেক । তাৎপর্ধ্যটীকাকাঁর এ 
“প্রবিবেক” শব্দের বুত্পত্তিবিশেষের দ্বারা উহার অর্থ বলিয়াছেন--প্ররুষ্ট। প্রকৃষ্ট ধর্মই ধর্মম- 
প্রবিবেক । উহা! আত্মধন্মন সংস্কারবিশেষ১। উহা তবজ্ঞানের হেতু । কারণ, মুুক্ষুর প্রবত্ব- 
সমূহ মিলিত হইয়া তত্বজ্ঞানের পুর্ববে না থাকার তাহা তবজ্ঞানের হেতু হইতে পারে না। 
ভাষ্যকার পরে স্থত্রোক্ত “ফলানুবন্ধ” শব্দের অর্থ ঝলিয়ছেন, যোগাত্যাস-সামধ্য। তাহ। হুইলে 
ভাষযকারের এ ব্যাখ্যান্থসারে তীহার মতে হুত্রার্থ বুঝা যায় যে, পপূর্ব্কৃত” অর্থাৎ পূর্ববজন্মে 
সঞ্চিত যে প্রকৃ সংক্ষারববপ ধর্শশ, তজ্জন্ত “ফলানুবন্ধ” অর্থাৎ যোগাভ্যাসসামর্থযবশতঃ সমাধি- 
বিশেষের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ মহষির তাঁৎপর্ধ্য এই যে, সমাধি ত্যাগ করিয়া বুখান অর্থাৎ 
নানা প্রতিবন্ধকবশতঃ সমাধির অনুৎপন্্ত বা ভঙ্গ অবশ্তই শ্বীকার্ধ্য এবং এ বুখানের কারণ 
সমাধিবিরোধী অনেক আছে, ইহাও স্বীকার্ধ্য। কিন্তু তাহ। থাকিলেও অধিকারিবিশেষের পূর্বব- 
ন্মসঞ্চিত সংস্কাররূপ ধর্মমবিশেষ-জনিত যোগাভ]াস-সামধ্যবশতঃ সমাধিবিশেষ জন্মে । ভাষাকার 
প্রথমে মহষির এই তাঁৎপর্য্যই ব)ক্ত করিয়া এই দিদ্ধান্ত-হুত্রের অবতারণা! করিয়াছেন। বস্ততঃ 
পূর্ঘজন্মন্চিত সংস্কার ও অদৃষ্টবিশেষের ফলে অনেক যোগীর তীব্র সংবেগ€ বৈরাগ্য )বশতঃ ইহ- 
জন্মে শীঘ্রই যোগাভ্যাসে অসাধারণ সামর্থ্য জন্মে । তজ্জন্য তহাদিগের অতি শীঘ্রই দমাধিলাঁভ ও 
উহার ফল হইয়া থাকে। যোগদর্শনেও “ভীব্রসংবেগানামাসন্ঃ* (১২১) এই সৃব্রের ছারা 
উহা কথিত হইয়াছে । সংবেগ বা বৈরাগ্যের মুছতা, মধ্যতা ও তীব্রতা যে, পূর্বজন্মদঞ্চিত 
স্কার ও অনৃষ্টবিশেষপ্রযুক্তই হইয়৷ থাকে, ইহা! যোগভাষ্যের টাকায় এ স্থলে শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্ও 
পিখিয়াছেন। পূর্বোক্ত অনৃশ্থমান সংস্কার কল্পনা কেন করিব? উহার প্রয়োজন কি? 
ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, অভ্যাদ নিক্ষই হইলে অভ্যানকে কেহই আদর 

১। প্রববিচাতে বিশিষ্যতেহনেনেতি প্রবিবেকঃ। ধর্্শ্চাসৌ প্র।ববেকশ্চেতি ধর্ম প্রবিবেকঃ, প্রকৃষ্ট সংস্করঃ, স তু 
আব্বধন্ধ ইতি ।--তাৎপর্যাটাক| | 


১৮৮ হ্যায়দর্শন [৪অ০, ২আঁও 


করিত না। লৌকিক কর্মেও অভ্যাস-দামর্থ্য দেখা যায়। তাৎপর্য এই যে, লৌকিক কর্ম্ম অভ্যাস 
করিতে করিতে যখন তাহাতেও ক্রমে সামর্থ্য জন্মে, এবং অধিকারিবিশেষের অধিকতর সামর্থ 
জন্মে, ইহা দেখ! যাইতেছে, তখন অলৌকিক বর্মমও অভ্যাস করিতে করিতে দীর্ঘকালে তাহাতেও 
বিশেষ সামর্থ্য অবশ্তই জন্মিবে, সন্দেহ নাই) অভ্যাসের কোন ফল না থাকিলে অর্থাৎ উহা ক্রমশঃ 
উহ্থাতে সামর্থ না জন্মাইলে কেহই উহা! করিতে পারে না অর্থাৎ সকলেই উহা ত্যাগ করে। কিন্ত 
যখন সুচিরকাল হইতে বহু বছ যোগী স্থুকঠিন যোগাভ্যাসও করিতেছেন, তখন উহা নিক্ষল নহে। 
উহা ক্রমশঃ এ কার্ষ্য সামর্থ্য জন্মায় । তাহার ফলে নির্ব্বিকল্পক সমাধি পর্য্যস্ত হইয়া থাকে, ইহা 
অবশ্ঠ ্বীকার্ধ্য। কিন্তু যোগাভ্যাসে এ যে সামর্থ্য, তাহা পূর্বসঞ্চিত সংস্কারবিশেষের সাঁহায্যেই 
জন্মিয়া থাকে । এক জন্মের সাধনায় উহা কাহারই হয় না। অনেক জন্মের বু বহু অস্থামী 
প্রযতুবিশেষ মিলিত হইয়। তত্বসাক্ষাৎকারের পূুর্ব্বে থাকে না। সুতরাং উহ! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
তবসাক্ষাৎকার জন্মাইতেও পারে না। কিন্তু তজ্জনিত স্থামী অনেক সংস্কার-বিশেষ কল্পন! 
করিলে এ সমস্ত সংস্কার কোন জন্মে মিলিত হইয়া অধিকারিবিশেষের তীব্র বৈরাগ্য ও সমাধি- 
বিশেষের অভ্যাসে অসাধারণ সামর্থ্য জন্মাইয়া তাহার তন্ব-দাক্ষাৎকারের সম্পাদক হয়। স্তরাং 
এ সংস্কার অবশ্ঠ স্ীকার্ধ্য। উহা আত্মগত প্ররুষ্ট ধর্ম 1৪১1 


ভাষ্য । প্রত্যনীকপরিহারার্থ-_ 
অনুবাদ। পপ্রত্যনীক৮ অর্থাৎ পুর্বে সমাঁধিবিশেষ-লাভের বিরোধী ঝা 
অন্তরায়ের পরিহারের উদ্দেশ্েও-_ 


সুব্র। অরণ্যগুহাপুলিনাদিযু যৌগাভ্যাসোপদেশঃ ॥ 
॥৪২।৪৫২॥ 
অনুবাদ। অরণ্য, গুহ! ও পুলিনাদি স্থানে যোগাভ্যাসের উপদেশ হইয়াছে 


ভাষ্য | যোগাভ্যাসজনিতো। ধর্ম! জন্মাস্তরেহপ্যনুবর্ততে | প্রচয়- 
কাষ্ঠাগতে, তত্বজ্ঞানহেতে। ধর্ধে প্রকৃষ্টায়াং সমাধিভাবনায়াং তত্ব- 
জ্ঞানমুতপদ্যত ইতি। দৃষ্টশচ সমাধিনাহর্থবিশেষ-প্রীবল্যাভিভবঃ,-- 
“নাহমেতদশৌষং নাহমেতদজ্ঞ।সিষমন্ত্র মে মনোহভু”দিত্যাহ লৌকিক 
ইতি। 


অনুবাদ । যোগাভ্যাসজনিত ধন্ম জন্মাস্তরেও অন্ুবুর্ত হয়। তত্বজ্ঞাঁনের 


- পপ পপ শাপলা পি শে শাস্ 


১। প্রচয়কাষ্ঠা। প্রচয়াবধির্ধতঃ পরমপরঃ প্রচয়ো নান্তি। তৎসহকারিশালিতয়। প্রবুষ্টায়াং সমাধিভাবণায়াং, 
1নমিধপ্রযত্রঃ সমাধিভাবনা তন্ামিত্যর্থঃ।--তাৎপধ্যটাকা। 
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হেতু ধর্ম্ম “প্রচয়কান্ঠ।” অর্থাৎ যাহার পর আর “প্রচয়” ব৷ বৃদ্ধি নাই, সেই বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হইলে “সমাঁধিভাবনা” (সমাধিবিষয়ক প্রযত্ব ) প্রকৃষ্ট হওয়ায় তন্ব-জ্ঞীন 
উৎপন্ন হয়। “সমাধি” অর্থাৎ চিন্তের একাগ্রতাঁকর্তক অর্থবিশেষের প্রাবল্যের 
অভিভব দৃষ্টও হয়। € কারণ ) “আমি ইহা শুনি নাই, আমি ইহ! জানি নাই, আমার 
মন অন্য বিষয়ে ছিল,” ইহা! লৌকিক ব্যক্তি বলে। 


টিপ্লনী। পূর্বোক্ত পুর্ববপক্ষের উত্তরে মহ্ষি পরে আবার এই সূত্রের দ্বারা আরও বলিয়াছেন 
ষে, সমাধির অন্তরায় পরিহারের জন্য শাস্ত্রে অবণা, পর্ন ত-গুহ। ও নদীপুলিনাদি নিজ্জন ও নির্ববাধ 
স্থানে বোগাভ্যাসের উপদেশ হইয়াছে । অর্গা্থ এ সমস্ত স্থানে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে স্থানের 
শুণে অনেক অন্তরায় ঘটে ন!। সুতরাং চিত্তের একাগ্রতা সম্ভব হওয়ায় পূর্বোক্ত সমাঁধিবিশেষের 
উৎপত্তি হইতে পারে । ভাষ্যকার এই নরলার্থ স্তরের অর্গ ব্যাখ্য৷ করা অনাবশ্তক বলিয়া তাহা 
করেন নাই। কিন্তু মহযির পূর্বৃত্রোক্ত উত্তরের সমর্গনের জন্ত তীহার সথুক্তিক সিদ্ধান্ত স্ুবাস্ত 
করিতে পরে এই হুত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন বে, বোগাভ্যানলনিত বে ধর্ম, তাহা জন্মাস্তরেও অনুবৃন্ত 
হয়। অর্থাৎ পুর্বপূর্বজন্মকৃত নেগাভ্যানজনিত বে ধর্ম, তাহা পরজন্মেও থাকে। তব্বজ্ঞানের 
হেতু এ ধর্ম ক্রমশঃ বুদ্ধির চরম সীমা প্রাপ্ত হইলে তখন উহার সাহায্যে কোন জন্মে সমাধিবিষয়ক 
তাঁবন। অর্থাৎ প্রযত্ব প্রকৃষ্ট হয়। তাহার ফলে সমাধিবিশেষের উৎপত্তি হওয়ায় তখন তত্ব- 
সাক্ষাৎকাররূপ তন্বজ্ঞান উৎপন্ন ভ্ঘন। তখন অর্থবিশেষের প্রাবল্যবশতঃ সহসা! নানা জানের 
উৎপত্তি হইয়া, উহ! সমাধিবিশেষের অন্তরায়ও হইতে পারে না। কারণ, বিষয়বিশেষে একা শ্বতা- 
দূপ ধে সমাধি, তাহা, উৎপন্ন হইলে অর্থবিশেষের প্রাবল্যকে অভিভূত করে। ভাষ্যকার ইহা 
সমর্থন করিতে পরে লৌকিক বিষয়েও ইহার তৃষ্টাস্ত প্রদর্শনের জন্য বলিরাছেন যে, বিষয়বিশেষে 
চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাঁধিকর্ভক অর্থবিশেষের প্রাণল্যের যে অভিভব হয়, ইহা দৃষ্টও হয়। 
কারণ, কোন লৌকিক বাক্তি কোন বিষরুবিশেষে একাগ্রচিন্ত হইয়া যখন উহারই চিন্ত। 
করে, তখন অপরের কোন কথ শুনিতে পায় না। প্রবল অন্ত বিষয়েও তাহার তখন কোন 
জ্ঞান জন্মে না। পরে তাহাকে উত্তর না দিবার কারণ লিজ্ঞাস| করিলে সে বলিয়া থাকে 
যে, "আমি ত ইহ! কিছু শুনি নাই, ইহ! কিছু জানি নাই, আমার মন অন্যত্র ছিল।” 
তাহা হইলে বিষয়বিশেষে তাহার চিত্তের একাগ্রতা যে, তৎকালে অন্ত বিষয়ের প্রবলতাকে 
অভিভূত করিয়াছিল, অর্থাৎ অন্য বিষয়ে জ্ঞানোৎপন্তির প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, ইহা' স্বীকার্ধ্য। 
সুতরাং উক্ত দৃষ্টাস্তাম্লারে যোগীরও বিষয়বিশেষে চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধি জন্মিলে তখন 
উহাও অন্য বিষয়ের প্রাবল্যকে অভিভূত করে, অর্থাৎ অন্ত বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয়। 
ন্তরাং কারণ সত্বেও বিষগ়াস্তরে জ্ঞান জন্মিতে পারে না, ইহাও স্বীকার্ষ্য ৷ মহ্ষি এই সুত্রের 
ঘবারা স্থানবিশেষে চিত্তের একা গ্রতা যে সম্ভব, ইহাই প্রকাশ করায় ভাঁষ্কার এই সৃুত্রের দ্বারা 
পুর্বোক্ত এ যুক্তিরও সমর্থন করিয়া পুর্বোক্ত পুর্ববপক্ষের নিরাস করিক্াছেন। অর্থাৎ, পুর্ববপক্ষ- 
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বাদী যে অর্থবিশেষের প্রাবল্যবশতঃ নানাবিধ জ্ঞানের উৎপত্তি অনিবার্ধয বলিয়া কাহারও সমাধি- 
বিশেষ জন্মিতে পারে না বলিয়াছেন, তাহ! বলা যায় না। কারণ, পূর্বপূর্বজন্মক্কৃত যোগাভ্যাসজনিত 
ধর্মের সাহায্যে এবং স্থানবিশেষের সাহায্যে যোগীর অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধি 
অবশ্তই জন্মে, এবং উহা সমস্ত বিষয়বিশেষের প্রাবল্যকে অভিভূত করিয়া তথ্িষয়ে জ্ঞানোৎপন্তির 
প্রতিবন্ধক হওয়ায় তখন সেই সমস্ত বিষয়ে কোন জ্ঞানই জন্মে না। অতএব ক্রমে নির্ব্িকল্পক 
সমাধিবিশেষের উৎপত্তি হওয়ার তখন তব্বসাক্ষাৎকাররূপ তন্বজ্ঞান জন্মে | এ তব্বসাক্ষাৎকার- 
জন্য ষে সংস্কার, উহারই নাম “তত্তজ্ঞানবিবুদ্ধি” । উহাই অনাদিকালের মিথ্যাজ্ঞনজন্ত সংস্কারকে 
বিনষ্ট করে। যোগদর্শনে মহষি পতঞ্রলিও বলিয়াছেন, “তজ্জঃ সংস্কারোহন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী” 
(১৫০)। সংসারনিদান অহম্কারের নিধৃত্তি হইলে আঁর সংসার হইতে পারে না । সুতরাং মোক্ষ 
অবশ্স্তাবী, উহা! অসম্ভব নহে, ইহাই মহযির তাঁৎপর্যয। 

মহধি এই সথাত্রের দ্বার। যে দেশ(বিশেষে যোগাভ্যাসের উপদেশ বলিয়াছেন, তুদ্ন্বার৷ যোঁগাভ্যাসে & 
সমস্ত দেশনিয়ম অর্থাৎ এ সমস্ত স্থ।নেই বে যোগাভ্যাস কর্তব্য, অন্তত্র কর্তব্য নহে, ইহ! বিবক্ষিত 
নহে। কিন্তু যেস্থানে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই স্থানেই উহা কর্তব্য, ইহাই বিবক্ষিত। 
কারণ, যোগাভ্যাসের দিগদেশকালনিয়ম নাই। থে দিকে, যে স্থানে ও যে কালে চিত্তের একাগ্রতা 
জন্মে, সেই স্থানেই উহা! কর্তব্য। কারণ, একাগত। লাভের সাহায্যের জন্তই শাস্ত্রে যোগ" 
ভ্যাসের দেশাদির উল্লেখ হইয়াছে । বেদীন্তদর্শনের "্যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ” (৪1১১৭) 
এই স্থত্রের দ্বারাও উক্ত দিদ্ধান্তই সুব্যক্ত করা হইয়াছে । সাংখ্যহ্থত্রকারও বলিয়াছেন,_-পন স্থান- 
নিয়মশ্চিতপ্রদাদাৎ” (৬1৩১)। অবশ্ত উপনিষদেও “সমে শুচৌ শর্করাবহ্িব|লুকাবিবজিতে" 
ইত্যাদি ( শ্রেতাশ্বতর, ২১০) শ্রতিবাক্যের দ্বার! যোগাভ্যাসের স্থানবিশেষের উল্লেখ হইয়াছে। 
কিন্ত ইহার দ্বারাও যে স্থানে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, সেই স্থানেই যোগাভ্যান কর্তব্য, ইহাই তাৎপর্য্য 
বুঝিতে হইবে। উক্ত বেদাস্তহতত্রান্থারে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যও উহার ভাষ্যে উক্ত শ্রুতি উদ্ধত 
করিয়। উক্তরূপই তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন । "্ন্যায়বার্তিক* ও “তাৎপর্য্যটাকা*র এই স্থত্রের 
কোন উল্লেখ দেখা যায় না । মনে হয়, এই জন্যই কেহ কেহ ইহা ভাষ্যকারেরই উক্তি বলিতেন, ইহা 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথায় পাওয়া! যায়। কিন্তু বৃত্তিকার ইহা মহর্ষির সুত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। 
বাচস্পতি মিশ্রের "ন্তায়ন্চীনিবন্ধ* ও “ন্যায়স্ত্রোদ্ধারে”ও ইহা সুত্রমধ্যে গৃহীত হইয়াছে ।৪২। 


ভাষ্য । যদ্যর্থবিশেষপ্রাবল্যাদনিচ্ছতোহপি বুদ্ধ'/যৎপত্তিরনুজ্ঞায়তে- 
* অনুবাদ । ( পুর্ববপক্ষ ) যদি অর্থবশেষের প্রাবল্যবশতঃ জ্ঞানেচ্ছা শুন্য 
ব্যক্তিরও জ্ঞীনোত্পন্তি স্বীকার কর, ( তাহা হইলে )-_ 


সুত্র। অপবগেইপ্যেবত্প্রসঙ্গঃ ॥৪৩।৪৫৩।॥ 
অনুবাদ। মুক্তি হইলেও এইরপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির আপত্তি হয়। 


৪৪শ ০] বাৎস্যায়নভাষা ১৯১ 


ভাষ্য । মুক্তস্তাপি বাহ্ার্থ-সামর্থ্যাদৃবুদ্ধয় উৎপদ্যেরন্িতি | 


অন্ুবাদ। মুক্ত পুরুষেরও বাহা পদার্থের সামর্ঘ্যবশতঃ জ্ঞানসমূহ উৎপন্ন 
হউক? 


টিপ্লনী। জ্ঞানেচ্ছ! না থাকিলেও অর্থাবশেষের প্রবনতা বশতঃ সেই অর্থবিশেষে জান জন্মে, 
ইহা স্বীকার করিয়াই মহষি পুর্বোক্ত পূর্ধপক্ষের সমাধান করিয়াছেন । তাই পুর্ববপক্ষবাদী অথবা 
অন্য কোন উদ্াপীন ব্যক্তি এখানে অপত্তি করিতে পারেন যে, তাহা হইলে মুক্তি হইলেও জ্ঞানের 
উৎপত্তি হউক? অর্থাৎ যদি জ্ঞানের ইচ্ছ! না থাকিলেও কোঁন কোন বাহা বিষয়ের প্রবলতাবশতঃ 
সেই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান জন্মে,ইহা স্বীকার কর, তাহ! হইলে মুক্ত পুরুষেরও সময়বিশেষে দেই সমস্ত 
বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হটক? তাঁৎপর্য্য এই যে, সহদা! মেবগঞ্জন হইলে সেই শব্ববিশেষের প্রবলতা- 
বশতঃ মুক্ত পুরুষও উহা শ্রবণ করিবেন ন। কেন? এইন্ধপ অন্তান্ত বাঁহা বিষয়-বিশেষেও অন্যের স্থাঁয় 
তীহারও জ্ঞান জন্মিৰে না কেন? মহি এই পূর্ববপক্ষস্ত্রের দ্বারা উক্ত আপত্তি প্রকাশ করিয়া, 
পরব্তী ছুই স্থাত্রের দ্বার! ভ্রান্তিমুলক উক্ত আপন্তিরও এখানে খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্য- 
কার উক্ত আপত্তির হেতু প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন,_-“বাহ্যর্থপামর্থযাৎ 1” অর্থাৎ আপন্তি- 
কারীর কথা এই বে, বাহ্‌ পদার্ণের তদ্বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তিতে সামর্থ আছে। অর্থাৎ বাহা 
পদার্থবিশেষের এমনই মহিমা আছে, যে জন্য উহা! ইব্জিরাদিকে অপেক্ষা না! করিয়।ও তথধিষয়ে 
জ্ঞানোৎপাদনে মমর্থ। এইরূপ ভ্রগমূলক আপ্তিই মহর্ি এই হ্বত্রের দ্বারা প্রকাশ 
করিয়াছেন 15৩ 


নুত্র। .ন নিম্পন্নাবশ্যস্তাবিত্বাৎ ॥8808৫8॥ 


অনুবাদ । (উত্তর ) না, অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের জ্ঞানোতপন্তির আপত্তি হয় না। 
কারণ, “নিষ্পন্নে৮ অর্থাৎ কর্্মবশত; উৎপন্ন শরীরেই (জ্ঞানোতপন্তির ) অবশ্া- 
স্তাবিত। আছে । 


ভাষ্য । কর্ম্মবশানিষ্পন্নে শরীরে চে্টেক্ডরিয়ার্থাশ্রয়ে নিষিত্তভাবা- 
দবশ্যন্তাবী বুদ্ধীনামুত্পাদঃ|। নচ প্রবলোহপি সন্‌ বাছোহ্র্থ আত্বনে! 
বুদ্ধ্যত্পাদে সমর্থো ভবতি। তশ্তেক্দিয়েণ সংযোগাদ্বুদ্ধযৎপাদে 
সামর্থ্যং দৃষ্টমিতি | 


অনুবাদ । কর্্মবশতঃ উৎপন্ন চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের আশ্রয় শরীরে নিমিত্ডের 
সন্তাবশতঃ জ্ৰীনসমূহের উৎপাঁদ অবশ্যস্তাবী। [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত 
শরীর থাকিলেই জ্ঞানোত্পত্তির নিমিত্ত থাকায় অবশ্য জ্ঞানে ৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার 


৯৯২ ম্যায়দর্শন [ ৪অ০, ২ম 


করি | কিন্তু শৈরীর ন। থাকিলে) বাহ পদার্থ প্রবল হইলেও আত্মর জ্ঞানোৎপত্তিতে 
সমর্থ হয় না। (কারণ) সেই বাহা বিষয়ের ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগপ্রযুক্তই 
ভ্ঞানোতপত্তিতে সামর্থ দৃষ্ট হয় । 

টিপ্লনী। পূর্বোক্ত ভ্রান্তিমূলক আপত্তির খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই স্থুত্রের দ্বার! বণিয়াছেন 
যে, উক্ত আপত্তি হইতে পারে না । কারণ, প্রাক্তন কর্্মবশতঃ যে শরীর “নিম্পন্ন” বা উৎপন্ন 
হয়, উহা থাকিলেই সেই শরীরাবচ্ছেদে জ্ঞানোৎপন্তির অশ্্যন্ত।বিত। আছে । অর্থাৎ শরীর 
থাকিলেই জ্ঞানের নিমিন্ত থাকায় বাহা বিবর-বিশেষের প্রবনতাবশতঃ তত্বিষয়ে জ্ঞানেচ্ছা না 
থাকিলেও কোন সময়ে অবশ্র জ্ঞান জন্মে, ইহাই স্বীকার করিয়াছি । শরীরাদি কারণ না থাঁকিলেও 
কেবল বাহা বিষয়বিশেষের মহিমায় তদ্বিধরে জ্ঞান জন্মে, ইহা! ত স্বীকার করি নাই। কারণ, 
তাহা অনস্তব। সমস্ত কারণ ন! থাকিলে কোন কার্ষে/রই উৎপন্ত হইতে পারে না । ভাষ্যকার 
মহষির সুত্রোক্ত “নিপ্পন্ন” শবের দ্বারা প্রাক্তন কর্শবশতঃ নিষ্পন্ন শরীরকেই গ্রহণ করিয়াছেন। 
শরীর থাকিলেই তাহাতে ইব্দির থাকে ৷ কারণ, শরীর-__চেষ্টা, ইন্ডিয় ও অর্থের আশ্রয় । মহর্ষিও 
“চেষ্টেক্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরং” (১১1১১) এই স্থাত্রের দ্বারা শরীরের উক্তরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন। 
তদনুসারেই ভাষ্যকার পরে “চেষ্টট্দ্িরার৫ধা শ্র়ে” এই ঝাক্যের দ্বারা শরীরের এ স্বরূপের উল্লেখ 
করিয়া, শরীর থাঁকিলেই যে, ঝহ্য/বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞনের নিমিন্ত-কারণ থাকে, নচেৎ উহা থাকে 
না, ইহা সমর্থন করিরাছেন ৷ ত'ই পরেই বলিয।ছেন, “নিমিন্তভাবাৎ”। ভাষ্যকার পরে উত্ত 
যুক্তি স্ুব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন মে, বাহা বিষয় প্রবল হইলে৪ কেবল উহ্বাই তদ্বিষয়ে আত্মার 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ হর না । কারণ, ইন্দ্রিয়ের সহিত উহার সংযোগ হইলেই ত তথ্পপ্রযুক্ত 
উহা প্রত্যক্ষজ্ঞানোৎপানে সমর্থ হয়, ইহাই সর্বত্র দই হয়। সুতরাং ইন্জিয়াশয় শরীর না৷ থাকিলে 
ইঞ্জিয়ের সহিত বাহা বিষয়ের সংবোগ বা সন্বন্ধবিশেষ সম্ভব ন| হওয়ার কারণের অভাবে কোন 
বাহ্‌ বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মিতে পারে না। কিন্ত পূর্বোক্তলক্ষণাক্রান্ত শরীর থাকিলেই তদাশ্রিত 
কোন ইন্জ্রিয়ের সহিত কোন বাহ্‌ বিবর়ের সম্বন্ধ ঘটিলে ইচ্ছ! না থাঁকিলেও সময়বিশেষে প্রত্যক্ষ 
অবশ্ঠস্ভাবী, ইহা! শ্বীকার্যয। স্তরে সপ্তুমীতৎপুরুষ সমাঁসই ভীঁষ্যকারের অভিমত । “নিস্পন্ন” অর্থাৎ 
প্রাক্তন কর্ম্মনি্পন্ন শরীরে আত্মার বাস বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞানোত্পত্তির অবশ্যস্তাবিত্বই ভাষ্কারের 
মতে হুত্রকার মহ্ষির বিবক্ষিত | কিছু বুত্তিকার প্রভৃতি নব্যগণের মতে এই হ্থত্রে বঠীতৎপুরুষ 
সমাসই মহ্ষির অভিমত। বৃত্তিকার ব্যাখা! করিয়াছেন বে, পনিপন্ন” অর্থাৎ শরীরাদির জ্ঞানাদি 
কার্ষ্যে “অবস্থস্তবিত্ব” অর্থাৎ কারণত্ব আছে। অর্থাৎ শরীরাদি না থাকিলে আত্ম।তে জ্ঞানাদি কার্য 
জন্মিতে পারে না । “অবশ্ন্তাবিত্ব” শব্দের দ্বারা জ্ঞানাদি কার্ষ্যর অব্যবহিত পুর্বে অবশ্তবিদামানত 
বুঝিলে উহার দ্বারা কারণত্বই বিবঙ্ষিত বলিয় বুঝ! যাইতে পারে এবং স্থৃত্রে য্ঠীতৎ্পুরুষ সমাসই 
যে, প্রথমে বুদ্ধির বিষয় হয়, ইহাও স্থীকার্ধ্য। কিন্তু সুতোক্ত “অবশ্স্ভাবিত্ব* শবের প্রসিদ্ধ অর্থ 
গ্রহণ করিলে বৃত্তিকারের এ ব্যাখ্য। সংগত হয় না। মনে হয়, ভাষ্যকার এ প্রসিদ্ধ অর্থের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়াই উক্তরূপ ব্যাখ্যাই করিগ্নাছেন 1৪৪1 


৪৫শ ৩] বাগুস্যায়নভাষ্য ১১৯৩ 
সুত্র । তদভাবশ্চাপবর্গে ॥ 8৫॥8৫৫ ॥ 


অনুবাদ । কিন্তু, অপবর্গে এই শরীরাদির অভাব ( অর্থাৎ মুক্তি হইলে তখন 
শ্রীরাদি নিমিত্ব-কারণ না থাকায় জ্ঞানোতপত্তি হইতে পাঁরে না )। 


ভাঁষ্য | তন্থ বুদ্ধিনিমিত্াশ্রিয়হ্ শরীরেক্দিয়স্ত ধর্মাধন্মী ভাঁবাঁদ ভাঁবেহিপ- 
বর্গে। তত্র যছুক্ত“মপবর্গেহপ্যেবংপ্রসঙ্জ” ইতি তদযুক্তং | তম্ম।ৎ 
সর্বহঃখবিমোক্ষো২পবর্ণঃ | যন্মাৎ সর্ববছঃখবীজং সর্বছুঃখায়তন- 
ধাপবর্গে বিচ্ছিদ্যতে, তথ্মাৎ সর্ববেণ ভুঃখেন বিমুক্তিরপবর্গঃ | ন নিব্বাজং 
নিরায়তনঞ্চ ছুঃখমুৎ্পদ্যতে ইতি । 


অনুবাদ । অপবর্গে অর্থাৎ মুক্তিকালে ধণ্ম ও অধর্ম্ের অভ।ব প্রযুক্ত জ্ঞানের 
নিমিত্ত ও আশ্রয় সেই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অভাব । তাহা হইলে যে উক্ত হইয়াছে, 
“অপবর্গেও এইরূপ আপত্তি হয়”, তাহা অযুক্ত। অতএব সর্ববছূঃখনিবৃত্তিই 
মোক্ষ। ( তাশুপধ্য ) যেহেতু অপবর্গ হইলে সমস্ত ছুঃখের বীজ ( ধন্মাধন্্ন ) এবং 
সমস্ত ছুঃখের আয়তন (শরীর ) বিচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ একেবারে চিরকালের জন্য 
উচ্ছিন্ন হয়, অতএব সমস্ত দুঃখ কর্তৃক বিমুক্তি অপবর্গ। (কারণ) নিবর্বীজ ও 
নিরায়তন ছুঃখ উতপন হয় না। [ অর্থাৎ ছুঃখের বাঁজ ধন্মাধন্ম ও হুঃখের আয়তন 
শরীর না থাকিলে কখনই কোনরূপ ছঃখ জন্মিতে পারে না ]। 


টিগ্ননী । পূর্বোক্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে মহর্ষি পুর্বস্থত্রে যাহা বলিয়াছেন, তন্দ্বার৷ এ আপত্তির 
খগুন হইবে কেন? ইহ! ব্যক্ত করিয়া বিবার জন্যই মহ্ধি পরে এই স্তরের দ্বারা বলিয়াছেন যে, 
মুক্তি হইলে শরীরাদির অভাব হয়। অর্থাৎ তখন হইতে আর কখনও মুক্ত পুরুষের শরীর পরিগ্রহ 
না হওয়ায় নিমিত্ত-কারণের অভাবে, তাহার জ্ঞানোৎপত্তি হইতেই পারে না। জন্ত জ্ঞানমাত্রেই শরীর 
অন্ততম নিমিত্ত-কারণ। কারণ, শরীরাবচ্ছেদেই আত্মাতে জ্ঞানোৎপন্তি হইয়া থাকে | এবং ইন্রিয়- 
জন্ত প্রত্যক্ষজ্ঞনে ইন্দ্র অনাধারণ নিমিন্তকারণ। ভাষ্যকার পূর্বোস্ত আপত্তিকারীর পক্ষে 
বাহৃবিষয়ক প্ররত্যক্ষজ্ঞানই আপত্তির বিষয়রূপে গ্রহণ করায় এখানে স্বত্রোক্ত “তত” শব্দের দ্বারা 
শরীরের সহিত ইন্দ্রিয়কেও গ্রহণ করিয়াছেন এবং এ শরীর ও ইন্দিয়কে প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিমিত্ত- 
কারণরূপ আশ্রয় বলিয়াছেন। “আশ্রয়” বলিতে এখানে সহায় । শুরীর ও ইন্জ্রিয়ুূপ সহাঁয়ের 
সাহায্েই আত্মাতে প্ররত্যক্ষজ্ঞান জন্মে । সুতরাং আত্মা এঁ জ্ঞানের আধাররূপ আশ্রক্স হইলেও 
শরীর এবং ইন্জিয়কে উহার সহাঁয়রূপ আশ্রয় বলা যায়। ভাষ্যকার পূর্বেও অনেক স্থানে সহায় 
বা উপকারক অর্থে “আশ্রয়” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন | উদ্দযোতকরও সেখানে এরূপ ব্যাখ্য 
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করিয়াছেন ( প্রথম খও্, ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। অবস্ত শরীরের অভাব বলিলেই ইন্জিয়ের অভাবও বুঝা 
যায়। কারণ, ইন্রিয়সমূহ শরীরাশ্রিত। শরীর না থাকিলে ইঞ্জিয় থাকিতে পারে ন!। তাই ভাষ্যকার 
পুর্বন্থত্রে “নিষ্পন্ন” শব্ের দ্বারা কেবল শরীরকেই গ্রহণ করিয়া, উহাকে ইন্জিয়ের আশ্রয়, ইহাও 
বলিয়াছেন। কিন্ত এখানে মহধি, হৃত্রে “তদভাব” শবেের দ্বারা মুক্তিকালে প্রত্যক্ষ জানের অভাবে 
প্রয়োজকের উল্লেখ করায় ভাষ্যকার “তৎ” শব্দের দ্বারা শরীরের সহিত ইন্ড্িয়কেও গ্রহণ করিয়াছেন। 
কারণ, শরীরাভাব প্রযুক্ত ইন্দরিয়াভাবই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে সাক্ষাৎ প্রয়োজক | মহ্ধি সাক্ষাৎ 
প্রয়োজকের উল্লেখ না করিয়া পরম্পরায় প্রয়োজকের উল্লেখ করিলে তাঁহার বক্তবোর নুনতা হয়। 
ভাষ্যে “শরীরেক্দরিয়ন্ত” এই স্থলে সমাহার ঘন্ৰ সমাসই ভাষ্যকারের অভিমত মুক্তি হইলে শরীর ও 
ইন্দ্রিয় কেন থাকে না? অর্থাৎ চিরকালের জন্ত উহার অত্যন্তাভাবের প্রয়োজক কি ? তাই ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন,--_পধর্ম্াধন্মাভাবাৎ |” অর্থাৎ প্রাক্তন কর্মজন্য যে ধর্্াধর্ম শরীর ও ইন্জিয়ের উৎপাদক, 
তাহা মুক্তি হইলে থাকে না, আর কখনও উহা৷ উৎ্পন্নও হয় না। সুতরাং এ নিমিত্ত-কারণের 
অভাবে মুক্ত পুরুষের কখনও শরীর ও ইন্দ্রিয় জন্মে নাঁ। অর্থাৎ ধর্্াধন্মীভাবই তখন মুক্ত পুরুষের 
শরীর ও ইন্ড্রিয়ের অভাবের প্রয়োজক | ণন্ায়হৃত্রবিবরণ”কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য এই 
সৃত্রে “৮” শবের দ্বারাই ধর্মাধন্াভাব গ্রহণ করিয়াছেন। মূলকথ, পূর্বোক্ত “অপবর্গেইপ্েবংপ্রসঙ্গ£” 
এই স্ত্রোক্ত আপত্তি অযুক্ত ॥ ভাষ্যকার পরে এখানে উহ! বলিয়া! মহধির মূল বক্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

মহর্ষি যে যুক্তি অঙ্থসারে প্রথম অধ্যায়ে “তদত্যস্তবিমোক্ষো ₹পবর্গ:” (২২) এই হৃুত্রের দ্বারা 
মুক্তির শ্বরূপ বলিয়াছেন, তাহা এখানে এই স্থত্রের দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে। ভাষ্যকার তাহ। স্থব্যক্ত 
করিতে পরে এখানে বলিয়াছেন যে, অতএব সর্ধহঃখবিমুক্তি অপবর্গ। অর্থাৎ সর্বহুঃখের 
বীজ ধর্াধর্ম এবং সর্বছুঃখের আয়তন শরীর যখন মুক্তি হইলে একেবারে উচ্ছিন্ন হয়,--কার্ণ, 
তন্বসাক্ষাৎকাঁর ও ভোগের দ্বারা সর্বপ্রকার কর্মফল ধর্মাধন্মের ক্ষয় হওয়ায় এবং আর কখনও 
উহার উৎপত্তির সম্ভাবনা না থাকায় মুক্ত পুরুষের আর কখনই শরীরপরিগ্রহ হইতেই পারে না, 
তথন তাহার সর্বছুঃখনিবৃত্তি বা আত্যস্তিক ছঃখনিবৃত্তি অবশ্ঠই হইবে। কারণ, বীজ ও আয়তন 
ব্যতীত হুঃখের উৎপত্তি হইতে পারে ন!। 

এখানে মহর্ষি গোতমের এই স্থত্রের দ্বারা ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যান্থুসারে মুক্তি হুইলে যে, 
শরীরাদির অভাবে কোন জ্ঞানই থাকে না, ইহা মহধি গোতমের মত বলিয়া অবশ্ত বুঝা ঘায়। 
কিন্তু ধাহারা মহষি গোতমের মতেও মুক্তিতে নিত্যস্থথের অন্ভূতি সমর্থন করেন, তাহারা 
মহষির এই হৃত্রকে উহার বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন না। কারণ, তাহারা বলেন যে, মহর্ষি এই 
হৃত্রের দ্বার! মুক্ত পুরুষের শরীরাদি ন! থাকায় বাহা পদার্থবিষয়ক জ্ঞানের আপত্তিই খণ্ডন করিয়া- 
ছেন। আত্মাতে যে নিত্যস্থখ চিরবিদ্মান আছে, সংসারকালে প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহার 
অনুভূতি হয় না। কিন্তু মুক্তিকালে প্রতিবন্ধক না থাকায় উহার অনুভূতি হইয়া থাকে। 
তাহাতে তখন শরীরাদি অনাবস্তক। মহ্ষি পূর্বে এবং এখানেও মুক্তিতে এঁ নিত্যন্থখের 
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অনুভূতির নিষেধ ন! করায় উহ তীহার-অসম্মত বলিয়৷ বুঝিবার কোন কারণ নাই। উত্ত 
মতের সমর্থক শ্রীবেদাস্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ "্হ্যায়পরিশুদ্ধি* গ্রন্থে তাহার নিজ মত সমর্থন করিতে 
শেষে লিখিয়াছেন,_-”এতেন '“তম্মাৎ সর্বছঃখবিমোক্ষোইপবর্গ, ইতি চতুর্থাধ্যায়বাক্যমপি 
নিবৃঃঢং, তত্রাপ্যানন্দ নিষেধাভাবাৎ।” (কাণী চৌখাণ্বা সিরিজ, ১৭ পৃষ্ঠা )। কিন্তু ভাষ্যকার 
এখানে মুক্ত পুরুষের নিত্যানন্দান্ুভূতির নিষেধ না করিলেও প্রথম অধ্যায়ে যে বিশেষ বিচাঁর- 
পূর্বক উহার থগ্ডন করিয়াছেন, ইহাও দেখা আবশ্তক। মহামনীবী বেঙ্কটনাথ যে, তাহা 
দেখেন নাই, ইহা! বলা যায় না। সুতরাং তিনিযে এ স্থলে পূর্বোক্ত ভাষ্যকারের বাক্য 
উদ্ধৃত করিয়৷ এ কথা বনিয়াছেন, ইহ! মনে হয় না। উক্ত স্থলে প্তদভাবশ্চাপবর্গে ইতি 
চতুর্থাধ্যায়সথত্রমপি নিবৃঁচিং* ইহাই প্রকৃত পাঠ, মুদ্রিত এঁ পাঠ .বিকৃত, ইহাই মনে হয়। 
গৌতম মতে মুক্তিতে নিত্যস্থথাম্নভূতি হয় কি না, এ বিষয়ে চতুর্থ খণ্ডে (৩৪২--৫৫ পৃষ্ঠায়) 
আলোচনা দ্রষ্টব্য। 

এখানে প্রণিধান করা আবশ্তক যে, মহরধি গোতম এখানে পূর্বপক্ষবাদীর আপত্তি অন্থুলারেই 
উহার খণ্ডন করিতে এই সুত্রে "অপবর্গ” শবের ছার! নির্বাণ মুক্তিকেই গ্রহণ করিয়া, তাহাতেই 
শরীরাদির অভাব বলিয়াছেন । তত্দ্বারা জীবন্মক্তি যে, তাহার সম্মত নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। 
কারণ, তিনি স্তায়দর্শনের “ছুঃখজন্ম” ইত্যাদি দ্বিতীয় স্ত্রের দ্বারা জীবন্মুক্তিও চন! করিয়াছেন । 
উহা বেদাদি শান্ত্রসিদ্ধ। সুতরাঁং তদ্ধিষয়ে বিবাদ হইতে পারে না। তবে জীবন্ুক্ত পুরুষের 
অবিদ্যার লেশ থাকে কি না, এ বিষয়ে বিবাদ আছে। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে উহ। শ্বীকার 
করিয়৷ বলিয়াছেন যে, তত্বসাক্ষাৎকাঁর দ্বারা অবিদ্যা বাধিত হইলেও সংক্কারবশতঃ কিছুকাল অর্থাৎ 
শরীরস্থিতি পর্যন্ত উহা অনুবর্তন করে১। সেখানে প্রত্বপ্রভাস্টাকাকার উহার তাৎপর্যয ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন যে, তববঙ্ঞান অবিদ্যার আবরণশক্তিনামক অংশকেই নষ্ট করে। কিন্ত তখন অবিদ্যার 
বিক্ষেপশক্তি নামক অংশ থাকে । অবিদ্যার এ বিক্ষেপক অংশ বা লেশই অবিদ্যার লেশ। 
শঙ্করাচার্য্ের মতসমর্থক চিত্স্থখ মুনিও ”তত্ব-প্রদীপিকা”র সর্বশেষে বিশেষ বিচারপুর্ববক জীবন্মুক্তির 
সমর্থন করিতে জীবনুক্তের যে অবিদ্যার লেশ থাকে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তাহার গুরু জ্ঞান- 
সিদ্ধিকার "ন্ায়নুধা"গ্রন্থে এক অবিদ্যারই নানা আকার বর্ণন করিয়া, তন্মধ্যে আকারবিশেষকেই 
অবিদযার লেশ বলিয়াছেন । চিৎ্সুখ মুনি শেষে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের “ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া- 
নিবৃত্তিঃ” এই শ্রুতিবাকো "তুয়ন্‌” শব্ধ ও “অন্ত” শবঘারা নির্ববাণমুক্তিকালে পুনর্র্বার অবিদ্যার 
নিবৃত্তি কথিত হওয়ায় উহার দ্বারা তত্বজ্ঞানী জীবন্ুক্তের যে প্রথমে সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় 
না, অবিদ্যার লেশ ব! কোন আকার থাকে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন । কিন্তু সাংখ্যাচার্ধ্য বিজ্ঞার্ন 
ভিক্ষু উহা স্বীকার করেন নাই। তাহার কথা পূর্ধ্বে বলিয়াছি এবং পূর্বে ভগবান্‌ শস্বরাচার্ধ্য 
প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে প্রারবধ কর্ম যে, ভোগমাত্রনাশ্ঠ, _জীবনুক্ত ব্)ক্তিদিগেরও প্রার্ধ কর্ম 
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১৯৩ ন্যায়দর্শন [ ৪অ৩, ২আা১ 


ভোগের জন্যই শরীরাদি থাকে, এই শ্রোত সিদ্ধান্ত গ্রকাশ করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত 
শ্রোত দিদ্ধাস্ত বণিত হইয়াছে ( তৃতীয় স্বন্ধ, ২৮শ অঃ ৩৭ ৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

কিন্তু শ্রীমভাগবতের দ্বিতীয় স্বন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের “কিরাতহ্ণান্ব,পুলিন্দপুকন!ঃ” ইত্যাদি (১৮শ) 
শ্লোক এবং তৃতীয় স্বন্ধের ৩৩শ অধ্যায়ের "য্নামধেয়শ্রবণান্ুকীর্ভনাৎ” ইত্যাদি ষ্ঠ) শ্লৌকের 
তৃতীয় পাদে *শ্বাদোইপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে” এই বাক্যের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাধ্য শ্রীল বূপ 
গোম্যামী প্রভৃতি ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় সিন্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন যে, ভগবদ্ভক্তিও 
প্রারবধ কর্ম ন্ট করে। কারণ, উক্ত "শ্বাদোহপি সদ্যঃ সবনার কল্পতে” এই বাক্যের ছারা ভগবদ্‌- 
ভক্তিপ্রভাবে চগ্ডালও তখন যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতা লাভ করে, ইহা কথিত হইয়াছে । "ভক্তিরসামুত- 
দিদ্ধু” গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী উহ! ঝুঝাইতে বলিয়াছেন যে»* চগ্ডালাধির দুর্জাতি অর্থাৎ নীচ- 
জীতিই ভাহাদিগের যাগানুষ্ঠানে অযোগ্যতার কারণ। এ নীচজাতির জনক যে পাপ, তাহা তাহা" 
দিগের প্রারন্ধ কর্ম্মই। উহা! বিনষ্ট ন! হইলে তাহাদিগের এ নীচ জাতির বিনাঁশ হইতে পারে না। 
স্থতরাং যাগানুষ্ঠানে যৌগ্যতাও হইতে পারে না । কিন্তু উক্ত বাক্যে ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে চগ্ডালের 
যাগানুষঠানে যোগ্যতা কথিত হওয়ায় ভগবদ্ভক্তি, তাহাদিগের নীচাতিজনক প্রারন্ধ কর্ম্মও বিনষ্ট 
করে, ইহা প্রতিপন্ন হয় ৷ কিন্তু উক্ত মতে “নাতুক্তং ক্ষীয়তে কথ” ইত্যাদি শান্ত্রবিরোধ হয় কি না, 
ইহা! বিচার্ধ্য। শ্রীভায্যে (81১/১৩) রামান্ছজ উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া বিষয়ভেদ সমর্থনপূর্ব্বক 
বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন । গোবিন্দভাষ্যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশরও উক্ত বচন উদ্ধৃত 
করিয়া, তন্বজ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষেই উক্ত বচন কথিত হইছে, ইহা বলিয়া! বিরোধ ভঙ্জন 
করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত বচনের প্রামাণ্য তীহাদিগেরও সম্মত, ইহ! শ্বীকার্ধ্য। অনেক 
অনুসন্ধান করিয়া ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণে উক্ত বচনটী দেখিতে পাইয়াছিং। কিন্তু উক্ত বনের শেষোক্ত 
বচনে পকায়বাহেন গুধযতি” এই কথা কেন বলা হইয়াছে, তাহাও বিচার করা আবস্তক। তব 
ভ্ঞানী জীবনুক্ত ব্যক্তিই কাঁয়ব্যুহ নির্মাণ করিয়। শীঘ্ব সমস্ত প্রারবধ কমন ভোগ করেন, ইহাই শাস্তর- 
দিদ্ধাত্ত। কারধুহ নিম্মাণে সকলের সামণ্যও নাই এবং ভোগ ব্যতীতও প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হইণে 
কায়ব্যহ নিন্মাণের প্রয়োজনও নাই। যোগী ও জ্ঞানীদিগের পক্ষেই ভোগমাত্রনাশ্ত প্রারনধ কর্মক্ষয়ের 
জন্য কায়ব্যহ নির্মাণের প্রয়োজন আছে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে উহা! অনাবশ্তক। কারণ, ভগবদ্ৃভক্তিই 
তক্তের প্রারন্ধকর্ম্ক্ষয় করে, ইহা বলিলে এঁ ভগবদ্ভ:ভ্তর দেহানিস্থিতি কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা 
ব্লা আবশ্তক। কারণ, প্রারন্ধ কর্ম থাক! পর্ধ্যস্তই দেহস্থিতি ব! জীবন থাকে । উহ! না থাকিলে 


১। ছুঞ্জাতরেব সবন।যোগাত্বে কারণং মতং | 
ছুর্জত্যারশ্তকং পপং যৎ স্ত।ৎ প্র।রন্ধমেব তৎ ॥-_ভক্তিরস।মৃতা সু 
২। নাভুক্ত ক্ষীয়তে কর্ম বপ্পকো।টিশতৈরপি। 
অধস্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভ।শুভং ॥ 
». €এেরতীর্থসহায়েন কাক়বাহেন শুধ্যতি ॥- ব্রহ্গবৈবর্ত, প্রকৃতিখও, 1২৬শ অঃ, ৭১ম লোক । 


৪৫শ হত ] বাৎস্াঁয়নভাষ্য ১৯৭ 


জীবনই থাঁকে না। শ্রীমস্ভাগবতেও উহাই কথিত হইয়াছে»। ন্মুতরাঁং তাহার তখন সমস্ত 
প্রার্ধ কর্মেরই ক্ষয় হয় না, ইহা স্বীকা্ধ্য। পরন্ত শ্রীব্গদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় গোবিন্দভাষ্ে 
পরে যে ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য নিতান্ত আর্ত ভক্তের জ্ঞাতিগণের মধ্যে সুহৃদ্গণ তাহার পুণ্যরূপ প্রারন্ধ 
কর্ম ভোগ করেন এবং শক্রগণ পাপরূপ প্রারবধ কর্ম ভোগ করেন, ইহা বনিয়াছেন কেন ? হহাও 
বিচার করা আবশ্তক। তিনি বেদাত্তদর্শনের “বিশেষঞ্ধ দর্শয়তি” (81৩1১৬) এই স্থত্রের ভাষ্যে 
আর্ত ভক্তবিশেষের পক্ষে ভগবত্প্রাপ্তির পুর্বোক্তরূপ বিশেষ, প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করায় পূর্বে 
লিখিয়াছেন,-_বিশেষাধিকরণে বক্ষ্যতে” (পূর্ববর্তী ৩৬শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। এবং পূর্বে “তস্ত 
মুকৃত-ছুঙ্কতে বিধুন্থতে তত্ত প্রিয়৷ জ্ঞাতয়ঃ স্থরুতমুপযস্ত্যপ্রিয়া দ্র্তমিতি” এবং “তন্ত পুত্র 
দায়মুপযস্তি স্হৃদঃ সাধুকত্যাং দ্িষস্তঃ পাঁপকৃত্যাং” এই শ্রুতিবাক্যকে তাহার পুর্বোক্ত দিদ্ধান্তে 
প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন । কিন্তু ভক্তবিশেষের প্রারন্ধ কর্মের সম্বন্ধেও যে উক্ত শ্রুতির 
দ্বারা এঁ সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে, ইহ! অন্ত সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। পরম্থ তাহা হইলে 
তগবদ্ভক্তিও যে প্রার্ধ কর্মের নাঁশক হয়, এই দিদ্ধান্তও উক্ত শ্রতিবিরুদ্ধহয়। কারণ, 
ভগবদ্ভক্তিগ্রভাবে সেই আর্ত ভক্তেরও সমস্ত গ্রারব্ধ কর্ধক্ষয হইলে অন্তে তাহ। কিরূপে ভোগ 
করিবে? বাহা অন্ততঃ অন্তেরও অবশ্ঠ ভোগ্য, তাহার সত্তা ও ভোগমাত্রনাশ্ততাই অবশ্ঠ শ্বীকার্ধয। 
সুতরাং বলদেব বিদ্যাত্ষণ মহাশয় শেষে “নাভূক্তং ক্ষীয়তে কর্ম” ইত্যাদি বনানুসারেই ভক্ত- 
বিশেষের প্রারন্ধ কর্মমেরও ভোগ ব্যতীত ক্ষ হয় না, ইহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে 
পারি) সুধীগণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গোব্ন্িভাষোর এ সমস্ত সন্দর্ভ দেখিয়৷ ইহার বিচার 
করিবেন। 

পরস্থ এই প্রসঙ্গে এখন এখানে ইহাও বলা আবশ্তক হইতেছে যে, শ্রীমগ্তাগবতের পূর্বোক্ত 
“শ্বাদোহ্পি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে” এই বাক্যের দ্বার! শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে 
চণ্ডালাদি নীচ জাতিরও প্রারব্বকর্মক্ষয় হয়, ইহা! বলিলেও তাহাদিগের যে, ইহ জন্মেই ব্রহ্মণত্ব 
জাতিপ্রাপ্তি ও ব্রাঙ্গণকর্তব্য যাগানুষ্ঠানে অধিকার হর, ইহা কিন্তু বলেন নাই। প্রাচীন টাকাকার 
পুজাপাদ শ্রীধর স্বামী উক্ত স্থলে লিখিয়াছেন,--“অনেন পুজ্ত্বং লক্ষ্যতে ।” তাঁহার টাকার টীকাকার 
রাধারমণদাঁস গোস্বামী উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, ”"অনেন “কল্পত' ইতি ক্রিয়াপদেন” । অর্থাৎ 
উক্ত বাক্যে “কল্পতে” এই ক্রিয়াপদের দ্বারা ভগবদ্ভক্ত চগ্ডালাধির তৎকালে পুজ্যতামাত্রই 
লক্ষিত হইয়াছে। পরুপ” ধাতুর অর্থ এখানে সামর্থ্য । সামর্থ্যবাচক “কৃপশ্ধাতুর প্রয়োগবশতঃই 
“সবনায়” এই স্থুলে চতুর্থী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে । ব্রাঙ্গণকর্তব্য সোমাদিযাগই এ স্থলে “বন” 
শবের অর্থ। ভগবদ্ভক্ত চণ্ডালেরও তাহাতে সামর্থা অগাৎ যোগ্যতা জন্মে, এই কথার দ্বারা 
তাহার ব্রাহ্মণবৎ পুজ্যতা বা প্রশং সাই কথিত হইয়াছে । কিন্তু তাহার সেই জন্মেই ব্রাহ্মণত্বজীতি- 


চে পিএ আচ আপ আপা পপ অপারগ জল 








শ্মসপরররস পপর রর স্্_স্পসস্প্ সপ 


১। দেহে।ইপি দৈববশগঃ খনু কর্ম রী স্বারস্তক: প্রতি সমক্ষত এব সাঁচু”।  ইত্য।দি-( তৃতীয় শ্বন্ধ, ২৮শ 
অঃ, ৩৮শ ম্লৌক)। ননু কথং তাহ দেহগ্ এবুক্তনিবৃত্তিজাবনং ব তত্রাহ দেহোহপীতি।-_স্থামিটাকা। নমনু তাই 
তস্) দেহঃ কথং জীবেতৃত্রহ্‌ দেহে হগীতি ।--বিশ্বন।থ চক্রবত্তিকুত টাক] । 


১৯৮ হ্যায়দর্শন [৪অ০৩, ₹আ০ 


প্রাপ্তি কথিত হয় নাই। রাঁধারমণদাঁস গোস্বামী সেখানে ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যেমন অন্গপনীত 
ব্রাহ্মণের যাগানুষ্টানে অযোগ্যতার কারণ পাপ না থাকায় যোগ্যতা থাকিলেও উহাতে তাহার 
উপনয়ন বা সাবিত্রীঞ্জন্মের অপেক্ষা আছে, তন্রপ ভগবদ্তক্ত চগ্ডালাদিরও ব্রাহ্গণ-কর্তব্য যাগানুষ্ঠানে 
জন্মান্তরের অপেক্ষা আছে। ফলকথা, উক্ত বাক্যে “কল্পতে” এই ক্রিয়াপদের দ্বার সামর্থ 
অর্থাৎ যোগ্যতামাত্রই কথিত হ্ইয়াছে। এ ক্রিয়াপদের দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভগবদ্‌- 
ভক্ত চগ্ডালাদির ইহজন্মেই ব্রাহ্মণত্বজাতি প্রাপ্তি হয় না। তবে ইহ্জন্মেই তাহাদিগের 
ব্রাহ্মণবঙ যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতা! জন্মে, ইহাই প্রকাশ করিতেই উক্ত বাক্যে বল! হইয়াছে “সদ, 
“ক্রমসন্দর্ভে” শ্রীজীব গোম্বামীও উক্ত স্থলে স্পষ্ট বলিয়।ছেন যে, ভগব্দ্ভক্ত চণ্ডালাদির ইহজন্মে 
ব্রাহ্মণকর্তব্য যাগানুষ্ঠানে যোগ্যতামাত্রই জন্মে। কিন্তু তাহারা পরলন্মেই ব্রাহ্মণত্ব্গাতি প্রাপ্ত 
হইয়! তাহাতে অধিকারী হন । শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীও এ স্থলে ভগবদ্গুক্ত চণ্ডালাদিকে সোমযাগকর্ত 
ব্রাহ্মণের স্তায় পৃজ্যই বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ বলেন নাইং। টীকাকার বীররাঘবাচার্য্য কিন্তু তৃতীয় 
বন্ধের “যস্তাবতারগুণকর্মন” ইত্যাদি ( ৯ম অঃ ১৫) পূর্বোক্ত শ্লোকের সহিত সমন্বয় করিয়া উক্ত 
স্থলে বলিয়াছেন বে, শ্রীভগবানের নাম স্মরণাদির দ্বারা পাপীদিগেরও কৃতার্থতাপ্রতিপাদক 
এঁ সমস্ত বচন অন্তিম কালে ম্মরণ বিষরেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অস্তিমকালে শ্রীতগবানের 
শ্বরণাদি করিলে চগ্ডালাদি পাপিগণও শুদ্ধ হইয়া ত্রাঙ্গণের স্তায় কৃতার্থ হন, ইহাই তাঁৎপর্য্য। 
এই ব্যাখ্যার অনেক বিবার্দের নিবৃত্তি হয় বটে। কিন্তু বীর রাঘব পরমবৈষ্ণব হইয়াও এরূপ 
অভিনব ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন কেন, ইহা সুধীগণ চিন্তা করিবেন। মে যাহা হউক, মূলকথাঃ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণ ভগবদ্ভক্তি প্রভাবে চগ্ডালাদিরও নীচজাতিজনক প্রারবকর্মক্ষয় শ্বীকার 
করিলেও ইহজন্মেই তাহা'দিগের ব্রাঙ্গণত্বজীতি প্রাপ্তি স্বীকার করেন নাই, ইহা মনে রাখা 
আবশ্তক এবং পরম ভক্ত হইলেও যখন ইহজন্মে তাহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করেন নাই, তখন 
বৈষ্ঃবদীক্ষা প্রাপ্ত হইলে তদদ্বারা৷ তখনই তাহারা ত্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে, ইহা! যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবা- 
চার্ধ্যগণেরও সিদ্ধান্ত হইতেই পারে নাঃ ইহাও বুঝ! আবশ্যক । “হরিভক্তিবিলাসে”র টাকায় শ্রীল 
সনাতন গোম্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবদীক্ষার প্রশংসাবাদ। “হরিভক্তিবিলাসে”র 
সপ্তদশ বিলাসের পুরশ্চরণপ্রকরণ দেখিলেই ইহ! বুঝ|। যাইবে । বৈষ্ণব দীক্ষার দ্বারা তখনই 


১। “সদ্যঃ সবন।র কল্পত” ইতি, “সকৃদুচ্চরিতং ধেন হরিরিতাক্ষরদ্বয়ং | বদ্ধ: পরিকরন্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি”, 
ইতিবৎ তত্র যোগ্যত|য়ং ল্ধরস্তো ভবতীত্যর্থঃ। তদনন্তরজন্সন্তেব দিজত্বং প্রাপ্য তত্রাধিকারী স্তাদিতি ভাবঃ। 
--গজীবগোস্মমিকৃত "ক্রমসন্দর্ভ” | 

২। স্বাবে'হপি শ্বপচেহপি সদ্যন্ততক্ষণ এব সবনায় সে।মঘ।গায় কল্পতে যোগ্ো! ভবতি, সেমযাগকর্ত| ব্রাঙ্ণ ইব 
গুজো! ভবরীতি দুর্জীত্য।রস্তর্কপ।পন।শে। ব্গ্রিতঃ ইত্যাদি ।- বিশ্বনাথ চত্রবর্তিকৃত টীকা । 

৩। এবন্বিধনি নাম'যরণ।ধিনা পাপিন।মপি কৃতার্থত।প্রতিপাদকানি বচন|নি অন্তিমস্মরণবিষয়।নি ডরষ্টবাষনি। 
তথাচোভ্তং পু$স্ত।ৎ--"যস্তাবতরগুণবন্ধপিড়বন।নি নামানি যেইস্থবিগমে বিবশ! গুণন্তি” ইতি বীররাঘবঝ।চাধাকৃত 
“ভ[গবতচন্দ্রচন্দ্রিকা” | 


৪৬শ ৩ ] বাৎস্যায়নভাষ্য ১৭১৪১ 


সকল মাঁনবেরই ব্রাঙ্মণত্ব লাভ হইলে পুরশ্চরণে বর্ণভেদে ব্যবস্থা সংগত হয় না, ইহ! সেখানে 
প্রণিধান কর! আবশ্তক | এ বিষয়ে এখানে আর অধিক আলোচনার স্থান নাই। মৃলকথ।! 
এই যে, এই স্থত্রে "অপবর্গ” শব্দের দ্বারা নির্বাণ মুক্তি গৃহীত হইলেও জীবন্মক্তিও মহর্ষি 
গাতমের সন্মত। উক্ত বিষয়ে প্রমাণাদি পূর্বেই লিখিত হইয়।ছে ( ৩১---৩৭ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য )18৫1 


নুত্র । তদর্থৎ যম-নিয়মাভ্যামাত্ব-সংস্ধীরো যোগাচ্চা- 
ধ্যাতবিধ্যুপাঁয়ৈঃ ॥৪৬॥৪৫৬। 


অনুবাদ । সেই অপবর্গ লাভের নিমিত্ত “যম” ও “নিয়মের”র দ্বারা এবং যোগ- 
শান্তর হইতে (জ্ঞাতব্য ) অধ্যাত্মবিধি ও উপাঁয়সমূহের দ্বারা আত্ম-সংস্কীর কর্তব্য । 


ভাষ্য । তশ্তাপবর্গম্তাধিগমায় যম-নিয়মাভ্যামাত্ব-সংস্কারঃ | যমঃ 
সমানমাশ্রমিণাঁং ধর্্মলাধনং । নিয়মস্ত বিশিষ্উং। আত্ম-সংস্কারঃ 
পুনরধর্ম্ম-হানং ধর্ম্মোপচয়শ্চ । যোগশাস্ত্রাচ্চাধ্যাত্মবিধিঃ প্রতিপত্তব্যঃ | 
স পুনস্তপঃ প্রাণায়ামঃ প্রত্যাহারো৷ ধারণ! ধ্যানমিতি | ইন্জরিয়ব্ষয়েষু 
প্রসংখ্যানাভ্যানো রাগছেষপ্র হাণার্ঘঃ ॥ উপায়স্ত যেোগচরবিধানমিতি | 


অনুবাদ । সেই “অপবর্গ” লাভের নিমিত্ত যম ও নিয়মের দ্বারা আতুসংস্কার 
(কর্তব্য )। 'মাশ্রমীদিগের অর্থাৎ চতুরাশ্রমীরই সমান ধর্ম-সাধন “যম” । “নিয়ম” 
কিন্তু বিশিষ্ট ধর্মমসাধন ( অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমীর পক্ষে বিশেষরূপে বিহিত ধর্ম্ম- 
সাধন ) “আত্ুসংস্কীর” কিন্তু অধর্দ্দের ত্যাগ ও ধন্মের বৃদ্ধি। এবং যোগশাস্ 
হইতে “অধ্যাত্মবিধি” জ্ঞাতব্য । সেই অধ্যাত্বাবিধি কিন্তু তপস্যা, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধারণ! ও ধ্যান। ইন্ড্রিয়ের বিষয়সমূুহে রেপরসাদি বিষয়ে) “প্রসংখ্যানে*র 
অর্থাৎ তত্ব-জ্ঞানের অভ্যাস রাগছেষ-ক্ষয়ার্থ। “উপায়” কিন্তু যোগাচারবিধান 
অর্থাৎ মুমক্ষু যোগীর পক্ষে শাঁস্্বিহিত আচারের অনুষ্ঠান । 


টিগ্লনী। কেবল পূর্বোক্ত সমাধিবিশেষের অভ্যাপই তন্ব-সাক্ষাৎকাঁর সম্পাদন করিয়া অপব্্গ 
লাভের কারণ হয় না, উহার জন্ প্রথমে আরও অনেক কর্তব্য আছে, দেই সমস্ত ব্যতীত প্রথমে 
কাহারও এ সমাধিবিশেষ হইতেও পারে না । তাই পরে মহষি এই স্থৃত্রের দ্বারা প্রথমে বলিয়াছেন 
যে, তদর্থ “যম” ও পনিয়ম” দ্বারা আত্মসংস্কার কর্তব্য। তাত্পর্য)টাকাকার এই হ্ৃত্রের অবতারণা 
করিতে বলিয়াছেন যে, কেবল সমাঁধিবিশেষই তব্বজ্ঞানের সাধন নহে; কিন্তু উহার জন্ত 
যম ও নিয়ম দ্বারা আত্মসংক্কার কর্তব্য । তিনি এই হ্থত্রে “তৎ* শব্দের দ্বারা তবজ্ঞানকেই 
গ্রহণ করিয়াছেন মনে হয়। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পূর্বন্থত্রের শেষে “অপবর্গ” শবের প্রয়োগ 


২৩৪ শ্যায়দর্শন [৪অ০, ২আণ০ 


থাকাঁয় ভাষ্যকার ও বার্তিককার “তৎ* শব্দের দ্বারা অপবর্গকেই গ্রহণ করিয়! বাথ্য। করিয়- 
ছেন--পতন্তাপবর্গন্তা ধিগমীয়” ॥ অর্থাৎ সেই অপবর্গের লাভের জন্ত । বৃন্তিকার বিশ্বনাথ 
প্রথমে উক্ত ব্যাখ্য। প্রকাশ করিয়া! পরে বলিয়াছেন, “তদর্থং সমাধ্র্থমিতি বা”। অর্থাৎ মহর্ষি 
পৃর্ব্বে “সমাধিবিশেষাভ্যনাৎ” $₹৩৮শ ) এই সুত্রে যে সমাধিবিশেষ বলিয়াছেন এবং পরে পপুর্ব্বকৃত- 
ফলানুবন্ধাতহুৎপতি2” (৪ ১শ ) এই সুত্রে “তৎ” শবের দ্বারা যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, দেই সমাধি- 
বিশেষই এই স্থত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা তীহার বুদ্ধিস্থ, ইহাও বুঝা যায় । বস্ততঃ এই সুত্রোক্ত 
যন ও নিয়ম দ্বারা বে, আত্ম-সংস্কার, তাহ! পূর্বোক্ত সমাধিবিশেষ সম্পাদনপূর্বক তব্বজ্ঞান 
সম্পাদন করিয়া পরম্পরায় অপবর্গ লাঁভেরই সহ্হার হুওরায় এই হ্থাত্রে “তৎ” শব্দের দ্বারা অপ- 
বর্গকেও গ্রহণ করা যাইতে পাঁরে এবং কোন বাঁধক না থাকায় অব্যবহিত পূর্ববক্ত অপবর্গই 
এখানে তৎ” শবের দ্বার! মহ্ষির বুদ্ধিস্থ, ইহা! বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার ও বার্তিককার “তৎ* 
শবের দ্বারা অপবর্গকেই গ্রহণ করিয়াছেন। 

মহষি এই স্থৃত্রে যে “যম” ও ৭নিয়ম* বলিয়াছেন, উহার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার চতুরাশ্রমীর পক্ষে 
যাহা সমান অর্থাৎ সাধারণ ধর্মপাধন, তাহাকে প্বম” বলিয়াছেন এবং চতুরাশ্রমীর পক্ষে যাহা 
বিশিষ্ট ধর্মসাধন, তাহাকে “নিয়ম” বলিয়াছেন । পরে অধর্দের ত্যাগ ও ধর্মের বুদ্ধিকে ুৃত্রোক্ত 
»আত্ম-সংস্কার” বন্দিরাছেন। কোন প্রাচীন সম্প্রদায় এই সুত্রে নিষিদ্ধ কর্মের অনাচরণকে *্যম" 
এবং ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমবিহিত কর্মের আচরণকে পনিরম” বলিতেন, ইহা বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
লিখিয়াছেন। ভাষ্যকারের উক্ত ব্যাখ্যার দ্বার! তীহারও এঁর্ূপই মত, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। 
কারণ, নিষিদ্ধ কর্মের অনাচরণ সর্ধাশ্রমীরই সাধারণ ধণ্মসাধন, উহা সমান ভাবে সকলেরই 
আবশ্তক। ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমিহিত কর্মানুষ্ঠান বিশিষ্ট ধর্মসাধন| উহা সকলের পক্ষে এক- 
রূপও নহে। সুতরাং সদান ভাবে সকলেরই কর্তৃব্য নহে । পরস্থ নি্ষদ্ধ কর্মের আচরণ করিলে 
যে অধন্ম জন্মে, উহার অনাচরণে উহার ত্যাগ হয় অর্থাৎ উহ! জন্মিতে পারে না! এবং আশ্রমবিহিত 
কন্মানুষ্ঠান করিতে করিতে তজ্জন্য ক্রমশঃ ধর্মের বুদ্ধি হয় ।॥ উহাকেই ভাব্যকার বলিয়াছেন “আত্ম- 
-সংস্কার” | কারণ, অধর্ম্ম ত্যাগ ও ধর্ম নুদ্ধি হইলেই ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হর । নচেৎ চিত্তশুদ্ধি 
জন্মিতেই পারে না। স্ুভরাং আত্মার অপবর্গ লাভে বোগ্যতাই হর না । তাই বৃত্বিকার 
বিশ্বনাথ সুত্রোক্ত “আত্ম-সংস্কার” শব্দের ফলিতার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন_-আত্মার অপবর্গ লাভে 
যোগ্যতা | 

স্থপ্রাচীন কাল হইতেই “মণ ও “নিয়ম” শব্দের নান। অর্থে প্রয়োগ হইতেছে । কোষকার 
অমর সিংহ প্রভৃতি যাবজ্জীবন অবশ্ঠকর্তব্য কর্মাকে প্যম” এবং আগন্তক কোঁন নিমিত্তবিশেষ- 
প্রযুক্ত কর্তব্য অনিত্য ( উপঝস ও সানাদি ) কর্নকে নিয়ম” বলিয়! গিয়াছেন১ | কিন্তু মন্ুংহিতার 


১। শরীরস।ধন।পেক্গং নিতাং কর্ন তদ্মনঃ। 
নিয়মস্ত স যৎ কর্মানিত্যমগস্থস।ধনং (-_-অমরকেষ ব্রহ্মবর্গ, ৪৮৪৯ । 


৪৬শ ছু ] বাংস্তায়নভাষ্য, ২০১ 


প্যমান্‌ সেবেত ঘততং” ইত্যাদি শ্লেকের* বাখ্যায় মেধাতিথি ও গোঁবিন্বরাজের কথানুসারে নিষিদ্ধ 
কর্মের অনাঁচরণই এ শ্লোকে “যম” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত এবং আঁশ্রধবিহিত হিন্ন ভিন্ন কর্মই 
“নিয়ম” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত, ইহা! বুঝ! যাঁয় । কারণ, “যম” ত্যাগ করিয়া কেবল নিয়মের সেবা 
করিলে পতিত হয়, এই মনূক্ত সিদ্ধান্তে যুক্তি প্রকাশ করিতে সেখানে মেধাতিথি বগিয়াছেন যে, 
ব্রদ্মহত্যাি নিষিদ্ধ কর্ম করিলে মহাপাতকজন্ত পাঁতিত্যবশতঃ আশ্রমবিহিত অন্তান্ত কর্মে তাহার 
অধিকারই থকে ন। | স্মুতরাং অনধিকারিককত প্র সমস্ত কর্ম বার্থ হয়। অতথব প্যম" ত্যাগ 
করিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিক্ধ হিংদাদি কর্মে রত থাঁকিয়! নিয়মের দেব কর্তব্য নহে। কিন্তু টীকাকার 
কুর,ক ভট্ট এ শ্লোকে যাজ্জবন্কে]ক্ত ব্রন্মচরধ্য ও দয়া প্রড়তি প্যম” এবং স্নীন,মৌন ও উপবাস প্রভৃতি 
“নিয়ম”কেই গ্রহণ করিয়াছেন। তীহার মতে মুনিগণই যখন ণ্যম” ও পনিয়মে”র স্বরূপ ব্যক্ত 
করিয়! গিয়াছেন, তখন উক্ত মন্ুবচনেও “বম” ও “নিম” শব্দের সেই অর্থ ই গ্রাহ্া। তিনি ইহা 
সমর্থন করিতে শেষে যাঁজ্ঞবন্ধ্যের বচন উদ্ধত করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্যাজ্ঞবন্ধানংহিতা”্র শেষে 
্রক্ষচ্ধ্য ও দয়া প্রভৃতিকে প্যম” ও প্নিরম” বলা হইয়াছে । পণগৌতমীয়তন্ত্রণও অহিংস! প্রভৃতি 
দশ “যম” ও তপন্তাদি দশ “নিয়মে”র উল্লেখ হইয়াছে । তাহাতে দেবপুজন এবং সিদ্ধাস্ত-শ্রবণও 
প্নিয়মে”্র মধ্যে কথিত হইয়াছে (“তন্থপার"গ্রন্থে যোগপ্রক্রিগনা দ্রষ্টব্য )। পরন্ত শ্রীমদ্ভাগবতেও 
উদ্ধবের প্রশ্বোত্তরে শ্রীভগবদ্ধাক্যে দ্বাদশ প্যম” ও প্নিয়মে”র উল্লেখ দেখা যায়২। তন্মধ্যে ঈশ্বরের 
অর্চনাও “নিরমে*্র মধ্যে কথিত হইয়াছে । যৌগদর্শনে অহিংসাদি পঞ্চ ণ্যম” এবং শৌচাদি 
পঞ্চ পনিয়ম” যোগাঙ্গের মধ্যে কথিত হইয়াছে, ঈশ্বরপ্রণিধানও সেই নিয়মের অন্তর্গত ॥ তাঁৎপর্য্য- 
টাকাকার এখানে “যম” শব্দের ব্যাখ্যার ভাষ্যকারের উক্তি উদ্ধত করিয়াও যোগদর্শনোক্ত অহিং- 
সাদি পঞ্চ যমেরই উল্লেখ করিয়াছেন। বন্ততঃ ভাষ্যকারের মতে এখানে “যম” শবের ঘারা 
নিষিদ্ধ কর্মের অনাঁচরণ বুঝিলেও তদদ্বারা যোগদর্শনোক্ত অহিংসাদি পঞ্চ যমও পাওয়া যায় । 
কারণ, উহাও ফলতঃ হিংসাঁদি নিষন্ধ কর্মের অনাচরণ। এবং এই স্থত্রে“ নিয়ম” শের দ্বার ভিন্ন ভিন্ন 


১। যমান্‌ সেবেত সততং ন নিতাং নিয়ম|ন্‌ বুধঃ | 
যম।ন্‌ পতত্য কুর্ব!ণে। নিয়মান্‌ কেবল।ন্‌ ভঙ্গন্‌ (--মনু সংহিতা, ৪1২০৪ | 
প্রতিষেধরূপ। যমাঃ। ব্রগাণে। ন হস্তব্যঃ, সুর ন পেয়া ইত্যদয়ঃ | অনুষ্ঠেয়জণ। নিয়ম1ঃ | “বেদমেন জপেরক্িত্য”- 
মিতাদয়ঃ |-মেধাতিথিভাষা। যমনিয়মবিবেকশ্চ নুনাভরেব কৃত: | তদাহ যাঁভবক্ক2- ত্রগাচর্ধাং দয়। ক্ষান্তিদনং 
সত্যমকক্ষত1" ইত্যাদি কুল্পক ভটকৃত টাকা । 
২। অহিংস সত্যমন্তেয়মসঙ্গো ভীরসঞ্চয়ঃ | আস্তিক্যং ব্র্গচর্যযঞ্চ মৌনং হৈর্যাং ক্ষমা] ভয়ং ॥ 
শৌচং জপন্তপো! হম: শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চনং। তীর্থাটনং পরার্থেহা৷ তুষ্টিরচ।ধ্যসেবনং ॥ 
এতে যমাঃ সনিয়ম। উভয়ে।দদাদশ স্মৃতাঃ। পুংসামুপ।সিতাস্তাত যথাকালং ছুহস্তি হি॥ 
--১১শ স্বন্ধ, ১৯শ অঃ, ৩০1৩১।৩২। 
৩। অহিংসা-সত্যান্তেয়-তরহ্ষচর্যা'পরিগ্রহা যম ॥ - 
শৌচ-সস্তোষতপঃহ্বাধায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়ম।ঃ (-_যোগদর্শন, ২।৩০৩।৩২। 
৮৬ 


২০২ , শ্যায়দর্শন [ ৪০, ২আণ 


আশ্রমবিহিত কর্ম্ম বুঝিলেও তদ্দ্বার! শৌচাঁদি পঞ্চ “নিয়ম”ও পাওয়া যায়। কারণ, এ সমন্তও 
ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমীর পক্ষে বিশিষ্ট ধর্মমদাধন। ঈশ্বরের উপাপনাও আশ্রমবিহিত কর্ম এবং উহা 
সর্ববাশ্রমীরই কর্তব্য। শ্রমদ্তাগবতেও ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমীর কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মের উপদেশ 
করিয়া বলা হইয়াছে, পসর্বেষাং মছুপাসনং” (১১শ স্কন্ধ, ১৮শ অঃ, ৪২শ শ্লোক )। অর্থাৎ 
ভগবছ্পাসনা সর্বাশ্রমীরই কর্তব্য। পরন্ত দ্বিজাতিগণের নিত্যকর্তব। থে গাম়ত্রীর উপাসনা, 
তাহাও পরমেশ্বরেরই উপাসনা| এবং নিত্যকর্ত) প্রণব জপ ও উহার অর্ধভাবনাও পরমেশ্বরেরই 
উপাসনা । সুতরাং আশ্রমবিহিত কর্মরূপ প্নিয়মে”্র মধ্যে উশ্বরোপাঁপনাও নিত্যকর্্ম বলিয়া 
বিধিবোধিত হওয়ায় মুমুক্ষু উহার দ্বারাও আস্মসংস্কার করিবেন, ইহাও মহধি গোতম এই সুত্র দ্বারা 
উপদেশ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং মহষি গোত্মের মতে যে, মুক্তির সহিত ঈশ্বরের কোন 
সম্বন্ধ নাই, ঈশ্বর না থাঁকিলেও তাহার মতে ষে'ড়শ পদার্ণের তত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়, এইরূপ 
মন্তব্য অবিচারমূলক । আর যে মহষি “সমাধিবিশেষাত্যাসাং” এই (৩৮শ) সুত্রদ্বারা 
সমাধিবিশেষের অভ্যাসকে তত্বসাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়াছেন, তিনি যে এই হুত্রে যোগাঙ্গ “যম” 
ও “নিয়ম” দ্বারা আত্মসংস্কার কর্তব্য বঝেন নাই, ইহাও বল! ঘায় না। যোঁগদর্শনে মহবি পতগ্রলিও 
তত্বজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত যমনিম়মাদি অষ্টবিধ যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানভন্য চিত্তের অশুদ্ধ ক্ষয় হইলে 
জ্ঞানের প্রকাশ হয়১, ইহ! বল্য! এ অষ্টবিধ যোগাঙ্গানুষ্ঠানের অবশ্তকর্তবাতা প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। এবং বিশেষ করিয়া “নিয়মে”্র অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধানকে সমাধির সাধক বলিয়া 
গিয়াছেন। স্তৃতরাং তাহার মতেও মুমুক্ষুর সমাধিসিদ্ধির জন্ত ঈশ্বরপ্রণিধান যে সকলের পক্ষেই 
অত্যাবস্তক নহে, অন্য উপায়েও উহা! হইতে পারে, ইহাও বল! যাঁয় না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সুত্রে “যম” ও “নিয়ম” শবের দ্বারা যোগদর্শনোক্ত যোগাঙগ পঞ্চ যম ও 
পঞ্চ নিয়মকেই গ্রহণ করিয়াছেন । তাঁহার মতে যোগাঙ্গ যম ও নিয়ম দ্বার মুঘুক্ষুর আত্মসংস্কার 
অর্থাৎ অপবর্গলাভে যোগ্যতা জন্মে, ইহাই প্রথমে মহধি এই স্থত্র দ্বারা বলিয়াছেন। নচেৎ 
অপবর্গলাভে যোগ্যতাই জন্মে না। স্থতরাং শৌচাদি পঞ্চ এনিয়মে”্র অন্তর্গত ঈশ্বরপ্রণিধানও 
যে মুুক্ষুর পক্ষে অত্যাবস্তক, ইহ৷ শ্বীকার্ধ্য। বোগদর্শনেও সাধনপাদের প্রারস্তে “তপঃস্যাধ্ায়েশ্বর- 
প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ*--এই প্রথম সুত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলা হুইয়াছে। তাহার 
পরে যোগের অষ্টাঙ্গ বর্ণনায় দ্বিতীয় যোগাঙ্গ নিয়মের মধ্যে (৩২শ হুত্রে ) ঈশ্বরপ্রণিধানের উল্লেখ 
হইয়াছে । তাহার পরে “পমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ” (২1৪৫) এই স্থত্রের দ্বারা নিমের অন্তর্গত 
এ ঈশ্বরপ্রণিধানের ফল বল! হইয়াছে সমাধিসিদ্ধি। যোগদর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেব সাধনপাঁদে 
উক্ত তিন স্ুত্রেই ঈশ্বরে সর্ববকর্মার্পণই ঈশ্বরপ্রণিধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিক্সাছেন। কিন্তু সমাধি- 
পাঁদে “ঈীশ্বরগ্রণিধানীঘা” (২৩শ) এই ন্বত্রের ভাষো তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন,-_*প্রণিধানাদ্তক্তি- 
বিশেষাদাবজ্জিত উশ্বরস্তমনুগৃহাতি অভিধ্যানমাত্রেণ।” টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উহার ব্যাখ্যা 





১। যোগাঙ্গা নুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিবাবিবেকথাতে; ॥--যোগশুত্র, ২২৮ 


৪৬শ স্থ০ বাৎস্যায়নভাষ্য ২০৩ 


করিয়াছেন যে, মানদিক, বাচিক অথবা কায়িক ভক্তিবিশেষ প্রযুক্ত আবজ্জিত অর্থাৎ অভিমুখী- 
কত হুইয়৷ “এই যোগীর এই অভীষ্ট সিদ্ধ হউক,” এইরূপ “অভিধ্যান” অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রের দ্বারাই 
ঈশ্বর তাহাকে অনুগ্রহ করেন। এখানে বলা আবশ্তক যে, যোগদর্শনে চিন্তবৃত্তিনিরোধকে যোগ 
বলিয়া, উহার উপায় বলিতে প্রথমে “অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ৮ (১১২) এই স্থাত্রের দ্বারা 
অভ্যাদ ও বৈরাগ্যকে উপার় বল! হইয়াছে । পরে “ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ব1” এই স্ুত্রের দ্বার কল্লাস্তরে | 
উহারই উপাাস্তর বলা হইয়াছে । এ সুত্রে “বা” শব্দের অর্থ বিকল্প, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৃত্তিকার 
ভোজরাজ এ হ্ত্রোক্ত উপায়কে সুগম উপায়াস্তর বণিয়াছেন। বস্ততঃ এ সুত্রের দ্বারা অভ্যাসে 
অনমর্থ ব্যক্তির পক্ষে তক্তিবিশেষরূপ ঈশ্বরপ্রণিধানকে মহ্ষি পতঞ্জলি সুগম উপায়াস্তরই 
বলিয়াছেন, ইহা আমর! ভগবদ্গীতায় ভগব্দ্বাক্যের দ্বারাও স্পষ্ট বুঝিতে পারি। কারণ, তাহাতেও 
প্রথমে থোঁগদর্শনের স্তায় «অভ্যাসেন চ কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে” (৬1৩৫) এই বাকোর দ্বারা 
অভ্যাস ও বৈরাগাকে মনোনিগ্রহরূপ যোগের উপায় বলিয়া, পরে ভক্তিযোগ অধ্যায়ে “অভ্যাসে২প্য- 
সমর্থোইদি মত্কর্মপরমে। ভব।॥ মদর্থমপি কনম্মাণি কুর্ধন্‌ সিদ্ধিমবাগ্ন্যসি ॥” (১২১০) এই 
শ্লোকের দ্বারা অভ্যাসে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বরে ভক্তিবিশেষকেই উপায় বলা হইয়াছে। 
যোগদর্শনের ভাষ্যকার ব্যাসদেবও ভগবদগীতার উক্ত শ্লোকানুসারেই “ঈশ্বরপ্রণিধানাঘা” এই 
সৃত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানকে তক্তিবিশেষ বলিয়াছেন। ভগব্দগীতার উক্ত শ্লোকের পরেই “অখৈত- 
দপ্যশক্তোইসি কর্ত।ং মদ্যোগমাশ্রিতঃ। সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্ববান্‌॥” (১২১১) এই 
শ্লোকে পূর্বোক্ত ঈশ্বরার্থ কর্মযোগে অশস্ত ব্যক্তির পক্ষে সর্বাকর্মফলত্যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে। 
স্থতরাং পূর্ববশ্লোকে যে, ঈশ্বরপ্রীতিবূপ ফলের আকাজ্া! করিয়। ঈশ্ববার্থ কন্মযোগের কর্তব্যতাই 
উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাই বুঝা যাঁয়। এরূপ কম্মুযোগও ভক্তিযোগবিশেষ, উহার দ্বারা ঈশ্বর প্রীত 
হইয়া সেই ভক্তের "অভীষ্ট পিদ্ধ করেন। পূর্বো্ছত যোগভাষাসন্দর্ভের বাচম্পতি মিশরের 
ব্যাখ্যার দ্বারাও এরূপ তাৎপর্য বুঝা যায়। কিন্তু যোগবান্তিকে বিজ্ঞান ভিক্ষু পুর্ব্বোস্ত "ঈম্বর- 
প্রণিধানাদ্বা” এই হুত্রোক্ত ঈশ্বর প্রণিধানকে ঈশ্বর বিষয়ে একাগ্রতারূপ ভাবনাবিশেষ বলিয়া- 
ছেন। তিনি উহার পরবর্তা “তজ্জপস্তদর্থতাবনং” (১২৮) এই স্ুত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 
বলিয়াছেন যে, প্রণববাচ্য ঈশ্বরের তীবনাবিশেষই যে, পূর্বোক্ত ঈশ্বরপ্রণিধান, ইহা পরে এ স্তরের ) 
দ্বারা কথিত হইয়াছে । তিনি এরূপ নশ্বরপ্রণিধানকে প্রেমলক্ষণ ভক্তিবিশেষ বলিয়া, পরে ভাষ্যকার 
ব্যাসদেবের “প্রণিধানাদ্ভক্তিবিশেষাৎ” এই উক্তির উপপাঁদান করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোদ্ছুত ভগবদ্‌- 
গাতার পঅভ্যাসেইপ্যদমর্থোহসি মতকর্ম্পরমো ভব,” ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে প্রণিধান করিলে বিজ্ঞান 
ভিক্ষুর খর ব্যাথ্য। অভিনব কর্পিত বলিয়াই মনে হয় এবং ভাষ্যকার ব্যাসদেব যোগদর্শনের সাধনপাদে 
সর্বত্র ঈশ্বরপ্রণিধানের একরূপ ব্যাখ্যা করিলেও সমাধিপাদে পূর্বোক্ত “ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা” 
এই স্থত্রের ভাষ্য «প্রণিধানাদূভক্তিবিশেষাৎ” এইরূপ ব্যাখ্য। কেন করিয়াছেন, তাহারও পূর্বোক্ত- 
রূপ কারণ বুঝ| যাঁয়। পূর্বোক্ত ভগবদ্বাক্যান্ুসারেই যোগন্থত্রের তাৎপর্ধ্য নির্ণয় ও ব্যাখ্যা 
করিতে হইবে। 


২০৪ ন্যায়দর্শন [৪ অ০, ২আঁ০ 


এখানে স্মরণ করা আবশ্তক যে, যোগদর্শনে অহিংসাঁ, সত্য; অস্তেয়, ব্রন্গচর্ষ) ও অপরিগ্রহ, এই 
পাঁচটিকে ণ্যম” বলা হইয়াছে, এবং শৌচ, সস্তে।ষ, তপস্তা স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান, এই পাঁচটিকে 
নিয়ম” বলা হইয়াছে । তন্মধ্যে ঈশ্বরে সর্বকর্মার্পণই ঈশ্বরপ্রণিধান, ইহা ভাষ্যকার ব্যাসদেব 
ব্যাথা৷ করিয়াছেন। যোগদর্শনে উহা৷ ক্রিয়াযোগ বলিয়াও কথিত হইয়াছে এবং সমাধিসিদ্ধি উহার 
ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে । ম্ৃতরাং সমাধিদিদ্ধির জন্য যোগিমাত্রেরই উহ! নিতান্ত কর্তব্য । 
উহ! অভ্যাসে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে স্মাধিসিদ্ধির উপাদ্াস্তরর্ূপে কথিত হয় নাই। প্সমাধিসিদ্ধি- 
রীশ্বরপ্রণিধানাৎ” এই সুত্রে বিকল্লার্থ “ব।” শবের প্রপ়োগ নাই, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্ঠক। 
ভগবদ্গীতাতেও ভক্তিযোগের বর্ণনায়__-“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং”ইত্যা্দি শ্লোকের পরেই “যত করোসি 
যদগ্লাসি যজ্জুহোপি দদাসি যৎ। যত্বপন্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণং ।৮-_-(৯২৭) এই শ্লেকের 
দ্বারা পরমেশ্বরে সর্ককর্মার্পণের বর্তব্যত। উপদিষ্ট হইয়াছে । মুমুক্ষুমাত্রেরই উহা! কর্তব্য। কারণ, 
উহ ব্যতীত মোক্ষলাঁতে যোগাতাই হয় না । সুতরাং যোগদর্শনোক্ত পুর্বোক্ত “নিয়মে”র অন্তর্গত 
ঈশ্বরপ্রণিধান মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে বহিরঙ্ষ সাধন হইলেও উহাও যে অত্যাবশ্তক, ইহ! স্ীকার্ষ্য। 
সুতরাং যিনি স্থষ্টিকর্তা ও জীবের কর্মফলদাত৷ ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, এবং মুমুক্ষুর পক্ষে শ্রব্ণ 
ও মননের পরে যোগশাস্ত্ান্থদারে সমাধিবিশেষের অভ্যাসের কর্তব্যত৷ বনিয়াছেন, সেই মহর্ষি গোতম 
যে এই সুত্রের দার! ঈশ্বরপ্রণিধানেরও কর্তব্যত। বলিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । পরন্ত বুত্তিকার 
বিশ্বনাথ পূর্বোক্ত পপূর্ববকৃতফলান্ুবন্ধাত্তদুতৎপত্তিঃ” এই স্ুত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও 
অগ্রাহা নহে । এ ঝ্াখ্যান্ুসারে এঁ সুত্রের দ্বার! পুর্ববজন্মক্ত ঈশ্বরারাধনার ফলে যে সমাঁধি- 
বিশেষের উৎপত্তি হয়, ইহাই মহধির বক্তব্য হইলে পুর্কজন্মেও যে, ঈশ্বরের আরাধন। মুক্তিাভে 
আবশ্ঠক, ইহাও মহধি গোতমের সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। সুতরাং মহ্ষি গোতমের মতে যে মুক্তির 
সহিত ঈশ্বরের কোনই সঙ্ন্ধ নাই, ইহা বি ছুতেই বলা ঘায় না। গৌতম মতে মুক্তিলাভে যে ঈশ্বর- 
তত্বজ্ঞানও আবশ্তক, এ (ব্যয়ে পুর্ব্বে (১৮--২৪ পৃষ্ঠায় ) আলোচনা! দ্রষ্টব্য । 

মহষি এই সুত্রে পরে ইহাও বলিয়াছেন যে, যোগশান্ত্র-গ্রতিপাদ্য যে, অধ্যাত্মবিধি ও উপায়- 
সমূহ, তদ্দ্বারাও মুযুক্ষুর আত্ম-সংস্কার কর্তব্য। অর্থাৎ কেবল “যম” ও “নিয়মই” মুসুক্ষুর সাধন 
নহে; যোগশাস্ত্রে আরও অনেক সাধন কথিত হইয়াছে। উহা! যোগশাস্ত্রেরই প্রস্থান বা অসাধারণ 
প্রতিপাদ্য। স্থতরাং যোগশান্ত্র হইতেই এ সমস্ত জানিয়৷ গুরূপদেশানুসারে উহার অনুষ্ঠানাদি 
করিয়া তদ্দ্বারাও আত্মসংস্কার করিতে হইবে। হুত্রে “যোগ” শবের দ্বারা যোগশান্ত্রই লক্ষিত 
হইয়াছে । ভাষ্যকার প্রভৃতিও এখানে “যোগ” শবের ঘ্ারা যোগশান্ত্ই গ্রহণ করিয়াছেন । 
বেদাস্তদর্শনের “এতেন যোগঃ প্রত্যুক্ত£” (২1১1৩) এই স্থত্রেও যোগশীন্ত্র অর্থেই “যোগ” শের 
প্রয়োগ হুইয়াছে। স্ুুচিরকাল হইতেই এই যোগশান্ত্রের প্রকাশ হইয়াছে । হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাই 
যোগের পুরাতন বক্তা । উপনিষদেও যোগের উল্লেখ আছে১। তদমুসারে স্থতিপুরাণাদি নান! শাস্ত্রে 





১। শ্রোতব্যে। মন্তব্যো নিদিধ্য।লিতব্যঃ|- বুহদরণ্যক, ২1৪।৫| ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং |--খ্বেত।শ্বতর, ২৮ । 
তংযোগমিতি মন্তন্তে স্থিরামিন্দ্রয়ধ।রণাং ।--কঠ, ২।৬১১। বিদ্যামেতাং যে।গাবধিঞ বৃৎনং 1--কঠ, ২৬১৬ 
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যোগের বর্ণন ও ব্যাখ্যা! হইয়াছে । যোগী যাঁজ্ঞবন্ধ্য নিজসংহিতায় যোগের অনেক উপদেশ করিয়৷ 
গিয়াছেন। পরে মহষি পতঞ্লি স্থুপ্রণালীবন্ধ করিয়! যোগপর্শনের প্রকাশ করিয়া! গিয়াছেন। মহর্ষি 
গোতম এই স্থত্রে “যোগ” শব্দের বার! স্তুপ্রাচীন যোগশীস্ত্রকেই গ্রহণ করিয়া, উহা! হইতে 
অধ্যাত্মবিধি ও অন্তান্য উপায় পরিজ্ঞাত ইইয়া তদ্দ্বারাও মুমুক্ষুর আত্মসংস্কার কর্তব্য, ইহা 
বলিয়াছেন । বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই স্থত্রে "অধ্যা্মবিধি” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন--আত্মসাক্ষাৎকারের 
বিধায়ক “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যই* ইত্যাদি বিধিবাক্য। এবং “যোগাৎ” এই স্থলে পঞ্চমী 
বিভাক্তর অর্থ বলিয়াছেন প্রতিপাদ্যত্ব। কিন্তু উক্ত বিধিবাক্য যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য নহে । ঘোগের 
উপায়সমূহ অবশ্ত যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বে, যোগশান্তর 
হইতে ৭ অধ্যাত্ববিধি” জানিতে হইবে । সেই অধ্যাত্ব-বিধি বলিতে তপন্তা, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, 
ধ্যান ও ধারণা। এই সমস্ত যোগশাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ”তপন্ত।” পাপক্ষয় 
সম্পাদন করিয়! চিত্তশুদ্ধির সহায়তা করে এবং তপোৌবিশেষের ফলে অণিমার্দি সিদ্ধি ও ইঞ্জিয়- 
সিদ্ধি জন্মে ( যোগদর্শন, বিভূতিপাদ, ৪৫শ স্ৃত্র দ্রষ্টব্য)। এ সমস্ত দিদ্ধি সমাধিতে উপসর্গ 
বলিয়৷ কথিত হইলেও সময়বিশেষে উহা বিপ্ব ন্রাকরণ করিরা সমাধিলাভের সাহায্যও করে। 
এইরূপ প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এবং ধারণ! ও ধ্যান সমাধিলাভে নিতান্ত আবশ্ঠক | তন্মধ্যে “্ধারণা”ও 
ধ্যানের সমষ্টির অন্তরঙ্গ সাধন। প্রাণবাযুর সংবমবিশেষই প্প্রাণায়াম” | ইন্দছ্রিরনিরোধের নাম 
৭প্রত্যাহার” । কোন একই স্থানে চিত্তের বন্ধন বা ধারণই “্ধাবণা” । এ ধারণাই ধারাবাহিক অর্থাৎ 
বিরামশূন্ বা জ্ঞানান্তরের সহিত অদংস্য হইলে তখন উহাকে প্ধ্যান”্বলে। এ ধ্যানই পরিপক হইয়া 
শেষে ধ্যয়াকারে পরিণত হয় । তখন চিত্তবৃত্তি থাঁকিলেও না থাঁকার মত ভাপমান হয়। সেই 
অবস্থাই সমাধি১। উহা! সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত নামে দ্বিবিধ। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যে়বিষয়ক 
চিন্তবৃত্তিও নিরদ্ধ হয়'। উহারই অপর নাম নির্বিকল্পক সমাধি ; উহাই চরম সমাধি। পূর্বোক্ত 
প্রাণায়ামাদি সমস্তই যোগশাস্্র হইতে জ্ঞাতব্য এবং সদ্গুরুর নিকটে শিক্ষণীর। উহা লিখিয়! 
বুঝান যাঁয় না এবং কেবল পুস্তক পাঠের দ্বারাও বুঝা যায় না ও অভ্যাস করা যায় না। নিজের 
অধিকার বিচার ও শাস্ত্রবিহিত সদাচার ত্যাগ করিয়। স্বেচ্ছানুমারে উহার অভ্যাম করিতে যাওয়া 
ব্যর্থ, পরন্ত বিপজ্জনক | মনে রািতে হইবে যে, ইচ্ছা! করিলেই সকলেই যোগী হইতে পারে না। 
কাহাকেও সামান্য অর্থ দিয়াও যোগী হওয়। যার না। যোগী হইতে অনেক জন্মের বহু সাধন 
আব্তক। অনেক জন্মের বহু সাধনা ব্যতীত কেহই দিদ্ধ হইতে পারেন না। এ পর্যযস্ত এক জম্মের 
সাধনায় কেহই সিদ্ধ হন নাই, ইহা অতিনিশ্চিত। প্রীঙ্গবান্‌ নিজেও বনিয়! গরয়াণ্ছন,--“অনেক- 


॥ ৩/ম্মন সতি খ/সগুঙ্খসয়েগতিবিচ্ছেদঃ গ্র।ণায়।মঃ। 
শ্ববিবয়াসম্প্রয়োগে চিতস্ত রূপানুকার ইবেন্দ্রিয়ণ।ং প্রতা।হারঃ ৮ যোগদর্শন, সাধনপ|দ--৪৯৫৪। 
দেশবদ্ধশ্চতম্ত ধারণা ॥ তত্র.প্রতায়ৈকতান্ত। ধ্যানং ॥ 
তদেবার্থমাত্রনির্ভ।নং সবরূগশ্ুন্ত'মব সমাধি (--বিভূতিপাদ--১।২।৩ 
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জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং ॥”--( গীতা, ৬৪৫ )। পরে আবারও বলিয়াছেন,--“বহুনাং 
জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে |” ৭1১৯ 

পূর্বোক্ত “ধোষনিমিল্রং রূপাদয়ো বিষন্নাঃ সংকল্পকৃতাঃ” এই দ্বিতীয় হ্থত্রের দ্বারা ইক্জিযগ্রাহ 
রূপাদি বিষয়ের তবৃজ্ঞানই প্রথম কর্তব্য, ইহা কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার এই প্রসঙ্গে এখানে পরে 
ইন্জিয়গাহা রূপাদি বিষয়ে তন্বজ্ঞানের অভ্যাস রাগদেষ ক্ষয়ার্থ, ইহা বলিয়া পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে 
যুক্তিও প্রকাশ করিয়া! গিয়াছেন। অর্থাৎ রূপাদি বিষয়ে রাগ ও দ্বেব সমাধি লাভের গুরু অস্তরায়। 
স্থতরাং উহার ক্ষয় ব্যতীত সমাধি লাভ ও মোক্ষলাভে যোগ্যতাই হয় না। সুতরাং এ সমস্ত 
বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ নিবৃত্তির জন্ত প্রথমে তদ্বিষয়েই তন্বজ্ঞানের অভ্যাস করিবে এবং স্থকর বলিয়াও 
উহাই প্রথম কর্তব্য ॥ ভাষ্যকার সর্বশেষে সৃত্রোক্ত “উপায়ে”র ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন, 
“উপায়স্ত যোগাচারবিধানমিতি 1” তাঁৎপর্যযটীকাকার এ “যোগাচার” শব্দের দ্বারা যণতিধর্মোক্ত 
একাকিতা, আহারবিশেষ এবং একত্র অনবস্থান প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন» এবং এ সমস্তও 
ক্রমশঃ তন্ব-জ্ঞানোতৎ্পন্তি নির্বাহ করির। অপবর্গের সাধন হয়, ইহা ও বলিয়াছেন । বস্ততঃ যোগীর 
একাকিতা৷ এবং আহার-বিশেষ ও নিত বাসস্থানের অভাব প্রভৃতিও শান্ত্রসিদ্ধ উপায় ব! সাধন। 
শ্রীমদ্ভগবদ্গা তাতেও ষষ্ঠ অধায়ে ধ্যানঘোগের বর্ণনায় “একাকী যতচিত্তাত্মা” ইত্যাদি (১০ম) এবং 
“নাত্যগ্রতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকাস্তমনম্রত৮ ১৬) ইত্যাদি এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে "বিবিক্তু- 
সেবী লঘুাণী” ইত্যাদি বচনের দ্বারা এ সমস্ত সাধনও উপনিষ্ট হইয়াছে এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে তক্তি- 
যোঁগের বর্ণনায় ১৯শ শ্লেকে ভক্তিযোগীকেও বলা হইয়াছে,-“অনিকেতঃ স্থিরমতিঠ। তক্ত 
সাধক বা যোগীর নিত কোন একই স্থানে বাঁসও তাহার সাধনার অনেক অন্তরার জন্মায়। 
তাহাতে চিত্তের একাগ্রতীর ব্যাঘাত হয়। তাই হধ্যে মধ্যে স্থান পরিবর্তনও আবশ্তক। তাহা 
হইলে চিত্তের স্থৈরয্য সম্ভব হওয়ায় “স্থিরমতি” হওয়া যায়। অনিকেতত্ব অর্থাৎ নিয়তবাসস্থানশৃন্যতা 
স্ৈর্য্যের সহায় হয় বলিয়াই উক্ত শ্লোকে “অনিকেত” বলিয়া, পরেই “স্থিরমতি” বলা হইয়াছে। 
খষগণও এ জন্য নানা সময়ে নান! স্থানে অবস্থান করিয়া সাধন। করিয়াছেন । পুরাণাদি শাস্ত্রে 
ইহার প্রমাণ আছে। নিয়ত কোন এক স্থানে বাদ না করা সন্নযাসীর ধর্মমধ্যেও কথিত হইয়াছে। 
ফলকথা, তাৎপর্য্যটাকাকার এখানে ভাষ্যকারোক্ত “যোগ1চার” শব্দের দ্বারা যতিধর্মোক্ত পূর্বোক্ত 
একাকিত্ব প্রভৃতিই ব্যাথ্য। করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার “যোগাচার” শব্দের পরে “বিধান” 
শব্ের প্রয়োগ করাপ যোগাভ্যানকালে যোগীর কর্তব্য সমস্ত আচারের অনুষ্ঠানই উহার দ্বারা সরল 
ভাবে বুঝা যায় । দেযাহা হউক, মহষি যে, সুত্রশেষে “উপায়” শবের দ্বারা যোগীর আশ্রয়ণীর 
যোগশান্ত্রোক্ত অন্তান্ত সমস্ত সাঁধনই গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ।৪৬। 


১। যেগাচার একাকিত। আহ।রবিশেষ একত্রানবস্থানামতাদি যতিধশ্শোজং। এতেহপি তত্বজ্ঞ।নক্রমোৎপাদ- 
ক্রমেগপবর্গসাধনমিত্যর্থ: ।--ত1ৎপধাটাক।। 


৪৭শ নও] বাতস্যায়নভীষ্য ২০৭ 


সুত্র । জ্ঞানগ্রহণীভ্যাসম্ভদিদ্যৈশ্চ সহ সংবাদঃ ॥ 
|৪৭॥৪৫৭। 


অনুবাদ। সেই মোক্ষলাভের নিমিত্ত ণ্জ্ঞান” অর্থাত জ্ঞানের সাধন আত্ম- 


বিদ্কারূপ এই শান্ত্ের গ্রহণ ও অভ্যাস এবং সেই বিদ্যাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত 
“সংবাদ” কর্তবা। 


ভাষ্য । “তদর্থ”মিতি প্রকৃতং। জ্ঞায়তেহনেনেতি “জান?” 
মাতুবিদ্যাশান্্রং। তম্ত শ্রহণমধ্যয়নধারণে। অভ্যাঁসঃ সততক্তিয়।- 


্য়নশ্রবণ-চিন্তনানি। “তত্থিট্যৈশ্চ সহ সংবাদ” ইতি প্রজ্ঞাপরি- 
পাকার্থং। পরিপাকস্ত সংশগচ্ছেদনমবিজ্ঞতার্বে।ধেহধ্যবদিতাভ্যনুজ্ঞ।ন- 
মিতি। সময়াবাদঃ সংবাদঃ | 


অনুবাদ। “তিদর্থং” এই পদ প্রকৃত অর্থাৎ পুর্ববসূত্র হইতে এই সূত্রে এ 
পদটির অনুবৃত্তি মহধির অভিপ্রেত। “ইহার দ্বার। জানা যায়” এই অর্থে জ্ঞান” 
বলিতে আত্মবিদ্যারূপ শাস্্ অর্থাৎ মহষি গেতমের প্রকাশিত এই “আম্বীক্ষিকী” 
শাস্স। তাহার “এহণ৮” অধ্যয়ন ও ধারণা । “অভ্যাস” বলিতে সতত ক্রিয়া__ 
অধ্যয়ন, শবণ ও চিন্তন। এবং “তদ্িছ্য”দিগের সহিত সংবাদ কর্তব্য--ইহা প্রজ্ঞা 
অর্থাৎ তন্রজ্ঞানের পরিপাকের নিমিন্ত কথিত হইয়াছে । “পরিপাক” কিন্তু সংশয়- 
চ্ছেদন, অবিত্ঞাত পদার্থের তভান, এবং “অধ্যবসিত” অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত 
তত্বের ( তর্কের দ্বার! ) অভ্যনুজ্ঞন। সমীপে অর্থাৎ “তদ্িদ্য”দিগের নিকটে যাইয়া 
“বাদ” সংবাদ । 


টিপ্ননী। অবশ্ঠই প্রশ্ন হইতে পাঁরে যে, যদি সমাধিবিশেষের অন্যাসের দারাই তব্বপাক্ষাৎকার 
করিয়া মোক্ষলাঁভ করিতে হয়, তাহা হইলে আর এই স্যাযশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? মহষি এত- 
চত্তরে শেষে এই স্ুত্রের দ্বার। বলিয়াছেন যে, মোক্ষলাভের জন্য এই স্তায়শান্ত্ের গ্রহণ ও অভ্যাম এবং 
“তদ্বিদ্”দিগের সহিত সংবাদ কর্তব্য । পূর্ববহ্থত্র হইতে “তদর্থং* এই পদের অন্থবৃন্থি মহধির অভি" 
প্রেত। ভাষ্যকার প্রথমে উহা বলিয়া, পরে স্থরার্থ ব্যাখ্যা করিতে সুত্রোক্ত “জ্ঞান” শবের অর্থ 
বলিয়াছেন, আত্মবিদ্যারূপ শাস্ত্র। যদ্দ্ধার৷ তব জানা যায়, এই অর্থে জ্ঞাধাতুর উত্তর করণবাচ্য 
«“অনট-» প্রত্যয়নিষ্পন্ন “জ্ঞান” শবের দ্বারা শান্তরও বুঝ যায়। তাঁহা হইলে মহধি এই স্থত্রে “জ্ঞান” 
শব্জের দ্বারা তাহার প্রকাশিত এই স্টায়বিদ্য। বা ন্যায়শাস্ত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যাঁয়। এই 
্যামুবিদ্যা কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা না হইলেও অধ্যাত্মবিদ্যা, ভগবান্‌ মন্থও উহাকে আত্মবিদা| 


২০৮ স্যায়দর্শনি [ ৪অ০, ২আ০ 


বলিয়াছেন ( প্রথম খণ্ড, ২৯--৩১ পৃঠা দ্রষ্টব্য )। এ অখআবিদ্যরূপ স্যায়শান্ত্রের অধায়ন ও 
ধারণাঁকে ভাষ্যকার উহাঁর «গ্রহণ” বলিয়াছেন। এবং উহার সতত ক্রিনাকে উহার "অভ" 
বলিয়াছেন। পরে এ সমস্ত ক্রিয়ার ব্যাখ্য: করিতে বলিয়াছেন যে, অধাস্নন, শ্রথণ ও চিন্তন | অর্থাৎ 
এ আত্মবিদ্যারূপ স্তায়শান্ত্রের অধায়ন ও ধ্রণারূপ গ্রহণের অভ্যাস বলিতে সতত অধ্য়ন এবং 
সতত শ্রবণ ও চিন্তন অপবর্গনাভের জন্য উহা কর্তব্য। সুতরাং মুমুক্ষুর পক্ষে এই স্যায়শান্জও 
আবশ্বাক, ইহা ব্যর্থ নহে। মহষির গুড় তাৎপর্যয এই বে, যোগশীস্ত্ন্ুদারে সমাধিবিশেষের অভ্যাসের 
দ্বারাই তত্পাক্ষাৎকার কর্তৃত্য হইলেও তৎ্পুর্ব্রে শাস্ত্র দ্বার! এ সমস্ত তব্বের শ্রবণ করিয়া, যুক্তির 
দ্বারা উহার মনন বর্তবা, ইহা *শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ” ইত্যাদি শ্রুতিই উপদেশ করিয়াছেন। নচেৎ 
প্রথমেই সমাধিবিশেষের অভ্যাসের দ্বারা তত্বপাক্ষাৎ্কার সম্ভব হয় ন। | শতিও তাঁহ। বলেন 
নাই। সুতরাং পূর্বোক্ত শ্রুতি অনুসারে শবণের পরবে যে মনন মুঘুক্ষর অবশ্ঠ কর্তৃব্য, তাহার 
জন্য এই ন্যায়শান্ত্রের অধ্যয়ন ও ধারণারূপ গ্রহণের অভ্য'স অবশ্ত কর্তবা। কারণ, এই স্তার- 
শাস্ত্রে এ মননের সাধন বহু যুক্তি বা অন্থুণান প্রদশিত হইরাছে। তদ্ৰ'রা মননরূপ পরোক্ষ তন্ব- 
জ্ঞান জন্মে। এবং পুনঃ পুনঃ এ সমস্ত যুক্তির অনুশীলন করিলে এ পরোক্ষ তন্বজ্ঞান ক্রমশঃ 
পরিপক্ক হয় । অতএব উহার জন্য প্রথমে মুমুক্ষর এই স্তায়শান্ত্বেব অধায়ন এবং শ্রবণ ও চিস্তন 
সতত কর্তব্য । মহর্ষি পরে আর৪ বলিয়াছেন যে, ধাহাঁরা “তদ্বিদা” অর্থাৎ্ৎ এই ন্যায়বিদ্যাবিজ্ঞ 
ব্যক্তিবিশেষ, তাহা্িগের সহিত সংবাদও কর্তব্য । সুতরাং তজ্জন্যও এই ন্তায়বিদাা। আবশ্তক, 
ইহা ব্যর্থ নহে। “তদ্বিদ)”পিগের সহিত সংবাদের প্রয়োজন বা ফল কি? ইহ। ব্যক্ত করিতে ভাঝ/কার 
পরে বলিয়াছেন ঘে, উহ! পপ্রজ্ঞাপরিপাকার্থ” | প্প্রজ্ঞা” 'র্থাৎ মননরূপ পরোক্ষ তব্বজ্ঞানের 
পরিপাঁকের জন্য উহা কর্তব্য । পরে এঁ “পরিপাঁক” বলিয়াছেন,-সংশয় ছেদন, অবিজ্ঞাত পদার্থের 
বোধ, এবং প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত পদার্গের তর্কের দারা অভ্যন্থভ্ঞা । অর্গাৎ আত্মা দেহাদদি হইতে 
ভিন্ন নিত্য পদার্থ, ইহা যুক্তির দ্বারা মনন করিলেও আবার কোন কারণে এ বিষয়ে সংশয় জন্মিলে 
তখন স্ায়শান্ত্রজ্ঞ গুরু প্রভৃতির নিকটে যায় প্বাদ” বিচার করিলে এঁ সংশয় নিবৃত্তি হয় । যাহা 
অবিজ্ঞাত অর্থাৎ বিশেষরূপে বুঝ! হয় নাই, সামান্য জ্ঞান জন্মিলেও যে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান জন্মে 
নাই, তদ্ধিষয়ে বিশেষ জ্ঞান জন্মে | এবং বাহ! “অধ্যবদিত” অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, 
তদ্দিষয়ে এ প্রমাণের সহকারী তর্ক-বিশেষ দ্বারা এ প্রমাণকে সবল বুঝিলে এ নিশ্চয় দৃঢ় হয়। তর্ক, 
সংশয়বিষয় পদার্থনদ্বয়ের মধ্যে একটার নিষেধের দ্বারা অপরটীকে প্রমাণের বিষয়রূপে অনুজ্ঞা করে, 
ইহা ভাষ্যকার পূর্বে বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ৩০৫ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য )। ফলকথা, পূর্ব্বোস্ত তদ্ধিদ্য- 
দিগের সহিত সংবাদ করিলে যে, পূর্বোক্ত সংশয় নিবৃত্তি প্রভৃতি হয়, উহাই প্রজ্ঞার পরিপাক । 
তাই এ সমস্ত হইলে তখন সেই মননরূপ পরোক্ষ তত্বজ্ঞান পরিপক হইয়াছে, ইহ! বল! হইয়া থাকে । 
সুত্রোক্ত “সংবাদ” শবের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিরাছেন,--প্নময়াবাদঃ 
ংবাদঃ।” অনেক পুস্তকেই “স্মায় বাদঃ সংবাদঃ” এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু প্র পাঠ প্রকৃত 
বলিয়া বুঝা যাঁর না। ্সমগ্নাবাদঃ সংবাঁদঃ”--এই পাঠও কোন পুস্তকে দেখা যায় এবং' 
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প্রকৃত পাঠ বলিয়া বুঝা যায়। প্সময়া" শব্ধ সমীপার্থক অবায়। “সময়” অর্থাৎ নিকটে যাইয়া 
যে “বাদ,” তাহাই এই স্ুত্রোক্ত ”সংবাদ”- ইহাই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বুঝা যায়। অর্থাৎ 
স্থ্রোক্ত “সংবাঁদ” শব্দের অন্তর্গত “নং” শব্দের অর্থ এখানে সমীপ। সমীপে যাইয়া বাদই 
*সংবাদ”। ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিবার জন্তই ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_-"পময়াবাদঃ সংবাদ1” . 
পরবর্তী সুত্রের দ্বারাও ইহাই বুঝা যায় ॥9 ৭ 


ভাষ্য । “তদ্বিদ্যেশ্ট সহ অংবাদ”” ইত্যবিভক্তার্থং বচনং 
বিভজ্যতে-_- 


অনুবাদ । “এবং তদ্বিদ্যদিগের সহিত সংবাদ কর্তব্য” এই অবিভক্তার্থ বাক্য 
বিভাগ করিতেছেন, অর্থাৎ পরবন্তী সূত্রের দ্বার৷ পূর্ববসূত্রোক্ত এঁ অস্ফ,টার্থ বাক্য 
বিশেষরূপে ব্যাখ্য। করিতেছেন-_- 


নুত্র। তৎ শিষ্য-গুরু-সত্রক্ষচারি-বিশিষউশ্রেয়ো- 
ইর্থিভিরনসুয়িভিরভূযুপেয়াৎ ॥৪৮॥৪৫৮। 


অনুবাদ। অসুয়াশুন্য শিষ্য, গুরু, সব্রঙ্গচারী অর্থাৎ সহাধ্যায়ী এবং বিশিষ্ট 
অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত শিষ্যাদি ভিন্ন শান্মতব্বচ্ শ্রেয়োর্থাদিগের সহিত অর্থাৎ মুক্তিরূপ 
শরয়ঃপদার্থে শ্রদ্ধাবান্‌ বা মুমুক্ষু পর্বেবাক্ত শিথ্যা্দির সহিত সেই “সংবাদ” অভিমুখে 
উপস্থিত হইয়। প্রাপ্ত হইবে। [ অর্থাৎ অসুয়াশুন্য পূর্বেরবান্ত শিষ্যা্দির সহিত 
“বাদ” বিচার করিয়। তন্ব-নির্ণয় করিবে । ] 


ভাষ্য । এতন্সিগদেনৈব নীতার্থমিতি | 
অনুবাদ । এ্নিগদ” অর্থাৎ সুত্রবাক্যদ্বারাই এই সুত্র “নীতার্থ” ( অবগতার্থ )। 
অর্থাঙ সূত্রপাঠের দ্বারাই ইহা'র অর্থ বোধ হওয়ায় ইহার ব্যাখ্যা অনাশ্যক। 


টিপ্লনী। ম্হর্ষ পুর্ববক্তত্রে শেষে বণিয়াছেন,_“তদ্বিট্যৈশ্চ সহ সংবাদঃ” কিন্তু উহার অর্থ 
“বিভক্ত” (বিশেষরপে ব্যক্ত ) হয় নাই অর্থাৎ “্তদ্বিদ্য” কিরূপ ব্যক্তিদিগের সহিত সংবাদ 
কর্তব্য, তাহ! বল! হয় নাই এবং তহাঁদিগের সহিত কোথায় কি ভাবে এ সংবাদ করিতে হুইবে, 
তাহাও বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। ্তাই মহর্ষি পরে এই স্ুত্রের দ্বারা তাহা বলিয়াছেন। 
ফলকথা, পূর্ববস্থত্রে শেষোক্ত এ অংশের বিভাগ ব! বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যার জগ্যই মহর্ষি পরে এই 
সুত্রটী বলিয়াছেন । ভাষাকার মহধির এই ্ুত্রের উক্তন্ূপ উদ্দেশ্ত বাক্ত করিয়াই এই হুত্রের। 
অবতরণ করিয়াছেন। কিন্তু পরে স্ুত্রপাঠের দ্বারাই ইহার অর্থবোধ হয়, ইহা বলিয়া! উহার 
অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাষ্যকার পূর্বোক্ত “মায়া-গন্ধর্ব-নগর-মুগতৃষ্জিকাবদ্বা” (৩২শ) 
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হৃত্রেরও অর্থ ব্যাখ্যা! করেন নাই; তবে সেখানে উহ! কেন করেন নাই, তাহাঁও কিছু বলেন 
নাই। কিন্তু তাহা বলা আবম্তক | তাই মনে হয়, ভাষ্যকার পরে আবশ্তাক বোঁধে এখানে 
তাহা এ ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। নচেৎ এখানে পরে তীহার “এতন্লিগদেনৈব নীতার্থমিতি”--এই 
কথা বলার প্রয়োজন কি? তিনি তআর কোন হুত্রে গ্রব্ূপ কথ! বলেন নাই। আমরা কিন্ত 
মন্দবুদ্ধিবশতঃ মহর্ষির এই স্থব্রবাকাকে একবারে স্পষ্টার্থ বলিয়। বুঝি না। উহার ক্রিয়াপদ ও 
কম্মপদের অর্থনংগতি স্থবোধ বলিয়া! আদাদিগের মনে হয় না । 

যাহা হউক, মূলকথ', মহষি এই সুত্রের দ্বার! অস্ুপাশুন্ত শিষা, গুরু, সহাধ্যায়ী এবং এ শিষ্যাি 
ভিন্ন শাস্ত্তত্বজ্ঞ বিশিষ্ট শ্রেয়োর্থী অর্থাৎ মুক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধাবান্‌ বা মুক্তিকামী ব্যক্তিই তাঁহার 
পূর্ববহ্ুত্রে কথিত “তদ্বিদ্য”% ইহ! প্রকাশ করিয়াছেন বুঝা যায়। এবং পূর্বস্থত্রে “সহ" শব্ধ 
যোগে “তঘ্ধি্যেঃ* এই তৃতীগ্াা বিভক্তির ব্হুবচনাস্ত পদের প্রয়োগ করায় এই সুত্রে উহা'রই বিশেষ্য 
প্রকাশ করিতেই এই স্থত্রেও তৃতীয়া! বিভক্তির বহুবচনাস্ত পদের প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝ৷ যায়| 
এবং «অনস্থয়িভিঃ” এই পদের দ্বারা এ শিষ্যাির বিশেষণ প্রকাশ করিয়াছেন । অর্থাৎ গর শিষ্য 
প্রভৃতি অন্গয়া বিশিষ্ট হইলে তীহাদিগের সহিত সংবাদ করিতে যাইবে না। কারণ, তাহাতে 
উহাদিগের জিগীষা উপাস্থত হইলে নিজেরও ভিগীযা উপস্থত হইতে পারে । কিন্তু তাহা হইলে আর 
এ স্থলে “বাঁদ”্বিচার হইবে না। কারণ, জিগীনাশূন্ত হইয়া কেবল তব নির্ণয়ের উদ্দেশ্তে যে 
বিচার হয়, তাহাকেই প্বাদ” বলে। স্বত্রে “তং” শব্দের দ্বার! পূর্বস্থত্রের শেষোক্ত “সংবাঁদ”ই 
মহধির বুদ্ধিস্থ বুঝা যায়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সুত্রোক্ত "অভূ/পেয়াৎ” এই ক্রিয়াপদে লক্ষ্য 
করিয়া ব্যাখ্যা! করিয়াছেন,--“তং তদ্দিদ্যং।” কিন্তু এই ব্যাখ্যায় সথত্রোক্ত তৃতীয্নাস্ত পদের অর্থনংগতি 
এবং *ত২” এই স্থলে একবচন প্র্বোগ সমীচীন বলিয়। বুঝা যায় না। তাৎপর্য্যটাকাকার 
লিখিয়াছেন, _“তদনেন গুর্বাদিভিন্বাদং কৃত্ব! তত্বনির্ণয় উক্ত১।৮ অর্থাৎ এই স্ৃত্রের দ্বারা শিষা, 
গুরু প্রভৃতির সহিত 'এবং গুরুও শিষ্য গ্রভৃ'তর সহিত “বাদ”্বিচার করিয়া তন্বনির্য় করিবেন, 
ইহাই উক্ত হইয়াছে । নিজের তত্বনির্ণর দৃঢ় করিবার জন্যও জিগীষাশৃণ্ত হইয়া তদ্ধিষয়ে “ব'দ" 
বিচার করিবেন এবং অভিমানশুন্ত হইয়। গুরুও শিষ্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া এবং শিষ্যও 
সহাধ্যায়ী প্রভৃতির নিকটে উপস্থিত হইয়! তীহাদিগের সহিত পবাদ”বিচার করিয়! তত্ব-নির্ণয 
করিবেন। তাই মহ্ধি, সুত্রশেষে বলিয়াছেন,-“অভ্যুপেয়াৎ” ৷  তাৎ্পর্য)টাকাঁকার উহার 
ব্যাখা করিয়াছেন,__”অভ্যুপেয়াদভিমুখমুপেত্য জানীরাদ্গুর্্বাদিভিঃ সহেত্যর্থ; 1৮ অর্থাৎ অভি. 
মুখে উপস্থিত হইয়া গুরু প্রভৃতির সহিত পূর্বস্থত্রোক্ত “সংবাদ” জাঁনিবে। কিন্তু এই ব্যাথ্যায় 
গুরু প্রভৃতির সহিত “সংবাদ” করিবে, এই বিবক্ষিত অর্থ ব্যক্ত হয় না। স্ত্রে “তং ( সংবাদং ) 
অভ্ভ্যুপেয়াৎ” এইরূপ যৌজনাই স্থুত্রকারের অভিমত, ইহা পরবস্তী স্ুত্রের ভাষ্যারস্তে ভাষ/কারের 
কথার দ্বারাও ব্যক্ত আছে। আমাদিগের মনে হয় স্ৃত্রে “অভ্যুপেয়াৎ” এই ক্রিয়াপদের দ্বারা 
অভিমুখে উপস্থিত হইয়। প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ অর্থই মহর্ষির বিবক্ষিত। গত্যর্থ ধাতুর প্রাপ্তি 
অর্থও প্রসিদ্ধ আছে। তাহ! হইলে হুনার্থ বুঝ! যাঁয় যে, অনুরাশূন্য শিষ্যার্দির অভিমুখে উপস্থিত 
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হইয়া তঁহাদিগের সহিত সেই “সংবাদ” ( তত্বনিরণয়ার্থ “বাঁদ”বিচার ) প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ উহ! 
অবলম্বন করিবে তাহা হইলে এরূপ শিষ্যা্দির সহিত পবা” বিচার করিয়া তত্ব নির্ণর করিবে, এই 
তাৎপর্য্যর্থ ই উহার দ্বারা প্রকটিত হয় । আরও মনে হয়, এই সুত্রে মহর্ষির "অভ্যুপেয়াৎ” এই 
ক্রিয়াপদের দ্বারা তাহার পূর্ববস্থত্রোক্ত “সংবাঁদ” শব্দের অর্থ যে সমীপে উপস্থিত হইয়া! “বাদ”, 
ইহাও বিভক্ত ব| ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্রেই ম্হষি এই সুত্রে এরূপ ক্রিয়াপদের 
প্রয়োগ করিয়াছেন। তদন্ুসারেই ভাষ্যকার পূর্বন্থত্র-ভাষ্যের শেষে বলিয়াছেন,--“সময়াবাদঃ 
ংবাদঃ।” কেবল তত্ব নিণয়োনদেন্তে জিগীঝশূন্য হইয়। যে বিচার বা! “কথা” হয়, তাহার নাম 
বাদ” (প্রথম খণ্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। গুরু, শিংষ্যর সহিতও প্বাঁদ” বিচার করিয়া তত্ব- 
নির্ঘ করিবেন। শিষ্য নিকটে উপস্থিত না থাঁকিলে তন্ব-নির্ণয়ের অত্যাবশ্তকতাবশতঃ তিনিই 
সাগ্রহে শিষ্যের নিকটে উপস্থিত হইবেন। সাধন! ও উদ্দেশ্তের গুরুত্বের মহিমায় প্রকৃত গুরুর 
এরূপ নিরতিমানতা, সারল্য ও সদবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া অব্যাহত থাঁকে। খধিগণ ও ভারতের 
প্রাচীন গুরুগণ নিজের শিষ্যকে তীহার সাধন! ও তন্বনির্য়ের প্রধান সহায় মনে করিতেন । মহধি 
গোতমও এই স্থৃত্রে শিষোর এ প্রাধান্ত সনা করিতে গুরুর পূর্বেই শিষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। 
স্থধী পাঠক ইহ! লক্ষ্য করিবেন 1৪৮| 

ভাষ্য । যদি চ মন্যেত--পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ প্রতিকুলঃ পরস্তেতি* । 

অনুবাদ। যর্দিও মনে কর, পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ অপরের (পূর্ববসূত্রোক্ত 
শিষ্য ও গুরু প্রভৃতির ) প্রতিকূল অর্থাৎ তজ্ভন্য তাহাদিগের সহিত বাদবিচারও 
উচিত নহে, (এ জন্য মহষি পরবর্তী সুত্র বলিয়াছেন )। 


সুত্র । : প্রতিপক্ষহীনমপি বা প্রয়োজনার্থমথিত্বে ॥ 


॥৪৯।৪৫৯॥ 

অগ্ুবাদ। অথবা অথিত্ব ( কাঁমন। ) অর্থাৎ তন্বজিত্ঞীস! উপস্থিত হইলে “প্রয়ো- 

জনার্থ” অর্থাৎ তন্বজ্ান নির্ণয়রূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রতিপক্ষহীন ভাবে অর্থাৎ 

নিজের পক্ষ স্থাপন ন! করিয়া, সেই “সংবাদ” অভিমুখে উপস্থিত হইয়। প্রাপ্ত হইবে। 

ভাষ্য । “তমভুযপেয়া”িতি বর্ততে । পরতঃ প্রজ্ঞামুপাদিৎসমান- 

স্তত্ব-বুভূদাপ্রকাশনেন স্বপক্ষমনবস্থাপয়ন্‌ ব্বদর্শনং পরিশোধয়েদিতি । 
অন্যোন্যপ্রত্যনীকানি চ প্রাবাছুকানাং দর্শনানিং | 


১। বিচ মন্যেত "পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহ: প্রতিকুলঃ পরস৮-গুর্বধনেসসমন্ বাদ হপুচিত ইতি,ততরেদং সুত্র 
মুপতিষ্ঠতে 1-- তাতপর্যটাকা । 

২। গুর্ব্াাদিকৃত|দ্‌বিচারাৎ পূর্ববপক্ষোচ্ছেদেন সিদ্ধান্তবাবস্থাপনলক্গণাৎ ন্বদর্শনং পরিশোধয়েৎ। “অস্যোম্য- 
প্রত্যনীকানি চ প্রাবাছুকানাং দর্শনানি” অযুক্তপরিত্যাগেন যুক্তপরিশ্রহণেনচ পরিশে।ধয়েদিতি সন্বধ্যতে ।--তাৎপর্যযটীকা। 
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অনুবাদ। “তমভ্যুপেয়াৎ” ইহা বর্তমান আছে অর্থাৎ পূর্ববসূত্র হইতে এ 
পদছ্ধয় অথব। “তং” ইত্যাদি সমস্ত সুত্রবাক্যেরই এই সুত্রে অনুবৃত্তি অভিপ্রেত। 
€ তাতপধ্য ) অপর (€ গুর্ববাদি ) হইতে “প্রঙ্ঞ৮ ( তন্বজ্ঞান ) গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক 
হুইয়৷ _তব্জিজ্ঞাস! প্রকাশের দ্বারা নিজের পক্ষ স্থাপন ন! করিয়া! নিজের দর্শনকে 
পরিশোধিত করিবেন । এবং পপ্রাবাদুক*দিগের অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মতবাঁদী দার্শনিক- 
দিগের পরস্পর বিরুদ্ধ দর্শনসমূহকে পরিশোধিত করিবেন । 


টিগনী। কেহ বলিতে পারেন যে, পুর্বস্থতে শিষাদির সহিত যে, বাদবিচার কর্তব্য বলা 
হইয়াছে, তাঁহাও মুযুক্ষুর পক্ষে উচিত নহে। কারণ, বাদবিচারেও পক্ষপ্রতিপক্ষ পরিগ্রহ আবহক। 
অর্থাৎ একজন বাদী হইয়া নিজের পক্ষ স্থাপন করিবেন ; অপরে প্রতিবাদী হ্ইঘ্া উহার খণ্ডন 
করিয়া! তাহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিবেন। বাদীর যাহা পক্ষ, তাহা প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ । 
প্রতিবাদীর যাহ! পক্ষ, তাহ! বাদীর প্রতিপক্ষ । সুতরাং এঁ পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ উভয়ের 
পক্ষেই প্রতিকূল। সুতরাং উহা! করিতে গেলে উভয়েরই রাগদ্েষাদি উপস্থিত হইতে পারে। 
অনেক সময়ে তাহা হইয়াও থাকে ॥ বাদী ও প্রতিবাদী জিগীষাশৃন্ত হইয়! বিচারের আরম্ভ করিলেও 
পরে জিগীষাঁর প্রভাবে জল্প ও বিতগ্ডার প্রবৃত্ত হইয়া! থাকেন, ইহা জনেক স্থলে দেখা যাঁয়। অতএব 
যিনি মুমুক্ষু, তিনি কাহারও সহিত কোনরূপ বিচারই করিবেন না। মহধি এজন্য পরে আবার এই 
সুত্রটি বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহবির পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্ধ্য ব্যক্ত করিয়া এই হুত্রের অবতারণ। 
করিয়াছেন। ভাষ্যে প্রথমে ণযদিদং মন্তেত” এইরূপ পাঁঠই সকল পুস্তকে দেখা যায়) কিন্তু 
তাঁৎপর্য)টাকাকার এখানে “যদি ৮” ইত্যাদি ভাষ্যপাঠই উদ্ধৃতি করিয়াছেন এবং উহাই প্রকৃত পাঠ 
বুঝা যায়। ভাষ্যকার “যদি” শবের দ্বারা সুচনা! করিরাছেন যে, বাঁদবিচারে প্রবৃত্ত হইলেও 
যাহাদিগের রাগদ্বেষমূলক জিগীষা উপস্থিত হয়, তাহারা ত মুুক্ষুই নহে, তাহার! বাঁদবিচারে অধি- 
কারীও নহে। কিন্তু ধাহার! শ্রেয়োর্থা অর্থাৎ মুমুক্ষু, যাহার! বহুসাধনসম্পন্ন, সুতরাং অন্থয়াদি- 
শৃন্ত, তাঁহারা তত্বনি্যার্থ বাদবিচারে প্রবৃত্ত হইলে কখনই তীহাদিগের রাগঘ্ধেষমূলক জিগীষা 
জন্মে না। পুর্বনত্রে এরপ ব্যক্তির সহিতই বাদবিচার কর্তব্য বল! হইয়াছে । সুতরাং তীহাদিগের 
তন্বনির্ণয়ার্থ যে পক্ষ প্রতিপক্ষ পরিগ্রহ, উহ! অপরের প্রতিকূল হইতেই পারে না । তবে যদি কেহ 
কৌন স্থলে প্ররূপ আশঙ্ক। করেন, তজ্জন্যই মহষি পক্ষাস্তরে এই সূত্রের দ্বার উপদেশ করিয়াছেন যে, 
অথব৷ প্রতিপক্ষহীন যেরূপে হয়, সেইরূপে অর্থাৎ অপরের প্রতিপক্ষ যে নিজের পক্ষ, তাহার সংস্থা" 
পন ন| করিয়াই অভিমুখে যাইয়া সেই “সংবাদ” প্রাপ্ত হইবে। পূর্ধহ্থত্র হইতে তং অত্ুপেয়াৎ" 
এই বাক্যের অনুবুত্তি এই হুত্রে মহর্ষির অভিপ্রেত। সুত্রে *প্রতিপক্ষহীনং” এই পদটী ক্রিয়ার 
বিশেষণ-পদ | পগ্রতিপক্ষহীনং বথ স্তান্তথা তমভ্যুপেয়াৎ” এইরূপ ব্যাখ্যাই মহর্ষির অভিমত। 
স্ত্রে "অপি বা” এই শব্দটা পক্ষান্তরদ্টোতক ৷ পক্ষাস্তর হুচন। করিতে9 খধিবাক্যে অন্থাত্রও 
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"অপি বা” এই শবের প্রয়োগ দেখা যাঁয়*। বৃতিকার বিশ্বনাথ এই হ্থাত্রে “বা” শবকে 
নিশ্চয়ার্থক বলিয়াছেন। কিন্তু “অপি” শরবের কোন উল্লেখ করেন নাই। 

ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থৃত্রোক্ত উপদেশের তাশুপর্যয ব্যক্ত করিতে বনিয়াছেন যে, মুমুক্ষু পূর্ব- 
সৃত্রোক্ত গুরুপ্রভৃতি হইতে তন্বজ্ঞান গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তীহাদিগের নিকটে যাইয়া! নিজের 
তন্জিজ্ঞাস! প্রকাশপুর্ব্বক নিজের পক্ষস্থাপন না করিয়া নিজের দর্শনকে পরিশোধিত করিবেন এবং 
ভিন্ন ভিন্ন মতবাদী দার্শনিকগণের পরম্পর বিরুদ্ধ দর্শনসমূহও পরিশোধিত করিবেন। তাৎপর্য্য- 
টীকাকার এ কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তত্বজিজ্ঞাস্ মুমুক্ষ গুরু প্রভৃতির নিকটে 
উপস্থিত হইয়া "আমি শরীরাদি পদার্থ হইতে আত্মার ভেদ বুঝিতে ইচ্ছা করি ইহা বলিয়া! নিজের 
তন্বলিজ্ঞাসা প্রকাশ করিবেন, কিন্তু নিজের কোন পক্ষ স্থাপন করিবেন না। তখন এ গুরু প্রভৃতি 
উক্ত বিষয়ে পুর্ব্পক্ষ প্রকাশ ও উহার খণ্ডনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন পর্ধ্যস্ত যে বিচার করিবেন, 
তাহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া, উহার দ্বারা নিজের দর্শন অর্থাৎ উক্ত বিষয়ে পূর্বজাত জ্ঞান- 
বিশেষকে পরিশোধিত করিবেন এবং পরম্পর বিরুদ্ধ যে সমস্ত দর্শন আছে, তাহাও তন্মধ্যে অযুক্ত 
পরিত্যাগ করিয়! ও যুক্ত গ্রহণ করিয়। পরিশোধিত করিবেন । অর্থাৎ কোন পক্ষ স্থাপন না করিয়া 
কেবল তন্বজিজ্ঞান্তু হইয়া শ্রদ্ধাপুরর্বক অপরের বিচার শ্রবণ করিয়৷ িজ্ঞান্ত তত্ব বুঝিয্না লইলে 
সেখানে অপরের প্রতিকূল কিছুই ন! থাকায় জিগীষার কোন সম্ভাবনা বা আশঙ্কা থাকে না । যদ্দিও 
গুরু গ্রভৃতির্ূত সেই বিচার সেখানে “বাদ” হইতে পারে না । কারণ, উভয় পক্ষের সংস্থাপন ন৷ 
হইলে “বাদ” হয় না। তথাপি সেই বিচারেও কাহারও জিগীঝ| না৷ না থাকায় এবং বাদের স্াঁয় 
উহাও তব্বনির্ণয় সম্পাদন করায় উহ! বাদকার্ধ্যকারী বলিয়! বাদতুল্য। তাই উহাকেও গৌণ অর্থে 
পূর্বসথত্রোক্ত “সংবাদ” বলা হইয়াছে। 

ভাষ্যে শ্বদর্শন শবের দ্বার তব-জিজ্ঞান্থুর পূর্বজাত জ্ঞানবিশেষই বিবক্ষিত বুঝ! যাঁয়। তাহার 
. পুর্বজাত জ্ঞান কোন অংশে ভ্রম হইলে তাহা বুঝিয়া, পরজাত জ্ঞানে যে যথার্থত। বোঁধ হয়, তাহাই 
এ জ্ঞানের পরিশোধন | গুরু প্রভৃতির নিকট হইতে পুনর্বার জ্ঞাত তত্ব বিষয়ে বিচার শ্রবণ করিলে 
নিজের সেই জ্ঞানের পরিশোধন হর এবং উহ1! সুদৃঢ় তন্বনির্ণন উৎপন্ন করে। এবং ভিন্ন ভিন্ন 
মতবাদী দার্শনিকগণের যে সমস্ত পরম্পর বিরুদ্ধ দর্শন, তন্মধ্যে যাহ! অযুক্ত, তাহার ত্যাগ ও যাহা! 
যুক্ত, তাহার গ্রহণই উহার পরিশোধন । ভাষ্যকারের শেষোক্ত “পর্শন” শব্দ মত্বিশেষ বা 
সিদ্ধান্তবিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝা যায়। প্দর্শন” শব্দ বে, জ্ঞানবিশেষের স্যার দার্শনিক মত- 
বিশেষ এবং সেই মতপ্রতিপাদক শীস্ত্রবিশেষ অর্থেও প্রাচীন কালে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং পরস্পর 
বিরুদ্ধ দার্শনিক মতগুলি *গ্রবাদ” নামেও কথিত হইয়াছে, এ বি্ষিযে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি 
( তৃতীয় খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা )। যোগদর্শনভাষ্েও সাংখ্য ও যোগাদিকে প্প্রবাদ” বলা 
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হইয়াছে*। বাহার! কোনও মতবিশেষকে আশ্রয় করিয়া পরমত খগ্ডনপুর্র্বক সেই মতেরই 
সমর্থন করিরাছেন, তাঁহার! *প্রাবাক” বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের প্দর্শন” অর্থাৎ 
মতসমূহের মধ্যে যেগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থাৎ মুমুক্ষুর নিজের অধিগত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ 
বলিয়া প্রতিভাত হর, দেই সমস্ত মতের৪ পরিশোধন করিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যকারের তাতপর্য্য। 
তাই ভাষ্যকার বিশেষণপদ বলিয়াছেন-_-“অন্যোন্ত প্রত্যনীকানি।” উহার ব্যাখ্যা “পরম্পর- 
বিরুদ্ধানি” ৪৯ 

তত্বজ্ঞান[ববুদ্ধি-প্রকরণ সমাপ্ত 1৫1 


ভাষ্য । স্বপক্ষরাগেণ চৈকে ন্যায়মতিবর্তন্তে, তত্র-- 

অন্ুুবাদ। কেহ কেহু নিজের পক্ষে অনুরাগবশতঃ ন্যায়কে অতিক্রম করিয়! 
বর্ধমান হন, অর্থাৎ তাহারা ম্যায়াভাসের দ্বারা অশাস্ত্রীয় বিপরীত পক্ষ সমর্থন 
করিবার জন্য উপস্থিত হন, সেই স্থলে-_ 


ুত্র। তত্ীধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থৎ জণ্প-বিতণ্ডে, 
বীজ-প্ররোহ-সংরক্ষণার্থৎ কণ্টকশা খাবরণবৎ ॥৫০।৪২৬০॥ 
অনুবাদ। বীজ হইতে উৎপন অস্কুরের সংরক্ষণের নিমিক কণ্ট ক-শাখার ছারা 
আবরণের ন্যায় তন্ব-নিশ্চয়ের সংরক্ষণের নিমিন্ত জল্প ও বিতগু। কর্তব্য । 
ভাষ্য । অনুৎপন্নতত্বজ্ঞানীনা মপ্রহীণদেষাঁণাং তদর্থং ঘটমানানা- 
মেতদিতি। 


অনুবাদ। “অনুৎপন্নতব্বজ্ঞীন” অর্থাৎ যাঁহাদিগের মননাদির দ্বারা স্থুদৃঢ় 
তন্বনিশ্চয় জন্মে নাই এবং *“অপ্রহীণদে।ধ” অর্থাৎ ধহাদিগের রাগদ্েষাদি দোষ 
প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ হয় নাই, কিন্তু তনিমিন্ত “ঘটমাঁন” অর্থাৎ সেই তন্বনিশ্চয়াদির জন্য 
ধাহারা প্রযত্র করিতেছেন, তাহাদিগের সম্বন্ধে এই সূত্র কথিত হইয়াছে । 


টিগ্নী। অবশ্ঠই প্রশ্ন হইবে যে, তত্বনির্ণয়ের জন্য পৃর্বোক্ত শিষ্য প্রভৃতির সহিত “বাঁদ”- 
বিচার কর্তব্য হইলেও “জল্প* ও “বিতগ্ডা"র প্রয়োজন কি ? মহবি প্রথম হত্রে “জল্প” ও “বিতগা”র 
তত্বজ্ঞানকেও নিঃশ্রেপনমলাভের প্রযোজক কিরূপে বলিয়াছেন? মোক্ষদাধন তত্ব-জ্ঞান লাভের 
জন্য উহার ত কোন আবশ্তকতাই বুঝ! যায় না । তাই মহধি পরে আবার এই প্রকরণ আরম্ভ করিয়া 
প্রথমে এই স্তরের দ্বার! বণিয়াছেন যে, তত্বনিশ্যয় সংরক্ষণের নিমিন্ত জল্প ও বিতও1 কর্তব্য। 
তাই শেষোক্ত এই প্রকরণ পতত্বজ্ঞান-পরিপালন-প্রকরণ” নামে কথিত হইয়াছে । ভাষ্যকার 
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মহষির এই হৃত্রোক্ত উপদেশের মূল কাঁরণ ব্যক্ত করিয়৷ এই হ্ৃত্রের অবতারণ! করিতে প্রথমে 
বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ নিজের পক্ষে অনুরাগবশতঃ অর্থাৎ যে কোনরূপে নিজপক্ষ সমর্থনোদ্দশ্তে 
স্তায়কে অতিক্রম করিয়! বিচার করিতে উপস্থিত হইয়া! থাকেন। অর্থাৎ তীহার! নাস্তি ক্যবশতঃ 
্তায়াভাসের দ্বারা অশাস্ত্ী্ন মতের সমর্থন করিয়া আন্তিকের তত্বনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক হইয়া 
থাকেন। সেই স্থলেই মহধি এই হ্ত্রের দ্বারা তন্ব-নিশ্চয় সংরক্ষণার্থ জল্প ও বিতণ্ড কর্তব্য 
বলিয়াছেন। মহষি শেষে ইহার দৃষ্টাস্ত বলিয়াছেন যে, যেমন বী্জ হইতে উৎপন্ন অস্কুরের সংরক্ষণের 
অন্য কণ্টক-শাথার দ্বারা আধরণ করে| অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে কোন বীজ রোপণ করিলে যখন 
উহা! হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তখন গে। মহ্বাদি পশুগণ উহা! বিনষ্ট করিতে পারে এবং অনেক 
সময়ে তাহা করিয়া থাকে । এজন্য এ সময়ে উহার রক্ষাভিলাষী ব্যক্তি কণ্টকযুক্ত শাখার দ্বার! 
উহার আবরণ করিয়া থাকে । তাহা করিলে তখন গোমহিযাদি পশু উহ! বিনষ্ট করিতে যায় না । 
বিনষ্ট করিতে গেলেও সেই শ্রাখাস্থ কণ্টকের দ্বারা আহত হইয়া প্রত্যাবৃন্ত হয়। সুতরাং এ 
অস্কুরের সংরক্ষণ হর | ক্রমে উহা! হইতে ধান্তাদি বৃক্ষের স্থষ্টি হয় এবং উহ! পরিপক হইয়া সুদৃঢ় 
হয়। অন্যত্র এ কণ্টকশাখা অগ্রাহ্থ হইলেও যেমন অস্কুরের বক্ষার্থ কোন স্থলে উহাও 
গ্রাহা এবং নিতাস্ত আবশ্তক, তদ্রুপ জন্ন ও বিতওা অন্তত্র অগ্রাহ্‌ হইলেও দর্দাস্ত নাস্তিকগণ 
হইতে অস্কুরসদৃশ তন্বনিশ্চর সংরক্ষণের নিমিত্ত কোন স্থলে বন্টক-শাখার সদৃশ জল্প ও বিতণ্ডা 
গ্রাহা ও নিতান্ত আবশ্তক। উহা! গ্রহণ করিলে নাস্তিকগণ পরাজয়-ভয়ে আর নিজপক্ষ সমর্থন 
করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। প্রবৃত্ত হইলেও নানা নিগ্রহরূপ কণ্টকের দ্বারা ঝথিত হইয়া! সেই স্থান 
ত্যাগ করিয়া! যাইবে) স্থৃতরাং আর নাস্তিক-সংসর্গের সম্ভাবনা ন! থাকায় শাস্ত্র হইতে শ্রুত 
তন্বের মননের কোন বাধা হইবে না, পেই মননরূপ তন্বজ্ঞানের অপ্রামাণ্যশঙ্কাও জন্মিবে ন!। 
স্থৃতরাং ক্রমে উহা! পরিপক হইবে। পরে সমাধিবিশেষের অভ্যাসের দ্বার মেই শ্রুত ও যুক্তির 
দ্বারা মত অর্থাৎ যথার্গরূপে অন্ুমত তত্বের সাক্ষাৎকার হইলে মোক্ষ হইবে। ফলকথ। 
মুমুক্ষু ব্যক্তি সমাধিবিশেষের অন্যাস দ্বার তীহার শ্রুত ও মত তত্বেরই সাক্ষাৎকার করিবেন। 
কারণ, শ্রুতিতে শ্রবণ ও মননের পরে নিদিধাদন উপদিষ্ট হইয়াছে। স্থুতরাং নিদিধ্যাসন ছার! 
সাক্ষাৎথকরণীয় দেই তত্ব্বরই প্রথমে শ্রবণ ও মনন আব্ক। কিন্তু প্রথমে শাস্ত্র হইতে তত্ব 
শ্রবণ করিন্লা মনন আরম্ভ করিলে বা তৎপুর্বেই বদি নাস্তিকগণ কুতর্কদ্বারা বেদাদি শাস্ত্রের অপ্রামাণা 
দমর্থনপূর্ব্বক তাহার সেই অস্কুরপদ্বশ শ্রবণরূপ জ্ঞানকে বিনষ্ট করে অর্থাৎ সেই জ্ঞানের ভ্রমত্ব শঙ্কা 
উৎপন্ন করে, তাহা হইলে তাহার আর তন্বদাক্ষাৎকারের আশাই থাকে না। কারণ, পসংশরাত। 
বিনশ্ততি”। সুতরাং তখন তাহার সেই শ্রবণরূপ তন্বনিশ্চরের সংরক্ষণের 'নিমিন্ত নাস্তিকের 
সহিত জল্ন ও বিতওাঁও বর্তব্য। পুর্কোৎপন্ন তত্বনিশ্চয়ে ভ্রমত্বনিশ্চয় বা সংশয়ের অন্ধুৎপন্তিই 
তত্বনিশ্চয়ের সংরক্ষণ । মহযি-্থৃত্রোক্ দৃষ্টাস্তে প্রণিধান করিলে তাঁহার পুর্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই 
আমর! বুঝিতে পারি । 

কিন্ত ভাষ্যকার পরে “অন্ুৎপন্নতত্বঙ্ঞানানাং* ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ধাঁহা- 
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দিগের ততজ্ঞান জন্মে নাই এবং রাগদেষানি দোষের প্রকৃষ্ট ক্ষয় হয় নাই, কিন্তু ভত্জ্ঞানাদির জন্য প্রযস্ব 
করিতেছেন, তীহাদিগের সম্বন্ধেই এই স্তর কথিত হইয়াছে । অর্থাৎ এরপ ব্যক্তিগণই প্রয়োজন 
হইলে স্থলবিশেষে জনন ও বি! করিবেন, ইহাই মহষি এই হ্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন । কিন্ত ধাহা- 
দিগের কোনরূপ তন্্ঞান জন্মে ন'ই, ধাহার! শাস্ত্র হইতেও তত্ব শ্রবণ করেন নাই, তাহাদিরে তবব- 
নিশ্চর-সংরক্ষণ কিরূপে বলা যায়, ইহ! চিন্তা করা আবশ্ক। অবশ্ঠ ভাবী অস্কুরের সংরক্ষণের 
ন্যায় ভাবী তব্বনিশ্যর়ের সংরক্ষণও বলা যাইতে পারে । এবং ভাবী তত্বনিশ্য়ের গ্রতিবন্ধক 
নিবুত্তিই উহার সংরক্ষণ বলা যায়। কিন্তু তজ্জগ্ত যিনি জল্প ও বিতও্ডা করিতে সমর্থ” ধাহাকে মহষি 
উহা! করিতে উপদেশ করিয়াছেন, তিনি শাস্ত্র হইতে তত্ব শ্রবণও করেন নাই, তিনি একেবারে 
অশাস্ত্রজ্, ইহা ত কোনরূপেই সম্ভব নহে। অতএব এখানে “অন্ুৎ্পন্নতন্বজ্ঞান” শব্দের ছ্বার। 
বাহাদ্দিগের কোনরূপ তব্বজ্ঞান জন্মে নাই, এইরূপ অর্থ ই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত বলিয়। বুঝ যায় 
না। কিন্তু ধাহারা শাস্ত্র হইতে তব শ্রবণ করিয়া, পরে এই স্তায়শাস্ত্রের অধ্যয়নপূর্ব্বক তদনুসারে 
মননের আরন্ত করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণবূপে পেই মনন ও “তদ্িদ্য”দিগের সহিত সংবাদ সম্পন্ন 
হয় নাই, তাহাদিগকেই এঁ অবস্থায় ভাষ্যকার “অনুৎপন্ন তত্বজ্ঞ(ন” বলিয়াছেন বুঝ] যায় । অর্থাৎ 
ভাষ্যকার এখানে মহধির এই স্ায়শান্ত্রনাধ্য সম্পূর্ণ মননরূপ তন্বজ্ঞানকেই “তত্ব-জ্ঞান” শবে 
দ্বার! গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তিগণের এ দময়ে রাগদেধাদি দোষের প্রকুষ্ট ক্ষয় হয় না। সুতরাং 
তাহাদিগের জল্ন ও বিতওায় প্রবৃত্তি হইতে পারে । এবং তাহাদিগের গ্ভারশান্ত্রের অধ্যয়নাদি- 
জন্য জল্প ও বিতগ্ার তত্বজ্ঞান ও তদ্ধিষয়ে দক্ষতাও জন্মিয়ছে। সুতরাং তীহারা স্থলবিশেষে 
জল্প ও বিতণ্ড করিয়। তন্বনিশ্চয় রক্ষা করিতে পারেন ও করিবেন। কিন্ত ধাহারা মননরূপ সাধন! 
সমাপ্ত করিয়া! নিদিধ্যাসনের সুদৃঢ় অভর আপনে ঝিয়াছেন, তাহাদিগের জল্ল ও বিতগ্ার কোন 
প্রয়োজন হয় না । তীহাদিগের উহাতে '্রবৃ্তিও জন্মে না। তাহারা ক্রমে সমা ধিবিশেষের অভ্যাসের 
দ্বারা তবসাক্ষাৎকারলাভে অগ্রদর হইয়াছেন। তাহার! নিজ্জন স্থানেই সাধনায় নিরত থাকেন। 
তাহারা কোন নাস্তিক-সংসর্গ করেন না। তীহাদিগের জনসংসবেও রতি নাই_-“অরতির্জন- 
সংসদি।৮( গীতা)। স্ৃতরাং মহর্ষ তাহাদিগের জন্য এই হ্ুত্র বলেন নাই। কিন্তু প্রথমে 
তাহাদিগেরও সময়ে “বাদ”ও অন্যাবগ্তক হইলে ণজন্প” ও বিতপ্তা” এই *কথা"ত্রয় কর্তব্য । 
পূর্বোক্ত কথাত্রয়-ব্যবস্থ! যে আগমদিদ্ধ এবং শিষ্ট ব্যক্তির সহিত জল্ল ও বিতগাঁর নিষেধ থাকিলেও 
অশিষ্ট নাস্তকিগের দর্পভঙ্গের জন্য ব্দাচিৎ উহাও যে কর্তব্য, ইহ! আচার্য্য রামানুজের 
মতান্থুলারে শ্রীবৈষ্ণব বেস্কটনাথও সমর্থন করিয়। গিয়াছেন১ 1৫০1 





১। আগমসিদ্ধ। চেয়ং কথাব্রয়বাবস্থ।।  “ঝদঞলবিতওভি”রিতা।দিবচন।ৎ | ভগবদ্গীতাভ।যোহপি “বাদঃ 
প্রবদতামহ ”"মিতত্র জল্প'বতওা'দ কুর্বতাং তন্বনির্ণয়ায় প্রবুত্তো বাদে। যঃ সোহহমিতি ব্যাখান1ৎ কথাব্রয়ং দর্শিতং 
এতেন “বিপ্রং নির্জতা বাদত?,” “ন বিগৃহা কথাং কুর্যা।”দি হ্যা দিভির্জপ্নবিতওয়োশিষেধোইপি শিষ্টবিষয় ইতি দর্শিতং। 
কদ। চিদ্বাহাবুদৃষ্টদর্পভঙ্গায় তয়োরপি কার্যাত্বৎ।-_-"স্য।য়পরিশু দ্ধ”, দ্বিতীয় আহক, ১৬৮ পৃষ্ঠা । 
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ভাষ্য । বি্দ্যিনির্ব্বেদদিভিশ্চ পরেণীবজ্ঞায়মীনস্ত-- 


অনুবাদ । এবং বিদ্া অর্থাৎ আত্মবিদ্যা-বিষয়ে নির্বেবিদপ্রভৃতিবশতঃ অপর 
কর্তৃক অবভ্ঞায়মান ব্যক্তির-- 


নুত্র। তাভ্যাৎ বিগৃহ্থ কথনৎ ॥৫১।৪৬১।% 


অন্ুব।দ। বিগ্রহ করিয়। অর্থাৎ বিজিগীষাবশতঃ সেই জল্ল ও বিতগার ছারা 
কথন কর্তব্য । 


ভাষ্য । “বিগৃঁহোতি” বিজিগীষয়া, ন তত্ব-বুভৃৎসয়েতি । তদেতদৃ- 


বিদ্যাপরিপাঁলনার্থং, ন লাভ-পুজাখ্যাত্যর্থমিতি | 
ইতি বাৎস্তায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে চতুর্োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ 


অনুবাদ । “বিগৃহ”৮ এই পদের দ্বারা বিজিগীষাবশতঃ, তন্বজিওভাসাবশতঃ নহে, 
ইহা! বুঝ! যায়। সেই ইহ! অর্থাৎ জিগীষাবশতঃ জল্ল ও বিতণ্ার দ্বারা কথন, 
“বিদ্যা” অর্থাৎ আত্মবিদ্যার পরিরক্ষণের নিমিত্ত লাভ, পুজ। ও খ্যাতির নিমিত্ত নহে, 
অর্থাৎ কোন লাভাদি উদ্দেশ্টে উহা! কর্তব্য নহে। 
বাত্ন্যায়ন-প্রণীত ন্তায়ভ।ষ্যে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 


টিগনী। ভাষ্যকার মহর্ষির এই শেষোক্ত হুত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে যে সন্দর্ভের 
অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহার তাৎুপর্ধ্য ব্যক্ত করিতে তাৎপর্ধযটীকাকাঁর বলিয়াছেন যে, কেবল 
যে, ভাষ্যকারের পূর্ব্বকিত ব্যক্তিদিগেরই পূর্বোক্ত উদ্দেস্তে জল্প ও বিতও্ডা কর্তব্য, তাহা নহে; 
কিন্ত বিদ্যানির্বেদ প্রভৃতি কারণবশতঃ অপর কর্তৃক অবজ্ঞায়মান ব্যক্তিরও বিগ্রহ করিয়! সেই জল্ল ও 
বিতণ্ডার দারা কথন কর্তব্য । ভাঁষ্যকারের প্রথমোক্ত এ সন্দর্ভের সহিত স্ত্রের যোগ করিয়। সুত্রার্থ 
বুঝিতে হইবে । “বিদ্যা” শঙ্ষের দ্বারা এখানে সদ্ধিদ্যা বা আত্মবিদ্যারপ আন্বীক্ষিকী বিদ্যাই 
তাষ্যকারের অভিমত বুঝ| যাঁয়। এ বিদ্যা বিষয়ে থে বিরক্করি, তাহাই «“বিদ্যানিব্বেদ” । ধাহারা এ 
বিদায় বিরক্ত, কিন্তু নাস্তি ক-বিদ্যাদিতে অন্ুরক্ত, তাহার। সেই বিদ্যা-বিরক্তিবশতঃ অথবা! লাভ 


* ন কেবলং তার্থং ঘটমানানাং জল্প'বত:ও, অপিতু “।বদ1ানর্বেদা দিভিশ্চ পরেণাবজ্ঞায়মানস্ত”--“তাভ্যাং বিগৃহ। 
কথন”(মতি শুত্রং। যন্ত্র ম্ববর্শনবিলনিত মথাজ্ঞানাব.লপছুবিবদদ্ধতয়! সধ্ধিদ্যাবৈরাগান্ব! লাভপুজাখা তার্থিতয়। 
কুহেতৃভিরীশ্বননাণ1ং জনাধার/ণ।ং পুরতে। নেদব্রান্ষণ-পরলোকাদিদুধণ প্রবৃত্তস্তং প্রতি বাদী সমীচীনদুষণম প্রতিভয়াহ- 
পশ্তন্‌ জল্পবিতণ্ডে অবতার্ধয বিগৃহা জল্প'বতওাভাং তবকথনং করোতি বিদ্যাপরিপালন।য়। মা ভূদীশ্বরাণাং মতি- 
বিজ্রমেণ তচ্চরিতমনুবত্তিনীন।ং প্রজন।ং ধর্মবিপ্নব ইতি । ইদমপি প্রয়োজনং জল্লবিতওয়েঃ ৷ নতু লাভ-্যাতা।দি 
ৃষ্টং। নহি পরহিত প্রবৃপ্তঃ পরম কারুণকে। মুনির ্টার্থ, পরপাংজ.ল।পা্মুপদ্িশতী তি।--তাৎপর্য টাক! । 
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পুজাদি প্রাপ্তির উৎকট ইচ্ছ! প্রভৃতি অন্য কোন কারণবশতঃ বেদপ্রামাণ্যবিশ্বাসী আস্তিকদিগকে 
অবন্ঞ| করিয়া, তীহাদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং নান স্থানে নানারূপে নাস্তিক- 
মতের প্রচার করেন। পুর্ব্বকালে ভারতে অনেক স্থানে অনেক বাঁর নাস্তিক-সন্প্রদায়ের প্রাছুর্তাবে 
ধররূপ হইয়াছে এবং এখনও অনেক স্থানে বেদাঁদি শান্ত্রবিশ্বাদী বর্ণাশ্রমধর্্রপক্ষপাতী ব্রাহ্মবদিগের 
অবজ্ঞা ও নিন্দার সহিত নাস্তিক মতের বজ্তুতা হইতেছে। পূর্বোক্ত এরূপ স্থলে নাস্তিক 
তক অবজ্ঞায়মান আস্তিকেরও বিগ্রহ করিয়া অর্থাৎ বিজয়েচ্ছাবশতঃ জল্প ও বিতগার স্থার 
তত্বকথন কর্তব্য, ইহাই ভাষ্যকার মহর্ষির এই স্থত্রের তাঁৎপর্যয বলিয়। পুর্ববোক্ত সন্দর্ডের ঘবার 
প্রকাশ করিয়াছেন । এবং শেষে উহা যে আত্ম-বিদ্যার পরিরক্ষণের জন্যই মহধি বর্তব্য 
বঙলিয়াছেন--লাঁভ, পুঁজ! ও খ্যাতির ভন্ত কর্তব্য বলেন নাই, ইহাঁও বলিয়াছেন। তাৎপর্য 
টাকাঁকার ইহার তাুপর্যয সুব্যক্ত করিয়া! বলিয়াছেন যে, যে বাক্তি অর্থাৎ নাস্তক নিজের 
দর্শনোৎপন্ন মিথ্যা জ্ঞানের গর্কে ছার্বনীততাবশতঃ অথবা! সদ্বিদযাবৈরাগ্যবশতঃ লাভ, পুঞ্জ! ও 
খ্যাতির ইচ্ছায় জনসমাজের আশ্রয় রাঁজাদিগের নিকটে অদৎ হেতু বা কুতর্কের দ্বারা বেদ, ব্রাহ্মণ ও 
পরলোকাদি খণ্ডন প্রবৃত্ত হয়, তাহার নিকটে তখন নিজের অপ্রতিভাবশতঃ তাঁহার মতের সমীচীন 
খণ্ডন বা! প্রক্কত উত্তরের স্বস্তি না হইলে জন্প ও বিতগার অবতারণা করিয়া, বিগ্রহ করিয়া! আত্ম- 
বিদ্যার রক্ষার ছার| ধর্্মরক্ষক আস্তিক, আত্মবিদ্যার রক্ষার্থ জল্প ও বিতগ্ডার দ্বার! তত্ব কথন 
করেন। কারণ, রাজাদিগের মতিব্ভ্রমবশতঃ তীহাঁদিগের চরিতানুবর্তী প্রজাবর্গের ধর্ম্মবিপ্রীব 
ন! হয়, ইহাই উদ্দেশ্ত | সুতরাং ইহাও জল্লবিতগ্ীর প্রয়োজন ৷ কিন্ত কোন লাভ, পৃজ| ও খ্যাতি 
প্রভৃতি দৃষ্টফল উহা'র প্রয়োজন নহে। মহধি এরূপ কোন দৃষ্টফলের জন্ত কোন স্থঞ্েই জল্প ও 
বিতগার বর্ভব্যতার উপদেশ করেন নাই। কারণ, পরহিত প্রবৃত্ত পরমকারুণিক মুনি ( গোতম) 
দৃষ্টফললাভার্থ এরূপ পরছুঃখজনক উপায়ের উপদেশ করিতে পারেন না'। তাৎপর্ধযটীকাকারের 
এই সমস্ত কথার দ্বার আমর! বুঝিতে পাঁরি যে, প্রাচীন কালেও নান্তিকসন্প্রদায়ের কুতর্কের প্রভাবে 
অনেক রা বা রাজতুল্য ব্যক্তির মতিবিভ্রমবশতঃ প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্মাবিগ্ব উপস্থিত হইয়াছিল । 
বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসেও ইহার অনেক দৃষ্টাস্ত বর্ণিত আছে। এরূপ স্থলে নাস্তিকসম্প্রদায়কে 
নিরস্ত করিয়া ধর্ম্মবিপ্রব নিবারণের জন্য ভারতের বর্ণাশ্রমধর্্নরক্ষক বহু আচার্ধ্য তাহাদিগের মতের 
খণ্ডন ও আভ্তিক মতের সমর্থনপৃর্ব্বক প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ভারতের আত্মবিদ্যার 
রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু তাহার! নান্তিকমত খণ্ডনে প্ররুত উত্তরের স্ক্তিবশতঃ কোন অদৎ উত্তরের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। স্থলবিশেষে কেহ কেছ তাঁহাও আশ্রপ্প করিয়া নান্তিকসম্প্রদায়কে নিরম্ত 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা কেহই অন্ত পণ্ডিতগণের স্তাঁয় কোন লাভ, পুজা ও খ্যাতির উদ্দোস্তে 
কুত্রাপি জর্প ও বিত! করেন নাই॥ কারণ, মহর্ষি গোতম তাহ! করিতে উপদেশ করেন নাই। 
তিনি যেকপ স্থলে ও যেরূপ উদ্দেশ্তে এখানে ছুইটা স্ৃত্রের দ্বারা “জল্প” ও “বিতগা”র কর্তব্যতার 
উপদেশ করিয়াছেন এবং প্রথম অগ্যায়ের শেষে “ছল” ও "ঞাতি”র শ্বন্ধপ বর্ণন করিয়া পঞ্চম 
অধ্যায়ের প্রথম আহক নানার “জাতি” বিভাগ ও লক্ষণার্ণি বলিয়াছেন, তাহ! অধ্যয়নপৃর্ব্বক 
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প্রনিধান করিয়। বুঝিলে তীহীকে কুতর্কের শিক্ষক বলিয়া! নিন্দা করা যায় না এবং কোনরূপ লাভ, 
পৃ বা খ্যাতির জন্তই এই ন্তাযশাস্ত্রের অধ্যয়ন যে, তীহার অনভিমত, তাঁহাও বুঝ! যায়। 

সৃত্রে “বিগৃহ্‌” শবের দ্বার! বিজিগীষাবশত£ই জল্প ও বিতণ্া কর্তব্য, ইহ! স্চিত হইয়াছে। 
কারণ, বিজিগীষু বাক্তিই অপরের সহিত বিগ্রহ করে। সুতরাং বাঁদ, জল্প ও বিতগ্ডাঁর মধ্যে জিগীষা- 
শূন্য তত্বজিজ্ঞাস্ুর পক্ষেই বাঁদ বিচার কর্তবা এবং জিগীযুর পক্ষেই জন্ন ও বিতওা| কর্তব্য, এই 
সিদ্ধান্তও এই হুত্রে মহধি এর্বগৃহা' এই পদের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্বাদ”” “জন” ও 
্বিভণ্ডা” এই ত্রিবিধ বিচারের নাম কথ|।। প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্িকের প্রারস্তে ভাষাকার 
ইহা বলিয়াছেন। সেখানে এ ত্রিবিধ কথার লক্ষণাদিও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় 
আহিকে ( ১৯শ।২৩শ ) হই স্ৃত্রে মহর্ষি নিজেও “কথা” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন। এঁ “কথ 
শব্দটা “বাদ” “্জল্প” ও “বিতওা”র বোধক পারিভাষিক শব্ব। মহর্ষি ঝাশীকিও গোতমোক্ত এ 
পারিভাষিক “কথা” শের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা! বুঝ| যায়। তিনি গোতমের এই সুত্র স্তায় 
সেখানে “কথা” শবের পূর্বে “বিগৃহ্” এই: শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন১। (কিন্ত মহর্ষি গোতম এই 
সৃত্রে হল্লাক্ষর “কথা” শব্ষের প্রয়োগ না করিয়া “কথন” শব্ের প্রয়োগ করায় উহার দ্বার! 
বচনরূপ কথনই তাঁহার বিবক্ষিত বুঝ! যাঁয়। তাৎপর্য/টীকাকারও পূর্ব্বোক্ত তাঁৎপর্য্য ব্যাখ্যায় 
লিখিয়াছেন,--”তন্ব কখনং করোতি!” অর্থাৎ প্রতিবাদী আন্তিক, জঙ্প ও বিতগ্ডার দ্বার! নাস্তিকের 
মত খণ্ডন করিয়া, পরে রাজাদির নিকটে প্রকৃত তত্ব ব্যাখ্যা করেন; ইহাই তীহাঁয় তাৎপর্য্য বুঝ! 
যায়। 

এখানে পতাভ্যাং বিগৃহা কথনং” ইহা ভাষ্যকারেরই বাক্য, উহ! মহধি গেতমের হুত্র নহে। এই. 
দপ মতও কেহ কেহ সমর্থন করিতেন, ইহ! বুঝিতে পার! যাঁয়। কিন্তু তাঁৎপর্ধ্যটীকাকার বাঁচ' 
স্পতি মিশ্র উহ! সথঞ বলিয়াই স্পষ্ট প্রকাঁশ করাক্ এবং পন্তায়ন্চীনিবন্ধে”ও উহা হুত্রমধ্যে গ্রহণ 
করায় এবং বৃতিকার বিশ্বনাথ গ্রভৃতিও এই সৃত্রের উলেখপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করায় উহ স্থত্র বলিয়াই 
গ্রাহ। পরন্ত মহর্ষি এখানে পৃথক্‌ প্রকরণের দ্বারাই শেষোক্ত এ দিদ্ধাস্তের প্রকাঁশ করিয়াছেন, ইহাঁও 
হ্বীকার্ষ;। তাহা হইলে প্তান্যাং বিগৃহা কথনং” এই বাঁক)টি তাহার এই গ্রকরণের দ্বিতীয় হৃত্র, 
ইহাও শ্বীকার্ধ্য। কারণ, এক হুত্রের দ্বার! প্রকরণ হয় না। "ন্যায়হুত্রবিবরণ"কার রাধামোহন 
গোস্বামিভষ্র/চার্য্য এই হ্বত্রের শেষে “ততস্ত বাদরায়ণাৎ* এইরূপ আর একটি স্ুত্রের উল্লেখপুর্ব্বক 
উহার কএক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার হইতে বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত আর 
কেহই এরূপ স্ুত্রের উল্লেখ করেন নাই; আর কোন পুস্তকেই এরূপ হ্ত্র দেখাও খাঁর না। উহা! 
মহধি গোতমের স্থত্র বলিয়া ফোন মতে শ্বীকার করাও যায় না (প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় ২০শ 
পৃষ্ঠা ভ্ষ্টব্য )। 1৫১1 

ততজ্ঞান-পরিপাঁলন-প্রকরণ সমা্ট 1৬। 


১। পন বিগৃহ কথারুচিঃ* ।-রামায়ূণ, অযোধ্যাকাও ।২/৪২। প্রথম থণ্ডের ভূমিকা--বষ্ট পৃষ্টা শষ্টবা। 


২২৩ ্বায়দর্শন [৪অ০। আত 


এই আফিকে প্রথমে তিন হুত্রে (১) তবজ্ঞানোংপতি-গ্রকরণ। গরে ১৪ সবত্রে (২) অবয়বা, 
বয়ব-প্রকরণ। তাহার পরে ৮ সুত্রে (৩) নিরবয়ব-গ্রকরণ। ভাহার পরে ১২হৃত্রে (8) বাঁহার্থ 


ভঙ্গনিয়াকরণ-গ্রফকরণ। তাহার পরে ১২মৃত্রে (৫) তব-জানবিবৃদ্ধিঃগ্রকরণ। তাহার গরে ংসৃত্রে 
(৬) তর-জ্ঞানগরিপালন-গ্রকরধ। 


৬ প্রকরণ ও ৫১ স্ৃত্রে চতুর্থ অধায়ের ছিতীয় আহক মমাপ্ত। 


চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। 


পঞ্চম অধ্যায় 

ভাষ্য । সাঁধর্শ্--বৈধন্দ্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানস্য বিকল্পীজ্জাতিবছুত্বমিতি : 

২ক্ষেপেণোক্তত তদ্দিস্তরেণ বিভজ্যতে। তাঃ খন্বিম! জাতয়ঃ স্থাপনা- 
হেত প্রযুক্তে চতুর্ব্বিশতিঃ প্রতিযেধছেতবঃ__ 

অনুবাদ । সাধর্দ্য ও বৈধর্দযমাত্র ছারা প্রত্যবস্থানের ( প্রতিষেধের ) 


থুবকল্প” অর্থাৎ নানাপ্রকারতাবশতঃ জাতির বহুত্ব, ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, 
তাহা সবিস্তর বিভক্ত অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হইতেছে । 


স্থাপনার হেতু প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ জিগীযু কৌন বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন 
করিলে প্রতিষেধের হেতু অর্থাৎ বাঁদীর সেই পক্ষপ্রতিষেধের জন্য জিগীষু প্রতিবাদি- 
কর্তৃক প্রযুক্ত প্রতিষেধক বাক্য ঝা উত্তর, সেই এই সমস্ত (পরবন্তি-সৃত্রোক্ত ) 
চতুর্বিবংশতিপ্রকার জাতি-_ 


সুত্র। . সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যোৎকর্যাপকর্ষ-বর্ণ্যীবর্ণ্য- 

বিকপ্প-সাধ্য-প্রাপ্ড্যপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গ-প্রতিদৃষীন্তান্বৎপত্তি_ 

ংশয়-প্রকরণাহেত্বরধাপত্তাবিশেযোপপত্তুয পলন্ধ্যন্থপ- 
লব্ধযনিত্য-নিত্যকাধ্যসমীঃ ॥১॥ ৪৬২॥ ৯ 


অনুবাদ। (১) সাধর্শ্যসম, (২) বৈধর্ম্যসম, (৩) উতৎকর্ষসম, (8) অপকর্ষমম, 
(৫) বর্ণযসম, (৬) অবণ্যসম, (৭) বিকল্পমম, (৮) সাধ্যসম, (৯) প্রাপ্তিসম, (১০) 
অপ্রাপ্তিসম, (১১) প্রসঙ্গম, (১২) 8 (১৩) ৪ 


সরস শপ স্ পা ০ শপ লাশ শপ আও সস পা জন, পা) 





* মুদ্রিত প্যায়দর্শন” যি” ায়হটনিব প্ঠায়মঞ্জরী” ও ধিক" প্রভৃতি পুস্তকে এই 
সুত্রের শেষে “নিত্যা নিত্যকাামম|১” এইরূপ প।ঠ দেখ! যায় এবং “তাক্কি কক্ষ!” ভিন্ন হত্যাস্ পুস্তকে "প্রকবরণহেতর্থ 
এইরূপ পাঠ দেখ| যাঁয়। কিন্তু মহ পরে ১৮শ সুত্রে অহেতুদম” নমক গ্রতিষেধেরই লক্ষণ বলিয়াছেন এবং 
শেষে ৩২শ নুত্রে "অন্িতানম” ন।মক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়া, তাহ!র পরে ৩৫শ স্তরে “নিত্যপম” নামক প্রতিষেধের 
ক্ষণ বলিয়/ছেন। হুতর।ং এই সৃত্রেও “আনত)” শব্দের পরেই তিনি “নিতা" শখের প্রয়োগ করিয়াছেন সন্দেহ 
নাই। এখানে মহত্বির শেষেক্ত এ সমন্ত স্থত্নুদরেই নুত্রপাঠ নির্ণরপূর্ধবক গৃহীত হইল । 





২২২ ্যায়দর্শন [৫ মঅণ, ১আ 


(১৪) সংশয়সম, (১৫) প্রকরণসম, (৬) অহেতুসম, (১১৭) অর্থাপত্তিসম, (১৮) 
অবিশেষসম, (১৯) উপপত্তিসম, (২০) উপলব্ধিসম, (২১) অন্ুপলব্িসম, (২২) 
অনিত্যসম, (২৩) নিত্যসম ও (২৪) কার্য্যসম, অর্থাৎ উক্ত “সাধন্দ্যসম” প্রভৃতি 
নামে পুর্বেবাক্ত সেই জাতি ব৷ প্রতিষেধ চতুর্বিংশতি প্রকার । 

ভাষ্য । সাধন্ম্যেশ প্রত্যবস্থানমবিশিষ্যমাণং স্থাপনাহেতৃতঃ 
সাধন্ম্যসমঃ। অবিশেষং তত্র তত্রোদাহরিষ্যামঃ | এবং বৈধন্ম্যসম- 
প্রভৃতয়োহ্পি নির্ববক্তব্যাঃ | 


অনুবাদ। স্থাপনার হেতু হইতে “অবিশিষ্যমাণ” অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপক 
হেতু হইতে নির্বিবশেষ বা উহার তুল্য বলিয়া প্রতিবাদীর অভিমত, সাধন্ম্যমাত্র ছারা 
*প্রত্যবস্থান” ( প্রতিষেধ ) “সাধন্ম্যসম”, অর্থাৎ জিগীষু প্রতিবাদী কেবল কোন 
একটা সমধন্ম্য ারাই বাদীর পক্ষের প্রতিষেধ করিলেই তাহার সেই প্রতিষেধক বাক্য 
ব উত্তর “সাধন্ম্যসম” নামক "প্রতিষেধ” (জাতি )। সেই সেই উদাহরথে অবিশেষ 
প্রদর্শন করিব ( অর্থাৎ অবিশেষ না থাঁকিলেও উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেরূপে বাদীর 
হেতু হইতে তাহার প্রতিষেধ ব৷ হেতুর অবিশেষ বলেন, তাহ! যথাস্থানে “সাধশ্ম্যসম” 
নামক প্রতিষেধের সমস্ত উদাহরণে প্রদর্শন করিব ) এইরূপে “বৈধর্্ম্যসম” প্রভৃতিও 
পনির্বব্তব্য৮৬ অর্থাৎ “বৈধর্ঘ্যসম” প্রভৃতি ত্রয়োনিংশতি প্রকার প্রতিষেধেরও 
লক্ষণ বক্তব্য । 

টিপ্পনী। মহধি গোঁতম ন্তাঁয়দর্শনের সর্ব প্রথম স্তরে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে শেষে যে 
জাতি” ও পনিগ্রহস্থানে”র উদ্দেশ করিয়াছেন, পরে যথাক্রমে ছুই হুৃ্রের দ্বারা এ “জাতি” ও 
প্নিগ্রহস্থানে*র সামান্ত লক্ষণ হ্চনা! করিয়া, শেষ সৃত্রের ছার! এ “জাতি” ও প্নিগ্রহস্থান” যে বনু, 
ইহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন+। সুতরাং “জাতি” ও এনিগ্রহস্থানে”র পূর্বোক্ত বন্ুত্ব প্রতি- 
গাঁদনের জন্ত উহার বিভাগাদি কর্তব্য । অর্থাৎ এ প্জাতি” ও প্নিগ্রহস্থান” কতপ্রকার এবং 
টউহাদিগের বিশেষ বিশেষ নাম ও লক্ষণ কি, তাহা বগা আবশ্তক। নচেৎ এ পদার্থন্বয়ের সম্পূর্ণ- 
রূপে তব্ৃজ্ঞান সম্পন্ন হয় না । তাই মহবি গোতমের এই পঞ্চম অধ্যায়ের আরম | এই অধ্যায়ের 
গ্রথম আ(ককে জাতির বিভাগ অর্থাৎ চতুবরবংশতি প্রকার জাঁতির বিশেষ বিশেষ নাম কীর্তন 
এবং উহাদিগের লক্ষণ ও পরীক্ষা করা হইগাছে। দ্বিতীয় আহিকে নিশ্বহস্থানের বিভাগ পূর্ববক 
লক্ষণ বলা হইয়ছে। স্থৃতরাং “জাতি” ও শ্নগ্রহস্থানে*র বিভাগ এবং বিশেষ লক্ষণ ও “জাতি”র 


১। সাধর্খাবৈধর্্াভ্যাং প্রত্যবস্থ॥নং জাতি; ॥ বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানং ॥ তথ্িবল্পাজ্জাতিনিগ্রহ- 
স্থানবন্ত্বং ॥--”১ম অঃ, ২য় আঃ, ১৮।১১৯।২৩॥ 


১ম হুশ] | বাংস্যায়নভাষ্য ২২৩ 


পরীক্ষা! এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য । এই পঞ্চম অধ্যায় অতি ছ্র্বোধ। বনু পারিভাষিক শব এবং 
্তায়শাস্তরোক্ত পঞ্চাবব ও হেত্বাভাদাদি-তব্বে বিশেষ বুংপর্ন না হইলে এই পঞ্চম অধ্যায় বুঝ! 
যায় না। এবং এ সমস্ত তাবে অবযৎপন্ ব্যক্তিকে সহ ভাষায় ইছা বুঝানও যায না। বিশেষ পরিজ 
স্বীকার করিয়া! একাগ্রচিত্তে অনেকবার পাঠ ন| করিলেও ইহা বুঝা! যাইবে না। স্তায়সৃত্রবৃত্তিকার 
মহামনীষী বিশ্বনাথ এই পঞ্চম অধ্যায়কে ”অতিগহন” বলিয়া! গিয়াছেন। বিশ্বনাথের চরপীক্তিত 
আমরাও এখানে ছূর্গমতর্ণ শঙ্কর-চরণে নমস্কার করিয়! বিশ্বনাথের উক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছি। 
*মত্তা শঙ্করচরণং দীনন্ত ছ্র্গমে তরণং | 
সম্প্রতি নিরূপয়ামঃ পঞ্চমমধ্যায়মতিগহনং ॥% 

এই স্ুত্রের অবতারণা করিতে ভাঁষ্যকারের প্রথম কথার তাৎপর্য্য এই যে, মহর্মি প্রথৰ 
অধ্যায়ের সর্বশেষ সুত্রে সাধন্ধ্য ও বৈধর্ম্যমাত্র প্রযুক্ত যে প্প্রত্যবস্থান” অর্থাৎ প্রতিষেধ, তাহার 
্বকল্প” অর্থাৎ বিবিধ প্রকার থাকায় পূর্বোক্ত জাতি বনু, ই£ সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াই নিবৃত্ত 
হইয়াছেন। সেখানে উহার বিস্তার অর্থাৎ সবিশেষ নিন্দপণ করেন নাই। ন্মুতরাং তাহার অবশিষ্ট 
কর্তব্বশতঃ তিনি প্রথমে এই হুত্রের দ্বার! পূর্বোক্ত জাতির বিভাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ এই 
সৃত্রের দ্বার1 “সাঁধন্ম্যনম” ও “বৈধন্ম্যদম” প্রভৃতি নামে পূর্বোক্ত “জাতি”নামক প্রতিষেধ যে, 
চতুর্ববিংশতি প্রকার, ইহাই প্রথমে বলিয়াছেন । পরে যথাক্রমে এ চতুর্বিংশতি প্রকার জাতির 
লক্ষণ বলিয়া, উহাদিগের পরীক্ষাও করিয়াছেন । 

এখানে অবশ্যই প্রশ্ন হয় যে, প্রথম অধ্যায়ের শেষে “জাতি” ও পনিগ্রহস্থানে"র সামান্ত লক্ষণের 
পরেই ত প্র উভয়ের বিভাগাদ্দি বরা উচিত ছিল। মহর্ষি তাহ! না করিয়া সর্বশেষে এই পৃথক্‌ 
অধ্যায়ের আরস্ত করিয়! “জাতি” ও পনিগ্রহস্থানে"র সবিশেষ নিরূপণ করিয়াছেন কেন ১ আর 
সর্বশেষে এই নিরূপণে সংগতিই ব কি? এতছৃত্তরে তাঁৎপর্য)টাকাঁকার বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন 
যে, “জাতি” ও “নিগ্রহস্থান” বছু। স্থৃতরাং উহার মবিশেষ নিরূপণ বছ সময়সাঁধা ৷ পূর্বে থাস্থ'নে 
তাহা করি.ত গেলে অর্থাৎ এই অধ্যায়ের সমস্ত কথ! পূর্ব্বেই বলিলে প্রমেয়পরীক্ষায় বহু বিলম্ব 
হুইয়! যায় । শিষ্যগণেরও প্রমেয়-তন্জিজ্ঞানাই বলবতী হইয়াছে । কারণ, প্রমেরতবজ্ঞনই মুযুক্ষুর 
প্রধান আবশ্তক। সংশয়াদি পদার্থের তত্বজ্ঞান উহার অঙ্গ অর্থাৎ নির্বাক । তাই মহর্ষি আস্ত ক- 
বশতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশগ্প ও প্রমাণের পরীক্ষা করিকাই তৃতীর ও চতুর্থ অধ্যায়ে প্রমেয় পরীক্ষা 
করিয়াছেন। জিজ্ঞান্ুর প্রিজ্ঞাস! বুঝিয়াই তত্ব প্রকাশ করিতে হয় । কারণ, জিজ্ঞাসা না বুঝিয়া 
অঙগিজঞালিত বিষয়ে উপদেশ করিতে গেলে জিজ্ঞান্থুর অবধান নষ্ট হয়। স্থতরাং মহবি তীঁহার উদ্দিষ্ট 
ও লক্ষিত দ্বাদশ প্রমেয়ের পরীক্ষ। সমাপ্ত করিয়াই সর্কশেষে এই অধায়ে তাহার অবশিষ্ট কর্তব) সমাপ্ত 
ঝরিয়াছেন। ফল কথা, মহ্ধি প্রমেয় পরীক্ষাও দ্বারা শিষ্যগণের বিরোধী লিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিয়া 
পরে "'অবসর"দংগতিবশতঃ এই অধ্যায়ের আরস্ভ করিয়াছেন মুুতরাং উহ! অদংগত হয় নাই। 
(“অবদর"-সংগতির লক্ষণাদি দ্বিতীয় খণ্ডে ২০২--৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। তাৎপর্যটীকাকার শেষে 
ইহাও বলিয়াছেন যে, ইতঃপূর্বেবই চতুর্থ অধ্যায়ের সর্বশেষে “অল্প” ও “বিতগ্ডার” পরীক্ষা 


২২৪ হ্যায়দর্শন [৫ অণ। ১ আও 


হুইয়াছে। “জাতি” ও এনিগ্রহস্থান” ও “জল্ল” ও “বিতওা”র অঙ্গ | সুতরাং “জল” ও “গবিতগ্া*র 
পরীক্ষার পরে উহার অঙ্গ “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র সবিশ্ষে নিরূপণও অত্যাবস্তক বলিয় 
এখানে এ নিরূপণে অবাস্তরপংগতিও আছে। বস্ততঃ প্রমাণার্দি অনেক পদার্থের পরীক্ষার 
পূর্ব্বে “জাতি” ও পনিগ্রহস্থানে”র অতি ছূর্বোধ সমস্ত তত সমক্‌ বুঝও যায় না। তাই প্রকৃত 
বন্ত। মহর্ষি গোঁতম পুর্বে “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানে”র সবিশেষ নিরূপণ করেন নাই। প্রথম 
অধ্যায়ের শেষে “জাতি” ও “নিগ্রহস্থানের সামান্ত লক্ষণ বলিয়! সর্বশেষে এ জাতি ও নিগ্রহস্থান 
যে বছ, স্থৃতরাং তথ্বিষয়ে বছ জ্ঞাতব্য আছে---এইমাত্র বলিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন। “জাতি” ও 
£নিগ্রহস্থানেশ্র বহুত্ব বিষিয়ে সামান্ত জ্ঞান জন্মিলে, পরে তহিঘয়ে শিষ/গণের বিশেষ জিজ্ঞাসাও 
জন্মিবে, ইহাঁও মহর্ধির দেখানে এ শেষ হৃত্রের উদ্দেশ্ত | 

এই স্থত্রে “সাধর্মম)” হইতে “কার্ধ)” পরাস্ত চতুর্ব্বিংশতি শের ঘবন্দদমাসের পরে যে “সম” শব্দ 
প্রযুক্ত হয়ছে, উহ। পূর্বোক্ত “সাধর্ম।” প্রভৃতি প্রত্যেক শখের সহিতই সম্বদ্ধ হওয়ায় ““সাধর্ম্য- 
সম” ও *বৈধর্ঘ্যাদম” এভূতি চতুর্ববিংশতি নাম বুঝ! যাঁয়। মহধি পরবর্তী স্াত্রে পুংলিজ “সম" 
শবারই প্রয়োগ করায় এই হুত্রেও তিনি পুংলিঙ্গ “পম” শবেরই প্রয়োগ করিয়াছেন বুঝা বাঁয়। 
তদনুদারেই ভ'ষাকাঁর “সাধর্শঃনম” ও “বৈধর্ম্যসম” ইত্যাদি নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষা- 
কার প্রথম অধ্যায়ে “জাতি”র সামান্য লক্ষণনুত্রব্যাখ্যায় হৃত্রেক্ত যে প্প্রত্যবস্থান”কে “প্রতি- 
যেধ” বলিয়াছেন, এ প্রতিষেধকে বিশেষ্য করিয়াই এখানে স্ৃত্াান্থসারে “নাধর্ম্যমম” ও * বৈধর্ঘযাসম" 
প্রভৃতি পুংক্জি নামের উল্লেখ করিয়াছেন । কারণ, “প্রতিষেধ” শবটি পুংলিজ । তাঁৎপর্যযটা কা- 
কার বাচস্পতি মিশ্র, পন্ঠায়মঞ্জরী”কার জয়স্ত ভট্ট ও বৃত্তকাঁর বিশ্বনাথ গুভৃতিও এইরূপই সমাধান 
করিয়াছেন। কিন্তু বৃতিকার বিশ্বনাথ পরে তাহার নিজমতে ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রথম অধ্যায়ের 
সর্বশেষে মহর্ষি *তদ্ধি কল্প ৎ” ইত্যাদি হুত্রে পংকজ “বিবল্প” শবের প্রম্নোগ করায় তদনুদারেই 
এখানে পসাধর্ম্যসম” ইত্যাদি পুংত্ঙ্গ নামেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্বোক্ত দেই 
প্বিকল্প”ই পসাধশ্মীস৭” প্রভৃতি নামে চতুর্ববংশতি প্রকার, ইহাই মহ্ষির বক্তব্য। পরবর্তী স্ত্রেও 
পুর্ব্বেক্ত বিকল্পই বিশেষ্যরূপে মহবির বুদ্ধিস্থ। প্বিকল্প” শব্দের অর্থ এখানে বিবিধ প্রকার 
কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জাতিবে ই বিশেষ্যরূপে গ্রহণ করিলে “সাধর্ম/দম।” ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গ নামেরও প্রয়োগ 
হয়। কারণ, প্জাতি” শব স্ত্রীলিগ। পরবর্তী আচার্ধযগণও প্রায় সর্বত্র এরূপ আত্রীলিঙ্গ নাঘের 
ব।বহারই করিয়াছেন। আমরাও অনেক স্থলেই এ সমস্ত প্রদিদ্ধ নামেরই ব্যবহার করিব। 

চিরকাল হইতেই প্জনপ্ধাতুনিষ্পন্ন প্জাতি” শবের নানা অর্থে প্রয়োগ হইতেছে১। 
তন্মধ্যে জন্ম অর্থই সুপ্রসিদ্ধ। “জাত্য। ব্রাহ্মণ ইত্যাদি প্রয়োগে জন্মই ০্জাঁতি” শব্দের অর্থ। 











১। জাতিঃ সামান্তজন্মনোঃ (--অমরকৌধ, নানার্থবর্গ । জাতিঙ্জতীফলে ধাত্রাং চুলীকম্পিল্সয়োরপি* ইতি 
বিশ্বঃ। ভাতিঃ স্ত্রী গোত্রজন্মনো:। অশ্মস্তকমলক্যেশ্চ সামান্তছদ্দ.সারপি। জাতীফলে চ মালত্যাং ইতি মেদিনী। 
অমরকোবের তানুজি দীক্ষিতকৃত টীক! দ্রব্য । 
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"জন্মনা ব্রাঙ্মণো জের ইত্যাদি খধিবচনেও প্জন্মন্* শবের দ্বারা এ জাতিই কথিত 
হুইয়াছে। যোগদর্শনে “দতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যাুর্ভাগাঃ” (২১৩) ইত্যাদি অনেক হৃত্রেও 
জন্মবিশেষ অর্থেই “জাতি” শবের প্রয়োগ হইয়াছে) এইরূপ মনুষ্যত্ব, গোত্ব, অশ্বত্ব, ঘটত, পটত্ব 
প্রভৃতি বহ সামান্ত ধর্মও ন্যায়দিশান্কে “জাতি” নামে কথিত হইয়াছে । বৈশেষিকশ্থত্রে উহা 
“সামান্” নামে কথিত হইয়াছে। ন্তায়দর্শনেও পন ঘটাভাবসামান্তনিতাত্বাৎ” (২২1১৪) ইত্যাদি 
হৃত্রে “সামাহ্য” শবের ঘারা ঁ জাতির উল্লেখ ও উহার নিতত্ব কথিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের শেষে অনেক সূত্রে জাতি” শের দ্বারাই এ নিত্য জাতির উল্লেখ হইয়াছে। সাংখ্যাদি 
অনেক জম্প্রদায় এ জাতির আশ্রয় ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌ জাতি পদার্থ অস্বীকার করিলেও মীমাংসক- 
সম্প্রদায় উহ! ্বীকার করিয়াছেন । মীমাংসাঁচার্ধ্য গুরু প্রভাকর স্যায়-বৈশেধিক-সম্মত “সত্তা” 
প্রভৃতি কতিপয় জাতি অন্বীকার করিলেও ব্যক্তিভিন্ন অনেক জীতি পদার্থ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। 
“প্রকরণপঞ্চিক1” গ্রন্থে “জাতিনির্শয়” নামক তৃতীয় প্রকরণে মহামনীষী শালিকনাথ বিচারপূর্ববক 
জাঁতি হিষয়ে প্রভাবরের মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ফল কথা, মনুষ্যত্ব ও গোত্ব প্রভৃতি 
বু সামান্য ধর্মেও ভ্াায়াদি শ'স্তরে পারিভাষিক “জাতি” শবেের প্রয়োগ হইয়াছে । 

কিন্তু স্তায়দর্শনের সর্বপ্রথম সুত্রে যে, পারিভাষক “জাতি” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, উহার 
অর্থ “জল্প” ও *বিশুগাশ্র প্রতিবাদীর অসহুত্তরবিশেষ। মহষি প্রথম অধ্যায়ের শেষে “সাঁধর্ময- 
বৈধর্ঘ্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতি” এই হৃত্রের ছারা উহার জক্ষণ বল্য়াছেন। ভাষ্যকার উহার 
ব্যাথায় প্রথমে প্রসঙ্গবিশেষকে “জাতি” বলিয়া, পরে এ প্প্রসঙ্গ”কেই স্ৃত্রোক্ত «প্রত্যবস্থান" 
বলিয়াছেন এবং পরে “উপালস্ত” ও *গ্রাতিষেধ” শবের দ্বারা উহারই বিবরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ 
যাহাকে *উপাঁলস্ত” ও প্প্রতিষেধ” বলেঃ ভাহাকেই “প্রত্যবস্থান” বলে, ইহাই সেধানে ভাষ/কারের 
বক্তব্য । যদ্দ্বার! প্রতিবাদী বাণীর প্রতিকুলভাবে অবস্থান করেন অর্থাৎ বাদীর পক্ষ খগ্ডনার্থ 
প্রবৃত্ত হন, এই অর্থে এ প্প্রত্যবস্থান” শব্দের দ্বারা বুঝ! যায়--প্রতিবাঁদীর পরপক্ষণত্ডনার্থ উত্তর। 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এঁ স্থলে ব্যাখা। করিহছেন,--*প্রত্যবস্থানং দুষণাভিধানং” এবং অস্ত্র 
*উপাভ্ত” শবের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,--“উপাণস্তঃ পরপক্ষদূষণম্‌)” যদদ্বারা প্রতিবাদী বাদীর 
পক্ষের প্রতিষেধ অর্থাৎ খণ্ডন করেন, এই অর্থে “প্রহিষেধ” শব্দের দ্বারাও পূর্বোক্ত “প্রতাব- 
স্থান” বা “উপালস্ত” বুঝা যায়। সুতরাং ভাষ্যকার শেষে প্র স্থলে উক্ত অর্থেই মহবির এ সৃুত্রোক্জ 
জাঁতিকে *প্রতিষেধ” বলিয়াছেন ॥ কিন্ত প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ খণ্ডনের জন্য কোন হেত্বাভাসের 
উল্লেখ করিলে অথবা মহর্ষি গোতমের পূর্বোক্ত কোন প্রকার প্ছল” করিলে, তাহাও ত তাহার 
প্প্রত্যবস্থান” বা *প্রতিষেধ” ৷ সুতরাং প্রত্যবস্থ'ন বা প্রতিষেধমাত্রই জাতি, ইহা বলা যায় না। 
তাই মহর্ষি জাতির এ লক্ষণ-হুত্রে প্রথমে বলিয়াছেন,--"সাধন্ম্য-বৈধর্ঘ্ম।ভ্যাম্” | অর্থাৎ জিগীষু 


১। জন্মন। ক্র/্ণে। ভ্েয়ং সংক্ষারাদ্ঘিঙ্জ উচাতে। বিদ্যয়। যাঁতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়ন্ত্রিভিরেব চ €--অভ্রিমংহিতা, 
১৪০ শ্লোক। 
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প্রতিবাদী কোন সাধন্ন্য বা বৈধর্মন্যমাত্র অবলম্বন করিয়া তদ্দ্বার! যে প্রত্যবস্থান করেন, তাহাই 
জাতি” । হেত্বাভাসের উল্লেখ বা “ছল” কোন সাঁধনর্য বা বৈধর্শঃমাত্রপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান 
না হওয়ায় উহ! “জাঁতি”র উক্ত লক্ষণাক্রাস্ত হয় না। কিন্তু পূর্বোক্ত চতুর্ব্িংশতি প্রকার জাতিই 
সর্বত্র যে কোন সীঘন্ম্য অথব! বৈধন্থযমাত্রপ্রযুক্ত হওয়ায় উহ! উক্ত লক্গণাক্রাস্ত ছয়। এ বিষয়ে 
অন্তান্ত কথ! পূর্বেই লিখিত হইয়াছে ( প্রথম খণ্ড, ৪২০-_-২১ পৃষ্ঠা ভরষটব্য )। 

ভাষ্যকার এই সুত্রের অবতারণ! করিতে পরে এখানে এই হুক্োক্ত চতুর্বংশতি জাতির সামান্য 
পরিচয় বক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন বাদী প্রথমে তাহার নিজ পক্ষস্থাপনে হেতু প্রয়োগ 
করিলে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞদি পঞ্চাবয়ব দ্বার! নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে এই সমস্ত জাতি, প্রতিষেধের 
হেতু। তাষ্যকারের এই কথার দ্বারা তিনি প্রথম অধ্যায়ে জাতির সামান্ত লক্ষণ ব্যাথ্যায় জাতিকে 
যে *প্রতিষেধ” বলিয়াছেন, উহার অর্থ প্রতিষেধক বাঁক), ইহ! ব্যক্ত হইম্াছে। যদদ্ধারা প্রতিষেধ 
কর! হয়, এই অর্থে *প্রতিষেধ” শবের প্রয়োগ হইলে উহীর দ্বারা প্রতিষেধক বাক্য বুঝ! যায়, ইহা 
মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু পূর্বোক্ত সমস্ত জাতি বস্তুতঃ বাদীর পক্ষের প্রতিষেধক হয় না) উহ! 
অসদুস্তর বলিয়! বাদীর পক্ষপ্রতিষেধে সমর্থ ই ৪হে। তথাপি প্রতিবাদী বাদীর পক্ষের প্রতিষেধ- 
বুদ্ধিবশতঃ তছনদেস্তেই উহার প্রয়োগ করায় ভাষ্যকার উহাকে গতিষেধহেডু বনিয়াছেন। বার্তিক- 
কারও এখানে প্রতিষেধে অসমর্থ হেতৃকে জাতি বলিয়া এঁ তাঁৎপর্য) ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন১। 
অর্থাৎ প্রতিবাঁদীর মতে এঁ সমস্ত জাতি বাদীর পক্ষ-প্রতিষেধের হেতু । প্রতিধাদী ইহা মনে 
করিয়াই এ সমস্ত "জাতি" প্রয়োগ করায় উহাকে প্রতিষেধের হেতু বলা! হইয়াছে । প্রাতিবাদীর 
নিজপক্ষ সাধনে প্রযুক্ত হেতু বা হেত্বাভাঁস প্জাতি” নছে। সুতরাং ভাষ্কার প্রভৃতি এখানে 
হা বলিতে পারেন না। ফলকথ, বাদীর পক্ষদূষণে অদদর্থ যে অসছুত্তরবিশেষ, তাহাই জাতি। 
উদ্দে]াতকরের মতে উহা ই জাতির সামান্তলক্ষণ। জয়্ত ভট্ট৪ উত্ত বিষয়ে, বহু বিচার করিয়া 
উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। মহাঁনৈয়ায়িক উদয়নাচার্ধ্য উক্ত বিষয়ে বনু বিচার করিয়া 
স্বব্যাধাতক উত্তরই জাতি, ইহ! বলিয়াছেন। *তাঁকিকরক্ষাস্কার বরদরাঞ্জ জাতির সামান্ত 
লক্ষণ বিষয়ে উত্ত মতদয়ই প্রকাশ করিয়ছেনং | বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাঁথও উক্ত মতথঘয়ানুদারেই 
উক্ত দ্বিবিধ লক্ষণ বলিয়াছেন । *তর্কসংগ্রংস্দীপিকাঁর টীকাঁয় নীলকঠ ভষ্ট এবং পূর্ববর্তী 
মাধবাচার্য্য প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থকার শ্বব্]াঘাতক উত্তরকেই প্জাতি” বলিয়াছেন। বস্তত: 
পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার জাতিই শ্বব্যাঘাতক উত্তর, পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। সছ্ত্বর ও “ছল” নামক 
অদদুত্তরগুলি জাতির ন্যায় স্বব্যাধাতক উত্তর নহে। সুতরাং শ্বব্যাঘাতক উত্তরই জাতি, এইরূপ 


২। তত্র জাতির্ম গ্/পনাহেতো গ্রসুক্তে বঃ প্রতিষেধাসমর্থে! হেতুঃ।-স্চায়বার্তিক। প্রতিষেধবুদ্ধা প্রযুক্ত 
ইতি শেষঃ।--তাংপর্য্যটাক| । 
২। তত্র তাবদ্যথাবান্তিকং লক্ষণম।হ,₹- 
প্রযুক্তে হথ'পন।হেতে দুষণ|শক্তমুত্তরমূ। 
জাতিমাহুরথান্যে তু স্বব্া/খাতকমুত্তরম্‌ ।৩। _ তার্কিকরক্ষা। 
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লক্ষণ বলিলে উছবাতে কোন দোষের সম্ভাবন! থাকে না। শ্ববাধাতক উত্তর, এই অর্থে মহর্ষি গোত- 
মোক্ত এই “জাতি” শব্দটা পারিভাষিক । ভাষ/কার প্রথম অং]ায়ে জাতির সামান্যলক্ষণ-হুত্রের 
ভাষোর শেষে এ পারিভাষিক “জাতি” শব্দেরও বু[ৎপত্তি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন,“জায়মানোহর্থে 
জাতিঃ”। ভাঁষ্যকারের এ কথার দ্বার! তাহার তাৎপর্য বুঝা যায় যে, যাহা কেবল জন্মে, কিন্ত 
নিজেই নিজের ব্যাঘাতক হওয়ায় পরে ব্যাহত হইয়া যায় অর্থাৎ স্থায়ী হইতে পারে না, তাহাই এ 
“জাতি” শবেের অর্থ। কিন্তু উহা “জাতি” শবে র বুৎপত্তি মাত্র, উহার দ্বারা উক্ত জাতির লক্ষণ 
কথিত হয় নাই। তাঁৎপর্য/টীকাকাঁরও সেখানে ইহাই বলিরাছেন। 

স্থুবিখ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্্মকীর্তি তাহার প্যায়বিন্দু” গ্রন্থের সর্বশেষে বলিয়াছেন, 
পদুষণাঁভাপাস্ত জাতয়ঃ” »। অর্থাৎ যে সমস্ত উত্তর বস্ততঃ বাদীর পক্ষের দৃষণ বা দূষক নহে, 
কিন্তু তত্ত,লা বলিয়া “দূষণাভাস” নামে কথিত হয়, সেই সমস্ত উত্তরকে “জাতি” বলে। ধর্মকীর্তি 
পরে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যে সমস্ত বাক্যের দ্বারা বাদীর পক্ষ অসত্য দোষের 
উদ্ভাবন করেন, সেই সমস্ত বাক)ই জাতু)তর। যদদ্থারা এ জ্গত্য দোষ উদ্ভাবিত হয়, এই অর্থে 
এ স্থলে প্রতিবাদীর সেই সমস্ত বাঁক্কেই তিনি *উদ্ভাবন” বলিয়াছেন। সেখানে টীকাঝার 
ধর্োত্তরাচার্য) ব্যাখ্য। করিয়:ছেন যে, এ "জাঁতি” শব পারৃশ্ত-বৌধক | বাদী নিম্বপক্ষ স্থাপন করিলে 
গ্রতিবাদী উহার খগুনার্থ প্রকৃত উত্তর করিতে অনমর্থ হইয়া! যে অসছুততর করেন, তাহ। প্রকৃত 
উত্তরের স্থানে প্রযুক্ত হওয়ায় উত্তরের সদৃণ, তাই উহীর নাম “জাতি” বা জাত্যুত্তর। প্রকৃত 
উত্তরের স্থানে প্রয়োগই উহাতে উত্তরের সাদৃশ্ত। সুতরাং এ সাদৃশ্তাবিশিষ্ট উত্তরকে এ 
তাৎপর্ধ্যে জাতুযুত্তর বলা হয়। অবশ্ত “জাতি” শব্দের সাদৃশ্ত অর্থও নিশ্রমাণ বলা যায় না। 
কোষকার অমর সিংহের ননার্থবর্গে “জাতিঃ সামান্তজন্মনে!” এই বাঁকে) “সামান্ত” শবের দ্বারা 
সমানত৷ বুঝিলে সাদৃষ্ট অর্থও তীহার অভিমত বুঝা যার । “নাদ্বৈত শ্রুতিবিরোধো। জাতিপর্বা” 
এই (১1১৫৪) সাঁংখাহৃত্রে "জীতি” শবের এক পক্ষে সাঁদৃশ্ত অর্থেরও ব্যাখ্যা আছে। 
ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু প্রথমে ব্যাখা কারয়াছেন, “জাতিঃ সামান্তমেকরূপত্বং” । স্থতরাং “জাতি” 
শবের সাদৃষ্ঠ অর্থ গ্রহণ করিয়া, যাহা প্রকৃত উত্তর নহে, কিন্ত উত্তরের সদৃশ, এই তাৎপধ্যেও 
"জীত্যুততর” শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। এবং ধর্োত্তরাচার্ষ্ের এরূপ ব্যাথা যে, তীহার নিজেরই 
কল্পিত নহে, উহা! পরম্পরাগ্রাপ্ত ব্যাখ্যা, ইহাঁও বুঝ] যায়। কিন্তু পূর্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলেও 
উহা! জাতি বা! জাতুযুত্তরের সামান্ত লক্ষণ বলা যায় না। কারণ, মহষি গোতমোক্ত “ছল” নামক 
অসদুত্তরও অসত্য দোষের উদ্ভাবক এবং উত্তরস্দৃশ, কিন্ত ভাহা প্জাতি” নহে। তবে জাতুযুত্তর 
স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ সাম্য বা সাদৃশ্তের জভিমান করেন, তাহাই “জাতি” শবের ছারা গ্রহণ 


১) দুষণাভাসাস্ত জাতয়ঃ। অভূতদৌষোবননি জাত্যুত্তর।ণাতি।-ম্/য়বিন্দু। দুষণবদদ।ভাসস্তে ইতি 
দুষণাভানাঃ। কে তে? জাতয়ঃ। জাতিশব্দঃ সাদৃশ্বচনঃ। উত্তরসদৃশানি জাতুত্তরাণি। ভদেবোত্তর- 
সদৃশ্থামুত্তরস্থানপ্রযুক্তত্বেন দর্শয়িতমাহ “অুতান্ত অমতহ্য দোস্ত উল্তাবন।নি। উত্তাবাত এটতৈরিতান্তাবন।নি 
বটনানি, তান জ।তাততরাণি। আগ নাদৃংনে।নুগপ ছাত্যুত্রাঞ।ত | সধর্থোত্ররাচ।যধাকুত:টাক। 
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করিলে সেই সাদৃশ্তাবিশিষ্ট উত্তরই প্জাঁতি” বা “ভাত্যত্বর” ইহা! বলা যাইতে পারে। পরে ইহা 
বুঝা বাইবে। 

এখন এখানে মহষিয় পূর্বোক্ত ণ্জাতি”র সবিশেষ নিরূপণের প্রয়োজন কি? ইহা বুঝা 
আবশ্তক॥ বার্তিককার উদ্দ্যোতকর ইহা! বিশেষ করিয়া! বুঝাইবার জন্য এখানে প্রথমে পূর্ববপক্ষ 
সমর্থন করিয়াছেন যে, বাদী নিজ বাক্যে ছল”, “জাতি” ও নিগ্রস্থানের পরিবর্জন করিবেন, 
অর্থাৎ বাদী নিজে উহার প্রয়োগ করিবেন না, ইহা পুর্ধধে কথিত হইয়াছে। সুতরাং মহষির 
এখানে জাতির সবিশেষ নিরূপণ অনাবশ্ঠক। কারণ, জাতির সামান্তজ্ঞানপ্রযুক্তই উহার 
পরিবর্জন সম্ভব হওয়ায় তাহাতে উহার বিশেষ জ্ঞানের আবশ্তকতা৷ নাই। পরস্ত "জীতি” অসছত্তর। 
সুতরাং এই মোক্ষশান্ত্রে উহার সবিশেষ নিরূপণ উচিতও নহে। এতছুত্তরে উদ্দ্যোতকর প্রথমে 
বলিয়াছেন যে, জাতির সখিখেষ নিরূপণের প্রয়োজন পূর্বেই ভাষ্যকার “শ্বয়ঞ্চ সুকরঃ গ্রয়োগই” 
এই বাক্যের দ্বারা বণয়াছেন। এখানে ম্মঃণ করা আবস্তক যে, ভাষ্যকার স্তায়দর্শনের প্রথম হুত্র- 
ভাষাশেষে “ছল”, “জাতি” ও পনিগ্রহস্থানে”র পরিজ্ঞানের গুয়োজন বুঝাইতে এগুলির স্বকীয় 
বাক্যে পরিবর্জন ও প্রতিবাদীর বাঁক্যে পর্য্যনুধোগ বর্তৃবা, ইহা বলছেন এবং জাতির পরিজ্ঞান 
থাকিলে প্রতিবাদীর প্রযুক্ত “জীতি”র মহজে সমাধান করা বায় এবং হুয়ং জাঁতিগ্রয়োগও স্থকর 
হয়, ইহাও শেষে পল্বয়ঞ্চ সুকরঃ গ্রয়োগঃ” দই বাকের ছার! বল্যাছেন ( গুথম থণ্ড--৬৬ 
ৃষ্। দ্রষ্টব্য) বাস্তিককার উদ্দ্যোতকর এ স্থলে প্রথমে ভাঁষ্যকারের পূর্বাপর উক্তির বিরোধ সমর্থন 
করিয়া,উহার সমাধান করিতে ভাঁষাকারের শেষোক্ত বাক্যের তাৎপর্য) ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রতি- 
বাদী কোন “জাতি”র প্রয়োগ করিলে জাত্িবিষয়ে বিশেষজ্ঞ বাদীই তাহা জাতুযত্তর বলিয়া গ্রতিপন্ন 
করিতে সমর্থ হন। তাৎপর্য এই যে, বাদী তীহার নিজবাক্যে কোন "্জাতি”র প্রয়োগ করিবেন 
না, ভাষ/কারের এই পূর্বোক্ত বথা সত্য। কিন্ত প্রতিবাণী যখন বাদীকে নিরস্ত করিবার জন্ক কোন 
প্জাতি”র প্রয়োগ করবেন, তখন তিনি অবশ্তই সভ)ঃগণকে বছিব্ন যে, ইনি জাতির প্রয়োগ 
করিতেছেন । তখন সভ্যগণ এ বাদীকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, বেন? ইহার এই উত্তর যে 
জাত্যুত্তর, ইহা কিরূপে বুঝিব? এবং চতুধ্বংখতি প্রকার ভাঁতির মধ্যে ইহ! কোন্‌ প্রকার? 
তখন সেই বাদী সভ্যগণকে তাহা বুঝাইবেন। জাতি ব্যয়ে তাহার বিশেষ জ্ঞান থাকিলেই তিনি 
তাহা বুঝাইতে পারেন; নচেৎ তাহা পারেন না। ভাষ্যকার এই তাঁৎপর্ষেঃই পরে বলিয়াছেন, 
প্জয়্চ সুকরঃ প্রয়োগঃ” ॥ সুতরাং এ স্থলে ভাষ্যকারের পুর্ধাপর উক্তির কোন বিরোধ নাই। 
বাদী যে নিজবাক্যে জাতির প্রয়োগ করিবেন নাঃ «এই পুর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অব্যাহতই আছে। ফল 
কথা, বাদীরও প্জাতি”্র বিশেষ জ্ঞান অত্যাবহ্তক। ন্ুতরাং এই আহিকে মহষির “জাতি”র 
সবিশেষ নিরূপণ ব্যর্থ নছে। 

উদ্দ্যোতকর পরে বলিয়াছেন যে, অথবা সাধু সাধন নিরাকরণের জন্ত সময়বিশেষে বাদীরও 
“জাতি” প্রয়োগ কর্তব্য হয়। সুতরাং তাহারও জাতির সবিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। অর্থাৎ প্রতিবাদী 
অসাধু সাধন প্রয়োগ করিলেও তখনই এ সাধনের অসাধুত্ব ব! দোষের স্ফ,তি ন হওয়ায় বাদী 
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যদি এ সাধনকে সাধু বণিয়াই বুঝেন এবং যদি তীহার ল:ভ, পৃজা বা খ্যাতির কাঁমন! থাকে, 
তাহ! হইলে তথন প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিবার জন্ত তিনিও “জাতির প্রয়োগ করিবেন । 
নচেৎ তিনি নীরব হুইলে তাহার এঁকাস্তিক পরাঁজয় হয়। তপেক্ষার় তাহার পরাজয় বিষয়ে 
সভ্যগণের সন্দেহও শ্রে্ঠ। তাত্পর্য/টীকাকার উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য; ব্যক্ত করিয়াছেন যে, 
সদ্বিদ্যাবিদ্বেষী নাস্তিক, শাস্ত্রদিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে উপস্থিত হইলে তখন যদি শীপ্র উহার নিরাঁদক 
হেতুর স্কত্তি নাহয়, তাহা হইলে ব্রষঠাদিগের সন্দুখ এ নাস্তিকের নিকটে এঁকাস্তিক পরাজয় 
অপেক্ষায় তদ্ধিষয়ে তাহাদিগের মন্দেহও হউক, অথবা আমার কথঞ্চিৎ পরাজয় হউক, এই 
বুদ্ধিতে প্রতিবাদীর চন্যুতে ধুপিনিক্ষেপের স্টায় বাদীও জাতি ঈয়োগ করিবেন । তদদ্বার! প্রতিবাদী 
নিরন্ত হইলে সমাজে শান্ত্রতত্ব অবস্থাটিত থাকিবে । অন্যথা সখাজ অগখপথে প্রবৃত্ত হুইবে। 
অর্থাৎ শাস্ত্রতত্বজ্ঞ আস্তিণগণ প্রতিবাদী নান্তিককে দে কোনরূপে নিরস্ত না করিয়া শীরব থাকিলে 
সমাজরক্ষক রাজার মণিক্ভ্রিম হইবে । সুতরাং প্রজাগণেন মধ্যে ধর্ম বিগ্রব অনিবার্ধ্য হইবে। অতএব 
নাস্তিককে যে কোনরূপে নিরস্ত করিবার জন্ত সমসপবিশেষে “জল্প” ও "বিতও৮”ও আবশ্তক হইলে 
তাহাতে “ছল”ও জাতির প্র্নোগও কর্তব্য । তাৎপর্য)টীকাকারের এই পুর্বোক্ত কথ! চতুর্থ অধ্যায়ের 
শেষভাগে ( ২১৭-১৮ পুষ্ঠার ) দ্রষ্টব্য । কেহ ঝলিতে পারেন থে, যদি সময়বিশেষে যে কোনরূপে 
প্রতিবাদী নাস্তিককে নিরন্ত করাই আবশ্তক হয়, ৬াহা হইলে নখাঘাত বা চপেটাঘাতাদির দ্বারাও ত 
তাহা সহজে করা ষাইতে পারে। মহর্ষি তাহ! কেন উপদেশ বরেন নাই ? এতছুত্তরে তাৎ্পর্য)টাকাকার 
বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদীর কথার কোনই উত্তর ন! দিয় নখাঁথাতাদির দ্বরা তাহাকে নিরস্ত করিতে 
গেলে তিনি গ্রতিবাদী নাস্তিকের কথার উত্তর জানেন না, তাই তিনি তাণার যুক্তিথগুন করিতে 
পাঁরিলেন না, ইহাই সচলে বুঝবে । স্ুতগ্কাং এ স্থণে লোকে প্রতিবাধী নাস্তিকেরই জয় বুঝিবে। 
তাহা হইলে সেখানে আস্তিকের এ ব্ঢার ব্যর্থ হইবে এবং অনর্থের কারণও হইবে) কিন্তু বাদী 
আব্তিক যদি "জীতি”নামক অসরুত্তরের দ্বারাও প্র-ত্বাধী না(স্তককে নিরস্ত করেন, তাহ! হইলে 
সকলে বাদীর নিঃসংশয় পরাজয় বুঝিবে না । অনেকে তাহার নিঃসংশর জয়ও বুঝবে । সুতরাং 
তদ্দ্বারাও নাস্তিকের উদ্দেম্ত পণ্ড হইয়া যাইবে। সুতরাং মহষি স্থছ বিশেষে নাস্তিককে নিরস্ত 
করিবার জন্ত “জল্প”, “বিতণ্ডা” ও উহার অঙ্গ “ছল” ও “দতি”রও উদেশ করিয়াছেন। তিনি 
নাস্তিক নিরাসের জন্য নখাধাতাঁদির উপদেশ করেন নাই । শান্ত্রকার £হধি কখনও এরূপ অদছুপদেশ 
করিতে পারেন না। বস্ততঃ মহর্ষি চতুর্থ অধ্।ায়ের শেষে “তত্বাধাবসার়মংরক্ষণার্থং জল্লবিতণ্ড” 
ইত্যাদি (৫০শ) স্ত্রের দ্বাঝা তাহার উপদিষ্ট "জল্প” ও “বিতগ্তা”্র উদ্দেপ্ত নিজেই প্রবা শপুর্ববক 
ৃষ্টাস্ত দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন তাঁহার তাৎপর্য7 ও যুক্তি সেখানেই ব্যখ্যাত হইয়াছে । লাভ, পুজা 
ও খ্যাতির জন্য যে জল্প ও বিতগ্ডা কর্তব্য নহে, কিন্তু মমরবিশেষে প্রয়োজন হইলে তন্বনিশ্চয় ও 
সাদ্যার রঙ্গার্থই উহ! কর্তবা, ইহা ভাষাকার প্রভৃতি চতুর্থ অধ্যায়ের সর্কশেষে বলিয়াছেন। 
বান্তিককার এখানে যে বাঁদীর লাভ, পুজা! ও খ্যাতিকামনার উল্লেখ করিয়াছেন, এ স্থলে তাঁৎপর্য্য- 
টীকাঁকাঁর এ লাঁভাদিকে বাদীর স্থল(বশেষে আনুষঙ্গিক ফল বলিয়াই উপগাঁদন করিয়াছেন। 
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'্তায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্রও উহ। আনুষঙ্গিক ফল বলিয়াছেন। অর্থাৎ জল্প, বিতও 
ও তাহাতে অগহ্ত্ররূপ জাতির প্রয়োগের তন্বনিশ্চয়-সংরক্ষণই উদ্দেশ্ত | স্ৃতরাং তজ্জন্তাই 
উহা! কর্তৃব্য। তাহাতে লাভাদি-কামীর আনুষঙ্গিক লাভাদি ফলও হইয়া থাঁকে, বিস্ত দে উদ্দেশ্তে 
উহ কর্তৃধ্য নহে। মুণবথা, মহষি নিজেই পূর্বে "জন্ন” ও *বিতঙা”র প্রয়োছগন সমর্থন করিয়! 
এই মোক্ষশান্ত্রেও যে, অসছুত্তরবূপ “্জাঁতি”র সবিশেষ নিরূপণ যুক্ত ও আঁবশ্তক, ইহাঁও 
সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ন্তাঁয়মগ্ুরী”কার জয়ন্ত ভট্টও মহধি গোতমের পূর্বোক্ত প্র হুত্রের বিশদ 
তাৎপর্য/ ব্যাথ্া/ করিয়া তদৃদ্বারাই বিচারপূর্বক ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । সময্নবিশেষে 
নাস্তিক-নিরাসের জঙ্ত মুমুক্ষুণও যে, প্জাতি” প্রয়োগ কর্তবা, ইহাও তিনি বুঝাইয়াছেন এবং সছুত্তর 
করিতে অসমর্থ হইলেই অপপ্রত্তর দ্বারা এই নান্তিক-নিরাঁদ কর্তব্য, কিন্ত নখাঘাতাদির দ্বারা উহা 
কর্তব্য নহে, এ বিষয়েও তিনি পূর্বোক্ত যুক্তির সম্যক সমর্থন করিয়াছেন (ভ্তায়মঞ্জরী, 
৬২১ পুষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )। 

এখন বুঝা আঁবস্তুক এই যে, মহধি "দাধন্ম্যসম” ইত্যাদি নামে যে “সম” শব্দের প্রয়োগ 
করিয়াছেন, উহার অর্থ কি? এবং উহার দ্বারা ণ্জাতি” স্থলে কাহার কিরূপ সমত্ব বা সাম্য 
মহষির 'অভিপ্রেত? ভাষ্যকার মহধি্ন এই হ্বৃত্রের অবতারণ| করিয়া, পরে মহ্্ষির প্রথমোক্ত 
“সাধন্ম্যসম” নামক প্রতিষেধের স্বরূপ ব্যাথার দ্বার! উক্ত বিষয়ে তাহার নিজমত বক্ত করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন যে, কোন বাদী প্রথমে তাঁহার নিজপক্ষ স্থাপনের হেতু প্রয়োগ করিলে, তখন 
প্রতিবাদী যদ্দি কোন একটা সীধন্ম্যমাত্রের দ্বারা প্রত্যবস্থীন করেন এবং তীহার এ প্রত্যবস্থান 
পূর্ব্বোস্ত বাদীর নিজ পক্ষ স্থাপনের হেতু হইতে অবিশিষ্যমাণ অর্থাৎ তুল্য হয়, তাহা। হইলে এ 
*প্রত্যবস্থান”ই ৭সাধন্মর্যমম” নামক প্রতিষেধ অর্থাৎ পসাধন্ম্দমা” জাতি। পবৈধন্ম্যসম 
প্রভৃতিরও পূর্ববোক্তরূপ লক্ষণ বুঝিতে হুইবে। স্থাপনার হেতু হইতে অবিশেষ কিরূপ, তাহ! 
ভাষ্যকার পরে জাতির সেই সমস্ত উদাহরণে প্রদর্শন করিয়াছেন । এখানে "অবিশিষামাণং হবাপনা- 
হেতুতঃ” এই কথা বলিয্া “সাধর্ম্যসম” প্রভৃতি স্থলে যে তাঁহার মতে বিশেষ হেতুর অভাবই সাঁম্, 
ইহাও সুচনা করিয়াছেন । অর্থাৎ উত্তরবাদী (প্রতিবাদী ) “জাতি” প্রয়োগ করিয়! বাদীকে বলেন 
যে, তোমার কথিত সাধন্ম্য বা বৈধন্দ্যও যের”, আমার কথিত সাধন্থ্য ব৷ বৈধন্দ্যও তদ্রপই ; কারণ, 
তোমার কথিত সাধন্ম্য বা বৈধন্ম্যই সাধ্যসাধক হইবে, আমার কথিত সাঁধর্ম) বা বৈধন্দ্য সাঁধ্সাথক 
হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। সুতরাং বাঁদী ও প্রতিবাদী উভয়ের নিজ পক্ষ সমর্থনে 
বিশেষ হেতুর অভাবই লাম) ৷ উহ! সাধ্য দিপ্রযুক্তই হয়, 'এ জন্য “সাধন্মেঃ সম:* ইত্যাদি বিগ্রহে 
সাধর্দ্যসম” প্রভৃতি নামের উল্লেখ হইজ্জাছে এবং উত্তরবাদীর এরূপ প্রত্যবস্থান বা গ্রতিষেধকেই 
এ তাৎপর্যে) “সাধন্ম্যদম” ও *বৈধর্ঘ্টসম” প্রভৃতি বলা হইয়াছে, ইহাই ভাঁষ্যকারের তাৎপর্য । 
পরবর্তী হুও্ভাষ্যে ভাষ্যকারের এ্ররূপ তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইয়াছে । ফলকথা, ভ'য্যকারের মতে উভয় 
পক্ষে বিশেষ হেতুর অভাবই ”লম* শবার্ঘ ব৷ সাম্য । প্নায়মগজরী”্কার জয়ন্ত ভট্র৪ এইরূপই 
বলিয়াছেন । বাত্তিককার উদ্দে]তকরও পরে প্(বশেষহেত্বভাবে। বা সমাথঃ” ইত্যাদি সন্দর্ডের দ্বারা 


১ম সু বাশ্যায়নভাষ্য ২৩১ 


ভাষ্যকারের কথাই বলিয়াছেন । কিন্ত তিনি গ্রথমে বলিয়াছেন যে, *সমীকরপার্থং প্রয়োগঃ সমঃ” | 
'শৈবাঁচার্ধ্য ভাসর্বজ্ঞও পন্যায়পারে” বলিয়াছেন, প্প্রযুক্তে হেতো। সমীকরণাভিপ্রায়েণ প্রসঙ্গে 
জাঁতিঃ৮। অর্থাৎ বাদী নিজ পক্ষের হেতু প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ বা হেতুকে 
নিজের পক্ষ বা হেতুর সহিত সমান করিবার উদ্দেশ্তেই প্জাতি” প্রয়োগ করেন। যদিও ভাহাতে 
বাদীর পক্ষ সমীকৃত হয় না, কিন্তু তাঁথ হউক বা না হউক, প্রতিবাদী এ উদ্দেশ্তেই “জাতি” 
প্রয়োগ করেন ; এই জন্তই প্রতিবাদীর সেই জাত্যুত্তর “সাঁধর্মযসম” প্রভৃতি নাঁমে কথিত হইগছে। 
বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের সহিত প্রতিবাদীর নিজপক্ষ স্থাপন বা জাত্যুন্তরের বাস্তব সাম্য নাই। 
কিন্ত প্রতিবাদী এঁ সাম্যের অভিমান করেন বলিয়া আভিমানিক সাম্য আছে। বস্ততঃ উভয় পক্ষে 
সাঁধর্দ্য ও বৈধর্ম্যই সম অর্থাৎ তুল্য। তাই উদ্দে/তকর পরে লিখিয়াছেন। «সাধর্দামেব সমং বৈধর্ঘমা- 
মেব সমমিতি সমার্থ2” ইত্যার্দি। তাঁৎপর্য)টাকাকাঁর উহার বাাথ]য় লিখিয়াঁছেন, “সাঁধন্ম্মেব সমং 
যন্থিন্‌ গ্রয়োগে ইতি শেষ+”। অর্থাৎ প্রতিবাদীর যে প্রয়োগে সাধন্ধ্যই সম ঝ| তুলা। তাহাই “সাধর্ম্য- 
সম”। এইরূপ “বৈধম্ম্যমেব সমং যত্র প্রয়োগে” এইরূপ বিগ্রহবাকানুসারে * বৈধম্ম্যদম” প্রভৃতি শব ও 
"সাধর্ম/সম” শব্দের স্তায় বহুত্রীহি সমাপ, ইহাই তীৎপর্য/টাকাকাঁরের ব্যাখ্যার দ্বার! বুঝ! যাঁয়। 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথও বাত্িককারের তাৎপর্য, ব্যাখ্যা কৰিতে শেষে ণিখিয়াছেন, “অথবা সাঁধর্শ/মেব 
সমং যত্র স সাধন্্যঘম | কিন্তু তিনি প্রথমে নিজে হৃতরার্থ ব্যাখ্যায় তৃভীয়া-ভৎপুরুষ সমাসই 
গ্রহণ করিয়াছেন১। তাহা হইলে প্রতিবাদীর প্রয়োগ বা “জাতি” নামক অসছুত্তরই সাধন্ম্াদি- 
প্রযুক্ত “সম” অর্থাৎ তুল্য এবং বাদীর প্রয়োগ বা নিজ পক্ষ স্থাপনের সহিত ( ভাষ/কারোস্ত ) 
বিশেষ হেতুর অভাবই এ জাত্যুত্তরের সমত্ব বা তুল্যতা, ইহাই বুঝা যাঁয়। 

কেহ কেহ বাদী ও প্রতিবাদীর (জাতিবাদীর) তুল্যতাই পূর্বোক্ত “সম"শব্বার্থ ইহা 
বলিয়াছিজ্নে । উদ্দে]ঙ'কর উত্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, জাতি অনছুত্তর, সুতরাং 
জাতিবাদী প্রতিবাদী সর্বত্র অসদ্বাদীই হইয়! থাকেন ৷ কিন্তু বাদী এরূপ নহেন। কারণ, ভিনি 
সদ্বাদীও হয়! থাকেন। তিনি সৎ হেতুর দ্বারা সৎপক্ষেরও স্থাপন করেন। সুতরাং জাত্যুত্তর 
স্থলে সাধন্দ্যাদিপ্রযুক্ত বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই যে তুল্য, ইহা! কিছুতেই বলাযাঁয় না। বাদী 
নিজপক্ষ স্থাপনের হেতু প্রয়োগ করিলে সর্ব সর্বপ্রকার “জাতি"র প্রয়োগ হইতে পারে, ইহাও 
কেহ কেহ বলিয়াছিলেন। উদ্দে]তকর এখানে উক্ত মতেরও খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তাহা 
হইতে পারে না। কারণ, কোন বাঁদী যেখান কোন বৈধল্ঘপ্রযুক্ত নিজ পক্ষ স্থাপন করেন, 
সেখানে “উৎবপমী”» “অপকর্ষসমা”, “ব্্ণ/সমা”, “অবর্ণ)সমা” ও পবিকল্পদমা” জাতির প্রয়োগ 
হইতে পারে না । পরে ইহা ঝক্ত হইবে। উদয় চার্েঃর মতে শ্যব্যাঘাতক উত্তরই জাতি, ইহ 
পূর্বেই বলিয়াছি। অর্থাৎ তাঁহার মতে প্রতিবাদীর যে উত্তর বাদীর সাধনের ন্টাঁয় নিজেরও 
বাাথাতক হয়, ( কারণ, তুল্যভাবে এ উত্তরকেও এরূপ অন্ত জাত্যুপ্তর দ্বার! খণ্ডন করা যায়) সেই 





১। অত্র চ সাধর্মা।দীনাং কার্ধা।স্তানাং ছন্দে তৈঃ সমা ইতর্থাৎ সাধন্দ্যনমাদয়শ্ততুর্ববশতি জাতয় ইতর্থ; ।সবিশ্বনাথবৃত্তি 
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রই প্জাতি” | হুতরাঁং বাদীর সাধন ও প্রতিবাদীর জাত্যুতুরে যে, পূর্ববোক্তরূপ সামা, উহাই 
"সাধর্ম্যসম” প্রভৃতি শু "সম" শবেের অর্থ । প্রতিবাদীর সেই সমস্ত জাত্যু্তর সাধর্্যাদি প্রযুক্তই 
বাদীর সাধনের “সম” হওয়া পসাধন্মাদম” গ্রভৃতি নামে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহার মতে 
প্রতিবাদী কোন জাতুাভর কহিণে সর্কৃত্র তৃণ্/ভাবে ক্ষন্থ জাত্যুত্তরের দ্বারাও প্রতিবাদীর এঁ উত্তরের 
থও্ন কর! বায়, এভন বাদীর সাধনের ন্তায় গ্রতিবাদীর উত্তরও জাত্যুতর ব্যাপ্ত হওয়ায় 
উহ্থাই জাতুযুত্র স্থলে বাদীর সাধন ও প্রতিবাদীর উত্তরের সাম্য। “তাকিকরক্ষাস্কার বরদরাজ 
শেষে উদয়ন:চার্ষের উক্তরূপ মতের বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত বিষয়ে সেখানে বার্তিক- 
কার উদ্দযাতকর ও তাৎ্পর্য/টী কাকার বাঁচস্পতি মিশ্র মতব্যাণ্/ায় যে সকল কথ! বলিয়াছেন, 
তাঁহার অনেক কথা £খন এী ভাবে বার্তিক ও তাৎপর্য)টাকায় দেখিতে পাই না। 

পূর্বোক্ত চতুর্বিংশতি জাতির বিশেষ লক্ষণ ও উদ্দাহরণাদি বিষয়ে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের 
বু পূর্ববাচার্যয বছ বিচার করিয়া গিয়াছেন । তন্মধ্যে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্ধে/র পপ্রবোধ 
সিদ্ধি” গ্র্থ উক্ত বিষয়ে ন্থবিভ্ত সুক্ষ বিচার তীহার অসাধারণ প্রতিভা ও চিন্তাশক্তির পরিচায়ক | 
গ্রন্থ “বৌধসিদ্ধি” ও "নাগ রশি” এবং কেবল “পরিশিষ্ট” নামেও কথিত হইয়াছে । “তাকিক- 
রক্ষা”কার বরদরাঁজ উহাকে কেবল “পরিশিষ্ট” নামেও উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি গ্রগ্রস্থাস্সারেই 
জাতিতত্বের বিশদ নাঁখ। কগিয়া! গিয়াছেন। পুর্বোক্ত জাতিতত্ব এবং তথ্থিষয়ে মহানৈয়ায়িক 
উদয়নাচার্ষে/র অপুর্ব চর্চ। বুঝিতে হইলে প্রথমে বরদরাজের প্তার্কিকরক্ষা” অবশ্ঠ পাঠ্য । মহা- 
নৈয়ারিক গঙ্গেশ উপাধ্যায় “ত্্চিস্তামণি” গ্রন্থে পূর্বোক্ত জাতিতন্বের সবিশেষ নিরূপণ করেন নাই। 
কিন্তু তাহার পুত্র মহানৈচাসিক বর্ধমান উপাঁধ্যায় "অন্বীক্ষানয়তত্ববোধ” নামে স্ায়স্ত্রের টীকা 
করিয়া, তাহাতে পূর্বোক্ত জাতিতন্বেরও সবিশেব নিরূপণ করিরা গিয়াছেন এবং তিনি উদয়নাচার্ষ্যের 
"প্রবোধসিদ্ধি” গ্রস্থেরও টীকা করিয্াঃ উক্ত ব্ষিয়ে উদয়নের মতেরও"ব্যাখা। করিয়া! গিয়ছেন। 
গঙেশ উপাধ্যায়ের পৃর্ব্বে মহানৈয়ায়িক ভয়ন্ত ভষ্টও স্াগ্যঞ্জরী গ্রন্থে মহধি গোতমের হুত্রের ব্যাথা 
করিয়া জাতির সবিশেষ নিরূপণ কিয়া গিয়াছেন | তঁহার জনেক পরে মৈথিল মহাঁমনীষী শঙ্কর 
মিশ্র “বারিবিনোদ” ন/নে অপুর্ব গ্রন্থ নির্মাণ করিনা ভামদর্শনেক্ত বাদ, জল্প ও বিতওার শান্ত্রসম্ম 5 
প্রবৃত্তিক্রম বিশদভাবে প্রদর্শনপূর্বাক ভ্তাদর্শনোক্ত সমস্ত জাতি ও নিগ্রহস্থানের জক্ষণাণি 
যথাক্রমে প্রকাশ করিয়া গিম়্াছেন । শঙ্কর নি'অর স্নেক পরে বাঙ্গাণী নবানৈয়াম়িক বিশ্বন'থ 
পঞ্চননও স্তামহ্ত্রের নত্তি রচনা করিয়া» পূর্বোক্ত “গা” ও পনিগ্রহস্থানে”্র ব্যাখ্যা করিয়া 
গিয়াছেন। তাহাতে তিনিও যে ্তাঁয়রর্শনের ভাঁষ্যবারর্ভতকা!দ সমস্ত গ্রাচীন গ্রন্থ এবং উদয়নাচার্ষে/র 
“প্রবোধপিদ্ধি” ও শঙ্কর মিশরের “বা(দবিনোদ” প্রভৃতি শ্রান্থরও বিশ্ষরূপ অনুশীদন করিয়াছিলেন, 
ইছা বুঝতে পারা যায়। শঙ্কর মিশরের নার বিশ্বনাথ অনেক স্থলে জাতি ও নিগ্রহস্থানের 
ব্যাথ্যায় উদ্য়ন!চার্য্যের মত গ্রহণ বরিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে আরও বহু গ্রস্থকারের বিবিধ বিচারের 
ফলে পুর্বক্ত “জাতি”র প্রকার-ভেদ ও উদ্াহরণাদি বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতেই নান! মতভেদ 
হইয়াছে। সেই সমস্ত মততেদের সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞান ও প্রকাশ এখন দস্তব নহে। সংক্ষেপে 
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ত'হ। প্রকাশ করা যাঁয় না। মহামনীষী শঙ্কর মিশ্রও উক্ত জাতি বিষয়ে বহুসম্মত মতই প্রকাঁশ 
করিয়া গিয়াছেন। অন্তান্তি মতাহদারে উহার বিস্তার বর্ণন করেন নাই, ইহ! তিনি নিজেও শেষে 
বলিয়! গিয়।ছেন* । 


বাৎস্তায়ন প্রভৃতি নৈয়ীয়িকগণের ন্যায় প্রাচীন কালে শৈবমশ্প্রদায়ের নৈয়ারলিকগণও 
গৌতমের হ্ুত্রান্দারে জাতি” ও “নিশ্বহস্থানে”র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । তদন্ুদারে শৈব 
নৈয়ায়িক ভাবর্বজ্ঞও তাহার *্যায়সাঝ"গ্রস্থের অনুমান পরিচ্ছেদে গৌতমের স্বত্রের উল্লেখ করিয়া 
জাতি ও নিগ্রহস্থানের নিরূপণ করিয়। গিয়াছেন। গ্যায়সারে”র অষ্টাদশ টাকাকার সকলেই উহার 
বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সুরিও প্যড় দর্শনলমুচ্চয়” গ্রন্থে 
নৈয়ায়িক মতের বর্ণনায় জাতি ও নিগ্রহস্থানের জক্ষণ বলিয়াছেন। এ্রঁগ্রস্থের “তঘুবুত্তি*কার 
জৈন মহাঁমনীষী মণিভদ্র হুরি বিশদভাবে স্ায়দর্শনেক্ত সমস্ত জাতি ও নিগ্রহস্থানের লক্ষণ.ও 
উদাহরণ প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন এবং টাকাকার জৈন মহাদার্শনিক গুণরত্ব সরি এ জাতি ও 
নিগ্রহস্থানের বিস্তৃত ব্যাখা! ও তদ্ঘিষয়ে ব্ছ বিচার করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধনম্প্রদায়ও নিজ 
মতানুদারে জাতি ও নিগ্রহস্থানের ব্যাথ)। ও (বিচার করিয়াছিলেন । বাচম্পতি মিশ্র ও বরদবাজ 
প্রভৃতি, বৌদ্ধ নৈয়ারিক দিগের ব্যাখ্যাবিশেষেরও উললেখপুর্বক খণ্ডন করিয্জাছেন। যথাস্থানে 
ইহ! বক্ত হইবে। এইরূপ অন্তান্ত সমস্ত দার্শনিক সম্প্রদ|রই স্তাযদর্শনোক জাতি ও নিগ্রহ- 
স্থানের তন্বজ্ঞ ছিক্নে। তীহার। সকন্েই গৌতমের স্তায়দর্শনোক্ত সমস্ত পদার্থে ই বিশেষ ব্যুৎপন্ন 
ছিজেন, ইহা তাহাদিগের নান গ্রন্থের দ্বার! বুঝিতে পারা বায়। অ্বৈত বেদাস্তাচার্ধ) শ্রীহ্র্ষ মিশরের 
 খণ্ডনখণ্ডখাদ” পাঠ করিলে পদে পদে তীহার মহানৈয়াপ্লিকত্বের প্রকৃষ্ট পরিচপ্ন এবং গৌতমোক্ 
জাতি ও নিগ্রহস্টানে পূর্ণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়। যায়। বিশশিষ্টা্বৈতবাদী শ্রীবেদাস্তাচার্যয মহামনীষী 
বেঙ্কটনাথ “হ্াংবপ(রশুদ্ধি” গ্রন্থে তাহার ন্যায়বর্শনে সাধারণ পাগ্ডত্যের পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। 
তিনি এ শ্রস্থের অনুমানাধ্যায়ে স্ায়দর্শনোক্ত জাতি ও নিগ্রহস্থানের বিশ্ষরূপ ব্যাথ্য! ও বিচার 
করিয়! গিয়াছেন। সুক্ষ বিচার দ্বারা উক্ত বিষয়ে অনেক নুতন কথাও বলিয়াছেন । তিনি পুর্বোক্ত 
সমস্ত জাতিকে (১) প্রতি প্রমাণসমা” ও (২) “প্রতিতর্কপমা” এই নামদ্বয়ে দ্বিবিধ বলিয়া 
তাঁহার যুক্তি অনুপারে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাহুগ্যভয়ে তাঁহার এঁ সমস্ত কথ। প্রকাশ করা 
সম্ভব নহে। বিশেষ জিজ্ঞান্থ সুধী তাহার এ গ্রন্থ পাঠ করিলে পূর্বোক্ত জাতিতন্ব বিষয়ে অনেক 
প্রাচীন সংবাদ জানিতে পারিবেন। 

বেষ্কটনাথ £ন্যায়পরিশুদ্ধি” গ্রন্থে পূর্বোক্ত জাতিতত্বের ব্যাখ্যা করিতে যে “তত্বরত্ব।কর” ও 
৭প্রজ্ঞাপরিত্াণ" নামে গ্স্থদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, উহ! এখন দেখিতে পাওয়! যার ন! এবং তিনি যে 
বিষুণ মিশ্রের মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তীহার শ্রস্থ৪ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ সমন্ত 
গ্রন্থকীরও যে, জাতি ও নিগ্রহস্থান বিষয়ে বু চচ্চা ও বিগর করিরাছিলেন। তাহা বেঙ্কটনাবের এ গ্রন্থ 

১। বঞ্নাং সম্মত: পন্ু। জাতীনামেষ দর্শিতঃ। 
একদেশিমতেন।সাং প্রপক্ধো নৈব বণিতঃ --নাদিবিনোদ । 
৩৩ 


২৩৪ হ্যায়দর্শন [৫অ৩, ১আণ 


পাঁঠে বুঝিতে পারা যাঁয়। কোন সম্প্রদায় গোতমোক্ত চতুর্ব্িংশতি প্রকার জাতি অশ্বীকার করিয়া 
চতুর্দশ জাতির সমর্থন করিয়াছিলেন । বেঙ্কটনাথের উদ্ধত “প্রজ্ঞাপরিত্রাণ গ্রস্থের বচনেও 
উক্ত মতের স্পষ্ট প্রকাশ আছে১। বেস্কটনাথ উক্ত বচনের অন্তরূপ ভাঁৎপর্য; কল্পনা করিলেও 
উক্ত মত যে প্রাচীন কালেও কোন সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহা আমর! উদ্দ্যোতকরের 
বিগরের ছারা বুঝিতে পারি । কারণ, পরবর্তী ষ$ স্তরের বার্তিকে উদ্দ্যোতকর উক্ত মতের উল্লেখ- 
পুর্ববক গোৌত/মাক্ত চতৃব্বিংশতি জাতির মধ্যে কোন জাঁতিই যে নামভেদে পুনরুক্ত হয় নাই, অর্থ- 
ভেদ ও প্রয়োগভেদবশতঃ সমস্ত জাঁতিরই যে ভেদ আছে, ইহা সমর্থন করিয়। উক্ত মতের খণ্ডন 
করিয়াছেন। উক্ত মতবাদীদিগের কথ! এই বে, প্রয়োগের ভেদবশতঃ জাতের তেদ স্বীকার 
করিলে উহার অনন্ত ভেদ ্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে উহ! চতুব্বিংশতি প্রকারও বলা যায় 
না। এতদৃত্তরে উদ্দেচিতকর বলিয়াছেন যে, চতুব্বিংশতি প্রকারই জাতি, এইরূপ অবধারণ 
কর! হয় নাই । কিন্তু উদ্াহরণের ভেদবশতঃ এক প্রকার জাতিও অনেক প্রকারও হয়। যেমন 
একই পপ্রকরণসমা” জাতি চতুবিবধ হয়) পরস্থ যদি প্রয়োগভেদে ও উদ্দাহরণ-ভেদে জাতির 
ভেদ স্বীকার ন| কর! যায়, তাঁহা হইলে চতুর্দশ জাতিও ত বলা যায় না। তবে যদি কোন অংশে 
ভেদ থাকিলেও কোন অংশে তেদও আছে বলিয়! চতুর্দশ জাতি বলা যায়, তাহা হইলে চতুর্থ 
সক্রোক্ত *উৎকর্ষসমা” প্রভৃতি চতুবিবধ জাতি যে এ স্থত্রোন্ত “বিকল্পলমা” জাতি হইত তিন 
নহে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, *বিকল্পদমা” জাতি হইতে “উতৎকর্ষসমা” প্রভৃতি জাতির কোন 
ংশে ভেদও আছে) যথাস্থানে ইহা বুঝ! যাইবে । উদ্দ্যোতকরের এই সমস্ত কথার দ্বারা বুঝ! 
যায় যে, পূর্বকাঁলে কোন বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষই গৌতমের জীতিবিভাগ অগ্রাহথ করিয়॥ চতুদ্দশ 
প্রকার জাতি শ্বীকার করিয়াছিলেন । তাহারা গোতমৌক্ত “উতৎকর্ষসমা” প্রভৃতি দশপ্রকার জাতির 
পার্থক) শ্বীকার করেন নাই। তাই উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, এ সমস্ত জাতিরও অন্ত জাতি 
হইতে কোন অংশে হেদ আছে বলিয়া মহধি গোতম চতুব্বংশতি প্রকার জাতি বলিয়াছেন। কিন্ত 
চতুব্বিংশতি প্রকারই জাতি, এইরূপ অবধারণ তাহার বিবক্ষিত নহে। পন্যায়মঞ্জরী”কার জয়ন্ত 
ভষ্টও উক্ত বিষয়ে বিচারপূর্ববক ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, সামানাতঃ জাতি অনস্ত প্রকার, 
ইহা শ্বীকার্যয। কারণ, একপ্রকার জাতির সহিত অন্য প্রকার জাতিরও সংকর হইতে 
পারে । ম্বুতরাং এরূপ সংকীর্ণ জাতি অসংখ্যপ্রকার হয়, ইহ! হ্বীকার্য্য। কিন্তু অদংকীণ 
জাত অর্থাৎ যে জাতির সহিত অন্য জাতির সংকর ব| নিয়ত সম্বদ্ধ নাই, সেই সমস্ত জাতি 
চতুর্ববিংশতি প্রকার, ইহাই মহর্ষি গোতমের বিবক্ষিতখ | যড় দর্শনসমুচ্চয়ের টীকাঁকার 


১। প্রজ্ঞ।পরিত্রাণেপুক্তং--“আনন্তেহপি চ জাতীনাং জাতয়ন্ত চতুর্দশ । উক্ত।স্তদ্পৃথগ ভূতা বর্ণ।বন্যসম|দয়১” ! 
ইত্যাদি স্তায়পরিশুদ্ধি। 

২। সত্যপ্যানস্তো জাতীন|মসংকীর্ণোদহরণবিবক্ষয়া চতুর্বরিশতি প্রকারত্বমূপবর্ণি গ, নতু তত্মংখ্যানিয়মঃ কৃত 
ইতি -ন্ভায়সঞ্জীরী। 


১ম স্০ ] বাতস্যায়নভাষ্য ২৩৫ 


গুণরতু স্থরিও ইহাই বলিয়াছেন১। “তন্বরত্ৰাকর” গ্রস্থকারও বলিয়াছেন যে, চতুর্বিংশতি জাতির 
উল্লেখ কতকগুলি জাতির প্রদর্শনের জন্য । কারণ, মহষি গোতম দ্বিতীয় অধ্যায়ে "অন্যদন্যস্মাৎ” 
ইত্যাদি ( ২য় আণ০, ৩১শ) হৃত্রের ছার! অন্য প্রকার জাতিরও সুচন1 করিয়। গিয়াছেন। সুতরাং 
তাহার মতেও জাতি অনস্তপ্রকার । 

পূর্ব্বোক্ত চতুব্বিংশতি প্রকার জাতির উদাহরণ প্রদর্শন না! করিলে পূর্বোক্ত কোন কথাই বুঝা 
যায় না। উদাহরণ বতীত কেবল মহষি গোতমের অতি ছূর্ব্বোধ কতিপয় হুত্রাবলগ্বনে তাঁহার 
প্রদর্শিত জাতিতত্বের অন্ধকাঁরময় গুহায় গুবেশও কর! বায় না। তাই ভাষ্যবার বাৎস্তায়ন প্রভৃতি 
অন।মান্য প্রতিভা ও চিন্তাশক্তির বলে পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিংশতি জাতির উদাহরণ প্রদর্শনঘারা উহার 
শ্বরূপ বাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তদনুদারে মামরাও এখন পাঠকগণের বক্ষ্মাণ জাতিতত্ববোধের 
সহায়তার জনা আবগ্তক বোধে এখানেই সংক্ষেপে পূর্বোক্ত “সাধন্ম্যদঘা” প্রভৃতি চতুন্দিংশতি 
জাতির লক্ষণ ও উদ্দাহরণাদি প্রকাশ করিতেছি । 


১। সাধন্ম্যসমা__( দ্বিতীয় সুত্রে) 


সমান ধর্মকে সাধশ্শর্য বলে। কোন বাদী কোন সাধন্্য অথবা বৈধর্ম)রূপ হেতু বা হেত্বাভাসের 
দ্বারা! কোন ধর্মীতে তাহার সাধ্য ধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যর্দি কোন একটী বিপরীত 
সাধন্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়॥ তধ্দ্বারা বাদীর গৃহীত সেই ধর্মীতে তীঁছার সাধ্যধর্ম্বের অভাবের আপত্তি 
প্রকাশ করেন, তাহা হইলে দেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম “সাধন্ম্যসমা” জাতি । যেমন 
কোন বাদী বলিলেন,_-"আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগ্ুণবন্ধাৎ লোষ্টবৎ।” অথাৎ আত্মা সক্রিয়, 
বেহেতু তাহাতে ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে। যে সকল পদার্থে ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে, সে সমস্ত 
পদার্থ ই সক্রিয়,_-যেয়ন লোষ্ট। লোষ্টে ক্রিয়ার কারণ গুণ সংযোগবিশেষ আছে»--এইনপ 
আত্মাতেও ক্রিয়ার কারণ গুণ, প্রধত্ব বা অদৃষ্ঠ আছে। অতএব আত্মা লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় । বাদী 
এইরূপে আত্মাতে তাহার সাধ্য ধর্ম সক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিলে, তখন প্রতিবাদী যদি বলেন যে, 
|॥ সক্রিয় লোষ্টের সাধ্য (ক্রিয়ার কারণ গুণবত্ত। )বশতঃ আত্ম। সক্রিয় হয়, তাহা হইলে নিক্রির 
আকাশের সাধর্ম্য বিভূত্ববশতঃ আত্ম। নিক্ি্ন হউক? আত্মাও আকাশের ন্যায় বিভূ অর্থাৎ সর্ধব- 
ব্যাপী এবং আকাশ নিক্কিয়, ইহ। বাদীরও হ্বাকত। ন্ৃতরাং আত্মাতে নিক্ষিয্ আকাশের দাধর্মনয 
বিভূত্ব থাকায় আত! নি্রু় কেন হইবে না? আত্ম! সক্রিয় লোষ্টের সাধর্থ্যপ্রধুক্ত সক্রিয় হইবে, 
(কিন্ত নিক্ষিপ্ন আকাশের সাধর্ময প্রযুক্ত নিক্কিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত শ্থুলে 
গুতিবাদীর এইব্নপ উত্তর ভাষ্/কাঁরের মতে প্সাধন্ম্যদমা” জাতি । যদিও উক্ত স্থলে প্রতিবাদী 


১। তরদবমুগ্তাবনবিবয়বিকল্পভেদেন জাতীন[মানন্তে হপানংকীর্থোদাহরণবিবক্ষয়। চতুর্বরংশতি জাতিতেদ| এতে 
গুদশিত।ঃ1--গুণরত্বকুত টীকা । 

২। উক্তঞ্ক “তন্বরত্বকরে” অমুষাং জতীন।ম।নন্তচ্চতুর্বির্ধশতিরমৌ। প্রবর্শনার্থা ৷ "অহ্যদন্যস্ম।”দিত্য। দিন| 
বাতান্তরস্থতন দিতি ।- গ্যাপ দ্ধি । 


২৩৬ ন্যায়দর্শশ [৫অ০, ১আণ 


অভিমত বিভূত্ব হেতু আত্মাতে নিষ্রিম়ত্বের সাধকই হয়; কারণ, বিভূ দ্রব্যমাত্ই নিষ্ছ্ি় হওয়ায় 
বিভুত্ব ধর্ম নি'ফ্রেযত্বের ব্যাঞ্থিবিশিষ্ট ; সুতরাং উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এ হেতু ভরষ্ট নহে, কিন্তু 
বাদীর হেতুই ছষ্ট। তথাপি উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুর দোঁষ প্রদর্শন ন| করিয়া, এরূপ 
উত্তর করায় তহার উক্জি-দৌধষ প্রযুক্ত এ উত্তরও সছুন্তর নহে, ভাষ্যকাঁরের মতে উহাও 
জাত্যুন্তর। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে । - 
অথবা! কোন বাদী ঝলিলেন, “শবোহনিত্যঃ কার্ধ।ত্বাদ্ঘটবৎ”। অর্থাৎ শব্ধ অনিত্য, যেহেতু উহা 
কার্য অর্থাৎ কারণজন্ত ৷ কারণজন্ত পদার্থমাত্রই অনিতা, "যমন ঘট | শব্দও ঘটের স্তাঁয় কারণজন্ত ঃ 
স্থৃতরাং অনিত্য। বাদী এইক্সপে অনিত্য ঘটের সাধর্ম্য কার্ধ/ত্ব হেতুর দ্বার শব্দে অনিত্যত্বের 
স্থাপন করিলে তখন প্রতিব'দী যদি বলেন যে, শবে যেমন ঘ:টর সাধর্মা কার্ধ্যত্ব আছে, 
তদ্রপ আকাশের সাধর্ম্য অমূর্তত্বও আছে। কারণ, শব্দও আকাশের স্তাঁয় অমুর্ভ পদার্থ । 
স্থতরাঁ শব্দও আকাশের ন্যায় নিত্য হউক? অনিত্য ঘটের সাধর্ম্য গ্রথুক শব্ধ অনিত্য 
হইবে, কিন্ত নিত্য আকাশের সাধ্য প্রযুক্ত নিত্য হইবে ন» এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। এখানে 
প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর “পাধর্দযদমা” জীঠি। আকাশের সাধন্ম্/ অমূর্তত্ব হেতুর দ্বার! বাদীর 
পূর্ব্বোস্ত হেতুতে “সত্গ্রতিপক্ষ” দোষের উদ্তাবন করাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্ ৷ কিন্ত 
ইহ। অপদুত্তর। কাযণ, বাদীর প্রযুক্ত হেতু কার্ধ্যত, তাহার সাধ ধর্ম অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট | 
কারণ, যেযে পদার্থে কাধ্যত্ব বা কারণজন্তত্ব আছে, মে সমগ্তই অনিত্য। কিন্তু প্রতিবাদীর 
অভিমত অমূর্তত্ব হেতু নিত্যত্ডের ব্যভিচারী । কারণ, অমূর্ভ পদার্থ মাত্রই নিত্য নহে। সুতরাং 
প্রতিবাদীর এ ব্যভিচারী হেতু বাদীর সৎ হেতুর প্রতিপক্ষ না হওয়ায় উক্ত স্থলে গ্রকৃত সতপ্রতি- 
পক্ষ দোষ হইতে পারে না । বাদী ও প্রতিবাদীর হেতুদ্বয় তপ্যবপ না হইলে সেখানে মত্প্রতিপক্ষ 
দোষ হয় না। তৃতীয় স্তর দরষ্টব্য। 


২। বৈধন্ম্যসম1-_- দ্বিতীয় সুত্রে) 


বিরুদ্ধ ধর্মকে বৈধন্ম্য বলে। অর্থাৎ যে পদার্থেনে ধর্ম থাকে না, তাহা এ পদার্থের 
বৈধন্থ্য। কোন বাদী কোন সাধন্ম্য অথবা! বৈধঘ্ঘ্যরূপ হেতু ব| হেত্বাভাপের দ্বারা কোন ধর্মীতে 
তাহার সাধ্য ধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বাদীর দৃষ্টাস্তপদার্থের কোন একটা বৈধর্থ্ 
মাত্র দ্বার! বাদীর গৃহীত সেই ধন্মীতে তাহার সেই সাধা ধন্মের অভাবের আপন্তি প্রফাখ করিয়। 
প্রত্যবস্থন করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রাতিবাদীর সেই উত্তরের নাম “বৈংন্ম্যমম।” জাতি । 
যেমন পুর্ববৎ কোন বাদী “আত্ম! সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগ্ডণবন্ধাৎ লোষ্টবৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ 
করিয়া আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ক্রিস্ার কারণ গুণ- 
বিশিষ্ট লোষ্ট পরিচ্ছিন্ন পদার্থ, কিন্তু আত্ম! অপরিচ্ছিন্ন পদার্থ অর্থাৎ বিভু। এ অপরিচ্ছিনত্ব ধর্ম 
লোষ্টে না থাকায় উহা! লোষ্টের বৈধর্শয। সুতরাং আত্মাতে সক্রিয় লোষ্টের বৈধণ্ম্য থাকায় আতা 
সক্রিয় হইতে পারে না। কারণ, সক্রিয় পদার্থের বৈধর্শয থাকিলে তাহাতে [নিঙ্রয়্ব স্থী কার্য্য। 


১ম হণ] বাতস্যায়নভায্য ২৩৭ 


অতএব আত্ম! নিক্িয় হউক? আঁ! সক্রিয় লোষ্টের সাঁধর্মা প্রযুক্ত সক্রিয় হইবে, কিন্তু উহার 
বৈধর্ধাগ্রযুক নিক্ষিয় হইবে না, 'এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর গৃহীত 
দৃষ্টান্ত লোষ্টের বৈধর্শামাত্র দ্বারা আত্মাতে বাদীর সাধা ধর্ম সক্রিন্নত্বের অভাব নিক্ষিঃত্বের 
আপত্তি প্রকাশ করায়, তাহার এ উত্তর ভাঁষ্যকারের মতে পবৈধর্ম্যাসমা” জাতি! পূর্বোক্ত 
সাধন্ম্যদম। জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বিভুত্ব ধর্মকে আকাশের সাধদ্্দারূপে গ্রহণ করিয়া, 
সেই সাধন্ম্যদ্বারাই উক্তন্ূপ আপত্তি প্রকাশ করেন। কিন্ত এই “বৈধন্মাপমা” জাতির গ্রয়ে'গ স্থুলে 
প্রতিবাদী এঁ বিভূবধর্ম্নকে বাদীর দৃষ্টাস্ত লোষ্টের বৈধর্্্ারাপে গ্রহণ করিগ্না, সেই বৈধ দ্বারাই 
উক্তরূপ আপত্তি প্রকাশ বরে, ইহাই বিশেষ। পূর্বোক্ত যুক্তিতে ভাঁষ/কারের মতে ইহাঁও 
সছুত্তর নহে, ইহাও জাত্যুত্তর। 

অথব। কোন বাদী পুর্ববং “শব্দহনিত্যঃ কার্ষ)তবাঁদ্বটউব্” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া 
শব্দে অনিতাত্বের সংস্থাপন করিল প্রতিবাদী যদি বলেন দে, শবে যেমন আনিত্য ঘটের সাধর্ম্য 
কার্ধ।ত্ব আছে, তদ্রস উহার বৈধর্্য অমুর্ভত্বও আছে। কারণ, শব্দ ঘটের স্তায় মুর্ভ পদার্থ নহে, কিন্ত 
অমূর্ভ। স্তরাং যে অমূর্তত্ব ঘটে ন থাঙ্কায় উহ. ঘটের বৈধর্ঘা, তাহা শব্দে থাকায় শব্ধ ঘটের 
হ্যায় অনিত্য হইতে পারে না। স্থশরাঁং শব্দ নিতা হউক £ শব্দ অনিত্য ঘটের সাধন্থাপ্রযুক্ত অনিত্য 
হইবে, কিন্তু উহার বৈধন্ম্ প্রযুক্ত দিত হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। উক্ত স্থলে 
প্রতিবাঁদীর উক্তরূপ উত্তর “বৈধশ্ীসমা” জাতি। কিন্ত ইহাও অসছুত্তর । কারণ, উক্ত স্থলে 
গ্রতিবাদীর অভিমত হেতু অমূর্তত্ব অনি) খটর বৈধন্পু) হইলেও উহা নিতাহের ব্যাণ্ডিবিশিষ্ট বৈধর্য 
নহে | কারণ, অমুর্ভ পদার্থমাণ্রই নিত্য নহে। সুতরাং প্রতিবাঁদীর অভিমত এ ব্যভিচারী বা ছুষ্ট 
হেত বাণীর গৃহীত নির্দেষ হেতুর প্রতিপক্ষ না হওয়ায় প্রতিবাদী & হেতুর দ্বারা বাদীর হেতুতে 
সত্প্রতিএক্ষ দোষ বগিতে পারেন না । তৃতীয় হুত্র দ্রষ্টব্য । 


৩। উৎকর্ধপমা-_(চতুর্থ সুত্রে) 


বাদী কোন ধর্মীতে কোন হেতু বা হেত্বাভাসের ছারা তীহাঁর সাঁধা ধর্মের সংস্থা*ন করিলে, 
প্রতিবাদী যদি বাদীর সেই হেতুর দ্বারাই বাদীর গুঁহীত খেই ধম্মীতে অধিদ্যমান কোন ধর্মের 
আপত্তি প্রকাশ করিযা প্রত্যবস্থান করেন, তাঁছা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর দেই উত্তরের নাম 
পউত্কধ্পমা” জাতি । উৎকর্ষ” বলিতে এখানে অবিদ্যমান ধর্মের আরোপ। যেমন কোন বাঁধী 
পূর্ববৎ “আত্মা সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতুগ্ডণবত্াৎ লোষ্টবৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়েগ কৰিলে যদি গ্রন্থিবাদী 
বলেন যে, তাহ! হইলে তোমার এ হেতু প্রযুক্ত আত্মা লোষ্টের ন্যায় স্পর্শবিশি্ও হউক ৯ 
যদি ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে বলিয়। আত্ম! লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় হয়, তাহা হইলে স্পর্শবিশিষ্টও 
কেন হইবে না? আর যদি আত্মা লোষ্টের ন্যান্ন ম্পর্শবিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে 
লোষ্টের ন্যায় সক্রিয়ও হইতে পারে. না। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদীর 
গৃহীত সাধাধন্মী-- তাহার দৃষ্টান্ত পদাথে'র দর্বাংশেই সমানধর্মা ন! হইলে উহা চৃষ্টান্ত নল যায় না। 


২৩৮ ন্যায়দর্শন [$অ৩, ১আগ০ 


সুতরাং বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত গোষ্টে যে ম্পর্শবত্ব ধম্ম আছে, তাহাও বাদীর সাধ্ৎর্মী আত্মাতে 
থাকা আবশ্ঠক। কিন্তু আত্মাতে যে স্পর্শবত্ব ধর খিদ)মান নাই, ইহা! সকলেরই শ্বীকুত। প্রতি- 
বাদী বাদীর উক্ত চেতুর দ্বারাই আত্মাতে এঁ অবিদ্যথান ধন্দ্দর আপত্তি প্রকাশ কয় তাহার এ 
উত্তর “উৎকর্ষলমা” জাত । এইরূপ কোন বাঁণী পুর্বববৎ “শব্দ হনিতাঃ কার্াত্বৎ ঘটব” 
ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী ঘদি বলেন যে, তাহ! হইলে শব্দ ঘটের ন্তায় রূপবিশিষ্টও 
হউক? কারণ, তোমার দৃষ্টান্ত যে ঘট, তাহ! রূপবিশিষ্ট । যদ্দি কার্যত্ববশতঃ শব্ধ ঘটের 
হ্যয় অনৈত) হয়, তাহা! হইলে ঘটের ন্যায় বূপবিশিষ্টও কেন হইবে ন।? বস্ততঃ রূপবন্তা যে শব্দে 
নাই, উহ! শবে অবিদামান ধর্ম, ইহ! মকলেরই স্বীরৃত। কিন্তু প্রতিবাদী উক্ত স্থলে বাদীর এ 
হেতুর দ্বারাই শবে এ অবিদ্যযান ধন্মের আপত্তি গ্রক!শ করার, তাহার এ উত্তর “উতৎকর্ষলমা” 
জাতি। ইহাও অপহন্ভর। কারস, বাদীর গৃহীত দৃষ্টাস্তগত সমস্ত ধন্মই বাদীর গৃহীত সাধাধন্মী বা 
পক্ষে থাকে না, তাহা থাক! আবশ্তকও নহে । এবং কোন ব্যভিচারী হেতুর দ্বারাও প্রতিবাদী 
সেই 'অবিদ্যমান ধর্মের আপন্তি সমর্থন করিতে পাঁরেন না। উন্ত স্থলে বাদীর গৃহীত হেতু কার্ধ)ত্ 
রূপের বাভিচারী | কারণ, কার্ধ্য বা জন্য পদার্পশান্েই রূগ নাই | সুতগ।ং উহার দ্বারা শব্দে 
অনিতাত্বের ন্যায় বূপবন। পিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, এ হেতু পূপ্র ব্যাপ্য নহে । পঞ্চম ও 
বষঠ সুত্র দ্রষ্টব্য। 


৪1 অপকধ্সমা--( চতুর্থ হতে) 


"অপকর্ষ” বিতে এখানে বিদ্যমান ধর্মের অপলাপ বা উহার অভাবের আপন্তি। বাদী কোন 
ধন্মীতে কোন হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন সাধ্য ধর্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বাদীর 
এ দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাহার গৃহীত ধর্মীতে বিদ্যমান ধর্মের অভাবের আগন্তি করিস্া প্রতি,ষধ করেন, 
তাহ! হইলে প্রতিবাদীর সেই প্রতিষেধ বা উত্তরের নাম “অপকর্ষনম।” জাতি । যেমন কোন বাদী 
“আও্। সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতু গুণবন্!», লোষ্টবৎ৮এইরপ প্রঙ্গেগ কাগলে প্রতিবারী যদি বণেন যে, 
আপনার কথিত দৃষ্টান্ত যে লোই, তাহা অবিশ্ঞ অথাৎ সব্বখ|প। পদার্থ নহে, গরিচ্ছিন্ন পদার্থ । 
সুতরাং আত্মাও এ লোষ্টের শ্তার় অধিক হউক? ক্রিমার কারণগুণবতাবখতঃ আত্ম! লোষ্টের 
যাক সক্রিয় হইবে, কিন্তু লোষ্ের স্তায় পরিচ্ছিন্ন পদার্থ হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই । বস্ততঃ 
আত্মাতে যে বিভূত্ব ধর্মই [বিদ্যমান আছে, ইহা বাদী ৪ প্রতিবাদী, উভদ্বেরই শ্বীকৃত। কিন্তু গ্রাতি- 
বাদী আশ্মাতে এ বিদ্যমান ধন্মের অভাবের ( আবিভূত্বের) আপত্তি প্রকাঁশ করার, তাহার উক্ত 
উত্তরের নাম “অপকর্ষনম।” জাতি। এইরূপ কোন বাদী “শ-ব!হনিত্)১ কার্য)ত্বাৎ। ঘটবৎ” 
এইরপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শব্ধ যদি কার্যযত্ববশতঃ ঘটের স্ায় অনিত্য হয় 
তাহা! হইলে উহ! ঘটের ন্যায় শ্রধণেক্রিয়জন্ত প্রতাক্ষের অববিষন্ন হউক? বস্ততঃ ঘট শ্রবণোক্দ্রয়- 
গ্রহ নহে, কিন্ত শব অরবণেক্দিয়গ্রহ। সুতরাং শবে শ্রবণেক্দিয়গ্রাহাত্বই বিদমান ধর্ম | 
গভিবাদী উক্ত স্থলে বাণীর গুহীত ছেতু ৪ দৃষ্টান্ত ছাধাই শব্দে এ বদ্যমান পূর্ণ ঘ ভাবের আগন্তি 


১ম স্ৃ০] বাত্ল্যায়নভাব্য ২৩৯ 


প্রকাশ করায় তাহার এ উত্তর ''অপকর্ধণমা” জাতি। পূর্বোক্ত বুক্তিতে ইহাও অসছুত্তর। পঞ্চম 
ও য্ঠ সুত্র ভ্রষ্টবা। 


৫। নর্ণযসমা- চতুর্থ সুত্রে) 


যে পদার্থে বাদীর সাধ্য ধর্ম নিশ্চিত নহে, কিন্তু সন্দিগ্ধ, বাঁদী সেই পদার্থকে তাহার সাব্াধশ্ম- 
বিশিষ্ট বলিয়। বর্ণন করেন । সুতরাং “ব্ণ)” শব্দের দ্বার! বুঝ। যাঁর--দন্দিগ্ধনাধ্যক | উহা “পক্ষ” 
নামেও কথিত হইয়াছে । এবং যে পদার্গে বাদীর সাধ ধশ্ম নিশ্চিতই আছে, তদ্িষয়ে কাহারই 
বিবাদ নাই, গেই পদার্থকে সপক্ষ বলে। 'ীরূপ পদার্থ ই দৃষ্টান্ত হইদা থাকে। যেমন পূর্বোক্ত 
“আত্ম! সক্রিয়১” ইত্যাদি প্রয়োগে আত্মাই সক্তিযত্বরূপে বর্ণ, সুতরাং আত্মাই পক্ষ এবং দৃষ্টাস্ত 
লোষ্ট সপক্ষ। এবং “শবে ।হনিতা১” ই ঠাদ্দি প্রয়োগে শবই অনিত্ত্বরূপে বর্ণ, সুতরাং পক্ষ | 
দৃষ্টান্ত ঘট সপক্ষ। কোন বাদী কোন ছেতু এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা কোন পক্ষে তীহার সাধ্য ধর্মের 
ংস্থ'পন করিলে প্রতিব'দী যাঁদ বাদীর গৃহীত সেই দৃষ্ান্তে বর্ণযত্ব অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধ্যকত্থের আপত্তি 
প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে প্রঠিব'দীর সেই উত্তরের নাম "বর্যপমা” জাতি। যেমন কোন 
বাদী “আল্ম। সক্রিয়ঃ ক্রিয়া গুণবত্বাৎ লোষ্টব” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিঝাদী যদি 
বলেন যে, তাহা হইলে লোষ্ও আম্মার হ্যা বর্ণয অর্থাৎ সন্দিগ্ধপাধ্যক হউক? এইরাশ কোন 
বাধী “শব্দোইনিত)ঃ কার্যাত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তাহ! 
হইলে ঘটও শের স্তাঁর বর্ণ অর্থাৎ সন্দিগ্ধপাধ্যক হউক? প্রতিবাদীর কথা এই যে, পক্ষ ও 
দৃষ্টান্ত সমানধর্্। হওয়া আবগ্যক | স্থৃতরাং বাদীর পক্ষপদার্থের ধর্ম যে সন্দিপ্ধসাধ্যকত্, তাহ! 
ৃষ্টাস্ত পদার্েও শ্বীকার্ধ্য। পরন্ত বাদীর গৃহীত যে হেতু তীহার গৃহীত পক্ষপদার্থে আছে, 
সেই তুই তাহার গৃহীত দৃষ্টান্তপদার্গেও আছে। ্ুতুরাং বাদীর সেই হেতুবশতঃ তাহার গ্রহীত 
সেই দৃষ্টান্তপদার্থও তাহার গৃহীত পক্ষপদার্থের স্যার সন্দি্ধদাধাক কেন হইবে না? কিন্ত তাহা 
হইলে আর উহ্‌ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না । কারণ, সন্দিগদাধ্যক পদার্গ দৃষ্টান্ত হয় না। উক্ত 
স্থল প্রতিবাদীর এইবূপ উত্তর “বর্ণ)ঘমা” জাতি । কিন্ত পূর্বোক্ত যুক্তিতে ইছহাঁও অদছুত্তর। 
পঞ্চম ও ষ্ঠ সুত্র দ্রষ্টব্য । 


৬। অবর্ণটযসমা--( চতুর্থ স্ত্রে) 


পূর্বে “বর্ণের বিপরীত এঅবর্ণ)”। স্থতরাং “অবপ্যসমা” জাতিকে পুর্ববোক্ত “বর্যসমার” 
বিপরীত বল! যায় । অর্থাৎ মাহ| সন্দিদ্ধণাধ্যক (বণ্য) নহে, কিছ্ত নিশ্চিতপাধ্যক, তাহ! 
£অবর্ণ)” | নিশ্চিতপাঁধ্য কত্বই এঅবর্ণাত্ব” | উহ! বাশীর গৃহীত পক্ষে থাকে না, দৃষ্টান্তে থকে। 
কিন্ত প্রতিবদী বদি ব'দীর গৃহীত পক্ষে দৃষ্টান্তগত “অবর্ণাতে”র অর্থাৎ, নিশ্চিতসাধ্যকত্বের 
আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহ! হইলে উহার 'এ উত্তরের নাম “অবর্ণাম।” জাতি । যেমন পুর্ববোদ্ত 
স্থলে গরতিবাদী যদি বলেন যে, আস্মমও লোষ্টের যায় নিশ্চি তদাধ্যক হউক? কারণ, পক্ষ ও দৃষ্াস্ত 


২৪০৩ ন্যায়দর্শন [৫ অণ, ১আও 


সনানধর্ধ! হওয়! আবশ্তক। পরদ্ধ বাদীর গৃহীত যে হেতু দৃষ্টান্ত লোষ্টে আছে, এ হেতুই তাহার 
গৃহীত পক্ষ আত্মাতেও আছে। স্থত্রাং এ হেতুবশতঃ এঁ পক্ষ আত্মাও এ দৃষ্টান্ত লোষ্টের স্তায় 
নিশ্চিতসাধাক কেন হইবে না? তাহা হইলে আর উহা! পক্ষ হয় না। কারণ, যাহ! সনগ্ব- 
সাধ্যক, তাহাই পক্ষ হয়। এইরূপ «শঝোহনিতাঃ কার্য)ত্ৎ ঘটবৎ,” ইত্যাদি প্রয়াগস্থজেও 
প্রতিবাদী যদি পূর্ব ব'দীর গৃহীত পক্ষে দৃষ্টাস্তগত *অবর্ণ্যত্ব” অর্থাৎ্ৎ নিশ্চিতসাধ্যবত্ের 
আপত্তি গ্রকাশ করেন, তাহ! হইলে তাহার এ উত্তরও ““অবর্ণযসণ।” জা ত হইবে। পূর্বোক্ত যুক্তিতে 
ইহাও অপদৃতর। পঞ্চম ও মষ্ট ৃত্র দ্রষ্টব্য । 


৭। বিকল্পসমা-_ চতুর্ণ স্তরে) 


বাদীর কথিত হেতৃবিশিষ্ট দৃষ্টান্ত পদার্থে অন্য কোন ধর্ম্মের বিকল্প প্রযুক্ত অর্থাৎ বাদীর 
কথিত সেই হেতু পদার্থে অনা কোন ধর্মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া, প্রতিবাদী যদ বদীর 
সেই হেতুতে তীহার সাধ্য ধর্মের ব্যভিচারের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে 
প্রতিবাদীর সেই উত্তর ভাঁধ্যকারের মতে প্বিকল্পসমী” জাতি। মেমন কোন বাদী পূর্বোক্ত 
“আত্মা সক্রিয়ঃ” ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী বদি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ খণবিশিষ্ট 
হইলেও যেমন কোন দ্রব্য গুরু, যেমন লোষ্ট, এবং কোন দ্রব্য লঘুং যেমন বায়ু, জপ ক্রিয়ার 
কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও কোন ভ্রব্য সক্রির॥ যেমন লোষ্ট এবং কোন দ্রব) নিঙ্ষিপ্। যেমন 
আম্মা, উহা! কেন হইবে না? ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইন্েই যে দে দ্রব! সক্রিয় হইবে, নিক্ষেয 
হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। তাহা হইলে ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট বলিয়া লোষ্টের 
ন্যায় বাযু গ্রভৃতিও গুরু কেন হয় না? স্থতরাং ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট দ্রব্যমাত্রই যে, 
এককূপই নহে, ইহা শ্বীকার্য)। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর" ্বিকল্পসমা” জাতি । 
“বিকল্ট” শব্দের অর্থ বিবিধ প্রকার বা বৈচিত্রা, উহার ফলিতার্থ এখানে ব্যভিচার। উক্ত 
স্থলে বাদীর দৃান্তপদার্থ লোছে তাহার হেতু ক্রিদ্ার কারণগুনবন্ত। আছে। কিন্তু তাহাতে 
নথত্্র্ম নাই। সুতরাং বাদীর এ হেতু এ স্থলে লঘুত্বধর্ম্ের বাভিচারী। উক্ত স্থলে বাদীর 
হেতুতে এ লবুত্বধর্মের বভিচার প্রদর্শন করিয়া, তন্ত্র! বাদীর এ হেতুতে তীহার সাধ্য ধর্ম 
সক্রিয়ত্বের ব্যভিচারের সব্থনই প্রতিবাদীর উদ্দেগ্ত । পূর্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অদছৃত্তর। 
পঞ্চম ও যষ্ঠ সুত্র দ্রষ্টব্য। 


৮। সাঁধ্যসমা-_ (চতুর্থ হতে) 


"সা” শবের অর্থ এখানে সাধ্যধর্মী। যে পদার্থ যেরূপে পুর্ব্বপিদ্ধ নহে, সেই পদার্থই 
দেইরূপে হেতু প্রভৃতি অবয়ব প্রয়োগ করিয়া বাদী সাধন করেন। ন্ুতরাং এ অর্থে "সাধ" 
শব্দের ছারা সাধ্যধম্মীও বুঝ| যাঁয়। যেমন পূর্বোক্ত “আত্ম। সক্রিয়১” ইত্যাদি গ্রয়োগস্থলে 
সাক্রয়ত্বূপে আত্মা সাধাধন্মী। "শবোইনিতা১” ইত্যাদি প্রফ্ণোগন্থলে অনিত্যত্বরপে শব 
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সাধাধন্মী | কিন্ত যাহ! দৃষ্াস্তরূপে গৃহীত হয়, তাহা পূর্বিদ্ধই থাকায় সাধ্য নছে। যেমন 
উক্ত স্থলে লোষ্ট সক্রিয়ত্বরূপে পূর্ববদিদ্ধই আছে এবং ঘট অনিত্যত্বরূপে পূর্বপিদ্ষই আছে। 
লোষ্ট যে সক্রিয় এবং ঘট যে অনিত্য, ইহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই শ্বীকৃত। সুতরাং 
হেতু প্রভৃতি অবয়বের প্রয়োগ করিয়া! উহা সাধন কর! অনাবহাক। কিন্তু প্রতিবাদী ঘদি বাদীর 
সেই দৃষ্টাস্তপদার্থেও সাধাত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাঁহা হইলে তাহার সেই উত্তর প্পাধ/সমা* 
জাতি। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদ্দি বলেন যে, “যেমন লোষ্ট, সেইরূপ আত্মা” ইহ! 
বলিলে লোষ্টও আত্মার ন্যায় সক্রিয়ত্বরূপে সাধ্য হউক? অর্থাৎ ভোষ্ট যে সক্রিয়, এ বিষয়ে 
হেতু কি? তাহাঁও বলা আবশ্তক॥ এইরূশ ”শব্দে।হনিত্য১” ইত্যাদি প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী 
যদি বলেন যে, “যেমন ঘট, তদ্রপ শব্দ” ইহা বলিলে ঘটও শের ন্যায় সাধ্য হউক? অর্থাৎ 
ঘট যে আনিত্য, এ বিষয়ে হেতু কি? তাহাও বল! আবশ্তক। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, 
পক্ষ ও দৃষ্টাস্ত সমানধর্ম। হওয়। আংশ্তক। কিন্তু বাদীর গৃহীত দৃষ্টাস্তও তাহার পক্ষের ন্টায় 
এরূপে সাধ্য হইলে উহ! দৃষ্টাস্তই হয় না। কারণ, সাধ্য পদার্থ দৃষটাস্ত হয় ন!। স্ততরাং 
ৃষ্টাস্তাসিদ্ধিবশতঃ বাদীর এ অনুমান হইতে পারে না। প্রতিবাদীর উত্তরূপ উত্তর *সাধ্যসমা” 
জাতি। উদদয়নাচীর্যয প্রভৃতির মতে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতু প্রযুক্তই বাদীর পক্ষ, হেতু এবং 
দৃষ্টান্ত যাহ! পূর্ববসিদ্ধ, তাহ'তেও সাধাত্বের আপত্তি প্রকাশ করিলে তীহা'র এ উত্তর “সাধ্যসম!” 
জাভি। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। পূর্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অদছৃত্তর। কারণ, ব্যাপ্তিশূন্য 
কেবল কোন সাধর্ম্য দ্বাগ কোন সাধ্যসিদ্ধি 1 আপত্তি হইতে পারে না। বাদীর পক্ষের কোন 
সাধর্মম/মান্র এ পক্ষের ন্যায় তাহার দৃষ্টন্তের সাধ্যত্বের সাধক হেতু হয় না। পরস্ত অনুমানের 
পক্ষগত সমস্ত ধর্মই দৃষ্টাস্তে থাকে না। তাহা হইলে পক্ষ ও দৃষ্টান্ত অভিন্ন পদার্থই হওয়ায় 
কুত্রাপি দৃষ্টাস্ত সিদ্ধ হয়' না) সর্বত্রই উক্ত যুক্তিতে দৃষ্টান্ত অপিদ্ধ হইলে অনুমান মাত্রেরই 
উচ্ছেদ হয়| সুতরাং প্রতিবাদী নিজেও কোন অনুমান প্রদর্শন করিতে পারিবেন 
না। সুতরাং তাহার এ উত্তর নিজেরই ব্]াঘাতক হওয়ায় অসহৃত্তর। পঞ্চম ও যষ্ঠ 
সুত্র দ্রষ্টব্য 


৯। প্রাপ্তিমা -( সগম সুত্রে) 


*প্রাণ্ডি” শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতু ও সাধ্য ধর্মের প্রাপ্তিবশত ঃ 
সান) সমর্থন করিয়। দোযোদ্তাবন করেন, তাহ! হইলে তাহ!র সেই উত্তরের নাম পপ্রাপ্ডিসমা” 
জতি। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, এই হেতু কি এই সাধ্যধর্মকে প্রাপ্ত 
হইয়াই উহার সাধক হয় অথব! প্রাপ্ত ন৷ হইয়াই উহার সাধক হয়। যদি বল, সাধাধর্মকে প্রাপ্ত 
হইয়াই উহার সাধক হয়, তাহা হইলে এ হেতুর সহিত এ সাধ্যধর্মের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ স্বীকৃত 
হওয়ায় এ হেতুর ন্যায় এঁ সাধাধর্মও যে বিদামান পদার্থ ইহা হ্বীকার্ধ্য। কারণ, উত্তয় পদাথ 
বিদ/মান ন! থাকিলে সেই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। কিন্ত যদিএ হেতু ও সাধ্ধর্ম, 
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এই উভয় পদার্থ ই একত্র বিদ্যমান থাঁকে, তাহা হইলে প্র উভয়ের অবিশেষবশতঃ কে কাহার সাঁধক 
অথবা সাধ্য হইবে? এ সাধ্য ধর্মও এ হেতুর সাধক কেন হয় না? কারণ, তাহাও ত এ হেতুর 
সহিত সন্বদ্ধ। প্রতিবাদী এইরূপে বাঁদীর হেতু ও সাঁধ্ধর্থের প্রাপ্িপক্ষ গ্রহণ করিয়৷ উক্তরূপে 
গ্রতিকূল তর্ক দ্বারা বাদীর হেতুর সাধকত্ব খণ্ডন করিলে তাঁহার এঁ উত্তর ভষ/কারের মতে 
পপ্রীপ্তিসমা” জাতি ৷ এইরূপ বাঁদী কোন পদার্থকে কোন কার্ষোর কারণ বিলে প্রতিবাদী যদি 
পূর্বববৎ বেন যে, এঁ পদার্ঘ যদি এ কার্ধযকে প্রাপ্ত হইয়াই উহার জনক হয়, তাহ! হইলে এ কার্যযও 
পূর্ব্বে বিদ্যমান পদার্থ, ইহ! স্বীকার্ধয। নচেৎ উহার সহিত এ কারণের প্রাপ্তি বা সম্বন্ধ হইতে 
পারে না। কিন্তু যদি এ কার্য & কারণের হ্যায় পূর্বেই বিদ্যমান থাকে, তাহা! হইলে আর এ 
পদার্থকে এ কার্যের জনক বল! যায় না। সুতরাং উহ। কারণই হয় না। প্রতিবাদী এইরূপে 
গ্রাতিকূল তর্বের দ্বারা বাদীর কথিত কারণের কারণত্ব খণ্ডন করিলে তীহাঁর এঁ উত্তরও পুর্ববধৎ 
*প্রার্থিমা” জাতি হুইবে। কিন্তু ইহাও অসদুত্তর। কারণ, যাহা বস্ততঃ বাদীর সাধ্াধর্মের 
ব্যাণ্তিবিশিষ্ট হেতু, তাহ! এঁ সাঁধাধ্ম্নকে প্রাপ্ত না হইয়াও উদার মাধক হইতে পারে। এঁহেতু ও 
সাধধর্দ্ের যে ব্যাপ্বাপক ভাব সম্বন্ধ আছে, তাহাতে এ উভয়ের অবিশেষ হয় না। হেতু ও 
সাধাধর্মের যেরূপ সম্বন্ধ থাকিলে হেতুর স্তায় সাধা ধর্্রও সর্বত্র পূর্ন্বসতা! ্বীকার্য; হয়, সেইরূপ 
সম্বন্ধ শ্বীকার অনাবশ্তাক এবং তাহ! সর্বত্র সম্ভবও হয় না। এইরূপ যাহ! বস্তুতঃ কারণ বলিয়া 
গ্রমাণপিদ্ধ, তাঁহাও কার্যকে প্রাপ্ত না হইয়াও এ কার্য্যের জনক হয়। এ উভয়ের কার্ধ্য-করণ- 
ভাৰ সম্বন্ধ অংশ্তই আছে। কিন্তু যেরূপ সম্বন্ধ থাকিলে কারণের ন্যায় সেই কার্ষেরও পূুর্বসন্থা 
বীকার্য্য হয়, সেরূপ সম্বন্ধ শ্বীকার অনীবশ্তক | অষ্টম হৃত্র দ্রষ্টব্য। 


১০। অগপ্রার্তিঘমণ (সপ্তম হত্রে) , 

বাঁদীর কথিত হেতু তাঁহার সাঁধাধর্ঘমকে প্রাপ্ত না হইয়াই উহার সাধক হয় এবং তাহার কথিত 
কারণও দেই কার্ধকে প্রাপ্ত ন। হুইয়াই উহা'র জনক হয়, এই ছ্বিতীর পক্ষ গ্রহণ করিয়৷ প্রতিবাদী 
বাঁদীর কথিত হেতুর সাধকত্ব এবং কথিত কারণের কারণত্ব খণ্ডন করিলে, প্রতিবাদীর সেই উত্তরের 
নাম ণ"অপ্রাপ্তিসম।” জাতি ৷ যেমন প্রতিবাদী যদি বলেন যে, প্রদীপ যেমন তাহার প্রকাশ 
পদার্থকে প্রাণ্ত না হইয়া! তাহার প্রকাশক হইতে পারে না» তন্রপ হেতুও তাহার সাধ্য পদার্থকে 
প্রাপ্ত না হইয়া! তাহার সাধক হইতে পারে নাঁ। কারণ, তাহা! হইলে এঁ হেতু সেই সাধ্যধর্মের 
অভাবেরও সাধক হইতে পারে। তাহা হইলে আর উহার দ্বার! সেই সাধ্যধর্ঘম সিদ্ধ হইতে পারে না। 
এইক্সপ বহ্ি যেমন দাহ পদার্থকে প্রাপ্ত না৷ হইলে তাহার দাহ জন্মাইতে পারে নাঃ তদ্রুপ কারণও 
বার্ধ্যকে প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে জন্মাইতে পারে ন!। ন্মুতরাং হেতু সাধ্যধর্ঘবকে প্রাপ্ত না হইলে 
তাহা উহার সাঁধকই হয় ন! এবং কারণও কা্য/কে প্রাপ্ত না হইলে তাহার কারণই হয় না। প্রতি- 
বাদীর এইরূপ উত্তর গ্অগ্রাপ্তিম।” জাতি । পূর্বোক্ত যুক্তিতে ইহাঁও অনদছত্র। অষ্টম স্ত্ 
ডষ্টবা। 
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১১। প্রসঙ্গলমা-_-€নবম হ্থত্রে) 


প্রতিবাদী বাদীর কথিত দৃষ্টান্তেও প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া বাদীর অন্থুমানে দৃষ্টান্ত-দিজ্ধি দোষ 
প্রদর্শন করিলে, তীহার দেই উত্তর ভাঁষাকারের মতে পগ্রদঙ্গনমা” জাতি ৷ যেমন কৌন বাদী 
“আত্ম! সক্রিয়; ক্রিয়াহেতু গুণবত্বাৎ লোই্টবৎ” এইক্সপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, 
লোষ্ট যে সক্রিয়, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? তদ্দিধয়ে কৌন প্রমাণ কথিত না হওয়ায় এ দৃষ্টান্ত 
অদিদ্ধ। এইরূপ “শবোহনিত)ঃ কার্ধ)ত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী ধদি বলেন 
যে, ঘট যে অনিত্য, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ কৃথিত না হওয়ায় এ চৃষ্টাস্ত 
অদিদ্ধ। প্রতিব'দীর উক্তরূপ উত্তর প্প্রপঙগ দমা” জাতি । উদয়নাচার্ষে/র মতে প্রতিবাদী যদি বাদীর 
হেতু, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত, এই পণার্থত্রয়েই পুর্বোক্তরূপে প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া, বাদী তছ্িষয়ে কোন প্রমাণ 
প্রদর্শন করিলে তাহাঁতেও প্রমাণ প্রগ্ন করেন, 'এবং বাদী তাহাতে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিলে 
তাহাতেও আবার প্রমাণ প্রশ্ন করেন, অর্থাৎ এইরূপে প্রমাণ-পরম্পরা প্রশ্ধ করিয়। ধর্দি অনবস্থ।- 
ভামের উদ্ভাবন করেন, তাঁহা হইলে প্রতিবাদীর দেই উত্তরের নাম *গ্রসঙ্গদমা” জাতি । কিন্তু 
ইহাও অদছুন্তর। কারণ, থেমন কেহ কোন দৃষ্ঠ পদার্থ দেখিবার জন্ত প্রদীপ গ্রহণ করিলে, সেই 
প্রদীপ দর্শনের জন্য জবার অন্ত প্রদীপ গ্রহণ করে না, কারণ, অন্ত প্রদীপ ব্যতীতও সেই প্রদীপ 
দেখা যায়; স্থতরাং সেখানে প্রদীপ দর্শনের জন্য অন্ত প্রদীপ গ্রহণ ব্যর্থ,_-এইরপ বাদীর গৃহীত 
দৃষ্টান্ত যাহা! প্রমাণসিদ্ধ, তদ্ধিষয়ে আর প্রমাণ প্রদর্শন অনাবস্তক। এইরূপ বাদীর হেতু এবং 
পক্ও প্রমাণসিদ্ধ থাকায় তদ্বিষয়েও আর প্রমাণ প্রবর্শন আবশ্যক হয় না। কোন স্থলে আবশ্তক 
হইলেও সর্বত্রই প্রম'ণপরম্পরা প্রদর্শন আবগ্তক হয় না। তাহ! হইলে প্রতিবাদীর নিজের 
অন্ুমানেও তাহার বক্তব্য দৃষ্টাস্ত প্রভৃতি পদার্থে প্রমাণ প্র্থ করিয়া ছৃষটাস্তাদির অসিন্ধি বলা যাইবে; 
পূর্ববোক্তবূপে অনবস্থাভ'সের উদ্ভাবনও করা যাইবে। সুতরাং তাহার পূর্বোক্তরূপ উত্তর 
স্বঝাঘাতক হওয়ায় উহা যে অসহুত্বর, ইহা তীহারও স্বীকার্ধ্য। দশম সুত্র প্রষ্টবয। 


১২। প্রতিদৃষ্টান্তসমা-_( নবম হজে) 


যে পদার্থে বাদীর পাধাধর্ম নাই, ইহা! বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই সন্ত, সেই পদার্থকে 
প্রতিবাদী দৃষ্টাত্তরূপে গ্রহ করিলে তাহাকে বলে প্রতিদৃষ্টাস্ত বা প্রতিকূল দৃষ্টাস্ত। শ্রতিবাদী 
যদি প্র প্রতিদৃষ্ান্তে বাদীর কধিত হেতুর সত্তা সমর্থন করিয়া, তদ্দারা বাদীর সাধ্যধর্মী বাঁ পক্ষ 
তাহার সাধ্ধর্ম্মের অভাবের আপন্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে গ্রতিবাদীর সেই উত্তর 
ভাষ্যকারের মতে প্প্রতিদৃষ্টান্তদমা” জাতি। যেদন কোন বাদী “আত্ম। সক্রিয়ঃ ক্রিয়াহেতু- 
গুণবত্বাৎ লোষ্টবৎ* এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাণী যদি বলেন যে, ক্রিগ্জার কারণ গুণ্বত্তারপ 
যে হেতু, তাহ। ত আক।শেও অছে। কারণ,বৃক্ষের সহিত বাযুর সংযোগ বৃক্ষের ক্রিগ্নার কারণ গু৭। 
এঁ বাধুর সংযোগ আঁকাশেও আছে । সুতরাং আত্মা আকাশের ্তায় নিষ্রিয় হউক? ক্রিয়ার 
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কারণ গুণবন্তাবশতঃ আত্ম! যদি লোষ্ের স্তায় সক্রিয় হয়, তাঁহা হইলে এ হেতুবশতঃ আত্মা 
আকাশের হ্যায় নিক্ষি্ হইবে না কেন? প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর উত্ত স্থলে *প্রতিৃষ্টাস্তসম। 
জাতি। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত আকাশরপ দৃষ্টাস্তই প্রতিদৃষ্টাস্ত । উহাতে বাঁদীর কথিত 
হেতুর সত্তা সমর্থনপূর্ব্বক তদ্থারা বাঁদীর সাঁধাধন্মী আত্মাতে তাঁহার সাধ্যধর্দ সক্রিয়ত্বের অভাব 
নিষ্িয়ত্বের সমর্থন করিয়া, বাদীর অন্ুমানে বাঁধ অথবা স্প্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবনই 
গ্রতিবাদীর উদ্দেশ্ত । এইরূপ কোন বাদী “শবোইনিত্যঃ কা্য)ত্বাৎ, ঘটবৎ* এইবপ প্রয়োগ করিলে 
প্রতিবাদী যদি বলেন যে, কার্ধ্ত্ববশতঃ শব যদি ঘটের্তায় অনিত্য হয়, তাহা হইলে আকাশের 
নায় নিত্য৪ হউক? কারণ, আকাশেও কাঁধ্যত্ব হেতু আছে। কৃপ খনন করিলে তন্মধয 
আকাঁশও জন্মে । সুতরাং আকাশও কাঁধ্য বা জন্ত পদার্থ। প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তরও *্প্রতি- 
দৃষ্াস্তঘম!” জাতি । কিন্তু ইহাও অসছৃত্তর। কারণ, উক্ত স্থলে বাদীর কথিত হেতু প্রতিবাদীর 
গৃহীত প্রতিৃষটান্তে বন্ততঃ নাই। সুতরাং প্রকৃত হেতুশুন্ত কেবল এ প্রতিদৃষ্টাস্ত উক্ত স্থলে 
গ্রতিবাদীর সাধ্যদাধক হয় না। উদয়নাচার্ধ্য প্রভৃতির মতে প্রতিবাদী যদি হেতু সাধাদাধন 
নহে, কিন্ত দৃষ্টাস্তই সাধাাধন, ইহা মনে করিয়া, কেবল প্রতিদৃষ্টাস্ত দ্বারাই বাদীর সাধ্য ধঞ্মীতে 
তাহার সাধ্য ধর্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাঁহা হইলে সেই উত্তরের নাম পপ্রতিদৃষ্টাস্ত- 
সমা” জাতি। পূর্বোক্ত যুক্তিতে ইহাও অদছততর। একাদশ হৃত্র দ্রষ্টব্য। 


১৩। অন্ুৎ্পভিসম1- (দ্বাদশ স্থত্রে) 


বাদী কোন পদার্থে কোন হেতুর ছারা তাঁছার গাধা অনিত্যত্ব ধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী 
যদি অনুৎপত্তিকে আশ্রপ্ন করিয়া, বাঁদীর এঁ হেতুতে দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহা! হইলে সেখানে 
তাহার সেই উত্তর “অনুৎপত্তিসমা” জাতি। উৎপত্তির পূর্বে উহার যে অভাঁব থাকে, তাহাই 
এখানে অন্ুৎপত্তি। যেমন কোন বাদী বলিলেন।_-”শবোহনিত্যঃ প্রযত্বানস্তরীয়কতাৎ ঘটবৎ” 
অর্থাৎ শব অনিত্য, যেহেতু উহা গ্রযত্বের অনস্তর উৎপন্ন হয়, যেমন ঘট। এখানে প্রতিবাদী 
যদি বলেন যে, শব্দের উৎপত্তির পূর্বে তাহাতে ত এ হেতু নাই। সুতরাং তখন শব্ষে অনিত্যত্ব- 
সাধক হেতু না থাকায় সেই শখ নিত্য হউক? নিত্য হইলে আর উহাতে উৎপত্তি-ধর্ম নাই, ইহা 
্বীকার্ধ্য। সুতরাং বাদীর কথিত এ হেতু (প্রযত্বের অনন্তর উৎপত্তি ) শব্দে অদিদ্ধ হওয়ায় উহা 
শবে অনিত্যত্বের সাধক হইতে পারে না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর *অন্ুৎপতিসম।” 
জাঁতি। কিন্ত ইহাও অদদুত্তর। কারণ, শব্ের উৎপত্তি হইলেই তাহার সত্তা দিদ্ধ হয়) তখন 
হইতেই উহ! শব। তৎপূর্ব্ে উহার সতাই নাই। সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে অন্থুৎপন্ন শব্দে 
বাদীর এ হেতু নাই, অতএব তখন এ শব্ধ নিত্য, এই কথ! বলাই যাঁর না। পরন্ত প্রতিবাদী 
প্র কথা বলিয়া শবের উৎপত্তি স্বীকারই করিয়াছেন। সুতরাং শব্দের অমিত্যত্বও তার 
গ্বীকৃত হইয়াছে । ত্রয়োদশ সুত্র দ্রষ্টব্য। 


১ম স৩] বাৎস্াঁয়নভাষ্য ২৪৫ 


১৪। সংশয়সমা-_( চতুর্দশ হথত্রে ) 


বাদী কোন পদার্থে কোন হেতুর দ্বারা তাহার সাধাধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি 
ংশয়ের কারণ প্রদর্শন করিয়া, সেই পদার্থে বাদীর সেই সাঁধাধর্মা বিষয়ে সংশ সমর্থন করেন, 
তাহা হইলে*দেখানে প্রতিবাদীর সেই উত্তর “সংশরদমা” জাতি। যেমন কোন বাদী বগিলেন, 
“শবে!হনিত্যঃ প্রযত্বজন্তত্বাৎ ঘটবৎ”। এখানে প্রতিবাদী দি বলেন থে, অনিত্য ঘটের সাধ্দ্য 
গ্রযত্ুজন/ত শবে আছে বলিয়া শব্ধে যদি অনিত্যত্বের নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে শব্ধ নিত্য, কি 
অনিত্য, এইরূপ সংশয় কেন হইবে না? এ্রীূপ সংশয়ের ত কারণ আছে? কারণ, শব 
যেমন ইন্জরিয়গ্রাহা, তব্রপ ঘট এবং তদ্গত ঘটত্ব জাতিও ইন্িয়গ্রাহথ। ঘটত্ব জাতির প্রত্যক্ষ 
না হইলে ঘটত্বরূপে ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এ ঘটত্ব জাতি নিতা, ইহা বাদীও স্বীকার 
করেন। ম্তরাং নিত্য ঘটত্ব জাতি এবং অনিত্য ঘটের সাধন্শ( বা সমান ধর্ম যে ইন্জিয়গ্রাহাত্ব, 
তাহ! শবে বিদ্যমান থাকায় উহার জ্ঞানজন্য শব্ব কি ঘটত্ব জাতির স্তায় নিত্য? অথবা ঘটের 
ন্যায় অনিত্য? এইরূপ সংশয় অবশ্যই হইবে। কারণ, সমানধর্শজ্ঞান এক প্রকার সংশয়ের 
কারণ। সুতরাং কারণ থাকায় উক্তরূপ সংশগন অবশ্তস্তাবী। সংশয়ের কারণ থাঁকিলেও যদি 
ংশয় না হয়, তাহা হইলে বাদীর অভিমত নিশ্চয়ের কারণ থাঁকিলেও নিশ্চন় হইতে পারে ন]। 
উত্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর ”সংশয়লম।” জাঁতি। উক্তরূপ সংশহ্ন সমর্থন করিয়া! বাঁদীর 
হেতুতে সংপ্রতিপক্ষত্ব দোষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে গ্রতিবাদীর উদ্দেস্ত | কিন্তু ইহাও অসছুত্তর। 
কারণ, বিশেষ ধর্্ম-নিশ্চয় হইলে সমানধর্মজ্ঞন সংশয়ের কারণ হয় না, ইহা! শ্বীকার্ধ্য। নচেৎ 
সমানধর্শজ্ঞান স্থলে সর্ব সর্বদাই সংশর জন্মিবে। কোন দিনই এ নংশয়ের নিবৃত্তি হইতে 
পারে না। স্ৃতরাঁং উক্ত স্থলে শবে বাঁদীর কথিত হেতু প্রযত্বপজন্তত্ব দিদ্ধ থাকায় তদন্বারা শবে 
অনিত্)ত্বরূপ বিশেষ ধর্মের নিশ্চয়বশতঃ তাহাতে উক্তরূপ সংশম্ব জন্মিতে পারে না। কার, 
বিশেষ ধর্্মনিশ্চয় সংশয়ের প্রতিবন্ধক, ইহা! সকলেরই শ্বীকুত। পঞ্চদশ সুত্র স্রষ্টবা। 


১৫। প্রকরণসম_ ষোড়শ হৃত্রে ) 


যথাক্রমে বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্যধর্মরূপ পক্ষ ও গ্রতিপক্ষের নাম প্প্রকরণ” | বাদীর যাহা 
পক্ষ, শ্রতিবাদীর তাহ! প্রতিপক্ষ এবং প্রতিবাদীর যাহা পক্ষ, বাদীর তাহ! গ্রতিপক্ষ। বাদী প্রথমে 
কোন হেতুর দ্বারা তীহার সাধাধন্্রূপ পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি উভয় পদার্থের 
সাধ্য বা বৈধর্ম্যরূপ অন্ত হেতুর দ্বার! বাদীর সেই সাধ্যধন্মের অভাবরূপ প্রতিপক্ষের স্থাপন করেন, 
এবং উভয়েই সেই হেতুদ্য়কে তুল্য বলিয়! স্বীকার করিয়াই নিঞ্গ সাধ্যনির্ণয়ের অভিমানবশতঃ 
অপরের সাধ্যধর্মকে বাধিত বলিয়! গ্রতিষেধ করেন, তাহ! হইলে দেখানে বাদী ও প্রতিবাদী 
উভয়ের সেই উত্তরই প্প্রকরণনমা” জাতি। যেমন প্রথমে কোন বাদী “শবোৌহনিত্াঃ প্রংদ্ুন্তত্বাৎ 
ঘটবৎ” ইত্যাদি বাঁক্য প্রয়োগ করিয়া প্রধপ্রজন্তত্ব হেতুর দ্বারা শবে আনিত)ত্ব পক্ষের সংস্থাপন 


২৪৬ হ্যায়দর্শন [ ৫€অ০, ১আঁ০ 


করিলে পরে প্রতিবাদী “শবে! নিত আাবণত্বাৎ শবত্ববৎ* ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া 
শ্রাবণত্ব হেতুর দ্য! শব্দে বাদীর সাধ্যধন্ম অনিতাত্বের অভাব নিতাত্বের সংস্থাপনপুর্র্বক যদি 
বলেন যে, শবের হ্যায় তদগত শব্বত্ব নামক জাতিও “শ্রাবণ” অর্থাৎ শ্রবণেক্দি়গ্রাহা এবং উহা 
নিত্য পদার্থ, ইহা বাঁদীরও স্বীরূত। স্মৃতরাং এ শব্দত্ব জাতিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়! আঁবণত্ব 
হেতুর দ্বারা শবে নিত্ত্বই পিদ্ধ আছে। অতএব আর উহাতে কোন হেতুর দ্বারাই অনিত্যত্ব 
সাধন করা থায় না। বারণ, শব্ধ যে অনিত্যত্ব বাঁধিত অর্থাৎ অনিতাত্ব নাই, ইহা নিশ্চিতই 
আছে। উক্ত স্থলে পরে বাদীও প্রতিবাদীর ন্তানন যদ্দি বলেন যে, শব যে প্রত্বজন্য এবং 
প্রযত্বজন্ত হেতু যে অনিত্যত্বর সাধক, ইহা প্রতিবাদীরও শ্বীকৃত। কারণ, প্রতিবাদী উহার 
খণ্ডন ব! অস্বীকার করেন নাই। স্থৃতরাং এ প্রযত্ুজন্তত্ব হেতুর ঘরা পূর্বে শব্দে অনিত্যত্বই 
সিদ্ধ হওয়ায় আর কোন হেতুর দ্বারা উহাতে নিত্যত্ব সাধন করা যায় না। কারণ, শব্দে যে 
নিত্যত্ব বাধিত, অর্থাৎ নিত্যত্ব নাই, ইহ! পূর্বেই নিশ্চিত হইয়াছে। উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী 
উত্য়েরই উত্তর *প্রকরণসমা” জাতি ? কিন্ধু ইহাও অদছুন্তর। কারণ, উত্ত স্থলে বাধী ও প্রতিবাদী 
কেহই নিজ হেতুর অধিক বলশালিত্ব প্রতিপন্ন না করায় অপরের হেতুর সহিত নিজ হেতুর তুল্যতাই 
স্বীকার করিয়াছেন। ম্থৃতরাং তাহারা কেহই নিজ হেতুর দ্বারা অপর পক্ষের বাঁধ নির্ণর করিতে 
পারেন না । তাহাদিগের আভিমানিক বাধ নির্ণয় প্রকৃত বাধনির্ণর নহে। সপ্তদশ সুত্র দ্রষ্টব্য । 


১৬। অহেতুসমা-! অষ্টাদশ হ্ৃত্রে) 


বাদী কোন হেত্র দ্বার! তাহার সাধ্যধর্মের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী ধরি বলেন যে, এই 
হেতু এই সাধ্যধম্মের পূর্বে থাকিয়া উহার সাঁধন হয় না। কারণ, তখন এই সাধ্যধর্দ না 
থাকায় কাহার সাধন হইবে? এবং এই হেতু এই পাঁধ্যধর্শের পরে থাকিঘ়াও উহার সাধন হয় না 
কারণ, পুর্বে হেতু না থাকিলে ইহ! কাহার সাধ্য হইবে? যাহ! সধাধন্মের পূর্বে নাই, তাহা সাধন 
হইতে পারে না। এবং এই হেতু যুগপৎ অর্থাৎ এই সাঁধাধর্মের সহিত একই সময়ে বিদ্যমান 
থাঁকিয়াও উহার সাধন ইয় না। কারণ, উভয় পদ্দার্থই সমকালে বিদ্যমান থাকিলে কে কাহার সাধন 
অথবা! সাধ্য হইবে? উভয়ই উভয্নের সাধ্য ও সাধন কেন হয়না? সুতরাং এই হেতু যখন 
পূর্বেক্ত কাঁণত্রয়েই সাধ সাধন হইতে পারে না, তখন উহা হেতুই হয় না, উহ অহেতু । প্রতি- 
বাদীর উক্তরূপ উত্তরের নাম "অহেতুপমা” জাতি। এবং বাদী কোন পদার্থকে কোন কার্ধ্যের 
কারণ বলিলে, প্রতিবাদী যদি পূর্ববোক্জরূপে কোন কাক্ই উহ! সেই কার্ষ্ের কারণ হইতে পারে ন।, 
নুতরাঁং উহ। কারণই নহে, ইহ| সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাহার সেই উত্তরও *অহেতুদমা” 
জাতি হইবে। কিন্তু ইহাও অসছুত্তর ৷ কারণ হেতুর দ্বার! দাধ্যপি'ন্ধ এবং কারণ দ্বারা কার্ষে]ৎ- 
পত্তি প্রতিবাদীরও স্বীকারধ্য। নচেৎ তিনিও কোন পক্ষ স্থাপন এবং কোন কার্ষে; কোন 
পদার্থকে কারণ বলিতে পারেন না। সর্বত্রই তাহার স্তায় উক্তরূপ প্রশ্টিষেধ করিলে তাহাকে 
নীরবই থাকিতে হইযে। ১৯খ ও ২০শ হুত্র ড্রষ্টব। 
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কেহ কোন বাঁক)বিংশষ বলিলে, এঁ বাকোর অর্থহঃ যে অনুক্ত অর্থবিশেষের যথার্থ বোধ জন্মে, 
তাহাকে বলে অর্থাশত্তি এবং সেই বোধের যাহ! করণ। তাহাকে বলে অর্ধাপত্জিপ্রমাণ | মহর্ষি 
গোতমের মূত উহা অন্ুুমান-প্রম!ণেরই অন্তর্গত, অতিরিক্ত কোন প্রমাঁণ নছে। যেমন কেহ যদি 
ৰলেন যে, দেবদত্ত জীবিত আছেন, কিন্তু গৃহে নাই। তাহ! হইলে এ বাক্যের অর্থতঃ দেবদত্ত 
বাহিরে আছেন, ই বুঝা যায়। কারণ, দেবদত্তের বাহিরে সন্ত! ব্যতীত তীহার জীবিতত্ব ও গৃহে 
অদতার উপপত্তি হয় না। কিন্তু উত্ত বাঁক্োর অর্থতঃ দেবদত্তের পুত্র গৃহে আছেন, ইহা বুঝা যায় 
না। কেহ প্রর্ূপ বুঝিলে তাহ! গ্ররুত অর্থাপত্তি নহে, এবং রূপ বোধের যাহা সাধন, তাহাও 
অর্থাপত্তি-প্রমাণ নহে। উহাকে বলে অর্থাপত্যাভাস। কোন বাদী প্রতিজ্ঞাদি বাক্য প্রয়োগ 
করিয়া, তাহার নিগ্গ পক্ষ স্তাপন করিলে, প্রতিবাদী বদি এঁ অর্থাপত্ত)াভাসের দ্বারা বাদীর বাকের 
অনভিমত ভাঁৎপর্য্য কল্পনা করিয়া, বিপরীত পক্ষের অর্থাৎ বাদীর সাধ্য ধর্্মীতে তাহার দাধ্য ধর্মের 
অভাঁবের সমর্থনপুর্ব্বক বাদীর অনুমাঁনে বাধ-দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহ! হইলে প্রতিবাঁদীর সেই 
উত্তরের নাম “অর্গাপত্তি-সমা” জাতি । যেমন কোন বাদী "শনব্দোহনিতাঃ প্রবত্ুজন্টত্বাৎ ঘটবৎ” 
ইন্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া, অনিত্য ঘটের সাধ্য এ্রফঃলন্তত্ব-প্রযুক্ষ শব্ধ ঘটের স্তার অনিত্য, 
ইহা বণিলে প্রতিবাদী ঘি বলেন যে, তাঁহ! হইলে বুঝিলাম, নিত্য আকাশের সাধন্ম্য স্পর্শশৃন্ততা- 
প্রযুক্ত শব্ধ আকাশের সায় নিত্য । কারণ, আপনার এ বাক্যের অর্থতঃ ইহা বুঝা যায়। ম্থৃত্তরাং 
আপনি শ'ব্বর নিত্যত্ব স্বীকারই করায় শব্দে অনিত্যত্ব যে বাধিত অর্থাৎ অনিত্যত্ব নাই, ইহা স্বীকারই 
করিয়াছেন। স্থুতরাং আপনি কোন হেতুর দ্বারাই শবে অরনিতত্ব সাধন করিতে পারেন না। 
উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর প্অর্থাপন্তিদমা” জাতি | কিন্তু ইহাও অপছুত্তর। কারণ, 
বাদী উক্ত বাক্য বললে তাহার অর্থতঃ প্রতিবাদীর কথিত এরূপ অর্থ বুঝা যায় না। উহা প্রকৃত 
অর্থাপত্তিই নহে। পরন্ত প্রতিবাদী এরূপ বলিলে বাদীও প্রতিবাদীর বাকের অর্থতঃ তাহার 
বিপরীত পক্ষ বুঝা যায়, ইহ! বণিতে পাঁরেন। কারণ, বাদীর কথিতরূপ অর্থাপত্তি উভয় পক্ষেই 
তুল্য। পরন্ত প্রতিবাদী যে বাক্যের দ্বার! তাহার পক্ষ দদিদ্ধ, ইা সমর্থন করিবেন, সেই বাক্যের 
অর্থতঃ তাহার পক্ষ অরদিদ্ধ, ইহাও বুঝ| যায় বলিলে তিনি কি উত্তর দিবেন? স্ৃতরাং তাহার 
এপ উত্তর শ্বব্]াঘাত ক বলিয়াও উহ! অপছুত্তর ৷ উয়ন|চার্ধ) প্রভৃতির মতে বাদী “শব অনিত)” 
এইরূপ প্রতিজ্ঞ।-বাক্) প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী ষদি বলেন নে, তাহা হইলে এ বাক্যের অর্থতঃ 
বুঝিলাম, শব্ধ ভিন্ন সমস্তই নিত্য । এবং বাদী “শব্ধ অনুমান প্রযুক্ত অনিত)” ইহ! বলিলে প্রতিবাদী 
যদ্দি বলেন যে, তাহা হইলে প্র বাক্যের অর্থতঃ বুঝিলাম, শব্দ প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত নিত্য । কারণ, 
অর্থপতির দ্বার! এরূপ বুঝ! যাঁয়। স্থতরাং শবের নিতত্ব শ্বীরুতই হওয়ায় উহাতে অনিতাত্ব 
বাধিত, ইহ! বাদীর শ্থী কার্ধয। প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তরও “অর্থাপত্তিসম।” জাতি। পূর্বোক্ক 
যুক্তিতে ইছাও অদছুত্তর। ২২শ সুত্র দ্রষ্টব্য 
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ব'দী কোন পদার্থে কোন দৃষ্টান্তের সাধর্ম্যরূপ হেতুর ছ।র! তাহার দাঁধা ধর্মের সংস্থাপন করিলে, 
প্রতিবাদী যদি সকল পদার্থের সাধন্ম্য সপ্ত প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া, তৎ্প্রযুক্ত সকল পণার্থেরই 
অবিশেযের আপত্তি প্রকাঁশ করেন, তাঁহ। হইলে তাহার সেই উত্তরের নাম "অবিশেষ-সম।” জাতি । 
যেমন কোন বাদী “শবোহনিত্যঃ প্রবত্বজন্তত্বাৎ ঘটব” এইন্সপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি 
বলেন যে,ঘট ও শবে প্রনত্রজন্তত্বরূপ এক ধর্ম আছে বলিয়া যদ শব্দ ও ঘটের অনিত্যত্বরূশ আবিশেষ 
হয়, তাহ! ছইলে সকল পদার্থে ই সত্ত। ও প্রমেযত্ব গ্রভূতি এক ধর্ম থাকা দকল পদার্থেরই অবিশেষ 
হউক? তাহ! কেন হইবে ন।? প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর “অবিশেষ-দম।” জাতি। প্রতিবাদীর 
অভি প্রায় এই বে, বাঁদী যদি সকল *দার্থের একত্বরূপ অবিশেষ স্বীকার করেন, তাঁছা হইলে শম্থ- 
মানের পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দৃষ্টাস্তাদির ভেদ না থাকায় তিনি উক্ত অনুমান্ই করিতে পারেন না। 
আর যদি তিনি সকল পদার্থের একধর্মবন্ত! বা! একজাতীয়ত্বস্ণ অবশেষই স্বীকার করেন, তাহ। 
হইলে পদার্থের নিত্যানিত্য বিভাগ থাকে না। অর্থাৎ সকল *দার্থ ই নিত্য অথবা সকল পদার্থ ই 
অনিতা, ইহার এক পক্ষই স্বীকার্যয। নকল পদার্থ ই নিত্য, ইহ! স্বীকার করিলে শব্দের নিহ্যত্বও 
ত্বীকনৃত হওয়ায় আর তাঁহাতে অনিত)ত্ব দাঁধন কর| যায় না। সকল পদার্থই অনিতা, ইহা স্বীকার 
করিলে বিশেষতঃ শবে অনিতাত্বের সাধন ব্যর্থ হয়। উক্ত স্থলে এইরূপে বাদীর অনুমানে নানা দোষের 
উদ্‌ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্ত | কিন্তু ইহাও অদছুত্তর। কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী সকল 
পদার্থের যে আঁবশেষের আপত্তি সমর্থন করিয়াছেন, তাহার সাধক কোন হেতু নাই। সতাবা 
প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি এরূপ অবিশেষের ব্যাপ্তিবিশি্ট সাধশ্শ্য নহে। সুতরাং তদ্দ্বার! সকল পদার্থের 
একত্ব বা এবজাতীয়ত্ব প্রভৃতি কোন অবিশেষ পিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্ত প্রতিবাদী সকল 
পদার্থে ই অবিশেষের অনুমান করিতে গেলে দৃষ্টান্তের অভাবে তাহার এ অনুমান হইতে পারে না। 
কারণ, সকল পদার্থ সাধ্যধম্মী ঝা! পক্ষ হইলে উহার অন্তর্গত কোন পদার্থ ই দৃষ্টীস্ত হইতে পারে 
না। পরন্ত প্রতিবাদী যদি উহার অন্তর্গত ঘটাদি কোন পদার্থকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াই সকল 
পদার্থে অনিত্/ত্বূপ অধিশেষই সাধন করেন, তাহ! হইলে শব্ের অনিত্)ত্ব তাঁহার শ্বীকৃতই হওয়ায় 
তিনি আর উহার প্রতিষেধ করিতেও পারেন না। সুতরাং তীহার উত্তরূপ উত্তর ব্যর্থ এবং 
স্মব্যাঘ(তক হওয়ায় উহ! অনহৃত্তর। ২৪শ সুত্র দ্রষ্টব্য । 
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বাঁদীর পক্ষ এবং প্রতিবাঁদীর পক্ষ, এই উভয় পক্ষে হেতুর সন্তাই এখানে “উপপত্তি” শৰে'র 
হারা অভিমত । বাদী প্রথমে তাহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী বদি তাহার নিজপক্ষেরও 
সাধক হেতু প্রদর্শন করিয়া» নিজ পক্ষের আপত্তি প্রকাশ করিয়া দোষোপাবন করেন, তাহা 
হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্বরের নাম “উপপত্তিসম।” জাতি । বেন কোন বাদী “শবোৌঞুনিতাঃ 
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প্রযরুজনতত্বাৎ ঘটবৎ* ইতা দি বাক্য প্ররোগ করিয়! প্রবত্রপগন্তত্ব হেতুর দ্বারা শব্দে অনিতা ত্বরূপ 
নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যণ্দ বলেন যে, শব্দে যেমন অনিতত্বে সাধক প্রবত্বদনত 
হেতু আছে, তজ্রপ নিতান্বের সাধক স্পর্শশৃগ্ত্বূ হেতুও আহে। সুতরাং এ ্পর্শশৃন্ত তা 
প্রযুক্ত গগনের ন্যায় শব নিত্যও হউক? উগ্র পক্ষেই যখন হেতু আছে, তখন শব্দে অনিত্/ত্বই 
পিদ্ধ হইবে, কিন্ত নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে না, ইহা কখনই বলা যায় না) প্রতিবাঁদীর এইরূপ উত্তর 
উক্ত স্থলে “উপপত্তিদমা” জাতি । পূর্বোক্ত “সাধন্ম্যনমা” ও প্প্রকরণদমা” জাতির প্রয়োগস্থলে 
প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ থগ্ুনোদ্দেপ্তে উহার হেতুকে ছষ্ট বনিয়াই প্রতিপর করিতে প্রবৃত্ত 
হন। কিন্তু এই *্উপপন্তিসমা” জাতির প্রপোগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ স্বীকার 
করিয়াই তদদৃষটাস্তে অন্য হেতুর দ্বার! নিজ পক্ষেও সমর্দন করেন। তদ্ৰার! পরে প্রতি" 
বাদীর পক্ষের অদিদ্ধি মমর্থনই তাহার উদ্দেম্ত ৷ যেমন পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী মনে করেন যে, 
শবে নিত্যত্ব দিদ্ধ বলিয়! শ্বীকার্ধ/ হইলে বাদী আর উদ্তে অনিত্যত্ব সাধন করিতে পারিবেন না । 
কিন্ত ইহাও অদছুত্তর। কারণ, প্রতিবাদী যখন বাদীর কথিত প্রবত্বঞন্তত্ব হেতুকে শব্দে অনি- 
ত্/ত্বের সাধক বলিয়া! শ্বীকার করিয়াছেন, তখন তিনি শব্দের অনিত্যতব স্বীকারই করিয়াছেন 
শব্ধের অনিত্যত্ব শ্বীকৃত হইলে তাহাতে আর নিতাত্ব শ্বীকার করা যায় না। কারণ, নিতাত্ব ও 
অনিত্যত্ব পরম্পর বিরুদ্ধ ধর্ম, উহ! একাধারে থাকে না। পরস্থ প্রতিবাদী যে স্পর্শশুগ্তত্ব,ক শব্দে 
নিত্যত্বের সাধক হেতু বলিয়াছেন, তাহাও নিতাত্বর সাধক হয় না। কারণ, রূপরদাদি অনিত্য গুণ 
এবং গমনারদি ক্রিরাতেও স্পর্শশৃগ্ততা আছে। কিন্তু তাথতে নিতাত্ব না থাকায় স্পর্শশৃগ্ততা নিত" 
তের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম নহে; উহ! নিত্যন্থের ব্যভিচারী । অর্মার্ৎ স্পর্শশুন্ভ পদার্থমাত্রই নিত্য 
নহে। সুতরাং শব্দে নিত্যত্বদাধক হেতুও আছে, ইহাও প্রতিবাদী বলিতে পারেন না) উদয়না- 
চাষ) প্রভৃতির মতে £উপপন্তিনম।” জাতির প্রর়োগস্থলে প্রতিবাদী তাহার নিজ পক্ষের সার্ধক 
কোন হেতু বা প্রমাণ প্রদর্শন করেন না। কিন্ধ আমার পক্ষেও অবপগ্ত কোন হেহু ৰা প্রমাণ আছে, 
ইহা সমর্থন করেন) অর্থাৎ আমার পক্ষও সপ্রমাণ, যেহেতু উহ! বাদী ও প্রতিবাদীর পক্ষের 
অন্তর্গত একতর পক্ষ_:যেমন বাদীর পক্ষ, ইত্যাদি প্রকারে বাদীর পক্ষকে দৃষ্াস্তরূপে গ্রহণ করিয়া 
অনুমানদার! প্রতিব দী নিজপক্ষের সপ্রমাণত্ব সাধনপূর্ব্বক বাদীর অনুমানে বাধ বা! স্প্রতিপক্ষ 
দৌষের উদ্ভাবন করেন। পূর্বোক্ত যুক্ততে ইহাও অসছুত্তর। কারণ, প্রতিবাদী বাদীর পক্ষকে 
সপ্রম'ণ বলিয়! শ্বীকারই করায় তিনি আর কোনরূপেই বাদীর পক্ষের থণ্ডন কগ্গিতে পারেন না। 
২৬শ স্তর দ্রষ্টব্য | 


২০। উপলব্ধিসম1-(সপ্তবিংশ স্নধে ) 


বাদীর কথিত হেতু না থাকিলেও কোন পদার্থে তাহার সাধ্য ধর্মের উপলব্ধি হয়, ইছা প্রদর্শন 

করিয়া, প্রতিবাদী ৰারীর হেতুর অপাধকত্ব দমর্থন করিলে তাহার দেই উত্তরের নাম “উপলবিপমা” 

জাতি। যেধন কোন বাবী "শবোহনিতাঃ প্রবত্ব রনত্বাৎ ঘটবৎ” ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে প্রতি- 
৩২ 


২৫০ ন্যায়দর্শন [৫অ০, ১আ 


বাদী বদি বলেন যে, প্রবল বায়ুধ আঘাতে বৃক্ষের শখাভগনসন্ত যে শব জন্মে, তাহা ত কাহারও 
প্রদত্বক্ন্য নহে। ন্ুতর'ং তাহাতে বাদীর কথিত হেহু প্রাত্বদন্তত্ব নাই। কিন্তু তথাপি 
তাহাতে বাদীর সাধ্য ধর্ম অনতাত্বেব উপলব্ধ হ7। ম্ৃতরাং প্রাত্বপ্ন্তত্থ, শব্দের অনতযত্বের 
সাধক হয় ন1। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর “উপলব্দিপমা” জাতি । কিন্তু ইহাও 
অদহুত্তর। কারণ, উক্ত স্থলে বাদী শব্দে অনিত্যত্বের অনুমানে প্রযত্বজন্যত্বকে হেতু বলিয়৷! 
শব্ধ যে কারণজন্ত, ইহাই বলিঘাছেন। শব্মাত্রই প্রবত্বন্ূপ কারণজন্য, ইহা তিনি বলেন 
নাই। বৃক্ষের শাখাভঙগজগ্য শব্দও অন্ত কারণক্জন্ত | স্থতরাং তাহা ও অনিত্য। এ শব প্রযত্ব্ন্য 
না হইলেও প্রবত্রজন্তত্ব হেতু শব্দের অনিত্যত্বের সাধস্ক হইতে পারে। কারণ, যে সমস্ত পদার্থ 
প্রযত্রজন্ত, সে সমন্তই অনিত্য, এইরূপ নিক্নমে কুব্রাপি ব্যভিটার নাই | সুতরাং উক্ত নিয়ম বা 
ব্যাপ্তি অন্ুসারেই বাদী শব্দে অনিতাত্বের সাধন করিতে প্ররধত্ন্তত্বংক হেতু বলিতে 
পাঁরেন। পরন্ত শবমান্রে প্রবত্রপগন্যত্ব না! থাকিলেও বর্ণাআ্সক শব্দে উহা আছে। বাদী তাহাতেই 
এ হেতুর ছার! অনিত্যত্বের সাধন করিয়াছেন। ন্ুতরাং বাদীর এ ছেতু তীহার পক্ষে অংশত: 
অনিন্ধও নহে। ২৮শ সথৃত্র দ্রষ্টব্য । 

উদয়নাচার্ধয প্রভৃতির মতে বাদী তাহার বাঁক্যে অবধারণবোধক কোন শব্ধ প্রয়োগ না করিলেও 
অর্থাৎ অবধারণে তাহার তাৎপর্ধ্য না থাকিলেও প্রতিবাদী যদ্দি বাদীর অবধারণবিশেষে 
তাৎপর্ষে/র বিকল্প করিয়া, বাদীর অন্ুমানে বাধাদি দোষের উদ্ভাঁবন করেন, তাহা হইলে তীহার 
সেই উত্তরের নাম “উপলব্ধিপম।” জাঁতি। যেমন কোন বাদী পপর্বতে| বহ্িমান্‌” এইবপ প্রতিজ্ঞ- 
বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদ্দি বলেন যে, ত'ব কি কেবল পর্বতেই বহি আছে? অথব৷ 
পর্বতে কেবল বহিই আছে ? কিন্তু উহার কোন পক্ষই বণ! যায় না| কারণ, পর্বত ভিন্ন পদার্থেও 
বনি আছে এবং পর্কতে ৰহ্ছিভিন্ন পদার্ও আছে। এইরূপ বাদী এঁ স্থলে পধুমাৎ” এই হেতুবাক্য 
প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী ধদি বলেন যে, তবে কি পর্বতে কেবল ধূমই আছে? অথবা পর্বত 
মাত্রেই ধুম আছে? কিন্তু ইহার কোন পক্ষই বলা যাক না। প্রতিবাদী বাদীর প্রতিজ্ঞাদি বাক্যে 
পূর্ববক্তরূপে তাঁহার অবধারণ-তাঁৎপর্ষে/র বিকল্প করিয়া! সকল পক্ষেই খণ্ডন করিলে তাহার এ 
উত্তর “উপনব্ধিপম।” জাতি । কিন্তু ইহাও অসহুন্বর। কারণ, বাদীর প্রতিজ্ঞাদিবাক্যে এরূপ 
কোন অবধারণে তাৎপর্য নাই। তাহা হইলে তিনি পর্বত এব বক্িমান্‌” ইত্যাদি প্রকার বাক্যই 
বলিতেন। বাদীর তাৎপর্যচন্থুনারে ত'হার এ অন্মানে কোন দোষ নাই। পরম্ত প্রতিবাদী 
উক্তরূ:প বাদীর অবভিমত তাৎপর্য, কল্পনা করিলে তাহার বাকোও উক্তপ্নপে তাৎপর্য্যকল্পন! 
করিম! সকল পক্ষেরই থণ্ডন কর! যার । যথাস্থানে ইহা ব্যক্ত হুইবে। 


২১। অন্ুপলন্ধিলমা-__( উনত্রিংশ সুত্রে ) 


উপলব্ধির অভাবই অন্থপলন্ধি। যে পদর্থের উপলব্ধি হয়, তাহার স্ত। শ্বীকার্ধয। উপলব্ধি 
না! হইলে অনুপলব্বিপ্রযুক্ত তাহার অসত। স্বীকার্য্য। বাদী অনুপলবি প্রযুক্ত কোন পদার্থের 
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অসত। সমর্থন করিলে প্রতিবাদী যদি সেই অনুপলব্ধিরও অসুপলবিপ্রযুক্ত সেই পদার্থের সত সমর্থন 
করেন, তাহা হইলে প্রতিবাঁদীর সেই উত্তরের নাম “অনুপলব্িপমা” জাতি। যেমন শব্মনিত্যতা- 
বাদী মীমাংসক প্রথমে শের নিত্যত্ব পক্ষ সংস্থ(পন করিলে প্রতিবাদী নৈয়ারিক বলিলেন যে, শব্ধ 
যদি নিত্য হয়, তাা হইলে উচ্চারণের পূর্বেও তাহার উপলব্ধি (শ্রবণ ) হউক? কারণ, 
আপনার মতে তখনও ত শব্ধ বিদ্যমান আছে। এত দুপুরে বাদী মীমাংসক বলিলেন যে, ই!, তখনও 
শব বিদ্যমান আছে ও চিরফালই বিদামান থাকিবে । কিন্তু বিদ্যমান থাকিলেই যে, তাহার প্রত্যক্ষ 
হইবে, ইহা! বলা যায় না। তাছ। হইলে মেখাচ্ছন্ন দিনে অথৰ| রাত্রিতে হুর্ধ্দেব বিদ্যমান থাকিলেও 
তখন তাহার প্রত্যক্ষ কেন হয় না? যদ্দি বলেন যে, তথন মেঘাদি আবরণবশতঃই তাহার প্রত্যক্ষ 
হয় না, তাহা! হইলে আমরাও বলিব যে, উচ্চারণের পূর্ববে শব্দের কোন আবরণ আছে বলিয়াই তাহার 
প্রত্যক্ষ হয় না। এতছ্ত্তরে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন যে, হূর্যযদেবের সম্বন্ধে প্রতক্ষপ্রতি- 
বন্ধক মেঘারদি আবরণের উপলব্ধ হওয়ায় উ€! শ্বীকার্ধ্য) কিন্তু উচ্চারণের পুর্বে শবের কোম 
আবরণেরই ত উপলব্ধি হয় না। সুতরাং অন্থুপলবি প্রবুক্ত উহ! নাই, ইহাই শ্বীকার্য;। তখন 
বাদী মীমাংসক ইহার সছুত্তর করিতে অপমর্থ হইয়া যদি বলেন যে, উচ্চারণের পূর্ব্বে শের কোন 
আবরণের অনুপলবি প্রযুক্ত যর্দি তাহার অভাব সিদ্ধ হয়, তাহ। হইলে সেই অন্থুপলব্ধিরও অন্ুপলন্ধি' 
প্রযুক্ত অভাব সিদ্ধ হইবে। কারণ, সেই অন্ুপলবিধরও ত উপলব্ধি হয় না। অনুপলবি প্রযুক্ত 
উদ্ধার অভাব সিদ্ধ হইলে উহার উপলব্িই লিদ্ধ হইবে। কারণ, অন্গুপলন্ধির অভাব উপলব্ধি- 
হরূপ। আবরণের উপলব্ধি সিদ্ধ হইলে তৎ্প্রযুক্ত আবরণের সতাই স্বীকার্ধ্য | সুতরাং উচ্চারণের 
পূর্বে শব্দের কোন আবরণ নাই, ইহা! ত আর বল! যাইবে না। এইরূপ উচ্চারণের পূর্বের 
অনুপলবি প্রযুক্ত শব্দ নাই, ইহা বলিলেও মীমাংসক যদি বলেন যে, উচ্চারণের পুর্বে শবের যে 
অনুপল/(বূ বজিতেছেন+ সেই অন্ুপলনব্ধিরও ত উপলব্ধি হয় না। সুতরাং অন্ুপলৰি প্রযুক্ত সেই 
অন্ুপলব্ির অভাব যে উপলব্ধি, তাহা [সিদ্ধ হওয়ায় তৎ্প্রযুক্ত উচ্চারণের পুর্বে শবের সম্তাই সিদ্ধ 
হয়। মীমাংসকের উক্তরূপ উত্তর “অন্ুপলব্ধিসমা” জাতি । কিন্তু ইহাও অসছৃত্তর। কারণ, 
উপল[বরূর অভাবই জনুপলরি । নুতরীং উহ? অভাব বা অনৎ বলিয়া! উপলব্ধির যোগ] পদার্থ ই 
নহে। কাধণ, যে পদার্থে অস্তিত্ব ঝা সতত! আছে, তাহারই উপলব্ধি হয়। যাহ! অভাব বা অন, 
তাহাতে সত্| না থাকার তাহার উপলব্ধি হইত্ডেই পারে না। যিনি অন্ুপলব্ধির উপলব্ধি হয় না 
বলিবেন, তিনি উহা সমর্থন করিতে এই কথাই বলিবেন। নচেৎ অনুপলব্ধির উপক্ন্ধ কেন 
হয়না? এ বিষয়ে তিনি আর কোন যুক্তি ঝলিতে পারেন না। কিন্তু যদি অভাবাত্মক বলিয়া 
অন্ুপলব্ধি উপলব্ধির যোগ্যই নহে, ইহাই তিনি বলেন, তাহ! হইলে অন্ুপলবিপ্রযুক্ত এ 
অনুপলন্ধির অভাব (উপলব্ধি) নিদ্ধ হইতে পারেনা । কারণ, যাহা! উপলব্ধির যোগ্য পদার্থ, 
ভাহারই তন্ুপলান্ধর দ্বার! অভাখ সিদ্ধ হয়। বস্ততঃ উচ্চারণের পুর্বে শব্দের এবং তাহার কোন 
জাব্রণের যে অন্ুপঙ্গন্ধ। তাহাকও উপল,দধই হইয়া থাকে । আম শব এবং উহার কোন 
ভাব্$পের উপল বকিতাঁছ ০, «এই রূপে এ ৯০ মানস গুত)ক্ষফিদ্ধ। অর্থাৎ মনের দ্বারা 
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উপলব্ধির স্াঁয় উহার অভাব যে মন্ুপলন্ধি, তাহারও প্রত্যক্ষ হয়| সুতরাং উচ্চারণের পূর্বে শব্ধ 
এবং উহার আবঃণের অনুপলব্ধি উপলব্ধি হওয়ায় উহা'র অনুপলব্ধিই অন্িদ্ধ । অত এব মীমাংসকের 
উক্ত উত্তর অমূলক | ৩০শ ও ৩১শ হৃত্র দ্রষ্টব্য। 


২২। অনিত্যসমা-_- দ্বাবিংশ ৃত্রে ) 


বাদী কোন পদার্থে হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বাঞা অনিত্যত্বরূপ সাধ্য ধদ্দের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী 
যদি এ দৃষ্টান্তের সহিত সকল পদার্থের কোন সাধন্ম্য অথব। কোন বৈধর্ঘা গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত 
সকল পদার্েরই অনিত্যন্থের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাঁম 
“আনিতাদম1” জাতি | যেমন কোন বাদী “শব্দোহনিত্যঃ প্রযত্ুজন্তত্বাৎ ঘটবৎ” ইত্যাদি বাক্য 
প্রয়োগ করিয়া, শব্দ ও ঘ.টর সাধন্্য প্রবত্রজন্তত্ব হেতুর দ্বার। এব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন করিলে, 
প্রতিবাদী য্দি বলেন যে, ঘটের সাধন্ম।প্রবুক্ত শব্দ বদি ঘটের ন্তায় অনিত্য হয়, তাঁছা 
হইলে সকল পদার্থ ই টের ন্যায় অনিত্য হউক? কারণ, ঘটেরে সহিত সকল পদার্থেরই সত্তা ও 
প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি সাধন্ম্য আছে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর "অনিষ্ঠ্যদমা” জাতি। 
পূর্ব্বোক্ত “অবিশেষদম।” জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী উক্তরূপে সকল পদার্থের অবিশেষের 
আপতিই প্রকাশ করেন। কিন্তু "অনিত্যদমা” জাতির প্রয়াগস্থলে বিশেষ করিয়া! সকল পদাথের 
অনিতান্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বিপক্ষে ( সাঁধাধন্মশূগ্য বলিয়! নিশ্চিত 
নিত্য পদার্থেও ) সপক্ষত্বের ( অনিত/ত্বরূপ সাঁধা ধর্মব্তীর) আপত্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু 
ইহাও অদছুত্তর ॥ কারণ, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী সকণ পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি দমর্থনে যে 
সত্তাদি হেতু গ্রহণ করিয়াছেন, উহা! বাদীর দৃষ্টান্তের সাধর্ম্যমাত্র, উহ! অনিত্)ত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ 
সাধ্য নহে। সুতরাং উহার দ্বারা সকল পদার্থে অনিত)ত্ব দিদ্ধ হইতে 'পারে না। তাহা হইলে 
প্রতিবাদী যেমন বাদীর বাঁক্কে অদিদ্ধ বপ্তেছেন, শপ তাগার নিজের বাক্যও অসিদ্ধ, ইহ!ও 
তাহার দ্বীকার্ধ্য হয়। কারণ, বাদীর বাক্য যেমন গ্রুতিজ্ঞার্দি অবয়বযুক্ত, তব্রূপ প্রতিবাদীর 
প্রত্থিষেধবাকঃও প্রতিজ্ঞাণি অবয়বমুক্ত । অতএব বাদীর বাক্যের সহিত প্রতিবাদীর বাক্যের 
এরূপ সাঁধন্ম্য থাকায় তৎপ্রযুক্ত বাঁদীর বাকে)র ন্যায় প্রতিবাদীর বাঁক্যও অন্িদ্ধ কেন হইবে না? 
সুতরাং ব্যাপ্ডিশুন্ত কেবল কোন সাধর্ম প্রযুক্ত সাধ্য ধম্মর দিদ্ধি হয় ন, ইহা প্রতিবাদীরও 
শ্বীবার্ধ;। বস্ততঃ যে ধর্ম দৃষ্টাত্ত পদার্থে সাধ্য ধর্মের সাধন অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া বথার্থ- 
রূপে নিশ্চিত হয়, গাহাই প্রত হেতু । উহা দৃষ্টান্তের সাধর্শ্য এবং বৈধম্্মা, এই উভয় প্রকার 
হয়। পূর্বোক্ত স্থলে বাঁদীর কথিত প্রযত্রজন্ত্ব হেতু ঘটরূপ দৃষ্টান্ত পদার্ণে অনিতাত্ের ব্যাপ্তবিশিষ্ট 
বলিয়া নিশ্চিত সাধন্ম্য হেতু । সুতরাং উহার দ্বারা শব্ষে অনিত্যত্ব (পদ্ধ হয়। কিন্তু প্রতিবাদীর 
অভিমত সতাদি হেতু উক্ত স্থলে অনিতত্বের সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না। 
স্মতরাং উহার দ্বার সকল পদার্থে অনিত/ত্বর আপত্তি সম্থন করা যায় না। শু৩শ ও 
৩৪শ সুত্র দ্রষ্টব্য 


১ম সৃ৩ ] বাতস্যায়নভাষ্য ২৫৩ 


২৩। নিত্যসমা-_(পঞ্চত্রিংশ স্তরে) 


বাদী কোন পদার্থে অনিতত্বরূপ সাধ্যধর্ের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি এ অনিত্যত্ 
নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ প্রশ্ন করিয়।, উভয় পক্ষেই সেই পদার্থে নিত্যত্বেহ আপত্তি সমর্থন করেন, 
তাছা হইলে তাহার সেই উত্তরের নান প্নিত্যসমা” জাতি । যেমন কোন বাদী "শব্োইনিত্যঃ” 
ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শবে অনিত্যত্বরূপ সাধ্যধর্মের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, 
শব্দের যে অনিত্যত্ব, তাহা! কি নিত্য, অথবা অনিত্য ? যদি উহা! নিত্য হয়ঃ তাহা! হইলে উহা 
সর্বাকাহেই শব্দ বিদ্যমান আছে, ইহা শ্বীকার্ধ;। তাহা হইলে শব্দও সর্বকালেই বিদামান আছে, 
ইহাও শ্বীকার্ধ;। কারণ, শব্দ সর্বকালে বিদাণন ন! গাঁকিলে তাহাতে সর্বকাঁঞ্েই অনিত্যত্ব 
বিদ্যমান আছে, ইহা বলা যায় না। ধর্মী বিদ্যমান ন। থাকিলে তাহাতে কোন ধর্ম থাকিতে 
পারে না। কিন্তু শব সর্বকালেই বিদ্যমান আছে, ইহ! শ্বীকার্য; হইলে তাহাতে নিত্যত্বের 
আপত্তি অনিবার্ধ্য) সুতরাং বাদী তাহাতে অনিতাত্বের সাধন করিতে পারেন না। আর 
যদি বাদীর শ্বীকৃত শব্দের অনিত্যত্ব অনিতাই হয়, তাহা হইলেও শবের [নতাত্বাপত্তি 
অনিবার্ধয। কারণ, এঁ অনিত্ত্ব অনিত্য হইলে কোন কাঁলে উহা! শব্ধে থ।কে না, ইহা স্বীকার্ধ্য। 
তাহা হইলে যে সময়ে উহা! শব্ষে থাকে না, দেই সময়ে শব্ধ অনিত্যত্বশূন্ত হওয়ায় নিত, ইহা 
হ্বীকার্ধয। তখন শব্ধ নিত'ও নহে, অনিত্যও নহে, ইহা ত বলা যাইবে না। কারণ, অনিতাত্বের 
অভাবই নিতাত্ব। স্থতরাং অনিতাত্ব না! থাকিলে তখন নিত্ত্বই স্থীকার্ধ্য) শব্খের নিতাত্ব 
স্বীকার্ষ্য হইলে বাদী আর তাহাতে অনিত্যত্বের সাধন করিতে পারেন না। উক্ত স্থলে গ্রতিবাদীর 
এইব্ূপ উত্তর প্নিত্যলম।” জাতি । উদয়নাচার্যয প্রভৃতির মতে আরও বনু স্থলে বছ প্রকারে এই 
"্(নত্যদম।” জাতির প্রয়োগ হয়। কিন্তু ইহাও অদছুত্তর। কারণ, শব্দে অনিত্যত্ব সর্বদাই 
বিদামান আছে, এই পক্ষ গ্রহণ করিলে শঝের অনিত্যত্ব ্বীরূতই হয়। সুতরাং গ্রতিবাদী শবে 
নিত্যত্বাপত্তি সমর্থনে যে হেতু গ্রহণ করিয়াছেন, উহ! নিত্যত্বের বিরুদ্ধ হওয়ায় নিত্যত্বের বাঁধকই হুয়। 
মাহা বাধক, তাহা কখনই স'ধক হইতে পারে না। ফলকথা, শবে সর্বদ। অনিতত্ব শ্বীকার 
করিয়া লইপ্ন!, তদদ্বার! তাহাতে নিতাত্বাপত্তি সমর্থন করা যায় না। আর শবে অনিত্ত্ব অনিত্), 
এই পক্ষ শ্রহণ করিয়াও তাহাতে নিত্যত্ডের আপত্তি সমর্থন করা যায় না। কারণ, শব্দের 
উৎপত্তির পূর্ববকালে এবং ধ্বংদকালে শব্ের সত্তাই না থাকায় তখন তাহাতে অনিত্যত্ব 
নাই অর্থাৎ নিত্যত্বই আছে, ইহা বলা যায় না। ধর্মীর সত্তা ব্যতীত তাহাতে কোন ধর্মের 
সত্তা সমর্থন করা যায় না। পরন্ধ শব্ষে কোন কালে নিত্যত্বও আছে এবং কোন কালে 
অনিত্যত্ব ও আছে, ইহাও বগা যায় না। কারণ, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম 
অতএব পূর্বোক্ত উত্তয় পক্ষেই শব্দের নিতাত্বাপত্তি সমর্থন কর! যায় না। ৩৬শ সুত্র 
ষ্টবা। 


২৫৪ ন্যায়দর্শন [৫অ৩, ১আও 


২৪। কার্য্যমমা- ( সগুত্রিংশ স্থত্রে ) 

বাদীর অভিমত হেতুকে অদিদ্ধ বলিয়া অনভিমত হেতুর আরোপ করিয়া, তাহাতে ব্যতিচাঁর 
দোষ প্রদর্শন করিলে প্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম পকার্যযদম।” জাতি । উদয়নাঁচার্ধ্য প্রভৃতির 
মতে বাদীর পক্ষ, হেতু অথবা দৃষ্টান্তের মধ্যে যে কোন পদার্থকে অসিদ্ধ বলিয়া নিজে তাহার কোন 
সাধকের উল্লেখপূর্ববক তাহাতেও দোষ প্রদর্শন করিলে সেই উত্তর “কার্ধযদমা” জাতি। যেমন 
কোন বাদী “শব্দ হনিত্যঃ প্রধত্বা নস্তরীয়কত্বাৎ ঘটবৎ” ইত্]দি স্তায়বাক্য প্রয়োগ করিলে 
প্রতিবাদী যদি বলেন ধে, শব্দের অনিত্যত্ব সাধনে যে প্প্রযত্বানস্তরীয়কত্ব” হেতু বলা হইয়াছে, 
উহা! কি প্রযত্বের অনস্তর উৎপত্তি অথবা প্রযত্বের অনস্তর অভিব্যক্তি? প্রত্বের কার্ধ্যত অনেক 
প্রকার দেখ! যাক়। কোন স্থলে প্রযত্বের অনস্তর তজ্জন্ক অবিদ্যমান পদার্থের উৎপন্তিই হয় 
এবং কোন স্থলে প্রধত্বের অনস্তর বিদ্যমান পদার্থের অভিব্যক্তিই হয়। সুতরাং প্রযত্বের অনস্তর 
শব্দের কি উৎপত্তিই হয় অথব! অভিব্যক্তি হয়? কিন্তু গ্রযত্ের অন্তর শব্দের যে, উৎপত্তিই 
হয়, ইহা আদদ্ধ। কারণ, বাদী কোন হেতুর দ্বার! উহ! সাধন করেন নাই। সুতরাং প্রযত্বের 
অনস্তর অভিব্যক্তিই তাহার অভিমত হেতু বুঝ| যায়। কিন্তু তাহা হইলে বাদীর এ হেতু 
অনিত্যত্বের ব্যভিচারী হওয়ায়, উহা! অনিত্যত্বের সাধক হয় না। কারণ, ভূগর্ভে জঙ্গাদি বহু 
পদার্থ বিদামান আছে, এবং নানা স্থানে আরও অনেক নিত্য পদার্থও আছে, সেই সমস্ত 
পদার্থের প্রধত্ধের অনন্তর উৎপত্তি হম্ন না, কিন্তু অভিব্যক্তিই প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং 
চিরবিদামান বা নিত্য পদার্থেরও প্রযত্বের অনস্তর অভিব্যক্তি হওয়ার বিষ্য়তা সম্বন্ধে এ হেতু 
তাহাতেও আছে, কিন্তু তাহাতে বাদীর অভিমত সাধ্যধন্ম অনিত্যত্ব না থাকায় এ হেতু তাহার 
এ সাধাধর্মের ব্যভিচারী । ফলকথা, বক্তার প্রযত্রঞন্ত বিদামান বর্ণাতআক শবধের শ্রবণরূপ 
অভিব্যক্তিই হয়, অবিদ)মান এ শব্ষের উৎপত্তি হয় না, ইহাই স্থীকার্ধয হইলে আর উহাতে 
অনিত্যত্ব (সিদ্ধ হইতে পারে না । উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এইরূপ উত্তর “কার্ধাদমা* জাতি । কিন্তু 
ইহাও অসছুতর। কারণ, যে পদার্থের অভিব্যক্তি ব! প্রতাক্ষের প্রতিবন্ধক কোন আবরপাদি 
থকে; প্রবস্ব্জন্ত সেই আবরণার্দির অপসারণ হইলে সেই পদার্থের অভিব্যক্তি হয়। কিন্ত শবের 
যেকোন আবরণার্দি আছে, তদ্িষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় শব্ের অভিব্যক্তিতে প্রষত্র হেতু 
বলা যার না। সুতরাং শব্দের উৎপত্তিতেই প্রযত্ব হেতু, ইহাই বপিতে হইবে । অর্থাৎ বক্তার 
্রযত্রজন্ত বর্ণজুবক শবের উৎপত্তিই হয়, ইহাই স্থীকার্ধ/| উক্ত যুক্তি অন্থলারে পূর্বোক্ত স্থলে 
্রযত্রের অনস্তর উৎপত্তিই বাদীর অভিমত পিদ্ধ হেতু | স্মৃতরাঁং বাঁদীর অভিমত এ হেতু অদিদ্ধও 
নহে» বাভিচারীও নহে। প্রতিবাদী ইহ। স্বীকার ন1! করিলে প্রমাণ দ্বারা উহা খণ্ডন করাই তীহার 
বর্তব্য। কিন্তু তিনি তাহা ন! করিয়! বাদীর অনভিমত হেতুকে হেতু বণিয়া, তাহাতে ব্যভিচার 
প্রদর্শন করিলে তাহাতে বাদীর অভিমত পূর্ববোন্ত হেতু ছুষ্ট হইতে পারে না। ৩৮শ স্তর 
রষ্টব্য। 

মহষি পূর্কেক্ত গথম হুর তারা “সাধর্ম্সম” গুতৃতি ঢতুর্ব্িংশতি প্রকার প্রতিষেধের 
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( জাতির ) উদ্দেশ করিয়া, পরে দ্বিতীগ সর হইতে ৬৮শ হর পর্বঃস্ত যথাক্রমে এ সমস্ত জাতির 
লক্ষণ বলিয়া, এঁ সমস্ত জাতি যে অসহ্ত্তর, ইহা'ও সর্বত্র পৃথক সৃত্রের দ্বার! বুঝাইগাছেন । উহাই 
জাতির পরীক্ষা। মহধির উদ্দেপ্ত এই যে, যে কারণেই হক, জ্রিগীযু প্রতিবাদিগণ পূর্বোক্ত 
নান! প্রকারে অসছৃত্তর করিলে, বাদী সহূত্তর দ্বারাই তাহার খণ্ডন করিবেন। স্থতরাং সর্বত্র 
জাতুান্তর স্থলে বাদীর বক্তব্য সহত্তর মহৰি পৃথক্‌ স্তরের দ্বারা হচন| করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত 
প্রতিবাদী পূর্ববেকজ্ত কোন প্রকার জাতু।ন্তর করিলে বাদী যণ্দ সহুম্ধর দ্বার| উহার থগ্ুন করিতে 
অসমর্থ হইয়া, প্রতিবাদীর ন্যায় জাতু/ত্তরই করেন, তাহ! হইলে দেখানে তীহার। উভয়েই নিগৃহীত 
হইবেন। তীহ'দিগের দেই বর্থ বিচাবাক্ের নাম “কথাঁভাদ”। মহর্ষি জাতি নিরূপণের 
পরে ৩৯শ হথত্র হইতে পাঁচ হুত্রের দ্বারা দেই ণকথাভ।স” প্রদর্শন করিয়।, এই প্রথম আছ্ছিক 
সমাপ্ত করিয়াছেন। যথাস্থানে তাহা বুঝ। যাইবে । 

এখন এখানে পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার জাতির সাতটা অঙ্গ বুঝিতে হইবে ও মনে রাখিতে 
হবে। যথ1--(১) লক্ষ, (২) লক্ষণ, (৩) উত্থান, (৪) পাতন, (৫) অবদর, (৬) ফল, (৭) মূল। 
তন্মধ্যে পূর্বোক্ত “সাংন্মাসম।” প্রভৃতি চতুর্রিংশতি প্রকার জাতিই লক্ষ্য। মহর্ষি এ সমস্ত 
লক্ষ্য নির্দেশ করিয়া যথাক্রমে উহ্বাদিগের লক্ষণ বলিয়াছেন। স্ুতরাং উক্ত সপগ্তালের মধ্যে 
প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গ মহধি নিজেই বলিয়াছেন | তৃতীক্ন অঙ্গ “উত্থান” ৷ যেরূপ জ্ঞ'নবশতঃ এর 
সমস্ত জাতির উিতি হয়, তাহাই উত্থান অর্থাৎ জাতির উতিতি-বীজ। চতুর্থ অঙ্গ “পাতন”। 
পাঁতন বঞ্গিতে কোন প্রকার হেত্বাভাসে নিপাতন। অর্থাৎ প্রতিবাদী আত্যুত্তর করিয়। বাদীর 
কথিত হেতুকে যে, কোন প্রকার হেত্বাভাস ব৷ তুষ্ট হেতু বলিয়া প্রতিপাদন করেন, তাহাই 
“পাতন”। পঞ্চম অঙ্গ “অবদর”। পঅবদর” বলিতে প্রতিবাদীর জাতি প্রয়োগের অবসর। 
যে সময়ে ষে কারণে প্রতিবাদী জাতুন্তর করিতে বাধ্য হুন, তাহাই উহার অবদর। যে সময়ে 
প্রতিবাদী সভাক্ষোভাদিবশতঃ ব্যাকুলচিত হইয়| বক্তব্য বিষয়ে অবধান করিতে পারেন না, তথন 
দেই অনবধানতারূপ প্রমাদবশত; এবং কোন স্থলে মছুত্তরের প্রতিভ। অর্থাৎ স্ফুস্তি না হওয়ায় 
প্রতিবাদী পরাজয় ভয়ে একেবারে নীরব ন1 থাকিয়৷ জাতুত্বর ককিতে বাধা হন। সুতরাং 
প্রমাদ ও প্রতিভাহানি সর্বপ্রকার জাতির পঞ্চম অঙ্গ “অবদর” বলিয়া কথিত হইয়াছে। 
ষষ্ঠ অঙ্গ “ফল” | অর্থাৎ প্রতিবাদীর জাতি প্রয়োগের ফল। জাত্যুত্তর করিয়া বাদী অথবা! 
মধাস্থগণের যেরূপ ত্রাস্তি উৎপাদন কর! প্রতিবাণীর উদ্দেন্ত থাকে, সেই ভ্রাস্তই তাছার জাতি 
প্রয়োগের ফল। সপ্তম অঙ্গ *মূল”। মূল বলিতে এখানে প্রতিবাদীর জাত্যুত্তরের ছুষ্টত্বের 
মূল। অর্থাৎ যন্ধার! প্রতিবাদীর হেতু ব! জাত্যু্তরের ছুষ্টত্ব নির্ণর হয়। এ মুল দ্বিবিধ। 
সাধারণ ও অনাধারণ। তন্সধে। শ্ববাধাতকত্বই সর্বপ্রকার জাহির সাধারণ ছুষ্টত্ব মুল। 
কাঁরণ, প্রতিবাদী কোন প্রকার জাতু)ত্তর করিলে তুগ্যভাঁবে তাহারই কথানুদারে তাঁহার এ 
উত্তরও ব্যাহত হইয়া যায়। স্ত্ুতরাং সর্বপ্রকার জাঁতিই শ্বব্যাধাতক বলিয়। অসহত্তর। 
স্বব্যাধাতকত্ববশতঃ সর্বপ্রকার জাতিরই ছুষ্টত্ব শ্বীকাঁধ্য হওয়ায় শ্ববাঘাতকত্বই উহার সাধারণ 
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মৃূল। অদাধারণ ছষ্টত্ব মূল ত্রিবিধ--১) যুক্তাঙ্গ হীনত্ব, (২) অধুক্ত অঙ্গের স্বীকার, 
এবং (৩) অবিষয়বৃত্তিত্ব। ব্যাপ্তি প্রভৃতি যাহা হেতুর যুক্ত অঙ্গ, তা জাতিবাদীর অভিমত 
হেডুতে ন! থাকিলে অথব! জাতিবাদী কোন অযুক্ত অঙ্গ গ্রহণ করিয়া, তত্প্রযুক্ত জাতুত্তর 
করিলে অথব! তাহার এ উত্তর প্রক্কৃত বিষয়ে সঙ্থদ্ধ ন! হইয়া, অন্য বিষয়ে বর্তমান হইলে তত্ধারাও 
তাহার জাত্যত্তরের ছুষ্টত্ব নির্ণয় হয়। তবে সর্বত্র সর্বপ্রকার জাতিতে তুল্যভাবে উহা সম্ভব 
না হওয়ায় উক্ত যুক্তাঙ্গহীনত্ব প্রভূতি অসাধারণ ছষ্টত্ব মুল বলিয়া! কথিত হইয়াছে। মহর্ষি 
যেজাতির অসহুত্বরত্ব বুঝাইতে থে হ্থত্র বলিয়াছেন, দেই সুত্র দ্বারা দেই জাতির ছুষ্টত্বের মুল 
( সগুম অঙ্গ ) শৃচনা করিয়াছেন । যথাস্থ।নে তাহ! ব্যক্ত হইবে । ভাষ্কার প্রভৃতি প্রাচীনগণ 
জাতির পূর্বোক্ত সপ্াঙ্গ ব্ক্ত করিয়া বলেন নাই। পরবর্তী মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্ধ্য অতি 
হুক্ক বিচার করিয়া প্প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে পূর্বোক্ত সপ্তাঙ্গের এবং মহষি-কথিত চতুর্ব্বিংশতি 
প্রকার জাতির আরও অনেক প্রকার ভেদের বিশদ ব্যাখা করিয়াছেন। সুত্র ও ভাষ্যা দিতে 
এঁ সমন্ত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত না হওয়ায় এঁ সমস্ত অতি গুঁঢ়, তাই তিনি বিশদরূপে উহা বাক্ত 
করিয়া বলিয়াছেন, ইহাও শেষে পলক্ষ,ং লক্ষণমুখিতিঃ স্থিতিপদং” ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা 
বলিয়াছেন । উনগনের এর গ্রন্থ মু্রত হয় নাই। তার্কিকরক্ষ।” গ্র্থ মহান্য়োয়িক বরদরাজ 
জাতির পূর্বোক্ত সপ্তাঙ্গের বর্ন করিয়াছেন, | কিন্ক নিও বাহুল্য ভয়ে সমস্ত অঙ্গের বিস্তৃত 
ব্যাখ্য। করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, *উত্থান”, “পাতন”, ”ফল” ও “মুল”, এই চার্টী 
অজ পপ্রবোধপিদ্ধি” নামক পপরিশিষ্টে” বিস্তুত আছে; অতএব প্র গ্রন্থে পঞিশ্রমশীলী হইবে। 
অর্থাৎ উদয়নাচার্ষে)র এ গ্রন্থে বিশেষ পরিশ্রম করিলেই উক্ত বিষয়ে সমস্ত তত্ব জান। যাইবে । 
ফলকথা, সর্বত্রই সমস্ত জাতির সাতটা অঙ্গ বুঝ! আবহাক। পরে আমর। যথাস্থানে ইহা প্রকাশ 
করিব। কিন্তু বাহুঙ্গ্যভয়ে সর্বত্রই লমস্ত অঙ্গ প্রকাশ কর সম্ভব হইবে ন!। আমরাও এই 
পঞ্চম অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বরদরাজের ন্যায় এখানে বলিতেছি,-ণ্বয়ং বিস্তরভীরব১* ॥ ১॥ 


১। লক্ষাং লক্ষণমুখানং পাতনাবসরধো লং । যলমিত্যঙ্গমে ত।সাং তত্রোক্তে লক্ষ্যলক্ষণে ॥ 
প্রমাদঃ প্রতিভাহানিরাসামব্নরঃ ম্মৃত ৷ সুলভং পরিশিষ্টেহস্দ্বয়ং বিস্তরতীরবঃ ॥ 
“অন্থপ্ছুতখানবীজং, কুব্রচদ্ধেত্বাভানে নিশাতনং, প্রয়োগফলং দোষযুলঞ্চেতি চতুষটয়ং পপ্রবোধসিক্ধিশ্নমন 
পপরিশিষ্টে” বিস্তু হমিতি তৎপরিশ্রমণালিভির্ভবতবাং | তত্র হোবমুক্তং-_ " 
“লক্ষ)ং লক্গণমুখিতিঃ স্থিতিপদং যূলং ফলং পাতনং 
জাতীন|ং সবিশেষমেতদধিলং প্রব্যক্তনুক্তং রহ” ইতি । 
বয়ন্ত সংগ্রহাধিকারিণে। বিস্তরাদ্ভীতা। ন বা!কৃতবস্ত ইতি ॥ ৩১ ॥-_ত।র্কিকরক্ষ! | 
(১) “লক্ষ্য” সামান্যবিশেষঞাতিম্বরূপং। (২) প্লক্ষণং” তদস।ধ।রণে। ধর্্ঃ | ৩) “উখিতি”স্তত্তজ্জতীন।- 
মুখানহেতুঃ । (৪) “স্থিতিপদং জাতিপ্রয়োগাবনরঃ। (৫) “যুলং” সাঁধারপানাধারণদুষ্টত্বমূলং । (৬) “লং” 
জাতিপ্রয়োজনং বাদিনন্তদ1 ত্রান্তিরতি যাখ। ()শপাতনং” জাতুত্তরেণ বাদিলাধনে আপাদ্যমসিদ্ধতদি 
মুষণং। “নবিশেষং” জাত্াব।গুরভেদসহতং "্রহ:” সুত্রভাব্যাদিষু সাকলোনানভিবাক্তত্ব।দ তিগুঢ়ং। জ্ঞান, 
ূর্ণকৃত “লযৃদ্ধীপিকা” টীক!। 
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ভাষ্য । লক্ষণন্ত্রব_ 
অনুবাদ। লক্ষণ কিন্তু-- 


সুত্র। সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যাভ্যামুপসৎহাঁরে তত্ধর্ম- 
বিপর্যযয়োপপত্তেঃ সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-সমৌ ॥ ২ ॥ ৪৬৩ ॥% 


অনুবাদ । সাধ্য ও বৈধর্ধ্য দ্বারা “উপসংহার” করিলে অর্থাৎ সাধ্যধণ্ীর 
স্থাপন করিলে, সেই সাধ্যধর্মীর ধর্ট্ের অর্থাৎ বাদীর সাধনীয় ধর্শের অভাবের 
উপপত্তির নিমিত্ত অর্থাৎ বাদীর সাধ্যধশ্মীতে তীহার সাধ্যধর্ম্মের অভাব সমর্থনোদেশ্ে 
সাধ্য ও বৈধর্ম্য দ্বারা প্রত্যবস্থান। (১) “সাধন্ম্যদম” ও (২) «বৈধর্ঘ্দ্যসম* 


প্রতিষেধ। 

বিবৃতি । সমান ধর্মের নাম “সাধর্ম)” এবং বিরুদ্ধ ধর্মের নাম ” বৈধর্ম্য” | বাদীর গৃহীত হেতু 
তাহার পক্ষ ও দৃষ্টান্ত, এই উভয়েই থাকিলে উদ্বাকে এ পক্ষ ও দৃষ্টাস্তের সমানধর্্ম বা “সাধন” বলা 
যায় এবং উদ্বার বিপরীত ধর্ম হইলে তাহাকে পবৈধন্ম)” বলা যাঁয়। হুত্রে “উপসংহার” শবের 
অর্থ সংস্থাপন ব| সমর্থন। বাদী যে পদার্থকে কোন ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া! সংস্থাপন করেন, সেই 
পদার্থকে বলে সাধ্যধম্মী। এবং সেই ধর্মকে বলে সাধ্যধরন্ম। যেমন “শবোইনিত্য»” এইরূপ 
প্রতিজ্ঞ। করিলে সেখানে অনিত্ত্বন্পে শব্ই সাধ্যধর্মা এবং শব্দে অনিত্যত্ব ধর্মই সাধাধর্্ম। 
সূত্রে “তদ্ধন্ম্” শবের দ্বারা বাদীর দেই সাধাধক্মীর ধর্ম অর্থাৎ সাধাধন্দ বা সংস্থাপলীয় ধর্মই 
বিবক্ষিত। প্বিপর্যযয়” 'শব্দের অর্থ অভাব। “উপপত্তি” শব্দের অর্থ এখানে উপপাঁদন। 
ধঠী বিভক্তির অর্থ “তাদর্গ।” ব| নিমিভ্তত। ৷ স্তরের প্রথমোক্ত “সাধন্ম্যবৈধন্দ্যাভ্যাং” এই পদের 
পুনরাবুত্তি এবং প্রথম অধ্যায়ের শেষোক্ত জাতির সামান্-লক্ষণমত। হইতে *গুতাবস্থানং” এই 


* প্ত"দিতি সাধাপরামর্শঃ ৷ উপদংহারকর্মতয়। প্রকৃতত্বাৎ। ণ্উপপত্তেশ্রিতি তাদর্থো বঠী। “সাধর্থা- 
বৈধর্ধাভ্য”মিতয।বর্তনীয়ং | সামান্যলক্ষণহ্ত্রাৎ প্রত্যবন্থনপদমনুবর্তনীয়ং । লক্ষালক্ষণপদ(নাং বথাসংখোন 
সম্বন্ধঃ|--তকিকরক্ষা। কথমপ্রস্ততস্য “তচশ্শব্দেন পরামর্শ ইতাত্রাহ---স্উপসংহারকর্মতয়েশতি। উপসংহারঃ 
সমর্থন তৎকন্দ্রতয়। সমর্থনীয়তেন । “স|মান্াবক্ষণত্রৎ” “সাধনা বৈধর্ধ্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিশরিত্যন্মাৎ। 
“তাক্ষিকরক্ষার” উক্ত সন্দর্ভের জ্ঞানপুর্ণকৃত টীকা । “উপসংহ্থারে” সাধ্যহ্তোপসংহরণে বাদিনা কৃতে তন্ধা্ত্ 
সাধারপধর্স্ত যে বিপধ্যয়ো ব্যতিরেকত্তস্ত সাধশ্দ্যবৈধন্থাভাং কেবলাভ্যাং বাপগ্তানপেক্ষাভ্যাং যছুপপাদনং, ততো 
হেতেঃ সংধন্ধ্য বৈধর্মাসমা বুচোতে | তদয়মর্থ£-বাদিন| অন্বয়েন বাতিরেকেণ ব। সাঁধো সাধিতে প্রতিবাদিনঃ সাধর্্া- 
সাত্রপ্রবুত্তহেতুন| তদ্ভাবাপাদনং সাধর্ধামমঃ |  বৈধর্ধ্যমাত্রপ্রবৃত্তহেতুনা তদভাবাপাদনং বৈধর্ঘ্যাসমঃ* ।-.. 
বিশ্বনাথবৃত্তি । 

৩৩ 
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পদের অন্ুবুত্তি এই শুত্রে মহর্ষির অভিমত । তাহ। হইলে দপসাধর্ম।বৈধন্ম্যাভ্যামুপসংহারে তত্বন্ম- 
বিপর্যযয়োপপত্েঃ সাধন্ম্যবৈধন্রাভ্যাং প্রত্যবস্থানং সধর্ম/বৈধর্মাপমৌ” এইন্ধপ হুত্রবাক্যের দ্বারা 
ছুত্রার্থ বুঝ| যায় যে, কোন বাদী কোন সাধন্্য ঘ্বারা তাঁহার সাধ্যধর্মার সংস্থাপন করিলে খর ধর্মীতে 
সেই সাধাধর্মের অভাব সমর্থন করিবার জন্ত এরূপ কোন সাধর্ম্য দ্বার! প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান 
ব| গ্রতিষেধ, তাহাকে বলে “সাধন্্যদম” | এইবপ বাদী কোন বৈধর্ঘম! দ্বারা সাধ্যধন্থীর সংস্থাপন 
করিলেও পুর্বোক্তরূপে ফোন দ'ধর্ম্যের দ্বারা প্রতিবাদীর যে “প্রত্যবস্থান,” তাহাও পপাঁধন্দ্যঘম |” 
এবং বাদী কোন সাধর্ম। ব৷ বৈধর্মা বারা তাগার সাধাধন্থীর সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি কোন 
বৈধর্শ্য ঘ্বারাই বাদীর সেই সাঁধাধর্্ের অভাবের উপপাদনার্থ প্রত্যবস্থান বা প্রতিষেধ করেন, তাহা 
হইলে এ প্রতিষেধকে বলে “বৈপর্ম।সম” | 

ভাষ্য । সাধন্দ্যেণোপমঃহারে সাধ্যধন্মবিপর্যয়োপিপত্তেঃ সাধন্ট্যে 
ণৈব প্রত্যবস্থানমবিশিধ্যমাণং স্থাপনাহেতৃতঃ নাধন্ম্যসমঃ প্রতিষেধঃ | 

নিদর্শনং__ক্রিয়।বাঁনাতআা। দরব্যস্ত ক্রিয়াহেতুগুণযোগাৎ। দ্রব্যং 
লোফ্টঃ ক্রিয়াহেতৃগুণযুক্তঃ ক্রিয়াবান্‌,--তথ! চাত্সা, তন্মাৎ ক্রিয়াবা”- 
নিতি। এবমুপসংহ্গতে পরঃ সাধর্দ্যেণৈব প্রত্যবতিষ্ঠতে,__ননিজ্করিয় 
আত্মা, বিভুনো দ্রব্স্ত নিজ্ক্িয়ত্বাৎ, বিভু চাঁকাশং নিজ্ঞিয়ঞ্চ, তথা চাত্বা, 
তথ্মানিক্কিয় ইতি । নচাস্তি বিশেধহেতুঃ, ক্রিয়াবৎসাধন্ম্যাৎ ক্রিয়াবতা 
ভবিতব্যং, ন পুনরক্রিয়সাধন্ম্যান্িক্রিয়েণেতি ।  বিশেষহেত্বভাবাৎ, 
সাধন্ম্যসমঃ প্রতিষেধে। ভবতি। 

অনুবাদ। সাধন্ম্য ছার উপসংহার করিলে অর্থাৎ কোন ধা সাধন্ম্য হেতু ও 
সাধর্মঘয দৃষ্টান্ত দ্বার! তাহ।র সাধ্যের সংস্থাপন করিলে সাধ্যধন্রের অভাবের উপপাদনের 
নিমিত্ত অর্থাৎ বাদীর গৃহীত সেই পক্ষ বা ধন্মীতে তাহার সংস্থাপনীয় ধর্মের অভাব 
সমর্থনোদ্দেশ্টে ( প্রতিবাদিকর্তৃক ) স্থাপনার হেতু হইতে অবিশিষ্যমাণ অর্থাৎ বাদীর 
নিজপক্ষ স্থাপনে প্রযুক্ত সাধশ্ম্য হেতু হইতে বিশেষণুন্য সাধর্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান, 
“সাধর্ম্যসম”* গ্রতিষেধ । 

উদাহরন, যথ1-_( বাঁদী ) আত্মা সক্রিয় । যেহেতু দ্রব্য পদার্থ আত্মার ক্রিয়ার 
কারণ গুণবত্তা আছে। দ্রব্য লোষ্ট, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ, সক্রিয়, আত্মাও 
তত্রপ,১ অর্থাৎ দ্রব্য পদার্থ ও ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট, অতএব আত! সক্রিয়। 


১। অস্তি খন: ক্রিয়াহেতৃগ্ুণ: প্রমত্রোংসষ্টং বা, লোষ্টগ্তাপি কিয়!হেতুগ্তণ: ম্পর্শবদ্বেগবদ্দবাসংযোগ ইতি । 
স্পতাৎপধ্যটাক! । 


২য় স্থ০ ] বাৎ্স্যায়নভাষ্য ২৫৯ 


এইরূপে উপসংহৃত হইলে অর্থাৎ বাদিকর্তৃক আত্মাতে সক্রিয়ত্ব সংস্থাপিত হইলে 
অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী সাধর্্য দ্বারই প্রত্যবস্থ'ন করেন ( ষথ। ) _আত্ম। নিক্িয়। 
যেহেতু বিভু দ্রব্যের নিক্কিয়ত্ব আছে। যেমন আকাশ বিভু ও নিক্ষিয়। আত্মাও 
তদ্রপ, অর্থাৎ বিভু দ্রব্য, অতএব আত্ম নিক্ষিয়। সক্রিয় দ্রব্যের ( লোফ্টের) 
সাধর্ম্য প্রযুক্ত আত্ম। সক্রিয় হইবে, কিন্তু নিক্িয় দ্রব্যের ( আকাশের ) সাধর্ম্য- 
প্রঘুক্ত আত্ম। নিক্ক্িয় হইবে না» এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। বিশেষ হেতুর 
অভাববশতঃ “সাধণ্ম্যসম” প্রতিষেধ হয় । 


টিগ্লনী। পূর্বোক্ত চতুব্বিশতি জাতির মধ্যে প্রথমটীর নাম “পাধর্ম।সমা” এবং দ্বিতীয়টার 
লাম" বৈধম্্যসমা” | জাতি বিশেষ্য হইলে পসাধন্শ্সমা” ও “বৈধন্ম্যসমা” এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গ নামের 
প্রয়োগ হয় এবং প্প্রতিষেধ” বিশেষ হইলে “্গাধন্ম/লম” ও « বৈধন্ম্যপম” এইরূপ পুংলিঙ্গ নামের 
প্রয়োগ হয়, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। মহষি এই স্থত্রে “নাধন্ম্যবৈধম্ম্যদদে” এইকপ স্ত্রীলিঙ্গ দ্বিবচনাস্ত 
প্রয়োগ না করিয়া, "সাধন্্যবৈধন্ম্যনমৌ” এইরূপ পুংশিঙ্গ দ্বিবচনাস্ত প্রয়োগ করান প্রতিষেধই 
তাহার বুদ্ধিস্থ বিশেষা, ইহা বুঝা যায় । তই বান্তিককার সূত্রের শেষে “প্রতিষেধৌ” ওই পদের 
পূরণ করিয়া “সাধর্শ/দম” ও “বৈধশ্ম্যপম” নামক ছুইটি প্রতিযেধই মহধির এই হুত্রোক্ত লক্ষণের 
পক্ষায, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। পুর্বোক্ত চতুর্বিংশতি জাতি পপ্রতিষেধ্নামেও কথিত হইগছে। 
মহরষির এই সুত্রে এবং পরবর্তী মন্তান্ত স্তরে পুংলিঙ্গ “সম” শবের প্রয়োগ দ্বারাও তাহ! বুঝা 
থায়। বাদী তাহার নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী উহার প্রতিষেধ বা থগ্ডনের জন্য যে 
উত্তর করেন, সেই প্রতিষেধক বাক্যরূপ উত্তরকেই এখানে এ অর্থে প্রতিবাদীর *প্রতিষেধ” বলা 
হইয়াছে। উহাঁকে প্প্রত্যবস্থান” এবং "উপাঁলস্ত”ও বল! হইয়াছে ৷ বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন 
করিলে প্রতিবাদী যদি কোন সাধর্শ) দ্বারাই এ প্প্রতাবস্থ।ন” ব| প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে 
তাহার প্র গ্ররতিষেধের নাম “সাধন্দ্যসম” । ভাষ্যকার পূর্বোক্ত প্রথম সুত্র-তাষ্যেই “সাধর্ম্যসম” 
নামক প্রতিষেধের এই সামান্য শ্বরূপ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে বাদী কোন সাধর্ম/ দ্বার! নিজপক্ষ 
স্থাপন করিলে প্রতিবাদী ধদি প্ররূপ কোন সাধন্মর্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা 
প্রথম প্রকার প্পাধন্শমযসম” | এবং বাদী কোন বৈধর্ম্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী 
যদি কৌন সাধন দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাঁছা হইলে উহ! হইবে দ্বিতীয় প্রকার “দাধনধ্যসম” | 
এবং বাদী কোন সাধ্য দ্বার নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি কোন বৈধর্ম দ্বারাই 
প্রত্যবস্থান করেন, তাহ। হইলে উহা প্রথম প্রকার *“বৈধন্ম্যদম” হইবে। এবং বাদী কোন বৈধর্শয 
দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী বন্দি প্রক্ূপ কোন বৈধর্ম্য দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা 
হইলে উহ! হইবে দ্বিতীয় প্রকার 'বৈধ্মঃনম”। মহর্ষি এই মুতের প্রথমে *সাধশশ্যবৈধর্ণাভাামুপ 
সংহারে” এই বাকের প্রয়োগ করিয়া, হহার স্বারা পৃর্বোক্তরূপ দ্বিবিধ “পাধন্মম)সম” ও দ্বিবিধ 


২৬০ ন্যায়দর্শন [ ৫অ০, ১আণ০ 


পবৈধন্শ্যসম” নামক প্রতিষেধ্য়ের লক্ষণ সুচন। করিয়াছেন। প্রতিবাদী কেন এন্সপ 
প্রত্যবস্থান করেন? তীহার উদ্দেশ্য কি? তাই মহষি পরে বলিয়াছেন,--তদ্বর্্মবিপর্যযয়োপ- 
পতে১” । বাদীর সাধ্য ধর্মই এখানে প্তদ্ধন্্র” শব্দের দ্বারা মহ্র্ষির বিবক্ষিত। তাই ভাষ্য- 
কার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, -"লাধাধর্মমাবিপর্য।য়োপপত্তে১” | বাদীর সাধনীয় অর্থাৎ সংস্থাপনীয় 
ধর্মবিশিষ্ট ধন্মী এবং তাহাতে সংস্থাপনীয় ধর্ম, এই উভয়ই “সাধ্য” শবের দ্বার! কথিত হইয়াছে এবং 
প্ধর্ঘম” শের পৃথক উল্লেখ থাকিলে “সাধ্য” শবের দ্বার! ধর্িরূপ সাঁধাই বুঝ। যায়ঃ ইহ! ভাষ্যকার 
প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছেন (প্রথম খও, ২৬৪--৬৭ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)। তাহা হলে মহ্ষির এ 
কথার দ্বারা বুঝা যায় ষে, প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যধর্মীতে তাহার সাঁধনীয় বা সংস্থাপনীয় ধর্মের 
অভাব সমর্থনোন্দেশ্তেই এরূপ প্রত্যবস্থান করেন। বাদীর হেতুতে সত্প্রতিপক্ষদোষের উদ্ভাবনই 
তাহার মূল উদ্দেশ্য ৷ ভাষ্যকার প্রথমে মহধির এই স্থত্ দ্বারা পূর্বোক্ত প্রথম প্রকার "সাধন্ম্যসম” 
নামক প্রতিষেধের লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে “নিদর্শনং” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উহার উদাহরণ 
প্রদর্শন করিয়াছেন। “নিদর্শন” শব্বের অর্থ উদ্বাহরণ | 

ভাষ্যকার এ উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্য প্রথমে কোন বাদীর প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বরূপ 
ম্যায়বাকোর উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,কোন বাদী আত্মাতে সাক্রয়ত্ব ধর্মের উপসংহার 
অর্থাৎ সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্তে বলিলেন, প্রতিজ্ঞা ) আত্ম। সক্রিয় | ( হেতু) যেহেতু দ্রব্য 
পদার্থ আত্মার ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা আছে। ( উদাহরণ ) দ্রব্য পদার্থ লো, ক্রিয়ার কারণ গুণ- 
বিশিষ্ট--সক্রিয়। (উপনয় ) আত্মাও তদ্রধ, অর্থাৎ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট দ্রব্য পদার্থ। 
( নিগমম ) অতএব আত্ম সাক্রয় । বাঁদীর কথ! এই যে, যে সমস্ত দ্রব্য পদার্থে ক্রিয়ার কারণ 
গুণ আছে, সেই সমস্তই সক্রিয় । যেন কোঁন স্থানে লোষ্ট নিক্ষেপ করিলে স্পর্শ ও বেগবিশিষ্ট 
দ্রব্যের সহিত সংযোগজন্ত এ লোষ্টে ক্রি জন্মে । স্থতরাঁং এ সংযোগবিশেষ এ লোষ্টে 
ক্রিয়ার কারণ গুণ। এইরূপ আত্মাতে যে প্রযত্ব ও ধর্ম্াধর্মরূপ অৃষ্ট আছে, উহাও ক্রিয়ার 
কারণ গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে১। সুতরাং ক্রিয়ার কারণ গুপবত্ত। লোষ্টের স্তায় আত্মাতেও 
বিদ্যমান থাকায় উহ! লোষ্ট ও আত্মার সাধন্দ্য বা সমান ধর্ম । সুতরাং উহার দ্বারা লোষ্ট 
ৃষ্টাত্তে আত্মাতে সব্রিয়ত্ব অনুমান কর! যায়। এ অনুমানে ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তা, সাধ্য 
হেতু । -লোষ্ট, সাধ্য দৃষ্টান্ত বা অন্থম দৃষ্টান্ত । কারণ, উক্ত স্থলে যে যে দ্রব্য ক্রিগ্সার কারণ- 
গুণবিশিষ্ট, সেই সমস্ত ভ্রবাই সক্রিয়, যেমন লোষ্ট, এইরূপে উক্ত হেতুতে সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্তি 
প্রদর্শন করিয়া। বাদী এরূপ অন্থমান করেন । এ ব্যাপ্তিকে অন্বযবপ্তি বলে। বাদী উজ্জরূপ 
সাধর্ম্য দ্বারা অর্থাৎ লোষ্ট ও আত্মার সমান ধর্ম ক্রিয়ার কারণগুণবস্তারূপ হেতুর দ্বারা আত্মাতে 
সক্রিয়ত্বরূপ সাধ্যধর্শের উপসংহার ( সংস্থাপন ) করিলে, প্রতিবাদী তখন আত্মাতে এ সব্রিয়ত্ব 


১। বৈশেধিক দর্শনের পঞ্চম অধায়ে মহধি কণাদ দ্রবোর ক্রিয়ার কারণ গুণসমূহেষ্ব বর্ন করিয়াছেন। 
তদনুসারে প্রাচীন বৈশেবিকাচধ্য প্রশস্তপদ বলিয়াছেন,--“গুরতব-দ্রবন্ব-বেগ-প্রয্র-ধর্্াধ্ম-সংযে[গবিশেষাঃ ক্রিয়া- 
হেতবঃ” ।--প্রশস্তপাদভাষা, কাশী সংস্করণ, ১০১ পৃষ্ঠ! । 


২য় হু০ ] বাৎস্তায়নভাষ্য ২৬৬১ 


ধর্মের বিপর্ধযয় ( নিক্রিয়ত্ব ) সমর্থন বরিবার উদ্দেশ্টে বলিলেন,_-( প্রতিজ্ঞ) আত্ম! নিন্বিয়। 
(হেতু) কারণ, বিভুদ্রব্যের নিক্রিমত্ব আছে অর্থাৎ আসত্মাতে বিভূত্ব আছে। ( উদ্দাহরণ ) 
যেমন আকাশ বিভু ও নিক্রিয়। (উপনয় ) আত্মাও তজ্প অর্থাৎ বিভূত্রবা | ( নিগমন ) 
অতএব আত্ম! নিক্িম়। 

প্রতিবাদীর কথ! এই যে, আত্মাতে যেমন সক্রিয় লোষ্টের সাধন্দ্য আছে, তত্রপ নি্গি'র 
আকাশের সাধনদ্যও আছে। কারণ, আস্মাও আকাশের ন্যায় বিভু। সুতরাং বিতৃত্ব এ উভয়ের 
সাধর্দন্য | কিন্ত বিভু মাত্রই নিক্ষিয়। সুতরাং “আত্ম নিক্কিয়ো বিভূত্বাৎ, আকাঁশবৎ” এইরূপে 
অনুমান দ্বারা আত্মীতে নিক্িয়ত্ব পিদ্ধ হইলে উহাতে সক্রিরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। সক্রিয় 
লোষ্টের সীধর্ম্ প্রযুক্ত আত্ম। সক্রি্ই হইবে, কিন্তু নিঙ্ছি্ম আকাশের সাধর্ময প্রযুক্ত আত্ম! নিষ্ছির 
হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। একতর পক্ষের নিশ্চায়ক হেতুই এখানে পবিশেষ হেতু” 
শব্দের অর্থ। যদিও জাতি প্রয়োগ স্থলে এক পক্ষে বিশেষ হেতু থাকে, কিন্তু জাতিবাদী প্রতিবাদী 
উভয় পক্ষেই বিশেষ হেতু নাই বলিয়া! উভয় পক্ষে সাঁম্য প্রদর্শন করেন। উহ! বাস্তব সাম্য নহে, 
কিন্ত উহাকে বলে, প্রতিবাঁদীর আভিমানিক সাম্য । অর্থাৎ প্রতিবাদী এরূপ সামোর অভিমান 
করিয়! উ€। প্রদর্শনের জন্যই এরূপ উত্তর করেন। প্রতিবাদী যে উভয় পক্ষে বিশেষ হেতুর অভাব 
বঞ্নে, উহাই ভাঁষ্যকারের মতে জাতি প্রয়োগ স্থলে উভয় পক্ষে প্রতিবাদীর আভিমানিক সাম্য এৰং 
উহাই “সাধন্ম্যদম” প্রভৃতি নামে “সম” শব্দের অর্থ। তাই ভাষাকার পরে এখানে উহাই ব্যক্ত 
করিতে বলিয়াছেন,--"বিশেষহ্ত্বভাবাঁৎ সাধর্্যাসমঃ প্রতিষেধো ভবতি” । এবং পুর্বে পসাধন্ম্য- 
সম” নামক প্রতিষেধের লক্ষণ ঝলিতে প্অবিশিষ্যমাণং স্থাপনাহেতৃতঃ* এই বাক্যের দ্বারা এরূপ 
সাম্যই প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্বে ইহা কথিত হইয়াছে। 

পূর্বোক্ত উদাছরণে বাঁদী আত্মা ও লোষ্টের সাঁধন্ম্য (ক্রিয়ার কারণ গুণবতা ) দ্বারা আত্মাতে 
সক্তিয়ত্ব ধর্ম্দের উপসংহার করায়, এবং প্রতিবাদীও আত্মা ও আকাশের সাধর্ম/ ( বিভূত্ব) দ্বারাই 
ধরূপ প্রতাবস্থান করা, প্রতিবাদীর এ উত্তর ভাষযকারের মতে পূর্বোক্ত প্রথম প্রকার “সাধন্শ্যসম”। 
কিন্ত প্রতিবাদী যে বিভূত্ব হেতুর দ্বারা আখ্মাতে নিক্ষিনত্বের অনুমান করিয়াছেন, এ বিভ্ৃত্ব ধর্ম 
নিক্ষিঃত্বের ব্যাপ্য। কারণ, বিভূ দ্রবামাত্রই নিক্রয়, ইহ! বাদীরও শ্বীকাঁধ্য। সুতরাং প্রতিবাঁদীর 
ধঁ হেতু ছুষ্ট না হওয়ায় তাঁহার এ উত্তর সছুত্বরই হইবে, উহা অসছৃত্তর না হওয়ায় ভাষ্যকার উহাকে 
পপাঁধন্্মাসম” নামক জাতুন্তর কিরূপে বিয়াছেন ? ইহা বিচার্য্য। বার্তিককার উদ্দে/তকর 
পূর্বোক্ত কারণে ভাষ্যকারোক্ত এ উদ্দাহরণ উপেক্ষা করিয়া অন্য উদার বলিয়াছেন যে, কোন 
বাদী “শব্বোইনিত)ঃ। উৎপত্তিধর্মমকত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন 
ধে, অনিত্) ঘটের সাধর্ধ্ প্রযুক্ত শব্ধ যদি অনিত্য হয়, তাহ! হইলে নিত্য আকাশের সাধর্ম/্রযুক্ত 
শব্দ নিত্য হউক? কারণ, আকাশের স্ঠায় শবও অমূর্ত পদার্থ । সুতরাং অমূর্তত্ব অর্থাৎ অপরি- 


সা শি স্০ দস সম সস 
স্টপ? পা স্পা সি স্পিন শি র্‌ পিসী শাপসসিপশাী আর ৯৮ অপ সি 








১। অত্রচ স।ধনম।1সমুত্তরথ শ জাতি, বিভুস্ত।রিয়ত্বেন শ্বভাবতঃ প্রাতিতন্থাৎ [তনৈতছ্পেমণ বাঠিককার 
উদ্বাহরণ।গুরমাহ :-_তাৎপধ্যটাকা | 





২৬২ ন্যায়দর্শন [ ৫অ০, ১আশ 


চ্ছিন্নত্ব আকাশ ও শবের সাধন্ম্/। তাহ! হইলে “শবে! নিত্যঃ অমুত্তত্বাৎ আকাশবৎ” এইরূপে 
অনুমান করিয়া, এ অধূ্তত্ব হেতুর দ্বার! শবে নিত্যত্ব কেন সিদ্ধ হইবে না? প্রতিবাদীর এইরূপ 
উত্তর উক্ত স্থলে প্রথম প্রকার “সাধর্্/সম” ।  উত্ত স্থলে গ্রতিবাদীর গৃহীত অমুর্ভত্ব হেতু 
নিত্যত্বের ব্যাপ্য নহে। কারণ» অনিত্য গুণ ও ক্রিয়্াতেও অমূর্তত্ব আছে। সুতরাং প্রতিবাদীর 
এ হেতু ব্যভিচারী বলিয়। হষ্ট হওয়ায় তাহার এঁ উত্তর অসছুত্তর । সুতরাং উহু। "জীতি” হইতে 
পারে, ইহাই উদ্দেযোতকরের তাঙপর্য;। জয়ন্ত ভর, বরদরাজ, শঙ্কর মিশ্র এবং বুত্তিকার বিশ্বনাথ 
প্রভৃতিও এখানে উক্তরূপ উদাহরণই প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু নাস্তিকবাঁদী দুষ্ট হেতুর প্রয়োগ 
করিলে তাহাকে প্র নিরন্ত করিয়! বিতাড়িত করিবার জন্য স্থলবিশেষে যে নির্দোষ হেতুর হ্বারাও 
জাতি” প্রয়োগ কর্তৃবা, ইহা জয়ন্ত ভটও বলিয়াছেন এবং এখানে ভাষ্যকারোক্ত উদ্দাহরণের দ্বারা 
তাছা সমর্থন করিয়াছেন১। “তর্কসংগ্রহদীপিকা”র টাকায় নীগক্* ভট্রও পূর্বোক্ত “সাধন্ম্যনম” 
প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণই গ্রহণ করিয়াছেন । 

পরন্ত বার্তিককার উদ্দ্গোত কর ভাষ্যকারোক্ত এ উদাহরণকে পূর্বোক্ত কারণে উপেক্ষা করিজেও 
পরবর্তী মহানৈয়া্িক উদয়নীচার্ধয পপ্রবোধসিদি” গ্রন্থে স্থণবিশেষে সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সৎ 
হেতুর দ্বারা প্রতিবাদী প্রত্যবস্থানকেও এক প্রকার “সাধন্ম্যদম।” জাতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 
তদনুসারে মহামনীষী মৈথিল শঙ্কর মিশ্র “সাধন্ম্যদম।” জাতিকে *“সদ্বিষয়া”, “অসদ্বিষয়া” এবং 
*অপহৃক্তিক।” এই তিন প্রকার বলিয়। উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়্াছেনৎ। তম্মধ্ে 
এখানে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণস্থলে অসছুক্তিকা “সাধশ্দ্যদম!” বণ! যায়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে যদিও 
প্রতিবাদীর গৃহীত বিডূত্ব হেতু তাহার সাধ্য ধর্ম নিষ্ছিয়ত্বের ব্যাপ্য, সুতরাং উহ! আত্মাতে 
নিষ্রিয়ত্ব সাধনে সৎহেতু, এ হেতুতে কোন দোষ নাই। কিন্তু প্র স্থলে গ্রতিবাদীর এরূপ উক্তিতে 
দোষ আছে, উহা! এ স্থলে তাহার সহক্তি নহে, এ জন্য তাহার এরূপ উত্তরও সছুত্তর বল! যায় না; 
উহাও জাতুযুত্তর | শাঁৎপর্য) এই যে, বাদী এ স্থলে ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তাকে হেতু করিয়া, তব্ৰারা 
লোষ্ট দৃষ্টান্তে আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সংস্থপন করিয়াছেন। কিন্তু আত্মাতে ক্রিয়ার কারণ যে গুণ 
( প্রযত্র ও অদৃষ্ট ) আছে, তাহা অন্তত্র ক্রিস! উৎপন্ন করে। আত্মাতে বিভূত্ববশত ক্রিয়া জন্মিতে 


১। মুথুক্ষুং প্রতি চ শাস্ত্রারস্তাঘ/কমোন তদপেক্ষয়। স।ধন।ভ।সবিঘয় এব জাতিপ্রয়োগঃ । অতএব চ ভাষ্যকুত। 
প্রথমং সাধনাভ।স এব জাতুদাহরণং দশতম্‌ !-__ন্যায়মঞ্জরী, ৬২১ পৃষ্ঠ। | | 

২। তত্র প্রথমং সাধল্লানম। যথ|, স। চেবং প্রবর্ততে। “শব্দে হনিতঃ কৃশকত্ু।দবটবদতি স্থপনায়।ং বদি খট- 
সধন্ম্যাৎ কুতকতা দয়মণিত্ে। হপ্ড আক।শসধন্মা।ৎ প্রমেয়ধানিতা এব কিং ন শদি ৩। ইয়ঞচ সিষয়।, স্থাপণায়।; সমাক- 
ত্বাৎ। সথ।সদ্বিষয়া, “শবে! [নতাঃ আবণহাৎ শব্দহবৎ”, ইত/প্র এসমীচীনায়।ং স্থ।পনায়।ং অনিত্যসাধন্্য।দরনিত্য এব 
কিংন হ।দিতি। “অনছুক্তিক।” তৃত)য়।,-“নিতাঃ শব্ধঃ আবণহাদাত প্রযুক্তে শ্রাবণহালিত)স।ধন্যাদ্যদি নিত্যত্তদ। 
কৃতকত্বাদনিত/সধন্ম,ৰনিতা এব কিং ণ শাদিতি। উক্তিমাত্রমর দুবাং, নতু সাধনমপি। বদ্যপাসছুক্তিকারা 
মসদ্বিষয়ত্বধীৰাং, '৩থাপুািদেখাদাপি জতিঃ পস্থবত|1ত আদর্শন|ং প্রকাদঞয়ভিধ।নমকরাৎ।__ শঙ্কর মশ্রকৃত 
প্যাদিবিনোদ” । 
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পারে না। বিভূত্ব ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক। প্রতিবন্ধকের অভাবও কার্ধ্যের অন্যতম কারণ। 
স্থৃতরাং এ কারণের অভাবে আত্মাতে ক্রিয়া জন্মে না । ম্থুতরাঁং ক্রিয়ার কারণ গুণ থাঁকিলেই যে 
সেই সমস্ত পদার্থ সক্রিয়, ইহা বল! যায় না। ক্রিয়ার কারণ গুণবন্ত! সক্রিদত্বের ব্যাপ্য নহে, 
বাভিচারী। বাদী এ ব্যভিচারী হেতুর দ্বার। আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সাধন করিতে পারেন 
না। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর প্রথমে এই সমস্ত কথাই বলা উচিত । অর্থাৎ বাদীর রী হেতুতে 
ব্ভিচার দোষের সমর্থন করিয়া, উহা! থে আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সাধক হয় না, ইহ! বলাই প্রথমে 
তাহার কর্তব্য। কিন্তু তিনি উহ। না বলিয়া। এ স্থলে বিভূত্ব হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিক্ষিগত্বের 
সংস্থাপন করি! প্রত্যবস্থন করায় তাহার এ উক্তি দুষ্ট, উহা! সছৃক্কি নহে। সুতরাং তাহার 
এঁ উত্তরও রী জন্য জাতুযুন্তরের মধো গণ্য। উক্ত স্থলে উহা! অসছুক্তি ক! "সাধর্শ্যসম।”। শঙ্কর 
মিশ্র শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, যদ্দিও “অদছুক্তিক1” সাধর্্াপমাও অবশ্যই অদদ্ধিষ! হইবে, কারণ, 
এ স্থলে বাদীর স্থাপন! সমীচীন নহে অর্থাৎ বাদীর হেতু নির্দোষ নহে, কিন্তু তথাপি উক্তিদোষ- 
প্রযুস্তও যে, জাতি সম্ভব হয়, ইহ। প্রদর্শনের জন্য উক্তরূপ প্রকাঁরত্রয় কথিত হইয়াছে উদগ্ননাচার্ষের 
অন্তান্ত কথ! পরে ব্যক্ত হইবে । 


ভাষ্য । অথ বৈধশ্ম্যসমঃ, ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তে! লোষ্টঃ পরিচ্ছিন্নো 
দৃষ্টঃ, ন চ তথাত্বা, তক্মান্ন লোষ্টবত ক্রিয়াবানিতি | ন চান্তি বিশেষহেতুঃ, 
ক্রিয়াবগুসাধন্থ্যাৎ ক্রিয়াবতা ভবিতব্যং, ন পুন? ক্রিয়া বদবৈধন্ম্যাদক্রিয়ে- 
ণেতি। বিশেধহেত্বভাবাঁদৃবৈধন্ম্যসমঃ | 

অন্ুবাদ। অনন্তর “বৈধন্মম্যসম” (প্রদশিত হইতেছে )-_ক্রিয়ার কারণ গুণ- 
বিশিষ্ট লো পরিচ্ছিন্ন দেখা যায়, কিন্তু আু! তজ্জপ অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন নহে । অতএব 
আত্ম! লোফ্টের ন্যায় সক্রিয় নহে। সক্রিয় পদার্থের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত আত! সক্রিয় 
হইবে, কিন্তু সক্রিয় পদার্থের বৈধর্ময প্রযুক্ত আত্ম! নিক্্িয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ 
হেতুও নাই। বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ (উক্ত স্থলে ) “বৈধর্ম্যসম* প্রতিষেধ 
হয়। 


টিপ্নী। ভাষকার প্রথমে “সাধন্ম্যসম” নামক প্রতিষেধের (জাতির) একপ্রকার উদাহরণ 
প্রদর্শন করিয়া, পরে দ্বিতীয় “বৈধর্শ্যসম” নামক প্রতিযেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পূর্বোক্ত 
স্থলে বৈধর্দ্য দ্বার! প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন। কারস, বাদী কোন সাধর্মা 
অথবা বৈধর্ম দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত কোন বৈধর্্য দ্বারাই 
প্রতাবস্থান করেন, তাহা হইলে উহাকে বলে “বৈধর্ম/দম” প্রতিষেধ। প্রত্যবস্থানের এরূপ 
ভেদবশতঃই প্পাধন্ম্যদম” ও *বৈধর্ম্যঘম” নামক প্রতিষেধের ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে । তন্মধ্যে 
কোন বাদী “আত্মা সক্রি্নঃ, ক্রিয়াহেতুগুণবস্বাৎ, লোষ্টবৎ” এইরূপ প্রয়োগ কবিয়া, আত্মাতে 
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লোষ্টের সাধর্ম্য (ক্রিয়ার কারণ গুপবত। ) দ্বার! সক্রিগনত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি 
বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট যে লোষ্ট, তাহ। ত পরিচ্ছিন্ন পদার্থ, কিন্তু আত্ম। অপরিচ্ছিন্ন 
পদার্থ, সুতরাং আত্মাতে লোষ্টের বৈধন্দ্য অপরিচ্ছিন্নত্ব থাকায় আত্মা লোষ্টের স্াঁয় সক্রিয় হইতে 
পাঁরে না। পরন্ত লোষ্টের বৈধর্শ্য এ অপরিচ্ছিইত্ব হেতুর দ্বারা ( আত্ম। নিক্ষিয়োহপরিচ্ছিন্ত্বাৎ 
এইরূপে ) আত্মাতে নিক্ষিমত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। সক্রিয় পদার্থের সাধর্ম প্রযুক্ত আত্ম! সক্রিয় 
হইলে উহার বৈধন্মপ্রযুক্ত আত্ম। নিক্ষি কেন হইবে না? এমন কোন বিশেষ হেতু 
নাই, যদদবার! সক্রির লোষ্টের সাধর্মপ্রযুক্ত আত্ম। সক্রয় হইবে, কিন্তু উহার বৈধ্থ্য প্রযুক্ত 
নিক্ষিয হইবে না, ইহ! নিশ্চয় করা যাপ। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী এইরূপে সক্রিয় লোষ্টের 
বৈধন্থ্য অপরিচ্ছিনত্বক হেতু করিয়া, তদ্ৰারাই এরপ প্রত্যবস্থান করায় উহা "বৈধন্ম্যদম” 
নামক প্রতিষেধ। ভাষ্যকারের মতে উক্ত স্থলেও বিশেষ হেতুর অভাবই উভয় প্রয়োগে প্রতিবাদীর 
আভিমানিক সাম্য । তাই পরে উবাই ব)ক্ত করিতে তিনি বলিয়াছেন,--*বিশেষহেত্ব ভাবাদ্বৈধর্ম্য- 
সম১* | এখানেও লক্ষ্য কর! আবশ্তক যে, ভাঁষ্যকারোক্ত এই উদাহরণে প্রতিবাদী অপরিচ্ছিন্নত্ব 
হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিক্ষিমত্তের সংস্থাপন করিলে এ হেতু ছুষ্ট নহে। উহা নিক্ছিরত্বের ব্যাপ্য। 
কারণ, অপরিদ্ছিন্ন পদার্থমাত্রই নিষ্রিপ্ন। ম্থৃতরাঁং উদ্দেঠতকরের মতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর 
ট্রর্ূপ উত্তর জাতি হইতে পারে না। ত'ই তিনি তাহার পূর্বোক্ত “শবেদহনিতা৯” ইত্যাদি 
প্রয়োগস্থলেই পবৈধর্ম্যমম” প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত যুক্তি 
অন্ুদারে ভাষাকারোক্ত এই উদাহরণেও অসহুক্তিকা “বৈধন্্যদম।” বুঝিতে হইবে । উদয়নাচার্য; 
গ্রভৃতিও ইহা শ্বীকাঁর করিয়া গিয়াছেন। পতর্কপংগ্রহণীপিকা”্র টীকায় নীলকণ্ঠ ভট্টও 
ভাষ্যকারোক্ত এই উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন। 

ভাষ্য । বৈধন্ম্যেণ চোপসংহারো নিক্ফ্রিয় আত্মা, বিভুত্বা'ৎ, ক্রিয়াবদৃ- 
দ্রব্যমবিভু দৃষ্টং, যথা লোন্টঃ, ন চ তথাস্সা, তথ্মামিজ্কিয় ইতি | বৈধন্দো্যেণ 
প্রত্যবস্থানং_ নিক্কিং দ্রব্যমাকাশং ক্রিয়াহেতুগুপরহিতং দৃষ্টং, নচ তথাত্মা, 
তন্মান্ন নিক্ঞঞয় ইতি। নচান্তি বিশেধহেতৃঃ ক্রিয়াবদৈধন্দ্যামিজ্জিয়েণ 
ভবিতব্যং ন পুনরক্রিয়বৈধন্ম্যাৎ ক্রিয়াবতেতি । বিশ্ষহেত্বভাবাদ্‌- 
বৈধন্দ্যসমঃ | 

অনুবাদ। বৈধর্মম্য দ্বারা উপসংহার অর্থাত বাঁদীর নিজপক্ষস্থাপন, যথ৷ - আত্ম! 
নিক্ষিয়, যেহেতু বিভুত্ব আছে, সক্রিয় দ্রব্য অবিভূ দেখ| যাঁয়, যেমন লোষ্ট । কিন্তু 
আতা! তদ্রপ অর্থাৎ অবিভু দ্রব্য নহে, অতএব মাতু। নিষ্ক্রিয় । বৈধর্্ম্য বার! 
প্রত্যবস্থান যথা-_নিঙ্দ্িয় দ্রব্য আকাশ ক্রিয়ার কারণ গুণশৃন্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু আত্ম! 
তত্রপ অর্থাৎ ক্রিয়ার কারণ গুণশৃন্ত নহে, অতএব আত্মা নিক্ষিয় নহে। সক্রিয় 
দ্রব্যের বৈধন্ম্যপ্রযুক্ত আত্মা নিক্ষিয় হইবে, কিন্তু নিক্রিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্্য প্রযুক্ত 
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সক্রিয় হুইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতৃও নাই। বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ 
( উক্ত স্থলে ) “বৈধন্ম্যসম” প্রতিষেধ হয় । 

টিগ্লনী। বাদী কোন সাধ্য দ্বার! নিঞপক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি উহার বিপরীত 
কোন বৈধর্ঘ্ঘ্য ঘ্বারাই প্রত্যবস্থ'ন করেন, তাহা! হইলে উহা! প্রথম প্রকার পবৈধর্্যসম” । এবং 
বাদী কোন বৈধর্্ন্য ত্বার। নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদ্দি উহার বিপরীত কোন বৈধর্্ময 
দ্বারা প্রত্যবস্থান করেন, তাহ! হইলে উহা দ্বিতীয় প্রকাঁর *বৈধর্মন্যদম” ৷ ভাষ্যকার প্রথমে 
পূর্বোক্ত প্রথম প্রকার “বৈধ্ম্যসমে”্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে দ্বিতীয় প্রকার “বৈধর্ম্য- 
সমে”্র উদাহরণ প্রদর্শন করিতে প্রথমে বাদীর বৈধর্্ দ্বারা উপসংহার প্রদর্শন করিয়াছেন। 
যেমন কোন বাদী বলিলেন,--( প্রতিজ্ঞ!) আত্ম! নিক্ষিয়। (হেতু ) যেহেতু বিভূত্ব আছে। 
( উদাহরণ ) সক্রিয় দ্রব্য অবিভূ দেখ! যায়, যেমন লোষ্ট । ( উপনয়) কিন্তু আত্ম! অবিভু দ্রব্য 
নহে। (নিগমন ) অতএব জাত্ম। নিক্ষিয়। এখানে আত্মার নিক্ষিঃত্ব সাধনে বাঁদী যে বিভূত্বকে 
হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, উহা! বৈধন্ম্যহেতু । কারণ, যে যে দ্রবা নিক্ষি্ন নহে অর্থাৎ সক্রিয়, 
সেই সমস্ত ভ্রব্য বিভু নছে, যেমন লোষ্ট, এইরূপে বাদী এ স্থলে যে লোষ্টকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন, উহ। বৈধর্ম্ দৃষ্টান্ত । বিভূত্ব হেতু এ লোষ্টে ন! থাকায় উহ! লোের বৈধন্থ্য। সুতরাং 
উক্ত স্থলে বিভূত্ব হেতুর দ্বারা আম্মাতে বাদীর যে নিক্রিন্নত্বের উপসংহার, উহ! বৈধর্ম্য দ্বার! 
উপসংহার । তাই বাদী পরে আত্ম। অবিভু দ্রব্য নহে, এই কথ| বলিয়া উক্ত স্থলে বৈধন্ম্যোপনয় 
বাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈধর্ঘ্যহেতু প্রভৃতির লক্ষণাদি প্রথম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে 
(প্রথম খণ্ড, ২৫৪--৮২ পৃষ্! দ্রষ্টব্য )। ভাষ্যকার উক্ত স্থলে পরে প্রতিবাদীর বৈধর্মর্য দ্বারা 
প্রতাবস্থান প্রদর্শন করিতে বণিয়াছেন যে, নিক্রিয় দ্রব্য যে আকাশ, তাহা ক্রিয়ার কারণ গুণশৃন্ত, 
কিন্ত আত্ম! তদ্রপ নহে, অর্থাৎ আত্ম! ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট। স্থতরাং আত্ম! নিক্ষিন্ন নহে। 
অর্থাৎ উত্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি আআ্মাতে বাদীর সাধ্যধর্ম নিক্ষিমত্বের অভাব (সক্রিমত্ব ) সমর্থন 
করিবার জন্ত বলেন যে, নিক্ষি্ দ্রব্য আকাশে ক্রিয়ার কারণ কোন গুণ নাই। কিন্ত আত্মাতে 
ক্রিয়ার কারণ গুণ আছে। সুতরাং আত্ম। সক্রি্ন কেন হইবে না? অর্থাৎ আত্মতে যে বিভূতব 
আছে, উহা! সক্রিয় লোষ্টে না থাকায় উহ! যেমন এ লোষ্টরের বৈধল্ঘ্য, তদ্রপ আত্মাতে যে ক্রিয়ার 
কারণ গুণবত্তা আছে, উহ! নিশ্রিয় আকাশে না থাকায় উহ। আকাশের বৈধন্দর্য। তাহ! হইলে 
আত্মাতে যেমন সক্রিয় দ্রব্যের বৈধর্মা আছে, তদ্রপ নিক্রিয় দ্রব্যেরও বৈধর্শয আছে। তাহ! 
হইলে যদি সক্রিয় দ্রবোর বৈধন্ধ্প্রযুক্ত আত্ম! নিষ্ক্রিয় হয়, তাহ! হইগে নিক্িয় দ্রব্যের বৈধর্ম্য- 
প্রযুক্ত আত্ম! সক্রিয় কেন হইবে না? এমন কোন বিশেষ হেতু নাই, যদ্দ্ধার৷ আত্ম! সক্রিয্ 
দ্রব্যের বৈধর্থয প্রযুক্ত নিক্ষিয়ই হইবে, কিন্ত নিষ্ষিয় দ্রব্যের বৈধন্থ্যপ্রযুক্ত সক্রিয় হইবে না, 
ইহা নিশ্চন্ন করা যাপন । প্রতিবাদীরঞএইপ প্রত্যবস্থান বাঁ উত্তর উক্ত স্থলে দ্বিতীয় প্রকার 
« বৈধন্ম্যমম” । কারণ, উজ স্থলে বাদী তীহার গৃহীত দৃষ্টান্ত লোষ্টের বৈধন্ম্য বিতৃত্বকে হেতু 
করিয়া, তদ্ঘারা আত্মাতে নিক্ষিযনত্বের উপনংহার ( সংস্তাপন ) করিলে প্রতিবাদী “মাম্ম! সক্রিয়ঃ 
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ক্রিয়াহেতু গুণবন্ধাৎঃ লোষ্টীব২” এই? প্রয়োগ করিয়া আকাশের বৈধন্খ্য যে ক্রিয়ার 
কারণ গুণবস্ত তদ্ব্বারা আত্মাতে লোষ্টের ন্যায় সক্রিয়ত্বের সমর্থন করিয়াছেন। এখানে 
প্রতিবাদীর এঁ হেতু সক্রিয়ত্বের ব্যাপ্য নহে। স্থৃতরাং তাহার এ উত্তর যে জাত্যুত্তর, ইহা 
নির্ধ্বিবাদ। পূর্ব উক্ত স্থলেও প্রতিবাদী যে বিশেষ হেতুর অভাব বলেন, উহাই উভয় 
প্রয়োগে ভাষাকারের মতে সাম্য। তাই তিনি এখানেও শেষে পূর্ব বলিয়াছেন, 
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ভাষ্য । অথ সাধন্ট্যসমঃ, ক্রিয়াবান্‌ লোষ্টঃ ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তো 
দৃষ্টঃ তথ চাত্বা, তম্মাৎ ক্রিয়াবানিতি | ন চান্তি বিশেষহেতুঃ-_ক্রিয়াবদ্‌- 
বৈধন্ম্যানিক্ঞিয়ো ন পুনঃ ক্রিয়াবৎসাধন্থ্যাৎ ক্রিয়াবানিতি । বিশেষ- 
হেত্বভাবাঁৎ সাধন্ম্যনমঃ | 


অনুবাদ । অনন্তর “সাধঙ্প্যসম” অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকার “সাধন্ম্যসম” ( প্রদশিত 
হইতেছে )। সক্রিয় লোষ$ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়, আত্মাও তত্র 
অর্থাৎ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট, অতএব আত] সক্রিয় । সক্রিয় দ্রব্যের বৈধর্ম্য- 
প্রযুক্ত আত্মা নিক্ষ্িয় হইবে, কিন্তু সক্রিয় দ্রব্যের সাধর্থ্য প্রযুক্ত আত্ম! সক্রিয় 
হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই । বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ (উক্ত স্থলে ) 
“সাধন্ম্যসম” গ্রতিষেধ হয়। 

টিগ্লনী। ভাষ্যকার সর্বপ্রথমে প্রথম প্রকার “নাধন্ম্যদমে”্র উদ্দাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে 
দ্বিবিধ * বৈধর্শ্যদষে”র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্বশেষে এখানে অবশিষ্ট দ্বিতীন্ন প্রকার 
পসাধন্ট্যসমে”র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ বাদী তাহার গৃহীত দৃষ্টান্তের কোন 
বৈধর্শ্য দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী ধর্দ উহার বিপরীত কোন সাধর্ময দ্বারাই 
প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহা হইবে-_-দ্বিতীয়, প্রকার “সাধর্দ)সম” ৷ সুতরাং উহার 
উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইলে কোন বাদীর বৈধর্ম্য দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন প্রদর্শন কর! 
আবগ্তক। তাই ভাষ্যকার দ্বিবিধ বৈধন্দ্যসমের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই উক্ত স্থলেই শেষে 
দ্বিতীয় গ্রকার সাধন্দ্যদমের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে ভাষ্যকারের আর পৃথক্‌ 
করিয়া বৈধর্ঘ্য দ্বার! উপসংহার প্রদর্শন কর! আবশ্তক ন! হওয়ায় গ্রন্থ লাঘব হ্ইয়াছে। পূর্বোক্ত 
স্থলে বাদী লোষ্টের বৈধন্ধ্য বিভূত্ব হেতুর দ্বারা আত্মাতে নিক্রুয়ত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী 
যদি বলেন বে, সক্রিয় লোষ্ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্, আত্মাও ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট। 
সুতরাং আত্মাও লোষ্টের স্তায় সক্রিয় । সক্রিয় লোষ্টের বৈধর্দ্য'( বিভূত্ব) বশতঃ আত্মা 
যদি নিক্ষির হয় তাহা হইলে এ সক্রিয় লোষ্টের সাধর্ম/( ক্রিয়ার কারণ গুণবতত! ) প্রযুক্ত 
আত্মা সক্রিয় কেন হুইবে না? এমন কোন বিশেষ হেতু নাই, যদ্দ্বারা! উহার একতর পক্ষের 
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নিশ্চয় করা যায়। প্রতিযাঁদীর এইরূপ উত্তর উক্ত স্থলে দ্বিতীয় প্রকার প্সাধন্ম্যদম” | কারণ, 
উক্ত হ্ঘলে বাদী লোষ্টের বৈধর্ঘ্য বিভূত্ব দ্বারা আত্মাতে নিক্রিয়ত্ব সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী 
এ লোষ্টের সাধর্ময (ক্রিয়ার কাঁরণ গুণবততা| ) স্বারাই আত্মাতে সক্রিয়ত্বের সমর্থন করিয়াছেন। 
প্রতিবাদীর গৃহীত এঁ হেতু সক্রিয়ছের ব্যাপ্য নহে। ম্ুুতরাং তাহার এ উত্তর যে জাত্যত্তর, 
ইহা নির্ব্িবাদ। পুর্ব উক্ত স্থলেও প্রতিবাদী যে বিশেষ হেতুর অভাব বলেন, উহাই 
উভভ় প্রয়োগে ভাষাকারের মতে সাম্য । তাই ভাষ্যকার এখানেও সর্বশেষে বলিয়াছেন,--প্বিশেষ- 
হেত্বভাবাৎ সাধন্ম্যদম১” | 

ভাষযকারোক্ত উদাহরণ দ্বারা এখানে আমরা বুঝিলাঁম যে, পূর্বোক্ত ৭সাংন্দ্যদমা” ও 
" বৈধর্দ্যদমা” জাতি প্রত্যেকেই পুর্বোক্তিরূপে দ্বিবিধ এবং উহার মধ্যে কোন কোন জাঁতি সদ্বিষয়া, 
অসদ্বিষয়া এবং অসহুক্তিকাঁ, এই প্রকারত্রয়ে ত্রিবিধ। পরন্ত কোন বাদী বয্দ কোন সাধর্ম্য 
এবং বৈধন্থ্য, এই উভয় দ্বারাই নিজ পক্ষ স্থাপন করেন এবং প্রতিবাদী যদি সেখানে কোন 
সাধন্ম্য দ্বারা অথবা বৈধন্ম্য দ্বারা অথবা। এর উভয় দ্বারাই প্রত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে সেই 
স্থলেও প্রতিবাদীর সেই উত্তর অন্ত প্রকার “সাধর্শ্যনম।” ও *বৈধন্দ্যসমা” জাতি হইবে। কারণ, 
তুল্য যুক্তিতে এরূপ স্থলে প্রতিবাদীর এ উত্তরও সছুতর হইতে পারে না । উক্ত লক্ষণানথদারে 
উহ্াও জাত্যুতর। “তার্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজও এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরস্ত বরদরাজ 
ইহাও শেষে বলিয়াছেন যে, অনুমানের স্তাঁয় প্রতিবাদী যদ প্রত্যক্ষাদির দ্বারাও এরপ প্রত্যবস্থান 
করেন, তাহ! হইলে উহাও সেখানে উক্ত জাত্যুত্তর হইবে। কারণ, তুল্য যুক্তিতে সেখানে 
প্রতিবাদীর এঁ উত্তরও সহৃত্তর নহে এবং উহা! পছল”ও নছে। সুতরাং উহাও জাত্যুত্তর বলিয়াই 
স্বীকার্ধ্য। বাদী অনুমান দ্বার! নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণ দ্বারা 
প্রতিরোধ করিয়! প্রত্যবস্থান করিলেও যে তাহ! পূর্বোক্ত জাতুুত্তর হইবে, ইহ! *বাদিবিনোদ” 
গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রও বলিয়াছেন এবং তাহার উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন । 

মহানৈয়ায়িক উদয়নাঁচার্য্য উক্ত কারণেই প্প্রবোধদিদ্ধি” গ্রচ্থে পুর্বোত্ত «সাধন্মাসম” ও 
৭বৈধন্দ্যসম” প্রতিষেধদ্বয়কে প্প্রতিধর্শঘম” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতানুসারে 
"তার্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ উহার লক্ষণ বলিয্াছেন যে» যাহাতে বাপ্তি প্রতি বুক্ত 
অঙ্গ শ্বীরু নহে, এমন প্রতি প্রমাণ ছার! প্রতিরোধ করিয়া প্রতিবাদীর যে প্রত)বস্থান, তাহাকে 
বলে পগ্রতিধর্মীম” | বাদীর বিপরীত গক্ষের দাধকরূপে প্রতিবাদীর অভিমত প্রতিকূল যে 
কোন প্রমাণই প্রতিগ্রমাণ। মহর্ষি গোতমের হুত্রোক্ত “সাধন্ম্যসম” ও “বৈধম্ম্যসম” নামক 


১। অনভুপ্তযুজ।ঙগৎ প্রম।ণাঁং প্রতিরোধতঃ। প্রত্যবস্থানমাঁচুঃ গ্রতিধন্নমমং বুধাঃ 1২$ 
সাধন্মাবৈধন্্বাসমৌ তদভেপাবের পুত্রিতো | অবান্তরভিদঃ সন্তি সর্ববত্রেতি প্রসিদ্ধয়ে ৩! 
(হা ৎ খ্বত্দ্্ভিন,5 প্রভান্মদট প্রবণ তত | এবন্বপত প্রসঙ্গঃ স্যাজ্জ।[তত্বেন ল শুত্রিতঃ 181 
স্তকিকরছ।” দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


২৬৮ হ্যায়দর্শন (₹অ০ ১আ 


প্রতিষেধদ্য় উক্ত প্প্রতিধন্সমে”রই প্রকারবিশেষ। তাহা হইলে মহষি উক্ত পগ্রতিধর্্মসমে”র 
উল্লেখ না করিয়া, উহার প্রকারবিশেষেরই উল্লেখ করিয়াছেন কেন? এতছুত্তরে বরদরাঁজ 
বলিয়াছেন যে, সমস্ত জাতিতেই বনুপ্রকার ভেদ আছে, ইহা! প্রদর্শন করিতেই মহধি প্রথমে উক্ত 
প্রকারভেদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। যদি পূর্বোক্ত প্রতিষেধদ্য় উক্ত লক্ষণাক্রান্ত পপ্রাতি- 
ধশ্মসমে"র প্রকারভেদ ন| হইয়া, স্বতন্ত্র প্রতিষেধই তাঁহার অভিমত হয়। তাহা! হইলে প্রত্যক্ষা্দ 
প্রমাণ বারা প্রতিবাদীর পূর্বোক্তরূপ প্রত্যবস্থানও যে জাত্যুত্রর, ইহা তাহার কোন হ্ুত্রের 
দ্বারাই উক্ত হয় না। কিন্তু এরূপ প্রত্যবস্থানও যে জাতুত্তর। ইহা শ্বীকাধ্য। যেমন কোন 
বাদী “শবোহংনিত্যঃ* ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া অনুমান প্রমাণদ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব পক্ষের 
সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, "ক”“থ” প্রভৃতি বর্ণাত্বক শবধের যখন পুনঃ শবণ হয়, 
তখন সেই এই*ক”, সেই এই “খ” ইত্যাদিরূপে এ সমস্ত শব্দের প্রতাতিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে ) তদহ্বারা বুঝ। যাঁয় যে, পূর্বশ্রুত সেই সমস্ত শব্দেরই পুনঃ শ্রবণ হইতেছে, মেই সমস্ত 
শব্দের ধ্বংস হয় নাই) ন্থতরাৎ শব্ধ যদি অনুমানপ্রমাণ প্রযুক্ত অনিত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত 
প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষ প্রযুক্ত নিত্য হউক 1 অন্ুমানপ্রযুক্ত শব্দ কি অনিত্য হইবে, কিন্তু 
উক্তরূপ প্রত্যক্ষপ্রযুক্ত নিত্য হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। এইরূপ প্রতিবাদী মীমাংসক 
যদি উক্ত স্থলে তাহার নিজমতান্গদারে উপমানপ্রমাপ এবং শব্দের নিত্যত্ববোঁধক শাস্্প্রমাণের 
দ্বারাও শব্দের নিতাত্বের আপত্তি সমর্থন করিয়া পুর্ব প্রত্যবস্থান কঝেন, গাহা হইলে তাহাও 
শব্দানিত্যত্ববাদী মহধষি গোতমের মতে জাতুত্তরই হইবে । অতএব বুঝা যায় যে, পূর্বোক্ত "প্রতি" 
ধন্মদম” নামক প্রতিষেধ এবং তাহার পূর্বোক্তরূপ লক্ষণই মহর্ষি গোতমের অভিমত । তাহা 
হইলে গ্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা পূর্বোক্তরূপ গ্রত্যবস্থানও স্থলবিশেষে তাহার কথিত পপীধন্দ্যনম” 
এবং স্থলবিশেষে “ বৈধম্ম্যদম” প্রতিষেধ হইতে পারে । অতএব এখানে তিনি প্প্রতিধর্ম্মঘম” নামে 
লক্ষ্য নির্দেশ না করিলেও এবং উহার পূর্বোত্ররূপ লক্ষণ না বলিলেও উহাই এখানে তাঁহার অভি- 
মত লক্ষ্য ও লক্ষণ ইহাই বুঝিতে হইবে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী ষে প্রতিপ্রমাণের দ্বার! বাদীর 
সাধ্য ধঙ্মীতে তাহার সাধ্য ধর্মের অভাবের আপি সমর্থন করেন, তাহার দেই প্রতি প্রমাণবিষয়ক 
ভ্তানই উক্ত জাঁতির (৩) “উত্থান” অর্থাৎ উিতিবীজ। কারণ, তদ্বিষয়ক জ্ঞান বাতীত উক্ত 
জাতির উদ্ভবই হইতে পারে না । উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুকে সৎ প্রতিপক্ষ বলিয়া, উহাতে 
সৎপ্রতিপক্ষত্বের আরোপ করায় সংপ্রতিপক্ষরূপ হেত্বাভাদে নিপাতনই উক্ত স্থলে (৪) পপাঁতন”। 
প্রতিবাদীর প্রমাদ অথব! প্রতিভাহানি উক্ত জাতির (৫) অবদর। উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে 
বাদী অথব৷ মধাস্থগণের সংপ্রতিপক্ষত্ব ভ্রাস্তিই উক্ত জাতির (৬) ফগ। উক্তজাতির সগুম অঙ্গ 
(৭) *সল” অর্থাৎ উহার ছুষটত্বের যুল। পরবর্তী তৃতীয় হুৃত্রের দ্বারা মহর্ষি নিজেই তাহ! হ্থচনা 
করিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে ॥ ২॥ 


ভাষ্য । অনয়োরুত্তরং-- 


৩য় হৃ০ | বাওস্যাযনভাষ্য ২৬৯ 


অনুবাদ। এই উভয়ের অর্থাৎ পুর্ববসূত্রোক্ত “সাধন্ম্যসম” ও “বৈধণ্দ্যসম” 
নামক প্রতিষেধদয়ের উত্তর-__ 


সুত্র। গোত্বাদগোসিদ্বিবর্তৎসিদ্ধিঃ ॥৩।৪২৬৪।॥ 
অনুবাদ । গোত্বপ্রযুক্ত গোর সিদ্ধির ন্যায় সেই সাধ্য ধর্ম্মের সিদ্ধি হয় । 


বিবৃতি। মহমি এই হুত্রের দ্বার! পূর্বসত্রোক্ত জাতিছ্য়ের উত্তর বলিয়াছেন। অর্থাৎ 
প্রতিবাদীর এরূপ উত্তর বে অদছৃত্তর, ইহ প্রতিপাদন করিয়াছেন। যুক্তির দ্বার! পূর্বোক্ত 
জাতিহবয়ের অসছৃত্রত্বনির্ণয়রূপ পরীক্ষাই এই হ্ত্রের উদ্দেন্ত । মহধির সেই যুক্তির মন্মা এই থে, 
যেকোন সাধন্ম্য ব ষে কোন বৈধর্্মা দ্বারা কোন সাধ্য পিদ্ধ হয় না। কিন্ত যে সাধন্ট্য বা বৈধন্ম্য 
সাধ্যধর্মের ঝ্াপ্তিবিশিষ্ট, তদ্হারাই সেই সাধ্য ধর্ম [দ্ধ হয়। যেমন গে.মাত্রে যে গোত্ব নামে একটি 
জাতিবিশেষ আছে, উহা গোমাত্রের সাধশ্ম্য এবং অশ্বাদির বৈশ্য । এ গোত্বনামক জাতিবিশেষকে 
হেতু করিয়া, তদ্দবারা “ইহ! গো” এইরূপে গোর দিদ্ধি অর্থাৎ যথার্থ অনুমতি হয় । কারণ, এ 
গোত্বজাতি গোঁপদার্থের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধন্ধ্য । কিন্তু পশুত্বাদি ধন্ম গে। পদার্থের সাংন্ম্া হইলেও 
তদ্ত্বারা গে! পদার্থের সিদ্ধি হয় না। কারণ, গোভিন্ন পদার্থেও পশুত্বাদি ধর্ম থাকায় উহা! গো- 
পদার্থের ব্যাপ্ডিবিশিষ্ট নহে। এইরূপ কোন বাদী “শবদৌোহ্নিত্যঃ কার্য)ত্বাৎ, ঘটবৎ” এইরূপ 
প্রয়োগ করিয়া কার্যযত্ব হেতুর দ্বারা শবে অনিত্যন্তবের সংস্থাপন করিলে শখে আনত্/ত্বের সিদ্ধি বা 
অন্মিতি হয়। কারণ, কার্ধ)ত্ব ঞেতু অনিতাত্বের ঝাপ্তিবিশিষ্ট। যে যে পদার্থে কার্যত অর্থাৎ 
উৎপত্তিমত্ব আঁছে, দেই সমস্ত পদার্থই অনিত্য, ইহ নির্ব্বিবাদ। কিন্তু প্রতিবাদী এ স্থলে 
"শক! নিত) অদুর্তত্বাৎ গগনবৎ” এইকপ প্রয়োগ করিয়া! অমুর্তত্ব হেতুর দ্বার শবে গগনের 
গায় নিত্যত্ব সংস্থাপন করিলে শবে নিত্যত্বপিদ্ধি হয় না। কারণ, অমুর্তত্ব, শব্ধ ও গগনের 
সাধন্মা হইলেও উহ! নিত্যত্বের ব্যাঞ্থিবিশিষ্ট নহে। কারণ, অনেক অনিত্য পদার্থেও অমূর্তত 
আছে। অমূর্ত পদার্থ হইলেই তাহ! নিত, ইহা বলা যায় না। সুতরাং প্রতিবাদী এ স্থলে 
সৎপ্রতিপক্ষ দোষ প্রদর্শনের উদ্দেশ্তে এরূপ অনুমান করিতে গেলে, তাহার উদ্দেশ সিদ্ধ হইবে 
না। কারণ, বাদী ও প্রতিবাদীর উভয় হেতৃই তুল্যবল হইলেই সেখানেই, সগ্রতিপক্ষ হইয়া 
থাকে। একের হেতু নির্দোষ, অপরের হেতু বাভিচারাদি দৌষযুক্ত বাঁ বাভিচারাদি-শঙ্াগ্রস্ত, 
এমন স্থলে সৎপ্রতিপক্ষ হয় না। অতএব প্রতিবাদীর এরূপ উত্তর উক্ত স্থলে কোনরূপেই 
সছৃত্তর হইতে পারে না, উহ! অসছুত্তর | উহার নাম “সাধন্ম)ঃদমা” জাতি । এইরূপ উক্ত যুক্তিতে 
“ বৈধন্ম্যসধা” জাতিও অসছুভর | 
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ভাম্য। সাধশ্মযমাত্রে বৈধন্ট্যমাত্রে ৮* সাধ্যসাধনে প্রতিজ্ঞায়মানে 
স্যাদব্যবস্থ! | সা তৃধশ্মবিশেষে নোপপদ্যতে | গোসাধন্ম্যাদগোত্বাজ্জাতি- 
বিশেধাদৃগোৌঃ সিধ্যতি, ন তু সান্সাদিসন্বন্ধাৎ | অশ্বাদিবৈধন্ম্যাদ্‌গোত্বা- 
দেব গৌঃ সিধ্যতি, ন গুণাদিভেদাৎ। তচ্চৈতৎ কৃতব্যাখ্যানমবয়ব- 
প্রকরণে। প্রমাণানামভিসন্বন্ধাচ্চৈকার্থকারিত্বং সমধনং বাক্যে, ইতি। 
হেত্বাভাসাশ্রয়! খন্দ্িযমব্যবস্থ্েতি | 

অনুবাদ । সাধন্ম্যমাঁর অথব| বৈধন্ম্যমাত্র সাধ্যসাঁধন বলিয়। প্রতিজ্ছায়মান হইলে 
অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী তীহাদিগের সাধ্যধন্মের ব্যাপ্তিশৃন্য কোন সাধন্দ্য বা বৈধন্ম্যকে 
সাধ্যধম্মের সাধনরূপে গ্রহণ করিলে অব্যবস্থ। হয়। কিন্তু ধর্্মবিশেষ অর্থাৎ সাধ্যধার্ন্মের 
ব্যাপ্ডতিবিশিষ$ কোন ধন্্ন সাধ্যধর্্নের সাঁধনরূপে প্রতিজ্ঞায়মান হইলে সেই অব্যবস্থা 
উপপন্ন হয় না। (যথা) গোর সাধন্ম্য গোত্বনামক জাতিবিশেষ প্রযুক্ত গে! দিদ্ধ 
হয়, কিন্তু সান্সাদির ( গলকম্বলাদির ) সম্বন্ধপ্রযুক্ত গে সিদ্ধ হয় না। ( এবং) 
অশ্বাদির বৈধর্্য গোসপ্রযুক্তই গো সিদ্ধ হয়, “গুণাঁদিভেদ” অর্থাৎ রূপাদি 
গুণবিশেষ এবং গমনাদি ক্রিয়াবিশেষপ্রঘুক্ত গো! সিদ্ধ হয় না। সেই ইহা অবয়ব- 
প্রকরণে “কৃতব্যাখ্যান” হইয়াছে ( অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে অবয়ব ব্যাখ্যার শেষে 
যুক্তির দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে )। বাঁক্যে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি 
পঞ্চাবয়বরূপ শ্ঠায়বাক্যে সর্ববপ্রমীণের অভিসম্বন্ধপ্রযুক্তই একার্থকারিব অর্থাৎ 
প্রকৃত সাধ্যসিদ্ধিবূপ এক প্রয়োজনসম্পাদকত্ব সমান। (অর্থাৎ নির্দোষ প্রতিজ্ঞা 
বাক্যে সমস্ত প্রমাণেরই সম্বন্ধ থাকায় সেখানে সমস্ত প্রমাণ মিলিত হইয়া! সমান- 
ভাবে সেই সাধ্যধণ্ধের যথার্থ নিশ্চয় সম্পন্ন করে) এই অব্যবস্থা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত 
প্রতিঝাদীর কথিত অব্যবস্থা' হেত্বাভাসাশ্রিতই অর্থাৎ হেত্বাভাস ঝ হুষ্ট হেতুর 
দ্বার! সাধ্যধন্ের সংস্থাপন হইলেই তত্প্রযুক্ত উক্তরূপ অব্যবস্থা হয়। 


টিগ্ননী। পূর্বনত্রোক্ত “জাতি”য়ের প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী যে, অব্যবস্থার সমর্থন করিয়া, 
বাদীর হেতুকে সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া আরোপ করেন, ভাষ্যকার এখানে মহধির হৃত্রোক্ত যুক্তি 


১ 


১। এখানে “সাধন্দ্যম।ত্রেণ বৈধন্মবামত্রেণ ৮” এইরূপ পাঠই প্রচলিত সকল পুস্তকে দেখ! যায়। কিন্ত পরে 
তাষ্যকারের “ধর্মবিশেষে” এই সপ্তমগ্ত পাঠে লক্ষা করিলে প্রথমেও সং্থম্যন্ত পাঠই প্রকৃত বলিয়। মনে,হয়। পন্য।য়- 
মঞ্রী"কার জয্মগ্ত ভটও ভ।যাকারে বাখা।মুন।দেই এগ গন্ধের তাৎপর্ধা বা।পা! কবিতে এখনে লিখিয়াচ্ছেন,--প্যদি 
সধন্সামাং বৈধর্্ানাত্রং বা লধাসাধশ' প্রতিজ্ঞায়েত, গোধিয়নবাণঞ্ঞ| ৮” তর ত।যাক!রেরও উত্তরাপ পাঠ 
গুকুত বালা গ্রহণ করা বা 
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অনুসারে এ অব্যবস্থার খণ্ডন করিয়াই এই হুত্রোক্ত উত্তরের ব্যাখা করিয়াছেন ।। বাবস্থা” শব্দের 
অর্থ নিয়ম । সুতরাং "্অব্যবস্থা” বলিলে বুঝা যায় অনিয়ম । বাদী “শবোহনিত্যঃ” ইত্যাদি স্তায়- 
বাক্যের দ্বারা শবে অনিত্ত্বের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী বি পূর্ববোক্ররূপ জাতুযুত্তর করেন, 
তাহ! হইলে তিনি বলেন যে, শব্ধ যে অনিত্যই হইবে, নিত্য হইবে না, এইরূপ বাবস্থা হয় না। 
কারণ, যদি অনিত্য ঘটের সাধর্ম্য কার্ধ্যত্বাদি প্রযুক্ত শব্ধ অনিত্য হয়, তাহা হইলে গগনের সাধর্ময 
অমুর্তত্বাদিপ্রযুক্ত শব্ধ নিত্যও হইতে পারে। সুতরাং উক্ত স্থলে শব্ধ নিত্য, কি অনিতা, 
এইরূপ দংশয়ই জন্মে। অতএব বাদীর কথিত এঁ হেতু সত্গ্রতিপক্ষ হওয়ায় উহ! তাহার 
সাধ্যদাধক হদ্ব না। কারণ, সৎপ্রতিপক্ষ স্থপে উভয় পক্ষের সংশয়ই জন্মে; কোন পক্ষেরই 
অন্ুমিতি জন্মে না (প্রথম খণ্ড, ৩৭৫--৭৯ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য )। ভাষ্যকার উক্ত জাতিত্য় 
স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য অব্যবস্থার খণ্ডন করিতে মহষষির এই স্থ্ানুদারে বলিম্নাছেন যে, 
সাধন্ম্যমাত্র অথবা! বৈধর্ম্মামাত্রই সাধাধর্মের সাধনরূপে গ্রহণ করিলেই উক্তরূপ অব্যবস্থ। হয়| 
ভাষ্যকার এখানে “মাত্র” শবের প্রয়োগ করিয়া ব্যাপ্তির ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন । তাৎপর্য্য এই যে, 
বাদী ও প্রতিবাদী যদি সাধ্যধর্মের ব্যাপ্ডিশুন্ত কোন সাধন্ম্য অথবা! বৈধর্ম্য গ্রহণ করিয়াই নিজ 
পক্ষের সংস্থাপন করেন, তাহা! হইলে সেখানেই কোন পক্ষের নিশ্চয় না হওয়ায় উক্তরূপ 
অব্যবস্থা হয়। কারণ, এবপ সাধর্শ্য ও বৈধর্ঘর্য সাধাধন্মের বাভিচারী হওয়ায় উহ! হেত্বাভান। 
সুতরাং উহ! কোন পঞক্ষেরই সাধক ন| হওয়ায় উক্তর্ূপ অব্যবস্থা হইবে। তাই ভাষাকার সর্ব- 
শেষে ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, এই অব্যবস্থ! হেত্বাভাস।শ্রিত। অর্থাৎ হেত্বাভাঁদই উক্তরূপ 
অব্যবস্থার আশ্রয় বা প্রযোজক । কিন্তু বাদী অথব প্রতিবাদী যদি সাধাধর্ম্ের ব্যান্তিবিশিষ্ট 
কোন সাঁধন্দ্য অথব! বৈধর্ম্যরূপ প্ররুত হেতুদ্বারা সাধ্যধর্মের সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে 
সেখানে যে পক্ষে প্ররূত হেতু কথিত ছয়, সেই পক্ষই নিশ্চিত হওয়ায় আর পূর্বোক্তরূপ অবাবস্থ| 
হইতে পাঁরে ন!। তাই ভাষাকার বলিয়াছেন, _-”স! তু ধর্মবিশেষেনোগপদ্যতে” ৷ ফলকথা, 
সাধ্যধর্ম্ের ব্যাপ্ডিবিশিষ্ট সাধ্য অথব| বৈধর্ম্যরূপ হেতুর দ্বারাই সাধারন পিদ্ধ হয়। কেবল 
কোন সাধন্ম্য অথবা বৈধন্ট্য দ্বারা সাধ্যধর্ম সিদ্ধ হয় না। মহর্ষি এই সুত্রে "গোত্বদ- 
গোসিদ্ধিবৎ* এই দৃষ্টাস্তবাকোর ছারা পূর্বোক্ত দিদ্বান্তই প্রকাশ করিয়া, পূর্বহুক্রোক্ত জাতির 
যে অদছৃতর, ইহা! প্রতিপাদদন করিরাছেন। কারণ, প্রতিবাদী তাহার সাধ্যধর্শের ন্যাপ্তিশৃন্ত 
কোন সাঁধন্ম্য অথবা বৈধর্শ্যকে হেহুরূপে গ্রহণ করিয়া, পূর্বোক্ত জাতিদয়ের প্রয়োগ করিলে, 
তাহার অভিমত এ হেতুতে হেতুর যুক্ত অঙ্গ দে ব্যাপ্তি, তাহা ন থ!কায় যুক্তা্ হীনত্ববশতঃ 
'াহার এ হেতু তাহার সাধাসাধক ব! প্ররূত হেতুই হয় না। এবং কোন স্থলে প্রতিবাদী তাহার 
সাধাধর্শের ব্যাপ্ডিবিশিষ্ট কোন দাধর্্মা বা বৈধর্্মারা হেতু প্রয়োগ কঠিলেও বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে 
তাহার সাধাধর্মের ব্যাপ্তি না থাকায় যুক্তাঙ্গহীনত্ববশতঃ উহা তাহার সাধ্যপাধক বা প্রকৃত 
হেতুই হয় না। সুতরাং উক্ত উভয় স্থলেই প্রতিবাদী দত্প্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন কগিতে 
পারেন না। স্থত্তরাং যুক্তাঙ্গ হীনত্ববশত: পূর্বোক্ত জাতিথ্বয় ছু বাঁ অদহতর। মহর্মি এই 
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স্থত্রের ছ্থার৷ পূর্বস্থব্োক্ত জাতিথয়ের অদাধারণ ছুষ্টত্বঘূল (যুক্তাঙ্গহীনত্ব ) হৃচনা করিয়া, 
উহার ছ্টত্ব সমর্থন করিগ্াছেন এবং তদ্ন্বার। উহার সাধারণ ছুষ্টত্বমূল যে শ্ববাঘধাত কত্ব, 
তাহাও স্চিত হইয়ছে। কারণ, প্রতিবাদী যদি উক্ত স্থলে কেবল কোন সাধর্দ্য অথব! 
বৈধন্ম্য গ্রহণ করিয়া, তদ্ারা বাদীর সাধ্যধর্মাতে তাহার সাধ্যধর্ম্মের অভাবের আপত্তি সমর্থন 
করেন, তাহা হইলে তাহার নিজের এঁ উত্তরেও অদৃষকত্বের আপন্তি সমর্থন করা যায়। কারণ, 
উক্ত স্থলে যে সমস্ত উত্তর ব| বাক্য বাদীর বাক্যের অনূষক, তাহাতে যে প্রমেয়ত্ব গ্রভৃতি 
ধর্ম আছে, তাহ! প্রতিবাঁদীর এ উত্তরবাক্যেও আছে। ম্থতরাং সেই প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি কোন 
সাধর্ম প্রযুক্ত অন্তান্ত অদূষক বাক্যের স্তায় প্রতিবাদীর এ উত্তরবাক)ও অদূষক হউক? তাহ 
কেন হইবে না? স্ুতরাঁং তুল্য ভাঁবে প্রতিবাদীর উহা! শ্বীকার্য। হওয়ায় তাঁহার এ উত্তর 
্বব্যাধাতকত্ববশতঃ অনছত্তর। কারণ, প্রতিবাদীর এ দুষ$ বাক্য বা উত্তর যদি অদূষক 
বলিয়া সন্দিগ্ধও হয়, তাহা! হইলে আর তিনি উহার দ্বার। বাদীর বাঁকোর ছৃষ্ত্ব সমর্থন করিতে 
পারেন না। সুতরাং তাহার নিজের কথান্ুপারেই তীহার গ্র উত্তর নিজের ব্যাবাতক হওয়ায় উহা 
কখনই সছৃত্তর হইতে পারে না। মুলকথাঁ, পূর্বোক্ত জাতিঘয়ের প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যে 
সৎপ্রতিপক্ষদৌষের উদ্ভাবন করেন, তাহ! গরকৃত মৎপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবন নহে। কিন্তু তত্তুল্য 
বলিয়! উক্ত জাতিদ্বয়কে বলা হইয়াছে,_-“সৎ প্রতিপক্ষদেশনাভাদ” |  উদ্দ্যোতকরও পরে এই 
প্রকরণকে “সত প্রতিপক্ষদেশনাভাস-প্র করণ” নাঁমে উল্লেখ করিয্নাছেন। কিন্তু তিনি পূর্ব- 
হৃত্রের “বার্তিকে” পূর্বোক্ত দাধন্ম্যদঘ! জাতির উদাহরণ বলিয়া» উদীকে বলিয়াছেন,--“অনৈকা- 
স্তিকদেশনাভাদ।”। ব্যভিচারী হেতুকেই “অনৈকান্তিক” বলে। কিন্তু পূর্বোক্ত জাতিছয়ের 
প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতুকে অনৈকাস্তিক বলেন নাঁ। স্ৃতরাং উদ্দে/তকরের এ কথা 
কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহা চিন্তনীনন। তাৎপর্ধযটীকায় এ কথার কোন ঝাখা পাওয়! যায় না। 
কিন্তু বুত্তিকার বিশ্বপাথ উহ! লক্ষ/ করি! বলিয়াছেন থে, বার্তিকে এ “অনৈকাস্তিক” শব্ষের অর্থও 
সত্প্রতিপক্ষ । যাহ। একান্ততঃ সাধ্যনাধক হয় ন। অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী, কাহারই সধাসাধক 
না হইয়া, উভয়ের সাধ্য বিষয়ে সংশয়েরই প্রযোজক হয়, এই অর্থেই বার্তিককার উক্ত স্থলে যৌগিক 
"অনৈকাস্তিক” শবেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। ম্থতরাং উহার দ্বারাও স্প্রতিপক্ষ বুঝ! যায় এবং 
তাহাই বুবিতে হুইবে। 

ভাষাকার পরে মহবির হুত্রোক্ত দৃষ্টাস্তবাক্যের তাঁৎপর্য/ ব্যাথা! করিতে বলিয়াছেন যে, গোত্ব- 
ন/মক জাতিবিশেষন্ধপ যে গোর সাধনা, তত্প্রযুক্ত গে সিদ্ধ হয়। কিন্তু সাম্বাদির সম্বন্ধ প্রযুক্ত 
গো! সিদ্ধ হয় না। এবং গেংত্ববূপ যে অশ্বাদির বৈধর্ঘ্ঃ, তত্প্রধুক্তই গো দিদ্ধ হয়| গুণবিশেষ 
বা ক্রিয়াবিশেষ প্রযুক্ত গে! দিদ্ধ হয় না । তাৎপর্য; এই বে, গোত্বনামক জাতি(বিশেষ যেমন সমস্ত 
গোর সাধন্মা, তদ্রপ সান্সাদি সহ্বদ্ধ৪ সমস্ত গোর সাধন, এবং গোত্ব নামক জাতিবিশেষ যেমন 
অশ্বাদিতে না থাকায় অশ্বাদির বৈধর্ম, তদ্ধপ অনেক গুণবিশেষ ও ক্রিগ্নাবিশেষও অশ্বাদির বৈধর্ম্য 
আছে। কিন্ত তন্মধ্যে গোত্বনামক জাতি বিশেষ প্রযুক্তই অর্থাৎ এ হেতুর দ্বারাই “ইভ! গো” এই- 
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রূপে গোর দিদ্ধি ব অন্থমিতি হয় । সান্সাদি সম্বন্ধ এবং গুণবিশেষ ও ক্রিন্নাবিশেষ প্রযুক্ত এঁরূপে 
গোর অন্থমিতি হক না। কারণ, গোত্বনামক জাতিবিশেষ গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্য এবং 
অশ্বাদির বৈধর্ম্য। সাম্সাদি সম্বন্ধ প্রভৃতি এরূপ সাধন্মর্য ও বৈধর্ঘ্য নহে। এখানে ভাষাকারোক্ক 
সা্গাদির সম্বন্ধ কি? সন্ন। শব্দেরই বা অর্ধ কি, তাহা বুঝ আবশ্তক। উদয়নাঁচার্ধ্য প্রভৃতি অনেক 
পূর্বাচার্ষে/র উক্তির* দ্বারা বুঝা! যার, তাহাদিগের মতে গোর অবয়বদমূহের পরস্পর বিলক্ষণ 
সংযোগরূপ যে সংস্থান বা আকৃতি, তাহাই “সান্নাদি” শব্দের অর্থ। তাহ! হইলে উহা! সমবায় 
সম্বন্ধে গোর অবয্নবদমূহেই বিন্যঘূন থাকে । তাহাতে সমবাগন সম্বন্ধে গোবাক্তিও বিদ্যমান 
থাকায় সানাদির সহিত গোর সাঁমানাধিকরণা সম্বন্ধ আছে। কিন্তু পসাক্সাদি” শষের উক্ত অর্থে 
আর কোন প্রমাণ নাই। কোষকাঁর অমর সিংহ বৈশ্যবর্গে বপিয়াছেন,_--”সাস্স। তু গলকগ্থবল” 

অর্থাৎ গোর গলদেশে বে লম্বমান চম্মবিশেষ থাকে, যাহার নাম গলকম্বল, তাহাই “সা” শব্দের 
অর্থ। সালা” শবের এই অর্থই প্রপিদ্ধ। “তর্কভাষা"গ্রন্থে গোর লক্ষণ প্রকাশের জন্য 
কেশব মিশ্রও বলিয়াছেন,_-“গোঃ সান্াবন্ং” । গোর গপলকম্বলরূপ অবয়বই “সান” হইগে 
উহাতে গোনামক অবয়নবী সমবাপ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে এবং তাহাতে “সা।” নামক অবয়ব 
সমবেতত্ব সন্ধে বিদ্যমান থাকে । সান্গাদি শব্দের পূর্বোক্ত অর্থেও উহ! সামানাধি রণ্য সম্বন্ধ 
গোপদার্থেই বিদ্যঘান থাকে । কিন্তু তাহা হইলে এ সান্াদিও গোর ব্যান্তিবিশিষ্ট সাধন্ম/ই হয়। 
কারণ, উহা গেভিন্ন আর কোন পদার্থে নাই। নবঝ/নৈয়ারিক রঘুনাথ শিরোমণিও *্যত্র সাক্াদিঃ সা 
গৌঃ” এইরূপ বলিয়া! সাঙ্গাদি হেতুর দ্বার! তাঁদাত্ম্যদম্বন্ধে গোর অন্ুমিতি সমর্থন করিয়! গিগাছেনং। 
স্থৃতরাং এখানে ভাষ্যকারের “নু সান্গাদিসন্বন্ধাৎ” এইরূপ উক্তি কিরূপে সংগত হয়? ইহা 
গুরুতর চিন্তনীয়। বান্তিককার উদ্দ্যোতকর ও জয়স্ত ভট্ট প্রভৃতি কেহই ভাষ্কারের শ্রী উক্জি 
গ্রহণ করেন নাই। তাৎ্পর্য/ীকাঁকার বাচস্পতি মিশ্র ইহ! চিন্ত। করিয়। ভাষাকারের প্র উক্তি 
সংগত করিবার জন্য বলিক্লাছেন যে, ভাষ/কারের” “পাসস(দি* এই বাক্য “অতদ্‌গুণপংবিজ্ঞান” 
বহুত্রীছি সমাদ। ম্থতরাং উহার দ্বারা গোপদার্থের ব্যাপ্তিশুপ্ত শৃঙ্গাদিই গৃহীত হইগ়াছে। তাৎ- 
পর্যয এই যে, প্তদ্গুনসংবিজ্ঞান” ও “অতদ্‌গুধনংবিজ্ঞ'ন” নামে বহুত্রীহি সথাঁদ দ্বিবিধ। বহু- 
ব্রাহি সমাদের অন্তর্গত পদের অর্থ প্রধানরূপে বৌধবিষয় না হওয়ায় উচাকে বহুব্রীহি সমাসের 
“তদৃগুণ” বলা হইমাছে। “গু” শবের অর্থ অপ্রধ'ন | কিন্ধ যেখানে বহুতীহি সমাসের অন্তর্গত 
কোন পদের অর্গও এ সমাপের দ্বার! প্রধানতঃ বুঝ। যান, গ্েই স্থলে এ সমাদের নাম “তদ্গুপনংবি- 
জ্ঞান” বহুব্রীহি । যেমন প্লম্ব কর্ণনানয়” এই বাক্যে প্লম্ব কর্ণ” এই বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত 





51 সাক্সাদিসস্থান/ভিব/ক্তগেহবদের প্রভীতেঃ।__কিরণাবলী, (এপিয়াটিক) ১৫৯ পুষ্ঠ।। "সানাদিলক্ষণ: 
পিলক্গণাঝুতা।পি” ইত্যাদি শব্দশক্তিপ্রকাশিক, ২৩ কারিক| বাখ্য। | 
২। অতএব গোদহ।দ্যগহদশায়।ং যত্র স।স্গাদিঃ স। গৌরিতি তাদাস্মোন গোব পকত্বগ্রহে সান্সাদিন। তাদ।কোন 
গৌন্ত'দক্মোন গোর্বাতিরেকাচ্চ সান্গাদিব্যতিরেকঃ মিধাতি ।--ব্য্ডি সন্ধভুলক্ষণদী ধিতি । 
৩। “সান্নাদী”তাতদ্গুণ-সংবিজ্ঞানে বহুত্রীহিঃ । তেন ঝ/ভিচারিণঃ শূঙ্গ।দয়ে। গৃহান্তে ।--তাৎপর্যাটীক!। 
ত$ 
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কর্ণ পদার্থেরও প্রধানতঃ বোঁধ হয় । কারণ, 'যাঁছার কর্ণ লম্বমান, দেই ব্যক্তিকে আনন্নন কর, 
ইহা বলিলে কর্ণ সহিত সেই ব্যক্তির আনয়নই বুঝ! যায় । জুতরাং উক্ত স্থলে প্লম্বকর্ণ” এই বাক্য 
*তদৃগুণদংবিজ্ঞান” বহুব্রীহি সমাস। কিন্তু পদৃষ্টসাগরমান৪” এই বাক্যের দ্বারা যে ব্যক্তি সাগর 
দেখিয়াছে, তাঁহাকে আনয়ন কর, ইহা বলিলে সাগর সহিত সেই ব্যক্তির আনন বুঝ| বায় না। 
সুতরাং *দৃষ্টসাগর” এই বন্ত্রীহি সমাসের দ্বারা প্রধানতঃ সাগরের বোধ না হওয়ায় উহা “অতদ্‌- 
গুণসংবিজ্ঞান* বহুব্রীহি সমাস। এইরূপ ভায্যকারোক্ত “সাদি” এই বাক্য “অতদ্গুণদংবি- 
জ্ঞান” বহুব্রীহি সমাল হইলে উহার দ্বার! ”পাস। আদির্ষেষাং” এইরূপ বিগ্রহব[ক্]ান্ুদারে প্রধানত: 
শুঙ্গাদিরই বোধ হয়। সেই শৃঙ্জাদি গে।র সাধর্দ্য হইলেও গোত্ব জ'তির স্তায় গোর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট 
সাধন্ম্য নহে। কারণ, উহা গোর স্তর মহ্যাদিতেও থ'কে। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, _প্নতু সা দি- 
সম্বন্ধাৎ” । ফগকথা, ভাষাকারের কথিত এ “সান্নাদি” শব্দের প্রতিপাদ্য শৃঙ্গারি। সুতরাং 
তীহার এ উক্তির অদংগতি নাই। কিন্তু শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশরের উক্ত সমাধানে চিন্তনীয় এই যে, 
শুঙ্গাদিই ভাষাকারের বিবক্ষিত হইলে তিনি *শূঙ্গাদি” শবের প্রয়োগ না করিয়৷ "সামি" শব্ধের 
প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? এবং পূর্বোক্ত “দৃষ্টসাঁগর* এই বহুব্রীহি সমাদে “পাগর” শব্দ প্রয়োগের 
যেরূপ প্রয়োজন আছে, “পাক্সাদি” এই বহুত্রীহি সমাসে “সা” শব প্রয়োগের দেইরূপ প্রয়োজন 
কি আছে? অবশ্ত গোভিন্ন কোন পশ্বাদিতে সান্স। সম্বন্ধের কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু ভাষ্যকারের 
এ উক্তির দ্বার! মনে হয়, তিনি যেন গোর স্তায় অন্ত কোন পশুরও গলকম্বল দেখিয়াছিলেন। তবে 
তাহা *সান্ন” শবের বাঁচ) বলিয়। সর্বপন্মত নহে, ইহ। মনে করিয়। "নান শব্দের পরে আদি" 
শব্জের প্রয়োগ করিয়া, তদ্দ্বার! শুঙ্গাদিই গ্র€ণ করিয়াছেন । আবার ইহাও মনে হয় যে, ভাব/কার 
“গান দিদশ্বন্ধ" বলিয়া সাস্সারদি অবরবের সহিত গোর সমবায় সন্বন্ধই এখানে গ্রহণ করিয়া 
বলিয়াছেন, “নতু সাঙ্গাদিসন্ন্ধাৎ”। অর্থাৎ স্মবেতত্ব সম্বন্ধে সাঙ্গ! গোর বাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্। 
হইলেও এ সান! ও গোর যে সমবার সম্বন্ধ, তাহা গোর ভ্তার সান্গাতেও থাকে । কিন্তু সাজ! 
গো নহে। কারণ, অবধূব হইতে অবয়বী ভিন্ন পনার্থ। স্থতরাং সাতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে গো না 
থাকার সান্গার যে সমবায় সম্বন্ধ (যাহা গো এবং সান্সা, এই উভয়েই থাকে ), তাহার দ্বার! তাদাত্ময 
সন্থদ্ধে গোর অনুমিতি হইতে পারে না। কারণ, সান প্রন্ভীতি অবয়বের যে সমবায় নামক সম্বপ্ধ, 
তাহ এঁ সমস্ত অবয়বেও থাকায় উহ! গোঁর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্শ্য নহে। রথুনাথ শিরোমণি 
প্যত্র সানাদিঃ স। গৌঃ” ইত্যাদি বাকের ছার! তাদাস্ম্য সম্বন্ধে গোর অনুম(নে সন্বন্ধবিশেষে সন দি- 
কেই হেতু বলিয়াছেন। তিনি ত পসান্নাদি” শব্দের পরে সম্বন্ধ শবের প্রয়োগ করেন নাই। 
কিন্ত ভাষ্যকার “সাক্সাি” শব্ের পরে “দন্বন্ধ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? প্পা্নাদি” 
শব্দের দ্বারা গোপদার্থের ব্যাপ্ডিশুন্ বা! ব্যভিচারী শৃঙ্গাদিই তাহার বিবক্ষিত হইলে পরে আর 
পসন্বন্ধ" শব্বপ্রয়োগের প্রয়োজন কি আছে € এবং এ সম্বন্ধই ব। কি? ইহাও চিত্ত করা 
আবশ্যক । নুধীগণ এখানে ভাষাকারের উক্ত দন্দর্ভে মনোযোগ করিয়া, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য 
নির্ণয় করিবেন। পরন্ত এখানে ইহাও লক্ষ্য করা আধহক যে, ভাষ্যকার হৃত্রোক্ত “গোত্র” 
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শবের দ্বারা গোত্বের সন্বন্ধ গ্রহণ না করিয়া, গোত্ব নামক জাঁতিবিশেষই গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং উহার স্পষ্ট প্রকাশের জন্ই ব্যাথ্যা কথিয়াছেন, “গোত্বাজজাতিবিশেষাৎ।” 

আপত্তি হইতে পারে যে, গোত্ব জাতির প্রত্যক্ষ করিলে তখন সেই গোব্যক্রিরও প্রত)ক্ষ হওয়ায় 
গোত্বছেতুর দ্বারা প্রত)ক্ষ গোর অনুমিতি হইতে পারে না । সুতরাং ভাষাকারের এর ব্যাখা 
ধগত নহে। এতছুন্তরে ভাষ্যকারের পক্ষে বক্তব্য এই যে, গোত্ব জাতির প্রত)ক্ষ করিয়াও 
অনুমানের ইচ্ছা হইলে এ হেতুর দ্বার “অযনং গৌঃ” এইরূপে তাদাত্্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ গোরও স্মার্থান- 
মাঁন হইতে পারে। এরূপ ন্বার্থান্থমানে দিদ্ধ সাধন দোষ নহে। মহষি এই হ্ত্রে উক্তরূপ 
সবার্থান্মানই দৃষ্টানস্তরূপে প্রদর্শন করিয়!ছেন। ইচ্ছা প্রযুক্ত স্থার্থানুমানে দিদ্ধ সাধন দৌষ নহে এবং 
দিদ্ধদাধন হেত্বাভানও নহে, ইহাও এই হ্ুত্রের দ্বার! হুচিত হইয়াছে শ্রীমদবাচম্পতি মিশ্রও অন্তা্র 
বণিয়াছন,--প্প্রত্/ক্ষপরিক(পিতমপ)এননুমানেন বুভৃৎসন্তে তর্করদিকা১।” অর্থাৎ যাহারা 
অন্ুমানরদিক, তঁছার! ইচ্ছাবশতঃ প্রত্যক্ষদৃষ্ট পদার্থেরও অনুমান করেন। কোন সম্প্রদায় 
পূর্ব্বোক্ত দিদ্ধদাধন দোষ পরিহারের উদ্দেশে এখানে ৃত্রোক্ত “গো(সছ্ি” শবের দ্বার! ব্যাখ্য। 
করিয়াছিলেন__গোব্যবহারনিঘ্ধি। অর্থাৎ তাহাদিগের মতে গোত হেতুর বার! “অয়ং গোশব্বাচ্যো 
গোত্বাৎ” এইরূপে প্রত্যক্ষ গোব্যক্তিতে গেশব্বাচ্যত্বের অন্ুুমিতিই এই স্ৃত্রে মহ্ষির বিবক্ষিত। 
গোশব্বাচত্ব প্রত্যক্ষনদ্ধ না হওয়ায় সিদ্ধদাধন দৌষের আশঙ্কা নাই, ইহাই তীহাদিগের তাঁৎপর্যয। 
"তাকিকরক্ষা"কার বরদরাজ উক্ত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত স্ত্রপাঠের দারা সরলভাঁবে 
এরূপ অর্থ কোনরূপেই বুঝ! যায় না । উক্ত ব্যাখঠায় হুত্রোক্ত গোশব্দের গোব্যবহার অর্থাৎ 
গোশব্বাগত্বে লক্ষণ! শ্বীকার করিতে হয়? কিন্ত এরূপ লক্ষণার প্রকৃত গ্রাহক এখানে নাই। 
বৃন্তিকার বিশ্বনাথ এখানে প্রথমে উক্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া, উহাতে অরুচিবশতঃ নিজমতে 
অভিনব ব্যথ্যা করিয়াছেন যে,১ স্ুত্রোক্ত পগোত” শবের অর্থ সাসাদি। অর্থাৎ সাহ্বাদি 
হেতুর দ্বারাই সমবায় সগ্ঘপ্ধে গোত্ব জাতির অথবা তাদায্ময সম্বন্ধে গোব্যক্িরই অন্মিতি, এই হৃত্জের 
দ্বারা মহধির বিবক্ষিত। কিন্তু বৃত্তিকারের এই ব্যাখ্যাও আমরা! বুঝিতে পারি ন!। কারণ, 
“গোত্ব” শব্দের ছারা সাাদি অর্থ বুঝ! বায় ন1। যাঁহা গে ভিন্ন পদার্থে সমব্তে নহে অর্থাৎ 
দমবায় সম্বন্ধে থাকে না, তাহা গোত্ব, এইরূপ ব্যাখ্যা! করিলে গো শবের দ্বার সাদি বুঝ| যাইতে 
পারে না। কারণ, পূর্বোক্ত সাস্স্দি কোন মতেই গোপনদার্ধে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। গোভিন্ন 
পদার্থ খাহাঁতে সমবেত নহে এবং গে! পদার্থ যাহাতে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহা 
গোত্ব, এইরূপ ব্যাথ্য। করিয়াও গোত্ব শব্ের দ্বারা সাশ্নাদি অবয়ব বুঝা যায় না | কারণ, “গোত্ব” 
শব্দের ্রন্নপ অর্থে কোন প্রমাণ নাই। বুত্তিকার বিশ্বনাথের সন্মভের দ্বারাও সরল ভাবে 
এরূপ অর্থ বুঝ! যায় না । ন্তধীগণ এই মস্ত কথারও বিচার করিবেন। 

মহ্র্ষির এই হুত্রান্ুসারে ভাষযকারের উক্ত সিদ্ধান্ত যে যুক্তিদিদ্ধ, ইহ! সমর্থন করিবার জন্ঠ 
ভাষাকার পরে বলিগ্নাছেন যে, অবয়বপ্রকরণে পূর্বেই উক্ত দিদ্ধান্ত যুক্তির বা ব্যাথ্যাত 


সস পপ 


শ 


১। বয়গ্ গে ধাদ্গ: বর] : নম. ন৩.ই না ত০11ননবে৩!ং লআবিত ই৩দি |_-বিশ্বনাখ- বৃত্তি । | রর 
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হইয়াছে। কোথায় কিরূপে ইহ! ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহ! এখানে স্মরণ করাইবার জন্য ভাঁষাকার 
তাহার পুর্বোক্ত প্রধান যুক্তির সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভ্াঁয়বাকো সর্বপ্রমাণের 
সম্বন্ধ প্রযুক্তই একার্থকারিত্ব সমান। অর্থাৎ প্রর্কৃত বিশুদ্ধ স্তাঁয়বাক্যের প্রয়োগ করিলে সেখানে 
গ্রতিজ্ঞাদি অবয়বচতুষ্টয়ের সুলে যথাক্রমে শব্গ্রমাণ, অন্থুমানপ্রমাণ, প্রহক্ষপ্রমাণ এবং 
উপথান প্রমাণের সম্বন্ধ থাকায় সেখানে এ সমন্ত প্রমথ মিলিত হই সাধ্যনিশ্চযনূপ এক 
গ্রয়োজন সম্পর করে। স্থৃতরাং সেখানে এ সমস্ত অবয়বও সমাননবে সাধ্যনিশ্চয় সম্পাদন 
করায় প্রকৃত সাধ্যবিধয়ে কোন সংশয় জন্মে না। বিস্তু হেত্বাভাদের দ্বারা সাধ্যপর্মমের সংস্থাপন 
করিলে সেখানে প্ররুত ন্যায়ের দ্বার উহার সংস্থাপন না হওয়ায় যথার্থ নির্ণ হইতে পারে 
মা। সুতরাং পুর্বোক্তরূপ অব্যসস্থা হয়। তাই ভাষ্যকার এখানে সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, 
এই অব্যবস্থা হেত্বাভাসাশ্রিত। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে অবন্ধব-প্রকরণে “নিগমন” স্ত্রের 
ভাষে। প্রকৃত স্যায়বাক্যে যে সর্বপ্রমাণের সম্বন্ধ আছে এবং তাহা কিরপে সম্ভব হয়, ইত্যাদি 
বলিয়াছেন । এবং সেখানে ইহাঁও বলিয়াছেন যে, হেতু ও উদাহরণের পরিশুদ্ধি থাকিলে জাতি ও 
নিগ্রহস্থানের বহুত্ব সম্তবই হয় না। কারণ, জাতিবদী কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে তাহার সাধাধর্্ম ও 
হেতু পদার্থের সাধ্যসাধন ভাবের ব্যবস্থাপন না করিয়াই অর্থাৎ ব্যাণ্তকে অপেক্ষা না করিয়াই 
প্রার়শঃ ব্যভিচারী হেতুর দ্বারাই প্রত)বস্থান করেন। কিন্ত সাধাধর্মম ও হেতু পদার্থের সাধ্যদাধনতাব 
ব্যবস্থিত হইলে সাঁধ্যধর্্মর ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধর্মবিশেষকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিতে হইবে । কেবল 
কোন সাধর্ম্য অথব! বৈধর্মাকে হেতুরূপে গ্রহণ করা যায় না। প্রথম অধ্যায়ে অবয়বপ্রকরণে 
ভাষকারের এই শেষে কথার দ্বারাও এখাঁনে তাহার কথিত দিদ্ধাস্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে বুঝতে 
হইবে (প্রথম খণ্ড, ২৮৬--৯৮ পৃষ্টা দ্রটব্য)। এখানে ভাষো পকৃতব্যাথ]ানং” এই স্থলে 
“কুতব্যবস্থানং” এইরূপ পাঠাস্তরও অনেক পুস্তকে আছে। পব্যবস্থান” শবের দ্বারা ব্যবস্থা 
বা নিয়ম বুঝ যায়। সুতরাং অবয়বপ্রকরণে হেতু ও উদাহরণের স্বরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা 
সাধ্যধর্ম্ের ব্াপ্তিবিশিষ্ট ধর্ম্মবিশেষই হেতু হয়, কেবল কোন সাধন্মর্য বা বৈধর্দ্যমাত্র হেতু হয় 
না, এইরূপ ব্যবস্থ। অর্থাৎ নিয়ম কর হইয়াছে, ইহাই উক্ত পাঠের তাঁৎপর্ধ্য বুঝ| যায়। কিন্তু 
এরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে এখানে ভাষ্যকারের শেষোক্ত *প্রমাণানামভিসন্বন্ধাৎ” ইত্যাদি পাঠের 
স্থমংগতি তাল বুঝা যাঁয় না । সুধীগণ ইহাও প্রণিধানপূর্ববক বিচার করিবেন। ৩ 
সৎ্প্রতিপক্ষদেশনাভাদ-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১। 


সুত্র। সাধ্য-দৃষ্টীন্তয়োধর্মবিকণ্পাদুভয়-সাধ্যত্বা- 


চ্চোৎকর্ষাপকর্ষ-বরণ্যাবণ-বিকপ্প-সাধ্যসমা3॥8॥৪২৬৫।॥ 


অনুবাদ । সাধ্যধন্্মা ও দৃষ্টান্ত পদার্থের ধর্ম্মবিকল্প অর্থাৎ ধর্মের বিবিধ 
প্রযুক্ত (৩) উৎকর্ষসম, (৪) অপকর্ষসম, (৫) বণ্যসম, (৬) অবপ্যসম ও (৭) 


র্ঘ হত] বা্তায়নভাষ্য ২৭৭ 


বিকল্পসম হয় এবং উভয়ের অর্থাৎ পূর্বোন্ত সাধ্যধন্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের সাধ্যত্ব- 
প্রযুক্ত (৮) সাধ্যসম হয়। 


বিবুতি। মহধি এই হ্ৃত্রের দ্বার! সংক্ষেপে 'উৎকর্ষলম” গ্রভৃতি ষড়বিধ প্রতিষেধের লক্ষণ 
হৃচন! করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমে “সাধ্যৃষ্টাস্তয়ো দর্মবিব-্লাৎ” এই বাঁকোর দ্বারা “উৎকর্ষনম" 
প্রভৃতি পঞ্চবিধ প্রতিংযধের এবং পরে পউততয়সাধত্বচ্৮” এই বাঁক্যের দ্বারা শেষোক্ত “সাধাসম” 
প্রতিষেধের লক্ষণ হৃচিত হইয়াছে। সৃত্রে প্রথমোক্ত "সাধ)” শবের অর্থ এখানে সাধ্ধন্মী। বাদী বা 
গ্রতিবাদী যে ধর্মাকে কোন ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া! সংস্থাপন করেন, সেই ধর্মীও সেই ধর্মনরূপে “পাধ।” 
বলিয়৷ কথিত হইয়াছে । স্তাঁযম্থত্রে অনেক স্থলে উক্তরূপ অর্থেও পসাধ্” শবের প্রয়োগ হইয়াছে, 
ইহা স্মরণ রাখা আবশ্তক। তদনুসারেই ভ'যাকাঁর পূর্বে বণিয়াছেন যে, সাধ্যধন্মী ও সাধাধর্ম, এইরূপে 
সাধ্য দ্বিবিধ। যেমন আত্ম'কে সক্রিয় বলিয়! সংস্থাপন করিলে শর স্থলে সক্রিয়ত্বর্ূপে আয্মা সাধ্য- 
ধর্মী এবং তাহাতে সক্রিয়ত্ব সাধ্ধন্দ। এবং শব্দকে আনত্য বলিয়া সংস্থাপন করিলে এ স্থলে 
অনিত-ত্বরূপে শব্দ সাধ্যধ্সা এবং ত'হাতে অনিত্যত্ব সাধ্য ধর্ম | নব্য নৈয়ায়িকগণ উক্ত স্থলে আত্মা 
ও শবকে “পক্ষ” বলিয়া, উহাতে অনুমেয় সক্রিয়ত্ব ও অনিত্যত্ব ধর্মমকেই সাধ্য বলিয়াছেন । তীহা- 
দিগের মতে অনুমেয় ধর্মের নামই সাধ্য। কিন্তু তঁ.হাদিগের মভেও এই স্তরের প্রথমোক্ত “সাধা” 
শবের অর্গ পক্ষ। তাই বুত্তিকার বিশ্বনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থে কোন ধর্মের 
সাধন বা অনুমান করা হয়, এই অর্থে এই স্থুত্রে "সাধ” শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় উহার 
দ্বার! বুঝ| যায় পক্ষ । পূর্বোক্ত সাধ্যধর্থী বা পক্ষ এবং দৃষ্টান্ত পদার্থের ধর্মের বিবল্প আছে। 
*বিকন্প” বলিতে এখানে কোন স্থানে সন্ত ও কোন স্থানে অদত্তা প্রস্তি নানাপ্রকারতারূপ 
বৈচিত্রা। অর্থাৎ দৃষ্টাস্ত পদার্থে এমন অনেক ধর্ম আছে, যাহ! সাধ্যধন্মী ঝা পক্ষে নাই এবং 
সাধ্যধর্্মী বা পক্ষে এমন অনেক ধর্ম আছে, যাছ। দৃষ্টান্ত পদদার্গে নাই। যেমন সক্রিয়ত্বরপে 
আত্ম! সাধ্যধন্মনা এবং লোষ্ দৃষ্টান্ত হইলে এ স্থানে লোষ্টের ধর্ম স্পর্শবত্তা আত্মাতে নাই 
এবং আত্মার ধর্ম বিভূত্ব ভোষ্টে নাই। এবং লোষ্টের ধর্ম নিশ্চিতদাধাবন্ধ ( অবর্থ্ত্ব) 
আজ্জাতে নাই এবং আত্মার ধর্ম সন্দিগ্ধলাধাবৰ (বর্ণাত্ব) লোষ্টে নাই। এইরপ দৃষ্টাস্ত পদার্থেও 
অন্যান্য নান! ধর্মের পূর্বেক্তরূপ বিকল্প আছে। যেমন উক্ত স্থলে লোষ্টে গুরুত্ব আছে, »ঘৃত্ব 
নাই এবং লোষ্টের স্তায় সক্রিয় বাযুতে লঘুত্ব আছে, গুরুত্ব নাঁই। বাদীর সাধ্যধর্মী ঝা পক্ষ 
পদার্থ এবং তাহার গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থের পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মবিকল্পকে আশ্রয় করিয়া, ত প্রযুক্ত 
প্রতিবাদীর যে অসছুত্তরবিশেষ, তাহা (৩) উতকর্ষনম, (৪) অপবর্ষলম, (8) বর্্যসম, 
(৬) অবর্ণ্যদম ও (৭) বিকল্পলম নামক প্রতিষেধ (জাতি ) হয়। প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত ধর্মমবিকল্প- 
জ্ঞানই উৎবর্ষদম গুভৃতি গঞ্চবিধ গ্রতিযেধের উনের বীজ । তাই ুত্রে "সাধাদৃষ্াস্তয়োধর্ম- 
বিকল্পাৎ” এই বাঁকোর দ্বারা উক্ত ধর্মমবিকল্পকেই “উৎকর্ষপম” প্রভাতি পঞ্চবধ প্রতিষেধের 
প্রযোজক বিয়া উহাধিগের লঙ্মণ (9 হইয়!ছে। 


২৭৮ ্যায়দর্শন | €অ০, ১আও 


এইরূপ বাদীর সাধাধন্মী বা পক্ষ এবং তীহার গৃহীত দৃষ্টান্ত পদার্থে এই উভয়ের সাধ্যত্বকে 
আশ্রয় করিয়া, তত প্রযুক্ত প্রতিবাদীর যে অপসছুত্তরবিশেষ, তাহার নাম (৮) প্সাধ্যদম” । অর্থ 
বাদীর সাধ্যৎন্্মী সাধ্য পদার্থ হইলেও বাদীর গৃহীত দৃষ্টাত্ত পদার্থ সাধ্য নহে। কারণ, ষে পদার্থ 
সাধ্যধর্মবিশিষ্ট বলিয়া দিদ্ধ আছে, যাহ! এরূপে বাদীর স্তায় গ্রতিবাঁদীরও স্বীকৃত, তাহাই দৃষ্টাত্ত 
হইয়। থাকে । যেমন পূর্বোক্ত স্থলে আত্ম! সক্রিত্বরূপে সাধ্য হইলেও লোষ্ট সত্রিত্বরূপে দিদ্ধ 
পদার্থ। লোষ্ট যে সক্রিয়, এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। কিন্ত প্রতিবাদী যদি বাদীর সাধ্য' 
ধন্মীর সায় তাহার গৃহীত দৃষ্টাস্ত পদার্থেও সাধ্যত্বের আরোপ করিয়া, দৃষ্টাস্তাসিদ্ধি প্রভৃতি দোষের 
উদ্ভাবন করেন, তাহা! হইলে এ স্থলে তীহার এ উত্তরের নাম পসাধাসম”। স্বপ্রোক্ত উভয় সাধ্যত্ 
জ্ঞানই ইহার উত্থানের বীজ । তাই হুত্রে উভয় সাধ্ত্বকেই উহার প্রয়োজক বলিয়৷ শেষোক্ত 
“সাধাসম” নামক প্রতিষেধের লক্ষণ স্থচিত হইয়াছে । পরে ভাষা-ব্যাখ্যায় এই হ্ুত্রোক্ত ষড়.বিধ 
প্রতিষেধ বা জাতির স্বরূপ ও উদাহরণ বাক্ত হইবে। 


ভাষ্য । দৃষ্টান্তধন্ং সাধ্যে সমাসগ্রয়ত উতকর্ষসম$। বদি 
ক্রিয়।হেতুগুণযোগাল্লোষ্টবৎ ক্রিয়াবানাতা,॥ লোষ্টবদেব স্পর্শবানপি 
প্র।প্োতি। অথ ন স্পর্শবান্‌, লোষ্টবৎ ক্রিয়াবানপি ন প্রাপ্ধোতি। 
বিপর্য্যয়ে বা বিশেষো বক্তব্য ইতি। 


অনুবাদ । দৃষ্টান্তের ধন্মনকে সাধ্যধশ্মীতে সমাসঞ্জনকারী অর্থাৎ আপাঁদনকারী 
প্রতিবাদীর (৩) “উত্কর্ষসম” প্রতিষেধ হয়। হেথা পুর্বেবাক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি 
বলেন) ক্রিয়ার কারণ গুণবত্তী প্রযুক্ত আত) যদি লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় হয়, তাহ 
হইলে লোফষ্টের ন্তায়ই স্পর্শবিশিষ্টও প্রাপ্ত হয়। আর যদি আত্মা স্পর্শবিশিষ্ট 
ন1 হয়, তাহ! হইলে লোষ্টের ন্তায় সক্রিয়ও প্রাপ্ত হয় না। ( অর্থাৎ আত্ু। 
লোৌষ্টের হ্যায় স্পর্শবিশিষ্ট না হইলে ক্রিয়াবিশিষ্টও হইতে পারে না) অথবা 
বিপর্ধ্যয়ে অর্থাৎ আত্মাতে স্পর্শবস্তার অভাবে বিশেষ হেতু বক্তব্য | 


টিগ্ননী। ভাষ্যকার যথাক্রমে এই হ্ৃত্রোক্ত ষড়বিধ জাতির লক্ষণা্দি প্রকাশ করিতে প্রথমে 
*উতকর্ষণমে”র লক্ষণ ও উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে যে ধন্ম বিদ্যমান নাই, তাহাতে 
দেই ধান্মর আরোপকে “উৎকর্ষ” বলে। বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্তস্থ যে ধর্ম, তাহার সাধ্যধন্মীতে 
বস্ততঃ বিদ্যমান নাই, দেই ধর্মবিশ্ষেকে সাধ্যধর্মীতে সমাদগ্জন করিয়া প্রতিবাদী দৌষোগ্াবন 
করিলে তাহার এ উত্তরের নাম উৎ্কর্ষপম। “সমাঁদপ্ন” বলিতে আপাদন বা আপত্তি প্রকাশ। 
যেমন কোন বাদী “আত সাক্রয়ঃ (ক্রেয়াহেতৃগুণবন্াৎ লোষ্ট২” এইরূপ প্রয়োগ করিলে সেখানে 
সক্রিয়ত্বরূপে আত্মাই তাহার সাধ্যৎশ্, লো দৃষ্টান্ত । দৃষ্টান্ত লোষ্টে স্পর্শবত্তা আছে, কিন্ত আত্মাতে 
উহা নাই। আওম। স্পর্শশুন্ত ডরব)। কিন্ত প্রতিব।দী যদি এ স্থানে বাদীর দৃষ্টান্তস্থ স্পর্শবন্তা ধর্মকে 
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বাদীর সাঁধাধর্্ম আত্মাতে আরোপ করিয়। বলেন যে, আত্ম! ধদি লোষ্টের স্তাঁয় ক্রিগ়াবিশিষ্ট হয়, 
তাহা হইলে এ লোষ্টের ন্যায় স্পর্শবিশিষ্টও হইবে । অ'র যদি আত্ম। স্পর্শবিশিষ্ট না হয়, তাহা 
হইলে ক্রিয়াবিশিষ্টও হইতে পারে না। অথবা আত্ম'তে স্পর্শব্তার বিপর্যায় যে ম্পর্শশূন্যতা 
আছে, তদ্বিষয়ে বিশেষ হেতু বক্তব্য | কিন্তু তছ্িষয়ে কোন বিশেষ হেতু বল! হয় নাই। 
স্থতরাং আত্ম। লোষ্টের স্থায় ক্রিয়াবিশিষ্ট, কিন্তু স্পর্শবিশিষ্ট নহে, তদ্ধিষয়ে কোন বিশেষ হেতু 
না থাকায় আত্ম। যে লোষ্টের স্তায় স্পর্শবিশিষ্ট, ইহাও স্থী কার্য | প্রতিবাঁদীর অভি প্রায় এই যে, 
আত! স্পর্শাবশিষ্ট, ইহ! বাশীও স্বীকার করিতে ন! পারায় আত্ম! সক্রিয় নহে, ইহাই তিনি শ্বীকার 
করিতে বাধ্য হইবেন। মুতরাং তিনি আর আত্ম! সক্রিয়, এইরূপ অনুমান করিতে পারিবেন 
না। উক্তন্ধপে বাদীর অনুমানে বাধদোষের উদ্ভাবনই প্র স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্ত | প্রতিবাদী 
উক্ত স্থলে আত্মাতে অবিদ্যমান স্পর্শবত্ত। ধর্মের যে আরোপ করেন, উহার নাম উদ্কর্ষ। এ 
উৎকর্ষপ্রযুক্তই প্রতিবাদী উভগ্ন পক্ষে সাম্যের অভিমান করায় "উতৎ্বকর্ষেণ সম” এই অর্থে উক্তরূপ 
উত্তরের নাম “উতৎবর্ষণম” | 

বার্তিককাঁর উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি পূর্বোক্ত উৎকর্ষপমের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন 
যে, কোন বাদী “শবেোংনিতাঃ কার্ধ/ত্বাদ্বঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদ্দ 
বলেন যে, কার্ধ/ত্ববশতঃ যদি ঘটের স্যার শব্দ অনিত্য হয়। তাহা হইলে শব্বও ঘটের ন্যায় রূণ- 
বিশিষ্ট হউক? কারণ, কার্যত্ববিশিষ্ট ঘটে অনিত্যত্তের স্ায় রূপবন্তাও আছে। কার্ধ্ত্ববশতঃ 
শব ঘটের হ্যায় অনিতা হইবে, কিন্ত বূপবিশিষ্ট হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। 
উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর ৃষ্টান্তন্থ যে বূশবন্ত। তীগার সাধাধম্মী শবে বন্ততঃ নাই, তাহা শবে 
আরোপ করায় ত-ছার উক্তরূপ উত্তর “উৎকর্ষনম” নামক গ্রৃতিষেধ হয়। উক্ত স্থলে গ্রতিবাদীর 
অভিপ্রায় এই যে, বাদী শব্দে রূপের অভাব স্বীকার করিলেও তিনি উহার বিরোধী হেডু অর্থাৎ 
এ রূসাভাবের অভাব যে রূ+, তাহার সাধক হেতু (কার্যাত্ব) প্রয়োগ করিয়াছেন। স্থৃতরাং 
তাহার এ হেতুর দ্বার শব্দে ঘটের গায় রূপব্ত|। নিদ্ধ হইলে উক্ত হেতু বিশেষবিরুদ্ধ হইবে। 
কারণ, বাদী শবে রূপশুস্ত। দিদ্ধান্ত শ্বীকার করিয়াও রূপবন্তার সাধক হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন। 
কোন দিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও তাহার অভাবের সাধক হেতু প্রয়োগ করিলে এঁ হেতু বিরুদ্ধ হয় । 
ফল কথা, উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে বিশেষবিরুদ্ধত্বই প্রতিবাদীর আরোপ] এবং বাদী অথবা 
মধ্যস্থগণের উক্ত হেতুতে বিশেষবিরুদ্বত্ব ভ্রমই উক্ত জাত্যুত্তরের ফল। উদয়নাচার্ষে/র ব্যাখ্া্থদায়ে 
বরদরাজ ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এখানে এইন্ধধ বপিয়াছেন। তাই উক্ত জাতি প্বিশেষবিরুদ্ধ- 
হেহুদেশনা ভাপ।” এই নামে কথিত ছইপ্নাছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ গ্রন্ততির মতে বাদীর পক্ষ 
অথবা দৃষ্টাত্ত, এই উভয় পদার্থেই সাধ্যধর্ম অথবা হেহ্‌, এই উভয় দ্বারাই অবিদ্যমান ধর্মের আপত্তি 
প্রকাশ করিলে “উৎকর্ষপমা” জাতি হইবে । তাই বুষ্তিকার এ ভাবেই হৃত্রার্থ বাখ্যা 
করিয়াছেন। এই উৎকর্ষপম। জাতি সর্বত্রই অনৎ হেতুর দ্বারাই হইয়া থ'কে। সুতরাং 
সর্বত্র ইহা অসছুত্তরই হুইবে, স্মুতরাং ভাষাকারোক্ত “সাধন্ম্যদম।” জাতির হ্যায় ইহা 
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কখনও প্অদহুক্তি কা" হইতে পারে না। ইহা প্রণিবান কর! ঘাঁবগ্তক | প্বাদিবিনোদ” গ্রন্থে 
শহর মিশ্র ইহা "পুষ্ট বলিয়া গিয়াছেন১। 


তাষ্য। সাধ্যে ধর্মাভাবং দৃষ্টান্তাৎ প্রপগ্জয়তোহপকর্ষসমঃ। 
লোব্টঃ খনু ক্রিরাবানবিভূূর্টিঃ, কামমাত্মাহপি ক্রিয়াবানবিভূরস্ত, 
বিপর্য্যয়ে বা বিশেষো বক্তব্য তি | 


অনুবাদ । দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত অর্থাৎ বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত দ্বারাই সাধ্যধন্মীতে 
ধর্মাভাব প্রসঞ্জনকারী অর্থাৎ বাদীর সাধ্যধর্মীতে বিদ্যমান ধর্মের অভাবের আপত্তি 
প্রকাঁশকারী প্রতিবাদীর (৪) «অপকর্ষনম” প্রতিষেধ হয়। (যেমন পূর্বোক্ত 
স্থুলেই প্রতিবাদী বদ বলেন) লোষ্ট সক্রিয়, কিন্তু অবিভু দৃষ্ট হয়, স্থতরাং 
আত্মা ও জক্রিয় হইয়। অবিভভু হউক ? অথবা বিপর্ধ্যয়ে অর্থাৎ আত্মাতে অবিভূত্বের 
অভাব বিভুত্ব বিষয়ে বিশেষ হেতু বক্তব্য । 


টিপ্লনী। বিদামান ধর্মের অপলাপকে “অপকর্ষ” বলে। অপবর্ষপ্রযুক্তদম, এই অর্থে 
অর্থাৎ গ্রতিবাদী অপকর্ষ প্রযুক্ত উভয় পক্ষে সাম্যের অভিমান করায় "অপকর্ষপম” এই নামের 
প্রয়োগ হইগছে। ভাঁষাকাঁর ইহার লক্ষণ বলিয়াছেন বে, প্রতিবাদী যদি বাঁদীর কথিত দৃষ্াস্ত 
দ্বারাই বাদীর সাধাধন্্মাতে বিদ্ামান কোন ধর্মের অভাবের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহা! হুইলে 
তাহার দেই উত্তরের নাঁম পপকর্ষণম”। যেমন পূর্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদি বলেন 
যে, লোষ্ট সক্রিপ, কিন্ত অবভূ অর্থাৎ সর্বব্যাপী নহে। সুতরাং আত্ম! যদি পোষ্টের হ্যয় 
সক্রয়্ হয়, তাহ। হইলে লোষ্টের ন্যায়ই অবিভূু হউক? অথবা আত্মাতে যে 
অবিভ্ুত্বের বিপর্ধ/য় ( বিভৃত্ব ) মাছে, তদ্বিধয়ে বিশেষ হেতু বক্তবা। কিন্তু আত্ম যে লোষ্টের 
হ্যায় সক্রিয় হইবে, কিন্তু অবিভূ হুইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু না থাকায় আত্মাতে 
লোষ্টের স্তায় অবিভূত্ব শ্বীকার্ধ্য। প্রতিবাদী এইক্্‌পে আত্মতে বিদ্যমান ধর্ম যে বিতুত্বঃ তাহার 
অভাবের ( অবিভুত্বের) আপতি প্রকাশ করিলে তাহার খ উত্তর “অপকর্ষণম” নামক প্রতিযেধ 
ইইবে। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, আত্মাতে লোষ্টের ন্যায় সক্রিয় স্বীকার করিলে অবিভূত্বও 
হ্বীকার করিতে হয়। কারণ, সক্রিয় পদীর্থমাত্রই অধিভূ। ম্ুততরাং অবিভূত্ব সক্রিয়ত্বের 
ব্যাপক। কিন্তু আত্মাতে অবিভূত্ব নাই, বাদীও উহা শ্বীকার করেন না। স্ততরাং বাপবধর্ম্ের 
তাঁববশতঃ ব)াপ্যপর্ষের অভাব নিদ্ধ হওয়ায় আত্মাতে সক্রিয়ত্বের অভাবই স্বীকার করিতে হইবে। 
তাঁহা হইলে বাদী আর আ'ত্মাতে সক্রিয়ত্থের অনুমান করিতে পারিবেন নাঁ। উক্ত স্থলে এইরূপে 
বাণীর অন্রমানে বাঁধ অথবা! সতপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেস্ত ৷ 
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১। অনছুক্তিকঞ্চেহ ন স্তবতি, উৎকর্ষেণ প্রত অসদুত্তরত্বনিয়মাৎ :_বাদিবিনোদ। | 
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বার্তিককার উদ্দ্যোতকর তীহার পূর্বোক্ত “শবে |ইনিত)ঃ কার্ধ্যত্বাৎ ঘঈবৎ” ইত্যাদি প্রয়োগ- 
হলেই “অপকর্ষদমে”্র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন, শব্ধ 
ঘটের ন্যায় অনিত) হইলে শবের হ্যায় ঘটও রূসশৃগ্ত হউক? কার্ধযত্ববশতঃ শব্ধ ঘটের সদৃশ পদার্থ 
হইলে শব্দের সায় ঘটও রূপশৃন্য কেন হইবে না? কার্ধ্যত্ববশতঃ শব্দ ঘটের স্তায় অনিত্য হইবে, 
কিন্ত ঘট শব্দের স্তাঁয় রূপশৃগ্ত হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
বাঁদীর দৃষ্ান্তে (ঘটে ) বিদ্যমান ধর্ম যে রূপ, তাহার অভাবের আপত্তি প্রকাশ করার, এ উত্তর 
£অপকর্ষপম” নামক প্রুতিষেধ, ইহাই উদ্দ্যেতকরের কথার দ্বারা বুঝা যায়। কিন্তু ভাষাকাঁর 
বাদীর সাঁধাধর্মীতে বিদামান ধর্মের অভাবের আপন্তি শ্থলেই “অপকর্ষদম” বলিয়াছেন। বৃত্তিকার 
বিশ্বনাথও বাত্তিককারের উক্ত উদাহরণ স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে 
বাদীর দৃষ্টাত্ত ঘটে রূপশূন্য তার আপাদন অর্থান্তর। “অর্থাস্তর” নিশ্রহস্থানবিশেষ,_-উহা 
“জাতি” নহে । বৃত্তিকাঁর়ের মতে বাদীর পক্ষ অথব| দৃষ্টান্ত, ইহার যে কোন পদার্থে ব্যাপ্তিকে 
অপেক্ষ! না করিয়া, বার্দীর হেতু অথব! সাধ্যধন্্নর সহিত একত্র বিদ্যম'ন কোন ধর্মের অভাবের 
বারা প্রতিবাদী এঁ হেতু অথবা সধাধর্মের অভাবের আপন্তি করিলে, সেখানে তাহার সেই উত্তরের 
নাম “অপকর্ষপমা” জাতি। যেমন «“শবঝোইহনিত)ঃ কার্যাত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগস্থলে 
প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অনিত্যত্বের সমানাধিকরণ যে ঘটধর্ম্ম কার্যত, তৎ্প্রযুক্ত শব্দ যদ্দি অনিত্য 
হয়, তাহ! হইলে এ কার্ধ্যত্ব ও অনিত্যত্বের সমানাধিকরণ ঘটধর্্ম যে বূপবত্তা, তাহা শবে না থাকায় 
প্র রূপবন্তার অভাবপ্রযুক্ত শব্ষে কার্ধ/ত্ব ও অনিত্যত্বের অভাবও দিদ্ধ হউক? অনিত্ত্বের 
মমানাধিকরণ কার্ধ্যত্ব হেতুর দ্বার! ঘটে অনিতাত্ব সিদ্ধ হইলে কার্য্যত্ব ও অনিতত্বের সমানাধিকরণ 
রূপবস্তার অভাবের দ্বারা ঘটে কার্যত্ব ও অনিত্যত্বর অভাবও কেন সিদ্ধ হইবেনা? কিন্তশব 
কার্ধ/ত্ব হেতুর অভাব দিদ্ধ হইলে শ্বরূপালিদ্বি-দোষবশতঃ বাদীর উক্ত অন্থমান হইতে পারে না 
এবং শব্দে অনিত্যত্ব সাধোর অভাব পিদ্ধ হইলে পক্ষে সাধ্যধর্্ম বাধিত হওয়ায় উত্ত অনুমান হইতে 
পারে না। এইরূপে প্রথম পক্ষে হেতুর অসিদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপাসিদ্ধি দোষের উদ্ভাবন এবং দ্বিতীয় 
পক্ষে বাধদোষের উত্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দে্ত । তাই উক্ত “অপকর্ষদমা” জাতি 
£অসি[ভ্িদেশনাভাসা” এবং ণবাঁধদেশনাভাপা” এই নামে কথিত হইয়াছে। 
ভাষ্য । খ্যাপনীয়ে বর্থো বিপর্য্যয়াদবর্্যঃ। তাবেতে সাধ্য-দৃষ্টান্ত- 


ধর্শ বিপর্্যস্ততো বর্ণ্যাবর্ণযসমৌ ভবতঃ। : 
অনুবাদ। খ্যাপনীয় অর্থাৎ হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বাদীর সংস্থাপনীর সাধ্যধন্মীকে 
“বর” বলে, বিপর্্যয়বশতঃ “অবর্ণয৮ অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত “বর্ণের বিপরীত দৃষ্টান্ত 
পদার্থকে “অবর্ণ্য৮ বলে। সাধ্যধর্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের সেই এই ধর্্্ধয়কে 
বেণ্যত্ব ও অবর্থযত্বকে) বিপর্যযাসকারী মর্থা বিপরীত ভাবে আরোপকারী প্রতিবাদীর 


€৫) বর্ণ্যসম ও ৬১) অবর্যসম গ্রাতিষেধ হয়, অর্থাৎ অবর্ণ্য দৃষ্টান্ত পদার্থে বর্ণযত্বের 
৮৯১] 


ই ন্যায়দর্শন (৫€অ৩। ১আগ০ 


আরোপ করিয়া উত্তর করিলে “বণ্যসম” এবং ব্য সাধাধন্মীতে অবর্থাত্বের আরোপ 
রুরিয় উত্তর করিলে “অবর্ণটয মম” নামক প্রতিষেধ হয়। 


টিপ্লনী। বাদীর যাহা বর্ণনীয় অর্থাৎ হেতু ও দৃষটাস্ত।দির দ্বারা খ্যাপনীয় বা! সংস্থাপনীয়, তাহাকে 
“ব)” বলা যায়। যেমন বাদী আত্মাকে সক্রিয় বলিয়া খ্যাপন বা সংস্থাপন করিলে, সেখানে 
সক্রিরত্বরূপে আত্মাই বর্ণ । এবং শব্বকে অনিত্য বলিয়া! সংস্থাপন করিলে সেখানে অনিত)ত্বরূপে 
শবাই বর্ণ)। উক্ত স্থলে আত্মাতে সব্রিয়ত্ব এবং শবে অনিত্যত্ব প্রতিবাদী শ্বীকার করেন না। 
সুতরাং উহা! পিদ্ধ ন হওয়ায় সন্দিপ্ধ পদার্থ। তাই উক্ত স্থলে আত্ম। ও শব্দ সন্দিগ্ধাধ্যক 
পদার্থ। সুতরাং সন্দিগ্ধপাধ্যকত্ই “বর্ণ/ত”, ইহাই ফলিতার্থ হয়। তাহা হইলে উহার বিপরীত 
ধর্ম নিশ্চিত দাধ্যকত্বই “অব)ত্ব+, ইহা বুঝা যায় । বাদীর গৃহীত দৃষ্টাস্ত পদার্থে সাঁধ্যধন্ম নিশ্চিতই 
থাকে । উহা দেখানে সন্দিদ্ধ হইলে দেই পদার্থ দৃষটান্তই হয় না। ম্থৃতরাং দৃষ্টান্ত পদার্থ বাদীর 
সাধাধর্্মবিশিষ্ট বলিয় পুর্বপসিদ্ধ থাকায় উহার বর্ণন বা স্থাপন করিতে হয় না! । ফলকথা, 
নিশ্চিতসাধ্যকত্বই “অবর্ণ)ত”, উহা দৃষ্ট/স্তগত ধর্ম । সুত্রে 'বর্ণ)” ও “অবর্ণ)” শবের দ্বার! 
পূর্ববোক্তরূপ বর্ত্ব ও অবণ্যত্ব ধর্মই বিবক্ষিত। বুত্তিকার বিশ্বনাথ ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। 
তাষ্যকারের কথার দ্বারাও তাহাই বুঝ| যায়। কারণ, ভাষ্যকার পরেই বলিয়াছেন যে, সাঁধাধর্মা ও 
ৃষ্টাস্ত পদার্থের পূর্বোক্ত ধর্মদ্বয়কে ধিনি বিপরীত ভাবে আরোপ করেন, তাহার এ উত্তর যথাক্রমে 
প্ৰর্যসম” ও "অবর্ণ)সম” হয় । তাহা হইলে বুঝা যায় যে, প্রতিবাদী বাদীর কথিত “অবর্ণ।” পদার্থে 
অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থে বর্ণাত্ব অর্থাৎ সন্দিগ্ধপাধ্যকত্বের আরোপ করিয়া উত্তর করিলে, উহা! হইবে 
“বর্ণানম” এবং বাদীর সাধাধন্মী যাঁহা বাদীর বর্ণ্য পদার্থ, তাহাতে অবর্ণ/ত্ব অর্থাৎ নিশ্চিতদাধ্যকত্বের 
আরোপ করির়! উত্তর করিলে, উহ! হইবে অবর্যদম | যেন ভ!ষ্যকারের পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
যদি বলেন যে, আত্ম! লোষ্টের ন্যার্গ সক্রিয়, ইহ! বলিলে এ লোষ্টও আত্মার স্তায় বর্ণ; অর্থাৎ 
সন্দি্ধসাধ্যক হউক ? কারণ, সাঁধাৎন্মী বা পক্ষ এবং দৃষ্টাস্ত পদার্থ সমানধর্ম্ম। হওয়। আবশ্তক। 
যাছা দৃষ্টান্ত, তাহাতে সাধাধর্ম্ী বা পক্ষের ধর্ম ( বর্ণযত্ব ) না থাকিলে, তাহ এ পক্ষের দৃষ্টাস্ত হইতে 
পারেনা । লুতরাং লোষ্ও আত্মার স্তা!য় সন্দিগ্ধপাধ্যক পদার্থ, ইহা স্ীকার্ধ্য। কিন্তু উক্ত 
স্থলে বাদী তাঁহার দৃষ্টান্ত লোষ্টকেও আত্মার ন্যায় সন্দিপ্ধদাধ্যক বলিয়৷ শ্বীকার করিতে বাধ্য 
হইলে, উহা দৃষ্টাস্তই হয় না । সুতরাং বাদীর উত্ক অন্ুমানে দষ্টান্তাসিদ্ধি দোষ হয় এবং তাহ! 
হুইলে বাদীর উত্ত হেতু সপক্ষে অর্থাৎ নিশ্চিতসাধবিশিষ্ট কোন পদার্থে না থাকায় কেবল 
পক্ষমাত্রস্থ হওয়ায় “অসাধারণ” নামক হেহ্বাভান হয়। পূর্বোক্তরূপে বাদীর অন্ুমানে 
ৃষ্টান্তাদিদ্বি এবং অসাধারণ নামক হেত্বাভ|সের উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেস্ঠ ৷ 
তাই উদয়নাচার্যয প্রভৃতি উক্ত “বর্ণ) সম” প্রতিষেধকে বলিয়াছেন,_-ণঅপাধারণদেশনাভাস”। 

এইরূপ পূর্বোক্ত স্থলেই প্রতিবাদী যদ্দি বিপরীত ভাবে বলেন যে, আত্মা লোষ্টের স্তায় সক্রিয়, 
ইহা! বলিলে এ আত্মাও লোষ্টের স্তাঁ় অবর্ণ্য অর্থাৎ নিশ্চিতপাঁধাক হউক? কারণ, আত্মা লোষ্টের 
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সমানযন্মা ন! হইলে লোষ্ট দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। পরস্ত আত্ম। লোষ্টের স্ায় সক্রিয় হইবে, 
কিন্ত লোষ্টের ম্যায় অবরণয অর্থাৎ, নিশ্চিতসাধ্যক হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতুও নাই। উক্ত 
স্থলে গ্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর পঅবর্ধ্যদম” নাঁমক প্রতিষেধ ব! প্অবর্ণাদমা” জাতি। প্রতিবাদীর 
অভিপ্রায় এই যে, বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্ত লোষ্ট নিশ্চিতসাধ্যক পদার্থ। অর্থাৎ সক্রিয়ত্বরূপ 
সাধ্যধন্ম উহীতে নিশ্চিত আছে বলিক্াই বাদী উহাকে দৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নচেৎ 
উহা! দৃষ্টাস্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং তীহার গৃহীত হেতু নিশ্চিতসাধ্যক-পদার্ঘস্থ 
বলিয়াই তাহার সাঁধ্যধর্শের মাধক হয়, ইহা তীহাঁর স্বীকার্ধ্য। কিন্তু তাহ! হইলে তাহার সাধ্ধর্থী 
বা পক্ষ যে আত্মা, তাহা নিশ্চিতসাধ্ক ন। হইলে নিশ্চিতসাধ্যক-পদার্থস্থ এ হেতু আত্মাতে 
ন! থাকায় শ্বরূপাঁসিদ্ধি দোষ' হয়। কারণ, যাদৃশ হেতু দৃষ্ান্তে থাকিয়া সাঁধাসাধক হয়, তাদৃশ হেতু 
পক্ষে না থাকিলে শ্বরূপার্দিদ্ধি দোষ হইয়া থাকে। সুতরাং বাদী এ শ্বরূপাসিদ্ধি দোষ বারণের 
জন তাঁহার সাধ্যধর্মী বা পক্ষ আত্মাকেও শেষে লোষ্টের যায় নিশ্চিতসাধ্যক পদার্থ বলিয়া স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইলে, উহ! উক্ত অনুমানের পক্ষ বা আশ্রয় হইতে পারে না। কারণ, সন্দি্ধপাধ্যক 
পদার্থই উক্তরূপ অন্মানের পক্ষ বা আশ্রয় হইয়! থাকে । ম্ুুতরাং উক্ত অন্থমানে আশ্রয়াপিদ্ধি 
দোষ অনিবার্য) । এইরূপে উক্ত অনুমানে শ্বরূপাঁসিদ্ধি বা আশ্রয়াপিদ্ধি দোষের উদ্ভাবনই উক্ত 
স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্য ৷ তাই উদ্য়নাচার্ধ্য প্রভৃতি উক্ত “অবর্ণযদমা* জাতিকে বলিয়াছেন।-- 
“অনিদ্ধিদেশনা ভাঁপ1”। বাদীর সমস্ত অনুমানেই জিগীষু প্রতিবাদী উক্তরূপে “্ব্ধ/সম” ও *অবর্া- 
সমা” জাতির প্রয়োগ করিতে পারেন। তাই ভাষ্যকার এ জাতিয়ের কোন উদাহরণবিশেষ 
প্রদর্শন করেন নাই। 


ভাগ্য । সাধনধশ্বযুক্তে দৃষ্টান্তে ধন্মান্তরবিকল্প।ৎ সাধ্যধশ্মবিকল্প: 
প্রলগ্জয়তো বিকল্পসমঃ | ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তং কিঞ্চিদ্গ্রু, যথা লোফ্টঃ, 
কিঞ্ল্লঘু, যথ। বায়ুঃ। এবং ক্রিয়াহেতুগুণযুক্তং কিঞ্চিৎ ক্রিয়াবৎ স্তাৎ, 
যথা লোষ্টঃ, কিঞ্চিদক্রিপনং স্তাদ্যথা আত্মা । বিশেষে বা বাচ্য ইতি। 

অনুবাদ। সাধনরূপ ধর্মমযুক্ত অর্থাৎ হেতুবিশিষ্ট দৃষ্টান্তে অন্য ধর্টের বিকল্প- 
প্রযুক্ত সাধ্যধন্ধের বিকল্প প্রসঞ্জনকারী অর্থাৎ বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে সাধ্যধর্ষ্ের 
ব্যভিচারের আপত্তিপ্রকাশকারী প্রতিবাদীর (৭) “বিকল্পসম” প্রতিষেধ হয়। 
( যেমন পূর্বেবাক্ত স্থলেই প্রতিবাদী দি বলেন )-ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট 
কোন দ্রব্য গুরু, যেমন লোষ্ট, কোন দ্রব্য লঘ্ুঃ যেমন বায়ু। এইরূপ ক্রিয়ার কারণ 
গুণবিশিষ্ট কোন দ্রব্য সক্রিয় হউক-_-যেমন লোষ, কোন দ্রব্য নিষ্ফ্রিয় হউক, যেমন 
আত্1। অথবা বিশেষ বক্তব্য, অর্থাৎ লোষ্টের গায় আক্মাঁও যে সক্রিয়ই হইবে, 
এ বিষয়ে বিশেষ হেতু বক্তব্য) কিন্তু তাহ! নাই। 
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টিগ্লনী। ভাঁষাকার পবৰিকর্পদম” নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, সাঁধনরূপ ধর্ধরযুক্ত 
অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতুরূপ যে ধর্ম, সেই ধ্্মবিশিষ্ট বাদীর দৃষ্টাস্তে অন্ত কোন একটি ধর্শের 
বিকল্পপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাদীর হেতুতে সেই অন্য ধশ্বের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া, প্রতিবাদী যদি 
বাদীর হেতুতে বাদীর সাধ্যধর্ম্ের বিকল্প প্রদঞ্জন অর্থাৎ ব্যভিচারের আপাদন করেন, তাহা! হইলে 
সেখানে তাহার এ উত্তরের নাম *বিকল্পলম”। যেমন কোন বাদী বলিলেন,_-পআত্ম। সক্রিয় 
ক্রিয়াহেতুগুণব্াৎ লোষ্টব।” উক্ত স্থলে ক্রিয়ার কারণগুণবত্ত। বাঁদীর সাধনরূপ ধর্ম 
অর্থাৎ হেতু । বাদীর দৃষ্টান্ত হোষ্টে এ ধর্ম আছে, কিন্ত লঘত্ব ধর্ম নাই। সুতরাং বাদীর দৃষ্টান্ত 
তাহার হেতু লঘুত্বধন্মের বাতিচারী। প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে এ ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়া, তাহাতে 
বাদীর সাধ্যধর্ম সক্রম়ত্বের বঝভিচারের আপত্তি প্রকাশ করিলে, তাহার এ উত্তর “বিকল্পলম” নামক 
গ্রতিষেধ হইবে । অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদ্দি বলেন যে, ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও 
যেমন কোন দ্রব্য (লোষ্ট ) গুক্ষ, কোন ভ্রব্য (বায়ু) লঘুঃ তদ্দপ ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট 
হইলেও কোন ভ্রব্য (লোষ্ট ) সক্রিয়, কোন দ্রব্য (আত্মা) নিচ্ষিয় হউক? ক্রিগ্সার কারণ" 
গুণবিশিষ্ট বলিয়া আত্ম! যে সক্রিয়ই হইবে, নিক্রিয় হইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। লুতরাং 
ক্রিয়ার কারণ গুণবিশিষ্ট হইলেও যেমন লোষ্ট গুরু, বারু লঘু, এরূপ দ্রব্মাত্রই গুরু বা লঘু! 
এইরূপ কোন এক প্রকারই নহে, উহাতে গুরুত্ব ও লঘুত্ব, এই “বিকল্প” অর্থাৎ বিরুদ্ধ প্রকার 
আছে, তদ্রূপ ক্রিয়ার কারণগুণবিশিষ্ট লোষ্ট প্রভৃতি সক্রি্ হইলেও আত্ম! নি্রুন্ন অর্থাৎ এরূপ 
ভ্রব্যের সক্রিয়ত্ব ও নিক্রিদত্ব, এই বিরুদ্ধ প্রকারও আছে, ইহাও ত বলিতে পারি। তাহা হইলে 
আত্মীতে যে ক্রিয়ার বারণ গুণবত্তা আছে, তাহ! এ আত্মাতেই বাদীর সাঁধাধন্্ন সাক্রয়ত্বর ব/ভিচারী 
হওয়া এ হেতুর দ্বার আত্মাতে নি(প্রুদত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ন1। উক্ু স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ 
উত্তর প্বিকল্পসম” গ্রতিষেধ। বার্ভিককার তাহার পুর্বোক্ত “শঝো!ইনিত্য উৎপত্তিধর্ম কত্বৎ 
ঘটবৎ” এই প্রয্জোগস্থলেই উক্ত “বিকল্পনম” প্রতষেধের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উক্ত 
স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন, উৎ্পতিধন্মক হইলেও যেমন শব্ব বিভাগজন্, কিন্ত ঘট বিভাগজন্ত 
নহে, ওব্রপ উৎপত্তিধন্মক হইলেও শব্দ নিত্য, কিন্তু ঘটাদি অনিতা, ইহাও ত হইতে পারে। অর্থাৎ 
উতৎপত্তিধর্দক পদার্থের মধ্যে যেমন বিভাগজন্তত্ব এবং অ্বিভাগজন্তত্ব, এই বিরুদ্ধ প্রকার আছে 
তব্রূপ নিত্যত্ব ও অনিতাত্ব, এই বিরুদ্ধ প্রকারভেদও থাকিতে পারে। তাহ! হইলে শব্দে অনিত্যত্ব 
ন! থাকায় উতৎ্পত্তিধর্্মবত্ব হেতু এ শব্দই অনিত্যত্বরূপ সাধ্য ধর্মের ধ্যভিচারী হয়। উক্ত স্থলে 
গ্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর “(বকল্পনম” নামক প্রত্িষেধ বা “বিকল্পদম।” জাতি । পবিকল্প”- 
প্রযুক্ত সম, এই অর্থে অর্থাৎ প্রতিবাদী পূর্বে ত্ত রূপ বিকল্প'ক আশ্রয় করিয়াই উভয় পক্ষে সাঁমোর 
অভিমান করেন, এ জন্ত উহ। ”্বিকল্পদম” এই নামে কথিত হইয়!ছে । “বিকল্প” শব্বের অর্থ এখানে 
বিরুদ্ধ প্রকার, উহার দ্বারা ব্যভিচারই বিবক্ষিত। কারণ, পূর্বোক্তরূপে বাদীর হেতুতে তাহার 
সাধ্য ধর্দ্বের ব্যভিচার-দোষ প্রদর্শনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্ত । তাই উদয়নাচার্যয 
গ্রভৃতি উক্ত বিকল্পদম1” জাতিকে বলিয়াছেন,--“অনৈকা [স্তব দেশনাভাসা” | “অনৈকাস্তিক” 


গর্থ ৩ ] বাতস্যায়নভাষ্য ২৮৫ 


শখের অর্থ এখানে "সব্যভিচার” নামক হে্বাভাদ বা দুষ্ট হেতু (প্রথম খণ্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা 
দ্রষ্টব্য) । র্ 

মহানৈয়ারিক উদয়নাচার্ধ্যের হুপ্ম বিচীরানুদারে “গাঁকিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাঁজ বলিয়াছেন যে, 
(১) বাদীর হেতুরূণ ধর্ধে অন্ত যে কোন ধর্মের বাতিচার, অথবা (২) অন্ত যে কোন ধর্ে 
বাদীর সাধ্য ধর্মের ব্যভিচার, (৩) অথবা যে কোন ধর্মে তত্তিন্ন ধে কোন ধর্দের ব্যভিচার প্রদর্শন 
করিয়! প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুতেও তাঁহার সাধ্যধর্ম্ের ব্যভিচারের আপত্তি প্রকাশ করেন। 
তাহা হইলে সেখানে প্রতিবাদীর দেই উত্তর “বিকল্পলমা” জীতি* হুইবে। প্রতিবাণীর পূর্ববোপ্ত- 
রূপ যে কোন ব্যভিচার জ্ঞানই উক্ত জাতির উত্থানের হেতু । তন্মধ্যে বাদীর হেতুতে অন্ত কোন 
ধর্মের ব্যতিচার আবার ত্রিবিধ। (১) বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টাস্তে ব্যভিচার, (২) বাদী পদার্থনয় 
পক্ষরূপে গ্রহণ করিলে, সেই পক্ষদ্বয়ে বভিচার এবং (৩) বাদী পদাধন্বয় দৃষ্টাস্তরূপে প্রদর্শন করিলে, 
সেই দৃষ্টাস্তদ্বয়ে ব্যভিচার। স্থত্রে “নাধ্যদৃষ্টাস্তয়োঃ” এই বাঁকোর দ্বার! সাধ্য অর্থাৎ পক্ষত্য় 
এবং দৃষ্টাস্তত্বযও এক পক্ষে বুঝিতে হইবে । বরদরাঁজ শেষে হুআথ ব্যাখ্যায় এঁ কথাও বণিয়্াছেন 
এবং তিনি উক্ত মতানুপারে পুর্বোক্ত প্রথম প্রকার ত্রিবিধ ব্যভিচার ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার 
ধাভিচার প্রদর্শন করিয়! সর্বপ্রকার ৭বিকল্পদমা” জাতিরই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন । 
প্বাদিবিনোদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্বও উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন । বুত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত 
মতানুসা'রেই ব্যাখ্যা করিলেও তিনি উহার একটিমাত্র উাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন বাদী 
“শব্বোংনিত্যঃ কার্ধ)ত্বৎ ঘটবং” এইরূপ প্রয়োগ করিলে, এ স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে 
কার্ধ্ত্ব হেতু গুরুত্ব ধশ্ঠের ব্যভিচারী, এ গুরুত্ব ধর্মও অনিত)ত্ব ধর্পের ব্যভিচারী এবং 
এ অনিত্য ধর্ম মুর্ভত্ব ধর্দের ব্যভিচারী। এইরূপ ধর্মমাত্রই যখন তহ্ভিন্ন ধর্মের ব্যভিচারী, 
তখন কার্য/ত্ববূপ ধর্ম অর্গাৎ বাদীর হেতুও অনিত্যত্ত্ের ব্যতিচারী হইবে 8 কারণ, কার্য) 
এবং আনিত্যত্বও ধর্দ। ধর্মাত্রই তুদৃভিন্ন ধর্মের ব্যভিচারী হইলে কার্ধত্বরূপ ধর্ম 
অনিত্যত্বরূপ ধর্মের ব্যতিচারী কেন হইবে না? তথ্ধিষয়ে কোন বিশেধ হেতু নাই। প্রতিবাদী 
উক্তরূপে বাদীর হেতু কার্য্যত্ব ধর্মে তাঁহার সাধ্যধর্ম আনিত্যত্বের বাতিচারের আপত্তি প্রকাশ 
করিণে উক্ত স্থলে তাহার এ উত্তর “বিকল্পপম।” জাতি। 


ভাষ্য। হেত্বাদ্যবয়বস।মধ্যযোগী ধন্ময সাধ্যঃ। তং দৃষ্টান্তে 
প্রসঞ্জয়তঃ জাধ্যসম$। বদি যথা! লোকস্তথাত্া, প্রাপ্তস্তহি যথাত্ব! 
তথা লোষ্ট ইতি। সাধ্যশ্চায়মাত্বা ক্রিয়াবানিতি, কামং লোফ্টোহপি 
সাধ্যঃ ? অথ নৈবং ? ন তহি যথা লোস্স্তথাতন । 


১) ধর্নস্তৈকম্য কেনাপি ধন্দেণ বাভিচ।রতঃ | 
হেতোশ্চ বাভি|রোক্বিবিকপসমজাতিতা 1--৩ত1বি করক্ষ | 


২৮৬ হ্যায়দর্শন [৫অ৩, ১আও 


অনুবাদ । হেতু প্রভৃতি অবয়বের সামর্থযযুক্ত ধণ্্ন সাধ্য, দৃষ্টান্ত পদার্ধে সেই 
সাধ্যকে প্রসঞ্জনকারীর অর্থাৎ বাদীর দৃষ্টীস্তও সাধ্য হউক? এইরূপ আপাত্তি- 
প্রকাশকারী প্রতিবাদীর (৮) “সাধ্যসম” প্রতিষেধ হয়। (€ যেমন পূর্বেরাক্ত স্থলেই 
প্রতিবাদী যদি বলেন যে ) ষদ্দি যেমন লোষ্ট, তব্রপ আত্ম। হয়, তাহ! হইলে যেমন 
আত্মা, তদ্রপ লোষ্ প্রাপ্ত হয়। (তাৎপর্য ) এই আত্ম! সক্রিয়, এইরূপে সাধ্য, 
সুতরাং লোষ্টও সক্রিয়, এইরূপে সাধ্য হউক? আর যদি এইরূপ না হয় 
অর্থাৎ লোষ্ও আত্ম! ন্যায় সাধ্য ন! হয়, তাহা হইলে যেমন লোষ, তত্রপ আতা 
হয় না। 


টিপ্লন্বী। ভাষ্যকার এই শ্থৃত্রোক্ত উৎকর্ষসম” প্রভৃতি ফড়_বিধ প্রতিসেধের মধ্যে শেষোক্ত 
ষষ্ঠ “সাধ্যদম” নামক প্রতিষেধের লক্ষণ বলিবার জন্ত প্রথমে উক্ত পসাঁধ)” শবের অর্থ বলিয়ছেন 
যে, হেতু প্রভৃতি অবয়বের সামর্থ/বিশিষ্ট ঘে ধর্ম (পদার্থ ১ তাহাই প্সাঁধ” | ভাষ্যকার 
ন্টায়দর্শনের ভাম্যারস্তে প্সামর্থ)” শবের প্রয়োগ করিয়া, সেখানে এ প্পামর্থ/” শবের আর্থ 
বলিয়াছেন। ফলের সহিত সম্বন্ধ । এবং পরে উপনয়হৃত্রের (১১:৩৮) ভাঁষ্যেও ভাষ্যকার যে 
“সামর্থ)” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহার ব্যাখ্যাতেও শ্রীমন্বাচস্পতি মিশ্র উক্ত অর্থই ব্যাখা 
করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এখানেও ভাষ্যকারোক্ত প্সামর্থ/ 
শব্দের দ্বার! উক্ত অর্থই তাহার বিবক্ষিত বুঝ! যাঁয়। তাহ! হইলে বুঝ বাঁ যে, বাদী হেতু ও 
উদাহরণাদি অবয়বের দ্বারা যে পদার্থকে কোন ধর্্মাবিশিষ্ট বলিয়া সাধন করেন, অর্থাৎ হেতু 
প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা যে পদার্থকে কোন ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া সাধন করাই বাদীর উদ্দেশ্ত হওয়ায় 
এঁ সমস্ত অবয়বপ্রযুক্ত ফণসপ্বদ্ধ যে পদার্থে থাকে, সেই পদার্থ ই এখানে'পসাধ্য” শব্ধের অর্থ। 
যেমন কোন বাদী “আত্ম। সক্রিয়»* এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগপুর্বক হেতু ও ভদাহরণাদি 
অবস়্বের প্রয়োগ করিয়া, এঁ প্রতিজ্ঞার্থ সংস্থাপন করিলে, সেখানে সক্রিয়ত্বরূপে আশ্মাই বাদীর 
“সাধ্য” বা সাধ্যধর্মী। কারণ, টক্ত স্থলে হেতু প্রভৃতি অবয়বের প্রয়োগ ব্যতীত বাদী সক্রিয়ত্বরূপে 
আত্মার সংস্থাপন করিতে পারেন না এবং সক্রিযত্বরূপে আত্মার সিদ্ধি বা অনুমিতিই 
বাদীর এ সমব্ত অবয়বপ্রযুক্ত ফল। নুতরাং উক্ত স্থলে সক্রিয়ত্বরূপে আত্মহি এ সমস্ত 
অবয়বের ফলদম্বন্ধরূপ প্দামর্থ)”বিশিষ্ট । ফলকথ, হেতু প্রভৃতি অবয়বের দারা যে পদার্থ 
যেরূপে সংস্থাপিত হয়, সেই পদার্থই দেইরূপে সাধ, ইহাই এখানে “সাধ্য” শব্দের অর্থ। 
বাদীর দৃষ্টাত্ত পদার্থ সেইরূপে সিদ্ধই থাকায় উহ! সাধ নহে। কিন্তু গ্রতিবাঁদী যদি বাদীর 
দেই ছৃষ্টাত্ত পদার্থকে উক্তরূপ সাধা বলিয়| আপতি প্রকাঁশ করেন, তাহ! হইলে 
সেখানে প্রতিবাঁদীর এঁ উত্তরের নাম প্পাধানম” প্রতিষেধ। বাঁদীর সমস্ত অনুমান প্রয়োগেই 
জিগীষু প্রতিবাদী এরূপ উত্তর করিতে পারেন। ভাষ্যকার তাহার পূর্বোক্ত স্থলেই ইহার উদাহরণ 
প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, যদি যেমন লোষ্ট, তজ্প আত্মা, ইহা 
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হয়, তাহ! হইলে যেমন আস্মা, ত্ূপ লোষ্ট, ইহাঁও হউক ? অর্থাৎ হেতু প্রভৃতি অববের দ্বারা . 
লোষ্টও সক্রিযত্বরূপে সাধ্য হউক? কারণ, আত্ম! হেতু প্রভৃতি অবয়বের দ্বারা সব্রিযত্বরূপে 
সাধ্য, লোষ্ট উহার দৃষ্টান্ত। কিন্ত লোষ্টও এরূপে সাঁধ্য না হইলে তদ্দৃষ্টাত্তে আত্মাও 
রূপে সাধ্য হইতে পারে ন1। কারণ, সমানধর্ম। পার্থ না হইলে তাহ! দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। 
সুতরাং লও আত্মার স্যার উক্তরূপে সাধ্যত্ব ধর্ম না! থাকিলে উহা! দৃষ্টাত্ত বলা যাঁয় না। ভাষ্য" 
কারের মতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থে তাদাস্থ্য সম্বন্ধে পূর্ববোক্তরূপ সাধ্য পদার্থেরই 
আরোপ করেন, ইহাই বুঝ! যায়। উক্ত স্থলে বাঁদীর অনুমানে দৃষ্টাস্তাসিত্ধি দোষ প্রদর্শনই প্রতি- 
বাদীর উদ্দেশ্য । অর্থাৎ লোষ্ট আত্মার স্তায় সক্রিয়্বর্ূপে সাধ্য না হইলে উহ! উক্ত স্থলে দৃষ্টাস্তই 
হইতে পারে না, সুতরাং ছৃষ্টাস্তের অভাঁবে বাদীর উক্তরূপে অনুমান ব! সাঁধাপিদ্ধি হইতে গারে না 
ইহাই প্রতিবাদীর চরম বক্তব্য। পূর্বোক্ত “বর্ণ/দমা” জাতি স্থলেও বাদীর দৃষ্টান্তে সন্দিগ্বদাধ্যকত্থ- 
রূপ ব্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করিয়া, প্রতিবাদী দৃষ্টান্তাপিদ্ধি পৌষ প্রদর্শন করেন। কিন্ত উক্ত 
“সাধযদমা” ঞাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থকে তাঁহার সাধাধন্মীর ন্যায় হেতু 
গ্রভৃতি অবয়বের দ্বারা সাধা বলিয়! আপতি প্রকাশ করেন। অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বলেন 
যে, লোষ্ যে সক্রিয়, ইহাতে হেতু কি? উহাও আত্মার স্াঁয় হেতু প্রভৃতি অব্নবের দ্বার! সক্তিয়্ব" 
রূপে সাধন করিতে হইবে, নচেৎ উহা! দৃষ্টাস্ত হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্বরগাদম।” জাতির 
প্রয়োগস্থলে গ্রতিবাদী এরূপ বলেন না। ম্ৃতরাং উহ! হইতে এই পসাধন্ম্যসমা” জাতির উক্তর্ূপ 
বিশেষ আছে। উদ্দেযোতকর, বাঁচস্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্টের ব্যাখ্যার দ্বারাও ইহাই বুঝ| যায়১। 
কিন্ত মছানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের মতান্ুুপারে "তার্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ উক্ত "সাধাদম” 
প্রতিষেধের স্বরূপ বাখ্যা করিয়াছেন যে, বাদীর অন্মানে তীহার পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টাস্ত পদার্থ 
প্রমাণাস্তর ছার! পিদ্ধ হইলেও প্রতিবাদী যদি তাহাতেও বাদীর সেই হেতু প্রযুক্তই সাধাত্বের আপত্তি 
প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার এ উত্তরের নাম “সাধ্যসম” | অর্থাৎ প্রতিবাদী 
যদি বঙ্ন যে, তোমার তত পদার্থে যে, তোমার সাধ্যধর্ম আছে, তাহাতেও তোমার উক্ত হেতুই 
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১। ঘটে ব৷ অনিত্য ইন ক হেতুর়মপি সাধাবং জপ ইতি সাধাবতপ্রতাবস্থানাৎ লাধাসনঃ ৮ 
্যয়বার্তিক | হেত্ব'দাবয়বযোগিত্থ প্রলঞ্জনং সধাসম। অতএব প্উভয়সধাহ।”দতি সাধাত্বং হেতুম|হ সাধালমত্য 
ৃত্রকারঃ। ভাষাক!রোহপি "হেহদাবয়বস।মাযে।গী”তি কুবাণত্তত প্রনঞ্জনং সধাসমং নগ্ধতে ॥ তদ্ততদ্বান্তিককৃদ।হ-- 
"ঘটে বা অননত্য ইত্যত্র কে। হেতুরিতি”-নাৎপর্যাটীক|। 

উভয়োরপি সা'ধাদৃষটান্তয়ে।ঃ সাধাহ।প।দনেন প্তাবস্থানং সাধাসম: প্রতিষেধঃ। যদি যথ| ঘ)গ্থ| শব্দ প্রাপ্তং 
তহি যথা শব্দস্তথা ঘট ইতি। শব্দশ্চানিত্যতয়৷ স!ধ্য ইতি ঘটেং০পি সাধা এব স্াদন্যথাহি ন তেন তুলো। ভবেদিতি ।-- 
স্টায়মরী। 

২। দৃষ্টান্ত-হেতুপক্ষাণ।ং সিদ্ধান|মপি সাধাবৎ। 
সাধাতাপাদনং তম্মলিঙ্গাৎ সাধানমে! ভবেৎ (১৬ 

প্রমাণান্তরসিদ্ধ!নামেব পক্ষছেতুদৃষ্টান্তানাং দাধধর্মন্তেব তত এব লিঙ্গাৎ: সাধাত্ব।প।দনং সাধাসমঃ | 'তল্ম| 

দিতি বর্টাসমতো৷ ভেদং দর্শযতি ।--ত:কিকরক্ষা! । 
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সাধকরপে প্রয়োগ করিতে হইবে ) নচেৎ এ দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার এ হেতু তোমার পক্ষেও 
তোমার এ সাধাধর্মের সাধক হইতে পাঁরে না) সুতরাং তোমার এ দৃষ্টাত্তও এ হেতুর দ্বারাই 
তোমার সাধধর্মবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধ করিতে হইলে, পূর্বে উহা! পিদ্ধ ন! থাকায় উহা দৃষ্টাস্ত হইতে 
পারে না। এবং তোমার এঁ পক্ষ এবং হেতুও পূর্ববপিদ্ধ হওয়া আবশ্তক। কিন্তু শব উভগ্নও 
তোমার উক্ত হেতুর দ্বারাই সাধ হইতেছে। কারণ, তোমার সাধাধর্শের স্তায় তোমার এ পক্ষ বা 
ধর্মাও উক্ত অনুমানে বিশেষ/রূপে বিষয় হইবে এবং তোমার উক্ত হেতুও তাহাতে উক্ত পক্ষের 
বিশেষণরূপে বিষয় হইবে | ( উদয়নাচার্ষের মতে হেতুবিশিষ্ট পক্ষেই সাধ্যধর্মের অনুমান হয়। 
উহ্ারই নাম লিঙ্গোপধান মত )। স্বৃতরাং উক্ত হেতু ও পক্ষের পিদ্ধির জন্যও উক্ত হেতুই প্রযুক্ত 
হওয়ায় অনুমান স্থলে সর্বত্র সাধ্যধর্থ্ের ন্যায় হেতু এবং পক্ষও সাধ্য, উহাও পিদ্ধ নহে, ইহা শ্বীকার্য/। 
কিন্তু পূর্বদিদ্ধ না হইলে কোন পদার্থ হেতু, পক্ষ ও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। উক্তরূপে বাদীর 
অনুমানে হেত্বপিদ্ধি ও পক্ষািদ্ধি বা আশ্রয়াপিদ্ধি এবং দৃষ্টাস্তাদিদ্ধি দোষ প্রদর্শনই উক্ত স্থলে 
প্রতিবাদীর উদ্দেশ্ত। পূর্বোক্ত পবর্ণযমমা" জাতিস্থলে প্রতিবাদী বাদীর সেই হেতু প্রযুক্ত উক্তরূপে 
বাদীর দৃষ্টান্তে এবং তাহার সেই হেতু ও পক্ষে সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন না। সুতরাং 
পবর্ণ)সমা” জাতি হইতে এই *সাধ্যদম।” জাতির ভেদ শ্বীকৃত হইয়াছে । উক্তরূপ ছেদ রক্ষার জন্যই 
উদদয়নাচ্য। প্রভৃতি “সাধ্যসমা” জাতির উক্তরূপই স্বরূপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন। পবাদিবিনোদ” গ্রন্থে 
শঙ্কর মিশ্রও উক্ত মতেই ব্যাখ্য। করিযছেন। কিন্তু মহষির স্ত্ধে "উভয়সাধ্ত্াৎ” এই যে বাকোর 
দ্বার! উক্ত “সাধ্যসমে”্র শ্বরূপ স্চিত হইয়াছে, উহাতে “উভয়” শবের দ্বারা হ্ুত্রের প্রথমোক্ত 
সাধ্যধর্মী অর্থাৎ পক্ষ এবং দৃষ্টাস্ত, এই উভয়ই মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বুঝ। যাঁয়। তাই ভাষ্যকার প্রভূতি 
এ্ররূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বরদর।জ তাহার ব্যাখ্যাত মতামুদারে উক্ত “উভয়সাধ্যত্বাচ্চ” এই 
বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অন্মানে সাঁধ্যধর্মই সাধ্য, এবং হেতু, পক্ষ ও দৃষ্টাস্ত সিদ্ধই থাকে । 
সুতরাং অনুমান স্থলে সিদ্ধ অংশ ও সাধ্য অংশ, এই উভয়ই থাকে | এ উভয়ই হৃত্রে "উভয়”শব্ধের 
দ্বারা মহধির বুদ্ধিস্থ। এবং *৮” শৰের দ্বার! প্রথমোক্ত ধর্ধমবিকল্লের সমুচ্চঘই মহধষির অভিমত। 
পুর্ব্বো্ত সিদ্ধ ও সাধা, এই উভয়ের সিদ্ধসাধ্যত্বই এখানে মহবির অভিমত ধর্মবিকল্প। তাহা হইলে 
বুঝ! যাঁয় যে, অনুমান স্থলে দিদ্ধ অংশ ও সাধ্য অংশ, এই উভয়ের সাধ্যত্ব প্রযুক্ত এবং এঁ উভয়ের 
সিপ্ধত্ব ও সাধ্যত্ব, এই ধর্ম্মাবিকল্প প্রযুক্ত "সাধাসম” প্রতিষেধ হয়| ফল কথা, অনুমান স্থলে বাদীর 
সাধাধর্মের হ্যায় হেতু প্রভৃতি দিদ্ধ পদার্থেও বাদীর সেই হেতুপ্রযুক্ত সাধাত্বের আপত্তি প্রকাশ 
করিলে সেখানে “পাধ্যনম” প্রতিষেধ হইবে, ইহাই সুত্রে “উভয়সাধ্যত্বাচ্চ” এই বাক্যের দ্বারা কথিত 
হইয়াছে । বৃত্তিকার বিশ্বনাথও উক্ত মতানুপারেই *সাধ্যদমা” জাতির হ্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
কিন্ত তিনি হুত্রোস্ত “উভয়” শবের দ্বারা বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টাত্তকেই শ্রহণ করিয়া, 
শেষে লিখিয়াছেন, “তদ্বর্ম্মো হেত্বাদিঃ*। সুত্রে কিন্তু “উভয়” শব্দের পরে “ধর্ম” শবের 
প্রদ্নোগ নাই। বৃত্তিকার মহর্ষির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বাঁদীর অনুমান প্রয়োগ ছার! 
সাধ্য পদার্থই তাহার অনুমানের বিষন্ন হইন্না থাকে । সুতরাং বাদীর পক্ষ এবং ( উদয়নাচার্ধেযর মতে ) 
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হেতুও অগ্রমানের বিষন্গ হওয়ায় এ উভয়েও সাধাত্ব শ্বীকার্ধ। এবং হেতু পদার্থে উক্তরূণ সাধাত্ব 
্বীকার্ধ্য হইলে দেই হেহুবিশিষ্ট দৃই্ান্ত৪ দাধা, ইহ শ্থীকার্ধঃ। উক্তন্ধপে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ, 
হেতু ও দৃষ্টান্তেও সাধ্যত্ব ব| সাধাতুল্যতাঁর আপত্তি প্রকাশ করিলে, সেখানে এ উত্তর “পাধ্যসমা” 
জাতি হইবে। উক্ত স্থলে প্রতি বাঁদীর অভিপ্রায় এই ধে, বাদীর এ পক্ষ প্রভৃতি পুর্বদিদ্ধ পদার্থ 
হইলে, উহা! তাঁহার অনুমানের বিষয় হইতে পারে না। কারণ, পূর্ববদিদ্ধ পদার্থে বাঁদীর অনুমান- 
প্রয়োগ-সাধ্ত্ব থাকিতে পারে ন|। স্থতন্নাং এ পক্ষ প্রভৃতি পদার্থও যে বাদীর সাধ্যধর্দের স্তায় 
পূর্ববলিদ্ধ নহে, কিন্ত সাঁধা, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে । স্থৃতরাং বাদীর উক্ত অন্থুমানে পক্ষাসিদ্ধি 
বা আশ্রগ্ানিদ্ধি প্রভৃতি দোষ অনিবার্ধয। কারণ, যাঁধ! পূর্ববপদ্ধ পদার্থ নহে, তাহা পক্ষ, হেতু ও 
দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, ইহ| বাদীও শ্বীকার করেন। বৃন্ধিকার প্রভৃতির মতে সুত্রে প্সাঁধামম” 
এই নামে প্পাধ্য” শব্দের দ্বারা সাধ্যত্ব ধর্মই বিবক্ষিত। পুর্বোক্তরূপ সাধ্যতব প্রযুক্ত নম, এই 
অর্থেই “সাধ্দম” নামের প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৪॥ 

ভাষ্য । এতেষামত্তরং-- 7 

অনুবাদ। এই সমস্ত প্রাতিষেধের অর্থাৎ পূর্ববসূত্রোক্ত “উতকর্ষসম” প্রভৃতি 
ষড়বিধ প্রতিষেধের উত্তর-__ 


সুত্র। কিঞ্িৎসাধর্ম্যাদ্ুপসৎহার-সিদ্ধে্বৈধনস্যা- 
দপ্রতিষেধঃ ॥৫॥৪২৬১৩॥ 


অনুবাদ । কিঞ্চিৎ সাধন্দ্য প্রযুক্ত উপসংহীারের সিদ্ধিবশতঃ অর্থাৎ “যথা গে, 
তথা গবয়” ইত্যাদি উপমানবাক্য সর্ববসিদ্ধ থাকায় বৈধর্ঘয প্রযুক্ত প্রতিষেধ হয় না। 

ভাষ্য । অলভ্যঃ জিদ্ধস্য নিহ্ুবঃ। সিদ্ধঞ্চ কিঞ্চিৎ সাধন্থ্যা- 
দুপমানং যথা গৌন্তথ] গবয় ইতি। তত্র ন লভ্যো' গোগবয়য়োধর্- 
বিকল্পশ্চোদয়িতুং। এবং সাঁধকে ধর্মে দৃষ্টাস্তাদিসামর্ধ্যুক্তে ন লভ্যঃ 
সাধ্যদৃক্টাস্তয়ো ধর্ম বিকল্প দৈধন্ম্য।ৎ প্রতিষেধো বক্ত,মিতি। 

অনুবাদ । সিদ্ধ পদার্থের নিহৃৰ অর্থাৎ অপলাপ ঝ নিষেধ লত্য নহে। যথা-_- 
কিঞ্চিৎ সাধর্্য প্রযুক্ত “যথা গে! তথা গবয়” এইরূপ উপমানবাক্য সিদ্ধ আছে। 
সেই স্থলে গো এবং গবয়ের ধন্মবিকল্প অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম আশঙ্ক। করিবার নিমিত্ত 
লভা নহে। ( অর্থাত উক্তরূপ উপমানবাক্য প্রয়োগ করিলে গবয়ও গোর ন্যায় 
সাস্স।দি ধর্ঘ্মবিশিষ্ট হউক ? এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করা যায় না। কারণ, গে 
এবং গবয়ের কিঞ্চিৎ সাধ্য প্রযুক্তই “যথা গো» তথা গবয়” এইরূপ উপসংহার সিদ্ধ 
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হয় ) এইরূপ দৃষ্টান্তাদির সামর্থযবিশিষ্ট সাধক ধর্্দ অর্থাৎ সাধ্য ধর্মের ব্যাপ্তি- 
বিশিষ্ট প্রকৃত হেতু প্রযুক্ত হইলে সাধ্যংন্মী ও দৃষ্টান্তের ধর্ম্মবিকল্পরূপ বৈধন্ময- 
প্রযুক্ত প্রতিষেধ বলিবার নিমিত্ত লভ্য হয় না ( অর্থাৎ পুর্ববৃত্রোক্ত “উতকর্ষনমা” 
প্রভৃতি জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ ও দৃষ্টান্তের ধর্ম্মবিকল্পরূপ বিরুদ্ধ 
ধণ্ম গ্রহণ করিয়! ষে প্রতিষেধ করেন, তাহা হইতে পারে না। কারণ, বাদীর পক্ষ ও 
দৃষ্টান্তের কিঞিৎ সাধন্দ্য খাকিলেও অনেক বৈধর্দ্যও স্বীকারধ্য )। 

টিপনী। পূর্বস্ত্রের দ্বারা “উৎকর্ষনম” প্রভৃতি যে ষড় [বধ প্রতিষেধের লক্ষণ হ্থুচিত 
হইয়াছে, উহার পরীক্ষা! কর! অর্থাৎ এ সমস্ত জাতি বে অদহত্তর, তাহা যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন কর! 
আবশ্বক। তাই মহ পরে এই স্ৃত্রের দ্বারা পূর্ববৃত্রোক্ত ষড়.বিধ জাতির খগ্ডনে যুক্তি বলিয়াছেন 
এবং পরবর্তী হৃত্রের দ্বার! পূর্ববহৃত্রোক্ত প্ৰর্ণযদমা*, *অবর্থাদম।” ও “সাধ্যদমা” জাতির থগ্ুনে অপর 
যুক্তিবিশেষও বলিয়াছেন। তাৎপর্ধ।টী কাকার বাচস্পতে মিশ্র এবং উদদনাচার্যা, বরদরাজ, বর্ধমান 
উপাধ্যায় এবং বুন্তিকাঁর বিশ্বনাথ এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্ত *ন্তার্মগ্জরী”কার জয়স্ত ভট্ট 
বলিয়াছেন যে, 'এই স্ৃত্র দ্বারা পূর্বসুত্রোক্ত “উতৎ্ককর্ষনম” প্রভৃতি পঞ্চবিধ গ্রতিষেধের উত্তর কথিত 
হইয়াছে এবং পরবর্তী স্ত্রদ্থারা পূর্ববসৃত্রোক্ত যষ্ঠ “পাধাসমে”্র উত্তর কথিত হইয়াছে। পরে ইহ! 
বুঝ! যাইবে। 

বরদরাজ প্রভৃতির মতে এই স্থত্রে “কিঞিৎসাধর্্)” শবের ঘ'রা সাধাধন্ম বা অনুমেয় ধর্মের 
ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধন্্াই বিবক্ষিত। স্মৃতরাং শেষোক্ত “বৈধন্ধ্য” শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত বিপরীত 
ধর্ম অর্থাৎ নাধ্যধর্ম্ের ব্যান্তিশুন্ত যে কোন ধর্মই বিবক্ষিত বুঝ! যাঁয়। ন্যাগস্থত্রে নানা অর্থে 
উপসংহার” শবের প্রয়োগ হইয়াছে। পূর্বোক্ত দ্বিতীয় স্থাত্রে উপসংহার” শব্দের দ্বারা বুঝ। যাঁয়__ 
গ্রকৃত পক্ষে প্রকৃত সাধের উপসংহার অর্থাৎ নিজপক্ষ স্থাপন । তদনুপারে এই হ্ত্রেও “উপসংহার” 
শবের দ্বারা সাধধর্মমের উপসংহারও বুঝ! যায়| বরদরাঁজ এরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন*। কিন্ত 
বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই হ্ৃত্রে "উপদংহার" শবের দ্বারা সাঁধাধর্মমই গ্রহণ করিয়াছেনং। অনুমানের 
দ্বারা প্রকৃতপক্ষে যাহ! উপপংঘত অর্থাৎ নিশ্চিত হয়, এই অর্থে “উপদংহার” শব্দের দ্বারা প্রকৃত 
সাধ্যধর্্মও বুঝ! যাইতে পারে। তাহ! হইলে সুত্রার্থ বুঝ। যাঁর যে, কিঞ্িৎ সাধর্মন্য অর্থাৎ সাধ্যধর্মের 
ব্যাঞ্চিবিশিষ্ট যে সাধর্মা বা প্রকৃত হেতু, তৎপ্রযুক্তই প্রকৃত সাধ্ধর্খের দিদ্ধি হয় অথবা তাহার 
উপমংহার অর্থাৎ সংস্থাপন দিদ্ধ হয়, অতএব বৈধন্স) অর্থাৎ সাধ্ধর্শের ব্যাপ্রিশুন্য কোন ধর্ম 


১। পকিফিৎসাধর্মাদপ্বাপ্তাৎ মাধ্যোপসংহারে সিদ্ধে “বৈধন্বয|স্নব্যাপ্ত।ৎ কৃতশ্চিদ্ধর্শ।ৎ প্রতিষেধো ন ভবতীত্যর্থঃ।” 
স্তাঁকিকরক্ষ! | 

২। পকিঞিৎসা ধর্মমত” সাধশ্ব্যবিশেধাৎ বাপ্তিমহিতাৎ, “উপসংহ!র-সিদ্ধেঃ* সাধ/সিদ্েঃ, বৈধন্ঘ্যাদেতদ্বিপরীতাৎ 
ব্যাপ্তিনিরপেক্ষৎ সাধর্ম মাত্রাৎ ভবত। বৃতঃ প্রতিষেধে। ন সম্ভবতীতার্থঃ। অন্যথ| প্রমেয়ত্রূপাসাধকসা ধর্ম 
ত্ব্দ বণমপ্যলম্যৰ্‌ স্।িতি ভাবঃ।--বিশ্বনাথবৃত্তি 
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প্রযুক্ত প্রতিষেধ হয় না । তাৎপর্য এই যে, পূর্বোক্ত “উৎকর্ষদমা” প্রভৃতি জাতির গ্রয়োগস্থলে 
গ্রতিবাদী যে প্রতিষেধ করেন, তাহ! দিপ্ধ হইতে পারে না। কারণ তাহার অভিমত কোন হেতুই 
&ঁ সমস্ত স্থলে তাঁহার সাধাপর্ষের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নহে, কিন্ত ব্যাণ্ডিশ্ত্য বিপরীত ধর্দ। এরূপ 
বৈধস্্যপ্রধুক্ত কিছুই নিদ্ধ হয় না । তাই মহধি বলিমাছেন,-_ বৈধর্মযাদ গ্রতিষেধঃ”। 

কিন্ত এখানে প্রণিধান কর! আবশ্তক যে, প্রথমৌক্ত *দাধর্শ/দমা” ও ৭বৈধর্ঘ্মাসম।” জাতির 
থণ্ডনের জন্ত মহ পূর্বে “গোত্বাদ্গো সিদ্ধিবন্তৎসিদ্ধিঃ” এই তৃতীয় সুত্রের দ্বারা যে যুক্তি বলিয়াছেন, 
তাহাই আবার এই স্ুত্রের ঘারা অন্ত ভাবে বল! অনাবশ্তক ; পরস্ পূর্ববসুত্রোক্ত *উতকর্ষদম।” 
প্রভৃতি জাতির খগ্ডনের অন্থকুল অপর বিশেষ যুক্তিও এখানে বল! আবশ্তক | তাই ভাষ্যকার 
অন্ত ভাবে এই হুজ্রের তাঁৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে ব্িয়াছেন যে, দিদ্ধ পদার্থের নিহ্ৃব অর্থাৎ 
অপরাঁপ বা নিষেধ লভ্য নহে। অর্থাৎ সর্কসিদ্ধ পদার্থের নিষেধ একেবারেই অনস্ভব, উহ! অলীক। 
ভাষ্যকার এই ভাব ব্যক্ত করিতেই "অশক)১” এইরূপ বাক্য না বলিয়া, “অলভ্য*” এইরূপ ধাঁক্য 
প্রয়োগ করিয়াছেন। যাহ। অলীক, তাহ! নিষেধের জন্য অত্যই হইতে পারে না। ভাষাকার পরে 
মহষির হুত্রাচ্ুসারে উদাহরণ দ্বারা তাহার পূর্বোক্ত থা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কিধিৎসাধর্শয 
্রযু্ত ্যথা গো, তথা গবয়” এইরূপ উপমানবাক্য পিদ্ধ আছে অর্থাৎ উহা সর্বাসিদ্ধ। উক্ত 
স্থলে গো এবং গবয়ের ধর্মমবিকল্প আপাদন করিবার নিমিত্ত লভ্য নহে। অর্থাৎ উক্ত বাঁকা 
প্রয়োগ করিলে, সেখানে গবয়ে গোর সমস্ত ধর্দের আপত্তি প্রকাশ করা যায় না। কারণ, কিঞিৎ- 
সাধর্ময প্রযুক্তই “্যথা গো, তথা গবয়” এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গবয়ে গোর সমত্য ধর 
থাকে নাঃ উহা অসম্ভব । বান্তিককার ইহ! সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, “যথা! গো, তথা গবয়,' 
এইরূপ বাক্য বলিলে গোর সমস্ত ধর্মুই গবয়ে আছে, ইহা বুঝা যায় নাঁ। কারণ, বক্তার তাহাই 
বক্তব্য হইলে, উক্ত বাঁক্যে ্যথ।” ও “তথ।” শৰের প্রয়োগ হইত না, কত "গোৌপদধার্থই গবয়? 
এইরূপই প্রয়োগ হইত। ফল বা, ভাষকার এই স্ুত্রের “কিঞ্চিৎসাধর্দযাহপসংহারপিদ্ধে$” 
এই অংশকে পূর্বোক্তরূপ দৃষ্টান্তস্চক বলিয়া! হজ, “উপসংহার” শবের দ্বারা “যথ! গো, তথ 
গবয়” এইরূপ উপমানবাক্যই এখানে মহধির অভিমত দৃষ্টান্ত বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন। ভাবকার 
উক্ত দৃষ্টাস্তানুসারে মহধির মুল বক্তব্য সমর্থন করিতে পরে সুত্রের শেষে!ক্ত অংশের তাৎপর্ধ্য ব্যাথা 
করিতে বলিয়াছেন যে, এইরূপ দৃষ্টাস্তাদির সামর্থ)বিশিষ্ট অর্থাৎ, ছৃষ্টাস্তাদির দ্ব'রা যাহ| সাধ্যধর্দের 
্যাণ্ডিবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চিত, এমন সাধক ধর্ম ( হেতু) প্রযুক্ত হইলে, সেখানে বাদীর সাধাধর্থী ও 
ৃষ্টান্তের ধর্্মবিকল্প অর্থাৎ নান! বিরুদ্ধ ধর্মরূপ বৈধ প্রযুক্ত প্রতিষেধ বলিবার নিমিপ্তও লত্য 
নহে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত “উৎবর্ষদম।” প্রভ(ত জাতির প্রয্নোগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর সাধধর্গা 
ও দৃষ্টাস্ত পদার্থের নান। বিরুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রযুক্ত যে প্রতষেধ করেন, তাহা করা যায় 
না। কারণ, দৃষ্টান্ত পদার্থ সর্বাংশেই সাধ্যৎর্মীর সমানধর্মা হয় না। যেমন “যথা গো, তথা গব 
এই উপমানবাক্য প্রয়োগ করিলে, সেখানে গোপদার্থে গবয়ের সমস্ত ধর্মের আপতি প্রকাশ কর! 
বায় না, শুজপ অনুমান স্থলে বাদীর সাধ্যঘর্মীতে তাহার দৃষাস্তগত সমস্ত ধর্মের আপত্তি প্রকাশ 
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করা যায় না। কারণ, ও দৃষ্টাস্ত পদার্থে যে ধর্মের ব্যাপ্ডিবিশিষ্ট হেতু বিদ্যমান থাকে, তদ্দারা 
সাধ্যধঙ্্নীতে সেই ব্যাপক ধর্মুই সিদ্ধ হয়; তদৃভিন্ন ধর্ম সিদ্ধ হয় না। বার্তিককার মহধির বক্তব্য 
বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, “শংবাহ্নিত্যঃ উৎপাত্তধর্্মকত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগ করিলে, ঘটের 
সমন্ত ধর্মই শবে আছে, ইহা বলা হয় না। কিন্ত যে পদার্থ যাহার সাধক অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট 
ধর্ম, সেই পদাথই ভাহার সাধন হয়। উপনয়বাকোরর দ্বার! সাধ্যতর্মী বা পক্ষে সেই সাধন বা 
গ্রকুত হেতুর উপসংহার করা হয়। উক্ত স্থলে উপনয়বাক্যের দ্বারা শবে অনিত্যত্বের ব্যাঞ্ধি- 
বিশিষ্ট উৎপতিধর্্মকত্ব হেতুর উপসংহার করিলে, তখন উক্ত অনুমানের দ্বারা শব্দে ঘটের ধর্ম 
অনিত্যত্বই সিদ্ধ হয়-_রূপা(দ দিদ্ধ হয় না। কারণ, এ হেতু রূপাদি সমস্ত পদার্থের ব্যাপ্তি- 
বিশিষ্ট নহে । ফজবথা, প্রতিবাদী হেতু পদার্থের শ্বরূপ লা বুঝিয়াই পূর্বোক্ত “উতৎকর্ষসম।” 
প্রভৃতি জাতির প্রয়োগ করেন, ইহাই বাণ্তিককারের মতে মহবির মুল বক্তব্য । তাই বার্তিককার এখানে 
প্রথমেই বকিয়াছেন, পন হেত্বর্থাপরিজ্ঞানাদিতি হুত্রার্থঃ” | মুল কথা, পূর্ববহৃত্রোক্ত “উত্বর্ষদমা” 
প্রভৃতি ষড় বিধ জাত্তিই অসছুত্তর। কারণ, এ সমস্ত জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর 
সাধ্যধর্মী বা পক্ষকে তাহার দৃষ্টান্তের সর্বাংশে সমানধন্দা বলিয়। গ্রহণ" করিতে পারেন না 
এবং তাহার সাধ্য বা আপাদ্য ধর্মের ব্যাপ্ডতিশূন্ত কোন ধর্মকে হেতুরূপে গ্রহণ করিতে 
পারেন না। সাধ্যধর্মের ব্যাণ্তিবিশিষ্ট হেতুই প্রকৃত হেতু। উপনয়বাক্যের দ্বারা সাধ্ধর্্ী বা 
পক্ষে উক্তরূপ প্রকৃত হেতুরই উপসংহার হয়। ন্থতরাং তাহার ফলে সাধধন্মীতে সেই হেতুর 
ব্যাপক সাঁধধম্মই সিদ্ধ হইয়! থাকে। মহধি প্রথম অধ্যায়ে উপনয়সৃত্রে যদ্দবার! সাধ্যধর্মীতে প্রকৃত 
হেতুর উপসংহার হয়, এই অর্থে উপনয়বাক্যকেও “উপসংহার” বলিয়াছেন ( শ্রথম থও, 
২৭২-_৭৩ পৃষ্ঠা দরষ্টব্য)। কিন্তু ভাষকার এই সুত্রে *উপ্সংহাঁর” শবের দ্বারা উপমানবাকাকেই 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহ্বাকে সিদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা পূর্বে ব্িয়াছি। জ্যস্ত ভট্ের ব্যাখ্যার দ্বারাও 
ভাষ/কারের এ তাৎপর্য) বুঝ যায়১। পূর্বোক্ত উপমানবাক্যেও তথা” শবের দ্বার! সমান ধর্মের 
উপসংহার হইয়া থাকে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপমান পঠীক্ষায় “তথেত্যুপসংহারাৎ” (২১৪৮) 
ইত্যাদি সৃত্রে মহধি নিজেও তাহা বলিয়াছেন। ন্থুত্ুরাং উক্তরূপ তাঁৎপর্ষে) (যদদ্বারা সমান ধর্মের 
উপসংহার হয়, এই অর্থে) এই সুত্রে “উপসংহার” শব্দের হ্বারা পূর্বোক্ত উপমানবাক্যও বুঝ৷ 
যাইতে পারে ॥ ৫ | 


নুত্র। সাধ্যাতিদেশাচ্চ দৃষ্টীস্তোপপত্তেঃ ॥৬।৪১৭॥ 


অনুবাদ। এবং সাধ্যধম্্মীর অতিদেশপ্রযুক্ত দৃষ্টান্তের উপপত্তি হওয়ায় 
প্রতিষেধ হয় না । 


১। কিধিৎসাধন্মাছুপসংহার লিধাতি, "যথা! গৌরেবং গবয়” ইতি ।স্পগ্যায়মপ্ররী | 
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ভাষ্য । যত্র লৌকিক-পরীক্ষকাঁণাং বুদ্ধিসাম্যং, তেনাবিপরীতো- 
হর্ঘোহতিদিশ্যতে প্রজ্ঞাপনার্ঘ। এবং সাধ্যাতিদেশাদৃদৃষ্টাম্ত উপপদ্য- 
মানে সাধ্যত্বমনুপপন্নমিতি | 


অনুব'দ। যে পদার্থে লৌকিক ও পরীক্ষক ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির সাম্য আছে, 
অর্থাৎ যাহ! বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েরই সম্মত প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ, সেই (দৃষ্টান্ত ) 
পদার্ঘদার৷ প্রজ্ঞাপনার্থ অর্থাৎ অপরকে বুঝাইবার জন্য অবিপরীত পদার্থ (সাধ্যধন্মী) 
অতিদিষ্ট হয় অর্থাৎ সিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার অবিপরীত ভাবে সাধ্যধন্মী বা পক্ষে 
সেই দৃষ্টীন্তগত ধর্ম কথিত ব! সমর্থিত হয়। এইরূপ সাধ্যাতিদেশ প্রযুক্ত দৃষ্টান্ত 
উপপদ্যমান হওয়ায় ( তাহাতে ) সাধ্যত্ব উপপন্ন হয় ন|। 


টিপ্লনী। জয়ন্ত ভট্টরের মতে এই স্ৃত্রের দ্বারা! পূর্বোক্ত “পাধাসম" নামক প্রতিষেধেরই উত্তর 
কথিত হইয়াছে, ইহা পুর্বে বলিয়াছি। বস্ততঃ পূর্বোক্ত “নাধ্যদম" গ্রভিষেধ স্থলে প্রতিবাদী 
বাদীর দৃষ্টাস্ত পদার্থে যে সাধ্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, এই হুত্রের দ্বার! সেই সাধ্যত্বের খগ্ডন- 
পূর্বক উক্ত গুতিযেধের খণ্ডন করা হইয়াছে, ইহা! ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও সরলভাবে বুঝ! 
যায়। কিন্ত ইহার দ্বারা দৃষ্টান্ত পদার্থ যে, বাঁদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই নিশ্চিত সীঁধ্যধর্্- 
বিশিষ্ট এবং বাদীর সাধাধর্্নী বা পক্ষ উহার বিপরীত অর্থাৎ সন্দিগ্ধসাধাক, ইহাও সমর্থিত হওয়ায় 
ফলতঃ এই হুত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত “বর্যসমা” ও “অবণ্যদম।” জাতিরও খণ্ডন হইয়াছে, ইহাও 
হবীকার্ধ্য। কারণ, বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থ নিশ্চিতদাধ্যক বনিয়। শ্বীকার্ধ্য হইলে, প্রতিবাদী তাহাতে 
বর্ণাত্ব অর্থাৎ সন্দিগ্ধদাঁধযকত্বের আপত্তি সমর্থন করিতে পারেন না এবং বাদীর সাধাধর্মী বা পক্ষ 
সন্দিগ্ধপাধ্যক বিয়া শ্বী কাধ্য হইলে তাহাতে অবর্ণ)ত্ব অর্থাৎ নিশ্চিতপাধ্যকত্বেরও আপত্তি সমর্থন 
করিতে পারেন ন। এই জন্যই বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি এখানে বলিয়াছেন যে, এই হৃত্র দ্বারা 
মহধি প্বর্ণ।সমী”, পঅবর্যলমা” ও “সাধ্যদম” জাতির খগ্ডনার্থ অপর ঘুক্তিবিশেষ বলিয়াছেন । 

হুত্শেষে পূর্বহত্রের শেষোক্ত “অপ্রতিষেধঃ” এই পদের অনুবৃত্তি করিয়া সুত্রার্থ বুঝিতে 
হইবে। হৃত্রের প্রথমোক্ত "সাধা” শবের দ্বারা বুঝিতে হইবে" _সাধাধঙ্মী বা পক্ষ । এ সাধাধর্মা 
বা পক্ষে দৃষ্টান্ত দ্বার! অবিপরীতভাবে অর্থাৎ উহার তুল্যভাবে সাধ্যধর্ষ্ের সমর্থনই এখানে ভাষা- 
কারের মতে “সাধ্যাতিদেশ”। তাঁই ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে পদার্থে লৌকিক ও 
পরীক্ষক ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির সাম্য আছে অর্থাৎ মহধি গথম অধ্য'য়ে “ল্বেকিকপরীক্ষকা ণাং 
যন্মিনর্থে বুদ্ধিসাম্াং স দৃষটান্তঃ” (১1২৪) এই ত্র দ্বারা বেরূপ পদার্থকে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন, 
তদ্‌দ্বার! উহার অবিপরীত পদার্থ অর্থাৎ উহার অবিপরীত ভাবে (তুল্যভাবে) সাধাধন্মী বা পক্ষ 
অতিরিষ্ট হয়। উক্তরূপ পসাধ্াাতিদেশ"প্রযুক্ত দৃষ্টান্তের উপপত্তি হওয়ায় তাহাতে সাধ্যত্বের উপপত্তি 
হয়না। অর্থাৎ যাহ! দৃষ্টাত্ত, তাহা কখনই সাধা হইতে পারে না। স্থৃতরাং তাহাতে সাধাত্বের 
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আপত্তি করা যায়না। জয়ন্ত ভট্টরের ব্যাখ্যার দ্বারাও ভাষ্যকারের এবূপ তাৎপর্য) বুঝ! যায়*। 
ফলকথা, “লৌকিকপরীক্ষকাণাং ধাশ্রন্র্থে বুদ্ধিসাম্যং” ইত্যাদি হৃত্রের দ্বারা বাদী ও প্রতিবাদী 
উভয়েরই সম্মত প্রমাণপিদ্ধ পদার্থবে ই দৃষ্টান্ত বলা হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ২২০1২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
সুতরাং অনুমান স্থলে বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত পদার্থে তাহার সাধাধর্ম নিশ্চিত অর্থাৎ বাদীর ন্তায় 
প্রতিবাদীরও উহা হ্বীকৃত, ইহা হ্বীকার্য্য, নচেৎ উহ! দৃষ্টান্তই হয় না। পূর্বোক্ত "আত্মা 
সক্রিয়১” ইত্যাদি প্রয়োগে বাশী লোষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা অবিপরীত ভাবে অর্থাৎ যথা লোষ্ট, তথা 
আত্মা, এই প্রকারে এবং "শবে |হনিতাঃ” ইত্যাদি গ্রয়োগে ঘট দৃষ্টাস্ত দ্বারা ণ্যথ|। ঘট, তথ! শব্ধ" 
এই প্রকারে তাহার সাধ্যধর্মী বা পক্ষ আত্ম ও শব্ধকে অতিদেশ করেন অর্থাৎ উহাতে তাহার 
সাধ্যধর্ম সক্রিয়ত্ব ও অনিত্যত্তবের সমর্থন করেন। সিদ্ধ পদার্থের দ্বারাই অদিদ্ধ পদাথের 
এরূপ অতিদেশ হয়। অনদিদ্ধ পদার্থের দ্বাঝ! এরূপ অতিদেশ হয় না, হইতেই পারে না। 
সুতরাং উক্তরূপ অভিদেশ প্রযুক্ত প্রতিপন্ন হয় যে, বাদীর এ সমস্ত দৃষ্টাস্ত পদার্থ নিশ্চিত- 
সাধক বলিয়া সর্বল্মত। অর্থাৎ পূর্বোক্ত "আত্ম! সক্রিয়১” ইত্যাদি প্রয়োগে লোষ্ট যে সক্রিয়, 
এবং *শবোহনিত)১৮ ইত্যাদি প্রয়োগে ঘট যে অনিতা, ইহ! প্রতিবাদীরও স্বীকৃত । এবং উক্ত 
স্থলে বাদীর সাধ্যম্মী বা পক্ষ যেআত্মা ও শব্দ, তাহা আঁদদ্ধ অর্থাৎ সন্দিগ্ধপাধাক, ইহাও 
গ্রতিনাদীর শ্বীকৃত। সুতরাং প্রতিবাদী আর উক্ত স্থলে এঁ সমস্ত দৃষ্টান্তকে পবর্ণ/” অর্থাৎ 
সম্দিগ্ধদাধ্ক বলিয়া এবং হেতু প্রভৃতি অবয়ব দ্বার! সাধ্য বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করিতে 
পারেন না| এবং বাদীর সাধ্যৎম্মী আত্মা ও শব প্রভৃতিকে বাদীর দৃষ্টান্তের স্তায় “অব” অর্থাৎ 
নিশ্চিতসাধ্যক বলিয়াও আপতি প্রকাশ করিতে পারেন না। পতার্কিকরক্ষা”কার বয়দরাজও 
এই স্থৃত্রের তাৎপর্য) ব্যাখা করিতে লিখিয়াছেনং যে, থে পদার্থপ্রযুক্ত অন্তর অর্থাৎ সাধ্যধর্মীতে 
সাঁধাধর্ম অতিদদিষ্ট হয়, তাহ! দৃষ্টান্ত। দিদ্ধ পদার্থ ছারাই আদদিদ্ধি পদার্থের অতিদেশ হইয়! 
থাকে। সুতরাং দৃষ্টাস্ত পিদ্ধ পদার্থ, কিন্তু পক্ষ সাধ্য পদার্থ, ইহা শ্বীকার্ধ্য। কারণ, পক্ষ 
ও দৃষ্টাত্ত এই উভয় পদার্থ ই নিদ্ধ অথব! সাধ্য পদার্থ হইলে দৃষ্টান্ত দাষ্টত্তিকভাবের ব্যাঘাত 
হয়। অর্থাৎ যে পদার্থের দৃষ্টান্ত কথিত হয়, তাহার নাম দাঁ্টান্তিক। যেমন পূর্বোক্ত “আত্মা 
সক্রিয়” ইত্যাদি প্রয়োগে আত্ম। দাষ্টাস্তিক, লোষ্ট উহার দৃষ্টান্ত। “শবোইনিত)১” ইত্যাদি 
প্রয়োগে শব দাষ্[স্তক, ঘট উহার দৃষ্টান্ত । উক্ত স্থলে আত্ম! সক্রিমত্ববূপে এবং শব্দ অনিত্যত্ব- 
রূপে সাধ/ পদার্থ, এ জন্য উহা! দাষ্টাস্তিক। এবং লোষ্ট সক্রিঘত্বরপে এবং ঘট অনিত্যত্বরূপে 


১। দলৌকিকপরীক্ষকাণাং যন্মেনর্থে বুদ্ধিসামাং স দৃষ্টান্ত,--তেনাবিপরীততয়া শব্দে।হতিদিগ্ততে,-যথ। ঘটঃ 
প্রযতবানস্তরীয়কঃ সন্গনিতাঃ এবং শব্দেহগীতি” ইত্যাদি ।-_স্যায়মগ্ররী। 

২। যতঃ সধাধন্মোহস্থত্রাতিদিস্ঠাতে স দৃষ্টান্তঃ| সিদ্ধেন চাঁতিদেশে| ভবত্যাসিদ্ধস্তেতি ্িয়াৎ সিদ্ধে। দৃষ্টান্ত: | 
গঙ্ষস্ত সাধোইঙ্গীকাধঃ। উভয়োরপি সিদ্ধত্বে সাধাত্বে ব| দৃষ্টা্তদাস্রান্তিকভাববাখাত ইতি ।সতাকিকরক্ষ! | 
যতো! যল্।দৃদৃষ্টাস্ত। দন্ত স।ধ্যধার্্মণি, অতিদিষ্ঠাতে যথখ। ঘটস্তথ। শব্দোইপীতি প্রতিগ।দ্যতে। “উভয়োরপি সিদ্ধ" 
ইত্যবর্ণাসময়োকতরং । *স।ধাতে নেতি বর্ণাসাধাসময়ে।রুত্রযামিতি বিভ।ণঃ ।--লঘুদীপিক| টীক| | 
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দিদ্ধ পদার্থ, এজন্ত উক্ত স্থলে উহ! দৃষ্টাস্ত। উক্ত স্থলে লোষ্ট ও ঘট প্ররূপে সিদ্ধ পদার্থ ন! 
হইলে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না এবং আত্ম। ও শব রূপে সাধ্য ন! হুইয়! সিদ্ধ হইলে, উহা! দার্টাত্তিক 
হুইতে পারে না । বরদরাজের ব্যাথ্যায় স্থত্রোক্ত "সাধ" শব্দের অর্থ সাধ্যধর্দ এবং দৃষ্টাস্ত দ্বারা 
সাধ্যৎন্মী বা পক্ষে এ সাধাধর্ম্ের অতিদেশই সুত্রোক্ত “সাধ্যাতিদেশ*, ইহাই বুঝ যায়। কিন্ত 
তীহার উক্ত ব্যাথান্থুদারেও তাঁহার পুর্ববকথিত বাদীর হেতু পদার্থে সাধাত্বের খণ্ডন বুঝা যায় 
না! এবং মহষির এই হুত্র ছ্থারাঁও তাহা বুঝা যায় ন!। 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ কষ্টকল্পন। করিয়া, হত্রোক্ত “ৃষ্টাস্ত” শব দ্বারা দৃষ্টান্তের স্তায় পক্ষ ব্যাখ্যা 
করিয়া, দৃষ্টান্ত ও পক্ষ উভয়েই প্রতিবাদীর পূর্বোন্ত আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে 
তাহার এরূপ ব্যাখ্যা প্রয়াসের কোন প্রয়োজন বুঝা যায় ন1 এবং উহ! প্রক্কতার্থ ব্যাখ্যা বলিয়াও 
মনে হয় না। সেযাহা হউক, মুল কথা, পূর্বোক্ত “উদ্ৎকর্ষনমা” প্রভৃতি ষড়.বিধ জাতিও যে 
অসহত্তর, ইহা শ্থীকার্ধ্য। কারণ, প্রতিবাদী অনুমানের পক্ষ ও দৃষ্টাস্ত প্রভৃতির সর্বদিদ্ধ লক্ষণ 
এবং পূর্বোক্ত সমস্ত যুক্তির অপলাপ করিয়া নিজের কলিত এঁ সমস্ত যুক্তির দ্বার! পূর্বোজ- 
রূপ এ সমস্ত আঁপত্তি প্রকাশ করিয়া বাদীর অন্ুমানে এ সমস্ত অসত্য দে!ষের উদ্ভাবন করিলে, 
তিনি বাদীর হেতু প্রভৃতি অথবা বাঁক্যের অসাঁধকত্ব সাধন করিতে যে অনুমান গ্রায়োগ করিবেন, 
তাহাতেও তুল্যভাবে এরূপ সমস্ত আপত্তি প্রকাশ করা যায় $-_-তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতে 
পারেন না। সুতরাং তুল্যভাবে তীহার নিজের অনুম'নও খণ্ডিত হওয়ায় তাহার এ দমস্ত 
উত্তরই শ্বব্যাঘ।তকত্ববশতঃ অপদুত্বর, ইহা তাহারও শ্বীকার্ধ্য। পূর্বোক্তরূপে ম্বব্যাধথাতকত্বই 
*উৎকর্ষপম” প্রভৃতি ষড়বিধ জাতির সাধারণ ছষ্টত্বমূল। যুক্তাঙ্গহীনত্ব এবং অযুক্ত অঙ্গের 
শ্বীকার প্রভৃতি যথাসস্তব অসাধারণ ছুষ্টত্বমূল। মহ্ষি ছুই হত্রের দ্বারা তাহার পূর্বোক্ত 
*উৎকর্ষলমা” প্রভৃতি ষড়বিধ জাতির সপ্তম শঙ্গ এ “মুল” হথচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে 
হইবে ॥ ৬ ॥ 

উত্কর্ষপমাদিজাতিষটকপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২। 


ুত্র। প্রাপ্য সাধ্যমপ্রাপ্য বা হেতোঃ প্রাপ্তযা- 
ইবিশিষত্বাদপ্রাপ্ত্যাইসাধকত্বাচ্চ প্রাপ্ত প্রাপ্তিসমৌ ॥ 

৭08১৮॥ 

অন্ুবাদ। সাধ্যকে প্রাপ্ত হইস্া হেতুর সাধকত্ব, অথবা প্রাপ্ত না হইয়৷ সাধকত্ব, 

প্রাপ্তিপ্রযুক্ত ( হেতু ও সাধ্যের ) অবিশিষ্টত্ব ৰশতঃ (৯) প্রান্তিসম এবং অপ্রাপ্ডি 

প্রযুক্ত (হেতুর ) অসাধকত্ববশতঃ (১০) অপ্রাপ্ডিসম প্রতিষেধ হয়। (€ অর্থাৎ 

বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্ণের প্রান্তি সেম্বদ্ধ) আছে, এই পক্ষে এ উভয়েরই বিষ্তমানতা 
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স্বীকার্যয । নচেশ এ উভয়ের সম্ন্ধ হইতেই পারে না । কিন্তু তাহা হইলে এ উভয়ের 
বিষ্কমানতারপ অবিশেষবশতঃ সাধ্যসাধকভাব হইতে পারে না। প্রতিবাদী এইরূপে 
বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্ম্নের “প্রাপ্তি” প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান করিলে, তাহাকে বলে 
*প্রীপ্তিসম৮ ৷ এবং হেতু ও সাধ্যধর্ম্ের *এ্রাপ্তি” অর্থাৎ কোন সম্বন্ধ নাই_ এই 
পক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদী যদি বলেন যে, উক্ত পক্ষেও এ হেতু এ সাধ্যধর্ম্দের 
সাধক হইতেই পারে না, তাহা হইলে অগ্রপ্তিপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর এ প্রত্যবস্থানকে 
বলে অগ্রাপ্তিঘম |) 

ভাষ্য । হেতৃঃ প্রাপ্য বা সাধ্যং সাধয়েদপ্রাপ্য বা, ন তাবৎ প্রাপ্য, 
প্রাপ্তামবিশিষ্টত্বাদসাধকঃ | ছ্বয়োর্ববিদ্যমানয়োঃ প্রান্তৌ সত্যাঁ কিং 
কম্ত সাধকং সাধ্যং বা। 

অপ্রাপ্য সাধকং ন ভবতি, নাপ্রাপ্তঃ প্রদীপঃ প্রকাশয়তীতি | প্রাপ্ত! 
প্রত্যবস্থানং প্রাপ্তিঘমঃ। অপ্রাপ্ত প্রত্যবস্থানমপ্রাপ্তিসম2 | 

অনুবাদ। হেতু সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়। সাধন করিবে অথব! প্রাপ্ত না হইয়া 
সাধন করিবে। (কিন্তু) প্রাপ্ত হইয়া সাধন করিতে পারে না। (কারণ) প্রাপ্তি 
থাকিলে অর্থাৎ হেতুর সহিত সাধ্যের সম্বন্ধ থাকিলে অবিশিষ্তাবশতঃ (এ হেতু) 
সাধক হয় না। ( তাশপর্য্য ) বিদ্যমান উভয় পদার্থেরই প্রাপ্তি (সন্বন্ধ ) থাকায় 
কে কাহার সাধক অথব সাধ্য হইনে। | 

সাধ্যকে প্রাপ্ত ন! হইয়াও সাধক হয় না, ( যেমন) অপ্রাপ্ত প্রদীপ প্রকাশ করে 
ন! অর্থ।ৎ প্রদীপ যে ঘটাদিদ্রব্যকে প্রকাশ করে, উহাকে প্রাপ্ত ন। হইয়া অর্থাৎ 
উহার সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত উহ। প্রকাশ করিতে পারে ন|। প্রাপ্ডিপ্রযুক্ত প্রত্যব- 
স্থান (৯) প্রাপ্তিসম। অপ্রাপ্তিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১০) অপ্রাপ্তিসম। 


টিগ্ননী। মহর্ষি এই স্তরের দ্বারা (৯) প্রাপ্তিম ও (১০) অপ্রাপ্তিলম নাঘক প্রতিষেধ- 
দবয়ের লক্ষণ হৃচন। করিয়াছেন। একই স্থলে এই উভয় প্রতিষেধ প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ *প্রাপ্তিগম” 
গ্রতিষেধের প্রয়োগ হইলে, সেখানে অন্ত পক্ষে “অপ্রাপ্তিনম” প্রতিষেধেরও প্রয়োগ হয় । এজন 
এই উভয় প্রতিষেধকে বল। হইয়াছে--*যুগনদ্ববাহী”। তাই মহধি এক হৃুত্রেই উক্ত উভয় 
প্রতিষেধের তক্ষণ বণিয়াছেন। হুত্রে "হেতোঃ” এই পদের পয়ে “সাধকত্বং” এই পদের অধ্াহার 
করিয়। হৃত্ার্থ বুঝিতে হইবে১। অর্থাৎ সাধাধর্মকে প্রাপ্ত হইয়। হেতুর সাধকত্ব অথব৷ প্রাপ্ত ন! 


১। হেতোঃ সংধকতৃমিতি শেষঃ |-_তাকিকরক্ষ। | “হেতে।*রিতি সাধকত্ব'মতি শেষঃ ॥-_বিশ্রনাথবৃত্তি | 
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হইয়া সাঁধকত্ব, ইহাই মহর্ষি প্রথমে এই হুত্রের বার! বলিয়াছেন। তাই ভাষাকারও হ্থঞ্জের এ 
প্রথম অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, হেতু সাধাকে প্রাপ্ত হইয়! সাধন করিবে অথবা প্রাপ্ত না হইয়া 
সাধন করিবে ৷ হ্ত্রে "সাধ)”শকের অর্থ এখানে সাধ্যধর্ম অর্থাৎ অনুমেয় ধর্ম) প্প্রান্তি” শবের 
অর্থ সম্বন্ধ । তাহ! হইলে স্ুত্রের এ প্রথম অংশের দ্বার! বুঝা! ধায় যে, যে সাধ্যধর্ম সাধন করিবার 
জন্ত যে হেতুর প্রয়োগ করা হয়, এ হেতু এর সাধ্যধর্মের সহিত সম্বদ্ধ অথব! অসম্ব্, ইহার কোন 
এক পক্ষই বলিতে হইবে । কারণ, উহ! ভিন্ন তৃতীয় আর কোঁন পক্ষ নাই। কিন্তবাদী কোন 
অনুমান প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার এ হেতু তোমার সাধ্যধর্মকে প্রাপ্ত 
হইয়! উহার সাধন করিতে পারে না । কারণ, এ হেতুর সহিত সাধ্যধর্মের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ 
থাকিলে এ হেতুর ন্যাম এ সাধাধর্্মও বিদ্যমান আঁছে, ইহা শ্বীকার করিতে হইবে) কারণ, 
উভয় পদার্থ বিদামান না থাকিলে তাহাদিগের পরম্পর সম্বন্ধ হইতেই পারে না। কিন্তু যদি 
হেতুর স্যার সাধ্যধন্্মও পক্ষে বিদ্যমান আছে, ইহাই পূর্বেই নিশ্চিত হয়, তাহ! হইলে উহার অন্থমান 
বার্থ। আর উহ। পূর্বে নিশ্চিত না হইলেও হেতু ও সাধ্যধর্ম্ের বিদ্যমান্তা যখন শ্থীকার্যয, 
তখন এ বিদামানতারূপ অবিশেষবশতঃ উর মধ্যে কে কাহার সাধক বা সাধ্য হইবে ৪ এ 
সাধ্যধর্মও এ হেতুর সাধক কেন হয় না! ফলকথা, অবিশিষ্ট পদার্ঘদ্য়ের সাধ্য-সাধক-ভাঁব 
হইতে পারে না। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর হেতু ও সাধ্যধর্মের প্প্রাপ্তি” পক্ষ গ্রহণ করিয়া, 
তত্প্রুক্ত উক্তরূপ প্রত্যবস্থান করিলে, তাহার নাম প্প্রান্তিসম” প্রতিষেধ। হ্ুত্রে প্প্রাপ্তাহ- 
বিশিষ্টত্বাৎ” এই বাক্যের দ্বারা মহষি প্রথমে উহার লক্ষণ সুচন! করিয়াছেন । এইরূপ হেতু সাধ্যধর্্রকে 
প্রাপ্ত না হইয়াই সাধক হয়, এই পক্ষ গ্রহণ করিয়! প্রতিবাদী যদি বলেন বে, তাহা হইলে ত উহা 
সাধক হইতেই পারে না। কারণ, এ হেতুর সহিত যাহার কোন সম্ম্ধই নাই, তাহার সাধক উহা 
কিরূপে হইবে? তাহ! হইলে এ হেতু এ সাধাধর্মের স্তায় উহার অভাবেরও সাধক হইতে পারে। 
তাহা শ্বীকার করিলে আর উহাকে এ সাধ্যের সাধক বল! যাইবে না । প্রতিবাদী এইরূপ বাদীর 
হেতু ও সাধ্যধর্ম্নের “অপ্রাপ্তি” পক্ষে তথ্প্রযুক্ত উক্তরূপে প্রত্যবস্থান করিলে তাহার নাম 
“অপ্রান্তিদম” প্রতিষেধ। স্ৃত্রে “অপ্রাপ্তা২সাধকত্বাচ্চ এই বাক্যের দ্বারা মহধি পরে ইহার লক্ষণ 
হচন! করিয়াছেন। 

হেতু ও সাধ্যধর্ম্ের প্রাপ্তিপক্ষে তৎ্প্রযুক্ত এ উভয়ের বিদ্ামানতাই অবিশেষ, ইহা 
এখানে বার্ডিককারও বণিয়াছেন। ভাষ্যকারের প্ঘষ্োর্রিদামানয়োঃ* ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারাও 
তীহারও উক্তরূপ তাঁৎপর্য্য বুঝ! যায় । তাৎপর্য)টাকাকারও উদ্দোতকরের তাৎপর্য! ব্যাখ্যায় 
এখানে বলিয়াছেন যে, যাহ! অসৎ অর্থাৎ অবিদ/মান পদার্থ, তাগাই সাধ্য হইয়। থাকে । কিন্তু 
যাহা হেতুর সহিত সন্বন্ধবিশিষ্ট, তাহ! হেতুর ন্যায় বিদামান পদার্থ হওয়ায় সাধা হইতে পারে না। 
তবাঁৎপর্য/টাকাকার পরে নিজে ইহাও বলিয়াছেন যে, যে পদার্থের সহিত যাহার প্রাপ্তি অর্থাৎ 
স্বন্ধ হয়, তাহার সহিত সেই পদার্থের অভেদই হয়| যেমন সাগর প্রাপ্ত গঙ্গার সহিত তখন 
সাগরের অভেদই হয়। সুতরাং হেতু ও সাঁধ্যধর্থের প্রাপ্তি স্বীকার করিলে গঞ্জা-নাগরের না এ 

৮ 
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উভদ্বেরে অভেই স্থীকারধ্য হওয়ায় কে কাহার সাধা ও দাধন হইবে? অভির পদার্থের সাধাদাধন- 
ভাব “হইতে পারে না। কিন হেতু ও যাধোর গ্রাণ্ডি স্থীকার করিলে উহ! গঙ্গাদাগরের স্যার 
প্রাপ্তি নহে। সুতরাং তৎপ্রযুক ত উয়ের অন্ছেদ হইতে পারে না। সাগরপ্রাপ্ত গঙ্গারও 
ষাগরের সহিত তন্বতঃ অভেদ হয় না। ভেন অবিনাশী পদার্থ। আন্ত জাতিবাদী বাঁদিনিরাদের অন্ত 
ধ্ররূপও বলিতে পারেন। কিন্ত ভাষ্যকার প্রভৃতি এরর্ধপ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন নহি । হ্থত্রে মহ্ষিও 
*প্রাপ্তাহভেদাৎ” এইকপ ্বল্লাক্ষর বাঁক্য প্রয়োগ কেন করেন নাই? ইহাও চিস্ত। করিতে হইবে। 
মহানৈয়ারিক উদয়নাচার্্যের মতানুদারে “তার্কিকরক্ষ।” গ্রন্থে বরদরাজ তাৎপর্য্য ব্যাথা 
করিয়াছেন যে, হেতু জ্ঞান সাধধর্মের জ্ঞাপক, সাধধর্দ উহার ভ্ঞাপা। কিনস্তুত্রী উভয়ের সন্থন্ধ 
্থীকার্য্য হইলে সংযোগাদি সম্বন্ধ সম্ভব ন| হওয়ায় বিষনব-বিষয়িভ'ব মন্বন্ধই স্থীকার্য্য। অর্থাৎ 
হেতুজ্ঞানের সহিত সাধ্যধর্মের বিষয়ত| স্ন্ধ আছে। তাহা হইলে সেই হেতুজ্ঞানে হেতুর স্তায় 
সাধ্ধর্দমও বিষয় হওয়ায় উহাও হেতুর স্তায় পূর্ববজ্ঞ(ত, ইহ! অবশ্ঠ স্থীকার্ধ্য। সুতরাং পূর্ববজ্ঞাতত্' 
বশতঃ এ উভয়েরই অবিশেষ হুওয়ায় কে কাহার জ্ঞাপ্য ও জ্ঞাপক হইবে? অর্থাৎ সাধ্যধর্ম 
পুর্বে আত হইলেই উহ! পরে হেতুজ্ঞানের জ্ঞাপ্য হইতে পারে না। সুতরাং হেতুজ্ঞানও উহার 
ক্ঞাপক হইতে পারে না। প্রতিবাদী হেতু ও সাধোর ্রাপতিণক্ষ 'উক্তরূপ 8 ভাবন করিলে 
“প্রা্চিম” গ্রতিষেধ হয়১। বরদরাজ “কৃতি” অর্থাৎ কার্ধে/র উৎপত্তি এবং *ভ্তপ্তি” এই উত্য় 
পক্ষেই উক্ত দ্বিবিধ জাতির বিশদ বাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, হেতু বা ৫ উহার 
(কার্ধ্য অন্ুমিতিরূপ জ্ঞানকে প্রাপ্ত হইয়। উৎপন্ন করে অথব। প্রাপ্ত না হইয়া! উৎপন্ন করে। প্রথম 
পক্ষে অন্ুমিতিরূপ কার্য্ের সহিত উহার হেতু ব৷ কারণের প্রাপ্তি অর্থাৎ সম্বন্ধবশতঃ এঁ কারণের 
স্তায় তাহার কায অনুমিতিও পূর্ব্বেই বিদামান থাকে, ইহ হ্বীকার্য;। নচেৎ এ উভয়ের, পরম্পর 
সম্বন্ধ সস্ভবই হয় ন1। কিন্তু তাহা হইলে অনুমান বার্থ এবং এঁ হেতু সেই পূর্বদিদ্ধ অনুমানরূপ 
কার্ষে/র কারণও হুইতে পারে না । এইরূপে কৃতি পক্ষে প্রতিবাদীর উক্তরূপ প্রত্যবস্থান “প্রাপ্তিলম” 
 প্রতিষেধ হয়, এবং উক্ত কারণ ও কার্ধের কোন সম্বন্ধ নাই, এই পক্ষে পূর্ববৎ “অগ্রাপ্ডিসম” 
প্রতিষেধও হয়। নুতরাং এই হৃত্রে “হেতু” শব্দের দ্বার! কারক অর্থাৎ জনক ছেতু এবং জ্ঞাপক 
হেতু, এই দ্বিবিধ হেতুই বিবক্ষিত এবং “সাধ্য” শব্দের ছবারাও কাঁধ্য ও জ্ঞাঁপা, এই উভয়ই বিবক্ষিত, 
ইহা! বুঝিতে হইবে । মহ্ধষির পরবর্তী হৃত্রের দ্বারাও ইহ! বুঝ| যায় । সেখানে বার্তিককাঁরও ইহা 
ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন। পূর্বোক্ত জাতিদ্য়ের প্রয়োগস্থলে বাদীর হেতু থে হেতুই হয় না, ইহা 
সমর্থন করিয়া॥ বাদীর হেতুর অদিদ্ধিদৌষের উদ্ভাবনাই প্রতিবাদীর উদ্দেস্ত বুঝ! যায়। কিন্তু 
বরদরাজ বনিয়াছেন যে, উক্ত জাতিঘয়ের ্য়োগস্থলে বাদীর হেতুতে বিশেধণের অপিদ্ধিই প্রতিবাদীর 


তাক সরস সি শশা শশীি শপ লা ৮ শাপিপ্পাসানাস্ীটী স্পা ০৯৮ পা তাপ পপ রাড 





১। পরাগ সাধাং সাধ়্তি হেতুশ্চে প্রাপ্তিকর্থণঃ | 
সাধ্যন্ত পুর্ববং সিদ্ধি; স্তার্দিতি প্রাণ্ডিসমৌদয়: ॥ 
কৃডি-জপ্তিসাধারণীয়ং জাতিঃ। তভশ্চ সাধ্ং কার্যাং জ্ঞাপাঞ্চ। তত্র কার্ধামনু'ম তিজ্ঞানং জঞ।প্যমনুমেয়ং ৷ হেতুশ্চ 
লিঙ্গং তজজ্ঞানং বা। প্রাপ্ডিঃ সংযোগ দরিবিব্ষয়বিষগ্সিভাবশ্চ। সিদ্ধিঃ সত্বং জাতত্ব্+ ইত্যাদঘ ।স্-তাকিকরক্ষ!। 


৮ম হত]: বাতস্যায়নভাষ্য ঃ ২ 


আরোপ্য।' সুতরাং উঁ্ত স্থলে হেতুতে বিশেষণাঁসিদ্ধিদৌষের উত্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ । 
বৃতিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণ উক্ত জাতিঘ্য়কে বলিয়াছেন,--প্প্রতিকূলতর্কদেশনাভাস”। 
অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত জাতিয়ের প্রয়োগন্থলে উক্তরূপে প্রতিকূল তর্কের উদ্ভাবন করিয়াই 'খামীর টি 
প্রযুক্ত হেতুর অসাধকত্ব সমর্থন করেন। কিন্তু উহ! প্ররুত প্রতিকূল তর্কের উদ্ভাবন নছে। 
তাই উক্ত জাতিদয়কে বল! হইয়াছে,--৭প্রতিকূলতর্কদেশনাঁভাস”। “দেশন” শবের অথ এখানে 
উদ্ভতাবন। টি ২ 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্বোক্ত প্প্রাপ্তিদমা” জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর হেতু ও 
সাধ্যধর্মের অপ্রাপ্তির পক্ষেও বখন পূর্বোক্ত দোষ প্রদর্শন করেন, তথন তিনি এ স্থলে “অপ্রাপ্ডি- 
সমা” জাতিরও অবন্ঠ প্রয়োগ করেন, ইহ! শ্বীকার্ধ্য। তাহা হইলে আর মহুষি পঅপ্রাপ্তিসম।” 
জাতির পৃথক নির্দেশ করিয়াছেন কেন? উক্ত স্থলে পপ্রাপ্তিসমা” অথবা! ০অগ্রাপ্থিসমা” নামে 
একই জাতি বলাই উচিত। এতহুত্তরে উদ্দ্োতকর বলিয়াছেন যে, প্প্রাপ্তিঘম।” জাতির প্রন্নোগ 
স্থলে সর্কত্র “অপ্রাপ্তিসম” জাতির প্রগ্নোগ হইলেও উভয় পক্ষে দোষ প্রদর্শনে যে বিশেষ আছে, 
ততপ্রযুক্ত এ জাতিদ্বয়ের ভেদবিবক্ষাবশতঃই মহ্ধি এরূপ জাঁতিঘয়ের পৃথক্‌ নির্দেশ করিয়াছেন। 
বস্ততঃ কোন প্রতিবাদী বাদীর হেতু ও সাঁধাধর্মের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিৎ ইহার যে কোন এক গক্ষ- 
মাত্রে উক্তরূপ দৌধ প্রদর্শন করিলেও সেখানেও ত তাঁহার জাত্যুত্তরই হইবে। সুতরাং পপ্রাশ্তিলমা” 
ও "অগ্রাপ্তিসমা” নামে পৃথক্‌ জাতির নিংদ্দিশ কর্তব্য । উদ্দে]াঙকর পরে উক্ত জাতিত্বর উদাহরণের 
সাধম্ম্য অথব। বৈধন্মা প্রযুক্ত না হওয়ায় জাতির সামান্ত পক্ষণাক্রাস্তই হয় না, অতএখ উহ! জাঁতিই 
নহে, এই পুর্ববপক্ষের সমর্থন করিয়া, তহুস্তরে বনিয়াছেন ধে, পূর্বোক্ত *সাধর্মযবৈধর্দ্যাভ্যাং প্রত্যব- 
স্থানং জাতি” (১1২১৮) এই স্ুত্রের অর্থনা বুঝিয়াই উক্ত পূর্ববপক্ষের সমর্থন কর! হয়। 
তাৎ্পধ)টা কাকার উদ্দেঠতকরের তাৎপর্য) বাক্ত করিয়া বণিয়াছেন যে, উক্ত সত্রে *সাধর্ঘ)” 
শের দ্বারা দৃষ্টাস্ত পদার্থের সহিত সাঁধর্মাই বিবক্ষিত নঞে, যে কোন পদার্থের সহিত সাংঘ্শযই 
বিবক্ষিত। উক্ত জাতিহয়ও যে কৌন সাধ্ধন্ম অথবা যে কোন হেতুর সহিত সাধনা রুদ্ধ 
হওয়ায় পূর্বোক্ত জাতির সামান্য লক্ষণাক্রাত্ত হইয়াছে । ৭1 


ভাষ্য । অনয়োরুভ্তরং_ 


অনুবাদ । এই প্প্রাপ্তিসম” ও “অপ্রাপ্তিসস” প্রতিষেধের উত্তর” 


সুত্র। ঘটাদিনিষ্পতিদর্শনাৎ পীড়নে চাভিচারা- 
দপ্রতিযেধঃ ॥৮৪৬৯॥ 
অনুবাদ । ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি দর্শন প্রযুক্ত এবং 'অভিচারজগ্ত গীড়ন 


হওয়ায় অর্থাত শত ইমারগার্থ  অভিচারক্রিয়া-জন্থ দুস্থ শাঁরারতও পীড়ন হওয়ায় 
( পুর্বহোক্ত ১ পিষে হয় না। 


৩৩ ন্যায়দর্শন [&অ০, ১আত 


ভাষ্য । উভয়থা খন্বযুক্তঃ প্রতিষেধঃ। কর্ত-করণাধিকরণানি প্রাপ্য 
সুদং ঘটাদিকার্ধ্যং নিষ্পাদয়স্তি। অভিচারাচ্চ গীড়নে সতি দৃষ্টমপ্রাপ্য 
সাধকত্বমিতি। 


অনুবাদ। উভয় প্রকারেই প্রতিষেধ অযুক্ত অর্থাৎ পর্ববসূত্রে হেতু ও সাধ্য- 
ধর্মের প্রাপ্তি পক্ষে এবং অপ্রাপ্ডিপক্ষে যে প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে, তাহা অযুক্ত। 
(কারণ ) কর্তা, করণ ও অধিকরণ মৃত্তিকাকে প্রাপ্ত হইয়া ঘটাদি কার্যয নিম্পন্ন করে 
এবং “অভিচার” অর্থাৎ শ্েনাদি যাগঞন্য € দুরস্থ শত্রুর ) পীড়ন হওয়ায় ( শত্রুকে ) 
প্রাপ্ত ॥ হইয়াও সাধকত্ব অর্থাৎ এ অভিচারক্রিয়ার পীড়নজনকত্ব দৃষ্ট হয়। 

টিপ্লনী। পূর্বহৃত্রোক্ত পপ্রাপ্তিসম” ও "অপ্রাপ্তিল” নামক গ্রতিষেধঘ্য়ের উত্তর বলিতে 
অর্থাৎ অদছত্তরত্ব সমর্থন করিতে মহর্ষি এই স্থত্রের দ্বার! বলিয্নাছেন যে, পূর্বোক্ত প্রতিষেধ 
অযুক্ত । অর্থাৎ হেতু সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়ই সাধক হয় অথবা সাধাকে প্রাপ্ত না হইয়াই সাধক হয়, 
এই উভয় পক্ষেই যে প্রতিষেধ কথিত হইয়াছে, তাহা বলা যাঁয় না। কেন বলা যায় না? ইহা 
বুঝাইতে মহর্ষি প্রথম পক্ষে বলিয়াছেন,--“্ঘটা দিনিম্পত্তিদর্শনাৎ” | ভাষ্যকার ইহার তাৎপর্যঃ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মুত্তিক1 হইতে যে ঘটাদি দ্রবেটর উৎপত্তি হয়, উহার কর্তা কুস্তকার এবং 
করণ দণ্ডাদি এবং অধিকরণ সুতলাদি এ মুত্তিকাকে প্রাপ্ত হইয়াই ঘটাদি কার্য) উৎপন্ন করে। 
বান্তিককার ইহার তাৎ্পর্ধ্য বক্ত করিয়াছেন যে, ঘটাদির কারণ দণ্ডাদি মুৎ্পিগকে প্রাপ্ত হইলেও 
ঘটাদির সহিত দণ্ডাদির অবিশেষ হয় ন| এবং উহাদিগের কার্যাকারণভারের নিবৃত্তিও হয় না। যদি 
বল, ঘটোৎপত্তি স্থলে মৃত্তিকা! ত সাধ্য অর্থাৎ দণ্ডাদির কার্ধয নহে, ঘটই সাধ্য। কিন্তু ঘটোৎ্পত্তির 
পুর্ব্বে এ ঘট বিদ্যমান না থাকায় উহার সহিত দ'গাঁদি কারণের প্রাপ্তি অর্থাৎ সথন্ধ সম্ভবই হয় না। 
সুতরাং অবিদ্মান পদার্থের সাধন হইতে পারে না। এতছুস্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, 
দাদির দ্বার! মৃৎপিগুকে ঘট কর! হয়। অর্থাৎ মৃত্তকার অবয়বসমূহ পুর্ব আকার ধ্বংসের 
পরে অন্ত আকার প্রাপ্ত হয়। সেই অন্ত আকার হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়। তাশপর্য্য এই ধে, 
ঘটোৎপত্তি স্থলে বিদ্যমান মুৎপিগ্ডেই উহার কর্তা প্রভৃতি সাধনের ব্যাপার হইয়া থাকে | সুতরাং 
এ সমস্ত সাধনকে বিদ্যমান পদার্থের সাধন বলিয়! গ্রহণ করিয়া, বিদ্যমান মৃখ্পিণ্ডের সহিত দণ্ডাদি 
সাধনের প্রাপ্তি সত্বেও যে উহ্থাদিগের অবিশেষ হয না, এবং উহাদিগের কার্য্যকারণ ভাবেরও নিবৃত্ত 
হয় না, ইহাই স্তরে প্রথমে উক্ত বাকের দ্বারা দৃষ্টাত্তরূপে কথিত হুইয়াছে। অর্থাৎ মহর্ষি এ 
ষ্টান্তের ছারা ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঘটাদির উৎপত্তি স্থলে উক্তবূপ কা্ধ্যকারণ-ভাব 
লোঁকনিঘ্ধ। উহার অপলাপ করা যায় না। স্থতরাং কার্য ও কারণের স্তায় অনুমান স্থলে 
সাধ্য ও সাধনের প্রাপ্তি পক্ষেও সাধ্-সাধনভাব শ্বীকার্ষ;। এইরূপ হেতু ও সাধ্যের অপ্রাপ্ত 
পক্ষেও উক্তরূপ প্রতিষেধ হইতে পারে না) মহষি ইহা বুঝাইতে দৃষ্টাস্তরূপে পরে 
বলিয়াছেন,--«পীড়নে চাভিচারাৎ”। ভাৎপর্যয এই যে, *শ্রেনেনাভিচরন্‌ যজেত” ইত্যাদি 
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বৈদিক বিধিবাক্যানুসারে শক্র মারণার্থ শ্রেনাদি যাঁগরূপ “অভিচারপক্রিয়া করিলে, উহা! দুরন্থ 
শত্রুকে প্রাপ্ত না হইয়াও তাহা'র পীড়ন জন্মায় । অর্থাৎ প্রস্থলে সেই শত্রর সহিত এ অগিচার 
ক্রিয়ার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাঁকিলেও উহ যে, এর শক্রর গীড়নের কারণ হয়ঃ ইহা বেদসিদ্ধ। 
স্থতরাং উক্ত কার্ধ্য-কারণ ভাবের অপলাপ করা যায় না। সুতরাং অনেক স্থলে যে কার্ধ্য ও 
কারণের প্রাপ্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও কার্ধ্-কারণ ভাব আছে, ইহাও উক্ত দৃষ্টান্তে 
্বীকার্ধ্য। ন্ৃতরাং উজ দৃষ্টান্তে অনুমান স্থলেও সাধ্য ও হেতুর প্রাপ্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ন! 
থাকিলেও সাধ্য-সাধন ভাব আছে, ইহা'ও শ্বীকার্ধ্য। ফলবথা, কারণের স্তায় অনুমানের সাধন অর্থাৎ 
সাধ্যধর্মের জ্ঞাপক হেতু ও কোন স্থলে সাধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া এবং কোন স্থলে সাধাকে প্রাপ্ত না 
হইক়াও সাধক হয়, ইহা উক্ত দৃষ্টাস্তানুসারে অব্ত স্থীকার্ধ্য। সুতরাং প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত 
*প্রাপ্তিনম” ও "অপ্রাপ্ডিনম” প্রতিষেধ উপপন্ন হয় ন1। আর প্রতিবাদী যদি উহা স্বীকার না করেন, 
অর্থাৎ তিনি যদ্দি লোকপিদ্ধ ও বেদদিদ্ধ কার্যয-কারণ-ভাবের অপলাপ করি, বাদীর হেতুতে 
পূর্ব্বোক্তরূপে দোৰ প্রদর্শন করেন, তাহা! হইলে তিনি এ দুষণের জন্ত যে প্রতিষেধক হেতুর 
প্রয়োগ করেন, এ হেতুও তাহার দূৰ; পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়াও দূষক হয় না এবং উহাকে প্রীণ্ত 
না হইয়াও দূষক হয না, ইহাও তাহার শ্বীকার্ধ্য। সুতরাং তীহার উক্তরূপ উত্তর স্বব্যাধাতক 
হওয়ায় উহ! যে অসহুত্তর, ইহা তাহারও শ্থীকার্ষ্য। পুর্বব ্বব/ঘাতকত্বই উজ জাতিঘ্বয়ের 
সাধারণ হষ্টত্বমূল। অযুক্ত জঙ্গের শ্বীকাঁর উহার অসাধারণ হছুষ্টত্বমূপ। কারণ, উক্ত স্থলে 
প্রতিবাদী হেতু 'ও সাধাধম্মর বে প্রান্তিকে অর্থাৎ যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধকে হেতুর অঙ্গ 
বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন, উহ! অযুক্ত । কারণ, উহা! সম্ভবও নহে, আবশ্ঠকও নহে। মহধি 
এই স্থত্রের দ্বার! উক্ত জাতিদ্বয়ের এ অসাধারণ হুষ্টত্বমূল হুচনা করিয়া» উহার অসহুত্তরত্ব সমর্থন 
করিয়াছেন ॥ ৮1 . 


সুত্র। দৃষ্টান্তশ্ত কারণাঁনপদেশাৎ প্রত্যবস্থানা 
প্রতিদৃষ্টান্তেন প্রসঙ্গ-প্রতিদৃষ্টাস্তসমৌ ॥৯॥৪৭০। 
অনুবাদ । দৃষ্টাস্তের “কারণে”র (€ প্রমীণের ) অনুল্লেখবশতঃ প্রত্যবস্থান- 
প্রযুক্ত ৫0১১) প্রসঙ্গসম প্রতিষেধ হয় এবং প্রতিদৃষ্টান্তের দ্বারা প্রত্যবস্থান- 
প্রযুক্ত (১২) প্রতিদৃষ্টাস্তসম গ্রাতিষেধ হয়। 
ভাষ্য । সাধনস্তাপি সাধনং বক্তব্যমিতি প্রসঙ্গেন প্রত্যবস্থানং 
প্রসঙ্গসমঃ। ক্রিয়াহেতুগুণযোগী ক্রিয়াবান লোষ্ট ইতি হেতুর্ণাপ- 
দিশ্যতে, নচ হেতুমন্তরেণ সিদ্ধিরস্তীতি। 
প্রতিদৃষ্টান্তেন প্রত্যবস্থানং প্রতি দৃষ্টাম্তসমঃ। ক্রিয়াবানাত্মা ক্রিয়া- 
হেতুগুণযোগাল্লোষ্টবদিত্যুক্তে প্রতিদুষ্টান্ত উপাদীয়তে ক্রিয়াহেতৃগুণযুক্ত- 


? 
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মাকাশং নিক্কিয়ং দৃষ্টমিতি। কঃ পুনরাকাশস্ত ক্রিয়াহেতুগুগঃ? 
বায়ুনা সংযোগঃ সংস্কারাপেক্ষো বাঁয়ুবনম্পতিসংযোগবদিতি । 


অনুবাদ। সাধনেরও সাধন বক্তব্য, এইরূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তিবশতঃ 
প্রত্যবস্থান (১১) প্রনঙ্গসম প্রতিষেধ। যথা-_ক্রিয়র কারণগুণবিশিষউ$ লো 
সক্রিয়, ইহাতে হেতু (প্রমাণ ) কথিত হইতেছে না। কিন্তু হেতু ব্যতীত সিদ্ধি 
হয় না ( অর্থাত লোফ্ট যে সক্রিয়, ইহাঁতেও প্রমাণ বক্তব্য, নচেশ উহা! সিদ্ধ হইতে 
পারে না)। 

প্রতিদষটান্ত দ্বারা প্রত্যবস্থান (১২) প্রতিৃ্টীন্তসম প্রতিষেধ। যথা-_আখ্ 
সক্রিয়, যেহেতু (আত্মাতে ) ক্রিয়ার কারণগুণবর্া আছে, যথা লো, ইহা 
(বাদী কর্তৃক) উক্ত হইলে (প্রতিবাদী কর্তৃক ) প্রতিদৃষটান্ত গৃহীত হয়--( যথা ) 
ক্রিয়ার কারণগুণবিশিষট আকাশ নিষ্িয় দৃষ্ট হয়। (প্রশ্ন) আকাশের ক্রিয়ার 
কারণগুণ কি? (উত্তর) বায়ুর সহিত সংস্কারাপেক্ষ অর্থাৎ বায়ুর বেগজন্য 
( আকাশের ) সংযোগ, যেমন বায়ু ও বৃক্ষের সংযোগ । 


টিপ্লনী। মহধি এই হুত্রের দ্বাগা ক্রমানুসারে প্প্রসঙ্গদম” ও প্প্রতিতৃষ্টাস্তঘম” নামক 
প্রতিষেধদ্বয়ের লক্ষণ বণিয়াছেন। গুত্রের শেষোক্ত “দম” শবের প্প্রসঙ্গ* ও *প্রতিদৃষ্টাস্ত 
শবের প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ *প্রসঙ্গসম” ও প্প্রতিদৃষ্টাস্তঘম” এই নামঘয় বুঝ! যায়। 
হৃত্রে কারণ” শৰের অর্থ এখানে গ্রমাণ। খাষগণ প্রমাণ অর্থেও "হেতুশ। পকারণ” ও প্সাধন" 
শবের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। *অপদেশ” শব্দের কথন অর্থ গ্রহণ করিণে প্অনপদেশ” শব্দের 
সবার অকথন বুঝা! যায়। শুত্রোক্ত প্প্রত্যবস্থান” শব্দের উভয় লক্ষণেই সম্বন্ধ মহ্ষির অভ্তিমত। 
তাহ! হইলে হৃত্রের স্বারা প্রথমোক্ত পপ্রসঙ্গদম” প্রতিষেধের লক্ষণ বুঝ! যায় যে, ছৃষ্টান্তের প্রমাণ 
অপদিষ্ট ( কথিত ) হয় নাই অর্থাৎ বাদীর দৃষ্টান্ত পদার্থ যে তাহার সাধাধর্থবশিষ্ট, এ বিষয়েও 
প্রাণ বন্তবা, কিন্তু বাদী তাহা, বলেন নাই, এই কথ! বলিয়া গ্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহার লাম 
*প্রসঙ্গদম” প্রতিযেধ। স্বত্রে মহ্ষি “দৃষ্টান্ত” শবের প্রয়োগ করায় ভাষ)কার প্রথমোক্ত পসাধন, 
শষের দ্বারা দৃষ্টান্তকেই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝ! যাঁয়। বাঁদীর কথিত দৃষ্টাত্তও তাঁহার সাধাসিদ্ির 
গ্রয়োজক হয়। সুতরাং এ অর্থে দৃষটাত্তকেও সাধন বলা যায়। ভাষ্কারে!ক্ত স্বিতীয় “সাধন” 
“ল্য এবং শেযোক্ত “হেতু” শবহমের ছার গ্রধাণই বিবক্ষিত। অর্থাৎ বাদীর দৃষ্টাস্ত পদার্থে 
প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া প্রতিবাদী থে গ্রত্যবস্থান করেন, তাহাই ভাষাকারের মতে পপ্রসঙ্গসম+ 
্রতিষেধ। বা্তিককার উদ্দোতকরেরও উহ্াই মত। তিনি তাহার পূর্বোক্ত *শবোহনিতাঃ' 
টুঁতাদি প্রযোগন্থলেই উহার উদাহরণ বঙগিয়াছেন যে, শব বটের স্ভায় অনিতা, ইহা খঙজিলে এ 
টা "ঘট যে কনিত্য। এ বিষে উ্থাৎ প্রমাণ কি ?' উ্রতিবাদী এইরপ প্রশ্ন করিনা 


ঈম হও বাৎ্স্যাম়নভাব্য ৩০৩ 


প্রত্যবস্থান করিলে উহ! «প্রদঙ্গদম” প্রতিষেধ ৷ ভাষাকারও তীহার পূর্ব স্থলেই উদাহরণ 
প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, ক্রিয়ার কারণগুণবি শিষ্ট লোষ্ট যে সক্রিয়, এ বিষয়ে প্রমাণ কথিত 
হয় নাই। . কিন্তু প্রমাণ বাতীত উহা দিদ্ধ ' হইতে পারে না। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর দৃষটান্তে . 
লোষ্ট যে সক্রিন্ন, এ বিষয়ে কোন প্রথাণ কথিত না! হওয়ায় উহা! অসিদ্ধ। এইরূপে বাদীর অস্থমানে 
ৃষ্টাস্তাসিদ্ধিদোষ প্রদর্শনই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেশ্ত। পূর্বোক্ত “সাধ্যসমা” জাতির 
প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর দৃষ্টাস্ত-পদার্থগত সাধ্ধর্মে পঞ্চাবয়বপ্রয়োগসাধাত্বের আপত্তি 
প্রকাশ করেন। কিন্তু এই স্বৃত্রোক্ত পপ্রসঙ্গসমা” জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী বাঁণীর দৃষ্টাস্ত- 
পদার্থগত সাধ্যধর্শে প্রমাণমাত্রপাধ্ত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। সুতরাং উক্তরূপ বিশেষ 
থাকায় পুনরুক্ি-দৌঁষ হয় নাই। তাৎপর্য)টাকাকারও এখানে ইহাই বলিয়াছেন১। 

কিন্ত পরবর্তী মহানৈয়ারিক উদয়নাচার্ধ্য এই স্বত্রো্ত প্রৃষ্টাস্ত” শব্দের দ্বার! বাদীর কথিত্ত 
দৃষ্াস্ত, হেতু এবং অনুমানের আশ্রয়রূপ পক্ষও গ্রহণ করিয়া, এ দৃষ্টান্ত প্রভৃতি পদার্থতরয়েই 
. প্রতিবাদী যদি প্রমাণ প্রপ্ন করিয়া অনবস্থাভাসের উদ্ভাবন করেন, তাহ! হইলে সেই উত্তরকে “প্রদঙ্গ- 
সম" প্রতিষেধ ঝলিয়াছেন ৷ তিনি বলিয়াছেন,_.“অনবস্থ ভাসপ্রদঙ্গ: প্রনঙ্গদম ইতি”। তাহার তে 
«প্রণঙ্গনম।” জাতির প্রয়োগস্থলে অনবস্থাভাদের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেম্ত । তাই তিনি উক্ত 
জাতিকে বলিয়াছেন, __“ এনবস্থাদেশনাভাগা” । বস্ততঃ উহা! প্রকৃত অনবস্থাদোষের উদ্ভাধন নহে, 
কিন্তু ততত,ল্য, তাই উহাকে “অনবস্থাদেশনাভাঁস” বলা হইয়াছে । “দেশনা” শবের অর্থ এখানে 
উল্লেখ বা উদ্ভাবন । "তার্কিকরক্ষা”কার বরদ্রাজ উক্ত মতানুসারেই উক্ত "প্রসঙ্গদমা” জাতির 
স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বাদীর কথিত দৃষ্টীস্ত, হেতু এবং তাহার অনুমানের আশ্রয় পক্ষ- 
পদার্থ প্রমাণনিদ্ধ হইলেও প্রতিবাদী যদ্দি তদ্বিবয়ে প্রমাণ কি? এইকূপে প্রমাণ প্রশ্ন করেন এবং 
বাদী তথ্বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিলে আবার তাহার কথিত দৃষ্টাস্তাদি পদার্থে অব! ঝাদীর কথিত 
সেই প্রমাণ-পদথেই পূর্ব্ববৎ প্রমাণ প্রশ্ন করেন,--এইরপে ক্রমশঃ বাদীর কথিত দৃষ্টাস্তাদি পদার্থে 
প্রমাণপরম্পর! প্রশ্রপুর্ধক বদি অনবস্থাভাসের উদ্ভাবন করেন, তাহ! হইলে গ্রতিবাদীর এরূপ 
উত্তরকে বলে “প্রসঙ্গদম” জাতি । বরদরাজ উক্ত মতানুদারে এখানে সুৃত্রোস্ত “কারণ” শব্দের 


১। দৃষ্টান্তহ্য “কারণং” প্রমাণত তগ্গানপদেশ।ৎ প্রনঙ্গনমঃ | সাধানমে হি দৃষ্টান্তে সাধাবৎ হেত্বাথয বয়বং 
প্রসঞ্জয়তি, পঞ্চাবয়ব ্রয়ে।গস।ধাতাং দৃষ্টান্তগতস্ত।শিতাত্বস্ত প্রপপ্রয়তীতার্থঃ। প্রসঙ্গলমন্ত দৃষ্টাপ্তগতন্ত।নিত্যত্বস্ত 
ুমাণমারদাধ্যতা মিতাপৌনরুত্তাং ভাষ্যং--"সাধনভ্য।গী ৩”! দৃষট[ভ্তগতশ্য। নিত্যত্ব্ত ।ধনং প্রমাণং বাচামিতি। 
স্-তাংপধ্যটীক! ৷ 

২। দিদ্ধে দৃষ্টাস্তহেত।দৌ স[ধনপ্রশ্রপূর্ব্বকং | 
অনবস্থ।ভ।সবাচঃ “প্রনঙগনম*জাতিতা £১৬| ূ 
ইয়মপি কৃতিজঞপ্তিস।ধারণী জাতিত। তথাচ সাধনমুখপাদকং জ্ঞপকং বা, সিদ্ধশ্চ হ্বন্ূপতো| জ্ঞানতম্চ। “দৃষ্টা 
সস্ত কারণানপদেশাপ্দিতি হৃত্রথণ্ডে দৃষ্টান্তপদং স্বরূপতে। জ্ঞানতশ্ সিদ্ধিমাঙমুপলক্ষয়তি । কাঁরণং জ্ঞাপকং 
কারকং র1।--তাফিকরক্ষ! ! “দৃষ্ান্তস্ে তি” সিদ্ধান।নপি পক্ষহেতুদৃষ্ান্তা না মনবনথা ্থতয়। উৎপাদকজ্ঞ।পকানভিধানাৎ 
প্রতযবস্থানং প্রলঙ্বদম ইতি নুঝর্থঃ !--লুদীপিকা টাক । 


০ 
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দ্বারাও জনক এবং জ্ঞাপক, এই উভয়কেই গ্রহণ করিগনা, পূর্ববং উৎপন্ধি ও জ্ঞপ্তি। এই উভদ্ন 
পক্ষেই প্রনজলম! জাতির ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্ররর্শন করিয়াছেন । কিন্তু ভাষ্যকার ও বাণ্তিককার 
এখানে এ্রর্ূপ কোন কথা! বলেন নাই, হৃত্োক্ত *দৃষটাস্ত” শব্ের দ্বারাও হেতু ও পক্ষকেও গ্রহণ 
করেন নাই। কিন্তু প্রতিবাদী বাদীর হেতু ও পক্ষেও পৃর্বোকজ্তরূপে প্রমাণ প্রপ্ন করিয়া, অন- 
বস্থাভাদের উদ্ভাবন করিলে, তাহাও ত কোন প্রকার জাতু/ত্তরই হইবে। মহবি তাঁহ! না বলিলে 
তীহার বক্তব্যের ননত। হয়। তাই পরবন্তী উদয়নাচার্ধ হুপ্ বিচার করিয়া “প্রসঙ্গসমা” জাতিরই 
উ্তরূপ ব্যাখ্য/ করিরাছেন। বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাথও শেষে উক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা 
যায়। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রাচীন মতেও হেতু ও পক্ষে প্রথান প্রশ্ন করিয়। অনবস্থাভাদের উত্ভা- 
বন করিলে তাহাও জাতু]তর হইবে, তাঁহ। উক্ত “প্রপঙ্গ দম।” জাতি নহে--কিন্ত বক্ষ্মাণ আক্কৃতি- 
গণের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার জাতি, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। পরবর্তী ৩৭শ সৃত্রের বাখ্যার 
বৃত্তিকারের এ কথা বুঝ। যাইবে | বস্ততঃ মহর্ষির এই সুত্রে “দৃষ্টান্ত” শবের প্রয়োগ এবং পরর্তী 
সুত্রোক্ত উত্তরের প্রতি মনোধোগ করিলেঃ মহধি যে কেবল দৃষ্টাত্তকেই গ্রহণ ক্রিয়া “প্র দম!" 
জাতির লক্ষণাদি বলিয়াছেন, ইহাই সরল ভাবে বুঝা যাঁয় । তাই ভাষ্/কার প্রভৃতি প্রাচীনগণ 
সেইরূপে ব্যাথ্যা করিয়। গিয়াছেন। 

*গ্রসজনমে”র পরে *প্রতিহৃষ্টান্তসম” কথিত হইয়াছে । বে পদার্থে বাদীর সাধ্য ধর্ম নাই, ইহা 
উভয়েরই সম্মত, সেই পদার্থকে প্রতিবাদী দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে, তাঁহাকে বলে প্রতিদৃষ্টাস্ত। 
প্রতিবাদী উহার দ্বারা প্রত্যবস্থান করিলে তাহাকে বলে পপ্রতিদৃষ্টান্তদম” প্রতিষেধ। যেমন 
ভাষাকারের পূর্বোক্ত পক্রিয়াবানাত্ম।” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যদ্দি বলেন যে, ক্রিসার কারণ- 
গুণবত্তা আকাঁশেও আছে, কিন্ত আকাশ নির্্য়। স্থুতরাং আত্ম! আকাশের স্তায় নিশ্রিয়ই কেন 
হইবে নাঃ এখানে আকাশই প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিদৃষ্টান্ত। উহাতেও ক্রিয়ার কারণগুণ- 
বন্ত! হেতু আছে, কিন্তু বাদীর সাধাধন্ম সক্রিদত্ধ নাই। সুতরাং বাণীর এ হেহু ব্যভিচারী, এই 
কথা বলিয়া, প্রতিবাদী উক্ত স্থলে বাদীর হেতুতে ব্যভিচার-দৌষের উত্তাবন করিলে, উহা! সহুত্তরই 
হয়, জাত্যু্তর হয় না। কিন্তু "প্রতিদৃষ্টাস্তদমা” জাতির প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী উক্তরূপে ব্যভিচার 
দোষের উদ্ভাবন করেন না। কিন্তু বাদীর কথিত হেতু কোন প্রতিদৃষ্টান্তে প্রদর্শন করিয়া, তদ্দ্বার! 
বাঁদীর সাধ্যধর্মী বা পক্ষে তাহার সাধাধর্মের অভাবের আপনি প্রকাশ করেন। উক্ত স্থলে বাদীর 
অন্ুমানে বাঁধ অথব! সৎ প্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবনই প্রতিবাদীর উদ্দেশ্ত । তাই উদয়নাচার্ধয গ্রভৃতি 
এই *প্রতিৃষ্টাস্তদমা” জাতিকে বলিয়াছেন--”বাধ-দতপ্রতিপক্ষান্ত তরদেশনা ভাসা” । উদয়নাচার্ধয 
প্রভৃতির মতে উক্ত জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী কোন হেতু প্রয়োগ না করিয়॥ কেবল কোন 
গ্রতিদৃষটাত্ত হারাই উক্তরপ প্রত্যবস্থান করেন। *ন্ুতরাং মহর্ষির প্রথমোক্ত "সাধন্্ঃদমা* জাতি 
হইতে এই গগ্রৃতিদৃষ্টাস্তসমা” জাতির তেদও বুঝ! যাঁয় । কারণ, পপাঁধন্্ম)সম।” জাতির ্রয়োগস্থলে 
প্রতিবাদী অন্ত হেতুর প্রয়োগ করিগ়্াই তদ্দার! বাদীর সাধাধম্মী ঝা পক্ষে তাহার সাধ্য ধর্মের 
অভাবের আপতি প্রকাশ করেন--এই বিশেষ আছে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে পরে প্রশ্নপূর্ব্বক 


১০ম হও ] বাৎস্যায়নভাষ্য ৩৭৫ 


আকাশেও ক্রিযনার কারণগুণের উল্লেখ করায় তাহার মতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত এ 
হেতুর দ্বারা আকাশের নায় আত্মাতে নিক্ষিপ্ত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, ইহাই বুঝা যায়। তাৎপর্ধয- 
টাকাকার বাঁচম্পতি মিশরের উক্তির দ্বারাও ভাষাকারের এরূপ তাৎপর্য্য বুঝ! যায়*॥ বার্তিক- 
কারও এখানে ভাষাকারোক্ত এ উদাহরণই গ্রহণ করিম়া,পরে বাযুর সহিত আকাশের সংযোগ কোন 
কালেই আকাশে ক্রিয়া উৎপন্ন করে না, স্থতরাং উহা আকাশে ক্রিয়ার কারণ হইতেই পারে না, 
এই পুর্ববপক্ষের সমর্থনপুর্্বক ত্ত্তরে বলিয়াছেন যে, কেবল বাঁধু ও আকাশের সংযোগই আকাশে 
ক্রিয়ার কারণ বলিয়! কথিত হয্ন নাই) কিন্তু এ সংযোগের সদৃশ যে বায়ু ও বৃক্ষের সংযোগ, তাহ! 
বৃক্ষে ক্রিয়া উত্পপনন করে বলিয়া, উ€ ক্রিয়ার কারণ বলিয়! শ্বীকার্ধ;। বায়ু ও বৃক্ষের এ 
সংযোগ আকাশেও আছে। কিন্তু আকাশে পরমমহৎ পর্ররমাণরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃই ক্রিয! 
জন্মে না। তাহাতে এ সংযোগ যে আকাশে ক্রিয়ার কারণ নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, 
কারণ থাকিলেও অনেক স্থপে প্রতিবন্ধকবশতঃ কার্য; জন্মে না, এ জন্য প্রতিবন্ধকের অভাবও 
সর্বত্র কার্ষে/র কারণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । বান্তিককার এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেও 
ভাষ্যকারের কথার দ্বারা সরলভাবে বুঝ। যায় যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বায়ুর সহিত আকাশের 

ংযোগকেই আকাশে ক্রিয়ার কারণগুণ বলিয়া সমর্থন কররিয়াই এ হেতুবশতঃ আকাঁশরূপ 
প্রতিদৃষ্টাত্ত ছার! আত্মাতে নিক্ষিম়ত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন। প্রথমোক্ত “সাংন্ম্যদমা" জাতির 
প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতু হইতে ভিন্ন হেতু গ্রহণ করেন এবং উহ বাদীর পক্ষ 
পদার্থে বস্ততঃ বিদ্যমান থাকে । কিন্তু এই *প্রতিদৃষ্াস্তদমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর 
কথিত হেতুই গ্রহণ করিয়া, তাহার গৃহীত প্রতিদৃষ্টাত্ত পদার্থে উহ! বিদা/মান না থাকিলেও 
উহা! সমর্থন করেন। হ্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্টের উদাহরণ ব্যাখ্যার দ্বারাও ভাষ্যকারের উক্তরূপ 
মতই বুঝ| যায় ॥ ৯ 

ভাষ্য । অনয়োরুঝু রং 


অনুবাদ। এই “প্রসঙ্গলম” ও “প্রতিদৃষ্ীন্তসম” নামক প্রতিষেধ্ঘয়ের 
উত্তর-- 


সুত্র। প্রদীপোপাদান-প্রসঙ্গবিনিরৃতিব্তদ্বিনিরত্তিঃ ॥ 


॥১০।6৪৭৯॥ 

অনুব'দ | প্রদীপগ্রহণ প্রসঙ্গের নিবৃত্তির ন্যায় সেই প্রমাণ কখনের নিবৃত্তি 

হয় অর্থাৎ প্রদীপদর্শনে যেমন প্রদীপান্তর গ্রহণ অনাবশ্যক, তদ্রুপ দৃষ্টান্ত পদার্েও 
প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক | 


১। ভাষাং এপ্রতিদৃষ্টাস্ত উদাত্িয়তে” ৷ ক্রিগাহেতুগুণঘুক্তমাকাশমক্রিঘং দৃ্ং, তন্মাধনেন প্রতিদৃষাপ্তেন কম্মাৎ 
ক্রিয়াহেতুগুণযোগে। নিষ্ষি,্থমেব ন সাংয়ন্যাত্ুন ইতি শেষঃ।-_তাৎপর্যটাক! । 
৩৯ 
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ভাষ্য । ইদং তাবদয়ং পৃষ্টে। বক্ত,মর্থতি__অথ কে প্রদীপমুপাঁদদতে 
কিমর্থ, বেতি । দিদৃক্ষমাণ! দৃশ্যদর্শনর্ঘমিতি । অথ প্রদীপং দিদৃক্ষমাণাঃ 
প্রদীপান্তরং কল্মান্গোপাদদতে ? অন্তরেণাপি প্রদীপান্তরং দৃশ্যতে প্রদীপঃ 
তত্র প্রদীপদর্শনার্থ, প্রণীপোপাদানং নিরর্৫ঘকং । অথ দৃষ্টান্তঃ কিঘর্থ- 
সুচ্যাতে ইতি ? অপ্রজ্ঞাতন্ত জ্ঞাপনার্থমিতি । অথ দৃষ্টীন্তে কারণাঁপদেশঃ 
কিমর্থং দেশ্ঠযতে ? যদি প্রজ্ঞপনার্থং প্রজ্ঞাতো দৃষ্টান্তঃ স খলু “লৌকিক- 
পরীক্ষকাণাং যন্মিননর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্ত” ইতি । তৎ্প্রজ্ঞাঁপনার্থঃ 
কারণাপদেশেো! নিরর্থক ইতি প্রসঙ্গ অমন্যোত্ুরং 


অনুবাদ । এই প্রতিবাদী অর্থাৎ পূর্ব্বাক্ত জাতুযুন্তরবাদী জিজ্ঞাসিত হইয়। 
ইহা! বলিবার নিমিত্ত যোগ্য, অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ প্রগ্রসমূহের বক্ষ্যমাণ উত্তর বলিতে তিনি 
বাধ্য । যথা -- প্রেগ) কাহার! প্রদীপ গ্রহণ করে ? কি জন্তই বা প্রদীপ গ্রহণ করে ? 
(উত্তর) দর্শনেচ্ছ, ব্যক্তিগণ দৃশ্য দর্শনের জন্য প্রদীপ গ্রহণ করে। (প্রশ্ন ) আচ্ছা 
প্রদীপ দর্শনেচ্ছ, ব্যক্তিগণ অন্য প্রদীপ কেন গ্রহণ করে না? (উত্তর) অন্ত 
প্রদীপ ব্যতীতও প্রদীপ দেখা যায়, সেই স্থলে প্রদীপ দর্শনের জন্য প্রদীপ গ্রহণ 
অনাবশ্টক। (প্রশ্ন) আচ্ছা, দৃষ্টান্ত কেন কথিত হয়? (উত্তর) অপ্রজ্ঞত 
পদার্থের জ্তাপনের নিমিস্ত। আচ্ছা, দৃষ্টান্তে কারণ-কথন কেন আপত্তি করিতেছ ? যদি 
বল, (দৃষটান্তের ) প্রজ্ঞাপনের নিমিত্ত, (উত্তর ) সেই দৃষ্টান্ত “লৌকিক ও পরীক্ষক 
ব্যক্তিদিগের যে পদার্থে বুদ্ধির সাম্য আছে, তাহ! দৃষ্টান্ত", এই লক্ষণবশতঃ প্রজ্ঞাতই 
আছে। তাহার প্রজ্ঞাপনের নিমিত্ত কারণ কথন অর্থাৎ উহাতে প্রমাণ প্রদর্শন 
নিরর্থক-_ইহ। “প্রসঙ্গমম” প্রতিষেধের উত্তর | 


টিপ্নী। মহর্ষি এই স্থত্র ও পরবর্ভী স্ত্র দ্বার! যথাক্রমে পূর্বন্থত্রোক্ত "প্রদঙ্গসম” ও "প্রতি- 
দৃষ্টাত্তসম” প্রতিষেধের উত্তর বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত প্প্রদঙ্গদম” প্রতিষেধের প্রয়োগ স্থলে 
প্রতিবাদী বাদীর প্রমাণসিদ্ধ দৃষ্টান্তেও প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া, এ দৃষ্টাস্তেও প্রমাণ কথিত হউক? 
এইরূপ প্রদঙ্গ অর্থাৎ আপত্তি প্রকাশ করেন। তছত্তরে মহর্ষি এই হ্বত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে,' 
প্রদীপথহণ-প্রসঙ্গের নিবৃত্তির ন্যায় দৃষ্টাস্ত পদার্থে গ্রমাণ-কথন-প্রপঙ্গের নিরত্তি। তাৎপর্যয এই 
যে, যেমন প্রদীপ দেখিতে অন্ত প্রদীপ গ্রহণ অনাবশ্ক হওয়ায় তজ্জন্ত কেহ অন্ত প্রদীপ গ্রহণ 
করে না, সুতরাং সেখানে অন্ত প্রদীপ গৃহীত হউক? এইরূপ প্রগঙ্গ বা আপত্তিও হয় না, 
তদ্দপ প্রমাণনিদ্ধ দৃষ্ঠাস্ত পদার্থে প্রমাণ-কথন অনাবশ্তক হওয়ায় কেহ তাহাতে প্রমাণ বলে না, 
এবং তাহাতে প্রমাণ কথিত হউক? এইরূপ প্রসঙ্গ বা আপত্তিও হয় না। ভাষাকার প্রথমে 


তা ষ্চ রি 
দঃ 800888 রা 
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প্রশ্নোত্তর ভাবে হোক দৃষ্টান্ত বুঝাইয়া, তদ্দ্বার! পরে মহর্ষির উত্তর সমর্থন করিয়াছেন ৷ ভাষা- 
কারের তাৎপর্য] এই যে, লোঁকে দৃষ্ত বস্ত দর্শনের জন্ত প্রদীপ গ্রহণ করিলেও এ প্রদীপ দর্শনের 
জন্ত অন্য প্রবীপ কেন গ্রহণ করে না? এইরূপ প্রপ্ন করিলে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী অবশ্ই 
বলিতে বাধ্য হইবেন যে, প্রদীপ দর্শনে অন্ত প্রদীপ অনাবশ্তক। কারণ, অন্ত প্রদীপ 
ব্যতীতও সেই প্রদীপ দর্শন করা যায়। তাহা হইলে প্রতিবাদী দৃষ্টাস্ত পদার্থে গ্রমাণ প্রশ্ন করেন 
কেন? উহাতে প্রম'ণ বণা আবশ্যক কেন? এইবপ প্রশ্ন করিলে তিনি কি উত্তর দিবেন? 
তিনি ষদ্দি বলেন যে, প্রজ্ঞাপনের জন্য, অর্থাৎ বাদীর এ দৃষ্টাস্ত পদার্থ যে, তীহার 
সাধ্যধর্্মবিশিষ্ট, ইহা প্রতিপাদদন করিবার জন্য উহাতে প্রমাণ বলা আবশ্তক। কিন্ত 
পৃর্ববৎ ইহাও বলা যায় না। কারণ, মহর্ষির ণলৌকিকপরীক্ষকাঁণাং” ইত্যাদি সৃত্রোক্ত 
ৃষ্টাস্ত-লক্ষণানুপারে দৃষ্টাত্ত পদার্থ প্রজ্ঞাতই থাকে। অর্থাৎ বাদীর গৃহীত দৃষ্টাস্ত পদার্থ যে, 
তাহার সাধ্যধর্মা বিশিষ্ট, ইহা প্রমাণসিদ্ধই থাকে, নচেঞ্জ উহ দৃষ্টাস্তই হইতে পারে না। সুতরাং 
উহা প্রতিপাদনের জন্ত প্রমাণ কথন অনাবশ্তক। এইরূপ বাদীর কথিত হেতু এবং অন্নুমানের 
আশ্রগ পক্ষ-পদার্থও প্রমাণদিদ্ধই থাঁকায় তাহাতেও প্রমাণ-কথন অনাবস্তক। আর প্রতিবাদী 
যদি প্রমাণপিদ্ধ পদার্থেও প্রমাণ প্রশ্ন করেন এবং বাদী তাহাতে প্রমাণ প্রদর্শন করিলে পূর্বববৎ 
তাহার দৃষ্টান্তে অথবা হেতু ও পক্ষেও প্রমাণ প্রশ্ন করিয়া, রূপে প্রমাণপরম্পরা প্রশ্নপূর্ব্বক 
অনবস্থাভীসের উদ্ভাবন করেন, তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজের অনুমানে ও দৃষ্টান্তাদি পদার্থে 
প্রমাণ প্রশ্ন কর! যায় এবং তাহার স্তাঁয় অনবস্থাভাপেরও উদ্ভাবন করা যায়। তাহা হইলে 
তাহার নিজের পূর্বোক্ত এ উত্তর নিজেরই ব্যাথাতক হওয়ায় উহ| স্বব্যাধাতক হয়। ক্মৃতরাং 
উদ কোনরূপেই সহৃভ্তর হুইতে পারে না। উহা তাহার নিজের কথামুদারেই ছষ্ট উত্তর--ইহ! 
স্বীকার করিতে তিনি বাঁধ্য হইবেন। উক্তব্ধপে স্বব্যাধাতকত্বই তাহার এ উত্তরের সাধারণ 
ষ্টত্বমূল, ইহা স্মরণ রাখিতে হইইবে ॥ ১০ 
ভাষ্য । অথ প্রতিদৃষ্টান্তনমন্টোভরং-_ 
অনুবাদ। অনন্তর “প্রতিদৃষ্টাস্তসম” প্রতিষেধের উত্তর € কথিত হইতেছে )। 


স্ত্র। প্রতিদৃষ্টাস্ত-হেতুত্বে চ নাহেতুদৃফীন্তঃ॥ 


॥১১।৪৭২।॥ " 


অনুবাদ । প্রতিদৃষ্টান্তের হেতুস্ব (সাধক) থাকিলে দৃষ্টান্ত অহেতু 
(অসাধক) হয় ন! (অর্থাৎ প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিদৃষ্টাম্ত যদি তাহার সাধ্য 
ধর্মের সাঁধক হয়, তাহ৷ হইলে বাদীর গৃহীত দৃষ্টান্তও তাহার সাধ্য ধর্ন্দের অসাধক 
হয় নাঃ উহাও সাধক বলিয়া স্বীকার্ধ্য )। 


ভাষ্য । প্রত্িদৃক্টান্তং ক্রবতা ন বিশেষহেতুরপদিশ্াতে, অনেন 


৩০৮ হ্যায়দর্শন [ €অ০, ১আণ৩ 


প্রকারেণ প্রতিদৃষ্টান্তঃ সাধকো৷ ন দৃষ্টান্ত ইতি। এবং প্রতিদৃষ্টান্ত- 
হেতুত্বে নাহেতুদূর্টান্ত ইত্যপপদ্যতে । স চ কথমত্তুর্ন স্তাৎ ? যদ্য- 
প্রতিষিদ্ধঃ সাধকঃ স্যাদিতি । 


অনুবাদ । প্রতিদৃষ্টান্তবাদী কর্তৃক বিশেষ হেতু কথিত হইতেছে না, (যথা)-_ 
এইপ্রকারে প্রতিপৃষ্টান্তই সাধক হইবে, দৃষ্টান্ত সাধক হইবে না। এইরূপ ন্থলে 
প্রতিদৃষ্টান্তের হেতুত্ব ( সাধকত্ব ) থাকিলে অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে তাহার 
প্রতিদৃষ্টান্তের সাধকত্ব স্বীকার করিলে দৃষ্টীস্ত অহেতু, নহে অর্থাৎ বাদীর 
কথিত দৃষ্টান্ত পদার্থও তাহার সাধ্যধর্ম্দের সাধক, ইহা উপপন্ন হয় অর্থাৎ 
উহাও স্বীকার্ধ্য। (প্রশ্ন ) সেই দৃষ্টান্ত পদার্থও কেন অহেতু হইবে না? (উত্তর) 
যদ্দি অপ্রতিসিদ্ধ হইয়া! সাধক হয়। অর্থাৎ বাদীর কথিত দৃষ্টান্ত প্রতিবাদী কর্তৃক 
পগ্রতিসিদ্ধ (খণ্ডিত ) না হওয়ায় উহা অবশ্যই সাধক হইবে। 
টিপ্রনী। মহষি পূর্ব্বনূত্রের দ্বারা প্রসঙ্গ দম” প্রতিষেধের উত্তর বলিয়া, এই সৃত্রের দ্বারা 
«প্রতি ৃষ্টাস্তদম” প্রতিযেধের উত্তর বলিয়াছেন যে, প্রতিদৃষ্টাস্ত হেতু হইলে কিন্তু দৃষ্টান্ত অহেতু 
হয় না অর্থাৎ অসাধক হয় না। সুত্রে “হেতু” শবের অর্থ সাধক। ভষ্যকারও পরে "সাধক" 
শব্ষের প্রয়োগ করিয়া এ অর্থবাস্ত করিয়া গিয়ছেন। ভাষাকার মহর্ষি এই উত্তরের তাৎপর্য 
বক্ত করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত *গ্রতিদৃষ্টাস্তসম” প্রতিষেধের গুয়োগস্থলে প্রতিবাদী প্রতিদৃষ্টাস্ত 
বলিয়া কোন বিশেষ হেতু বলেন না» যদ্দ্বারা তাঁহার প্রতিতৃষ্টাস্তই সাধক, কিন্তু বাদীর দৃষ্টাস্ত 
সাধক নছে। ইহা হ্বীকার্ধ্য হয়। সুতরাং তাহার কথিত প্রতিদৃষ্টান্ত বস্ততঃ সাঁধকই হয় না। 
তথাপি তিনি যদি উহ! সাধক বলিয়াই শ্বীকাঁর করেন, তাহা হইলে বাদীর দৃষ্টাস্তও যে সাধক, 
ইহা'ও তাহার শ্বীকার্ধ্য। কারণ, তিনি বাদীর দৃষ্টাস্তকে খণ্ডন না করায় এ দৃষ্টান্তও যে সাধক; 
ইহা শ্বীকার করিতে বাধ্য এবং তিনি বাদীর হেতুরও খণ্ডন না! করায় তাহারও সাধকত্ব 
ত্বীকার 'করিতে বাধ্য। তাহা হইলে তিনি আর গ্রতথিদৃষ্ান্ত ঘারা (ক করিবেন? তিনি বাদীর 
হেতুকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রতিদৃষ্টান্তদ্বারা৷ বাদীর সাধ্যৎন্মাতে তাহার সাধ্যধর্ম্ের অভাব 
সাধন করিয়া বাঁদীর অন্মানে বাঁধদোষের উদ্ভাবন করিতে পারেন না । কারণ, এ হেতু তাহার 
সাধ্যধর্মের ব্যাপ্ডিবিশিষ্ট হেতু-( বিশেষ হেতু ) নহে। সুতরাং তীহার এ প্রতিতৃষ্টাত্ত বাদীর 
দৃষ্টান্ত হইতে অধিক বলশাঁলী না হওয়ায় তিনি উহার দ্বারা বাদীর অন্ুমানে বাধ-দোষের 
উদ্ভীবন করিতে পারেন না এবং তুল্য বলশালীও না হওয়ায় সঙ্প্রতিপক্ষ-দোষেরও উদ্ভাবন 
ঝরিতে পারেন না। বস্ততঃ বাদী ও প্রতিবাদীর বিভিন্ন হেতুদ্বয় তুলাবলশালী হইলেই মেখানেই 
সৎ্গ্রতিপক্ষ দৌষ হয়। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী কোন পৃথক্‌ হেতু প্রয়োগ করেন না। সুতরাং 
সতপ্রতিপক্ষ-দোষের সম্ভাবনাই নাই। উদয়নাচার্যয প্রভৃতির মতে «প্রতিদৃষ্টান্তদম।” জাতির প্রম্নোগ 
স্থলে প্রতিবাদী কোন হেতুরই উল্লেখ করেন না। কেবল হৃষ্টান্তকেই সাধাসিঘ্ধির অঙ্গ মনে 


১২শ স্থ০ ] বাৎস্যায়নভাষ্য ৩০৯ 


করিয়া, প্রতিদৃষ্াস্্বারাই উক্তরূপ প্রত্যবস্থান বরেন। যেমন শব্ধ ঘটের ন্তায় অনিত্য হইলে 
আকাশের তায় নিত্য হউক? এইরূপে আকাশের ন্যায় শব্দের নিত্যত্ব সাধন করিয়া, শবে 
অনিতাত্বের বাধ সমর্থন করেন। কিন্তু প্রতিবাদী এ দৃষ্টান্ত হেতুশূদ্ত বলিয়া উহা সাধকই হয় 
না। প্রকৃত হেতু বাতীত কেবল দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হয় না। হৃত্রে মহধির “নাহেতুদৃ্টিস্তঃ” 
এই বাক্যের দ্বারা ইহাও হ্চিত হইয়াছে বুঝা যায়। ফলকথা, বাদীর দৃষ্টাস্ত হইতে প্রতিবাদীর 
ৃষ্টাস্তে অধিক বলশালিত্বই বাধদোষের প্রতি যুক্ত অঙ্গ বা প্রযোজক | প্রতিবাদী উহ! অস্বীকার 
করিয়া এরূপে বাধদৌষের উদ্ভাবন করায়, উক্ত স্থলে যুক্কাঙ্সহানি তাহার এ উত্তরের অসাধারণ 
্টত্বমূল। আর প্রতিবাদী যদি শেষে বণেন যে, আমার দৃষ্ান্তের স্তায় তোমার দৃষ্টাস্তও অসাধক। 
কারগ, তোমার পক্ষেও ত বিশেষ হেতু নাই। কিন্তু তাহা হইলে প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত উত্তর 
ত্বব্যাধাতক হওয়ায় উহ! অসছুত্তর, ইহা তীহারও স্বীবার্ধয। কারণ, তিনি তাহার কথিত 
গ্রতিদৃষ্টাত্তকে অসাধক বণিয় স্বীকার করিতে বাঁধ্য হইলে আর উহার দ্বার! বাদীর পক্ষ খণ্ডন 
করিতে পারেন না। উক্তরপে স্ববাঘাতকত্বই উক্ত জাতির সাঁধারণদুষ্টত্বমূল। 


প্রপঙ্গ দম-প্রতিদৃগ্রাস্তদম-জাতিদ্বয়-প্রকরণ সমাপ্ত 18॥ 


সুত্র । প্রাগু২পত্তেঃ কারণাভাবাদনুৎপর্তিসমঃ ॥১২।৪৭৩॥ 


অনুবাদ । উৎপত্তির পূর্বেবে করণের € হেতুর) অভাবপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান 
(১৩) “অনুৎপত্তিসম” প্রতিষেধ। 

ভাষ্য । “অনিত্যঃ শব্দঃ, প্রযত্রানন্তরীয়কত্বাদ্‌ঘটব”দ্িত্যুক্তে অপর 
আহ-প্রাগ্ুৎপতেরনুৎ্পন্ধে শব্দে প্রযত্রীনন্তরীয়কত্বমনিত্যত্বকারণং নাস্তি, 
তদভাবান্নিত্যত্বং প্রাপ্ত, নিত্যস্ত চোৎপত্ভির্নাস্তি। অনুৎপত্তয প্রত্যবস্থান- 
মন্ুৎপত্তিসমঃ। 

অনুবাদ। শব্দ আনত্য, যেহেতু ( শব্দে) প্রযত্রের অনন্তরভাবিত্ব অর্থাত প্রযত্তর- 
জন্যত্ব আছে, যেমন ঘট, ইহা ( বাঁদী কর্তৃক ) উক্ত হুইলে অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী 
বলিলেন, উৎপত্তির পুর্বে অনুৎ্পন্ন শব্দে অনিত্যত্বের কারণ €( অনুমাপক হেতু ) 
প্রযত্ুজন্ত্ব নাই । তাহার অভাববশতঃ (সেই শব্দে) নিত্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ 
তখন সেই শব্ের নিত্যত্* সিদ্ধ হয়, কিন্তু নিত্য পদার্থের উৎপত্তি নাই। অমুৎপত্তি- 
প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৩) “অনুৎ্প্ডিসম” | 
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টিপ্নী। মহর্ষি যথাক্রমে এই শ্ুত্রের দ্বারা (১৩) ণঅনুৎপতিসম” প্রতিষেধের ক্ষণ 
বলিয়াছেন । হৃত্রে “কারণ” শবের অর্থ এখানে অনুমাপক হেতু, জনক হেতু নহে। “করাণাভাবাৎ" 
এই পদের পরে প্প্রত্যবস্থানং” এই পদের অধ্যাহার সুত্রকারের অভিমত বুঝ! যায়। তাহা হইলে 
সুত্রার্থ বুঝা যায় যে, বাদী তাহার নিজ মতানুসারে কোন জন্য পদার্থকে অনুমানের আর বা 
গক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া, কোন হেতু দ্বারা তাহাতে তাহার সাধাধর্মের সংস্থাপন করিলে, সেখানে 
গ্রাতিবাদী যদি বাদীর পক্ষ পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে তাহাতে বাদীর কথিত হেতু নাই, ইহা বলিয়। 
প্রত্যবস্থান করেন, তাহ! হইলে উহার নাম (১৩) প্অনুৎ্পত্তিসম” প্রতিষেধ। ভাষ্যকার এখানে 
উদ্ধাহরণ গ্রদর্শনপুর্বক উল্তরূপে হুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, শব্দ অনিত্য, যেহেতু 
তাহাতে প্রযত্বের অনস্তরভাবিত্ব অর্থাৎ, প্রবত্বজন্তত্ব আছে-_বেমন ঘট । কোন বাদী এরূপ বলিলে 
প্রতিবাদী বলিলেন যে, শব্বের উৎপত্তির পূর্বে তাহাতে অনিত্যত্বের কারণ অর্থাৎ সাধক 
হেতু না থাঁকাপ্্, তখন সেই জনুৎপন্ন শব্ষের নিত্যত্ইই দিদ্ধ হয়। কিন্তুনিত্য পদার্থের উৎপত্তি 
নাই। স্মুতরাং তখন তাহাতে গ্রযত্বগন্তত্ব হেতু না থাকায় তদ্দ্বারা শব্দমাত্রের অনিত্যত্ব সিদ্ধ 
হইতে পারে না। প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, বাদী শব্খমাত্রেই প্রযত্বজন্তত্ব হেতুর দ্বারা 
অনিত্যত্ব সাধন করিতেছেন । কিন্তু তিনি শবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, উৎপত্তির 
পুর্বে অনুৎপন্ন শবে যে তাহার কথিত হেতু প্রবত্বজন্তত্ব নাই, ইহা তাহার শ্ীকার্য;। কারণ, 
তথনও তাহাতে প্রযত্রজন্তত্ব থাকিলে তাঁহাকে আর অন্ৎ্পন্ন বলা যায় না। কিন্তু সেই অনুৎপন্ন 
শব্ধে বাদীর কথিত হেতু না থাকায় উহার নিত্যত্বই দিদ্ধ হয়। তাহা হইলে শব্দের মধ্যে অনুৎপন্ন 
শব অনিত্য নহে এবং তাহাতে বাদীর কথিত এঁ হেতুও নাই, ইহা শ্থীকার্ধ্য হওয়ায় 
বাদীর এ অন্ুমানে অংশতঃ বাধ ও ভাগাপিদ্ধি অর্থাৎ অংশতঃ শ্বরূপাসিদ্ধি'দোষ শ্থীকার্য্য। 
প্বান্তিক”কার ও জয়ন্ত ভট্টও ভাঁষ্যকারোক্ত “শবোহনিত্য১৮ ইত্যাদি গ্রয়োগস্থলেই ঝাদীর পক্ষ 
শব্দের অনুৎপত্তি গ্রহণ করিয়াই এই সুত্রোক্ত “জনুৎপন্তিসম” প্রতিষেধের উদাহরণ বুঝাইয়াছেন। 

কিন্ত মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্ষেযর হুঙ্মা বিচারানুসারে “তাকিকরক্ষা”কার বরদরাজ্‌ 
এখানে বাধীর অনুমানের অঙ্গ পক্ষ, হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতি যেকোন পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে 
হেতুর অভাব বলিয়া, এওরতিবাদী বাঁদীর হেতুতে ভাগাগিদ্ধিদোষ প্রদর্শন করিলে “অন্ুৎ্পতিদম” 
গ্রতিষেধ হইবে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন” এবং উহার সমস্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া 
সর্বত্র বাঁদীর হেতুতে প্রতিবাদীর বক্তব্য ভাগাসিদ্ধিদৌষই বুঝাইয়াছেন। অন্থুমানের আশ্রক্রূপ 


১। অনুৎপন্লে সাধনে হেতুবুতেরভাবতঃ। 
ভাগ।সিদ্ধি প্রসঙ্গঃ স্ু)দনুৎপত্তিসমে। মতঃ 8১৮। 
সধনালানাং ধন্মি-লিঙ-সধা-দৃষ্টান্ত-তঙ জ্ঞানানামগ্তমস্তোৎপন্তেঃ পু্দিং হেতুবৃত্তেরভাবাদগাগাসিদ্ধা। প্রত্যবস্থান- 
মন্ুৎপত্তিসমঃ ৷ 
তদুক্তং প্প্রাুৎপত্তে; কাঁরণ।ভাবাদনুৎপন্ড্িলম” ইতি । পধনাঙ্গ।নামুৎগত্তেঃ প্র।ক কারণস্য হেতোরভ।বাৎ 
প্রতাবস্থ(নমনুতপত্তিলম ইতার্থ; 1--তকিকরক্ষ! 
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পক্ষ পদার্থের কোন ভাগে অর্থাৎ কোন অংশে হেতু না থাকিলে তাহাকে প্ভাগাপিছ্ি” দৌঁষ 
বলে। পবাদিবিনোদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র এবং বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাথ উক্ত ম্তানুসারে ব্যাথা। 
করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার তাহার প্রদণিত উদাহরণে দৃষ্টাস্তীসিদ্ধি ও বাধদোষও প্রদর্শন 
করিয়াছেন। বাণ্তিককার পরে হৃত্রোক্ত হেতু যে জ্ঞাপক হেতু, ঝারক অর্থাৎ জনক হেতু নহে, ইছা 
যুক্তির দ্বারা বুঝাইগ্না অন্ত আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন এবং পরে কেহ কেছ যে, এই 
*অন্ুৎপত্তিসমা” জাতিকে “ খর্থাপতিপমা” জাতিই বলিতেন, ইহ বুঝাইয়া, উক্ত মতের খণ্ডন 
করিয়াছেন। পরে এই পঅনুতপত্তিদমা” জাতি কোন সাধর্ম্য বা বৈধর্্যপ্রযুক্ত না হওয়ায় 
জাতির লক্ষণাক্রাস্তই হয় না, এই পূর্বরপক্ষের উল্লেখপূর্ব্বক তছত্তরে বলিয়াছেন যে, অন্ুৎপন্ন 
পদার্থমাত্রই অহেতু | যেমন অনুৎপন্ন হত্রসমূহ বস্ত্রের কারণ হয় না, তজপ শবের উৎপত্তির 
পূর্ব্বে তাহাতে অনুৎপন্ন বা অব্দামান প্রযত্বজন্ত্ব তাহাতে অনিত্যত্বের সাধক হয় না। 
এইরূপে অনুৎপর অহেতু পদার্থের সাধ প্রযুক্ত উক্তরূপ প্রত্যবস্থান হওয়ায় উহাও জাতির 
লক্ষণাক্রান্ত হয়। তাঁৎপর্য/টীকাকার এইক্ধপে বার্তিককারের তাৎপর্য ব্যাখ্য| করিয়া, পরে 
বলিয়/ছেন যে, ইহার দ্বারাও “অর্থাপত্তিসমা” জাতি হইতে এই পঅন্ুৎ্পত্তিসম1” জাতির ভেদ 
প্রদশিত হইয়াছে। কারণ, এই “অনুৎপত্তিপমা” জাতির প্রয়োগ স্থলে অনুৎ্পন্ন অহেতু 
পদার্থের সহিত সাম; প্রযুক্ত প্রতিষেধ হয়| কিন্তু "অর্থাপত্তিঘম।” জাতির প্রয়োগস্থলে বাদীর 
ৰাক্যার্থের বিপরীত পদার্থের আরোপ করিয়া! প্রতিযেধ হয়) পরে ইহা পরিস্ফট হইবে। 
তাষাকারও এখানে সর্বশেষে "অন্ুুতৎপত্তিসম” নামের কারণ ব্যাথ) করিয়া, পূর্বোক্ত ভেদ হৃচন! 
করিয়! গিয়াছেন। প্রতিঝদী বাদীর গৃহীত পক্ষের উৎপত্তির পুর্ববকালীন অন্ুৎপত্তিকে 
আশ্রয় করিয়া, তৎ্প্রযুক্ত পূর্বোক্তরূপে প্রত্যবস্থান করায় ইহার নাম “অন্ুৎপত্তিনম”। 
*অর্থাপত্িঘম” প্রতিযেধ পূর্বোক্ত অন্তৎপত্তি প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান নহে, স্থৃতরাং ইহা হইতে 
ভিন্ন ১২॥ 
ভাষ্য । অস্যোত্তিরং২ 
অনুবাদ। ইহার অর্থাৎ পুর্ববসূজোক্ত “অনুৎপত্তিসম” গ্রতিষেধের উত্তর-_ 


সুত্র । তথাভাবাদ্ুৎ্পন্স্ত কারণোপপ? তন 
কারণ-প্রতিষেধঃ ॥১৩॥৪৭৪॥ 
অনুবাদ । উৎপন্ন পদার্থের “তথাভাব”্বশতঃ অর্থাৎ জন্য পদার্থ উৎপন্ন 
হইলেই তাহার শ্বন্বরূপে সত্তাবশতঃ কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ সেই পদার্থে 
বাদীর কথিত হেতুর সত্তা থাকায় কারণের ( হেতুর ) প্রতিষেধ ( অভাব ) নাই। 
ভাষ্য। তথাভাবাছুৎপন্নস্তেঠি ৷ উৎপন্ন খন্বয়ং শব্দ ইতি ভবতি। 
প্রাগুৎপত্তেঃ শব্দ এব নাস্তি, উৎ্পন্নস্য শব্দভাবাঁশ, শব্দপ্য সতঃ প্রযত্বা- 
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নন্তরীয়কত্বমনিত্যত্বকারণমুপপদ্যতে । কারণোপপত্তেরযুক্তোহয়ং দোঁষঃ 
প্রগুপত্তেঃ কারণাভাবাদিতি । 

অনুবাদ। “তথাভাাদুৎপন্নস্য”--ইহা৷ অর্থাৎ সূত্রের প্রথমোক্ত এ বাক্য 
(ব্যাখ্যাত হইতেছে )। ইহা অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত অনুমানে বাদীর গৃহীত পক্ষ শব্দ 
উৎপন্ন হইয়াই শব্দ, ইহ! হয়। (তাৎপর্য) উৎপত্তির পুর্বে শব্ই নাই, যেহেতু 
উৎপন্ন হইলেই তাহার শব্দত্ব । সৎ অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়। স্বন্বরূপে বিদ্যমান 
শব্দের সম্বন্ধে অনিতাত্বের কারণ ( বাদীর কথিত অনিত্যত্তবের সাধক হেতু ) উপপন্ন 
হয় অর্থাৎ তখন তাহাতে বাদীর কথিত প্রযত্ুজন্ত্ব হেতু আছে। কারণের উপপত্তি- 
বশতঃ অর্থাৎ শব্দে বাদীর কথিত এ হেতুর সন্ত! থাকায় “উৎপত্তির পূর্বেব কারণের 
(হেতুর ) অভাববশতঃ৮ এই দোষ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য 
পুর্বেবীক্ত দোষ অযুক্ত | 

টিগ্লনী। পূর্বহৃত্রোক্ত "অন্ুৎপন্তিদম” নামক প্রতিষেধের উত্তর বশিতে মহধি এই হৃত্রের প্রথমে 
বলিয়াছেন,-_”তথাভাবাদুৎপরস্ত”, অর্থাৎ জন্য পদার্থ উৎপন্ন হইলেই তাহার “তথা ভাব” অর্ণাৎ 
তদ্রপতা হয়। ভাষ্যকার মহষির এ বাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক তাহার পূর্বোক্ত স্থলে উহার তাৎপর্য 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, শব্দ উৎপন্ন হইয়াই শব্ধ, ইহা হন্ন। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে শব্বই থাকে 
না,__কারণ, শব্ধ উৎপন্ন হইলেই তাহার শব্দভাব হয়। তাঁপর্ধ্য এই থে, শব্দের যে *তথাভাব” 
অর্থাৎ শব্বভাব বা শব্ত্ব, তাহ! শব্দ উৎপন্ন হইলেই তাহাতে দিদ্ধ হয়। উৎপত্তির পূর্বে উহা 
থাকিতে পারে না । কারণ, তখন শব্বই নাই। সুতরাং অন্ৎপন্ন শব্ষ বলিয়! কোন শব নাই। 
শব্দ উৎপন্ন হইলেই তখন তাহার হ্বন্বরূপে সন্ত! নিদ্ধ হওয়ার তথন তাহাতে অনিত্যত্বের কারণ 
অর্থাৎ সাধক হেতু প্রধত্বজন্তত্ব আছে, সুতরাং অনিত্যত্বও আছে। তাহ! হইলে আর বাদীর 
পক্ষ শব্ধের কোন অংশে তাহার হেতু না থাকার তাহ! নিশা, ইহা বলিয়। বাদীর উক্ত অন্ুমানে 
অংশতঃ বাধ ও অংশতঃ ন্বব্বপাপিদ্ধি-দষ কোনরূপেই বঙ্গা যায় না। অর্থাৎ বাঁদী যে, শব্দমাত্র- 
কেই পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়।, প্রবত্বন্তত্ব হেতুর ছারা তাহাতে অনিত্যত্ব সাধন করেন, দেই শব্- 
মাত্রেই তাহার এ হেতু আছে এবং নিত্/ত্ব আছে। শব্দের মধ্যে অন্ুৎপন্ন নিত্য কোন প্রকার শব্ধ 
নাই। যাহ! নাই, যাহ! অলীক, তাহ! গ্রহণ করিয়া, তাহাতে হেতুর অভাব ও সাধ ধর্মের অভাব 
বলিয়। উক্ত দোষ প্রদর্শন কর! যায় ন1। বস্ততঃ অনুমানের আশ্রয়রূপ পক্ষে হেতু না থাকিলে 
ক্বরূপাসিছ্ষি-দোষ এবং সাধ্য ধর্ম না থাকিলে বাধদোষ হয়। কিন্তু যাহা! পক্ষের অন্তর্গতই নহে, 
যাহা অল্লীক, তাহাতে হেতুর অভাব ও সাধাধর্ঘ্বের অভাব থাকিতেই পারে না। আধার বতীত 
আধেয় হইতে পারে ন। সুতরাং প্রতিবাদীর কথিত উক্ত দোষের সম্ভাবনাই নাই । আর 
গ্রতিবাদী এঁ সমস্ত যুক্তি মন্বীকার করিগা, পৃর্ববোস্তব্ূপ দোষ বলিলে, তিনি যে অনুমানের দ্বার! 
বাদীর এ হেতুর হুষ্টত্ব সাধন করিবেন, দেই অন্মান ব| তাহার সমর্গক অন্ত কোন অন্ুমানে বাদীও 


১৪শ হ০ ] বাৎস্যায়নভাষ্য ৩১৩ 


তার স্তায় উক্তরপে ব্বরূপাপিদ্ধি প্রভৃতি দোষ বলিতে পারেন) স্থৃতরাং তাঁহার উক্ত উত্তর 
স্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা! কোনরূপেই সছুত্তর হুইতে পারে না, ইহা তীহারও শ্বীকার্যয। পূর্ববৎ 
্বব্যাধাতকত্বই প্রতিবাদীর উক্ত উত্তরের সাধারণ দুষ্টত্বমূল। ১৩। 


অন্ুৎপত্তিপম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৫ | 


সুত্র। সামান্যদৃষটীন্তয়োরৈক্িয়কত্বে সমানে 
নিত্যানিত্যসাঁধর্ম্যাৎ সংশয়মমঃ ॥১৪॥৪৭৪। 


অনুবাদ । সামান্ত ও দৃষ্টান্তের এন্দ্রিয়কত্ব সমান ধন হওয়ায় অর্থাৎ “শব্দো- 
হনিত্যঃ” ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে দৃষ্টান্ত ঘট অনিত্য এবং সেই ঘটস্থ সামান্য অর্থাৎ 
ঘটত্ব জাতি নিত্য, কিন্তু এ উভয়ই ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য, সুতরাং ইন্ড্রিয়গ্রাহাব এ ঘটত্বসামান্যও 
ঘট দৃষ্টান্তের সমান ধর্ম হওয়ায় নিত্য ও অনিত্য পদীর্ধের সাধর্থ্য প্রযুক্ত 
(সংশয় দ্বার! প্রত্যবস্থান ) অর্থাৎ উক্ত স্থলে শব্দে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের 
পুর্বেবাক্ত সমান ধর্ম জ্ঞানজন্য শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় সমর্থনপুর্ববক 
প্রত্যবস্থান (১৪) সংশয়সম প্রতিষেধ। 


ভাষ্য । “অনিত্য; শব্দঃ প্রযত্বানন্তরীয়কত্বাদ্ঘটবদিতুযুক্তে হেতৌ 
সংশয়েন প্রত্যবতিষ্ঠতে--নতি প্রবত্বানন্তরীয়কত্বে অস্ত্যেবাস্ত নিত্যেন 
সামান্যেন সাধন্ম্যমৈক্দ্িয়কত্বমন্তি চ ঘটেনানিত্যেন, অতো নিত্যানিত্য- 
সাধন্দ্যা্নিরৃত্তঃ সংশয় ইতি । 

অনুবাদ । শব্দ অনিত্য, যে হেতু প্রযত্বজন্য-_যেমন ঘট, এই বাক্য দ্বার বোদী 
কর্তৃক ) হেত অর্থাৎ শব্দে অনিত্যন্বনিশ্চায়ক প্রযত্ুকন্যত্ব হেতু কথিত হইলে 
(প্রতিবাদী) সংশয় ছার! প্রত্যবস্থীন করিলেন, (যথ।-_-) পষত্ুজন্যত্ব থাকিলে অর্থাৎ 
শব্দে ঘটের ন্যায় অনিত্যত্বের নিশ্চায়ক প্রযতুজন্যত্ব হেতু -থাকিলেও এই শব্দের 
নিত্য সামান্য অর্থাৎ ঘটত্ব জাতির সহিত ইন্দ্রিয় গ্রাহাত্বরপ সাধন্ম্য আছেই এবং 
অনিত্য ঘটের সাহত ইন্দ্রিয়গ্রাহাত্বরূপ সাধর্দম্য আছে। অতএব নিত্য ও অনিত্য 
পদার্থের সাধন্ম্য প্রযুক্ত সংশয় নিবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ শব্দে নিত্য ও অনিত্য পদার্থের 
সাধন্ম্য ইন্জিয়গ্রাহাত্ব থাকায় উহার জ্ঞানজন্য শব্ধ নিত্যঃ কি নিত্য, এইরূপ লংশয়ও 
অবশ্য জন্মিবে । 

৪০ 
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টিপ্লনী। মহর্ষি ক্রমানুসারে এই হুত্রদ্ধার| (১3) প্পংশয়সম” প্রতিষেধের লক্ষণ 
বলিয়াছেন। স্থত্রে “নিত্যানিত/সাধন্ম্যাৎ” এই বাঁক্যের দ্বারা এঁ লক্ষণ হুচিত হইয়াছে । এ 
বাকোর পরে “সংশয়েন প্রত্যবস্থানং” এই বাক্যের অধাহার মহর্ষির অভিমত । তাই ভাষ্যকারও 
“সংশয়েন প্রতাবতিষ্ঠতে” এই বাক্যের দ্বারা উহ! ব্যক্ত করিয়াছেন। শুত্রে "সামান্য দৃষটাস্তয়ো:” 
ইত্যাদি প্রথমোক্ত বাক্য উদাহরণ প্ররদর্শনার্থ। অর্থাৎ উহ্থার দ্বারা ”শবোহনিত্যঃ” ইত্যাদি 
প্রয়োগস্থলে মহর্ষি এই “সংশয়দধ” প্রতিষেধের উদাহরণ হন! করিয়াছেন । তাঁই পরে লক্ষণ 
চন! করিতেও বলিয়াছেন,--৭ নিত্য নিত্য-সাধর্ম)ৎ” | উক্ত স্থলে নিত্য ঘটত্ব জাতি এবং অনিত্য 
ঘটদৃ্ঠাস্তের ইন্দিয়গ্রাহত্বরূপ সাধন্ম্য ব! সমানধর্্মই এ বাঁক্যের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে । বস্ততঃ উক্ত 
বাক্যে নিত)” শবের দ্বার! বিপক্ষ এবং ”অনিত্য” শবের দ্বারা সপক্ষই মহ্ষির বিবক্ষিত এবং 
প্সাধর্ম)” শব্দের দ্বারা সংশয়ের কারণমাত্রই বিবক্ষিত১ ॥ তাহা! হইলে হুত্রর্থ বুঝ যায় যে, বাণীর 
সাধ/ধর্ম ও তাহার অভাব বিষয়ে সংশয়ের যে কোন কারণ প্রদর্শন করিয়া প্রতিবাদী যদি তদ্িষয়ে 
সংশয় সমর্থনপূর্ববক প্ররত্যবস্থান করেন, তাহা হইলে উহাকে বলে (১৪) “সংশয়সম” প্রতিষেধ 
ব! "সংশয়সম।” জাতি । যে পদার্থ বাদীর সাধ্শূন্ত বলিয়া নিশ্চিতই আছে, তাহাকে বলে বিপক্ষ 
এবং যে পদার্থ বাদীর দাধাধন্র্বশিষ্ট বিয়া নিশ্চিত, তাহাকে বলে সপক্ষ। সুতরাং পূর্বোক্ত 
“শব হনিত্য১” ইত্যাদি গ্রয়োগস্থলে অনিত্যত্বশূন্ত অর্থাৎ নিত্য ঘটত্ব জাতি বিপক্ষ এবং অনিত্যত্ব- 
বিশিষ্ট ঘট দৃষ্টাস্ত সপক্ষ। তাই মহ্ধি উক্ত স্থলকেই গ্রহণ করিয়! সুত্রে “নিত্য” ও অনিতা” 
শবেরই প্রয়োগ করিযুছেন। তদনুধাবেই ভাষাকার প্রভৃতি উক্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই হৃত্রার্থ 
ব্যাথ্য৷ করিয়! গিয়াছেন। কিন্ত এরূপ অন্ত স্থলেও বাদীর সপক্ষ ও বিপক্ষের সাধন্্য গ্রহণ করিয়া, 
প্রতিবাদী উক্তরূপ সংশয় সমর্থন করিলে, দেখানেও ইহার উদাহরণ বুঝিতে হইবে | 
ভাষাকার মহর্ষির সুত্রান্ুারে ইহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন বাদী “শঝো২নিত্যঃ 
প্রধত্ব্জন্তত্বাৎ ঘটবৎ” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা শব্দে অনিতাত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদ্দি বলেন 
যে, শবে যেমন ঘটের সাধ্য প্রযত্বজন্ত্ব আছে, তদ্রপ উহাতে নিত্য ঘটত্ব জাতি এবং অনিত্য- 
ঘটের সাধর্ম্য ইন্জ্িয়গ্রাহ্ত্বও আছে। কারণ, শব যেমন ইন্্িক়গ্রাহা, তব্দপ ঘটত্ব-জাতিও 
এবং ঘটও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্া। ঘটত্ব জাতির প্রত্যক্ষ না হইলে ঘটত্বরূপে ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 
এঁ ঘটত্ব জাতি নিতা, ইহা! বাদীরও শ্বীকৃত। ম্ৃতরাং নিত্য ঘটত্ব জাতি এবং অনিত্য ঘটের 
সাধন্ম্য যে ইন্দ্রিয়গ্রাহাত্, তাঁহ। শব্দে বিদ্যমান থাকায়, উহার জ্ঞানজন্ত শব কি ঘটত জাতির স্তায় 
নিত, অথথ ঘটের ন্যায় অনিতা, এইরূপ সংশয় কেন হইবে না? সমানধর্মজ্ঞান এক প্রকার সংশয়ের 
কারণ । সুতরাং উক্তরূপ সংশয়ের কারণ থাকান্ন এরূপ সংশয় অবশ্তন্ভাধী। বাদীর অভিমত 
নিশ্ন্নের কাঁরণজন্ত শবে অনিত্যত্ব নিশ্চয় হইবে, কিন্তু শব্দ নিত্য, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয়ের 
কারণ থাকিলেও এরূপ সংশয় হুইবে না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর 





১। অব্র “সমানে” ইত্যস্তমুদ।হরণপ্রদর্শনপরং। নিগ্াানিত্যশবন্দৌ সপক্ষবিপক্ষাবুপলক্ষয়তঃ, সাধর্মযাপদ্চ 
সংশয়হেতুং। ততশ্চ সাধাতদভাবয়োঃ সংশয়কারণ।'দরতা্খঃ 1--তাকিকরক্ষা | 
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এইরূপ উত্তর *দংশয়সম।” জাতি। গপ্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, সংশয়ের কারণ ন! থাকিলেই 
সেখানে নিশ্চয়ের কারণজন্য নিশ্চয় জন্ম । উক্ত স্থলে উক্তরূপ সংশয়ের কারণ থাকায় বাদীর 
প্রযুক্ত এ হেতুর দ্বারা শবে অনিত্যন্ব-নিশ্চয় জন্মিতে পারে না। উক্তরূপে নিশ্চয়ের প্রতিপক্ষ 
সংশয় সমর্থন করিয়া, বাদীর হেতুতে সৎ প্রতিপক্ষত্ব দোষের উপ্ভাবনই উক্ত স্থলে গ্রতিবাদীর 
উদ্ধত | “তাঁকিকরক্ষা”কার ব্র্দরাজ ও বুত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও ইহাই বলিয়াছেন। বস্ততঃ 
উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাঁদীর হেতুর তুল্যবলশাশী অন্ত হেতুর ছারা শব্দে অনিত্যত্বের সংস্থাপন না 
করায় উহ! প্ররুত সত্গ্রতিপক্ষের উদ্ভাবন নহে, কিন্তু তত্র ল্য। তাই এই জাতিকে বনা 
হইয়াছে”_-“সৎপ্রতিপক্ষদেশনা ভাঁস।” | 

এইরূপ শব্দাদিগত শব্ত্ব প্রভৃতি অদাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্ত উক্তরূপ সংশয় সমর্থন করিলেও 
গ্রতিবাদীর সেই উত্তর পসংশয়দম।” জাতি হইবে। বৃত্তিকাঁর বিশ্বনাথ প্রভৃতিও ইহা! বলিয়াছেন। 
মহ্ধির প্রথমোক্ত পসাঁধন্র্যঘমা” জাতি হইতে এই “নংশয়সম।” জাতির বিশেষ কি? এতদুত্তরে 
উদ্দোতকর বলিয়াছেন, যে, কোন এক পদার্থের সাধন প্রযুক্তই “নাংম্ম্যদমা” জাতির প্রবৃত্তি হইয়া 
থাকে | কিন্তু উভয় পদার্থের সাধন্ম্য প্রযুক্তই এই পসংশয়সমা” জাতির প্রবৃত্তি হয়, ইহাই বিশেষ। 


বপ্ততঃ মহর্ষিও এই সৃত্রে “নিত্যানিত্যদাধন্্দাৎ” এই বাকোর দ্বারা উক্তরূপ বিশেধই সুচনা করিয়! 
গিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ 


ভাষ্য । ভশ্তোতিরং_ 
অনুবাদ। ইহার অর্থাৎ পুর্ববসুত্রোক্ত “সংশয়সম” প্রতিষেধের উত্তর"... 


সুত্র। সীধর্ম্যাৎ সংশয়ে ন সংশয়ে বৈধর্ম্যাদ্রভয়থা বা 
২শয়েইত্যন্তসৎশয় প্রসঙ্গে নিত্যত্বানভ্যুপণমাচ্চ 
সামান্স্তা প্রতিষেধঃ ॥১৫॥৪৭৩।॥ 
অনুবাদ। সাংন্ম্য প্রযুক্ত অর্থাৎ সমানধর্ধ দর্শনজন্য সংশয় হইলেও বৈধর্ধ্ময- 
প্রযুক্ত অর্থাৎ সংশয়ের নিবর্তক বিশেষ-ধর্ম্মনিশ্চয়বশতঃ সংশয় জন্মে না। উভয় 
প্রকারেই সংশয় হইলে অর্থাৎ সমান ধর্্মজ্ঞান ও বিশেষ ধর্ম্মানিশ্চয়, এই উভয় 
সব্বে সংশয় জন্মিলে অত্যন্ত সংশয়প্রসঙ্গ অর্থাৎ সংশয়ের অনুচ্ছেদের আপত্তি হয়। 
“সামান্তে৮র নিত্যত্বের অর্থাৎ পু্ধেবাক্ত সমানধন্মরূপ সাধন্য্যের সর্ববদ। সংশয়- 
প্রযোজকত্বের অস্বীকারবশতঃই ( পুর্ববসূত্রোক্ত ) প্রতিষেধ হয় না। 
ভাষ্য । বিশেষাদৈধ্্যাদবধার্ধ্যমাণেহর্থে পুরুষ ইতি-_ন স্থাণুপুরুষ- 
সাধন্ম্যাৎ সংশয়োহবকাঁশং লভতে |. এবং বৈধন্ম্যাদ্বিশেষাৎ'_ 
প্রত্বানন্তরীয়কত্বাদবপা্যমাঁণে শব্দশ্যানিত্যত্থে নিত্যানিত্যসাধন্ম্যাৎ 
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ংশয়োুবকাঁশং ন লভতে | যদি বৈ লভেত, ততঃ স্থাণুপুরুষসাধর্শ্যানু- 
চ্ছেদাদত্যন্তং সংশ$ঃ স্য।ৎ। গুহমাণে চ বিশেষে নিত্যং সাধশ্ম্যং 

ংশয়হেতৃরিতি নাভ্যুপগম্যতে । নহি গৃহথমাণে প্ুরুষস্ত বিশেষে 
স্থাণুপুরুষমাধন্ম্যং সংশয়হেতুর্ভবতি । 

অনুবাদ । বিশেষধর্মরূপ বৈধর্ম্য প্রযুক্ত “পুরুষ” এইরূপে নিশ্টীয়মান পদার্থে 

স্থাণু ও পুরুষের সমানধন্ম প্রযুক্ত সংশয় অবকাশ লাভ করে ন৷ অর্থাৎ পুরুষ বলিয়া 
নিশ্চয় হইলে তখন আর তাহাতে ইহা কি স্থাণু ? অথব। পুরুষ? এইরূপ সংশয় 
জন্মিতেই পারে না; এইরূপ বিশেষধন্্মরূপ বৈধন্দ্য প্রযত্বজন্যত্ব প্রযুক্ত অর্থাৎ 
শব্দের মনিত্যত্বনিশ্চায়ক এ হেতুর দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব নিশ্চীয়মান হইলে নিত্য ও 
অনিত্য পদার্থের সাধন প্রযুক্ত সংশয় অবকাশ লাভ করে না। যদি অবকাশ লাভ 
করে, অর্থাত যদি বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় হইলেও সংশয় জন্মে, ইহা বল, তাহ! হইলে 
স্থাঁণু ও পুরুষের সমানংন্মের অনুচ্ছেদবশতঃ অত্যন্ত সংশয় অর্থাও সর্বব্দ। সংশয় 
হউক ? বিশেষধন্ম “গৃহ্যমাণ” ( নিশ্চীয়মান ) হইলেও সমান ধর্ম সর্বদা সংশয়ের 
প্রযেজক হয়, ইহা স্বীকার কর! যায় না। কারণ, পুরুষের বিশেষ ধর্ম নিশ্চীয়মান 
হইলে স্ছাঁণু ও পুরুষের সমান ধন সংশয়ের প্রযোজক হয় না। 

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সুত্র হ্বার! পূর্বস্থত্রোক্ত “সংশয়দম” প্রতিষেধের উত্তর বলিতে সুত্রশেষে 
বলিয়াছেন, “অপ্রতিষেধঃ”। অর্থাৎ পূর্বস্থত্রোক্ত গরতিষেধ হয় না, উহা অযুক্ত। কেন উহা 
অযুক্ত ? ইহা বুঝাইতে প্রথমে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন,_-“সাধর্)ৎ সংশয়ে ন সংশয়ে। 
বৈধন্ম্যাৎ 1” অর্থাৎ সমানধর্ম্ের দর্শনজন্ত সংশম্ন হইলেও বিশেষধর্মের দর্শন প্রযুক্ত সংশয় 
ভন্মে না। বাত্তিককার স্ুত্রোস্ত *সাধন্মন)” শব্দের দ্বারা সমানধর্ম্ের দর্শন এবং পবৈধর্ঘ) 
শবের ছারা বিশেষ ধর্মের দর্শনই গ্রহণ করিয়াছেন। বুত্তিকার বিশ্বনাথ এরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। কিন্ত তিনি হুত্রোক্ত “সংশগটে” এই পদের পরে “আপাদ্যমানেইপি” এই বাক্যের 
অধ্যাছার করিয়াছেন। তাহার মতে সম!নধর্মের দর্শনজন্য সংশয় আপত্তির বিষয় হইলেও বিশেষ 
ধর্মের দর্শনপ্রযুক্ত সংশয় জন্মে না, ইহাই মহর্ষির উক্ত বাক্যের অর্থ। তাঁৎপর্য)টীকাকার উক্ত 
বাক্যের ভাৎপর্য)ার্থ বঞ্গিয়াছেন যে,» কেবল সমান ধর্মদর্শনমাত্রই সংশয়ের কারণ নহে, 
কিন্তু বিশেষধর্মের অদর্শন সহিত সমান ধর্মদর্শনই সংশয়বিশেষের কারণ । সুতরাং যেখানে 
বিশ্ষে ধর্মের দর্শন হইয়াছে, সেখানে পূর্বোক্তরূপ সমান ধর্মমদর্শন না থাঁকাঁয় সংশয়ের কারণই থাকে 
নাঃ নুতরাং সংশয় জন্মিতে পারে না। বরদরাজ এখানেও পূর্বন্ৃত্রের ন্যায় সুত্রোক্ত “সাধন 

১। ন সামান্যদর্শনম।ব্রং সংশয়স্য কারণমপি তু বিশেষাদর্শনসহিতং। (বিশেষদর্শনে তু তন্্রহিতং ন কারণমিতি 
সুত্রার্থঃ।-_তাংপর্যাটাক|। 


১৫শ হৃ০ ] বাগ্ল্যাযনভাষ্য ৩১৭ 


শকের দ্বারা সংশয়ের কারণমাত্রই বিবক্ষিত এবং তদনুসারে হৃত্ধোক্ত “বৈধর্্দ)” শব্ের দ্বারাও 
নিশ্চয়ের কারণমাত্রই বিবক্ষিত, ইহা বপিয়াছেন | ভাধ্যকার প্রথমে একট! দৃষ্টাস্তের স্বার! মহ্্ষির 
উক্ত বাকোর অর্থ ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, বিশেধধর্মরূপ বৈধর্মাপ্রযুক্ত অর্থাৎ পুরুষের বিশেষ ধর্ম 
হত্ত পদাদি যাহা স্থাগুতে ন! থাকার স্থাণুর বৈধন্্া, তাহ! দেখিয়। পুরুষ বলিয়। নিশ্চয় হইলে, তখন 
আর তাঁহাতে স্থ/খু ও পুরুষের সমানধন্্ম দর্শনজন্য পূর্বের ম্ায় ইহ! কি স্থাগু? অথবা পুরুষ? 
এইরূপ সংশয় জন্মে না। এইরূপ শব্দে যে প্রধত্রজনত্ব প্রমাঁপসিদ্ধ বিশেষধর্ম আছে, যাহা নিত্য 
পদার্থের বৈধর্ম্য, তাহা যখন শব্দে নিশ্চিত হয়, তৎকালে এ শবে নিত্য ঘটত্বঙ্গাতি এবং অনিত্য 
ঘট দৃষ্টান্তের সমানধর্্ম ইন্জিগ্রাহাত্বের জ্ঞান হইলেও তজ্জন্ত আর উহাতে নিত্য, কি অনিত্য? 
এইরূপ সংশয় জন্মে না। অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে যে দংশন সমর্থন করিয়াছেন, তাহ! 
কারণের অভাবে হইতে পারে না। সুতরাং তাহার উক্তরূপ প্রতিষেধ অযুক্ত। 
গ্রতিবাঁদী যদি বলেন যে, উভয় প্রকারেই সংশয় জন্মে অর্থাৎ সমান ধর্ম দর্শন ও বিশেষ ধর্ম 
দর্শন, এই উভয় থাকিলেও সেখানে সংশয়ের কারণ থাকায় সংশয় জন্মে। এতছৃত্তরে মহ্ধি 
পরে বলিয়াছেন, _*উভয়থ। বা সংশয়েহত্যন্তসংশয়প্রনঙ্গ১ ॥ উক্ত বাক্যে “বা” শব্দের অর্থ 
অবধারণ। অর্থাৎ উক্ত পক্ষ গ্রহণ করিলে সর্বদাই সংশয়ের আপত্তি হয়। ভাষ্যকার তাহার 
পূর্বোক্ত দৃষ্টাস্তস্থলে ইহ! বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে স্থাণু ও পুরুষের সমান ধর্মের উচ্ছেদ 
না হওয়ায় উহার দর্শনজন্ত পরেও উহাতে সংশয্ন জন্মিবে। অর্থাৎ উক্ত স্থলে পুরুষের বিশেষধর্ম্ম 
হস্তপদীদি দর্শন করিলেও স্থাঁণু ও পুরুষের যে সমান ধর্ম দেখিয়া! পূর্বে. সংশয় জন্মিয়াছিল, তাহা 
তখনও বিদ্যমান থাকায় উহা! দেখিয়! তখনও আঁবার তাহাতে পুর্ব ইহা কি স্থাণু? অথবা 
পুরুষ? এইরূপ সংশয় কেন জন্মিবে না? উক্ত পক্ষে সেখানেও সংশয়ের কারণ থাকায় সংশঙ্নের 
উচ্ছেদ কখনই হইতে পারে না। প্রতিবাদী শেষে যদি উহা স্বীকার করিয়াই বলেন যে, আমি 
সেখানেও সংশয় জন্মে, ইহ! বলি, সমান ধর্ম দর্শন হইলে কখনই সংশয়ের উচ্ছেদ হয় না, উহা 
চিরকালই সংশয়ের জনক, ইহাই আমার বক্তব্য। এতছুত্তরে মহধষি সর্বশেষে বলিয়াছেন, 
*নিত্যত্বানভ্যুপগমাচ্চ সামান্তন্ত” | অর্থাৎ সমানধর্্মরূপ থে “সামন্ত”, তাহার নিত্যত্ব অর্থাৎ সতত 
ংশয়প্রযোজকত্ব শ্বীকারই করা যায় না। উক্জ বাক্যে ০৮” শব্দের অর্থ অবধারণ | ভাষাকার 
উহার তাৎপর্য; ব্যাথ্যা করিয়াছেন যে, বিশেষ ধর্মের দর্শন বা নিশ্চয় হইলেও সমান ধর্ম সতত 
ংশয়ের প্রযোজক হয়, ইহা শ্বীকারই করা যায় না। কারণ, পুরুষের বিশ্ষধর্ম হস্তপদাদি 
দেখিলে তখন তাহাতে বিদ)মান স্থাথু ও পুরুষের সমানধন্্ন সংশয়ের প্রযোজক হয় না। ভাষাকার 
এখানে সুত্রক্ত *সামান্ট” শবের দারাও পূর্বোক্ত সাধন্ম্য বা মমান ধর্মই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং 
পনিত্যত্ত্” শব্ের ছার! নিত্য সংশয়হেতুত্ব ব্যাথা! করিয়াছেন। সমান ধর্ম দর্শন সংশয়ের কারণ 
হইলে এ সমানধর্ম্ম এ সংশয়ের প্রযোজক হয়। সুতরাং ভাষ্যকারোক্ত “হেতু” শবের অর্থ এখানে 
প্রযোঞ্জক, ইহাই বুঝিতে হয়। বার্তিককার প্রভৃতির মতানুদারে সৃত্োক্ত *সামান্ত” শব ও উহার 
ব্যাখ্যায় ভাষাকারোক্ত *সাধন্ম্”শবের দ্বার! সমান ধর্ম দর্শনই বিবক্ষিত বুঝিলে ভাষাকারোন্ত হেতু 
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শব্ের ঘ্বারা জনক অর্থও বুঝা! যার । সে যাহা হউক, ভাষাকার মহর্ষির এ শেষোক্ত বাকোর কষ্ট- 
বল্পন৷ করিয়া যেরূপ ব্যাথা। করিয়াছেন, তাহার মূল কারণ এই যে, মহর্ষি কণাদের স্তায়্ মহর্ষি 
গোতমের মতেও ঘটত্বাদি "সাঁমান্ঠ” ব1 জাতির নিত্যত্বই সিদ্ধাস্ত। মহর্ষি গোতম দ্বিতীয় অধায়ে 
শবের অনিত্যত্ব পরীক্ষায় “ন ঘটাভাবসা মান্তনিত্যত্বাৎ” (২১৪) ইত্যাদি পূর্ববপক্ষনত্রে এ সিদ্ধান্ত 
স্পষ্ট বলিয়াছেন । পরে সেখনে দিদ্ধান্তহত্রে এ সিদ্ধাস্ত অন্বীকার করিয়াও পূর্ববপক্ষ খণ্ডন 
করেন নাই। সুতরাং তিনি এই হুত্রে পসামান্ত” অর্থাৎ জাতির নিত্যত্ব শ্বীকার করি না, ইহা 
কখনই বলিতে পারেন না । তাই ভ'ষাকার প্রভৃতি সমস্ত ব্যাখ্যাকারই এখানে কষ্টকল্পনা করিয়' 
মহষির এ শেষোক্ত বাক্যের উক্তরূপই অর্থব্যাখ্যা করিয়। গিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বাঁকোর দ্বারা 
ঘটত্বাদি সামান্তের নিত)ত্বের অশ্বীকারই যে সরলভাবে বুঝা যায়, ইহ! স্থীকারধ্য । মহর্ষি পুর্ববস্ত্রে 
এবং এই স্থত্রে সমানধর্ম্ম বকিতে “সাধন” শবেরই প্রয়োগ করিয়াছেন এবং পূর্ববচত্রে ঘটত্বা্দি জাতি 
অর্থে ই *সামান্ঠ” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য কর! আবশ্তক। সুতরাং তিনি এই সুত্রে 
পরে পুর্বববৎ প্সাধন্ম)” শবের প্রয়োগ না করিয়া প্সাঁমান্ত” শৰের প্রয়োগ করিবেন কেন? এবং 
নিতা সংশয়প্রযোজকত্বই তাহার বক্তব্য হইলে “্নিত্যত্ব'শবের প্রয়োগ করিবেন কেন? পনিত্যত্ব" 
শবের দ্বারাই বা গ্ররূপ অর্থ কিরূপে বুঝা যাঁয়? এই সমস্ত চিন্ত। করা আবশ্তক। পরবর্তী কালে 
যে শ্থাধীন চিস্তাপরায়ণ অনেক নব) নৈয়ারিক এ সমস্ত চিন্তা করিয়াই উক্ত প্রাচীন ব্যাথ্যা গ্রহণ 
করেন নাই, ইহাও এখানে বৃত্তিকার বিশ্বনাথের উক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, বৃত্তিকার 
নিজে এখানে উক্ত বাকোর পূর্কোক্ররূপ ব্যাখ্যা করিয়া, সর্বশেষে তাহা দিগের বাখয। প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন যে, গোত্ব প্রভৃতি জাতির নিত্যত্বের অনভু/পগম অর্থাৎ অস্বীকারের আপত্তি হয়। কারণ 
এঁ সন্ত জাতিতেও প্রমেয়ত্ব প্রস্থৃতি সমান ধর্মপ্রযুজ নিত্যত্ব সংশগ্ন হইতে পারে। অর্থাৎ যদি 
বিশেষ ধর্ম দর্শন হইলেও সমানধর্্ম দর্শনজন্ত সর্বদাই সংশর স্বীকার কর! যাঁয়, তাহা হইলে 
পূর্ব্ধাক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে ঘটত্বদি জাতিকে নিত্য বলিয়৷ ইন্দ্িযগ্রাহাত্বকে নিত্য ও অনিত্য 
পদার্থের সমান ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তশ্প্রযুক্ত শব্দ নিতা, কি অরনিত্য? এইরূপ 
সংশয় সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও (তিনি করিতে পারেন না । কারণ, তীহার মতে এ ঘটত্বাদি 
জাতিরও নিত্যত্ব নির্ণরন হইতে পারে না । কারণ, তাহাতে নিত্য ও অনিত্য পদার্৫ধের সমান ধর্ম 
প্রষেয়ত্ব বিদামান আছে। নুতরাং তৎপ্রযুক্ত তাহাতেও নিত্ব্ত্ব মংশয় অবশ্তই জন্মিবে। তাহ 
হইলে আর তাহাতেও কখনই নিত্যত্ব নিশ্চয় জন্মে না, ইহা! তাহার স্থীকার্য্য। গন্যায়স্ত্রবিবরণ*- 
কার গোস্বামী ভট্রাচার্ধ্য পরে এই নবীন ব্যাখাই গ্রহণ করিয়াছেন । বস্ততঃ এই সুত্রে 
মহ্ধির পনিত্যত্বানভ্যপগমাচ্চ সামান্তস্ত” এই চরম উত্তরবাক্যের দ্বারা আমরা তীহার চরম 
বক্তব্য বুঝিতে পারি ষে, পূর্বোক্ত স্থলে বিশেষধর্্ম নিশ্চয় সত্বেও শবে উক্তরূপ সংশয় 
খ্বীকাঁর করিয়া, প্রতিবাদী শব্দের অনিত্যত্ব অস্বীকার করিলে, বাদী তাহাকে বলিবেন যে, তাহা 
হইলে তুমি ত ঘটত্বাদি জাতির নিত)ত্ব শ্বীকারও কর না, করিতে পার না। কারণ, খটত্বাদি 
জাঁতিতেও নিত্য আত্ম। ও অনিত্য ঘটের সমান ধণ্ম প্রমেযত্ব প্রভৃতি বিপ্মান থাকার তোমার 
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বুথানুসারেই তাহাতেও উক্তরূপ সংশয় স্বীকার করিতে তুমি বাধ্য। ্মুতরাং টত্বাদি জাতিতেও 
নিত্যানিত্যত্ব-সংশয়বশতঃ উহার নিত্যত্ব শ্বীকারও তুমি কর না, ইহ! তোমাকে বলিতেই হুইবে। 
কিন্ত তাহা হইলে তুমি আর শব্দে উক্তরূপ সংশয় সমর্থন করিতে পার না। কারণ, তূমি ঘটত্বাদি 
জাতিকে নিত্য বলিয়া! গ্রহণ করিয়াই ঘ সংশয় সমর্থন করিয়াছ । কিন্তু এঁ ঘটত্বাদি জাতির নিত্যতব 
জন্বীকার করিতে বাধ্য হইলে তোমার এ উত্তর ম্বব্যাথাতক হওয়ায় উহ! যে অপহৃত্তর। ইহা তোমারও 
স্বীকার্ধ্য। মহর্ষির উক্ত বাক্যের এইরপই তাৎপর্ধ্য হইলে উহার সম্ক্‌ সার্থক্যও বুঝ! যাঁয়। 
পূর্বোক্ত প্রাচীন ব্যাথ্যায় উক্ত বাক্যের বিশেষ প্রয়োজনও বুঝা যায় না। মুলকথা, শবে প্রত্ব- 
জন্যত্ব হেতুর নিশ্চয় হইলে শব্দের অনিত্যত্বেরই নিশ্চয় হইবে । কারণ, যাহ! প্রধতরক্ন্ত অর্থাৎ 
কাহারও প্রধত্ব ব্যতীত যাহার সত্তাই দিদ্ধ হয় ন', তাহ! অনিত্য, ইহা দিদ্ধই আছে। সুতরাং প্রযত্- 
জন্যত্ব আনিত্যত্ের ব্যাণ্তিবিশিষ্ট ধর্ম এবং উদ শব্দের বিশেষধর্্ম | এ বিশেষধর্মের নিশ্চয় হইলে 
তাহাতে অনিত্যত্বেরই নিশ্চয় হওয়ায় আর তাহাতে নিতা, কি অনিত্য, এইরূপ সংশয় জন্মিতেই 
পারে না। প্রতিবাদী তখনও উদ্ীতে সংশন্ন হ্বীকার করিলে চিরকালই সর্বত্র সংশর জন্মিবে। 
কুত্রাপি কোন সংশয়েরই উচ্ছেদ হইতে পারে ন!। প্রতিবাদী সত্যের অপলাপ করিয়া তাহাই শ্বীকার 
করিলে, তিনি যে সমস্ত অনুমানের দ্বার বাদীর হেতুর ছুষ্টত্ব সাধন করিবেন, তাহাতে ও তীহার 
সাধ্যাদি বিষয়ে প্রমেযত্বাদি সমান ধর্মজ্ঞানজন্ত সংশয় শ্বীকার করিতে তিনি বাঁধা হইবেন। তাহা 
হইলে, তীহার পূর্বোক্ত এঁ উত্তর শ্বব্যাধাতক হওয়ায় উহা যে অদছুততর, ইহা তীহারও শ্থীকার্ধয। 
পূর্ব স্ব্যাঘাতকত্বই উক্ত জাঁতির সাধারণ দুষ্টত্বমূল। যুক্তাল্গহানি অপাধারণ হষ্টত্বমূল। কারণ, 
বিশেষধর্মদর্শনের অভাববিশি্ সমাঁনধর্মনদর্শনই সংশয়বিশেষের কারণ হওয়ায় বিশ্ষেধম্ম দর্শনের 
অভাব এ কারণের যুক্ত অঙ্গ অর্থাৎ অত্যাবহাক বিশেষণ বা সহকারী । প্রতিবাদী উহ! অস্বীকার 
করিয়া, কেবল সমানধর্ম দর্শনজনাই সংশয় সমর্থনপূর্ববক পূর্বোন্তরূপ উত্তর করায় যুক্তালহানি- 
বশও$ও তাহার এ উত্তর দুষ্ট হইয়াছে, উহা! সহুত্তর নহে ॥ ১৫ ॥ 


ংশয়সম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৬॥ 


নুত্র। উভয়-সাধর্্যাৎ প্রক্রিয়ামিদ্বেঃ প্রকরণসম$ 
/১৬।৪৭॥ 


অনুবাদ । উভয় পদীর্ঘের সাধর্থ্য প্রযুক্ত কপ্রক্রিয়া”সিদ্ধি অর্থাৎ বাদী ও 
প্রতিবাদীর পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তির সিদ্ধিবশঙঃ প্রেত্যবস্থান) (১৫) প্রকরণসম 
প্রতিষেধ। 

ভাষ্য । উভয়েন নিত্যেন চানিত্যেন চ সাঁধন্ম্যাৎ পক্ষপ্রতিপক্ষয়োঃ 
প্রবৃত্তিঃ প্রক্রিয়া _অনিত্যঃ শব্দঃ প্রবত্বানন্তরীয়কত্বাদ্ঘটবদিত্যেকঃ পক্ষং 
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প্রবর্তয়তি । দ্বিতীয়শ্চ নিত্যদাধন্দ্যাৎ প্রতিপক্ষং প্রবর্তয়তি-"নিত্যঃ শব্দঃ 
আবণত্বাত, শব্বত্ববদিতি | এবঞ্ সতি প্রযত্বানন্তরীয়কত্বা্দিতি হেতু- 
রনিত্যসাধর্ম্যেণোচামানো ন. প্রকরণমতিবর্ততে,__-প্রকরণাঁনতিবৃত্তেনির্ণয়া- 
নির্ববর্তনং, সমানধতন্নিত্যসাধন্ম্যেণোচ্যমানে হেতৌ । তদিদং 
প্রকরণানতিবৃত্তয] প্রত্যবস্থান প্রকরণসমঃ । সমানফৈতৈদ্বৈধন্ম্যেপি, 
উভয়বৈধর্ঘ্যাৎ প্রক্রিয়াসিছেঃ প্রকরণজঅম ইতি । 


অনুবাদ । উভয় পদার্থের সহিত ( অর্থাৎ) নিত্য পদার্থের সহিত এবং 
অনিত্য পদার্থের সহিত সাধর্ময প্রযুক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তিরূপ প্রক্রিয়া” 
(যথা ) শব্দ অনিত্য, যেহেতু প্রযত্ুজন্য, যেমন ঘট, এইরূপে এক ব্যক্তি (বাদী) 
পক্ষ অর্থাৎ শব্দে অনিত্যত্ব প্রবর্তন (স্থাপন ) করিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিও অর্থাৎ 
প্রতিবাদীও নিত্য পদার্থের সাধন্ম্য প্রযুক্ত প্রতিপক্ষ অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্ব প্রবর্তন 
করিলেন--(যথা) শব্দ নিত্য, যেহেতু শ্রাবণ অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্িয়ন্ প্রত্যক্ষের বিষয়, 
যেমন শব্দত্ব। এইরূপ হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্তরূপে শব্দের নিত্যত্বসাধক হেতু 
প্রয়োগ করায় অনিত্য পদার্থের সাধর্দ্ময প্রযুক্ত উচ্যমান “প্রযতুজন্যত্বাৎ* এই 
বাক্যোক্ত হেতু অর্থাৎ বাদীর কথ্তি প্রযত্বুজন্যত্ব হেতু প্রকরণকে অতিক্রম করিয়া 
বর্তমান হয় না অর্থাৎ উহ! প্রতিবাদীর সাধ্য প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণকে ( শব্দের 
নিত্যত্বকে ) অতিক্রম করিতে পারে না । প্রকরণের অনতিবর্তনবশতঃ নিণয়ের 
অনুৎপন্তি হয় অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর হেতুর দ্বারা তাহার সাধ্যধর্ম্মের নির্ণয় জন্মে 
না। নিত্য পদার্থের সাধ্য প্রযুক্ত উচ্যমান হেতৃতেও ইহা সমান [ অর্থাৎ পূর্বববৎ 
উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর কথিত শব্দের নিত্যত্বসাধক (শ্রাবণত্ব ) হেতু ও বাদীর পক্ষরূপ 
প্রকরণকে (শব্দের অনিত্যত্বকে ) অতিক্রম করিতে না৷ পারায় উহার দ্বার তাহার 
সাধ্যধর্ন্দ নিত্যত্বেরও নির্ণয় জন্মে না] প্রকরণের অনতিক্রমবশতঃ দেই এই 
প্রত্যবস্থানকে ট১৫) প্রকরণসম বলে । এবং ইহ। বৈধর্ষ্যেও সমান, € অর্থাৎ ) উভয় 
পদার্থের বৈধর্ম্ময প্রযুক্ত প্রক্রিয়াসিদ্ধিবশত$ও প্রকরণসম প্রতিষেধ হয়। 

টিপ্নী। এই ম্ুত্রের দ্বার পপ্রকরণসম* নামক প্রতিষেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। 
পুর্ববব এই স্থত্রেও পপ্রত্যবস্থানং” এই পদের অধ্যাহার বা অঙ্থুবুত্তি মহ্ষির অভিমত) হুত্রে 
“উভয়” শব্দের দ্বারা বিরুদ্ধ ধর্্মবিশিষ্ট উভয় পদাথ্থই এখানে মহর্ষির বিবক্ষিত। বাদী ও প্রতিবাঁদীর 
পক্ষ ও প্রতিপক্ষের প্রবৃত্তি অর্থাৎ স্থাপনই এখানে ভাষ্যকারের মতে হৃত্রোক্ত *গ্রক্রিয/” শব্দের 
অর্থ। অর্থাৎ প্রথমে বাঁদীর নিজ পক্ষ স্থাপন, পরে গ্রভিবাদীর নিজ পক্ষ স্থাপন, ইহাঁকেই বলে 
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“প্রক্রিয়া” | বাদীর যাহা পক্ষ অর্থাৎ সাধাধর্শম, তাহ! প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ এবং প্রতিবাদীর 
যাহা পক্ষ, তাহা বাদীর প্রতিপক্ষ । উক্তরূপ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের নামই প্প্রকরণ”। অর্থাৎ 
বাদী ও গ্রতিবাদীর বিরুদ্ধ সাধ্যধন্মঘয়, যাহ! সন্দেহের বিষয়, কিন্ত নির্ণাত হয় নাই, তাহাই 
ভাষযকায়ের মতে “প্রকরণ” শব্দের র্থ এবং এ প্রকরণের স্থাপনই এই হুত্রে প্প্রক্রিঃ* শবের 
অর্থ। প্রথম অধ্যায়ে প্যন্মৎ প্রকরণচিস্তা” (২।৭) ইত্যাদি স্তরের ভাষ্যারস্ভতে ভাষ্যকার হুত্রে!ক্ত 
*প্রকরণ” শবের উক্ত অর্থই ব্ক্ত করিয়। বলিয়াছেন। তাঁৎপর্য/টাকাকার বাঁচম্পতি মিশ্রও 
সেখানে পপ্রক্রি্নতে সাধ।ত্বেনাধিক্রিয়তে” এইরূপ বুৎ্পত্তি প্রদর্শন করিয়! « প্রকরণ” শব্ের এ 
অর্থ সমর্থন করিয়াছেন । পরবন্তা স্ৃত্রের ব্যাখ্যাতেও তিনি লিখিয়াছেন,__প্প্রকর্ণত্য প্রক্ররমাঁণত্ত 
সাঁধ্যস্তেতি যাবৎ” । আধুনিক কোন ব্যাখ্যাকার এঁ স্থানে প্রকরণ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন--দংশর় ; 
কিন্ত উহ! নিশ্রমাণ ও অসংগত। তাফিকরক্ষাকার বরদরাজ এই স্ৃত্রে প্রক্রিয়া” শব্দের ছার। 
বাদী ও প্রতিবাদীর সাধ্য ধর্মই গ্রহণ করিয়াছেন । অর্থাৎ তাহার মতে পূর্বোক্ত পক্ষ ও গ্রতিপক্ষ- 
রূপ প্রকরণেরই নামান্তর প্রক্রিগ্না। তাই তিনি এই “প্রকরণদম” প্রতিষেধকে পপ্রক্রিয়া-সম” 
নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। বস্ততঃ পূর্বোক্ত প্রকরণ অর্থে পূর্ব্বকালে প্প্রক্রিয়।” শব্দেরও প্রয়োগ 
হইয়াছে, ইহ! বুঝ! যাঁয়। পরবর্তী সৃত্রভাষ্ের ব্যাখ্যার শ্রীমদ্বাঁচস্পতি মিশ্রও ভাষ্যকারোক্ত 
*প্রক্রিয়াদিদ্বি”্র ব্যাখা! করিরাছেন--স্বসাধ্যসিদ্ধি। কিন্তু এখানে ভাষ/কারের নিজের কথার 
দ্বার! তাহার মতে পুর্বোক্ত পক্ষ ও প্রতিপক্ষের স্থাপনই প্প্রক্রিয়া”খবের অর্থ, ইহা বুঝা! যায়। 
পরন্ত এখানে প্রক্রিয়া ও প্রকরণ একই পদার্গ হইলে মহযি এই সুত্রে বিশেষ করিয়! প্রক্রিয়া শবের 
প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? পরবর্থী সুরেই বা! প্প্রকরণ” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? 
ইছাও চিন্তা করা আবন্তক। বুস্তিকাঁর বিশ্বনাথ৪ এই হ্ছত্রে *প্রক্রিয়।” শব্দের ফলিতার্থ বলিয়াছেন 
-বিপরীত পক্ষের সাধন। তিনি বিপরীত পক্ষকেই প্রক্রিয়া বলেন নাই। কিন্তু কেবল কোন এক 
পক্ষেরই সাধন বা সংস্থাপনই প্রক্রিনা নছে। যথাক্রংম বাদী ও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ পক্ষুয়ের 
ংস্থাপনই এখানে স্ৃত্রোক্ত *প্রক্রির়।” | স্থৃত্রে "উভয়পাধর্শ্)” শবেের দ্বারা উভয় পদার্থের বৈধন্ম্যও 
বিবক্ষিত) অর্থাৎ উভয় পদার্থের সাধ্য ধর্মের স্তায় উভয় পদার্থের বৈধর্থয প্রযুক্ত পূর্বোক্ত 
্রক্রিয়! স্থলেও এই প্প্রকরণসম” প্রতিষেধের উদাহরণ বুঝিতে হইবে । ভাষ)কা%ও শেষে ইহা ব্যক্ত 
করিয়াছেন। পরে ইহা বুঝা যাইবে । 
ভাষ্যকার এখানে নিংয ও অনিতা, এই উভয় পদার্থের সাধন্ম প্রযুক্ত প্রক্রিয়া প্রদর্শনপুর্বক 
*প্রকরণপম” প্রতিষেধের উদাহরণ দ্বারা হৃত্রার্থ ঝাখ্যা করিয়াছেন । যথা, কোন বাদী বলিলেন, 
"শবোহনিত্যঃ প্রযত্রানস্তরীয়কত্বাৎ ঘটবৎ”। অর্থাৎ শব্দ অনিত্য, যেহেতু উহ প্রযত্বের অনস্তর- 
ভাবী অর্থাৎ প্রযত্ুজন্ত | যাহ! যাহ! প্রযত্ব্জন্ত, সে সমস্তই অনিত্য, যেমন ঘট। এখানে শব্দে 
অনিত্য ঘটের সাধন্ম্য প্রযত্বপরন্তত্ব আছে বলিয়া তত্প্রযুক্তই বাদী প্রথমে এ হেতুবাঁকয প্রয়োগ 
করিয়াছেন ৷ পরে প্রতিবাদী বলিলেন,--“শবে নিত্যঃ শ্রাবণত্বাৎ শব্বত্ববৎ”। অর্থাৎ শব্ধ নিত্য, 
যে হেতু উহ শ্রাবণ অর্থাৎ শ্রবণেন্দরিয়গ্রাহা, যেমন শব্ধত্ব জাতি । শবমাত্রে যে শব্দন্থ নামে জাতি 
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আছে, তাহ! নিত্য বলিদাই এখানে বাদী ও প্রতিবাদীর স্বীকৃত। শ্রবণেক্তিয়ের দ্বারা এ শবাত্ব- 
জাতিবিশি্ট শব্েরই প্রত্যক্ষ হওয়ায় শব্দ ন্যয় এ শব্বত্ব জাতিও শ্রাবণ অর্থাৎ শ্রবণেন্দছিয়গ্রাহা | 
*শ্রুবণেন গৃহাতে” অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ হয়, এই অর্থে *শুবণ” শব্দের 
উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন *শ্রাবণ” শবের দ্বারা বুঝা যায়-_শ্রবণেন্দরিয়গ্রাহা | শব্দে নিত্য 
শষাত্ব জাতির সাধর্ম/ শ্রাবণত্ব আছে বলিয়া ততপ্রযুক্ত গ্রতিবাদী উক্ত স্থলে পশ্রাবণত্বাৎ" এই 
হেতুবাকোর প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রবণেন্দিযগ্রাহা বলি! শব্ত্ব জাতির ন্যাপ শব্দ নিত্য, ইহাই 
প্রতিবাদীর বক্তব্য। প্রতিবাদী পরে উক্তরূপে শব্দের নিত্যত্বসাধক উক্ত হেতু প্রয়োগ করিলেও 
বাদীর পূর্বে!ক্ত অন্ত্ত্বপাধক হেতুর তাহাতে কি হইবে? ইহ! বুঝাইতে ভাব্যকার পরেই 
বলিয়াছেন,--"প্এবধ্। সতি” ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে শব্দের নিত্যতদাধক হেতু 
প্রয়োগ করায় বাদীর প্রযুক্ত প্রয্রগন্যত্ব হেতু প্রকরণকে অতিক্রণ করে ন| অর্থাৎ বাদীর 
নিজ পক্ষের গ্যার প্রতিবাদীর নিত্যত্ব পক্ষকেও বাধিত করিতে পারে না। তাহাতে দোষ 
কি? তাই ভাবাকার পরে বলিয়াছেন যে, প্রকরণের অনতিক্রমবশতঃ নিশ্চয়ের উৎপত্ত 
হয় না। ভাষে। “নর্ণয়ানির্বর্তনং" এইরূপ পাঠই প্রূৃত বুঝ! যায়। কারণ, তাঁৎপর্যযটীকাকার 
বাখা। করিয়াছেন, প্নির্ণয়ানিম্পন্ভিরিত্যর্থঃ” | পনির্বর্তুন” শবের দ্বার নিষ্পন্তি বা! উৎপত্তি অর্থ বুঝ। 
যায়। এইরূপ বাদী প্রথমে শবের অনিত্যত্বণাধক উত্ত হেতু প্রয়োগ করার প্রতিবাদীর প্রযুক্ত 
উক্ত হেতুও প্রকরণকে অতিক্রম করিতে পারে নাঁ। সুতরাং প্রতিবাদীর উক্ত পক্ষেরও নিশ্চয় 
জন্মে না, ইহা! সমান । ভাঁৎপর্ধ্য এই যে, উত্ত স্থলে উভয় হেতুই কোন পক্ষকে বাধিত করিতে ন! 
পারায় উভয় পক্ষে সমানত্ববশতঃ কোন পক্ষের নির্ণয়েই সমর্থ হয় না। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ে 
*প্রকরণসম” নামক হেত্বাভাসের লক্ষণ-হত্রের ঝাখ্যা। করিতেও লিথিয়াছেন,--*উভয়পক্ষলাম্যাৎ 
প্রকরণমনতিবর্তমানঃ প্রকরণপমে নির্ণযায় ন প্রকল্পতে।” নেখানে পরেও বলিগ্াছেন,_"পে।হয়ং 
হেতুরুভৌ পক্ষৌ প্রবর্তয়নন্ততরন্ত নির্ণরায় ন প্রকল্পতে” (প্রথম খণ্ড, ৩৫-_৭৬ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )। 
ভাষকার এখানেও পূর্বোক্ত উদাহরণে নির্ণয়ের অনুত্পন্তি সমর্থন করিয়া, উক্ত স্থলে এই শুত্রে'ক্ত 
*প্রকরণসম” প্রতিষেধের স্বরূপ বলিয়াছেন বে, প্রকরণের অনতিক্রমবশতঃ যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে 
বলে "প্রকরণদম” প্রতিষেধ। ভাবাকারের গুঢ় তাৎপর্য) এই ঘে, যে স্থলে বাদী অথবা প্রতি- 
বাদীর হেতু প্রবল হয়, সেখানে উহ! প্রতিপক্ষর্ূপ প্রকরণকে বাঁধিত করিয়া নিজপক্ষ নির্ণয়ে সমর্থ 
হওয়ায় গ্রতিপক্ষবাদী ন্রিস্ত হন। স্তরাং তিনি দেখানে আর কোন দো প্রদর্শন করিতে 
পারেন ন1। কিন্তু উক্ত স্থলে উভয় হেতুই তুপ্য বপিয়! শ্বীকৃত হওয়ায় কোন হেতুই প্রতিপক্ষকে 
বাঁধিত করিতে না পারায় বাদী ও প্রতিবাদী কেহই নিরস্ত হন না। কিন্তু তাহার! প্রত্যেকেই নিজ 
পক্ষ নির্ণয়ের অভিমানবশতঃ অপর পক্ষকে বাধিত বলিয়া! সমর্থন করেন। উক্ত স্থলে বাদীর এব্প 
প্রত্যবস্থান “প্রকরণসম” প্রতিষেধ এবং প্রতিবাদীর এরপ প্রত্)বস্থানও “প্রকরণনম” প্রতিষেধ | 
অর্থাৎ উক্ত স্থলে উভয়ের উত্তরই জাতুন্তর। ন্ৃতরাং উক্ত স্থলে উভয় পদার্থের সাধ প্রযুক্ত 
প্প্রকরণসমণ্দয়ই বুঝিতে হইবে। এইরূপ উভয় পদার্থের বৈধর্ম্যপ্রযুক্তও প্প্রকরণনম্ঘয় 
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বুঝিতে হইবে। তাঁৎপর্য)টাকাঁকার উহার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন ; থা,-কোন বাদী 
বলিলেন,--“শবোহনিত্যঃ কার্য/ত্বৎ আকাশবৎ*। প্রতিবাদী বণিলেন,--প্শব্ধো নিতাঃ অন্পর্শ- 
কত্বাৎ ঘটবৎ”। বাদী নিত্য আকাশের বৈশ্য কার্যনত্ব প্রযুক্ত উক্ত হেতুবাক্র প্রগ্নোগ করিয়া- 
ছেন। উক্ত স্থপে নিত্য আকাশ বৈধন্ৃষ্টাস্ত। প্রতিবাদী অনিত্য ঘটের বৈধর্ম্য স্পর্শশৃন্তা- 
প্রযুক্ত উক্ত হেতুবাকোর প্রয়োগ করিয়াছেন । উক্ত স্থলে ঘট বৈধর্্মা দৃষ্টাত্ত। উক্ত উদাহরণেও 
পূর্ববব বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই পূর্বোক্তরূণ প্রত্যবস্থান পপ্রকরণপম” প্রতিষেধ হইবে। 
সুতরাং পূর্বোক্ত উভয় স্থল গ্রহণ করিয়! প্রকরণসমচতুষ্টই বুঝিতে হইবে। উক্ত প্প্রকরণনম” 
গ্রতিষেধের প্রয়োগস্থলে প্রতিপক্ষের বাধ প্রদর্শনই বাদী ও প্রতিবাদীর উদ্দেস্ত । অর্থাৎ বস্ততঃ 
উক্ত স্থলে কোন পক্ষের বাঁধ নিশ্চয় না হইলেও বাঁদী ও প্রতিঝদী বিরুদ্ধ পক্ষের বাধনিশ্চয়ের 
অভিধানবশতঃই উক্তরূপ পপ্রত্যবস্থান করেন। তাই এই প্প্রকরণসম৷” জাতিকে বন হইয়াছে, 
“বাধদেশনাভাপা” ৷ তাকিকরক্ষাকাঁর বরদরাঞ অন্ত ভাবে ইহা ব)ক্ত করিয়া! বলিয়াছেন যে» বাঁদী 
ও প্রতিবাদী নিজের হেতুর সহিত অপরের হেতুর তুপ্যতা স্বীকার করিয়াই বিরোধী গ্রমাণের দ্বারা 
অপরের হেতুর বাধিতত্বাভিমানবশ হঃ ষে প্রত্যবস্থান করেন, তাহাকে বলে প্প্রক্রিয়াসম” বা 
প্প্রকরণমম” প্রতিষেধ।) তাহার মতে এই সুত্রে “উতয়সাধন্)” শবের দ্বার! প্রতি প্রমাণ অর্থাৎ 
বিরোধী প্রমাণমান্ুই বিবক্ষিত। স্থৃতরাঁং বাদী "শব্দোনিত্য১* ইত্যাদি প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী 
বদি প্রত/)ভিজ্ঞরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দারাঁও বে অননিত্যত্বের বাঁধ সমর্থন করেন, গাঁহা হইলেও 
সেখানে প্প্রকরণসম” প্রতিষেধ হইবে। বুন্তিকার বিশ্বনাথ কিন্ত বলিয়াছেন যে, বাঁদী ও প্রতিবাদী 
কোন প্রমাণ।স্তরের অধিকবণত্বের আরোপ করিয়! অর্থাৎ সেই প্রমাঁণাস্তর বস্ততঃ অধিকবলশালী 
ন] হইলেও তাঁহাকে অধিকবলশালী বলিয়া তদ্দ্বারা অপর পক্ষের বাঁধসমর্থন ছার! প্রত্যবস্থান 
করিলে তাহাকে বলে *গ্রকরণস্ম” প্রতি'ষধ। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থণে বাদী বলেন যে, আমার 
হেতুর দ্বারা শব্ধ অনিত্যত্ব পূর্বেই সিদ্ধ হওয়ায় শব্দে নিত্যংত্বর বাধনিশ্চয়বশতঃ তোমার 
দুর্বল হেতুর দ্বাক়! আর শবে কখনই নিত্/ত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। এবং প্রতিবাদী বলেন 
যে, আমার প্রবল হেতুর ঘর শব্দে নিত্যত্ব নিদ্ধই থাঁকার় তাহাতে আনিত্যাত্বের বাঁধনিশ্চয়বশতঃ 
তোমার এ দুর্বল হেতুর দ্বারা কখনই শবে অনিত্যত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপ অন্ত 
কোন প্রমাণের দারা বাধনিশ্চয় সমর্থন করিয়া, বাদী ও প্রতিবাদী উত্তরণে প্রত্যবস্থান 
করিলেও তাহাও পপ্রকরণনম” প্রতিষেধ হইবে, ইহা বুত্তিকারেরও সম্মত বুঝা বায়। 
"প্রুকরণসম” অর্থাৎ সৎ্প্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাসের গুয়োগ স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী পূর্বোক্ত- 
রূপে প্রতিপক্ষের বাধনিশ্চয় মমর্থন করেন ন। | কিন্ত উভয় পক্ষের সংশয়ই সমর্থন করেন। 


১। তুলাত্বমভ্যশেত্যৈর গরহেতেঃ স্বহেতুনা। 
বাধেন প্রতাংস্ছানং গুঙ্িয়।দম পাতে ৪২০| 
সন2এগত।থধক বলল প্রতি পরমাণেন পরব মতি বর্ধব!ভিমালন গ্রহাবস্থানং পঅকরণসম। জতিত |. তাঁফিকরক্া ! 


৩১২৪ ন্যায়দর্শন [ ৫&অ০, ১আঁ০ 
হুতরাঁং উহ! হইতে এই *প্রকরণলম।” জাতির ভেদ আছে। পরবর্তী হৃত্রে ইহা পরিস্ফ,ট হইবে। 
পূর্বোক্ত পসাধর্দ্যসমা” ও “সংশয়সমা” জাতিও এই *প্রকরণসম।” জাতির স্তায় সাধর্া প্রযুক্ত হইয়! 
থাকে। কিন্ত ইহ! উভয় পদার্থের সাধন্প্রযুক্ত হওয়ায় ভেদ আছে। অর্থাৎ এই পগ্রকরণসম!” 
জাঁতি স্থলে বাৰী ও প্রতিবাদী উভয়েই যথাক্রমে শব হ্থ পক্ষ স্থাপন করেন। “সাধন্ঘ্যলম।” ও 
*্সংশয়দমা” জাতিস্থলে এরূপ হয় না। উদদ্দ//তকর এখানে উত্তরূপ ভে প্রদর্শন করিয়াছেন। 
তাৎপর্যাটাকাকার এ ভেদ বুঝাইতে বন্য়াছেন যে, প্প্রকরণসম।” জাতি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী 
নিজপক্ষ নিশ্চয়ের ছ্বারা জমি অপরের পক্ষের সাধনকে খণ্ডন করিব, এই বুদ্ধিবশত£ই প্রবৃত্ত 
হম। কিন্তু “সাঁধন্দ)সমা” ও “সংশয়সমা” জাতি স্থলে গ্রতিবাদী বাদীর সাধনের সহিত সাম্যমাত্রের 
আপত্তি প্রকাশ করিয়া! উহ্ার খণ্ডন করেন। কিন্তু নিজপক্ষ নিশ্চয়ের হ্বারা খণ্ডন করেন না, 
ইঞাই বিশ্ষ। “প্রকরণসমা” জাতি স্থলেও যে সাম্যের আপাদন হইয়া থাকে, তাহা উভ.য়র 
হেতুর সাম্য নহে। কিন্তু উভয়ের দূষণের সাম্য। সেই জন্যই প্প্রকরণসম” নাম বলা 
হইয়াছে ॥ ১৬। 


ভাষ্য । অস্তটোতত রং 
অনুবাদ। এই “প্রকরণসমে”র উত্তর- 


স্ত্র। প্রতিপক্ষাৎ প্রকরণসিদ্ধেঃ প্রতিষেধান্থপ- 
পশ্ভিঃ প্রতিপক্ষোপপত্তেঃ ॥১৭॥৪৭৮॥ 

অনুবাদ। “প্রতিপক্ষ»প্রবুক্ত অথাৎ প্রতিপক্ষ সাধনপ্রযুক্ত এপ্রকরণের ( সাণ্য 
পদাথের ) সিদ্ধি হওয়ায় প্রতিষেধের উপপণ্ডি হয় না অর্থাৎ নিজপক্ষের নিশ্চয় দ্বারা 
পরকীয় সাধনের প্রতিষেধ হইতে পারে না,যেহেতু প্রতিপক্ষের উপপত্তি হ্র। 

ভাষ্য । উভয়সাঁধর্দ্য।ৎ -প্রক্রিয়াসিদ্ধিং ক্রবতা প্রতিপক্ষাৎ প্রক্রিয়- 
সিদ্ধিরুক্তা ভবতি। ঘছ্যুভয়সাধন্ম্যং, তত্র একতরঃ প্রতিপক্ষ-__ইত্যেবং 
সত্যুপপন্নঃ . প্রতিপক্ষো ভবতি। প্রতিপক্ষোপপত্তেরনুপপন্নঃ 
প্রতিষেধঃ। ঘয'্দ প্রতিপক্ষোপপত্ভিঃ প্রতিষেধো নোঁপপদ্যতে, অথ 
প্রতিষেধোপপত্তিঃ প্রতিপক্ষো নোৌপপদ্যতে। প্রতিপক্ষোপপত্তিঃ প্রতি- 
ষেধোপপত্ভিশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধমিতি | 


তত্ত্বানব্ধারণাচ্চ প্রক্রিয়াসিদ্ধির্বিপধ্যয়ে প্রকরণাবসানাৎ। 
তত্বাবধারণে হাবদিতং প্রকরণং ভবতীতি । 


১৭ হুশ ] বা্হ্যায়নভাষ্য ৩২৫ 


অনুবাদ । উভয় পদার্থের সাধর্ম্য প্রযুক্ত প্রক্রিয়াসিদ্ধি ষিনি বলিতেছেন, তৎ- 
কর্তৃক প্রতিপক্ষ-সাধনপ্রযুক্তও প্রক্রিয়াসিদ্ধি উক্ত হুইতেছে। (তাৎ্পব্য ) 
যদি উভয় পদার্থের সাধন্ম্য থাকে, তাহ! হইলে একতর প্রতিপক্ষ মর্থা প্রতিপক্ষের 
সাধন হয়। এইবপ হইলে অর্থা প্রতপক্ষেরও সাধন থাকিলে প্রতিপক্ষও 
উপপন্ন (সিদ্ধ) হয়। প্রতিপক্ষের উপপত্তিবশতঃ প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। 
( তাৎপর্য ) যদ প্রতিপক্ষের উপপত্তি হয়, ত'হ! হইলে প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না, 
আর যদি প্রতিষেধের উপপন্তি হয়, তাহ! হইলে প্রতিপক্ষ উপপন্ন হয় না। 
প্রতিপক্ষের উপপত্তি এবং প্রতিষেধের উপপন্তি, ইহ। বিপ্রতিধদ্ধ অর্থাৎ এ উভয় 
পরস্পর বিরুদ্ধ । 

তব্কের অনবধারণপ্রধুক্তও প্রক্রিয়ার সিদ্ধি হয়, যেহেতু বিপর্যয় হইলে 
প্রকরণের অবসান (নিশ্চয়) হয়। (তাতপধ্য ) যেহেতু তন্ত্রের অবধারণ হইলে 
প্রকরণ অর্থাৎ কোন এক পক্ষ অবসিত ( নিশ্চিত ) হয়। | 


টিপ্রনী। মহষি এই স্ুত্রের দ্বারা পুর্বহথত্রোক্ত প্প্রকরণদম” নামক প্রতিযেধের উত্তর 
বলিয়াছেন। হুত্রে প্রথমোক্ত পপ্রতিপক্ষ” শবের দ্বার প্রতিপক্ষের সাধন অর্থাৎ প্রতিপক্ষাধক 
বাদী ও প্রতিবাদীর হেতুই বিবক্ষিত। কারণ, উহাই বাদী ও প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষরূপ প্রকরণের 
( সাধ্যধর্মের) সাধকরূপে গৃহীত হইয়! থাকে । সুতরাং তৎ্প্রযুক্তই প্রকরণলিদ্ধি বলা যাঁর । 
মহর্ষির স্থত্রানুদারে ভাষ্যকারও এখানে প্রথমে প্রতিপক্ষের সাধনকেই প্প্রতিপক্ষ” শবের দ্বারা 
প্রকাশ করিয়াছেন । প্রাচীন কালে প্রতিপক্ষের সাধক হেতু 'এবং প্রতিপক্ষবাদী পুরুষেও প্প্রতিপক্ষ" 
শব্দের বহু প্রয়োগ হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষের সাধনের খণ্ডন অর্থেও মহধি-হৃত্রে পপ্রতিপক্ষ” শব্দের 
প্রয়োগ হইয়াছে । কিন্তু এ সমস্তই লাক্ষণিক প্রয়োগ (প্রথম খণ্ড, ৩১৬ পু$1 জ্রষ্ুবা)। 
হত্রের শেষোক্ত *প্রতিপক্ষ” শব্দের দ্বার! বাঁদী অথব| প্রিবাদীর সাধ্যধর্্মই বিবক্ষিত। বাদীর 
যাহ! পক্ষ অর্থাৎ সাধ্যপর্ম। তাহা প্রতিবাদীর প্রতিপক্ষ, এবং প্রতিবাদীর যাহা পক্ষ, তাহা বাদীর 
প্রতিপক্ষ । তাহা হইলে সৃত্রার্থ বুঝা যায় যে, প্রতিপক্ষের সাধনপ্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্ববহুত্রোস্ত উভয় 
সাধরশযপ্রযুক্ত প্রক্রিয়াসিদ্ধি স্থলে প্রতিপক্ষের সাধক হেতুর দ্বারাও প্রকরণসিদ্ধি বা সাধনিশ্চয় 
হইলে পূর্বোক্ত গ্রতিংষধ উপপন্ন হয় না। কেন উপপন্ন হয় না? তাই মহর্ষি শেষে বলিয়াছেন,--. 
দ্প্রতিপক্ষোপপত্তে১” | অর্থাৎ যে'হতু তাহা হইলে প্রতিপক্ষেরও নিশ্চয় হয়, ইহ! হ্বীকা্ধ্য। 
তাৎপর্য্য এই যে, উক্তরূপ স্থলে প্রতিবাদীর সাধন বাঁদীর সাধনের সমান হইলেও তিনি যদি তাহার 
এঁ সাধনের দ্বার] তাঁহার নিজের সাধ্যনিশ্চয় স্বীকার করেন, তাহা হইলে বাদীর সাংনের দ্বারাও 
তাহার সাধ্যের নিশ্চয় হয়, ইহাও তাহার স্বীকার্ধ্য। কারণ, উভয় পদার্থের সাংন্ম প্রযুক্ত প্রক্রিয়া- 
সিদ্ধি ঝলিলে প্রতিপক্ষের সাধন প্রধুষ্হীও যে গ্রক্রিয়াসদ্ধি অর্থাৎ সাধ্যদিদ্ধি হয়, ইহা কথিতই 
হয়। স্থতরাঁং উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী কেহই কেবল নিজপাধ্য নিণয়ের অভিমান করিয়| 


৩২৬ হ্যায়দর্শন [৫অ০, ১আও 


তদ্দ্বারা পরবীর্ন সাধনের প্রতিষেধ করিতে পারেন না । তীৎপর্য)টাকাকা॥ও এখানে এই ভাবে 
ত্র ও ভবের তাৎপর্য; ব্যক্ত করিয়াছেন১। ভাষাকার তাহার প্রথমোক্ত বথার তাৎপর্য্য 
বক্ত করিতে বল্য়িছেন যে, বদি উভয় পদার্থের সাধর্শয থাকে? তাহা হইলে একতর প্রতিপক্ষ 
অর্থাৎ প্রতিপক্ষের সাধন হইবে । এখানেও প্প্রতিপক্ষ* শবের দ্বারা প্রতিপক্ষের সাধনই কথিত 
হইয়াছে। 

ভাষ্যকারের তাঁৎপর্যয এই বে, পুর্বৌজ “শবে ইনিতাঃ” ইত্যাদি বাদীর প্রয়োগে এবং 
পরে “শবে! নিতাঃ* ইত্যাদি প্রতিবাদীর প্রয়োগে যথাক্রমে অনিত্য ঘটের সাধর্মপ্রযুক্ত এবং 
নিত্য শব্দত্বের সাধ্য প্রযুক্ত যে প্রক্রিয়াসিত্বি কথিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত সাংশ্ম্যদ্বয়ই 
(প্রযত্বপনন্তত্ব ও শ্রাব্ণত্ব) সাধন বা হেতু । ন্থৃত্তরাং উক্ত স্থলে প্রতিপক্ষের সাধনও আছে। 
নচেৎ উভয় পদার্থের সাধন্ধ্য বলা যায় না। উভয় পদার্থের সাধর্দ্য, ইহ! বলিলে সেই সাধর্ম্যও উভয় 
এবং তন্মধ্যে একত্র বা অন্ঠতর প্রতিপক্ষের সাধন, ইহা স্বীকৃতই হয়। তাহাতে প্রকৃত স্থলে 
ক্ষতি কি? তাই ভাষাকার মঙধির শেষোক্ত বাক্যান্ুারে বলিয়াছেন যে, তাহ! হইলে প্রতিপক্ষ 
উপপন্ন হয়। অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিপক্ষের সাধক হেতুও থকা যব শ্রতিপক্ষেরও নিশ্চয় হয়, ইহা 
শ্বীকার্য্য। তাই মহধি বলিয়াছেন যে, প্রতিপক্ষের নিশ্চয়বশতত প্রতিযেধের উপ্পত্তি হয় ন!। 
ভাব্যকা'র ইহ! যুক্তির দ্বার! বুঝাইতে পরে বন্য়াছেন যে, প্রতিষেধের উপপন্তি হইলে প্রতিপক্ষের 
নিশ্চয় হয় না, এবং গ্রুতিপক্ষের নিশ্চয় হইলেও গ্রতিষেধের উপপত্তি হয় না, এ উভয় 
খিরুদ্ধ অর্থাৎ উহা! এগত্র সম্ভবই হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি 
বাদীর হেতুকেও শ্ব্দে অনিত্যত্বের নিশ্চায়ক বলিয়| স্বীকার করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে তিনি 
আর সেখানে নিজের হেতুর দ্বার শব্দে নিত্যত্ব নিশ্চয় করিতে পারেন না । আর যদ্দি তিনি 
নিজ হেতুর দার! শবে নিত্যত্ব নিশ্চয় বরেন, তাঁহ! হইলে আর বাদীর হেতুকে শবে অনিত্যত্বে 
নিশ্চাঁয়ক বলিয়। শ্বীকার করিতে পারেন না । কারণ, নিত্যত্ব ও অনিত্)ত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ, উহা 
একাধারে থাকে না । এইরূপ বাদীর পক্ষও বুঝিতে হইবে । ফলকথ॥ প্রতিপক্ষ এবং উহার 
অভাব, এই উভয়ের নিশ্চয় কখনই একত্র সম্ভব নহে। মহধি এই হৃত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত এ 
উভয়ের ব্যাঘাত বা বিরোধ সুচনা করিয়া, উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের উত্তরই যে 
স্বত্যাঘাতক, সুতরাং অপহুত্তর, ইহ! প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং পুর্বববৎ উক্ত উত্তরের 
সাধারণ ছুষ্টত্বমূল শ্বব্যাঘাতকত্ব এই হুত্রের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। পরন্ত উক্ত স্থলে বাদী ও 
গ্রতিবাদী উভয়েই নিজ নিজ হেতুর ঘ্ব'র! নিজ নিজ সাধ্য নির্য়ের অভিমান করায় তাহাদিগের 


১। এবং ব্যবস্থিতে সুত্রভাষ্যে যোজয়িতবো । পপ্রতিপক্ষ।ৎ” প্রতিপক্ষনাধনাৎ প্রকরণন্ত প্রক্রিঃম।ণস্তয 
সংধ্যন্তেতি যাবৎ সিদ্ধ; সমান।ৎ ম্বদ।ধন'ৎ প্রতিবেধশ্ত প্রতিবাদিসধনস্ত ন্যসাধানিদ্ধিত্ব।রেণ পরকীয়সাধম- 
প্রতিষেধস্ান্তথগপতিত। কল্সৎ প্রতিযেধানুপপন্থিরিতাত উক্ত "প্রতিপক্জেজণভে১” | ফলতঃ পরকীয়ম।ধনস্থ) ম।ন।ৎ 
্বন।ধন।ৎ প্রৰ্িয়।সিদ্ধং ন।ধাপিদ্ধ' কবত। প্রতিপঙ্গ।ৎ গাবিয়ানি দ্ধবস্জ! ভবতে প্রতিঝ।দিন।।--তাৎপর্যটীক।। 


১৭শ সৃ৩ ] -  বাঁগুস্থার়নভাষ্য ৩২৭ 


উভয় হেতুই যে তুল্যবল, ইহ তীহার। শ্বীকারই করেন। সুতরাং উক্ত স্থলে তাহার! কেহই 
অপর পক্ষের বাধ নির্ধ্ন করিতে পারেন না। তীহাদিগের আভিমানিক বাধনির্ণর প্রকৃত 
বাধনির্ণয় নছে। কারণ, যে পর্য)স্ত কেহ নিজ পক্ষের হেতুর অধিকবলশালিত্ব প্রতিপন্ন করিতে 
ন| পারিবেন, দে পর্য/স্ত তিনি অপর পক্ষের বাধনির্ণয় করিতে পারেন ন!। উভয় হেতুর মধ্যে 
একতরের অধিক্কবদশালিত্বই এরূপ স্থলে বাধনির্ণরে যুক্তিনিদ্ধ অঙ্গ । কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী ও 
প্রতিবাদী উয়েই প্র যুক্ত অঙ্গ অস্বীকার করিয়া অপর পক্ষের বাঁধ নির্ণর করায় তত হাঁদিগের 
উভয়ের উত্তরই যুক্তাঙ্গ হীনত্ববশতঃ৪ অপহ্ন্তর | যুক্তা্গ গীনত্ব উক্ত উত্তরের সাধারণ ছৃষ্ত্বমূল। 
এই স্থাত্রের দ্বারা তাহাও হুচিত হইয়াছে। 

প্রশ্ন হঈতে পারে যে, “প্রকরণমম” অর্থাৎ “সত প্রতিপক্ষ নামক হেত্বাভাপ স্থলেও ত বাঁদী 
ও প্রতিবাদী পূর্ববৎ বিভিন্ন হেতুর দ্বারা পক্ষ ও প্রতিপক্ষের সংস্থাপন করেন। স্ুশ্ুরাং 
তাহাও এই প্প্রকরণদম” নামক জাত্যুন্তরই হওয়ার বাঁদব্চ।রে তাহার উদ্ভাবন কর! উচিত 
নহে। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, তত্বের অনবধারণ অর্থাৎ অনিশ্চয় গ্রযুক্তও 
্রক্রিয়াসিদ্ধি হইয়! থাকে । অর্থাৎ কোন স্থলে প্রতিবাদী তন্তের অনবধারণ বা অনিশ্চয় 
সম্পাদন করিবার জন্যও অর্থাৎ উভয় পক্ষের সংশয় সমর্থনোদ্েশ্টেও অন্য হেহুর ভ্বার! বিরুদ্ধ 
পক্ষের সংস্থাপন করেন। কারণ, বিপর্য/য় হইলে অর্থাৎ বাঁদীর হেতুর দ্বারা তত্বের অবধারণ 
হইলে প্রকরণ অর্থাৎ বাদীর পক্ষ নির্ণাতই হইয় যায়। তন্বের অনবধারণের বিপর্ষ)য় অর্গাৎ অভাব 
তন্বের অবধারণ+ তাই ভাযাকার তীহার পূর্বোক্ত “বিপর্যয়ে” এই পদের ব্যাখ্য। করিয়ছেন-- 
“তবাবধারণে | ফলকথ ভাষাকার “তন্বাবধারণাচ্চ” ইত্যাদি সন্বর্ডের দ্বারা পত্রে এখানে 
প্প্রকরণসম” নামক হেত্বাভাসের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, এই “প্রকরণমম।” জাতি হইতে উহ্বার 
ভেদ প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্প্রকরণনম” নামক হেত্বাভাসের প্রয়োগস্থলে ধাহাতে বাদীর 
পক্ষের নির্ণয় না হয়__কিন্তু তত্বের অনির্ণ় বা উভপ্ন পক্ষের সংশরই সুদ হয়, ইহাই প্রতিবাদীর 
উদ্দেশ্ত | সেই জনই সেখানে প্রতিব'দী তুল্যবলশাণী অন্ত হেতুর দ্বারা প্রতিপক্ষেরও সংস্থাপন 
করেন। কিন্ত এই প্প্রকরণনমা” জাতি স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উ5য়ের উদ্দে্য অন্যরূপ। তাঁপর্ঘ্য- 
টাকাকার্‌ এখানে ভাষ)কারের গুঢ় তাতপর্যয ব্যক্ত করিয়া বণিয়াছেন নে»১ নিজদাধ্য নিশ্চয়ের 
দারা অপরের সাধাকে বাধিত করিব, এই বুদ্ধিবশুঃই প্রতিবাদী হেতু প্রয়োগ করিলে, সেখানে 
"প্রকরণসম” নামক জাত্যুন্তর হয়। আর যেখানে বাদীর ছেতুর তুল্যবগশাপী অন্য হেতু বিদ্যমান 
থাকায় সৎপ্রতিপক্ষতাবশতঃ বাদীর হেতুকে অনিশ্চায়ক করিব অর্থাৎ বাদীর এ হেতু তাঁহার 


১। নম্বেবং প্রকরণদম:হবয়ে। হেত/ভ।সো৷ নোদ্ভাবনীয়ঃ প্র'তবাদিনা, জাতু-ত্তরপ্রসঙ্গাদিত্াত আহ “তত্বনব- 
ধারণাচ্চ প্রক্রিয়াসি দ্ধঃ* | ন্বসাধ্যনির্ণয়েন পরসাধনবিঘটনবুদ্ধা! প্রতিবাদিন। সাধনং প্রযুজামানং গ্রকরণসমাজাত্যুন্তরং 
ভনতি। সৎপ্রতিপক্ষতয়া  বাঁদিনঃ সাধনমনিশ্চায়কং করো মীতি বুদ্ধ। প্রতিগক্ষন।বনং প্রযুগ্লাীনে। ন জাতিবাদী, 
সন্ত্তরবাদিত্বাৎ। সতপ্রতিপক্ষতায়। হেতুদে বন্য অনৈকাপ্তিকবছ্পপ।দ্বিততৎ। “তন্ব।নবধ|রণ।”িতানেগ 
প্রকরণনমোদাহরণং দরশিতং !--তাৎপর্বাটীকা । 


৩২৮ ্যায়দর্শন [ ৫৩, ১আ 


সাধোর নিশ্চায়ক হয় ন। পরন্ত সংশবেেরই প্রয়োজক হর, ইহ! সমর্থন করিব-_এই বুন্ধিবশতঃ 
প্রতিবাদী প্রতিপক্ষের সাধন বা হেতু প্রয়োগ করেন, সেখানে উহাকে বলে “সত্প্রতিপক্ষ* নামক 
হেত্বাভাসের উদ্ভাবন। উহ! সুত্র, সুতরাং উহা! করিলে তাহা জাত্যুন্তর হয় না। উক্ত স্থলে 
বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের হেতুই ছুষ্ট হয়। স্থততরাং সংপ্রতিপক্ষতা হেতু দোষ। অতএব তন 
নি্য়ার্থ বাদবিচারেও উহার উদ্ভাবন কর্তব্য । কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদী যদি এরূপ স্থলেও নিজসাধ্য 
নির্ণয়ের অভিমান করিয়া, তদ্বারা অপর পক্ষের বাধ সমর্থন করেন, তাহা হইলে সেখানে 
তাহাদিগের উভয়ের উত্তরই স্বব্যাধাতক হওয়ায় জাতুযুন্তর হইবে। উহারই নাম *প্রকরণলম।” 
জাতি ৪১৭ ॥ 


গ্রুকরণলম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥ 


সুত্র । ভ্রেকাল্যাসিদ্ধেহেতোরহেতুমমঃ ॥১৮॥৪৭৯॥ 


অনুবাদ। হেতুর ত্রেকাল্যাসিদ্ধি প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৬) “অহেতু নম 
প্রতিষেধ। 

ভাষ্য। হেতৃঃ সাধনত তৎ সাধ্যাৎ পুর্ববং পশ্চাঁৎ সহ বা ভবে । 
যদি পৃর্ববং সাধনমসতি সাধ্যে কম্ত সাধনং। অথ পশ্চা, অসতি সাধনে 
কম্তেদং সাধ্যং । অথ যুগপৎ সাধ্যনাধনে, দ্বয়োর্বিবদ্যমাঁনয়োঃ কিং কম্ত 
সাঁধনং কিং কল্য সাধ্যমিতি হেতুরহেতুনা ন বিশিষ্যতে। অহেতুন। 
সাধস্ম্যাৎ প্রত্যবস্থানমহেভুসম2 | 

অনুবাদ। হেতু বলিতে সাধন, তাহ! সাধ্যের পুর্বে, পশ্চাৎ অথবা সহিত 
অর্থাৎ সেই সাধ্যের সহিত একই সময়ে থাকিতে পারে। (কিন্ক) যদি পুর্বে 
সাধন থাকে, তেখন) সাধ্য না থাকায় কাহার সাধন হইবে? আর যদি পশ্চাৎ 
সাধন থাকে, তাহ হইলে (প্র্বেব) সাধন না থাকায় ইহ। কাহার সাধ্য হইবে ? 
মার বদি সাধ্য ও সাধন যুগপঙ অর্থাৎ একই সময়ে থাকে, তাহ! হইলে বিদ্যমান 
উভয় পদার্থের মধ্যে কে কাহার সাধন ও কে কাহার সাধ্য হইবে? (অর্থাৎ 
পুর্বেবাক্ত কালত্রয়েই হেতুর সিদ্ধি হইতে পারে না) এজন্য হেতু অর্থাৎ যাহ! 
হেতু বলির! কথিত হয়, তাহ! অহেতুর সহিত বিশিষ্ট হয় না অর্থাৎ অহেতুর সহিত 
তাহার কোন বিশেষ না থাকায় তাহা অহেতুর তুল্য । অহেতুর সহিত সাধন্ম্য- 
প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান ৫১৬) অহেতুসম প্রতিষেধ। 


০ এ আন বিলে 


১৮শ সু৩ ] বাৎস্যায়নভাষ্য ৩২৯ 


টিপ্লনী। মহরধি ক্রমান্জুদারে এই হৃত্রের ছ্বারা “অহ্তুসম* প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন । 
পুর্ব্বব এই হুত্রেও পপ্রত্যবস্থানং* এই পদের অধ্াহাঁর মহর্ষির অভিমত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ 
হেতুর ত্রৈকাল্যাসিদ্ি প্রযুক্ত গ্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে (১৬) অহেতুলম গ্রভিযেধ, 
ইহাই মহর্ষির বক্তবা। হুত্রে “হেতু” শব্দের দ্বারা এখানে জনক ও জ্ঞাপক, এই উভয় হেতুই 
বিবক্ষিত। কারণ, জনক হেতুকে গ্রহণ করিয়াও উক্তরূপ প্রতিষেধ হইতে পারে। পরবর্তী 
হৃত্রভাষ্যে ভাষ্যকারও উহা! স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন । সুতরাং এখানেও ভাষ্যকারোক্ত “গাঁধন" 
শবের দ্বারা কার্ষোর জনক হেতু ও জ্ঞাপক হেতু, এই উয় এবং "সাধা” শব্দের দ্বারাও কার্য ও 
জ্ঞাপনীয় পদীর্থ, এই উভয়ই গৃহীত হইয়াছে বুঝা যাঁর । ভাঁধাকাঁর গ্রতিবাদীর অভিপ্রায় বাক্ত 
করিবার জন্ত এখানে হেতুর ত্ররেকাল্যাসিদ্ধি বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যাহ! হেতু বলিয়া কথিত 
হইবে, তাহা সাধের পুর্ব্বকাঁলে অধব1 পরকালে অথবা সমকালে অর্থাৎ সাধের মহিত একই সময়ে 
জন্মিতে পারে বা থাকিতে পারে । কারণ, উহ! ভিন্ন আর কোন কাঁল নাই; কিন্ত উঠার কোন 
কালেই হেতু সিজ হইতে পারে না। কারণ, হেতু যদি সাধ্যের পূর্বেই জন্মে ব1 থাকে, ইহা! 
বলা যাঁয়, তাহা হইলে তখন এ সাধ্য না! থাকায় এ হেতু কাহাঁর দাঁধন হইবে? যাহ! তখন নাই, 
তাঁহার সাধন বলা যায় না। আর যদি এ হেতু এ সাধ্যের পরকালেই জন্মে ঝ| থাকে, ইহা! বল! 
যায়, ভাহ! হইলে এ দাধোর পূর্বে এ হেতু নাথাকায় উহ! কাহার সাধ্য হইবে? হেতুর পূর্ববকালবর্তী 
পদার্থ উহার সাধ্য হইতে পারে না) কারণ, সমানকালীন ন! হইলে সাধ্য ও সাধনের নম্বন্ধ হইতে 
পারে না। সমানকাণীনত্ব প্র সঙ্বন্ধের অঙ্গ। ুতরাং যদ এ সাধ্য ও হেতু যুগপৎ অর্থাৎ 
একই সমাঁয় জন্মে বা! থাকে, ইহাই বলা দাঁর, তাহা হইলে এ উঠয় পদার্ঘই সমকালে বিদামান 
থাঁকাঁর় উহার মধ্যে কে কাহার সাধন ও কে কাহার সাধ্য হইবে? অর্থাৎ তাহা হইলে এ 
উভয়ের সাধ্য-সাধন-ভাব নির্ণয় করা যাঁয় না। কাঁদ্ণ, উভয়ই উভয়ের সাঁধা ও সাধন বলা যায়। 
স্থতরাং পূর্ব্বোন্ত কালপ্রয়েই যখন হেতুর সিদ্ধি হয় নাঃ তখন অ্ৈবাপ্যাসিদ্ধিবশতঃ যাহ হেতু 
বলিয়! কথিত হইতেছে, তাহা অন্তান্ত অহেতুর সহিত তুল্য হওয়ার উহা! হেতুই হয় না। কারণ। 
বাদী যে সমস্ত পদার্থকে তাহার সাধ্যের সাধন বা হেতু বলেন নাঃ সেই সমস্ত পদার্থের সহিত 
তাহার কধিত ছেতুর কোন বিশেষ নাই। প্রতিবাদী এইরূপে বাদীর কথিত হেতুতে শ্ৈকাল্গা সিদ্ধি 
সমর্থন করিয়া, অহেতুর সহিত উহার সাধ্ম্ প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান করিলে উহাকে বলে (১৬) “অহেতু- 
সম” প্রতিষেধ । উক্ত প্রতিবেধ স্থলে পুর্বোত্ত রূপে প্রতিকূল তর্কের দ্বারা হেতুর ত্রৈকাল্যাস দ্ধি 
সমর্থন করিয়া উহার ছেতুত্ব ব! সাধা-সাধন-ভাবই প্রতিবাদীর দৃষ্য অর্থাৎ থণনীয়। অর্থাৎ সর্বত্র 
কার্যযকারণভাব ও জ্ঞাপ্জ্ঞাপকভাব ঝা প্রমাণ-প্রমেয়ভাব খণ্ডন করাই উক্ত স্থপে গ্রতিবাদীর 
উদ্দেস্ত | দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহর্ষি নিজেই উক্ত জাতির উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া» প্রতিবাদীর বক্তব্য 
বুঝাইস্থাছেন এবং পরে সেখানে উহার খণ্ডনও করিয়াছেন। তাই *তার্কিকরক্ষ]”কার বরদরাজও 
উক্ত জাতির স্বরূপ ব্যাথ্যা করিয়! লিখিয়াছেন,_-পসেম্নং জাতিঃ সুত্রকা্ররেব প্রমাণপরীক্ষায়া- 
মুদ!হাতৈব 'প্রত্যক্ষাদীনাম গ্রামাণ)ং ত্ৈঙ্ান্যালিদ্বে'রিতি” ॥ ১৮| 

৪২ - 


৩৩০ স্যাঁয়দর্শন [ ৫ম, ১আ০ 
ভাষ্য । অস্তোত্তরং_ 
অনুবাদ । এই “অহেতুসম” প্রতিষেধের উত্তর--. 


্ত্র। ন হেতুতঃ সাধ্যসিদ্বেস্ত্রকীল্যাসিদ্ধিঃ ॥ 
॥১৯।৪৮০।॥ 


অনুবাদ । ত্রৈকাল্যাঁসিদ্ধি নাই, যেহেতু হেতুদ্বারা সাধ্যসিদ্ধি হয় অথাৎ কারণ 
ছার কার্যের উৎপত্তি ও প্রমাণের দ্বার৷ প্রমেয়ের জ্ঞান হয়। 


ভাষ্য । ন ব্রৈকাল্যাসিদ্িঃ। কম্মাৎ? হেতৃতঃ সাধ্যসিদ্ধেঃ। 
নির্বর্ভনীয়স্ত নির্ববৃতির্বিিজ্জেয়স্ত বিজ্ঞানমুভয়ং কাঁরণতো দৃশ্ঠযতে | 
সোহয়ং মহান্‌ প্রত্যক্ষব্ষিয় উদাহরণমিতি । ঘত্ত, খলক্তং--অসতি 
সাধ্যে কস্য নাধনমিতি__যন্ত, নির্ববর্ততে যচ্চ বিজ্ঞাপ্যতে তস্তেতি । 


অনুবাদ । ত্রেকাল্যাসিদ্ধি নাই। (্রশ্ট) কেন ? (উত্তর) যেহেতু, হেতুর দ্বারা 
সাধ্যসিদ্ধি হয়। বিশদার্থ এই যে, উৎপাদ্য পদার্থের উৎপত্তি ও বিজ্ঞেয় বিষয়ের 
বিজ্ঞান, এই উভয়ই ৭্কারণ” দ্বারা অর্থাৎ জনক দ্বার! এবং প্রমাণ ছার! দৃর্ট হয়। 
সেই ইহ! মহান্‌ প্রত্যক্ষবিষয় উদ্বাহরণ। যাহা কিন্তু উক্ত হইয়াছে-_(প্রশ্) সাধ্য 
ন| থাকিলে কাহার সাধন হইবে ? (উত্তর) য!হাই উৎপন্ন হয় এবং যাহা বিজ্ঞীপিত 
হয়, তাহার সাধন হইবে [ অর্থাৎ বাহা উৎপন্ন হয়, তাহার অব্যবহিত পুর্ববকালে 
থাকিয়া উহার জনক পদার্থ উহার সাধন বা কারণ হইয়া থাকে এবং যাহা বিজ্ঞাপিত 
ব| বোধিত হয়, তাহার বিজ্ঞাপক পদার্থ যে কোন কালে থাকিয়৷ উহার সাধন অধাঁৎ, 
প্রমাণ হইয়। থাকে । ] 

টিগ্নী। মহর্ষি পূর্ববহৃতোক্ত “অহেতুদম” প্রতিষেধের উত্তর বলিতে প্রথমে এই সৃত্রের দ্বার! 
প্ররুত দিদ্ধাস্ত বলিয়াছেন যে, ত্রৈকাল্যাদিদ্ধি নাই। অর্থাৎ পূর্বন্ৃত্রোক্ত "অহেতুদম” প্রতিষেধের 
প্রয়োগ স্থলে প্রতিবাদী যে, বাদীর হেতুর ত্রৈকাল্যা্মদ্ধি সমর্থন করেন, বস্তততঃ তাহা নাই) 
কেন নাই, তাই বলিয়াছেন,--”হেতুতঃ সাধপিদ্ধেঠ*। এখানে “হেতু” শব্দের বারা জনক হেতু 
অর্থাৎ কাধের কারণ এবং জ্ঞাপক হেতু অর্থা্থ প্রমাণ, এই উই গৃহীত হইয়াছে। স্থৃতরাং 
“সাধ” শব্দের ছ্বারাও কাঁঃণদাধা কার্ধ) এবং প্রমাণপাঁধা অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা বিজ্ঞ পদার্থ, 
এই উভভ্নই গৃহীত হইয়াছে। স্মৃতরাং ' সিদ্ধি” শবের দ্বারাও কার্য্য পক্ষে উৎপত্তি এবং বিজ্ঞের 
পার্থ পক্ষে বিজ্ঞান বুঝিতে হইবে। তাই ভাঁফ্যকাঁরও মহর্ষির উক্ত বাঁক্যের এরূপই ব্যাখা। 


টা ক 
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করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্য “কারণ” শব্দের দ্বারাও কার্য পক্ষে জনক এবং বিজ্ঞেয় পক্ষে 
বিজ্ঞাপক প্রমাণই গৃহীত হইয়াছে । ভাষ্যকার পরে মহর্ষির মূল তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়! বলিয়াছেন 
যে, সেই ইহা মহান প্রত্যক্ষবিষয় উদাহরণ । অর্থাৎ কারণ দ্বারা কার্ষেযর উৎপত্তি এবং প্রমাণ 
দ্বারা প্রমেয়জ্ঞান বহু স্থলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং এঁ সমস্ত উদাহরণ দ্বার সর্বত্রই এ দিদ্ধাত্ত 
্বীকার্ধ্য হওয়ায় হেতুর ব্রৈকালাসিদ্ধি হইতেই পারে না| তবে হেতু যদি দাধোর পূর্বেই থাকে, 
তাহা হইলে তথন সাধ্য না থাকায় উহা! কাহার সাধন হইবে? এই যাহা! প্রতিবাদী বলিয়াছেন, 
তাহার উত্তর বলা আবশ্তক | তাই ভাঁষ/কার পরে এঁ কথার উল্লেখ করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, 
যাহা উৎপন্ন হয় এবং যাহা বিজ্ঞাপিত হয়, তাহারই সাঁধন হইবে। তাৎপর্য; এই যে, যে কার্য 
উৎপন্ন হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্ববফাঁলে বিদ্যমান থণ্মকয্! উহার জনক পদার্থ উহার সাধন বা 
কাঁরণ হইতে পারে। পূর্বে এ কার্ধ্য বিদামান ন! থাকিলেও উহার জনক পদীর্থকে পূর্বেও উহার 
সাধন বা কারণ বলা যায় । অর্থাৎ কার্য্যোৎ্পত্তির পূর্বেও বুদ্ধিস্থ সেই কার্য)কে গ্রহণ করিয়াও 
উহার পূর্ববন্তী জনক পদার্থে কারণত্ব ব্যবহার হইন্! থাকে ও হইতে পরে। এবং যে প্রমাণ 
দ্বারা উহার পপ্রমেয়ব্ষয়ের জ্ঞান জন্মে, সেই প্রমাণ কোন স্থলে দেই প্রমেয় বিষয়ের পৃর্ববকালে এবং 
কোন স্থলে পরকালে এবং কোন স্থলে সমকালেও বিদ্যমান থাকিয়া, উহার বিজ্ঞাপক বা! প্রমাণ 
হইয়া থাকে ও হুইতে পাঁরে। মহষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমাণের পূর্বোক্ত ত্রৈকাল্যামিদ্ধি খণ্ডন 
করিতে পত্রৈকাল্যাপ্রতিষেধশচ” ইত্যাদি (১1১৫) স্থত্রের দ্বারা উহার একটা উদাহরণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। ভাষ্যকার পুর্বে সেখানে উহার সমস্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া পূর্বোক্ত ভ্রৈকাল্যা- 
দিদ্ধির খণ্ডন করিয়াছেন। ফলবথা, হেতু যে সাধ্যের পূর্ব্বকালাদি কোন কাপেই থাকিয়া হেতু 
হইতে পারে না, ইহা সমর্থন করিতে প্রতিবাদী যে প্রতিকূল তর্ক প্রদর্শন করেন, তাহার মূল ঘা 
অঙ্গীভূত ব্যাপ্তি নাই! তিনি কোন হেতুতেই ব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়া এরূপ তর্ক প্রদর্শন করেন 
নাই এবং করিতে পারেন না । সুতরাং তাহার প্রদশিত এঁ তর্কের অঙ্গ ব্যাপ্তি না থাকায় উহ! 
যুক্তাঙ্গহীন হওয়ায় উহার দ্বারা তিনি হেতুর ব্রৈকাল্যািঘ্ধি সমর্থন করিতে পারেন না, সতরাং 
তদদ্বার| সর্বত্র হেতুর হেতুত্ব বা সাধ্দাধন-ভাবের থণ্ডন করিতেও পারেন না) বস্ততঃ প্রতি" 
বাদীর উক্ত তর্ক বুক্তাঙ্গহীন হওয়ায় উহা প্রতিকূল তর্কই নহে, কিন্তু প্রতিকূল তর্কাভান। তাই 
এই “অহেতুপমা” জাতিকে বল! হইয়াছে__-*প্রতিকুলতর্কদেশনা ভালা” | মহবি এই হৃত্রের দ্বারা 
উক্ত জাতির প্রয়োগ স্থলে গুতিবাণীর আশ্রত পুর্বোক্তরূপ প্রতিকূল তর্কের যুক্তাঙ্গহীন্ত্ব 
হুচন! বরিয়।) উহ! যে, প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তরের অসাধারণ ছষ্টত্বের মুল» ইহ! হুচনা করিয়! 
গিয়াছেন এবং সাধ্য ও সাধন সমানকালীন ন! হইলে এ উভয়ের নন্বন্ধ স্ম্ভব নহে, ইহা! বলিয়া 
গ্রতিবাদী এ উভয়ের সমান-কালীনত্বক এ উভয়ের সম্বন্ধের অঙ্গ বলিয়! হ্বীকারপূর্র্বক এরূপ 
উত্তর করা অধুক্ত অঙ্গের শ্বীকারও তাহার ও উত্তরের ছট্টত্ত্বের মুণ। ইহাঁও হুচন। করিয়াছেন। 
কারণ, সাধ্য ও সাধনের সন্বন্ধের পক্ষে এর উভষের সমানকালীনত্ব অনাবগ্তক, স্থৃতরাং উহ! 
অঙ্গ নহে 1১৯ 
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সুত্র। এঞতিষেধান্বপপত্তেশ্চ প্রতিষেদ্ধব্যাপ্রতি- 
যেধঃ ॥২৭।৪৮১।॥ 


অন্ুবাদ। “প্রতিষেধেশর (প্রতিষেধক হেতুর ) অনুপপত্তিবশতঃও অর্থাৎ 
প্রতিবাদীর নিক্জ মতানুসারে ত্ররকাল্যাপিদ্ধিবশতঃ তীহার প্রতিষেধক এ হেতুও 
অসিদ্ধ হওয়ায় ( তাহার) প্রতিষেদ্ধব্য বিষয়ের প্রতিযেধ হয় ন|। 

ভাষ্য । পুর্বং পশ্চাদ্যুগপন্থা “প্রতিষেধ” ইতি নোপপদ্যতে। 

প্রতিষেধানুপপ্ভেঃ স্থাপনাহেতুঃ মিদ্ধ ইতি । 

অনুবাদ । “গ্রতিষেধ” অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত স্থলে প্রতিবাণীর কথিত গ্রতিষেধক 
হেতু (ত্রেকাল্যাসিদ্ধি ) পুর্বকাঁলে, পরকালে অথব। যুগপৎ থাঁকে, ইহা উপপন্ন 
হয় না। “প্রতিষেধে”র অনুপপন্ভিবশতঃ অর্থাৎ প্রতিবাদীর নিজ মতানুসারে তাহার 
কথিত প্রতিষেধক হেতুও ব্রেকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ অসিদ্ধ হওয়ায় স্থাপনার হেতু অর্থ/ৎ 
বাদীর নিজপক্ষস্থপক হেতু সিদ্ধ। 

টিগ্নী। মহধি পরে এই সথত্রের দ্বারা পূর্বোক্ত "সহেতুপম” প্রতিষেধ ঘে স্বব্যাথাতক, ইহা 
সমর্থন করিয়া, উহার ছুষ্টতত্বর সাধারণ মুলও প্রদর্শন করিয়াছেন । পূর্ব স্যব্াঘাতকত্বই সেই 
সাধারণ মূল। যুক্তাঙ্গহানি ও অযুক্ত অঙ্গের স্বীকার অনাধারণ মূন। পুর্বসথত্রের দ্বারা তাহাই 
গ্রদশিত হইয়াছে। যদ্থারা প্রতিষেধ করা হয়, এই অর্থে এই সুত্রে প্রথমেংক্ত *“গ্রতিষেধ” শব্ষের 
সবার! উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত প্রতিষেধক হেত্ুই বিবক্ষিত। হুত্রানুারে ভ'ষ্যকারও 
প্রতিষেধক হেতু অর্থে ই *প্রতিযেধ” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
বাদীর হেতুর হেতুত্বের প্রতিষেধ করিতে অর্থাৎ উহার অভাব সাধন করিতে হেতু বিয়ছেন__ 
পব্রৈকালা(সিদ্ধি”। সুতরাং উহাই তীহার গৃহীত প্রতিষেধক হেতু । কিন্তু যদি ব্ৈকাক্যাদিদ্ধি- 
বশতঃ বাদীর প্রযুক্ত হেতুর আসদ্ধি হয়ঃ উহার হেতুত্বই না! থাঁকে, তাহা হইলে প্রতিবাদীর এ হেতুও 
অপিদ্ধ হইবে, উহ্াও হেতু হইতে পায়ে না। কারণ, প্রতিবাদীর এ প্রতিষেধক হেতও তউহার 
সাধা প্রতিষেধের পূর্বকাঁলে অথবা পরকালে অথব! যুগপৎ থাকিয়! প্রতিযেধ সাধন করিতে পারে 
না-ইহ! তীহারই কথিত যুক্তিবশতঃ স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য। সুতরাং তাহার কথিত 
ব্রৈকাল্যাসিক্ষিবশতঃ তাহার এ প্রতিষেধক হেতুও অদিদ্ধ হওগায় তিনি উহার দ্বার! তাহার 
গ্রতিষেধ বিষয়ের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। অর্থাৎ উহার দ্বার৷ বাদীর নিজ পক্ষস্থাপক হেতুর 
হেতুত্ব যাহ। গ্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য, তাহার প্রতিযেধ হয ন।। সু্ভরাং উহার হেতুত্বই দিদ্ধ 
থাকায় এ হেতু দিদ্ধই আছে। ভাষাকার পরে মংবধির এই চরম বক্তবাই ব্যক্ত করিয়! বলিয়াছেন। 
ফগকথা, প্রতিবাদী যে ত্রৈকাণ্যালিদ্ধিবশতঃ বাদীর হেতুকে অসিদ্ধ বন্িয়া উক্তরূপ উত্তর করেন, 
মনেই প্ৈকাল্যাসিধ্িবশতঃ তাহার নিজের এ হেতুও আদদ্ধ বলিয়া! শ্বীকার করিতে তিনি বাধ্য 
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হওয়ায় পরে বাদীর হেতুকে সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেই তিনি বাধা হইবেন) সুতরাং তাহার 

এ উত্তর শ্বব]াঘাতক হওয়ায় কোনরূপেই উহা সছুত্তর হইতে পারে না, উহ! অদছুত্তর। দ্বিতীয় 

অধ্যায়ের প্রারস্তে সংশয় পরীক্ষার পরে গ্রমাণসামান্য পরীক্ষায় মছ্ষি ইহা বিশদরূপে প্রতিপাদন 

করিয়াছেন। বান্তিককা ও তাৎপর্য/টীকাকার প্রভৃতি দেখানেই মহর্ষির তাৎপর্য; ব্যাখ)। 

করিয়াছেন। তাই অৎপর্য/টাঞাকার এখানে পূর্ব্বোক্ত "অহেতুদম” গ্রতিষেধের কোন ব্যাথ্যাি 

না করিয়৷ লিখিয়াছেন,--* সুত্রভাষ্যবান্তিকানি গুমাণসা মান্তপরীক্ষাব্যাখ্যানেন ব্যাখ্যাতানি”  ২৩॥ 
অহ্তুসম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥৮॥ 


সুত্র। অর্থাপত্তিতঃ প্রতিপক্ষমিদ্ধেরর্থাপতিমমঃ ॥ 
২১ ॥৪৮২॥ 


অনুবাদ । অর্থাপন্তি দ্বারা প্রতিপক্ষের (বিরুদ্ধ পক্ষের) সিদ্ধিপ্রযুক্ত 
প্রত্যবস্থান (১৭) অর্থ।পত্তিসম প্রতিষেধ। 


ভাষ্য । “অনিত্যঃ শব্দঃ প্রযত্বানন্তরীয়কত্বাদৃঘটব”(দিতি স্থাপিতে পক্ষে 
অর্থাপত্তা প্রতিপক্ষং সাধয়তোহ্রাপত্তিনম৪। যদি প্রঘত্ৰানন্তরীয়- 
কত্বাদনিত্যসাধর্ম্যাদনিত্যঃ শব্দ ইত্যর্ধাদ[পদ্যতে নিত্যসা ধশ্ম্যানিত্য ইতি । 
আস্ত চাদ্য নিত্যেন সাধর্ম্যমস্পর্শত্বমিতি | 


অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, যেহেতু প্রযত্রজন্য, যেমন ঘট--এইরূপে পক্ষ স্থ।পিত 
হইলে অর্থাপত্তির দ্বারা অর্থাৎ অর্থাপত্যাভাসের দার! প্রতিপক্ষ-সাধনকারী গ্রুতি- 
বাদীর (১৭) অর্থাপত্তিসম প্রতিষেধ হয়। যথা-_যদি প্রযত্ুজন্যত্বরূপ অনিত্য 
পদার্থের সাধন্ময প্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা৷ কথিত হয়; তাহ। হইলে নিত্য পদাথের 
সাধর্যপ্রযুক্ত শব্দ নিত্য, ইহা৷ অর্থতঃ প্রাপ্ত হয় ( অর্থাৎ বাদীর পূর্বেবাক্ত এ 
বাক্যের দ্বারা অর্থতঃ ইহা বুঝা যায়) এই শব্দের নিত্য পদার্থের সহিত স্পর্শ- 
শৃহ্ততারূপ সাধন্ম্যও আছে। 

টিগ্নী । এই সুত্রের দ্বারা ক্রগানুস।রে "অর্থাপতিসম” প্রতিষেধের ক্ষণ কথিত হইয়াছে। 
পূর্ববৎ এই স্ুত্রেও *্প্রতাবস্থানং” এই পদ্দের অধ্যাহার মহধির অভিমত । কোন বক্ত! কোন 
বাক্য প্রয্নোগ করিলে এ বাকেঃর অর্থঃ যে অন্ুক্ত অর্থের ষথার্থ বোধ জন্মে, তাহাকে বলে 
অর্থাপতি, এবং উহার সাধন বা করণকে বলে অর্থাপত্তিপ্রধাণ । মীমাংসকসম্প্রদায়ের মতে 
উহ। একটী অতিরিক্ত প্রমণ। কিন্ত মহবি গোতমের মতে উহ! অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত । 
যেষন কোন বস্ত| "জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই”, এই বাক্য বণিলে» এ বাক্যের অর্থতঃ বুঝা যায় 
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যে, দেবদত বাহিরে আছেন। কারণ, জীবিত ব্যক্তি গৃহে না থাকিলে অন্তর ত'হার সত। অবশ্যই 
ক্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ তাঁহার জীবিতত্ব ও গৃহ্থে অসভ্ভার উপপত্তি হয় না । সুতরাং 
উক্ত স্থলে যে ব্যক্তিতে অন্তত্র বিদ্যমানত| নাই, তাহাতে জীবিতত্ব ও গৃহে অসত্ত! নাই, এইরপে 
ব্যতিরেক ঝাপ্তিনিশ্য়বশতঃ সেই বাণ্ডিবিশিষ্ট (জীবিতত্ব সহিত গৃহে অসত্য!) হেতুর হবার! 
দেবদত বাহিরে আছেন, ইহা! অঙ্কুমানসিদ্ধ হয়। পূর্বোক্ত বক্তা, বাঁকোর দ্বারা উহ! না বলিলেও 
তিনি যে বাক্য বপিয়াছেন, তাহার অর্থতঃ এ অনুক্ত অর্থের যথার্থ বৌধ জন্ম! থাকে । এ জন্ত 
উন অর্থাপন্তি নামে কথিত হইয়াছে এবং বদৃৰারা পূর্বোক্ত স্থলে অর্থতঃ আপত্তি অর্থাৎ, যথার্থবোধ 
জন্মে, এই অর্থে অর্থাপত্তি প্রযাণেও পঅর্থপন্তি” শবের প্রয়োগ হইয়াছে । গৌতম মতে উহা 
গ্রমাণীস্তর না হইলেও প্রঘ/ণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্িকের প্রারস্তে মহধি উক্ত বিষয়ে 
নিজমত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু যেস্থলে বক্তার কথিত কোন পদার্থে তাহার অনুক্ত অর্থের 
ব্যাপ্তি নাই, দেখানে অর্থাপত্তির দ্বারা দেই অর্থের বথার্থবোধ জন্মে না। সেখানে কেহ 
সেই অনুক্ত অর্থ বুঝিলে, তাহার সেই ভ্রমাত্মক বোধের করণ প্রকৃত অর্াপত্তিই নহে, উহাকে 
বলে “অর্থাপন্ত্যা ভাঁদ” ॥ এই সুত্রে “অর্থাপত্তি” শবের দ্বারা এ অর্গাপত্ত।ভানই গৃহীত হইয়াছে। 
গ্রতিবাদী এ অর্থাপত্্াভাদের দ্বারা প্রতিপক্ষের অর্থাৎ বাদীর বিরুদ্ধ পক্ষের সিদ্ধি সমর্থন করিয়া 
প্রত্যবস্থান করিলে, তাহাকে বলে “অর্থাপত্তিপ” প্রতিযেধঃ । ভাষ্যকার উদাহরণ দ্বার! ইহার 
স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, কোন বাদী *শব্ইনিত্যঃ প্রযত্বানস্তরীয়কত্বাদূবট বৎ” 
ইত্যাদি স্তায়ধাঁক্যের দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদ্দি অর্থাপত্তির ছারা অর্থাৎ যাহ 
প্রকৃত অর্থাপতি নহে, কিন্তু অর্থাপত্ত]াভাঁদ, তদ্দ্বারা প্রতিপক্ষের অর্থাৎ শবে নিত্যত্ব পক্ষের 
সাধন করেন, তাঁহ। হইলে তাহার সেই উত্তর “অর্থাপন্তিলম” প্রতিষেধ হইবে । যেমন প্রতিবাদী 
যুদ্ধি উক্ত স্থলে বলেন যে, অনিত্য পদার্থের ( ঘটের ) সাধন্শ্য প্রযত্জন্তত্প্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা 
বলিলে গ্র বাক্যের অর্থও বুঝ! যায় যে, নিত্য পদার্থের সাধন্থ্য প্রযুক্ত শব্ধ নিত্য। আকাশাদি 
অনেক নিত্য পদার্থের সহিত শব্দের স্পর্শশৃন্ততারূপ সাধন্দ্যও আছে। সুতরাং তৎপ্রযুক্ত শব 
নিতা, ইহ! দিদ্ধ হইলে বাদী উহাতে অনিত্যত্ব সাধন করিতে পারেন ন। উক্তরূপে বাদীর অন্ু- 
মাঁনে বাঁধ অথবা পরে সংগ্রতিপক্ষ-দৌষেপ উদ্ভাবনই উক্ত স্থলে শুতিবাদীর উদ্দেশ্ত। পূর্বোক্ত 
"সীধর্ম)সম।” প্রভৃতি কোন কোন জাতির প্রয়োগস্থলেও প্রতিবাদী এইবপ প্রত্যবস্থান করেন। 
কিন্ত সেই সমস্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্য গ্রহণ করিয়! তাঁহার অভিপ্রায় বর্ণন করেন না। 
অর্থাৎ বাদীর বাক্য দ্বারাই অর্থতঃ এরূপ বুঝ! যার, ইহ! বলেন না। কিন্তু এই “অর্থাপতিসম।” 
জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর যাহ! তাৎপর্য্য বিষম নহে, এমন অর্থও তাহার তাৎপর্য)বিষয় 
বলিয়া কল্পনা করিয়' উক্তরূপ গ্রত্যবস্থান করেন। সুতরাং ইহা ভিন্ন প্রকার জাঁতি। তাৎপর্যয- 
টাকাকার৪ এখানে লিখিয়াছেন,--”ন সাঁধন্ম্যদমাদো বাদ)তি প্রায়বর্ণনমিততো। ভেদ | 

১। উত্ভবপরীত।ক্ষেপশকিরর্থ।পভিততনুদাতনে। লক্ষাত্ে। আথ।পন্রা। সাত প্রতিপক্ষানন্ধিমচিবায় 
প্রতাবথানমর্থ।পত্তিসম ইতার্থঃ 14 তর্কিকরক্ষ! ! 
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মহানৈয়ারিক উদয়নাচার্ষ্ের ব্যাখ্যান্ুদারে তাঁকিকরক্ষা কার বরদরাঁজ বলিয়াছেন যে, বিশেষ 
বিধি হইলে উহার দ্বার! শেষের নিষেধ বুঝ! যাঁয়, এইরূপ ভ্রমই এই "অর্থাপত্তিসধ।* জাতির উৎখনের 
হেতু) অর্থাৎ এরূপ ভ্রমবশতঃই প্রতিবাদী উক্তরূপ অমছত্তর করেন ৷ যেমন কৌন বাদী শব্দ 
অনিত্য, এই বাঁক) বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাঁহা হইলে অন্ত সমস্তই নিতা, ইহ! এ বাক্যের 
অর্থতঃ বুঝ! যাঁয়। তাহা হইলে ঘটাদি পদার্থ৪ নিত্য হওয়ায় দৃষ্টাস্ত সাধশূন্ত হয়। তাহা হইলে 
বিরোধদোষ হয়। এইরূপ কোন বাদী অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্য প্রযুক্ত অনিত্য, ইহ! ঝঞ্চিলে প্রতি- 
বাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে নিত্য পদার্থের সাধর্ম প্রযুক্ত নিতা, ইহ! এঁ বাকোর অর্থতঃ বুঝা 
বায়। তাহা হইলে বাদীর অনুমানে সত্প্রতিপক্ষদোষ হয়। এইরূপ কোন বাদী অনুমান প্রযুক্ত 
অনিত্য, ইহ! বলিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে প্ররত্তক্ষপ্রযুক্ত নিতা, ইহ! এ বাক্যের 
অর্থতঃ বুঝ! যাঁয়। তাহ! হইলে বাদীর অভিমত অন্ুমানে বাধদোষ হয়। এইরপ কোন বাদী 
কার্ধ্যত্ব হেতুকে অনিতাত্বের সাধক বিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা! হইলে অন্ত পদার্থ সাধক 
নহে, ইহা এ বাঁক্যের অর্থতঃ বুঝ| যাঁয়। এইরূপ কোন বাদী কাধ্যত্ব ছেতু অনিত্যত্বের ব্যভিচারী 
নহে, ইহা বগিলে প্রতিবাদী বলিলেন যে, তাহা হইলে অন্ত সমস্তই ব্যভিচারী, ইহ! এ বাক্যের 
অর্থতঃ বুঝা যায়৷ পূর্বোক্ত সমস্ত স্থলেই প্রতিবাদীর এন্ধপ উত্তর “ত৫াঁপত্তিঘমা” জাতি। 
প্রতিবাদী এ্ররূপে বাঁদীর অনুমানে সমস্ত দৌষেরই উদ্ভাবন করিতে পারেন । তাই উক্ত জাতিকে 
বল! হইয়াছে»-_পসর্বদোষদেশনা ভাগ” ॥  “বধিবিনোদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র এবং বুত্তকার বিশ্বনাথ 
ভূতি নব্যগণও উক্তরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কারণ, প্রতিবাদীর পুর্বোক্তরূপ সমস্ত উত্তরও 
সহুত্তর নহে। উহাও জাতুয/ত্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে হইবে ॥২১1 


ভাষ্য । অন্তত রং 
অনুবাদ । এই “অর্থাপভ্িসম” প্রতিনেধের উর _ 


সুত্র। অন্ুক্তস্তার্ধাপত্তেঃ পক্ষহানেরূপপতিরন্ুক্তত্বা- 
দনৈকান্তিকত্বীচ্চার্থাপন্তেঃ ॥২২।৪৮৩।॥ 


অনুবাদ। অনুক্ত পদার্থের অর্থীপন্তি প্রযুক্ত নমর্থাৎ বাদিকর্তৃক অনুক্ত যে 
কোন পদার্থেরও অর্থতঃ বোধ স্বীকার করিলে তৎ্প্রযুক্ত পক্ষহানির উপপত্তি হয়। 
অর্থাৎ তাহা! হইলে প্রতিবাদীর নিজ পক্ষের অভাবও অর্থতঃ বুন। যায়, যেহেতু 
( তাহাতেও ) অনুক্তত্ব আছে এবং অর্থাপত্তির অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ 
অর্ধাপত্তি গ্রহণ করেন, তাহার “অনৈকান্তিকত্ব৮ অর্থাৎ উভয় পক্ষে তুল্যস্ববশতঃ 
পক্ষহানির উপপন্তি হয়। 


ভাষ্য । অনুপপাদ্য সামর্ধ্মনুক্তমর্থাদপদ্যতে ইতি ক্রবতরঃ 
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পক্ষহানেরুপপত্তিরনুক্তত্বাৎ, । অনিত্যপক্ষম্ত সিদ্ধাবর্থাদাপন্নং 
নিত্যপক্ষম্ হানিরিতি | 

অনৈকাস্তিকত্বাচ্চার্থাপন্তেঃ উভয়পক্ষণম। চেয়মর্থাপত্তিঃ | 
যদি নিত্যসাধন্ম্যাদস্পর্শত্বাপাকাঁশবচ্চ নিত্যঃ শব্দোহ্র্াদাপন্নমনিত্য- 
সান্দ্যাৎ প্রযত্বানন্তরীয়কত্বাদনিত্য ইতি। ন চেয়ং বিপধ্যয়মাত্রা- 
দেকান্তেনার্থাপভ্ি১। নখলুবৈ ঘনম্ত গ্রাব্ণঃ পতনমিত্যর্ধাদাপ- 
দ্যতে দ্রেবাঁণামপাঁং পতনাভাব ইতি । 


অনুবাদ । সামর্থ্য উপপাঁদন ন1 করিয়া অর্থাৎ বাদীর বাক্যে যে এরূপ অনুক্ত 
অর্থ কল্পনার সামর্থ্য আছে, যদ্দ্বার। উহ! বাদীর বাক্যের অর্থতঃ বুঝ। যায়, তাহা 
প্রতিপাদন না করিয়। “অনুক্ত৮ অর্থাৎ যে কোন অনুক্ত পদার্থ অর্থতঃ বুঝ! যায়, 
ইহা! যিনি বলেন, তাহার পক্ষহানির উপপন্তি হয়, অর্থাৎ সেই প্রতিবাদীর নিজ 
পক্ষের অভাবেরও অর্থতঃ বোধ হয়। কারণ, ( তাহাতেও ) অনুক্তত্ব আছে। 
(তাৎপর্ধ্য ) অনিত্য পক্ষের সিদ্ধি হইলে নিত্য পক্ষের অভাব, ইহাঁও অর্থতঃ 
বুঝ। যায়। 

এবং অর্থাপত্তির অনৈকান্তিকত্ববশতঃ [ পক্ষহানির উপপত্তি হয়] ( তাম্পর্য্য ) 
এই অর্থ।পত্তি অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপন্তি গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহা! উভয় পক্ষে তুল্যই। (কারণ) যদি নিত্য পদার্থের সাধর্থ্য স্পর্শশুন্তা- 
প্রযুক্ত এবং আকাশের হায় শব নিত্য, ইহা বল! যাঁয়, তাহ! হইলে অনিত্য পদার্থের 
সাধন্ম্য প্রযত্ুজন্যত্ প্রযুক্ত শব্দ আনিত্য, ইহা! অর্থতঃ বুঝ। যাঁয়। বিপর্যযয়মাত্র- 
বশতঃ ইহা একান্ততঃ অর্থাপত্তিও নহে। যেহেতু “ঘন প্রস্তরের পত্তন হয়” ইহা 
বলিলে দ্রেব জলের পতন হয় না, ইহা অর্থতঃ বুঝ। যায় ন!। 

টিপ্লনী। পূর্বস্থত্রোক্ত অর্থাপত্তিপম প্রতিষেধের উত্তর বলিতে মহর্ষি এই স্ত্র দ্বার! গ্রথমে 
বদ্য়াছেন যে, যে কোন অন্ুক্ত অর্থের অর্থাপত্তি অর্থাৎ অর্থতঃ বোধ হইলে তণপ্রবুক্ত পক্ষ- 
হানির উপপন্তি হয়। ভাষ্যকার ইহার শৎপর্যয ঝাখ্য। করিয়াছেন যে, সামর্থ্য উপপাদন ন| 


১। যদি পুনরনুপলব্ধস(মর্থমমনুজমপি গম্যেত, ততম্ত়/নিতাত্।প।দনে শবাস্ে।চামনেহনুচাষ।নমনিত্যত্বং 
প্রত্যেতব্যং। তথাচ ভবদভিমতন্ত নিত্যত্ৃন্ঠ ব্যাবৃতিঃ। তদিদম।হ--“অনিত্য/পক্ষত্য।নুক্তস্ত সিদ্ধ বর্থাঘ।পন্নং নিত্য 
পক্ষত্ত হানিরিতি। বিপর্ধযয়েণাপি প্রত্যবস্থ'নমস্তবাদনৈক।স্িকতৃম।হ--“উভয়পক্ষমম| চেয়মিতি। ব্যভিচার/চ্চ!- 
নৈকাস্তিকত্বম।হ--“ন চেয়ং বিগর্যায়মাত্র/শ্দিতি। নহি ভোজননষেধ[দেবভোজনবিপবীতং সর্বত্র কল্গাযতে 
ঘনত্বং হি গ্রাবপঃ পতননুকুলগুরুত্ব।তিশয়মৃচন।র্থ:, ন ত্বিতরেষাং পতনং বারয়তি। বার্তিকং হুবোধং।স্তাৎপর্যটাক|। 


২২শ ০] বাৎ্স্যায়নভাষ্য ৩৩৭ 


করিয়া যে কোন অন্ুত্ত পদার্থ অর্থতঃ বুঝা যায়, ইহ! ধন বলেন, তাঁহার পক্ষহানির উপপত্তি 
হয়» । তাঁৎপর্য্য এই যে, যে অনুক্ত অর্গের বল্পনা ব্যতীত সেই বাকার্থের উপপত্িই হয না, 
সেই অন্ধত্ত অর্থই সেই বাক্যের অর্থতঃ বুঝ! যার । জুতরাং সেই অন্ুক্ত অর্থের কল্পনাতেই সেই 
বাক্যের সামথ্য আছে। প্রতিধাদী বাদীর বাক্যে তাহার অনুক্ত অর্থের কল্পনার মূল সামথ্য 
প্রতিপাদন ন৷ কিয়! অর্থাৎ বাদীর কথিত পদার্ণে তাহার অনুন্ত অর্ণের ব্যাপ্তি প্রদর্শন না করিয়! 
যে কোন অন্ুক্ত অর্থ অর্থতঃ বুঝ] যান ইহা বলিলে তাহার পক্ষহাশি অর্থ নিজ পক্ষের অভাবও 
অর্থতঃ বুঝা যাইবে । কেন বুঝ যাইবে? তাই মহধি বদ্য়াছেন,--« অন্ত্তত্বাৎ” | অর্থাৎ 
যেহেতু প্রতিবাদীর নিজ পক্ষের হানিও অনুক্ত অর্থ। উদ্দেতকর লিখিয়াছেন,_«কিং কারণং ? 
সামর্থন্তানুত্তত্বাৎ”। অর্থাৎ যেহেতু প্রতিবাদী বাদীর বাক্যে যে প্রবণ অন্ুক্ত অর্থ কল্পনার 
সামর্থ) আছে, তাহ! উপপাদন করেন নাই। কিন্তু হুর ও ভাষ্য দ্বার মহর্ষির এরূপ তাৎপর্য! 
বুঝ। যায় না। তাৎপর্ষ/টীকাকার ভাষ্যান্ুদারে তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, যে অনুক্ত অর্থের 
বোধে বাদীর ঝাকোর সামর্থ) বুঝ। যাঁয় না, অর্থৎ যে অর্থের কল্পন। না করিলেও বাদীর বাক্যার্থের 
কোন অনুপপন্তি নাই, সেই অন্ুভ্ত অর্থও যদি প্রতিবাদী বাদীর বাক্যের অর্থ৪ঃ বুঝ' যায়, ইছ 
বলেন, তাহ! হইলে তিনি শব্ধ নিত্য, এই বাক্য প্রয়োগ করিলেই উহার দ্বার! অর্থতঃ শব্দ অনিত্য, 
ইহাও বুঝ! যাইবে । কারণ, উহাও ত তীহার অন্ুক্ত অর্থ। তিনি উহা শ্বীকার করিলে তাহার 
পক্ষহানিই স্বীকৃত হইবে । ভাষ্যকার এই তাঁশুপর্য্যেই শেষে বনিয়াছেন যে, অনিত্য পক্ষের দিদ্ধি 
হইলে নিত্য পক্ষের হান, ইহ| অর্থতঃ বুঝা বাঁয়। অর্গাঞ্থ পুর্বোক্ত স্থলে শব্দের নিতাত্ববাদী 
প্রতিবাদী শব নিতা, এই কথা৷ ঝলিলে তাহার অন্ুক্ত অর্থ যে অনিত্য পক্ষ অর্গাৎ্ শবে 
অনিত্যত্ব, তাহার পিদ্ধি হইলে অথাৎ তাহাও প্রতিখ'দাঁর এ বাকোর অর্থঃ বুঝ! গেলে প্রতিবাদীর 
নিজ পক্ষ যে নিত্যপক্ষ অর্থাৎ শবের ননিত)ত্ব, তাহার অভাব, ইহাই অর্থতঃ বুঝা যায়। কারণ, 
শিতাত্বের অভাবই অনিত্যত্ব। ফলকথা, উক্ত স্থলে গ্রতিবাদীর পূর্বোক্ত এ উত্তর উক্তরূপে 
দব্যাথাতক হওয়ায় উহ। সদুত্তর হইতে পাবে না| 

মহ্ষি প্র কারাস্তরেও উক্ত প্রতিষেধের স্বব্যাধাতকত্ব সমর্থন করিতে পরে আবার বলিয়াছেন, 
“অনৈকাস্তিকত্বাচ্চার্থাপত্তেঃ। ভাষ্যকার প্রথমে ইহার ব্যাখ্যায় ধণিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে 
প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ কণ্রিয়াছেন, ভাহা উভর় পক্ষে তুল্য। কারণ, বিপরীত ভাবেও 
প্রত্যবস্থান হইতে পারে) অর্থাৎ প্রতিবাদী “শব্দ নি৩)ঃ অস্পশ্শত্বাৎ গগনবৎ” ইত্যাদি 
বাকের দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে. বাধীও তথন তাহার এ বাক; অবলঘ্বন করিয়া, তাহার 
নায় বলিতে পারেন যে, ঘি নিত্য পদার্থের মাধন্ম্য স্পশশুণ্ঠতাপ্রযুক্ত এবং আকাশের স্তায় 
শব্ধ নিত্য, ইহা! বল, তাহা হইলে অনিত্য পদার্থের সাধশ্মা প্রযত্বন্তত্বপ্রবুন্ত শব্ধ অনিত্য, ইহ 
এ বাকোর অর্থতঃ বুঝ! বায় | স্থৃতরাং তোমার নিজ পক্ষের হানি অর্থাৎ অভাব পিদ্ধ হওয়ায় 
তুমি আর নিজ পক্ষ দিদ্ধ করিতে পার না। ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যায় হুত্রোক্ত «অনৈকাণ্তিকত্ব" 
শবের অর্থ উত্তয় পক্ষে তুল)ত্ব। ভাষ্যকার পরে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী গৃহীত অর্থাপন্তি যে 
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বাভিচারবশতঃ ও অনৈকাস্তিক, ইহা প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, বিপর্য/য়মাত্রবশতঃ এই 
অর্থাপত্তি এ্ঁকাস্তিক অর্থাপত্ভিও নহে । অর্থাৎ উহা অনৈকাস্তিক (ব্যভিচারী) বলিয়া! প্রকত 
অর্থাপত্তিই নহে । উহাকে বলে অর্থাপত্যাভাম ৷ কারণ, এরূপ স্থলে বাদীর কথিত অর্থের 
বিপর্যয় ব৷ বৈপশীত্যমাত্রই থাকে । বাদীর কথিত কোন শর্থে তাহার গনুক্ত সেই বিপরীত 
অর্থের ব্যাপ্ত থাকে না। স্ুতরাং উহা! প্রকৃত অর্থাপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার পরে 
ইহা একটা উদাহরণ দ্বার! বুঝাইয়াছেন বে, কেহ ঘন প্রস্তরের পতন হয়, এই কথ! বলিলে, দ্রৰ 
জলের পতন হয় না, ইহা এঁ বাক্যের অর্থতঃ বুঝ! যাঁয় না। অর্থাৎ উক্ত বাক্যে “বন” শবের 
দ্বার! প্রস্তরে পতনের অনুকূল গুরুত্বের আধিকামাত্র হুচিত হয়। উহার দ্বারা দ্রব জলের গুরুত্বই 
নাই, স্থৃতরাং উহ্থার পতন হয় না, ইহা! বক্তাঁর বিবক্ষিত নহে 'এবং তাহা সতাও নহে । স্মৃতরাং 
উক্ত স্থলে এরূপ অন্ুক্ত অযোগা অর্গের কল্পনা না করিলেও এ বাক্যার্থ বোধের উপপত্তি হওয়ায় 
অর্থাপত্তির দ্বারা এরূপ বোধ হইতে পারে না। কারণ, এরূপ অর্থাপত্তি অনৈকাস্তিক অর্থাৎ 
ব্যভিচারী হওয়ায় উহ! প্রকৃত অর্থাগ্ধিই নহেঃ উহাকে বলে অর্থাপত্তাভাস। এইরূপ 
পূর্বোক্ত “অর্থাপত্তিদম” প্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদী বেরূপ অর্থাপন্ভি গ্রহণ করেন, তাহাও 
অনৈকাস্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী বলিয়া গ্রকূত অর্থাপত্িই নহে। ন্মৃতরাং তদ্ৰারা এরূপ অনুক্ত 
অর্থের বথার্থ বোধ হইতে পারে ন!। তাহা হইলে প্রতিবাদীর নিজের বাকা দ্বারাও অর্থতঃ 
তাহার নিজ পক্ষহানিরও যথার্থ বোধ হইতে পারে। ন্থৃতরাং প্রতিবাদী কখনই তাহার নিজপক্ষ 
দিদ্ধ করিতে পারেন না, ইহাই মহধির চরম বক্তব্য । হুত্রে "অনৈকাস্তিকত্ব” শবের দ্বার! 
মহর্ষি ব্যভিচারিত্ব অর্থও প্রকাশ করিয়া “অর্থাপত্তিসম” প্র তিষেধ স্থলে প্রতিবাদীর গৃহীত অর্থাপতি 
যে ব্যাপ্তিশৃন্ঠ অর্থাৎ প্রকূত অর্থাপান্তির যুক্ত অঙ্গ যে ব্যাপ্তি, তাহা উহাতে নাই, ইহাও সুচন| 
করিয়াছেন। সুতরাং যুক্তাঙ্গহানিও যে, উক্ত উত্তরের ছুষ্টত্বের মূল, ইহাও এই সুত্রের দ্বার! 
হুচিত হইয়াছে এবং প্রথমে স্বব্যাঘ'তকত্বরূপ অসাধারণ ছু্ত্বমূপও এই ক্যত্রণ দ্বার! সচিত 
হইয়াছে। “তাকিকরক্ষা”কাঁর বরদরাজও ইহা বলিয়াছেন । মহষি দ্বিতীক্ষ অধ্যায়ে “অনর্থা পপত্ত।- 
বর্থাপত্ত।ভমানাৎ” (২.৪) এই হ্ত্রের দ্বারা প্রকৃত অর্থাপত্িরই ঝ)ভিচারিত্ব খণ্ডন করিয়াছেন । 
কিন্ত এই সূত্রের হবার! “অর্থাপত্িনম” প্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদী যেরূপ অর্থাপত্তি গ্রহণ করেন, 
তাহারই ব/ভিচারিত্ব বলিয়ছেন। সুতরাং সেই সৃত্রের সহিত এই স্ত্রের কোন বিরোধ নাই, 
ইহা এখানে প্রণিধান কর! আবশ্যক | উদ্দ্যোতকরও এখানে এ কথাই বলিয়াছেন। ন্কৃতরাং 
তিনিও এই হৃত্রে "অনৈকাত্তিকত্” শবের দ্বারা খ্)ভিচারিত্ব অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, 
ইছা! বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার যে উহার দ্বারা প্রথমে উভয়পক্ষতুল্যতা অর্থও গ্রহণ 
করিয়া, উহার দ্বারাও উক্তরূপ উত্তরের স্বব্যাধাতকত্ব সমর্থন করিয়াছেন, ইহাও এখানে বুঝা 
আবশ্যক ।২২ 
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সুত্র । একধর্মোপপত্তেরবিশেষে সর্বাবিশেষপ্রসঙ্গীৎ 
সভ্ভাবোৌপপত্তেরবিশেষসমঃ ॥২৩॥৪৮৪॥ 


অনুবাদ । এক ধর্ন্মের উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সাধাধন্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থে একই 
ধর্মের সম্তাবশতঃ (এ উভয় পদার্থের ) অবিশেষ হইলে সদ্ভাবের ( সত্তার) 
উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সকল পদার্থে ই সত্তারূপ এক ধন্ থাকায় সকল পদার্থের 
অবিশেষের আপত্তি প্রযুক্ত অর্থাৎ সন্ভারূপ এক ধন্ম থাকায় সকল পদার্থের অবিশেষ 
হউক? এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান (১৮) অবিশেষসঃম 
প্রতিষেধ। 


ভাষ্য । একো ধন্মাঃ প্রধত্রানন্তরায়কত্বং শব্দঘটয়োরুপপদ্যণ 
ইত্যবিশেষে উন্য়োরনিত্যত্বে সর্দন্তাঁবিশেষঃ গ্রসজ্যতে : কথং? 
সদদভাবোপপত্তেঃ। একো ধন্মঃ সদ্ভাঞঃ সর্বস্যোপপদ্যতে | 
সদ্ভাবোপপত্তেঃ সর্বাবিশেষপ্রসঙ্গাৎ প্রত্যবস্থানমবিশেমসমঃ | 


অনুবাদ । একই ধর্ম প্রযত্ুজন্ত্ব শব্দ ও ঘটে আছে, এ জন্য অবিশেষ হইলে 
(অর্থাৎ ) শব্দ ও ঘট, এই উভয়ের অনিত্যত্ব হইলে সকল পদার্থেরই অবিশেষ 
প্রসক্ত হয়। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু “সদ্ভাবে”গর অর্থাৎ 
সত্তার উপপত্তি (বিদ্বামানত! ) আছে। (তাতপধ্য ) একই ধর্ম সত্তা সকল পদার্থের 
উপপন্ন হয়, অর্থাৎ সকল পদার্থে ই উহা! আছে। সত্তার উপপত্তিবশতঃ দকল 
পদার্থের অবিশেষের আপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ এ আপত্তি প্রকাশ করিয়া 
প্রত্যবস্থান (১৮ ) অবিশ্ষসম প্রতিষেধ। 


টিপ্পনী। মহষি ক্রমানুসারে এই সূত্রের দ্বারা "অবিশেষসন” প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। 
হত্রে "অবিশেষে” এই পদের পূর্বে “সাধ্যদৃষ্টাস্ত'য়াঃ” এই পদের অধ্যাহার মহধির আভিঘত। 
এবং পুর্ব্বব ণঅবিশেষণম” এই পদের পূর্বে *প্রত্যবস্থানং” এই পদের অধ্যাহারও এখানে বুঝিতে 
ইবে। ভাষ/কারও শেষে তাহ! ব্যক্ত করিয়াছেন । ভাষ্যকার তাহার পূর্বোক্ত উদাহরণস্থলেই 
€ই “অবিশেষদম” প্রতিষেধের উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ববক সৃত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,--কোন 
বাদী “শকোহনিতাঃ প্রযত্বজন্ত্বাৎ ঘটবৎ্” ইত্যদ প্রয়োগ করিলৈ, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, 
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তোমার সাধাধন্্ী বা পক্ষ যে শব্দ এবং দৃষ্টান্ত ঘট, এই উভয়ে তোমার কথিত হেতু প্রযত্ুজন্তত্বরূপ 
একই ধর্ম বিদামান আছে বলিয়া, তুমি এ উভয় পদার্থের অবিশেষ বলিতেছ অর্থাৎ ঘটের স্যা্ 
শকেরও অনিতাত্ব সমর্থন করিতেছ। কিন্তু তাহা হইলে সকল পদার্থেরই অবিধেষয হউক? উক্ত 
স্থলে প্রতিবাদীর এরূপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া! যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে প্অবিশেষপম” 
প্রতিষেধ। প্রতিবাদী কেন এরূপ আঁপন্তি প্রকাশ করেন? তীহার অভিমত হেতু বা আপাদক 
কি? তাই মহধি পরে বলিয়াছেন।-_“সন্ভাবোপপত্তেঃ 1” অর্থাৎ যেহেতু সকল পদার্থে ই “সদ্ভাব” 
অর্থাৎ সত্ব! বিদামান আছে। প্সদ্ভাব” শবের দ্বার। সৎ পদার্থের ভাব অর্গাৎৎ অদাধারণ 
ধর্ম বুঝ! যায় । সুতরাং উঠা ঘারা সতারূপ ধম্ম বুঝ|বারর়। হৃত্রে "উপপন্ভি” শবও সত 
অর্থাৎ বিদ্যমানতা অর্গে প্রযুক্ত হইয়াছে | প্তাকিক-রক্ষাপকার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, 
সত্রে “সস্ভাব” শব্দের দ্বাণা এখানে সাধারণ ধর্দমাই বিবক্ষিত। সুতরাং প্রমেয়ত্ব 
প্রভৃতি ধর্ম উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে! তাহ! হলে বুঝ! ধায় বে, যখন সত 
ও প্রমেযত্ব প্রহ্নতি একই ধর্দম সকণ পদার্গেই বিদামান আছে, ইহা বাঁদীরও হ্বীকৃত, তখন 
তৎ প্রযুক্ত সকল পদার্থেরষ্ট অবিশ্ষে কেন হইবে না? ইহাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য । 
প্রতিবাদীর অভিপ্রায় এই যে, ঘি সকল পদার্গের অনিতত্ব্ূপ অবিশ্যেই শ্বীকাধ্য হয়, তাহ! 
হইলে আর বিশেষ করিয়া শব্ষে আনত্যত্বর সাধন বার্থ। মছানৈয়াপিক উদয়নাচার্যেযর 
ব্যাখালসারে “তাকিকরক্ষা”কার বরদরাজ বলিয়াছেন যে, যদ সমস্ত পদার্থেরই একত্ববপ 
অবিশ্ষে হয়, তাহা হইলে পক্ষ, সাধ্য, হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতির বিভাগ অর্থাৎ ভেদ না 
থাকায় অনুমানই হইতে পারে না। আর যদি একধর্মবত্ববূপ অবিশেষ হয়, তাহা হইলে 
সকল পদার্গেরই একজীতীরত্ববশতঃ পুর্ববৎ অনুমান গ্রাবৃত্তি হইতে পারে না। আঁর যদি 
একাকার-ধর্ম্মবন্ববূপ অবিশেৰ হয়, তাহা ভ্ইলে সকল পদার্গেরই অনিত)তাবখতঃ বিশেষ করিয়া 
শবে অনিত্যত্বের অন্মান-প্রবৃন্তি হইতে পারে না । পপ্রবোধনিদ্ধি” গ্রসশ্থে উদয়নাচার্ধ্য পূর্বোক্ত 
ভিবিধ ৬ বিশেষ প্রদর্শন করিয়।, এ পক্ষয়েই দোষ সমর্গন করিয়াছেন। নুতকার বিশ্বনাথ 
প্রভৃতি নব্যগণও উত্তরূপ ভ্রিবধ অবিশেষ গ্রহণ করিয়া! উক্ত পক্ষত্রয়ে দোষ বলিয়াছেন। এই 
"জাতি”র প্রয়োগ স্থলে উত্তরূপে প্রতিকূল তর্কের উদ্ভাবন করিয়া, বাদীর অন্থমান ভঙ্গ 
করাই প্রতিবাদীর উদ্দেস্ত । তাই বুত্তিকার এই প্জাতি”কে বণিয়াছেন, *প্রতিকূলতর্ক- 
দেশনাভাল”। কিন্তু উদয়নাচার্ম্য প্রভৃতির মতে উক্ত জাতি স্থলে বাদীর হেতুর অসাধকত্বই 
গ্রতিবাদীর আঞ্চোপ্য । সুতরাং তীহার। ইঠীকে বণিরাছেন,--" অপাধক ত্বদেশনাভাসা” ॥ মহষির 
প্রথমোক্ত “সাধন্ম্াদমা” জাঁতিও সাধর্ম্যমাত্রপ্রুক্ত হওয়ায় তাহ! ভইতে এই “অবিশেষসমা” 
জাতি ভিন্ন হইবে কিরুপে? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বন্য়িছেন যে, কোন এক পদার্থের 
সাধন্শ্য গ্রহণ করিয়া পসাধর্মাসমা” জাতির প্রয়োগ ভয় । কিন্তু সমস্ত পদার্থের সাধশ্শয গ্রহণ 
করিম এই “অবিশেষসম।” জাতির প্রয়োগ হয়। সুতরাং “সাধন্শ্যঘমা” জাতি হইতে ইহার 
ভেদ আছে ॥২তা 


২৪শ সৃ০ ] বাৎস্তায়নভাষ্য ৩৪১ 


ভাষ্য । অশ্টোর্তরং-_- 
অনুবাদ। এই “অবিশেষসম”প্রতিষেধের উত্তর- 


সুত্র। কচিভদ্ধর্মোপপত্তেঃ কচিচ্চান্ুপপন্তেঃ 
প্রতিষেধাভাবঃ ॥২৪।৪৮৫॥% 


অনুবাদ। কোন সাধশ্ম্য অর্থাৎ প্রনত্রজন্ত্ব প্রভৃতি সাধ্য বিছামান থাকিলে 
সেই ধর্স্দের অর্থাড উহার ব্যাপক অনিত্যন্ব ধর্মের উপপন্ডিবশতঃ এবং কোন সাধ্য 
অর্থাৎ সন্ত প্রভৃতি সমস্ত সঙ পদার্থের সাধন্ম্য বিছ্কমান থাকিলেও সেই ধর্ন্মের 
অর্থাৎ অনিত্যন্ধ ধর্মের অনুপপন্রিবশতঃ ( পুর্নসৃত্রোক্ত ) প্রতিষেধ হয় ন|। 
[ অর্থাৎ প্রযত্ুক্তন্ত্ববূপ সাধর্ম্য অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হওয়ায় উহা অনিত্যন্কের 
সাধক হয় । কিন্নু সন্ত। প্রভৃতি সাধ্য অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিম্ট ন! হওয়ায় উহা 
অনিত্যাত্বের সাধক হয় না। কারণ, সীঁধর্শ্য মাত্রই সাধ্যসাধক হয় না। সাধ্যধর্ম্ের 
ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সাধর্ম্নটই উহার সাধক হয় । ] 

ভাষ্য। যথা সাধ্যদৃষ্টান্তয়োরেকধর্মন্ত প্রবত্রানন্তরায়কত্বান্তোপ- 
পত্তেরনিত্যত্বং ধশ্মীস্তরমবিশেনে| নৈবং সর্ভাবাঁনাৎ সদ্ভাবোঁপপর্ভি- 
নিমিভং ধর্শীন্তরমন্তি, যেনাবিশেনঃ স্যাৎ | 

'অথ মতমনিত্যত্ুমেব ধন্মাস্তরং অদ্ভাবোপপত্তিনিমিভ্তং 
ভাবানাং জন্বত্র স্যা্দিতি_-এবং খলুবৈ বল্পযঘ।নে অনিত্যাঃ সর্বে 
ভাবাঃ জদ্ভাবোপপত্তেরিতি পক্গঃ প্রাপ্ধোঠি। তত্র প্রভিজ্ঞার্থ 
ব্যতিরিক্তমন্যছুদহরণং নাস্তি। অনুদাঁহরণশ্চ হেতুর্নান্তাতি | প্রাতিজ্জেক- 
দেশম্ত চোদাহরণত্বমন্ুপপন্ন”, নহি সাধ্যমুদাহরণং ভবতি । সম্তশ্চ নিত্যা- 
নিত্যভাবাদনিত্যত্বানুপপঞ্ভিঃ। তক্মাৎ জঅদ্ভাবোপপত্তেঃ সর্বা- 
বিশেষপ্রসঙ্গ ইতি নিরভিপেয়মেতদ্বাক্যশিতি। সর্বভাবানাং 
সদ্দভাবোপপত্তেরনিত্যত্বমিতি ক্রুবতাহনুজ্ঞাত,  শব্দস্যাশিত্যন্বং 
ওত্রান্ুপপন্নঃ প্রতিষেধ ইতি । 

*. কত সাধে প্রচ নন্তপায়কর্াদে। সত শর্দাদেধগপূন। সহ হদ্ধন্ধত খউধর্ধস্!নিতাহস্তেপপত্েঃ, 


ক্কচিৎ সাধর্ো শব্দস্ত ভ।দমাত্রেণ সহ সন্তদৌ সত ভাবনাবর্দুঙ্গ!শুপপন্রেঃ প্রতিষেধাভাব ইতি লেংজনা 
এতছুক্তং ভবতি-্৮অবিন|ভাবসম্পন্নং সধর্্াং গমকং, নতু লাধন্ধামাত্রমিতি ।স্পতাৎপর্ষটীকা। 


৩৪২ ন্যাঁয়দর্শন [ ৫অ০, ১আ৩ 


অনুবাদ। যেমন সাধ্যধন্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থে অর্থাৎ পুর্বেরধাক্ত উদাহরণে শব্দ 
ও ঘটে প্রযত্রজন্ত্বরূপ একধন্ম্নের উপপত্তি (সত্তা ) বশতঃ অনিত্যত্বরূপ ধর্মাস্তর 
অবিশেষ আছে, এইরূপ সমস্ত সপদার্থের সত্তার উপপন্ভিনিমিত্ত অর্থাৎ সত্তারূপ 
এক ধন্মের ব্যাপক ধন্মীন্তর নাই, যত্প্রযুক্ত (সমস্ত সপদার্থের ) অবিশেষ 
হইতে পারে । 

( পুর্ববপক্ষ ) সমস্ত পদার্থের সববণ্র সন্তার ব্যাপক অনিত্যত্বই ধন্মান্তর 
হউক, ইহা যদি মত হয়? (উত্তর) এইরূপ কল্পনা করিলে সত্তার উপপত্তি প্রযুক্ত 
সকল পদার্থ অনিত্য, ইহাই পক্ষ প্রাপ্ত হয় ( অর্থাৎ তাহা হইলে এ হেতুর দ্বার 
সকল পদার্থেরই অনিত্যন্ব প্রতিবাঁদীর সাধ্য হয় )। তাহা হইলে প্রতিজ্ঞার্থ ব্যতি- 
রিক্ত অন্য উদাহরণ অর্থাৎ দৃষ্টান্ত নাই। দৃষ্টান্তশুন্ঠ হেতুও হয় না। প্রতিজ্ঞার 
একদেশের অর্থাৎ প্রতিগ্ঞার্থের মধ্যে কোন পদার্থের দৃষ্টীন্তব্বও উপপন্ন হয় না। 
যেহেতু সাধ্যধণ্মী দৃষ্টান্ত হয় না। পরম্কু সতপদার্থের নিত্যানিত্য খবশতঃ 
অর্থাৎ সংপদার্থের মধ্যে আকাশাদি আনেক পনার্থের নিত্য এবং তদ্ভিনন পদার্থের 
আনিত্যঙ্ষ প্রমাণসিদ্ধ থাকায় € সমস্ত সৎপদার্থের ) অনিত্যত্বের উপপত্তি হয় না । 
অতএব সন্তার উপপন্তিবশতঃ শর্থাৎ সমস্ত সৎপদার্ধে ই সন্ভারূপ এক ধর্ম আছে 
বলিয়া সমস্ত সংপদার্থের অবিশেষ-প্রসঙ্গ” এই যে উক্ত হইয়াছে, এই বাক্য 
নিরর্থক অর্থাৎ উহার প্র“তপাগ্ভ অর্থ প্রমাণ দ্বার। গরতিপন না হওয়ায় উহা! নাই। 
( পরম্থু ) সত্তার উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সন্তারূপ এক ধন্ম আছে বলিয়। সমস্ত সৎ- 
পদার্থের অনিত্যত্ব, ইহা! ধিনি বলিতেছেন, তৎকর্তৃক শব্দের 'অনিত্যত্ব ম্বীকৃতই 
হইয়াছে। তাহ! হইলে প্রতিষেস উপপন হয় না। 


টিপ্পনী। মহর্ষি এই স্ুত্রের দ্বার! পুর্ববশৃত্রোক্ত “অবিশেষদম” প্রতিযেধের উত্তর বলিয়াছেন। 
মুদ্রিত তাৎপর্য্যটাকাগ্র-স্থ এবং আরও কোন পুস্তকে “কচিততদ্বন্মীনূপপত্তেঃ কৃচিচ্চোপপত্তেঃ 
এইরূপ নুত্রপাঠ উদ্ধত হইয়াছে । প্তার্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাঁজ ও “অন্বীক্ষানয়তত্ববোধ” গ্রন্থে 
বঙ্ধমান উপাধায়ও এরূপ হুত্রপাঠ উদ্ভূত করিয়াছেন। কোন কোন পুস্তকে “কচিন্ধন্মান্ুপপত্তেঃ” 
এইরূপ হুত্রপাঠও দেখা যায়| কিন্তু তাৎপর্য্যটাকায় বাচম্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বারা ”কচিতদ্বর্্মোপ- 
পতে১” ইত্যাদি স্ৃত্রপাঠই তাহার অতিমত বুঝ! যায়। পন্যায়বাত্তিক,” “্হ্যায়স্চীনিবন্ধ” ও 
প্যায়স্ত্রোগ্ধারে”ও উক্তরূপ হ্থত্রপাঠই উদ্ধৃত হইয়াছে । বস্ততঃ এখানে বাদী ও প্রতিবাদীর 
অভিমত হেতু গ্রহণ করিয়। ক্রমান্গুপারে প্রথমে ত্ন্ের উপপন্তি এবং পরে উহা'র অন্পপত্তিই 
বল! উচিত। জয়ন্ত ভট্ট ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ '%ভৃতিও উক্ত ক্রমান্থসারেই হুত্াথ ব্যাখ্য। করিয়া 
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গিয়াছেন। সুতরাং উদ্ধত হুত্রপাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইগাছে। বাঁচম্পত মিশরের 
ব্যাখ্যানুসারে স্ুত্রের প্রথমে “কচিৎ” এই শবের দ্বারা বাদীর গৃহীত প্রধত্ুজগ্তত্ব প্রভু তি দাধর্মাই 
বিবক্ষিত এবং “তন্ন” শব্দের দ্বারা এ সাধন্ম্োর বাাপক ঘটধর্ম অনিতাত্ব বিবক্ষিত। কোন 
সাধর্ম্য অর্থাৎ প্রযত্বজন্তত্ব 'প্রভৃতি সাধন্ম্যরূপ হেতু ব্দামান থারিলে, সেখানে উহার ব্যাপক 
অনিত্যত্ব বিদামান থাকে, ইচাই স্ুত্রাক্ত পকচিন্তদ্বর্মোপপন্তে১” এই প্রথম বাঁকোর তাৎপর্যাার্থ। 
পরে “চিৎ” এই শবের দ্বার! প্রতিবাদীর গৃহীত সন্তা প্রভৃতি সাধর্্াই বিবক্ষিত এবং “অন্ুপপত্তি” 
শবের দ্বারা উক্ত সাধর্দ্যের বাঁপক ধর্মের অপন্তাই বিবক্ষিত। সুতরাং সত্ভাদি সাধনার 
হেতু বিদামান থাকিলেও সমস্ত সৎপদার্থে উহার ব্যাপক কোন ধর্ম থাকে না, ইহাই “ক চিচ্চানুপ- 
পশ্তেঃ” এই দ্বিতীয় বাক্যের তাৎপর্য]ার্থ। ভাষ্যকার? এ ভ!বে মহধির তাঁৎপর্যা ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
যে, পূর্বোক্ত উদাহরণে বাদীর সাধাধন্মী শব্দ এবং দৃষীস্ত ঘটে প্রযত্রজন্যত্ববপ সাধন্ম্য বা একধর্ম 
আছে বলিয়া, যেমন এ উভয়ের অনিত)ত্বরূপ ধর্শাস্তর আছে এবং উহ্কাই এ উভয়ের অবিশেষ বলিয়া 
লিদ্ধ হয়, এইরূপ সমস্ত সৎ পদার্থে সদ্ভাব বা সত্বারূপ সাধন্দ্য বা একধর্ম থাকিলেও উহার 
ব্যাপক কোন ধর্ম্মাস্তর নাই, যাহা সমস্ত সপদার্থের অবিশেষ হইতে পারে। তাৎপর্ধ্য এই যে, 
বাদী যে প্রযত্বজন্তত্বরূপ সাধন্ম্যকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, উহ] তাহার সাধ্যধর্ম অনিত্যাত্বের 
ব্যাপা, অনিত্যত্ব উহার ব্যাপক। কারণ, প্রযত্রন্ত পদার্থমাঙই যে অনিতা, ইহা সর্বম্মত। 
নুতরাং বাদীর এ হেতুর দ্বার! ঘটের ন্যায় শব্ধে অনিত্যত্ব দিদ্ধ হয়। স্থতবাং এ অনিতাত্ব শব্ধ 
ও ঘটের আবিশেষ বলিয়! শ্বীকার করা যাঁয়। কিন্তু উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে, সমস্ত সৎপদার্থের 
সত্তারূপ সাধন্ম্য ব| একধন্দমন গ্রহণ করিয়া, তদন্বারা সমস্ত সৎপনার্থেরই অবিশেষের আপত্তি সমর্থন 
করিয়াছেন, এ সাধন্দ্য তাহার অভিমত কোন অপর ধর্ম বশেষের ব্াাপ্য নহে, সুতরাং উহার 
ব্যাপক কোন ধর্মাস্তর নাই, যাহ! সমস্ত সৎপদার্থের অবিশেষ হইতে পারে । ভাষ্য “সদ্ভাবোপ- 
পন্তিনিমিত্তং” এই কথার ব্যাখ্যায় তাৎপর্যযটাকাকার লিখিয়াছেন,-_-সদ্‌ভাবব্যাপক মিত্যর্থ১১ | 
সদ্ভাঁব বলিতে সন্ত।। উহার ব্যাপক কোন ধর্্ান্তর নাই, ইহা! বলিলে প্রতিবাদীর গৃহীত এ 
সত্তারূপ সাধর্ম্যে তাঁহার আপাদিত কোন ধর্ম্াস্তররূপ অবিশেষের ব্যাপ্তি নাই, ইহাই বল! হয়। 
বুতিকার বিশ্বনাথ উক্তর্ূপ তাৎপর্য ব্যক্ত করিতে সরলভাবে এই সুত্রের ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, 
. পক্কচিৎ” অর্থাৎ কার্য/ত্ব বা গ্রযত্বজন্তত্ব প্রভৃতি হেতুতে “তদ্বন্ন” অর্থাৎ সেই হেতুর ধর্ম ব্যাপ্তি 
প্রভৃতি আছে এবং পকচিৎ” অর্থাৎ সত্তা প্রভৃতিতে ব্যাপ্তি প্রভৃতি হেতু ধর্ম নাই, অত এব 
প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত প্রতিষেধের অভাব অর্থাৎ উহা! অসম্ভব । ফলকথাঁ, প্রতিবাদীর গৃহীত সস্তা 
প্রভৃতি সাধন্ম্যে কোন অবিশেষের বাপ্তি না থাকায় উচার দ্বারা সমস্ত সৎপদার্ের জবিশ্ষে পিদ্ধ 
হইতে পারে না। সুতরাং প্ররুত হেতুর যুক্ত অজ যে ঝাপ্তি, তাহা এ সতাদি সাধর্মো না থাকায় 
যুক্তা্গহানিপ্রযুক্ত প্রতিবাদীর এঁ উত্তর ছুষ্ট। মহধি এই স্তরের দ্বারা পূর্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের 
অদাধারণ হুষটত্বঘুল এ যুক্তাঙ্গ হানিই প্রদর্শন করিয়াছেন। ন্বব্যাঘাতকত্ব যাহা! সাধাধণ ছুষ্টত্ব মূল, 
তাহা সহজেই বুঝ! যাপন । কারণ, প্রতিবাদী যদি ষে কোন সাধর্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়া, গুদ্ছারা 
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পূর্য্বোক্ত আপত্তির সমর্থন করেন, তাহা হইলে তিনি যাহা সাধন করিবেন, তাহার অভাবও সাধন 
করা যাইবে । সুতরাং তিনি কিছুই লাধন করিতে পারিবেন না । অর্থাৎ্থ সর্বত্রই বাদী তাহার 
স্তায় সন্ত! প্রভূতি কোন সাধর্মামাত্র গ্রহণ কিয়া, তদ্ত্ার৷ তাহার সাধ্যের অভাবের সাপন 
করিলে, তিনি কখনই নিজ সাধ্য সাধন করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাহার নিজের এ 
উত্তর নিজেরই বণঘা'তক হইবে। 

সর্বানিত্যত্ববাদী বৈনাশিক বৌদ্ধসন্প্রদায়ের মতে সন্তাবশতঃ সকল পদার্থই অনিত্য। কারণ, 
তাহারা বলিয়াছেন,--“যৎ্ৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং”। নুতরাং সভ্াহেতুর দ্বারা সকল পদার্থেরই অনিত্যত্ব 
দিদ্ধ হইলে, উহাই সম্ভার ব্যাপক ধর্মানস্তর এবং সকল পদার্থের অবিশেষ, ইহা শ্বীকার্য। তাহ 
হইলে সত্তার বঝাপক কোন ধর্মাস্তর নাই, যাহ! সমস্ত পদার্থের অবিশেষ হইতে পারে, ইহা ভাষাকার 
বলিতে পারেন না। তাই ভাষাকার পরে উক্ত মতানুসারে এখনে বৌদ্ধ প্রতিবাদীর এ বক্তব্য 
প্রকাশ করিয়া, তদৃত্তরে বলিয়'ছেন যে, তাহ। হইলে সত্তার উপপন্তিবশতঃ অর্থাৎ সমস্ত পদার্থে 
সতত! আছে বলিয়! সমস্ত পদার্থ অনিতা, ইহাই প্রতিবাদীর পক্ষ বা দিদ্ধান্ত বুঝ! যায়। কিন্তু প্রতিবাদী 
উক্তরূপ অনুমানের দ্বারা এ দিদ্ধান্ত সাধন করিতে পারেন না । কারণ, সকল পদার্থই অনিত্য, 
এইবপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিলে সকল পদার্থই তার গ্রতিজ্ঞার্থ হয়। স্ুরাং উহা ভিন্ন কান দৃষ্টাস্ত 
না থাকায় সত! হেতু তাহার এ সধ্যের সাধক হয়না। কারণ, দৃষ্টান্তশূন্য কোন হেতুই হয় না। 
প্রতিজ্ঞার্থের অন্তর্গত কোন প্দার্ণও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, যাহা সাধ্ৎন্্া, তাহা দৃষ্টাস্ত 
হইতে পারে না। উক্ত স্থলে অনিত্)ত্ববপে সঘস্ত পদার্থই প্রতিবাদী সাধাধল্মী। সুতরাং কোন 
পদার্থই তিনি দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিতে পারেন না। প্রতিবাদী বৌদ্ধ মতানুসারে যদি বলেন থে, 
ঘটপটাদি অপংখ্য পদার্থ ঘে অনিতা, ইহা ত সকপ্রেই শ্বীকৃত। ন্ুতরাং তাহাই দৃষ্টান্ত আছে। 
যাহ! বাদী ও প্রতিখাদী, উভয়েরই অনিত্য বলিয। শ্বীকুভই আছে, তাহা সাধাধন্মী বা প্রতিজ্ঞর্গের 
অন্তর্গত হইলেও দৃষ্টস্ত হইতে পারে। ভাষ্যকার এ জন্য পরে আবার বলিয়াছেন যে, সৎ পদার্থের 
নিত্যত্ব ও অনিত্/ত্ব থাকায় সমস্ত পদার্ধেরই আনত্ত্ব উপপন্ন হয় না। তাৎপর্যা এই যে, যেমন 
ঘটপটার্দি অদংখ্য পার্থ অনিত্য বণিয়! প্রনাণ[সিদ্ধ আছে, তদ্দূপ আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি অদংখ্য 
পদার্থ নিত্য ঝলয়াও প্রমাণপিদ্ধ আছে। ন্থতযাং প্রতিবাদীর গৃহীত সত্তা হেতু সেই সমস্ত নিত্য 
পদার্থেও বিদ্যমান থাকায় উহা অনিত্যত্বের ব)ভিচারী। সুতরাং উহার দ্বারা তিনি সকল পদার্থের 
অনিত্যত্ব সাধন কঠিতে পারেন না। আকাশাদি সমস্ত নিতা পদার্থের নিত)ত্দাধক প্রমাণের খণ্ডন 
করিতে না পারিলে তাহার এ হেতুর দ্বারা সকপ পদার্থের অন্তাত্ব (দ্ধ হইতে পারে না। অত এব 
তাহার পূর্বোক্ত এ বাক্য নিরর্থক । কারণ, তাহার এ বাকের যাহা অভিধেয় ব৷ প্রতিপাদা, তাহা 
কোন প্রমাণসিদ্ধ হয় না। প্রতিবাদী যদি বক্নে যে, ঘটপটা্দি অসংখ্য পদার্থ অনিত্য ঝলিয়া 
সর্বসম্মত থাকাযস তদ্দৃষ্টান্তে আমার পূর্বোক্ত অন্থমানই ত সকল পবার্থের অনিতাত্বপাধক প্রমাণ 
আছে। আমার এ প্রমাণের থণ্ডন ব্তীতও ত বাদী কোন পদার্থের নিত্যত্ব সাধন করিতে পারেন 
না। ভাষ্কার এ জন্ত সর্বশেষে উক্ত স্থলে বাদীর চরম বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, সমন্ত 
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পদার্থেরই অনিত্যত্ব স্বীকার করিলে শব্দের অনিত্ত্বও স্বীকৃত হওয়া প্রতিবাঁদীর প্রতিষেধ উপপন্ন 
হয় না। তাঁৎপর্ধ্য এই ঘে, প্রতিবাদী যদি তাহার এ অনুমাঁনকে দকল পদার্থের অনিত্যত্ের সাধক 
গ্রমাণই বলেন, তাহা হইলে তিনি শব্দেরও অনিত্যত্সাঁধক প্রমাণই প্রদর্শন করায় তিনি আর বাদীর 
পক্ষের প্রতিষেধ করিতে পাঁরেন না । কারণ, বাঁদী যে, শবের অনিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন, তাহা 
তিনি শ্বীকারই করিতেছেন । স্মৃততাং বাদীর প্রদর্শিত প্রমাণেরও তিনি প্রতিষেধ করিতে পারেন 
ন!। সুতরাং তাহার উক্তরূপ গ্রতিষেধ কোঁনরূপেই উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার পরে এই কথার 
দ্বারা অন্তভাবে প্রতিবাদীর এঁ উত্তর যে, শ্যব্যাঘাতক, স্থৃতরাং উহ অসছৃত্তর, ইহাঁও প্রদর্শন 
করিয়া গিয়াছেন। বস্ততঃ পূর্বোক্ত সর্বানিত্যত্ববাদও কোনরূপে উপপন্ন হয় না। মহধি পূর্বেই 
উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। চতুর্থ খণ্ড, ১৫৩--৬৪ পুষ্ট| দ্রষ্টবা॥ ২৪। 


অবিশেষদম-প্রকরণ নমাপ্ত ॥ ১০ ॥ 


সুত্র। উভয়কারণোপপত্তেরুপপক্তিসমঃ ॥২৫॥৪৮৩। 


অনুবাদ । উভয় পক্ষের অর্থাৎ পক্ষ ও প্রতিপক্ষের “কারণের” (হেতুর) 
উপপত্তিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৯) 'উপপত্তিনম প্রতিষেধ। 

ভাষ্য । বদ্যনিত)ত্বকারণমুপপদ্যতে শব্দস্তেত্যনিত্যঃ শব্দো নিত্যত্ব- 
কারণমপুযুপদ্যতেহস্য।স্পর্শত্বমিতি নিত্যত্বমপ্যুপপদ্যতে | উভয়স্তানিত্যত্বস্ 
নিত্যত্বস্ত চ কারণোপপত্্য। প্রত্যবস্থানমুপপত্তিনমঃ। 


অনুবাদ । যদি শব্দের অনিত্যত্বের “কারণ” অর্থাৎ সাধক হেতু আছে, এ জন্য 
শব্দ অনিত্য হয়, তাহ! হইলে এই শব্দের স্পর্শশুন্যবরূপ নিত্যত্বের সাধক হেতুও 
আছেঃ এ জন্য নিত্যত্বও উপপন্ন হয়। উভয়ের (অর্থাৎ উক্ত স্থলে ) অনিত্যত্তের 
ও নিত্যত্বের সাধক হেতুর উপপত্তি (সস্তা) প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (১৯) উপপত্তিঅম 
প্রতিষেধ। 


টিগ্রনী। মহষি ক্রমান্থদারে এই হুত্রের দ্বারা *উপপত্তিলম” প্রতিষেধের লক্ষণ বগিয়াছেন। 
হাত্রে “উভয়” শৰেের দ্বার! বাদীর সাধ্যধর্মরূপ পক্ষ এবং তাঁহার অভাবনূপ প্রতিপক্ষ ই বিবক্ষিত। 
“কারণ” শবের দ্বার। সাধক হেতু বিবক্ষিত। “উপপত্ভি” শব্দের অর্থ সত্তা । পূর্ববৎ পপ্রত্যব- 
স্থানং” এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিমত। তাহা হইলে হুৃত্রার্থ বুঝ| যায় যে, বাদীর পক্ষের 
তায় ত।হার প্রতিপক্ষের সাধক হেতুর সন্তা আছে বলিয়! প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে 
“উপপত্তিসম” প্রতিষেধ। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্বোক্ত স্থঙ্েই ইহার উদাহরণ প্রীদর্শনপূর্ব্বক 
হৃত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ভাষ্কারের তা'ৎপর্য্য এই যে, কোন বাদী “শবোহনিত)ঃ কার্য)ত্বাৎ* 
ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়! কার্ধ্যত্ব হেতুর দ্বার! শব্দে অনিত্যত্ের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী 

৪৪ 
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যদি বলেন যে, শব্ধের অনিত্যত্বসাধক (কার্ধ্যত্ব) হেতু আছে বলিয়৷ শব যদি অনিত্য 
হয়, ভাঁহা! হইলে শব্ধের নিত্যত্বও উপপনর হয়। কারণ, শব আকাঁশাদি নিত্য পদার্থের ন্যায় 
স্পর্শশৃন্ত। সুতরাং শব্দে স্পর্শশৃন্তত্বরূপ নিত্যত্বপাধক হেতুও আছে। উক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
বাদীর পক্ষ অনিত্যত্ব এবং তীহাঁর প্রতিপক্ষ নিত্যত্ব, এই উভতয্নেরই সাধক হেতুর সা প্রযুক্ত 
অর্থাৎ বাদীর পক্ষের স্যা্ন তাঁহার নিজপক্ষেরও সাধক হেতু আছে বলিয়া প্রত্যবস্থান করায় উহ। 
“উপপত্তিসম” প্রতি'ষধ। উক্তরূপে বাদীর অনুমানে বাধ বা সৎপ্রতিপন্ষ দোষের উদ্ভাবন 
করাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্দেগ্ত । তাই উক্ত *উপপত্তিসম।” জাতিপ্ক বল! হইয়াছে--বাধ ও 
সৎপ্রতিপক্ষ, এই অন্যতর-দেশনাভানা। পুর্ধোক্ত পপ্রকরণমম।” জাতির প্রয়োগন্থলে বাদীর 
তায় প্রতিবাদীও অন্য হেতু ও দৃষ্টাস্ত দ্বারা নিজ পক্ষ স্থাপন করেন এবং নিজপক্ষ নির্ণয়ের অভিমান- 
বশতঃ বাদীর পক্ষের বাধ দমর্থন করেন এবং সেই স্থলে বাদীও এরূপ করায় তাঁহার উত্তরও 
*প্রকরণসমা” জাতি হয় । কিন্তু এই *উপপত্তিসমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী হেতু ও দৃষ্টাস্তা- 
দির দ্বার! নিজপক্ষ স্থাপন করেন ন1। কেবল নিজপক্ষে অর্থাৎ বাদীর বিরুদ্ধ পক্ষেও অন্য হেতুর 
দ্বারাই বাদীর অনুধানে বাধ বা সৎপ্রতিপক্ষ দোষের উদ্ভাবন বরেন। সুতরাং পূর্বোক্ত 
পপ্রকরণসম1” জাতি হইতে এই “উপপত্তিসমা”র বিশেষ থাকায় ইহা! ভিন্ন প্রকার জাতি বলিয়াই 
কথিত হুইয়াছে। উদ্দ্]োতকরও এখানে ইহাই বলিয়াছেন । 

মহানৈয়ার়িক উদয়নাচার্ে/র মতানুসারে “তাঁকিকরক্ষা”কাঁর বরদরাজ বলিয়াছেন যে, বাদী 
তীহার সাধযসিদ্ধির জন্ত প্রমাণ অর্থাৎ হেতু বলিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার পক্ষের স্থা।য় 
আমার পক্ষেও কোন প্রমাণ থাকিবে ? আমি তোমার পক্ষকেই দৃষ্টান্ত করিয়া, অনুমান দ্বারা 
আমার পক্ষেরও সপ্রমাণত্ব সাধন করিব। স্থতরাং তোমার এ অন্মানে বাধ বা সৎপ্রতিপক্ষ- 
দোষ অনিবার্ধয। প্রতিবাদী উক্তরূপে নিজপক্ষেও কোন প্রমাণের সন্তাবনা দ্বারা গ্রত্যাবস্থান করিলে 
উহাকে বলে “উপপত্তিস” প্রুতিষেধ* ! পূর্ব কত “সাধন্ম্যদমা*, “বৈধন্মযদম।” ও *প্রক রণসম।” 
জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী সিদ্ধ হেতুর উল্লেখ করিয়া, তদ্দ্বারাই নিজ সাধ্যের উপপাদন করেন। 
কিন্ত এই “উপপত্তিসম।” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী নিজপক্ষে কোন দিদ্ধ হেতুর উল্লেখ করেন 
না। কিন্তু তাহার নিজ পক্ষেও বে কোন প্রমাণ বা হেতু আছে, ইহাই অনুমান ছারা সমর্থন 
করেন) স্থতরাং ইহ! ভিন্ন প্রকার জাতি। পূর্বোক্তরূপ ভেদ রক্ষার জন্তই উদয়নাচার্ধ্য এই 
শউপপন্তিসম।” জাতির উক্তরূপেই শ্বরূপব্যাথ্যা করিয়াছেন এবং *বাদিবিনোদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র 


১। অন্মৎপক্ষেহপি কিমপি প্রমাণমুপপৎস্যতে । 
তৎপক্ষবর্দিতি প্রাপ্তিরূপপত্তিসমো মতঃ &২8। 
যখ। অনিতাঃ শব্দঃ কার্ধাতাদিতুকে হদ্যনিতাত্বে প্রমাণং কা্য[ত্মন্তীত/নিতাঃ শব্দন্তহি নিত্যত্বপক্ষেহগি কিঞ্ি 
প্রমাণং ভবিষ্যতি, বাদদিপ্রতিবা দিনোরহ্যতরোত্ব।ৎ তৎপক্ষমৎপক্ষয়োরন্য তরত্বাৎ প্রকুতসন্বেহবিষয়তু।দবি প্রতিপত্তি বিষয়ত্ব ঘ 
ত্বৎপক্ষধৎ। তথাচ বাধঃ প্রতিরোধে! বেতি। ইরঞ্চ প্রতিধর্মলমপ্রকরণলমাভ্যাং ভিদ্যাতে, অত্র প্রমাণস্তৈ 
বোপগাদদাৎ তত্র লিদ্ধেন প্রমাপেন সাধোপপ|দনাৎ। অন্তাঃ সামান্যতঃ প্রমণনভাবন দ্বারং ।_তাবিকরক্ষা। 


 হ৬শ-হৃ০] বাঁত্ম্ায়নভাষ্য ৩৪৭ 
ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যগণও উক্ত মতানুসারেই ইহার স্বরূপ ব্যাখা। করিয়াছেন । কিন্ত 
ভাষ্যকার ওবার্তিককার এবং ভাঁৎপর্য/টাকাঁকার গ্রন্ূপ ঝাথ্যা করেন নাই । ভাষাকার ইছার 


উদ্দাহ্রণ প্রদর্শন করিতে প্রতিবাদীর পক্ষে ্পর্শশৃন্ততান্ধপ হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন, ইহ! লক্ষ্য 
কর! আবশ্ত ক 1২৫1 


ভাষ্য । অস্যোর্তরং-_ 
অনুবাদ । এই “উপপত্তিসম” প্রতিষেধের উত্তর--- 


সুত্র। উপপত্তিকারণাভ্যন্ুজ্ঞানাদপ্রতিষেধঃ ॥২৬।৪৮৭॥ 


অনুবাদ। উপপত্তির কারণের অর্থাৎ বাদীর নিজ পক্ষের উপপত্তিসাধক হেতুরও 
স্বীকারবশতঃ ( পুর্ব্বাক্ত ) প্রতিষেধ হয় না। 

ভাষ্য । উভয়কারণোপপত্তেরিতি ক্রবতা নানিত্যত্বকারণোঁপ- 
পত্তেরনিত্যত্বং প্রতিবিধ্যতে। যদি প্রতিযিধ্তে নোভয়কারণোপ- 
পর্ভিঃ স্যা। উভয়কারণোপপত্তিবচনাদ নিত্যত্বকারণোপপত্তিরভ্যনু- 
জ্ঞায়তে। অভ্যনুজ্ঞানাদনুপপন্নঃ প্রতিষেধঃ | 

ব্যাঘাতাৎ প্রতিষেধ ইতি চেং? সমানে ব্যার্থাতঃ 
একস্ত নিত্যত্বানিত্যত্বপ্রপঙ্গং ব্যাহতং ব্রবতোক্তঃ প্রতিষেধ ইতি চে? 
স্বপক্ষপরপক্ষয়োঃ সমানো ব্যাঘাতঃ | স চ নৈকতরম্ত সাধক ইতি । 

অনুবাদ । “উভয় পক্ষের “কারণের, অর্থাৎ সাধক হেতুর উপপত্তিবশত2% 
এই কথ! যিনি বলেন, তৎকর্তৃক অনিত্যত্বের সাধক হেতুরও উপপত্তিবশতঃ 
অনিত্যত্ব প্রতিষিদ্ধ হয় না। যদি প্রতিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষের সাধক 
হেতুর উপপত্তি থাকে না। উভয় পক্ষের সাধক হেতুর উপপত্তি কথন প্রযুক্ত 
অনিত্যত্বের সাধক হেতুর উপপত্তি স্বীকৃত হইতেছে। স্বীকারবশতঃ (পূর্বেবাক্ত ) 
প্রতিষেধ উপপন্ন হয় ন!। 

( পুর্ববপক্ষ ) ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধপ্রযুক্ত ( পূর্বেবাক্ত ) প্রতিষেধ হয়, ইহা৷ 
যন্দি বল? (উত্তর) ব্যাঘাত সমান। বিশদার্থ এই যে, (পূর্ববপক্ষ ) ধিনি একই 
পদার্থের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ের প্রসঙ্গ ব্যাহত বলেন, ততকর্তৃক প্রতিষেধ অর্থাৎ 
পূর্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধ উক্ত হইয়াছে, ইহা যদি বল? ( উত্তর ) স্বপক্ষ ও পরপক্ষে 
ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধ তুল্য । (ম্থতরাং ) সেই ব্যাঘাতও একতর পক্ষের সাধক 
হয় ন। 
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টিপ্ননী। মহ্ষি-পূর্বনত্রোক্ত *উপপত্তিদম” প্রতিষেধের খণ্ডন করিতে অর্থাৎ উহার অপছৃত্তরত্ব 
সমর্থন করিতে পরে এই হৃ্রের দ্বার! বণিয়াছেন যে, উক্ত প্রতিষেধ স্থলে প্রতিবাদী উভয্ন পক্ষের 
সাধক হেতুরই সত্তা ত্বীকার করায় পূর্বোক্ত প্রতিষেধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার মহর্ষির 
তাৎপর্য; ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্বেক্ত প্রতিষেধ করিতে প্রতিবাদী যখন “উভয় পক্ষের 
সাধক হেতুর উপপত্ভতিবশতঃ” এই কথা বলেন, তখন পূর্বোক্ত স্থলে শবে অনিত্যত্ব পক্ষের সাধক 
হেতুরও সত্তাবশতঃ তিনি অনিতাত্বের প্রতিষেধ করিতে পারেন না। কারণ, যদি তিনি শবে 
অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করেন, তাহা হইলে অনিত্যত্বের সাধক হেতু নাই, ইহাই তাহাকে বলিতে 
হইবে। তাহা হইলে তাহার পূর্বকথিত উনয় পক্ষের সাধক হেতুর সত্তা থাকে না। কিন্তু তিনি 
যখন উভয় পক্ষের সাধক হেতুর সম্তা বগিয়াছেন, তখন শব্দে অনিত্যন্বের সাধক হেতুর সত্তা তিনি 
স্বীকারই করিয়াছেন। ম্ৃতরাং তিনি আর শবে অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করিতে পারেন না । তীহার 
 প্রৃতিষেধ উপপন্ন হইতে পারে না। তাৎপর্য এই যে, পূর্বোক্ত স্থলে শবে অনিত্যত্বের 
প্রতিধেধ করিয়া অর্থাৎ অভাব সমর্থন করিয়া, বাদীর অগ্ুমানে বাঁধ বা সংপ্রতিপক্ষ দোষ প্রদর্শন 
করাই প্রতিবাদীর উদ্দেস্ত । কিন্ত তিনি শব্দে অনিত্যত্বের সাধক হেতুও আছে, ইহা শ্বীকার 
করার শবে যে অনিত্যত্ব আছে, ইহা শ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহা হইলে তীহার এ 
উত্তর তাঁহার উদ্দেশ্ঠ দিদ্ধির প্রতিকূল হওয়ায় উহা বিরুদ্ধ হয়। কারণ, শবে অনিত্যত্বের সাঁধক 
হেতু স্বীকার করিয়া অনিত্যন্বও স্বীকার করব এবং এ অনিত্যত্বের প্রতিষেধও করিব, ইহা কখনই 
সপ্তব হয় না। মহষি এই হথত্রেন্ন দ্বারা উক্তরূপ বিরোধ হুচনা করিয়া» প্রতিবাদীর উক্তরূপ 
উত্তর যে শ্ব্যাধাতক হওয়ায় অদহুত্তর, ইহ! সমর্থন করিয়াছেন । পুর্ব দ্বব্যাঘাতক্ত্বই ইহার 
সাধারণ ছুষ্টত্বমূল । এবং ভাষাকারের মতান্থপারে উক্ত স্থলে প্রতিবাদী স্পর্শশৃন্তত্কে শবের 
নিত্যত্বদাধক হেতুরূপে প্রদর্শন করিলে, তাহার এ হেতুতে নিত্যত্বের ব্যান্তি নাই। কারণ, স্পর্শশৃহ্ 
পদার্থমাত্রই নিত্য নহে। ন্ুুতরাং গ্তিবাদীর এ হেতুর যুক্তাঙ্গহীনত্ববশতঃ যুক্তাঙ্গহানিও 
তাহার এঁ উত্তরের ছু্টত্ব মুল বুঝিতে হইবে। বরদরাজ তাঁহার মতেও যুক্তাঙ্গহানি প্রদর্শন 
করিয়াছেন। 

পূর্ব্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী বি বলেন যে, আমি ব্যাাতবশতঃই উক্তরূপ প্রতিষেধ বলিয়াছি। 
অর্থাৎ আমার বক্তব্য এই যে, শব্দে বেণন অনিত্যত্বের সাঁধক হেতু আছে, তব্রপ নিত্যত্বের সাধক 
হেতুও আছে। কিন্তু একই শবে নিত্যন্থ ও অনিত্যন্ব ব্যাহত মর্থাৎ বিরুদ্ধ। সুতরাং ব্যাঘাত 
ব| বিরোধের পরিহারের জন্ত শব্ষে অনিত্যত্বের প্রতিষেধ করিয়। নিত্যত্বই শ্বীকার্ধা, 
ইহাই আমার বক্তব্য। ভাষ/কার পরে এখানে প্রতিবাদীর এ কথারও উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়া; 
পরে উহার উত্তরের ব্যাখ্য| করিয়াছেন যে, এ ব্যাঘাত শ্বপক্ষ ও পরপক্ষে সমান। ম্ুতরাং উহাও 
একতর পক্ষের সাধক হন্ন না! । তাৎপর্য) এই যে, যেমন শবে অনিত্যত্ব থাকিলে নিত্যত্ব থাকিতে 
পারে না, তব্রপ নিত্যত্ব থাকিলেও অনিতাত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রতিবাদী যেমন & 
ব্যাঘাত পরিহারের জন্ত শব্দের অনিতাত্বের 'প্রতিষেধ করিয়া নিত্যত্ব স্বীকার করিবেন, তদ্রপ বাদীও 
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শখের নিত্াত্বের গ্রতিষেধ করিয়া অনিত্ত্ব শ্বীকাঁর করিতে পারেন। কারণ, তাহা হইলেও উক্ত 
ব্যাঘাত ব1 বিরোধ থাকে না। সুতরাং উক্ত ব্যাঘাত, শবের নিত্যত্ব ব| অনিতাত্বরূপ কোন এক 
পক্ষের সাধক হয় না। অর্থাৎ কোন পক্ষের সাধক প্রকৃত প্রমাণ বাতীত কেবল উক্ত ব্যাধাত- 
প্রযুক্ত যে কোন এক পক্ষের গ্রতিষেধ করিয়া অপর পক্ষের নির্ণয় করা যাপন না ২৬ 


অন্ুপপতিসম-গ্রকরণ সমাপ্ত 1১১1 


সুত্র। নিপ্দিউকারণাভাবে২প্যুপলস্তাদ্ুপলক্ধি- 
সমঃ ॥২৭।৪৮৮। 


অনুবাদ । নিন্দিষ কারণের অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতুর অভাবেও (সোধ্য ধর্ন্মের) 
উপলব্বিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২০) উপল বিিনম প্রতিষেধ। 

ভাষ্য । নিদ্দিষ্টস্ত প্রযত্বানন্তরীয়কত্বস্যানিত্যত্বকারণস্যাভীবেইপি 
বায়ুনোৌদনাদ্‌*রুক্ষশাখাভঙ্গজন্য শব্দস্যানিত্যত্বমুপলভ্যতে ৷ নিদ্দিষ্টস্য 
সাধনস্যাভাবেহপি সাধ্যধর্মে'পলব্যা! প্রত্যবস্থানমুপলন্বিসমঃ। 

অনুবাদ । নির্দিষ্ট অর্থাৎ বাদীর কথিত রযত্তজসতত্বরূপ অনিত্যত্বসাধক হেতুর 


র্ জ শপ ৩ শিস পপ শী পাহারা পাত এপ্স পপ 


১। “এনানশ শব্দেন অর্থ সংযেগবিশেষ। উহ। কি বিশেবের কারণ। বাণ শিঃক্ষেপে করিলে উহার 
প্রথম ক্রিয়া "নে।দন”জন্ত | মহধি কণ|দ "নে|দন।দাদ্যমিষে। কর্ম” হত্যাদি (61১১৭ ) সুত্রের খারা ইহ। বঙিয়াছেন। 
বৈশেষেক দর্শনের পঞ্চম অধ্যায়ে ক্রিয়ার করণ বর্ণনায় বহু সুত্রে "নো দন” শবৰের প্রয়োগ হইয়।ছে এবং “অভিঘাত” 
শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে । “ঞাঝাপরিচ্ছেদে" বিশ্বন।থ পঞ্চানন শব্দঞরনক সংযে।গবিশেষের নাম ণনভিঘ।ত” এবং 
শব্দের অজনক সংযেগবিশেষের নাম “নোদন” ইহই। বলিয়ছেন। কিন্ত প্রাচীন বৈশেবিকাচ।ধ্য প্রশন্তপ।দ বলিয়াছেন 
যে, বেগজনিত যে সংযোগবিশেষ বিভাগের জনক ক্রিয়ার কারণ হয়, তাহার নাম "অভিথাত”। এবং গুরুত্বাদি যে 
কোন কারণজন্ত যে সংযোগবিশেষ বিভাগের অঙ্গনক ক্রিয়ার কারণ হয়, তাহার নাম “নোদন”। “ম্যায়কলালী”কার 
শ্রীধর ভট্ট উহ্!র বাখ্য।য় লিখিয়ছেন,--"নে।দানে|দ কয়োঃ পরদ্পঃবিভ।গং ন করে।তি যত কর্ম, তন্ত কারণং নোদনং” | 
( প্রশস্তপাদ্দভাষা, ৩০৩ পৃষ্ট। ভ্রষ্টব্য )। “নুদ্ব” ধাতুর অর্থ প্রেরণ । সুতরাং যাহ! প্রেরক, তাহাকে বলে নোদক এবং 
যাহ! প্রের্যা, তাহাকে বলে মোদা। প্রবল বায়ুসংযে।গে বৃক্ষের শাখাভঙ্গ স্থলে বায়ু নোদক এবং শখ! নেদ্য। 
এ স্থলে বৃক্ষের শাখায় যে ক্রিয়া জন্মে, তাহা এ শংখ! ও বাযুর বিভাগ জন্মায় না। কারণ, তখনও বায়ুর সহিত এ শাখার 
সংযোগ বিদ্যমানই থাকে । স্থতরাং বায়ু ও শাখার এ সংযে!গ তখন এ উভয়ের পরস্পর বিভাগঞ্জনক ক্রিয়ার কারণ ন| 
হওয়ায় ভাষ/কার উহু|কে *নোদন” বঞ্তিতে পারেন । কারণ, যে ক্রিয়া নোদ্য ও নে।দকের পরস্পর বিভাগ জন্মায় না, 
তাহার কারণ সংযে।গবিশেষই “নোদন”। উহ! অন্য কোন পদার্থের বিত।গজনক ক্রিয়ার কারণ হইলেও “নেদন” 
হইতে পারে। প্নুদাতেহনেন” এইরূপ বু'ৎপত্তি অনুসারে এরূপ সংযোগবিশেষ অর্থে “নোদন” শবেের প্রয়োগ 
হইয়াছে। 
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অভাবেও অর্থ, প্রযত্ুজন্তত্ব হেতু না থাকিলেও বায়ুর নোনন অর্থাৎ বিজাতীয় 
সংযোগবিশেষ প্রযুক্ত বৃক্ষের শাথাভগজন্য শব্দের অনিত্যত্ উপলব হয়। নির্দিষ্ট 
সাধনের অভাবেও অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতু না থাকিলেও সাধ্য ধর্মের উপলবি- 


প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২) উপলব্বিনয প্রতিষেধ। 


টিপ্লনী। ক্রমানুদারে এই শুত্রের দ্বারা "উপপব্িদম” প্রতিষেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। 
হৃত্রে কারণ” শব্ের দ্বারা সাধক হেতু বিবক্ষিত। বাদী নিজ পক্ষ দাধনের জন্য যে হেতুর নির্দেশ 
বা উল্লেখ করেন, তাহাই তাহার নির্দিষ্ট কারণ। পূর্ববৎৎ এই স্ৃত্রে৪ *্প্রতাবস্থানং” এই 
পদের অধ্যাহার বা অনুবৃত্তি মহর্ষির অভিমত | এবং “উপলম্তাৎ্” এই পদের পূর্বে “সাধ্যধ্থস্ত” 
এই পদের অধাহারও মহর্ষির অভিপ্রেত। তাই ভাষাকার শেষে হুত্রার্থ ব্যাখা। করিয়াছেন 
যে, নির্দিষ্ট সাধনের অভাবে অর্থাৎ বাদীর কথিত হেতু না থাকিলেও সাধ্যধর্মের উপলব্ধি- 
প্রযুক্ত যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে পউপলব্দিদম” প্রতিষেধ। ভাষাকার গ্রথমে ইহার উদাহরণ 
প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট অর্থাৎ বাদীর কথিত প্রযত্বজন্তত্বরূপ যে অনিত্যত্বনাধক 
হেতু, তাহা না থাকিলেও বাযুর সংযেগবিশেষ প্রযুক্ত বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্য যে শব্দ জন্মে, তাহার 
অনিত্যত্বের উপলব্ধি হত্ন। তাঁত্পর্য্য এই যে, কোন বাঁদী *শব্দোহনিতাঃ প্রযত্বজন্তত্বাৎ” ইত্যাদি 
বাক্যের দ্বারা শবে অনিতাত্বের সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তোমার নির্দি্ বা 
কথিত হেতু বে প্রধদ্রগন্তত্ব, তাহ! বৃক্ষের শাখাভঙ্গজন্ত শব্ধে নাই। কারণ, এঁ শব্দ কোন 
ব্যক্তির প্রযত্রগরন্ত নহে। কিন্তু এ শবেও তোমার সাধ্যধর্ম অনিত্যত্বের উপলব্ধি হইতেছে । 
প্রতিবাধীর অভি প্রায় এই যে, যে হেতু না থাকিলেও তাহার সাধ্যধন্মের উপলব্ধি বা নিশ্চয় হয়, 
সেই হেতু সেই সাধাধর্ম্বের দাধক বল! বায় না। সুতরাং পূর্বোক্ত স্থলে বাদীর কথিত প্রযত্র- 
জন্বত্ব হেতু শবে অনিত্যত্বের দাধক হয় নাঃ উহ! অদাধক। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ 
প্রত্যবস্থান "উপলবিদম” প্রতিষেধ বা “উপলব্ধিনমা” জাতি । আশত্তি হইতে পারে যে, অনিত্য 
পদার্থমাত্রই প্রযত্বজন্য, ইহ! ত বাদী বলেন নাই। যেষে পদার্থ প্রত্বজন্ত, সে সমস্তই অনিতা, 
এইরূপ ব্যান্ডিনিশ্চয়বশতঃই বাদী এরূপ হেতু প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং তাহার এ হেতুতে 
ব্যভিচার নাই। কারণ, কোন নিত্য পদার্থই প্রযত্রপ্মন্ত নহে । অতএব বাদীর উ্দাহরণ- 
বাক্ানুসারে উক্ত স্থলে তাহার বক্তব্য যাহ! বুঝ! যায়, তাহাতে প্রতিবাদী এরূপ দোষ বলিতেই 
পারেন না। মুতরাং উক্তব্দপে এই “উপলবনমা” জাতির উতানই হয় না। কার* এরূপে 
উহ্থার উত্থানের কোন বীজ নাই। বার্তিককার উদ্দ্যোতকর এইরূপ চিন্তা করিয়া» এখনে অন্ত ভাবে 
উক্ত জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রতিবাদী উক্ত স্থলে শব্দমাত্রকেই বাদীর সাধ্যধর্নী 
বলিয়া আরোপ করিয়া, তন্মধ্যে বুক্ষের শাখাভঙ্গাদিজন্ত ধ্বন্াআ্মক শব্দে বাদীর এ হেতু নাই, 
ইহাই প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ যদিও বাদী উল্ত স্থলে ”শঝে|২নিত/১৮ এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা 
বর্ণআক শবকেই সাধ্যধর্মী ব| পক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি শবামাত্রকেই পক্ষরূণে 
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গ্রহণ করিমাছেন, এইরূপ আরোপ করিয়া, প্রতিবাদী সেই পক্ষের অন্তর্গত ধনাত্মক শব্দবিশেষে 
বাদীর হেতু নাই, ইহা প্রদর্শনপুর্ধক বাদীর হেতুতে ভ'গানিদ্বদোষের আরোপ করেন। 
পৃক্ষের অন্তত কোন পদার্থে হেতু ন! থাকিলে তাঁছাকে ণভাগাদিদ্ধি” বা মংশতঃ স্বরূপাপি দ্ধ 
দৌষ বগে। ফলকথা, উদ্দ্যোতকরের মতে প্রতিবাদী বাদীর প্রতিজ্ঞার্থ বতিরিক্ত পক্ষকেও 
তাহার প্রতিজ্ঞার্থ বলিয়া আরোপ করিরা॥ তাহাতে বাদীর কথিত হেতুর অভাব প্রদর্শনপূর্ববক 
ভাগাসিদ্ধিদোষের উদ্ভাবন করিলে, তাহার সেই উত্তরের নাম ণউপলব্ষিপমা* জাঁতি। 
উদ্দে]াতক র উক্ত স্থলে ইহার আরও ছুইটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন । কিন্তু সেই স্থলে প্রতিবাদী 
এ্ররূপ আরোপের বীজ ৰা মূল কি? তাহা তিনি কিছু বলেন নাই। 

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্ধে/র ঝাখ্যানুদারে "তাকিকরক্ষা”কার বরদরাঁজ বলিয়াছেন যে, বাঁদী 
তাঁহার প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্যে অবধারণবোধক কোন শব্ের প্রয়োগ না করিলেও অর্থাৎ কোন 
অবধারণে তাহার তাৎপর্য না থাকিলেও প্রতিবাদী যদি বাদীর প্রতজ্ঞাদিবাক্যে তাহার কোন 
অবধারণে আত্পর্ষের বিকল্প করিয়| বাধাদি দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহ! হইলে তাহার সেই 
উত্তরের নাম উপলব্ধিপমা জাতি১। যেমন কোন বাদী পপর্কতো বহমান” এইরূপ প্রতিজ্ঞ।- 
বাক্য বলিলে, প্রতিব'দী ঘদ্দি বলেন নে, তবে কি কেবল পর্নতেই বহি আছে, অথব। পর্বতগাত্রেই 
অবশ্ত বহি অছে? কেবল পর্বতেই বহি আছে, ইহা বলা যায় না। কারণ, অন্তাত্রঃ বহর 
প্রত্যক্ষ হয়। এবং পর্বতমাত্রেই অবশ্ঠ বহি আছে, ইহাঁও বল! যায় না। কারণ, কদাচিৎ বক্ি- 
শৃগ্ত পর্বত9 দেখ! যা । সুতরাং দ্বিতীর় পক্ষে সাধ্য বহি না থাকিলেও পক্ষ বা ধর্ধা পর্বতের 
উপলব্ধি হওয়ায় বাদীর এ অন্ুমানে বাঁধদোষ হয়। এইরূপ উক্ত স্থলে বাঁদী *ধুমাৎ” এই হেতু- 
বাকোর প্রয়োগ করিলে, প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি পর্বতে কেবল ধূমই আছে? তথবা 
পর্বতমাত্রেই ধুম অছে? কিন্তু পর্বতে রক্ষািরও উপপব্ধি হওয়ায় কেবল ধুমই আছে, ইহা 
বল! বায় না। এবং কদাচিৎ ধূনশৃন্ত পর্বতেরও উপলদ্ধি হওয়ায় পর্বতমাত্রেই ধুম আছে, 
ইহাও বজা যায় না। এ পক্ষে ধূম হের অভাবেও পক্ষ ব! ধন্মী পর্বতের উপলব্ধি হওয়ায় বাদীর 
উক্ত অন্ুমানে হ্বরূগাসিদ্ধি দোষ হয়। এইরূপ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, তবে কি 
কেবল ধৃমবতাপ্রযুক্তই পর্বত বহ্িদান্? ইহাই তাৎ্পর্যয? কিন্তু আলোকাদিপ্রযুক্তও পর্বতে 
বহ্ির অনুমান হওয়ার উহ! বলাযায় না। কারণ, ধুম হেতুর অভাবেও পর্বতে সাধ্য বধির 
অনুমানরূপ উপল'ন্ধ হওয়ান্ন কেবল ধূম হেতুতে এ সাধ্যের ব্যাপ্তি নাই, ইহা অব্যাপ্তি দোষ । এইরূপ 
কোন স্থলে অতিব্যাপ্তিদোষ দ্বারাও প্রতিবাদী প্রত)বস্থান করিলে তাহাও “উপলব্ধিদমা* জাতি 
হইবে। প্প্রবোধসিদ্ধি” গ্র-স্থ উদনয়নীচার্যয উক্ত জাতির পঞ্চ প্রকার প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিয়া, 
উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্‌ভাব্য পঞ্চ দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন) যথ+--(১) সাধাধন্ম না 
থাকিলেও ধর্মী বা পক্ষের উপলব্ধি হওয়ায় বাধদেষ হয়। (২) হেতু ন! থাকিলেও ধনী 


১। অবধারণতাংপর্য/ং বাদিধ!ক্ো বিকল্প যখ। তদ্ব!ধ!ৎ প্রত্যবস্থাননুপল ন্ধনমে। মতঃ (২৫৫--ত।কিকরক্ষা। 
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বা পক্ষের উপলব্ধি হওয়ার শ্বরূপাদিদ্ধি দোষ হয়। (৩) সাধাধর্থ ও হেতু, এই উভয় না 
থাকিলেও ধর্মী বা পক্ষের উপলব্ধি হওয়ায় বাধ ও স্বরূপাসিদ্ধি, এই উভয় দৌষ হয়) (৪) হেতু 
না থাকিলেও কোন স্থলে সাধ্যধন্ঘের উপলব্ধি হওয়ায় অব্যাপ্তি দোষ হয়। (৫) সাধ্যধর্্ম না 
থাকিলেও কোন স্থলে হেতু থাকায় অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। উদয়নাচার্ধ্য ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। বরদরাজ পূর্বোক্তরূপে ইহা ব্যক্ত করিমাছেন। শঙ্কর মিশ্র ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
গুভূতি নব্যগণও উক্ত মতান্থুপারেই সংক্ষেপে এই পউপলব্িদমী” জাতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
এই মতে প্রতিবাদী, বাদীর বাক্যে কোন অবধারণ তাৎপর্য না থাকিলেও উহ। সমর্থন করিয়া! উক্ত- 
রূপ প্রত্যবস্থান করেন, উহাই উক্ত জাতির উনের বীজ। ২৭॥ 


ভাষ্য | অস্োভ্তরং-_ 
অনুবাদ । এই “উপলন্বিসম” প্রতিষেধের উত্তর- 


সুত্র। কারণান্তরাদপি তদ্বর্মোপপত্তের প্রতিষেধঃ। 
॥২৮॥৪৮০।॥ 
অনুবাদ। “কারণান্তরসপ্রযুক্তও অর্থাৎ অন্য ভ্ভাপক বা সাধক হেতুপ্রযুক্তও 
“তদ্ধন্দ্ের” অর্থাৎ সাধ্য ধশ্মের উপপত্তি হওয়ায় € পুর্ব্বোক্ত ) প্রতিষেধ হয় না। 
ভাষ্য । “প্্রযত্বানন্তরীয়কত্বা”দিতি ব্রবতা কাঁরণত উৎপত্তিরভি- 
ধীয়তে, ন কাধ্যন্ত কারণনিয়মঃ । যর্দিচ কারণাস্তরাদপ্যুৎ্পদ্যমানন্তয 
শব্দস্ তদনিত্যত্বমুপপণদ্যতে, কিমত্র প্রতিষিধ্যত ইতি। 
অনুবাদ । “প্রযত্বীন শু রীয়ক বাঘ» এই হেতু-বাক্যবাদী কর্তৃক কারণজন্য উৎপত্তি 
কথিত হয়, কার্য্যের কারণ-নিয়ম কথিত হয় না । ( অর্থাৎ উক্ত বাদী বর্ণাতক শব্দের 
অনিত্যত্ব সাধন করিবার নিমিন্ত এ হেতুর দ্বারা এ শব্দ যে প্রযত্ররূপ কারণজন্য, 
ইহাই বলেন। কিন্তু সমস্ত শব্দই প্রযত্ুজন্য, আর কোন কারণে কোন শব্দই 
জন্মে না, ইহা তিনি বলেন না)। কিন্তু যদি কারণান্তর প্রযুক্তও জায়মান শব্দবিশেষের 
সেই অনিত্যত্ব উপপন্ন হয়ঃ তাহা হইলে এই স্থলে কি প্রতিষিদ্ধ হয়? অর্থাৎ তাহা 
হইলে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য কিছুই না থাকায় তিনি প্রতিষেধ করিতে 
পারেন না। 
টিপ্পনী। মহর্ষি এই হুত্রের দ্বার! পূর্ববহ্ত্রোক্ত *উপলব্ধিসম” প্রতিষেধের উত্তর বলিয়াছেন । 


পুর্ব্ববৎ এই সুত্রেও “কারণ” শবের ছার! জ্ঞাপক বা সাধক হেতুই বিবক্ষিত । বাদীর প্রযুক্ত 
হেতু হুইতে ভিন্ন হেতুর দ্বারাও সাধ্যধন্মের উপপত্তি ঝ। দিদ্ধি হওয়ায় পুর্বস্থত্রোক্ত প্রতিষেধ 


পুত সা এনা নত 
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হয় না, ইহাই হৃহার্থ। ভাষাকার তাহার পূর্বোক্ত স্থলে ইহা! বুঝাইতে বলিয়াছেন ফে, 
উক্ত স্থলে বাদী বর্ণাআ্বক শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করিবার জন্য পপ্রযত্বানস্তরীয়কত্বাৎ* এই হেতু- 
বাক্যের দ্বার! প্রবত্বপ্ীপ কারণক্জন্ত এ শব্দের উৎপত্তি হয়, সুতরাং উহ অনিতা, ইহাই বলেন। 
কিন্ত সর্বপ্রকার সমস্ত শঙ্েই প্রযত্রই কারণ, ইহ! তিনি বলেন ন!। প্ররূপ কারণ-নিয়ম তাহার 
বিবক্ষিত নহে । ন্ুুতরাং তাহার এ হেতু বৃক্ষের শাখাঁভজজন্য ধবন্থাত্মফ শবে না থাকিলেও 
কোন দোষ হইতে পরে না। বৃক্ষের শাখাঁভঙগজন্য এ শব্দও কারণজন্ত এবং সেই কারণজন্তত্ব- 
রূপ অন্ত হেতুর দ্বার উহারও অনিত)ত্ব দিদ্ধ হয়। ভাষ্যে সর্বত্র “কারণ” শবের অর্থ--জনক 
হেতু । ভাষ/কারের তাৎপর্য; এই যে, বৃক্ষের শাখাভঙ্গাদিজন্ত যে সমস্ত ধ্ৰগ্যাত্মক শবের 
উৎপৃপ্তি হয়, তাঁছারও যে কাঁরপাত্তর আছে, ইহা বাদীও শ্বীকার করেন? তিনি উহার গ্রতিষেধ 
করেন না। এবং সেই কারণাস্তরজন্তত্ব প্রভৃতি হেতুর দ্বার! যে, এ সমস্ত শবেরও অনিত্যত্ব 
সিদ্ধ হয়, ইহাও বাদী শ্বীকার করেন এবং প্রতিবাদীও এ সমস্তই শ্বীকার করিতে বাধ্য। 
স্থৃতরাঁং উক্ত স্থলে তিনি কিসের গ্রতিষেধ করিবেন? তীহার গ্ররতিষেধ্য কিছুই নাই। 
তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,--পকিমত্র প্রতিষিধাতে।” ফলকথা, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
এরূপ প্রতিষেধ করিতে পারেন না। ্রর্নপ প্রতিষেধ করিলে তিনি পরে বাদীর হেতুর ছুষ্টত 
সাধন করিতে যে অনুমান প্রয়োগ করিবেন, ভাহাতেও বাদী তীহার স্তায় প্রতিষেধ করিতে 
পারেন। এবং উদয়নাচার্ষে;র মতানুদারে প্রতিবাদী বাদীর বাক্যে নানারপ অবধারণতাৎপর্ধ/ 
কল্পনা করিয়া বাধার্দি দোষের উদ্ভাবন করিলে, ধাঁদীও প্রতিবাঁদীর বাকে) পূর্ব নানারূপ 
অবধারণতাৎপর্যয কল্পনা করি! এ্ররূপ নানা দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন। স্থতরাং 
প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর ম্বব্যাবাতক হওয়ায় উহ! ৫োনরূপেই সহুত্তর হইতে পারে না। 
বরদরাজ তীহাঁর পূর্বোক্ত মতান্থপারে বণিয়াছেন যে, মহধি এই হ্ৃত্রের দ্বার আন্ত হেতু- 
প্রযুক্তও সাধ্যপিঘ্ধি হয়, এই কথা বলিয়৷ বাঁদীর হেতুতে অবধারণের অস্বীকার প্রদর্শন করিয়া, 
তদ্দ্বারা বাদীর সাধাদদি পদার্ঘেও অবধারণের অস্বীকার ুচনা করিয়াছেন। এই ”উপলব্দিদষা” 
জাতি কোন সাধন) ব। বৈধন্ম প্রযুক্ত না হওয়ায় জাতির লক্ষণাক্রাস্ত হইবে কিবূপে 1? এতদুত্তরে 
উদ্দে/তকর শেষে বণিয়াছেন যে, যাহা অহেতু বা অপাধক, তাহার সহিত সাধর্প্রযুক্তই প্রতিবাদী 
এরপ প্রত্যবস্থান করায় ইহাও “জীতি”র লক্ষণাক্রান্ত হয় ॥২৮ 


উপল(বপম-প্রকরণ সমাপ্ত 1১২ 


ভাষ্য। ন প্রাগুচ্চারণাদ্িদ্যমাননস্য শব্স্যান্ুপলব্বিঃ। 
কন্মাৎ? আবরণাদ্যন্থু পলকে । যথা বিদ্যমানস্যোদকাদেরর্থন্যা- 
বরণ!দেরনুপলব্বির্নৈবং শব্সস্তাগ্রহণকারণেনাঁবরণাঁদিনাহনুপলদ্ধিঃ | গৃহেত 





১। স্ুত্রা্থন্ত “কারণান্তরাদপি” জ্ঞপকান্তর/দপি “তদ্ধর্দোপপত্তে ১” সাধ্যধর্শে।পণত্তের প্রতিষেধ” ইতি ।স্পতাৎপর্যটীক]। 
৪৫ 
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চৈতদন্যাগ্রহণকারণমুদ কাদিব, ন গৃহতে | তন্মাঁছুদকাদিবিপরীতঃ শব্দো- 
হনুপলভ্যমাঁন ইতি । 

অনুবাদ । উচ্চারণের পুর্বে বিদ্যমান শব্দের অনুপলন্ধি ( অশ্রবণ ) হইতে 
পারে না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু আবরণাঁদির উপলব্ধি হয় না । 
(তাৎপধ্য ) যেমন বিদ্যমান জলাঁদি পদার্থের আবরণাদি প্রযুক্ত অনুপলন্ধি 
( অপ্রত্যক্ষ ) হয়, এইরূপ শব্দের অগ্রহণকারণ অর্থাৎ অশ্রবণের প্রযোজক 
আবরণাদি প্রযুক্ত অনুপলদ্ধ হয় ন|। জলাদির ন্যায় এই শব্দের অগ্রহণকারণ 
অর্থাৎ অশ্রবণের প্রযোজক আবরণাদি গুহীত হউক? কিন্তু গৃহীত হয় না, 
( অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ জলাদির অপ্রত্যক্ষের প্রযোজক আবরণাদির যেমন প্রত্যক্ষ 
হইতেছে, তুব্রপ উচ্চারণের পুর্বে শব্দের অশবণের প্রযোজক আবরণাদির 
প্রত্যক্ষ হয় না) অতএব অনুপলভ/)মান শব্দ জলাদির বিপরীত অর্থাৎ জলাদির 
তুল্য নহে। 


সুত্র । তদনৃপলব্বেরন্থপলস্তীদভাবসিদ্ৌ তদ্বিপরী- 


তোপপভ্তেরহৃপলব্িমমঃ ॥২৯॥৪৯০॥ 
অনুবাদ । সেই আবরণাদর অনুপলন্ধির অনুপলনিপ্রযুক্ত অভাবের সি্ধ 
হইলে অর্থাৎ আবরণাদ্দির অনুপলন্দির অভাব যে আবরণাদির উপলব্ধি, তাহ। পিদ্ধ 
হওয়ায় তাহার বিপরীতের উপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সেই আবরণাদির অভাবের 
বিপরীত যে, আবরণাদ্দির অস্তিত্ব তাহার সিদ্ধিপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২১) 
অন্ুপলব্ষিনম প্রতিষেধ। 
ভাষ্য । তেষামাঁবরণাদীনামনুপলদ্ধিনেপলভ্যতে । অন্ুপলস্তা- 
ন্নাস্তীত্যভাবোহস্ত1ঃ সিধ্যতি। অভাবিদ্ধো হেত্বভাবাত্তদূবিপরীত- 
মন্তিত্বমাবরণাদীনামবধারধ্যতে। তদ্বিপরীতোপপত্তের্ৎপ্রতিজ্ঞাতং 
“ন প্রাগুচ্চারণাদিদ্যমানস্য শব্দস্য[নুপলব্ষিরিত্যে”্তন্ন সিধ্যতি । সোহয়ং 
হেতু“রাবরণাদ্যন্ুপলব্ে”রিত্যাবরণাদিষু চাঁবরণাদ্যনুপলদ্ধো চ সময়াইনুপ- 
লব্ধ্য! প্রত্যবস্থিতোহন্ুুপলন্ধিনমে। ভবতি। 
অনুবাদ। সেই আবরণাদির অন্ুপলদ্ধ উপলন্ধ হয় না। অনুপলন্বিপ্রযুক্ত 
«নাই» অর্থাৎ আবরণাদ্ির অনুপলব্ধি নাই, এইরূপে উহার অভাব সিদ্ধ হয়। 
অভাবসিদ্ধি হুইলে হেতুর অভাববশতঃ অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত হেতু যে 
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আবরণার্দির অনুপলবি, তাহার অভাব €( আবরণ।দির উপলব্ধি) সিদ্ধ হওয়ায় 
তত্প্রযুক্ঞ, তাহার বিপরীত অর্থাৎ আবরণার্দির অভাবের বিপরীত আবরণার্দির 
অস্তিত্ব নিশ্চিত হয়। তাহার বিপরীতের অথাৎ আবরণাদির অস্তিত্বের উপপত্তি 
(নিশ্চয় )বশতঃ “উচ্চারণের পুর্বে বিদ্যমান শব্দের অনুপলব্ধি হইতে পারে না” 
এই বাক্যের দ্বারা যাহ! প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, ইহা পিদ্ধ হয় না। সেই এই হেতু 
(অর্থাৎ) “আবরণ।দ্যমুপলন্ধে১৮ এই হেতুবাক্য আবরণাদি বিষয়ে এবং 
আবরণাদির অনুপলদ্ধি বিষয়ে তুল্য অনুপলব্িপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থিত অর্থাৎ 
প্রত্যবস্থানের বিষয় হুওয়ায় (২০) অন্ুুপলন্ধিসম প্রতিষেধ হয়, অর্থাৎ প্রতিবাদীর 
উক্তরূপ প্রত্যবস্থানকে “অনুপলন্ধিসম” প্রতিষেধ বলে। 


টিগনী। ক্রমানুদারে এই হুত্রের দ্বায। “ অনুপন্গন্ধদম” গ্রতিযেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। 
কিরূপ স্থলে ইহার প্রয়োগ হয় ? ইহার ছারা প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য কি? ইহ প্রথমে ন৷ বিলে 
ইহার লক্ষণ ও উদাহরণ বুঝ| যায় ন|। তাই ভাষ্যকার প্রথমে তাহ! প্রকাশ করিয়া, এই হ্ৃত্রের 
অবতারণা! করিয়াছেন । ভাষাকারের সেই প্রথম কথার তাৎপর্য এই যে, খব্নিত্যত্বাদী 
মীমাংসক, শব্ধের নত্যত্ব পক্ষের সংস্থাসন করিলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক ঝলিলেন যে, শব্ধ যদি নিত্য 
হয়, তাহ! হইলে উচ্চারণের পুর্বেও উহ! বিদ্যমান থাকায় তখনও উহার শ্রবণ হউক? কিন্ত 
যখন উচ্চারণের পুর্বে শবের শ্রবণ হয় না, তখন ইছা! শ্বীকার্ধ্য যে, তখন শব্ধ নাই। সুতরাং 
শব্দ নিত) হইতে পারে না। এতছুন্তরে বাদী মীমাংসক বলিলেন যে, উচ্চারণের পূর্বেও শব 
বিদ্যমান থাকে । কিন্ত তখন উহা অন্ত কোন পদার্থ কর্তৃক আবৃত থাকে, অথবা তখন উহার 
শ্রবণের অন্ত কোন প্রতিবন্ধক থাকে । সুতরাং তখন সেই আবরণাঁদি প্রযুক্ত শবের শ্রবণ হয় না। 
যেমন ভূগর্ভে জলাি অনেক পদার্থ বিদ্যমান থাঁকিলেও আবরণাপিপ্রযুক্ত তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। 
এতহুত্তরে প্রতিবাদী নৈয়াযিক বলিলেন যে, বিদ্যমান জলারি অনেক পদার্থের যে আবরণাদিপ্রযুক্তই 
প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা! স্বীকার্ধ্য। কারণ, তাহার আবরণাদির উপলব্ধি হইতেছে । কিন্তু উচ্চারণের 
পূর্ব্বে শবের অশ্রবণের প্রযোজক বা! শ্রবণপ্রতিবন্ধক যে, কোন আবরণাদি আছে, তাহার ত উপলব্ধি 
হয় না। যদ্দি সেই আবরণাঁদি থাকে, তবে তাহার উপলব্ধি হউক? কিন্তু উপলব্ধি ন! হওয়ায় 
উহা নাই, ইহাই দিদ্ধ হয় । সুতরাং অনুপলভ্যমান শব্ধ অর্থাৎথ তোমার মতে উচ্চারণের পূর্বে 
বিদ্যমান শব্দ জলাদির সদৃশ নহে। অতএব তখন তাহার অন্ুপলন্ধি বা অশ্রবণ ₹ইতে পারে না। 
ভাষ্যকার প্রথমে প্রতিবাদী নৈয়ারিকের এ প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়া, পরে প্রশ্নপূর্ববক “আবরণাদ্য" 
মুপলন্ধেঃ* এই হেতুবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন) উক্ত স্থলে পরে প্রতিবাদী মীমাংদক 
নৈয়ার়িকের এ কথার সহুত্তর করিতে অসমর্থ হইয়! যদি বলেন যে, উচ্চারণের পূর্বে শবের 
আবরণ|(দির উপলব্ধি হয় ন! বলিয়া খদি অনুগলবিংশহঃ উহার অভাব নির্ণয় হয়, তাঁধা হইলে এ 


৩৫৩ হ্যায়দর্শন [ ৫অ৩, ১আ৩ 


আবরণাদির অনুপলব্ধির অভাব যে আবরণার্দির উপরন্ধি, তাহারও নির্ণয় হয়। কারণ, সেই 
অন্থপলন্ধিরও ত উপলব্ধি হয় না । স্থতরাং আবরণাদির যে অন্ুপলবি, তাহারও অনুপগরি প্রযুক্ত 
অভাব দিদ্ধ হইলে আবরণাির উপ*ব্ধিই পিদ্ধ হইবে। কারণ, আবরণাদির অন্ুপলব্ধির যে অভাব 
তাহা ত আবরণাদির উপলব্ধি । উহ দিদ্ধ হইলে আবরগাঁদির সভাও সিদ্ধ হইবে। সুতরাং উচ্চারণের 
পূর্বে শবের কোন আবরণাদি নাই, ইহ! সদর্থন করা যায় না অর্থাৎ অনুপলব্ধি হেতুর দ্বারা উহা 
সিষ্ধ কর! যায় না। কারণ, উহ! সমর্থন কিতে “আবরণাদানুপপন্ধে*” এই বাক্যের ছার! যে 
অগ্ুপলবিন্ধপ হেতু কথিত হইয়াছে, উহা! অদিদ্ধ। উক্ত স্থলে জাতিবাঁদী মীমাংসক প্রথমে 
পূর্ববো্তরূপ প্রতিকুন তর উদ্ভাবন করিগা, পরে প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের কথিত এ হেতুতে 
অপিদ্ধি দোষের উদ্ভাবন করেন । পরে প্রতিবাদী যদ বলেন যে, আবরণ দির অন্ভুপলন্ধির 
অনুপগৰি থাঁকিলেও উহার অতাব অর্থাৎ আবরণ!দির উপলব্ধি নাই, সুতরাং আমার এ হেতু 
সিদ্ধ নহে । তাহা হইলে তখন জাঁতিবাদী উক্ত হেতুতে ব্যভিচারদোষ প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ 
অনুপলঘ্ধি থাকিলেও যদ্দি উহার অভাব না থাকে, তাহা হইলে অন্ুপলব্ধি অভাবের ব্যভিচারী 
হওয়ায় সাধঙ্ক হইতে পারে না। ন্মৃতরাং উহার দ্বরা প্রতিবাদী তাহার নিজ সাধ্য যে আবরণাদির 
অভাব, তাহাও দিদ্ধ করিতে পারেন না। উক্তস্থলে শব্বনিতাত্বব'দীর উক্তরূপ প্রত্যবস্থানকে 
প্অনুপলব্িপম” প্রতিযেধ ব| “অন্ুপলবিপমা* জাতি বলে। 

মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীদ্ন আহ্ছিকে শবের অনিত্যত্ব পরীক্ষার নি:জই উক্ত জাতির 
পূর্বোক্ত উদাহরণ প্রদর্শন এবং খণ্ডনও করিয়াছেন। কিন্ত সেখানে ইহা! যে, “জাতি” বা জাত্যুন্রর, 
তাহা বলেন নাই। এখানে জাতির প্রকারভেদ নিরূপণ করিবার জন্ত যথাক্রমে এই সত্রের থ্বারা উক্ত 
“জীতি”র লক্ষণ বলিয়াছেন। ভাষাকাঁর মহবির দ্বিতীপাধায়োক্ত স্থনাগুদারেই এই হ্ৃত্রের ব্যাথা। 
করিতে হুত্রের প্রথমোক্ত “৩ৎ"শবের দ্ব!'র! আ'বরণা দিকেই গ্রছ্গ করি, “তদনুপলবেরহু পলস্তাৎ” 
এই বাকের হার! সেই আবরণাদ্দির অন্থুপলব্ধির উপল/দ্ধ হয় না, অর্থাৎ উহারও অন্ুপলব্ধি, ইহাই 
বাথ্য। করিয়াছেন। পরে এ অন্থপৎস্ত বা অন্থপলব্ধিপ্রযুক্ত আবরণাদির অনুপলব্ধিও নাই, 
এইরূপে উহার অভাব দিদ্ধ হয়, এই বথ। বলিয়! স্থৃত্রোক্ত “অভাবদিঘবৌ” এই কথার ঝাখ। 
করিয়াছেন । অভাবলিদ্ধি হইলে অর্থাৎ আব্রণাদ্দির অন্ুপলন্ধির অতাব যে আবরণাদির 
উপলবি। তাহা! পিদ্ধা হইলে আবখরণ'দির অভাবের বিপরীত যে আবরণানির 
অস্তিত্ব, তাহ! নিশ্চিত হয়-__এই কথ। বলিয় পরে হুৃত্রোক্ত পতন্বিপরীতোপপত্ডে১” এই বাকোর 
ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। ভাষ্যকার উক্ত বাক্যে “তৎ* শবের দ্বার! পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
নৈয়াহিকের সম্মত যে আবরণাদির অভাব, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। পরে উক্ত জাতিবাদী 
মীমাংদকের চরম বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, আবরণার্দির অভাবের বিপরীত যে আবরণাদির 
অস্তিত্ব, তাহার উপপত্তি অর্থাৎ নিশ্চয় হওয়ায় নৈয়ামিক যে প্উচ্চারণের পুর্ববে বিদ্যমান 
শবের অনুপলব্ধি হইতে পাঁরে না” এইরপ প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, 
তাহার কথিত হেতু যে, আবরণারদির অনুপলবি, তাঁহ। নাই। অন্পলব্ধি প্রযুক্ষ তাঁহারও অভাব 
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অর্থাৎ আবরণাির উপলব্ধি সিদ্ধ হওয়ায় আবরণীির সতাও সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এ 
আবরগাদি প্রযুক্ত উচ্চারণের পূর্বে বিদমান শবের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা বল! যাইতে পারে। 
ফলকথাঁ, প্রতিবাদী নৈয়ায়িক “আবরপাঁদান্ুপলব্ধে৮ এই হেতুবাকের দ্বারা অন্ুপলন্ধিকেই 
আবরণাদির অছাঁবের সাধক বলিলে, উহা এঁ অন্ুপলব্ধিবও অভাবের সাধক বলিয়া ্বীকার 
করিতে হইবে। কারণ, আবরগাঁদি বিষয়ে যেমন অন্পলব্ি, তদ্রপ আবরণাদির অন্তুপল্ধি 
বিষয়েও অনুপলন্ধি আছে। উভয় বিষয়েই এ অন্পলব্ধি তুল্য। সুতরাং আবরণ!দির 
সন্তাও হ্বীকার্য/ হইলে গ্রতিবাঁদী নৈয়ায়িকের পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞার্থ কখনই দিদ্ধ হইতে পারে না। 
ভাষ্যকার সর্বশেষে ইহাই বলিয়া সুত্রেক্ত প্অনুপলব্ষিণম” প্রতিষেধের ্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। 
বন্ততঃ অন্পলবি প্রযুক্ত যে কোন পদার্থের অভাব বছ্লেও প্রতিবাদী সর্বত্রই উক্তরূপ 
জাত্যুত্তর করিতে পারেন। উচ্চারণের পূর্বে অনুপলন্ধি প্রযুক্ত শব্দ নাই, ইহা বঞ্িলেও 
গ্রতিবাদী এ অনুপল্দির অনুসন্ধান প্রযুক্ত উহ! নাই অর্থাৎ উপল আছে, ইহা বলিয়া 
পূর্বোক্তরূপ প্রতিষেধ করিতে পারেন। এবং চার্বাক অন্ুপকবি প্রযুক্ত ঈশ্বর নাই, ইহা 
ঝগিলে এ অনুপল্ধির অনুপলন্ধি গ্রহণ করিয়াও প্রতিবাদী উত্তরূপ জাতু/ত্বর কারতে পারেন। 
সুতরাং সূত্রের প্রথমোস্ত "তৎ” শব্দের দ্বারা অন্তান্ত পদার্থও গৃহীত হইয়াছে। অন্তান্ত বা 
পরে ব্যক্ত হইবে ॥২৯। 


ভাষ্য । অন্ত্যোত্র্হ | 
অনুবাদ। এই “অনুপলব্িসম” প্রতিষেধের উত্তর | 


নুত্র। অন্পলভ্তাতকত্বাদহপলব্েরত্তেঃ ॥৩০॥৪৯১। 
অনুবাদ । অহেতু অর্থাৎ অনুপলি, আবরণ।দির অনুপলন্ধির অভাব সাধনে 
হেতু বা সাধক হয় না, যেহেতু অনুপলক্ধি অনুপলস্তাতুক অথাৎ উপলপ্ধির 
অভাব মাত্র। 
ভাষ্য । আবরণাদ্যনুপলব্ধির্নাস্তি, অনুপলস্তাদি ত্যহেতুঃ। কম্মাৎ ? 
অন্ুপলস্তাতবকত্বাদনুপলন্ধে১।  উপলম্তাভাবমাত্রত্বাদনুপলদ্ধেঃ। 
যদস্তি তছুপলব্বের্বিব্ষয়ঃ, উপলব্ধ্যা তদস্তীতি প্রতিজ্ঞায়তে। যন্নাস্তি 
তদনুপলব্বেববিষয়ঃ, অনুপলভ্যমানং নাস্তীতি প্রতিজ্ঞায়তে । সোহয়- 
মাঁবরণীদ্যনুপলদ্বেরনুপলম্ত উপলব্যভাবেইনুপলব্ধো স্ববিষয়ে প্রবর্তমানো 
ন শ্বং বিষয়ং প্রতিষেধতি। অপ্রতিষিদ্ধা চাঁবরণীদ্যন্ুপলদ্ধিহ্ত্ত্বায় কল্পতে। 
আবরণা্দীনি তু বিদ্যমানত্ব।তু গলন্ধের্বরধিয়াস্তেঘামুপলব্ধ্যা ভবিতব্যং | যত্তানি 
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নোপলভ্যন্তে, তদুপলব্ধেঃ স্ববিষয়-প্রতিপাদিকাঁয়া অভাবাঁদনুপলম্তাদন্ুপ- 
লব্ধের্ববিষষো গম্যতে ন সন্ত্যাবরণার্দীনি শবন্যাগ্রহণকারণানীতি | 
অনুপলস্তা ত্বনুপলব্ধিঃ সিধ্যতি বিষয়ঃ স তস্ভেতি। 


অনুবাদ । আবরণাদির অনুপলদ্ধি নাই, যেহেতু ( উহার) উপলব্ধি হয় 
না_ ইহা! অহেতু, অর্থাৎ আবরণাদির অনুপলব্ধির যে অনুপলন্ধি, তাহ! এঁ অনুপ- 
লব্ধির অভাব সাধনে হেতু হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু 
অনুপলব্ধি «অনুপলম্তাতুক৮ ( অর্থাৎ ) অনুপলন্ধি উপলব্ধির অভাবমাত্র। যাহা 
আছে, তাহা উপলব্ধির বিষয়, উপলব্ধির দ্বারা তাহা আছে, এইরূপে প্রতিজ্ঞাত 
হয়। যাহা নাই, তাহা অনুপলন্ধির বিষয়, অনুপলভ্যমান বস্ত্র “নাই” এইপূপে 
প্রতিজ্ঞাত হয় । সেই এই আবরণাদির অনুপলদ্ধির মন্ুপলম্ত উপলন্ষির অভাবাতুক 
অনুপলব্িরূপ নিজ বিষয়ে প্রবর্থমান হইয়। নিজ বিষয়কে প্রতিষেধ করে না 
অর্থাৎ এ অনুপলদ্ধির অভাব-সাঁধনে হেতু হয় না। কিন্তু অপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ 
পুর্বেবাক্ত জাতিবাদীরও স্বীকৃত আবরণার্দির অনুপলব্ধি, €( আবরণাদির অভাবের 
সম্বন্ধে) হেতুত্বে সমর্থ হয়, অর্থাৎ আবরণাদির যে অনুপলন্ধি, তাহ! আবরণাদির 
অভাব সাধনে হেতু হয়। আবরণ প্রভৃতি কিন্তু বিদ্যমানত্ববশতঃ অর্থাৎ সত্তা 
ধ| ভাবত্ববশতঃ উপলন্ধির বিষয়) (ম্থতরাং ) সেই আবরণ প্রভৃতির উপলন্দি 
হইবে, অর্থাৎ তাহা! উপলব্ধির যোগ্য। যেহেতু সেই আবরণাদি উপলব্ধ হয় 
না, অতএব নিজ বিষয়ের প্রতিপাদক উপলব্ধির অভাবরূপ্‌ অনুপলম্ত প্রযুক্ত 
'াব্দের অশ্রবণপ্রয়োজক আবরণার্দি নাই”_এইরূপে অনুপলন্ধির বিষয় সিদ্ধ 
হয়। “অনুপলস্ত”প্রুক্ত অর্থাৎ উপলব্ধির অভাবসাধক প্রমাণপ্রযুক্ত কিন্তু 
( আবরণাদির ) অনুপলব্ধি সিদ্ধ হয়, ( কারণ ) তাহা তাহার ( অনুপলস্তের ) বিষয় 
অর্থাৎ অনুপলন্ধিই উপলব্ধির অভাবসাধক প্রমাণের বিষয়, স্থুতরাং তদ্দ্বার তাহার 
বিষয়সিদ্ধি হইলে তৎ্প্রযুক্ত আবরণাঁদি অভাব সিদ্ধ হয়। 


টিগ্নী। পূর্বহৃত্রোক্ত “অন্ুণলব্িদম” প্রতিষেধের খগ্ডন করিতে মহ্ধি প্রথমে এই স্ত্রের 
বার! বলিয়াছেন যে, অনুপ* বি আবরণাঁদির অনুপল্ধির অভাবের অর্থাৎ আবরণাদির উপলব্ধির 
সাধনে হেতু হয় না। কারণ, অন্ুপলন্ধি অর্থাৎ আবরণাঁধির অন্পলব্ধি উপলব্ধির অভাবাত্মক। 
তাষ্যকার মহ্ষির এ হেতুবাকে)র উল্লেখপূর্ব্বক ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, যে হেতু অন্ুপলব্ধি, উপলব্ধির 
অভাব মাত, অর্থাৎ উহ! উপধবির অভাব ভিন্ন কোন ভাৰ পদার্থ নহে। তাৎপর্য)টীকাঁকার 
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বলিয়াছেন যে, ভাষ্যকার “মাত্র” শবের প্রয়োগ করিয়! অন্ুপলন্ধি যে নিজের অভাবরূপ নহে, 
ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, পূর্বোক্ত জাতিবাদীর তাহাই অভিমত। কিন্ত জাতিবাদীর 
যে তাহাই অভিমত, ইহ! ত বুঝিতে পাঁরি না। সুত্রে “আত্মন্” শবের অর্থ শ্বরূপ। ভাষ্যকার 
“মাত্র শবের দ্বারা হুত্রোক্ত “আত্মন্‌” শব্দার্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও মনে হয়। ভাষ্যকার 
দ্বিতীয় অধ্যায়েও কোন স্থলে প্ধবগ্ঠ।ত্ম ₹” শব্ধ বলিতে প্ধ্বনিমাত্র” বলিয়াছেন ( ৰ্বিভীয় খণ্ড, 
৪৬৩ পৃষ্া দ্রষ্টব্য )। ন্ৃতরাং ভাষাকার এখানে ও শ্বরূপ অর্থেই "্মান্র” শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, 
ইহাও আমর! বুঝিতে পারি। তাৎপর্ধ/টাকাকারের কথ! এখানে আমর! বুঝিতে পারি না । মহর্ষি 
দ্বিতী্ন অধ্যায়েও শব্দানিত্যত্ব পরীক্ষায় জাতিবাদীর পূর্বোক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন করিতে এইরূপ 
সৃত্র বলিয়াছেন ৷ সেখানে ভাষ্যকার সংক্ষেপে মহ্ষির যেরূপ তাঁৎপর্যয বর্ণন করিগ্গাছেন, তদনু- 
সারে এখানেও তীহাঁর তাৎপর্ধ্য বুঝিতে হইবে। সেখানে তাঁৎপর্ধ/টাকাকারের ব্যাখ্যাও লিখিত 
হইয়াছে। এখ|নেও তাৎপর্যযটীকাঁকার ভাঁষ/দন্দর্ভের উল্লেখপুর্ব্বক ব্যাধ্য। করিয়াছেন । কিন্ত 
ভাষাকারের সন্দর্ভের দ্বারা সর ভাবে তাহার মুল যুক্তি কি বুঝা যাঁয়, ইহাও প্রনিধানপুর্ববক 
চিন্ত! কর! আবশ্তক । 

তাঁষকার সেই মুল যুক্ত প্রকাশ করিতে পরে এখানে বলিয়াছেন যে, যাহাতে 
অস্তিত্ব আছে, তাহাই উপলব্ধির বিষয় হয়। স্থতরাঁং উপলব্ধি হেতুর দ্বারা তাহাই “অস্তি* 
এইরূপে প্রতিজ্ঞাত হম্ন। অর্থাৎ উপলব্িহেতুর দ্বারা সেই পদার্থেরই অস্তিত্ব পিদ্ধ করা হয়। 
এবং যে পদার্থ নাই, তাহ। অন্থপণন্ধির বিষ । ম্ৃতরাং অন্থপলভ/মান বন্ত প্নাস্ত” এইরূপে 
প্রতিজ্ঞাত হয়। অর্থাৎ অনুপলব্ধি হেতু দ্বার! তাহারই নাস্তিত্ব দিদ্ধ করা হয়। ভাঁষাকারের 
বিবক্ষ! এই যে, আবরণাদির অনুপপন্ধিৰ উপলব্ধি হয় না, ইহ! শ্বীকার করিলে কেন উপল্ধ হয় 
ন।, ইহা বক্তব্য । সুতরাং পূর্বোক্ত জাতিবাদীর ইহাই ঝলিতে হুইবে যে, যে পদার্থের অস্তিত্ব 
আছে, তাহাই উপলব্ধির বিষন্ন হয়। অস্তিত্ব বলিতে বুঝ! যায় সত্তা উহ! ভাব পদার্থেরই ধর্ম । 
কারণ, ভাব পদীর্থই সৎ” এইরূপ প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে। এ জন্য ভাব পদার্থকেই বলে 
পন” । অভাব পদার্থে সৎ" এইরূপ প্রতীতি জন্মে না। এ জন্ত উহ! সৎ নহে, তাঁই উহাকে বলে 
পঅদৎ৮” | ভাষ্যকার নিজেও ণপৎ” ও অসৎ” শব্দের দ্বার! ভাব ও অভাব পদার্থ প্রকাশ 
করিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ১৪--১৬ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য )। ম্ৃতরাং অভাব পদার্থে সত। না থাকার 
অভাবত্ব বা অসভ্তাবশতঃ উহার উপপন্ধি হয় না, ইহ! শ্থাকার্ধ/ এবং পূর্বোক্ত জাতিবাদীর ইহাই 
বক্তব্য | ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যায়েও উক্ত হুত্রের ভাষ্যে “সেরমভা বত্বাননোপলভ্যতে"” এই কথ। বলিয়া 
পূর্বোক্ত জাতিবাদীপন মতে আবরণাির মহুপঠি যে, অভাবত্ববণতঃই অর্থাৎ সন্ধা না থাকায় উপগ্ব্ির 


নিত শা সা শি িীশশ্ীটাটা শি শশা শপে পিসি পপ | শিস শসপীি পপর ৯ পাপা পর 
সস সা, পপ শি 


১) অন্ুপলভ্ত।সবকতদনুপলব্েরহেতুঃ ২২২১ শুত্র। 

যদুপলভাতে তদস্ত, যন্নে।পলভ্যুতে তন্নাস্তীত। অনুপলস্ত।্ম কমসদিতি বাবস্থিতং। উপলম্ধাভা বশ্চানু পলবিরিতি, 
সেয়ম্ভাবত্বন্নে।পলভ্যতে | সচ্চ খন্ব।বরণং, তক্তোপলন্ধা। ভবিতব্যং ন চোপলভাতে, তম্মাননাস্তীতি ।--ভায্য । দ্বিতীয় খও, 
৪৩৩ পৃষ্| দ্রষ্টব্য । 





৩৬৪ ন্যায়দর্শন [৫অ০, ১আঁও 


বিষয় হন ন।, ইহ! স্পষ্ট বলিয়াছেন । কিন্তু তাঁহা হইলে আবরণাদির যে অন্ুপগ্গবি, তাহা উপলব্ধির 
বিষয় হয় না, অর্থাৎ উপগব্ধির অযোগ্য, ইহা! পূর্বোক্ত জাঁতিবাদীর শ্বীকার্ধ্য। কারণ, আবরণাদদির 
যে অন্ুপলন্ধি, তাহ ত উপল্ধর অভাবন্থরূণ। সুতরাং উহাতে অস্তিত্ব অর্থাৎ সত! না থাকায় 
উহ্ন! উপঙগ্ধির বিষয় হইতে পারে না । সুতরাং উহার যে অন্থপলবি, তাহা উহার অভাব স|ধনে 
হেতু হয় না। কারণ, যে পদার্থ উপলব্ধির যোগা, তাহারই অন্পলব্ধি তাহার অভাব সাধনে হেতু 
হয়' মহবি এই তাঁৎপর্ষেই হৃত্র বলিয়াছেন,--"অন্ুপলস্তা আব কত্বাদচুপলব্ধেরহেতুঃ ॥” ভাষাকার 
পরে মহর্ষির এ তাৎপর্ধযই ব্যক্ক করিতে বলিয়াছেন যে, সেই এই অর্থাৎ পূর্বোক্ত জীতিবাদীর কথিত 
আবরণাঁদির অন্ুপলব্ধির অস্থনলব্ধিরূৰ যে হেতু, উহ! জাতিবদীর মতান্তুদারে উহার নিজ বিষয় যে, 
উপলব্ধির অভাবরূপ অন্ুপলন্ধি অর্থাৎ আঁবরখাঁদির অন্ুপলব্ধ, তাহাতে প্রবর্তমান হইলে উহ! 
গ্ী নিজ বিষয়কে প্রতিষেধ করে না। অর্থাৎ যে অনুপণন্ধি অনুপলব্ধরও বিষয় নহে, তাহাকে 
পূর্ব্বোক্ত জাতিবাদী অন্ুপল্ব্ধির বিষণরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার অভাব সাধন করিবার জন্ত ষে 
অনুপলব্ধি:ক হেতু বলিয়াছেন, উহা! এঁ অন্ুুপলব্ধির অভাব যে আবরণাদির উপলব্ধি, তাহ! সিদ্ধ 
করিতে পারে না । কারণ, এঁ অনুপলন্ধি উপলব্ধির অভাবস্বরূপ, সুতরাং উহ! উপলব্ধির অযোগ্য । 
ভাঁষাকার ইহাই প্র কাশ. করিতে বলিয়াছেন,__“উপলব্ধাভাবেহ্থপলন্ধৌ” | কিন্তু পূর্বোক্ত স্থলে 
প্রতিবাদী নৈয়ায়িকের কথিত যে আবরপাদির অনুপলবি, যাহা পূর্বোক্ত জাতিবাদীরও স্বীকৃত, তাহ। 
আবরণীদির অভাব সাধনে হেতু হইতে পারে। কারণ, আবরণাঁদি সৎ্পণার্থ, উহ! উপলব্ধির যোগ্য। 
ভাঁষকার পরে ইহাই ব্যক্ত করিয়। বপিয়াছেন ধে, আবরণ প্রভৃতি কিন্তু বিদামানত্ববশতঃ উপলব্ধির 
বিষয় হয় অর্থাৎ উপলব্ধির যোগ্য । ভাঁষো “বিদামানত্ব” শব্ের দ্ব'রা! সন্ত! মর্থাৎ ভাবত্বই বিবক্ষিত। 
ভাষ্যকার অন্তাত্রও ভাব পদার্থ বপিতে প্বিদ্যমান” শব্দের প্রয়োগ করিয়'ছেন। ফলকথা, আবরণ 
প্রভৃতি ভাৰ পদার্থ বলিয়া! উপলব্ধির যোগ্য। ভূগর্ভস্থ জনাদি এবং এরূপ আরও অনেক পদার্থের 
প্রতক্ষ-গ্রতিবন্ধক আবরণাদির উপলব্ধি হইতেছে। সুতরাং শের উচ্চারণের পূর্ববে উহার 
শ্রধণপ্রতিবন্ধক আবরণাদি থকিলে অবগ্ঠ তাহার৪ উপলব্ধি হইবে। কিন্তু যখন তাহার উপলব্ধি 
হয় না, তখন নিক্স-বিষয়গ্রতিপাদক উপলব্ধির অভাবরূপ অন্থলব্ধি প্রযুক্ত সেই অন্থপলন্ধির বিষয় 
অর্থাৎ & েতুর সাঁধা (ধন যে উপপভ) বস্তর অভাব, তাহা দিদ্ধ হয়। কিরূপে পিদ্ধ হয়? 
ইহা ব্যক্ত করিতে ভ!ষ্যকার শেষে বণিয়াছেন যে, শবের অশ্রবণপ্রযোজক আবরণাদি নাই। 
অর্থাৎ শব্ের উচ্চারণের পূর্বে উহার শ্রবণপ্রতিবন্ধক আবরণাি থাকিলে ভাব পদার্থ বলিয়া 
তাঁহা উপর্দ্ধির যোগা, সুতরাং তাহার উপলব্ধি না হওয়ায় অনুপলব্ধি হেতুর ঘারা উহার অভাব 
নিদ্ধ হয়। কারণ, এ আবরণার্দির অভাব অন্কুপলব্ধির সাধ্য বিষগ্ন। ভাষ্যকার এখানে সাধ্যব্ূপ 
বিষয় তাৎপর্যে;ই আবরণাধির অভাবকে অনুপঙ্বির বিষয় বলিয়াছেন। পূর্বে *নান্তি” এইব্প 
গ্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য বা বিশেষ্যরূপ বিষন়-তাঁৎপর্ষ্যে অন্ুপলভামান বস্তকে অন্ুপপন্ধির বিষন্ 
বণিয়াছেন। ন্ুুতরাং উদ্দেশ্তুতা ও সাধ্যতা প্রভৃতি নামে বিভিন্ন প্রকার বিষয়তা যে ভাষ্যকারেরও 
সম্মত ইহা বুঝ। যায়। নগেৎ এখানে ভাষ্যকারের পূর্বরপর উক্তির সামঞ্জস্য হয় না। 


৩১শ সৃ৩] বাগ্স্যায়নভাষ্য ৩৬১ 


তাৎপর্ধাটীকাকারও এখানে ব্যাধ্য। ক রিয়াছেন,--“অন্ুপলস্তাৎ প্রতিষেধকাৎ গ্রমাণাদচ্ছপলবের্ো 
বিষয় উপলভ্যাভাবঃ স গমাতে ন সম্ত]াবর্ণাদীনি শবস্তাগ্রহণকারণানীতি”। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে কি যে প্রমাণ দ্বারা আবরণারদির উপলন্ধির নিষেধ 
ঘা অভাব বুঝ! যাঁয়। সেই উপলন্ধিনিষেধক প্রমাণই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আবরপাদির অভাবের 
সাধক হয়? এ জন্ত ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন যে, অন্ুপলস্ত প্রবুক্ত কিন্ত অনুপলব্ি 
সিদ্ধ হয়। এখানে “অনুপলন্ত” শবেের দ্বার উপলব্ধির অভাবের অর্থাৎ অন্ুপলন্ধির সাধক প্রমাপই 
বিবক্ষিত এবং “অনুপলব্ধি” শবের দ্বারা আবরণাদির অন্ুপলন্ধি বিবক্ষিত। অর্থাৎ আবরণার্দির 
অন্থপলব্ধির সাধক প্রমাণ ছার! এ অন্থপলব্ধিই সিদ্ধ হয়। ভাষকার পরে ইহার কারণ ব্যক্ত 
করিতে বলিয়াছেন যে, সেই অন্থুপলব্িই তাহার অর্থাৎ অনুপলন্তের ( অনুপলব্ধির সাধক প্রমাণের ) 
বিষয় অর্থাৎ সাধ্য। তাঁৎপর্য্য এই যে, আবরণাদির জন্পলব্ধির সাথক প্রমাণ বা হেতুর দ্বারা! উহার 
বিষয় বা সাধ্য যে জাবরণাঁদির অনুপলব্ধি, তাহাই প্রথমে সিদ্ধ হয়। পরে উহাঁর দ্বারা আবরপাদির 
অভাব সিদ্ধ হয়। আবরণার্দির অন্থুপলব্ধির সাধক প্রমাণ সাক্ষাৎ স্বন্ধেই আবরণাদির অভাবের 
সাঁধক হয় না) তাৎপর্য)টীকাকারও এখানে এইরূপই ব্যাথ্যা করিয়াছেন১। 

মুলকথা, মহধি এই স্থত্রের দ্বার! পূর্বোক্ত জাঁতিবাদীর মতানুদারেই বলিয়াছেন যে, অন্থপলব্ধি 
যখন উপলব্ধির অভাবায্মক, তখন উহা! অসৎ বলিয়া উপলব্ধির যোগাই নহে। সুতরাং 
অভাবত্ববশতঃ উহার উপলব্ধি হয় না। অতএব উহার অন্ুপলন্ধির দ্বারা উহার অভাব 
যে উপলব্ধি, তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু আবরণাদি সৎপদার্থ অর্থাৎ ভাব 
পদার্থ । স্থতরাঁং তাহা উপলব্ধির যোগ্য । অতএব অনুপলব্ধির দ্বারা উহার অভাব দিদ্ধ হয়। 
দ্বিতীয়, অধ্যায়ে ভাষাকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও সরল ভাবে ইহাই তাহার তাৎপর্য; বুঝ! যায়। 
তবে জাতিবাদী যদ পরে আবরণাঁদির অন্থুপলব্িূপ অভাব পদার্থও উপলব্ধির যোগ্য বলিয়াই ' 
ত্বীকাঁর করেন, তাহা হইলে তিনি আর উহার অনুপলব্ষিও বলিতে পারিবেন না। মহর্ষি 
পরবর্তী হুত্রের বারা শেষে তাহাই বলিয়াছেন 1৩০৫ 


সুত্র । জ্ঞানবিকপ্পানাঞ্চ ভাবাভাবসৎবেদনাদধ্যাত্বম্‌। 
॥৩১।৪৯২।॥ 


অনুবাদ । এবং প্রতি শরীরে “জ্ঞানবিকল্প” অর্থাৎ সর্বপ্রকার জ্ঞানসমূহের 
ভাব ও অভাবের সংবেদন (উপলব্ধি ) হওয়ায় অহেতু [ অর্থা৬ আবরণাদির 


১। তৎ কিমিধানীং স।ক্াদেবোপলম্তনিষেধকং প্রমাণমুপলভ্যাভ।বং গময্ৃতি ? নেতাহ-_“নমুপলস্তাত্তপলব্ধিনি- 
মেধকাৎ প্রমাণাদনুপলক্িরাবরণস্ত সিধ্যত। কম্মাদিতাত আহ “বিষয়ঃ স তক্টোপল ব্ধনিষেধকপ্রমাণস্যানুপলব্ধি:, 
স্পততশ্চাবরণাদাভ।ব ইতি ভ্রষ্টব্যং ।-তাংপর্য/টীকা। 

৪৬ 
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অনুপলন্িরও উপলব্ধি হওয়ার তাহাতে পূর্বেবাক্ত জাতিবাদীর কথিত অনুপলবি 
অসিদ্ধ,স্থৃতরাং উহ! আবরণাদির উপলল্ি সাধনে হেতু হয় না ]। 


ভাষ্য । অহেতুরিতি বর্ততে । শরীরে শরীরে জ্ঞানবিকল্পানাঁং ভাবা- 
ভাবো সংবেদনাঘৌ। অন্তি মে সংশরজ্ঞনিং নাস্তি মে সংশরজ্ঞ(নমিতি | এবং 
প্রত্যক্ষানুমানাগম-স্মতি-জ্ঞ।নেযু। সে়মাঁবরণাদ্যনুপলদ্ধিরূপলব্যভাঁবঃ 
স্বসংবেদ্যে' মাস্তি মে শব্দস্াবরণাছ্যপলদ্ধিরিতি, নোৌপলভ্যন্তে শব্দ- 
স্থাঁগ্রহণকারণান্যাবরণাদীনাতি। তত্র যছুক্তং তদনুপলদ্ধেরন্ুুপলস্তা- 
দরভাবসিদ্ধিরিত্যেতন্নোপপদ্যতে | 


পয 


অনুবাদ । “অহেতুঃ” এই পদ আছে অর্থাৎ পুর্ববসূত্র হইতে “অহেতুঃ৮ এই 
পদের অনুবৃত্তি এই সুত্রে বুঝিতে হইবে । প্রত্যেক শরীরে সর্বপ্রকার জ্ঞানসমূহের 
ভাব ও অভাব সংবেদনীয় অথাৎ মনের দ্বার] বোধ্য। যথা__ আমার সংশয়জ্ঞান 
আছে, আমার সংশয়জ্ঞান নাই । [ অর্থাৎ কোন বিষয়ে সংশয়রূপ জ্ঞান জন্মিলে সমস্ত 
বোদ্ধাই “আমার সংশয়রূপ জ্ঞান হইয়াছে+, এইরূপে মনের দ্বারা এ জ্ঞানের সতত! 
প্রত্যক্ষ করে এবং এ জ্ঞান না জন্মিলে “আমার সংশয়রূপ জ্ঞান হয় নাই, এইরূপে 
মনের দ্বারা উহার অভাবেরও প্রত্যক্ষ করে | এইরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাববোধও 
স্ৃতিরূপ জ্ঞানসমূহে বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ এ সমস্ত জ্ঞীনেরও ভাব ও অভাব 
সমস্ত বোদ্ধাই মনের দ্বার! প্রত্যক্ষ করে)। সেই এই আবরণাদির অনুপলবি 
( অর্থাৎ ) উপলব্ধির অভাব স্বসংবেদ্য অর্থাৎ নিজের মনোগ্রাহহ। যথা-_-'আমার 
শব্দের আবরণাদিবিষয়ক উপলদ্ধি নাই, শব্দের অশ্রবণপ্রয়োজক আবরণাদি 
উপলব্ধ হইতেছে না”। ( অর্থাৎ উক্তপ্রকারে সমস্ত বোদ্ধাই শব্দের আবরণাদির 
অনুপলব্ধির অর্থাৎ উপলন্ধির অভাবেরও মনের দ্বার! প্রত্যক্ষ করে )। তাহা হইলে 
“সেই অনুপলব্ধির অনুপলন্বিপ্রযুক্ত অভাব-সিদ্ধি হয়” এই যে উক্ত হইয়াছে, 
ইহা! উপপন্ন হয় না। 


টিগ্লনী। মহধি পূর্বস্ত্রের দ্বারা পূর্বেক্ত "অন্থুপল[নধদম” প্রতিষেধের যে উত্তর বলিয়াছেন, 
উহা! তাহার নিজ্পিদ্ধান্তানুদারে প্রক্কৃত উত্তর নহে। কারণ, তাহার নিজমতে অনুপলব্ধি অভাব 
পদ্দার্থ হইলেও মনের দ্বার উহার উপলব্ধি হয়। উহা উপগ্নব্ধির অযোগ্য পদার্থ নহে। তাই 
মহধি পরে এই ুত্রের দ্বারা তাহার এ নিজদিদ্ধাস্ত গ্রকাশ করিয়া, তদনুসারে পূর্বোক্ত "অনুপলবি- 
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সম" প্রতিষেধের খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্বনথত্র হইতে “অহেহঃ” এই পদের অনুবৃত্তি করিয়া 
ুত্ার্থ বুঝিতে হইবে যে, শব্ের আবরণাদির অন্ুপলন্ধির যে অন্ুপলন্ধি। তাহা এ অন্ুপলন্ির 
অভাব সাধনে হেতু হয় না। কেন হেতু হয়না? তাই মহ্ষি বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের যে বিকল্প 
অর্থাৎ সর্ধপ্রকার সবিকম্নক জ্ঞান, তাহার ভাব ও অভাবের সংবেদন অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষরূপ 
উপলব্ধি হুইয়। থাঁফে। নির্ব্িকল্পক প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান অতীন্দ্রিয় হইলেও অন্তান্য সর্বপ্রকার 
জ্ঞানেরই মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মে এবং উহার অভাঁবেরও মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মে। 
মহর্ষি ণ্ভ্ঞানবিকল্প” বলিয়! সর্ধপ্রকার সবিকল্পক জ্ঞানই গ্রহণ করিয়াছেন | ভাষ্যকার মহর্ষি 
বক্তবা প্রকাশ করিতে প্রথঘতঃ সংশয়রূপ জ্ঞান ও উহার অভাব যে প্রকারে মনের দার! প্রতাক্ষ 
হয়, তাহ! বলিয়া! শ্রীত্যক্ষা্ি জ্ঞান স্থলেও এরূপ বুঝিতে হইবে, ইহা! বলিয়াছেন । পরে প্রকৃত 
হ্থলে মহধির বক্তব্য প্রকাশ করিতে বণিয়াছেন যে, উচ্চারণের পুর্ব্বে কেহই শব্দের আবরণাদির 
উপনব্ধি করে না, এজন্য “আমার শব্দের আব্রণার্দিবিষয়ক উপলব্ধি নাই+, *শবের অশ্রবণ- 
প্রয়োজক কোন আবরণার্দি উপচন্ধ হইতেছে না” এইরূপে সকলেই মনের দ্বার এ আবরপা দির 
অনুপলব্িকেও প্রত্যক্ষ করে। উহা! সকলেরই শ্বদংবেদ্য। সুতরাং পূর্বোক্ত জাঁতিবাদী যে শব্দের 
আবরণাদির অন্ুপলব্িরও অন্ুপনন্ধি বণিয়াছেন, তাহ! নাই । কারণ উছার উপল[বূই হইয়া 
থাকে। ন্তরাং উহ! আবরণাধির উপলব্ধি সাধনে হেতু হয় না। যাহ! নাই, যাহা! অলীক, তাহ 
কখনই হেতু বল! যায় না। পূর্বোক্তরূপ জ্ঞানবিকল্পের ভাব ও অভাব যে সমঘ্ত শরী্ী বোদ্ধাই 
মনের দ্বার! প্রত্যক্ষ করে, স্থতরাং এ মানস প্রত্যক্ষ অস্বীকার করা যায় না, ইহ! প্রকাশ করিতেই 
মহষি হ্ত্রশেষে বলিয়াছেন--"অধ্যাত্মং” | অর্থাৎ প্রত্যেক শরীরাবচ্ছেদেই আত্মাতে এ প্রত্যক্ষ 
জন্মে। শরীঃশুন্ত মুক্ত আত্মার এ প্রত্তাক্ষ জন্মে না| তাই ভাষ্যকার স্থত্রোক্ত “আত্মন্‌” শবে 
দ্বারা শরীরই গ্রহণ বরিয়। “অধ্যাত্মং* এই পদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন--পশরীরে শরীরে” । “শরীরে 
শরী(রিণাং” এইরূপ পাঠই প্রচলিত পুস্তকে দেখ! যায়। কিন্তু তাৎপর্যটাকাঁয় *শগীরে শরীরে” 
এইরূপ পাঠই উদ্ভূত দেখা যাক | প্রত্যেক শরীরীর নিজ নি শরীরাবচ্ছেদেই এ প্রত্যক্ষ জন্মে; 
কেবগ কোন ব্যক্তিবিশেষেরই জন্মে না--ইহাই উক্ত পাঠের ছারা ব্যক্ত হয় এবং উহাই মহবির 
এখানে বক্তব্য । নচেৎ প্অধ্যাত্বং” এই পন প্রয়োগের কোন প্ররোজন থাকে না। “আত্মন্‌” 
শবের শরীর অর্থেও প্রমাণ আছে। “তদাত্মানং শ্য্গাম্যহং”-_-ইত্যাদি প্রসিদ্ধ প্রয়োগও আছে। 
পুর্ব্বোজ্জ সর্ব প্রকার জ্ঞানের থে মানস প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহার নাম অনুব্যবসায়। মহধষি গোতমের 
এই হৃত্রের দ্বারা ই অন্ুব্যবসায় যে তাহার সম্মত, ইহা স্পষ্ট বুঝ| যায়। ভট্ট কুমারিল উক্ত মত 
অন্বীকার করিয়া সমস্ত জ্ঞানের অতীন্দরিয়ত্ব মতই সমর্থন করিগ্াছিল্নে। তাহার মতে কোন 
বিষয়ে কোন জ্ঞান জন্সিলে তজ্জন্ত সেই বিষয়ে পজ্ঞাততা” নামে একটা ধর্ম জন্মে, উবার অপর 
নাম প্প্রাকট)”। তদ্ৰার! সেই জ্ঞানের অনুমান হয়। বস্তুতঃ কোন জ্ঞানেরই প্রত্যক্ষ জন্মে 
না। জ্ঞানমাত্রই অতীন্ছ্রিয়। গ্নায়কু সমাধি” গ্রন্থে মহানৈয়ায়ক উদক্নাচী্যয বিশদ বিচার 
দ্বার উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া, পূর্বোক্ত গৌতমমত সমর্থন করিয়। গিয়াছেন। দেখানে পরে 
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তিনি মহর্ষি গোঁতমের এই হুত্রটীও উদ্ভুত করিয়াছেন১। মুলকথা, উচ্চারণের পুর্বে শবের 
যে কোন আবরপাদির উপলব্ধি হয় না, ইহা সকলেরই মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ । হুতরাং এ অন্ুপলব্ধির 
দ্বারা আবরণাদির অভাবই সিদ্ধ হওয়ায় পূর্বোক্ত জাতিবাদী মীমাংসদক আবরণাঁদির সত! সিদ্ধ 
করিতে পারেন না। আবরণাদির অন্ুপলব্ষিরও অনুপলব্ধি গ্রহণ করিয়া তিনি আবরণাির 
উপলব্ধিও সিদ্ধ করিতে পারেন না । কারণ, ঁ আবরণাদির অন্ুুপলন্ধিরও উপলব্ধি হওয়ায় 
উহার অন্গপলন্ধি অনিদ্ধ। পূর্বোক্ত জাতিবাঁদী যন্দি ইহ! অস্বীকার করিয়াই উক্তরূপ প্রতিষেধ 
করেন, তাহ! হইলে তুল্যভাবে তাহার & উত্তরে দৌষ আছে, ইহাও প্রতিপন্ন করা যাঁয়। কারণ, 
তিনি খন বলিবেন যে, আমার এই উত্তরে কোন দোষের উপলব্ধি না হওয়ার কোন দোষ 
নাই, তখন তুল্যভাবে প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, দোষের অন্ুপলবধরও উপলব্ধি না হওয়ায় 
অনুপলন্ধি প্রযুক্ত দোষের উপলব্ধি আছে, সুতরাং তৎপ্রযুক্ত দোষ আছে। তাহা হইলে পূর্বোক্ত 
জাতিবাদীর প্র উত্তর শ্বব্যাঘাতক হওয়ায় উহা যে অসহত্তর, হহ! অবস্ঠ স্বীকার্ধ্য | পূর্বোক্তরূপে 
হ্বব্যাঘাতকত্বই এই "অন্ুপলব্ধিদমা” জাতির সাধারণ ছুষ্টত্বমূল। 

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য) পপ্রবোধনিদ্ধি” গ্রন্থে এই “অনুপলবিপম।” জাতির অন্ত ভাবে 
ব্যাখ্যা করিয়া, ইহার বহুবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন । তাঁহার মতে মহষির হুত্রে 
*অন্থপলব্ধি* »বটা উপলক্ষণ ব| প্রদর্শন মাত্র। উহার দ্বারা উপলব্ধি, অন্ুপলবি, ইচ্ছা, 
অনিচ্ছ।, দ্বেষ অদ্বেষ, কৃতি, অকৃতিঃ শক্তি, অশক্ত, উপপত্তি, অনুপপত্তি, ব্যবহার, অব্যবহার, 
ভেদ ও অভেদন, ইত্যাদি বহু ধর্মই গৃহীত হ্ইয়াছে। এ সমস্ত ধর্ম নিজের স্বরূপে তদ্রপে 
বর্তমান আছে অথবা তদ্জরপে বর্তমান নাই, এইরূপ বিকল্প করিয়া উভদ্ন পক্ষেই উহার নিজন্বরূপের 
ব্যাধাতের আপগ্তি প্রকাশ করিয়! প্রত্যবস্থান করিলে তাহাকে বলে “অন্ুপলন্িদমা” জাতি। 
“তাকিকরক্ষা*্কার বরদরাজ নান! উদ্াহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছেন | মহষি দ্বিতীয় অধায়ে 
ংশয়পরীক্ষায় “বি প্রতিপতৌ চ সম্প্রতিপত্তে১” এবং “অব্বস্থাত্মনি ব্যবস্থিতত্বাচ্চ'ব্যবস্থায়াঃ” 
(১/৩।৪ ) এই স্থত্র দ্বারা এবং পরে “অন্ঠদন্ম্নাৎ” ইত্যাদি হ্ত্র (২.২,৩১) এবং "আনিয়মে 
নিয়মানানিকমঃ” (২২৫৫) এই স্ুত্রের দ্বারা এই “অন্ুপলব্দিসমা” জাতিরই উদাহরণ[বিশেষ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাও বরদরাজ বলিয়াছেন। সুতরাং উত্ত তে এই জাতির পূর্ববোক্তরূপেই 
স্বরূপ ব্যাথ্যা করিতে হইবে । এই মতে পূর্বোক্ত উদ্বাহরণে প্রতিবাদী নৈয়ারিক উচ্চারণের পুর্বে 
অন্থুপলব্ধিবশতঃ শব্ধ নাই, এই কথা বলিলে বাদী মীমাংসক যদি বলেন যে, এ জন্ুপলব্ধি কি 
নিজের ব্বরূপে তব্রুপে অর্থাৎ অন্ুপল্ষি শ্বরূপেই বর্তমান থাকে? অথবা তজ্রপে বর্তমান থাকে 
না? ইহ! বক্তবা। অন্ুপলবি হ্বস্বরূপে বর্তমান থাঁকে না, ইহা ঝলিলে উহাকে অন্ুপলব্ষিই 
বল! যায় না। কারণ, যাহা শ্বশ্বরূপে বর্তমান নাই, তাহা! কোন পদার্থ ই হয় না। সুতরাং উহ! 
অন্থপলািশ্বরূপেই বর্তমান থাকে, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহ! হইলে এ অনুপলর্িরও 

১। অথ তখাপিজ্ঞনং প্রঙ্ক্ষামত্যত্র কিং প্রমণাং? প্রত্যক্ষমেব। যদপুরয়ৎ “ও!ন|বকপ।ন।ঝ ভাবাভাব- 
সংবেদন।দধ্যাক্স*(মতি ।-স্য।য়কুহ্ম!জলি, চতুর্থ স্তবক, চতুর্থকারিক।ব্যাথার শেব। 
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কখনও উপলব্ধি হয় না॥ ইহা! শ্বীকার্যয। কারণ, অনুপলন্িরও উপলব্ধি হইলে উহার অনুপলকি- 
শ্বরূপেরই ব্যাথাত হয়। সুতরাং যাহা সতত অন্ুপলব্িশ্বরূপেই ব্যবস্থিত, তাহাতে সতত 
অনুপলন্ধিই আছে, ইহা শ্বীকার্ধ;। কিন্তু তাহ! হইলে সেই অন্ুপলিপ্রযুক্ত উহা সতত নিজেরও 
অভাবন্ধপ, অর্থাৎ উপপব্িত্বরূপ, ইহাও শ্থীকার্ধয হওয়ায় উহার ন্বরূপের ব্যাঘাত হয়। সুতরাং 
উচ্চারণের পূর্বে শব্দের উপলব্ধিও সিদ্ধ হওয়ায় তত্প্রযুক্ত তখন শবের সতাও দিদ্ধ হয়। 
সুতরাং অনুপলন্ধি প্রযুক্ত উচ্চারণের পূর্ব শব্দ নাই, ইহ! বল! যাঁয় নাঁ। উক্ত স্থলে মীমাংসকের 
এইরূপ প্ররত্যবস্থান প্অন্থুপলব্ধিদমা” জাতি। পূর্বোক্ত প্তদনুপলবেরনুপলস্তাৎ* ইত্যাদি 
(২৯শ) লক্ষপহৃত্রেরও উক্তরূপই তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। উক্ত হুত্রে “তৎ* শবের দারা 
পূর্বোক্ত স্থলে শবই গ্রহণ করিতে হুইবে এবং *বিপরীত” শবের দ্বারা উক্ত স্থলে শবের উপলব্ধি 
বুঝিতে হইবে । তাৎপর্য/টাকাকারও পৃর্ববোক্ত জাতিবাদীর অভিমত উত্তরূপ যুক্তি অনুপারেই 
জাতিবাদীর মতে অনুপলব্ধি নিজের অভী'বরূপ অর্থাৎ উপলব্ষিরূপ, ইহা বলিয়াছেন বুঝা যায়। 
কিন্তু ভাষাকার এঁ ভাবে জাতিবাদীর অভিমতের ব্যাখ্যা না করায় তাৎপর্য)টাকাঁকার ভাঁষাব্যাখ্যায় 
এরূপ কথা কেন বলিয়াছেন, তাঁহ। বুঝ| যায় ন। বুন্তিকার বিশ্বনাথ অন্য ভাঁবে পূর্বোক্ত জাতিবাদীর 
যুক্তি ব্যাখ্য। করিয়া, উহার খগ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অনুপলন্ধ স্বন্থরূপে অনুপলরি॥ এই 
কথার অর্থ কি? অন্ুপলন্ধি স্বরং অনুপলব্ধিরূপ, ইহাই অর্থ হইলে তাহ! শ্বীকার্ধ)। যদি বল, 
অন্থপলন্ধি নিজবিষয়ক অন্ুপলব্ধি, ইহাই অর্থঃ কিন্তু ইহা বলাই যায় না। কারণ, অন্ুপলন্ধি 
উপল'রূর অভাবাত্বক। সুতরাং অভাব পদার্থ হওয়ায় উহার বিষগ্ধ থাঁকিতে পারে না। 
জ্ঞানের স্তায় অভাবের কোন বিষয় নাই। অনুপলব্ধি স্বম্বরূপে অনুশলন্ধ না হইলে অর্থাৎ 
নিলবিষয়ক অনুপলব্ধি ন! হইলে, উহার অন্ুপলবিত্ব থাকে না, উহার স্বরূপের ব্যাঘাত বা বিরোধ 
হয়, ইহাও বল! যাঁ় না। কারণ, ঘট পদার্থের কোন বিষয় ন! থাকায় উহ! নিজবিষয়ক নহে, তাই 
বলিয়া কি উহা! ঘট নহে? তাহাতে কি উহার ঘটন্বরূপের ব্যাঘাত হম? তাহা কখনই 
হয় না 1৩১ 
অনুপলব্ি-সম-গ্রকরণ সমাপ্ত 1১৩1 


সুত্র। সাধর্ম্যাত্তল্যধর্মোপপন্তেঃ সর্বানিত্যত্ব- 
প্রসঙ্গাদনিত্যসমঃ ॥৩২।৪৯৩॥ 


অনুবাদ । সাধর্ময প্রযুক্ত ( সাধ্যধম্মী ও দৃষ্টান্ত পদার্থের ) তুল্য ধর্ট্মের সিদ্ধি- 
বশতঃ সমস্ত পদার্ধের অনিতাত্ের আপত্তি প্রকাশ করিয়া প্রত্যবস্থান (২২) 


অনিত্যসম প্রতিষেধ। 
ভাষ্য । অনিত্যেন ঘটেন সাঁধন্দ্যা্নিত্যঃ শব্দ ইতি ক্রবতোহস্তি 
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ঘটেনানিত্যেন সর্থবভাবানাং সাধন্ম্যমিতি সর্বস্যানিত্যত্বমনিষ্টং সম্পদ্যতে, 
সোহ্যমনিত্যত্বেন প্রত্যবস্থনাদ্নিত্যসম ইতি । 


অনুবাদ। অনিত্য ঘটের সহিত সাধর্ঘ্য প্রযুক্ত শব্দ অনিত্য, ইহা যিনি বলেন, 
ত্রাহার অনিত্য ঘটের সহিত সমস্ত পদার্থের সাধন্দ্য আছে, এ জন্য সমস্ত পদার্থের 
অনিষ্ট অর্থাৎ তাহার অস্বীকৃত অনিত্যত্ব সম্পন্ন হয় অর্থাৎ সমস্ত পদার্থেরই 
অনিত্যত্বের আপত্তি হয়। অনিত্যত্বপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থ।(নবশতঃ সেই ইহা ২) 
“অনিত্যসম* প্রতিষেধ। 

টিপনী। মহষি ক্রমানুপারে এই শুভ্রর দ্বারা “অনিত্যদম” প্রতিষেধের লক্ষণ বপিয়াছেন। 
ভাষ্যকার পূর্বোক্ত “শবোহনিত)ঃ প্রমত্বজন্যত্বাৎ ঘটবৎ” এইরূপ প্রয়োগস্থলেই ইহার উদাহরণ 
প্রদর্শন দ্বারা ুত্রার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন বাদী এঁরপ প্রয়োগ করিয়া ঘট ও শবের 
প্রযত্ুজন্যত্বরূপ সাঁধন্শ্য প্রযুক্ত অর্থাৎ এঁ সাধন্ম্যরূপ হেতুর দ্বারা ঘটের ন্যাম শব্দে অনিত্যত্ব 
পক্ষের সংস্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, ঘটের সহিত প্রযত্বজন্তত্বরূপ সাধর্মযপ্রযুক্ত যদি 
শব্দে তুল্যধর্ম অর্থাৎ অনিতাত্বের উপপত্তি ব| সিদ্ধি হয়, তাহ! হইলে সমস্ত পদার্েরই অনিত্যত্ব সিদ্ধ 
হউক? কারণ, অনিত্য ঘটের সহত সমস্ত পদার্থেরই সত্তা প্রভৃতি সাধর্ম্য আছে। স্থৃতরাং 
ঘটের স্তায় সমস্ত পদার্থেঃই অনিত্যত্ব কেন সিদ্ধ হইবে না? কিন্তু সকল পদার্থের অনিত্যত্থ 
পূর্ব্বোক্ত বাদীর অনিষ্ট অর্থাৎ অন্বীরূত। সুতরাং তিনি প্রতিবাদীর এ আপত্তিকে ইষ্টাপত্তি 
বলিতে পারিবেন ন1॥ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী সকল পদার্থের অনিত্যত্ব প্রযুক্ত অর্থাৎ উহার আপত্তি 
প্রকাশ করিয়া, উক্তরূপ প্ররত্যবস্থান করায় ইহার নাম অনিত্যসম প্রতিষেধ। ভাষাকারের এই 
ব্যাথ্যার দ্বার! বুঝ! যাঁর যে, তাহার মতে সমস্ত পদার্থের অনিত্যত্বাপত্তি স্থলেই “অনিত্যনম” গ্রতিষেধ 
হয়৷ হ্থত্রে মহষির "সর্বানিত্)ত্রপ্রসঙ্গাৎ” এইরূপ উডক্ত্ন দ্বারাও তাহাই বুঝ! যাঁয়। বার্তিককার 
উদ্দে।তকরেরও ইহাই মত বুঝ। যাঁয়। কারণ, পূর্বোক্ত *অবিশেষসমা” জাতি হইতে এই “অনত্যসমা" 
জাতির ভেদ্দ কিরূপে হয়? এতহ্ত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, “অধিশেষলম।” জাতির 
প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী সামান্ততঃ সকল পদার্থের অবিশেষের আপত্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু 
এই প্অনিত্যসম1” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বিশ্যে করিয়া! সকল পদার্থের অনিত্যত্বের 
আপ্তি প্রকাশ করেন। সুতরাং ভেদ আছে। 

কিন্তু মহানৈয়ার়িক উদয়নাচার্ধ্য হুক বিচার করিয়। বলিয়াছেন যে, এই শ্ত্রে 
সাধর্ম্য শব্দটা উপলক্ষণ । উহার দ্বারা বৈধর্ম্যও বিবক্ষিত। এবং সুত্রে মহ্ষির পদর্বানিত্যত্ব- 
প্রসঙ্গাৎ” এই বাঁকাও প্রদর্শন মাত্র । অর্থাৎ যেখানে কোন পদার্থে অনিত্যত্বই সাধ্যধর্ম, সেই 
স্থল গ্রহণ করিয়াই মহর্ষি উদাহরণ প্রদর্শনার্থ এরন্ধপ বাক্য বলিয়াছেন। উহার দ্বারা সকল 
পদার্থের সাধাধর্শবন্ব গ্রসঙ্গই মহধির বিবক্ষিত। “তাকিকরক্ষা”কার বরদরাঁজ ইহা সমর্থন 
করিতে বলিয়াছেন যে, মহবি তাহার এরূপ অতিগ্রাক্ হুচনার জন্তই পূর্ব্বে বলিয়াছেন,- 
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শতুলাধর্মোপপত্তেঠ৮ ৷ কেবল অনিত্যত্ধর্মই মহধির বিবক্ষি ত হইলে তিনি পঅনিতাত্থোপপন্তেঃ* 
এই কথাই বলিতেন। সুতরাং পতুলাধগ্ম” শব্দের দ্বারা বাদীর দৃষ্টান্তেহ সহিত তাহার সাধাধন্থীর 
তুল্যধর্্ম সাধাধন্ববই মহধির বিবক্ষিত বুঝ! যায় । তাহ! হইলে সৃত্রার্থ বুঝ! যাঁয় যে, বাদী কোন 
সাধন্ম্য অথব! বৈধন্ম্যরূপ হেতুর দ্বারা কোন ধর্মাতে তাঁহার সাধাধর্শের সংস্থাপন করিলে গ্রতি- 
বাদী যদি বলেন বে, তোমার কথিত এই সীধর্্) অথবা বৈধন্ম্ প্রযুক্ত যদি তোমার সাধাধন্মীতে 
তোার দৃষ্টাস্তের তুল্যধর্ম অর্থাৎ তোমার অভিমত সাধাধন্্ম পিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তোমার এ 
ৃষ্টান্তের কোন সাধর্শ/ অথবা বৈধর্ম্য প্রযুক্ত সকল পদার্থই তোমার প্র সাধ্যধর্মবিশিষ্ট হউক? 
এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করিয়া যে প্রত্যবস্থান, তাহাকে বলে "অনিত/সম।” জাঁতি। উক্ত মতে কোন 
বাদী “পর্বত বহিমান্‌ ধূমাৎ্ড যথ! মহানপং” এইরপ প্রয়োগ করিলেও প্রতিবাদী যদি বলেন যে, 
মহানসের সহিত সমস্ত পদার্থেরই সম্ভা বা প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি সান্ধ্য থাক।য় তৎ প্রযুক্ত সমস্ত পদা্থই 
মহনিসের স্তাঁয় বহ্মান্‌ হউক ? এইরূপ উত্তরও “অনিত্যসমা” জাতি । ভাধ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যা্- 
সারে উত্তব্ূপ উত্তর জাতৃযন্তর হইতে পারে না৷ অথবা অন্ত জাঁতি শ্বীকার করিতে হয়। বৃত্তিকার 
বিশ্বনাথ ইহাই বলিয়া! প্রাচীন ব্যাখ্যার খণ্ডন করিয়াছেন । উক্ত মতে *অনিত্যসমা” জাতির 
প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী সমস্ত পদার্থে ই বাদীর সাধ্যধন্মবন্তার আপত্তি প্রকাশ করিয়া, সমস্ত 
বিপক্ষেরও সপক্ষত্বাপত্তি সমর্থন করেন, উহাই তাহার উদ্দেগ্ত | কিন্তু "অবিশেষপম।” জাতির 
প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদীর এনপ উদ্দেশ্ত বাঁ তাতপর্যয নহে। সুতরাং এ উভয় জাতির ভেদ 
আছে ।৩২| 
ভাষ্য । অস্যোভরং | 


অনুবাদ । এই «“অনিত্যসম৮ প্রতিষেধের উত্তর । 


সুত্র। সাঁধর্ম্যাদসিদ্ধেঃ প্রতিষেধাসিদ্ধিঃ 
প্রতিষেধ্যসাধর্ম্যাৎ ॥৩৩)॥৪৯৪।॥ 


অনুবাদ । সাধন্ম্য প্রযুক্ত অসিদ্ধি হইলে তৎ্প্রযুক্ত প্রতিষেধেশ্র অর্থাৎ 
প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেরও সিদ্ধি হয় না, যেহেতু প্রতিষেধ্য বাক্য অর্থাৎ 
প্রতিবাদীর প্রতিষেধ্য বাদীর স্বপক্ষস্থাপক বাক্যের সহিত (তাহার প্রতিষেধক 
বাক্যের ) সাধন্ম্য আছে । 


ভাষ্য । প্রতিজ্ঞাদ্যবয়বযুক্তং বাক্যং পক্ষনিবর্তকং প্রতিপক্ষলক্ষণং 
প্রতিষেধং। তন্ত পক্ষেণ প্রতিষেধ্যেন সাধন্দ্যং প্রতিজ্ঞাদিযোগঃ | তদ্‌- 
যদ্যনিত্যসাধর্ম্যাদনিত্যত্বস্তাসিদ্ধিঃ সাধন্থ্যাদসিদ্ধেঃ প্রতিষেধস্যাপ্যসিদ্ধিঃ, 
প্রতিষেধ্যেন সাধন্ম্যাদিতি ৷ 
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ষ্ঠ 


অনুবাদ। পক্ষনিষেধক প্রতিপক্ষলক্ষণ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত বাক্য “প্রতিষেধ”, 
অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্তরূপ বাক্যই সুত্রোক্ত “প্রতিষেধ” শব্দের অর্থ । প্রতিষেধ্য 
পক্ষের সহিত অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপক বাক্যের সহিত তাহার সাধন্ময 
প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্তত্ব। তাহা হইলে যদি অনিত্য পদার্থের সাধর্ম্য- 
প্রযুক্ত অনিত্যত্বের সিদ্ধি না হয়__সাঁধন্ম্য প্রযুক্ত অসিদ্ধিবশতঃ প্রতিষেধক বাক্যেরও 
সিদ্ধি হয় না,_যেহেতু প্রতিষেধ্য বাক্যের সহিত ( উহার ) সাধন্দ্যা আছে। 


টিগ্রনী। পূুর্বস্থত্রোক্ত “অনিত্যসম” প্রতিষেধের উত্তর বলিতে প্রথমে মহ্ষি এই সৃত্রের দ্বার! 
বলিয়াছেন,_-৭প্রতিষেধাসিদ্ধিঃ ৷ অর্থাৎ প্রতিবাদী পূর্ববোক্তরূশ উত্তর করিলে তাহার প্রতি- 
যেধক বাঁক্যেরও নিদ্ধি হয় না। যেবাক্যের দ্বার! প্রতিবাদী বাদীর পক্ষস্থাপক বাক্যের প্রতি- 
ষেধ করেন, এই অর্থে প্রতিবাদীর নেই বাকাই হৃত্রে *্প্রতিষেধ” শবের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। 
ভাষ্যকার প্রথমেই উহার ব্যাথা। করিতে বলিয়াছেন যে, পক্ষের নিবর্তক অর্থাৎ বাদীর স্বপক্ষস্থাপক 
বাক্যের নিষেধক গ্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত যে বাকা, তাহাই সুত্রোক্ত প্প্রতিষেধ” ॥ উহাকে 
*প্রুতিপক্ষ*ও বলে, তাই বলিয়ছেন-_"প্রতিপক্ষলক্ষণং” | প্রতিবাদী বাদীর নিজপক্ষস্থাপক ষে 
বাক্যকে প্রতিষেধ করেন, উহাই তীহার প্রতিষেধ্য বাক্য। উহা! বাদীর পক্ষস্থাপক বলিয়। “পক্ষ” 
নামেও কথিত হয়। তাই ভাষাকার বলিয়াছেন,--*্পক্ষেণ শ্রতিষেধ্যেন” |  ভাষ্যকারের মতে 
হুত্রে প্প্রতিষেধ” শবের দ্বার! প্রতিবাদীর প্রতিষেধা বাদীর এ বাক্যই গৃহীত হইয়াছে। 
জয়ন্ত ভট্ও উহা! স্পষ্ট বলিয়াছেন । প্রতিবাদী বাণীর এ বাক্যের প্রতিষেধ করিতে অর্থাৎ 
অসাধকত্ব সাধন করিতে পরে বলেন যে, তোমার এই বাঁক্য অপাধক অর্থাৎ বিবক্ষিত অর্থের 
প্রতিপাদক নহে; যেহেতু উহাতে অসাঁধকের সাধন্শ্য আছে ইত্যাদি । অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্তরূপে 
পরে প্রতিজ্ঞা্দি অবয়বের প্রয়োগ করিয়াই বাদীর এ বাক্যের প্রতিষেধ করেন এবং তাহাই করিতে 
হইবে। নচেৎ প্রতিবাদীর অন্ত কোন কথায় মধ্যস্থগণ উহ্‌। শ্বাকার করিবেন না। ফলকথা, 
উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এরূপ বাক্)ই তাহার প্রতিষেধক বাক্য। বাদীর ্বপক্ষস্থাপক বাক্য ধেমন 
প্রতিজ্ঞার্দি অবয়বযুক্ত, তদ্রপ প্রতিবাদীর এঁ প্রতিষেধক বাক্যও প্রতিজ্ঞাদি অবয়বযুক্ত। 
সুতরাং প্রতিষেধ্য বাক্য অর্থাৎ বাদীর বাকোর সহিত প্রতিবাদীর এ প্রতিষেধক বাঁকোর প্রতিজ্ঞা 
অবয়বধুক্তত্বর্ূপ সাধন্ম্য আছে। তাহা হইলেও প্রতিবাদীর এঁ প্রতিষেধক বাকোর কেন 
সিদ্ধি হয় না? মহযি ইহ! সমর্থন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,--”সাধন্ম্যাদ সিদ্ধেঃ৮ | অর্থাৎ যে 
হেতু উক্ত প্রতিবাদীর মতে সাঁধন্মযপ্রযুক্ত সাধ্যপিদ্ধি হয় না। তাঁৎপর্যয এই যে, পূর্বোক্ত স্থলে 
প্রতিবাদী অনিত্য ঘটের সহিত সকল পণার্থেরই সম্তার্দি কোন সাধর্ম্য আছে বলিয়া, সকল পদার্থই 
ঘটের গায় অনিত্য হউক ? এইরূপ আপত্তি প্রকাশ করায় তাহার বক্তব্য বুঝ! যাঁয় যে, ঘটের 
সহিত সাধর্মা প্রযুক্ত শব্দে অনিতাত্ব সাধোর সিদ্ধি হয় না। কারণ, তাহা হুইলে সকল পদার্থেরই 
অনিতাত্ব শ্বীকাঁর করিতে হয়। মহ্ষি প্রথমে "সাধর্শ্যাদসিদ্ধে১* এই বাক্যের দ্বারা প্রতিবাদীর 
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্ঁ বক্তব্য বা অভিমতই প্রকাঁশ করিয়াছেন । কিন্তু উক্ত প্রতিবাদী ধরূপ বলিলে তাঁহার 
প্রতিষেধক বাক্যের ও পিদ্ধি হয় না, ইহাঁও তীহাঁর শ্বীকার্ধ্য। কারণ, তীহার নিজ মতান্- 
সারে তিনি অসাঁধকের সাধন্ম্প্রযুক্তও অপাধকত্ব দিদ্ধ করিতে পারেন না। কারণ, তাহার 
মতে সাধন্মাপ্রযুক্ত কোন সাঁধাসিদ্ধি হয় না। প্রতিবাদী অবশ্তই বলিৰেন যে, যে স্থলে আমার 
পূর্ববোক্তরূপ কোন অনিষ্টাপত্তি হয়, সেই স্থলেই আমি সাঁধ্ম্য প্রযুক্ত সাধাদিদ্ধি শ্বীকার করি না। 
কারণ, এরূপ স্থলে তাহ! করা যাঁয় না । কিন্তু যে স্থলে কোন অনিষ্টাপত্তি হয় না, সেই স্থলে কেন 
উহা ক্বীকার করিব না? এ জন্য মহর্ষি পরে চরম হেতু বলিয়াছেন, প্প্রতিষেধ্সাংন্্মাৎ”। অর্থাৎ 
তুল্যভাবে প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও অদাধকত্বের আপত্তি হয়। কারণ, প্রতিষেধা বাকোর 
সহিত উহার সাধর্শ্ট আছে। তাৎপর্য; এই যে, উক্ত স্থলে তুলভাঁবে বাঁদীও বলিতে পারেন যে, 
তোমার এই প্রতিষেধক বাঁক্যও অসাধক হউক ? যদি অদাধকের সাধ্য প্রযুক্ত আমার বাক্য অসাধক 
হয়, তাহা হইলে আমার বাঁক্যের স্তায় তোমার বাক্যও কেন অপাধক হইবে না? কারণ, তোমার 
মতে আমার বাঁকা অদাধক এবং আমার বাক্যের সহিত তোমার বাক্যের প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব- 
যুক্তত্বরূপ সাঁধশ্্যও আছে। অতএব তোমার স্তায় আমিও এরূপ আপত্তি সমর্থন করিতে পারি। 
কিন্তু এ আপত্তি তোমার ইষ্ট নহে । অতএব তোমার বাক্যেও উক্তরূপ আপত্তিবশতঃ অসাধকের 
সাধন প্রযুক্ত আমার বাঁক্যেও অদাধকত্ব দিঘ্ধ হয় না-_-ইহা' তোমার অবশ্য শ্থীকার্ধ্য। তাহা হইলে 
তোমার এ গ্রতিষেধকবাক্যেরও সিদ্ধি হয় ন|।। অর্থাৎ তুি এ বাঁকোর দ্বারা আমার বাকোর 
প্রতিষেধ করিতে পার না, ইহাও তোষার শ্বীকার্ধয। অতএব শ্বব্যাথাতকত্ববশতঃ তোমার এ 
উত্তর জাত্যুন্তর, ইহা স্থীকার্ধ্য। মুদ্রিত তাৎপর্য/টীক! ও পন্তায়হথত্রোদ্ধার” প্রভৃতি কোন কোন 
পুস্তকে উদ্ভূত স্ুত্রশেষে পপ্রতিষেধাসামর্থযচ্চ” এইরূপ পাঠ দেখ! যাঁয়। কিন্তু গ্যায়বার্তিক”, 
প্যঠাঁয়হুচীনিবন্ধ” ও *ন্যার্মঞ্জরী” প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধত সুত্রপাঠে “৮” শব্দ নাই ।৩৩! 


সুত্র। দৃষ্টীন্তে চ সাধ্যসাধনভাবেন প্রজ্ঞাতস্ত ধর্স্ত 
হেতুত্বাতন্ত চোভয়থাভাবান্নাবিশেষঃ ॥৩৪।৪৯৫॥ 


অনুবাদ। এবং দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যধর্ের সাধনত্বরূপে প্রজ্ঞাত ধর্ঘ্মের হেতুত্ব- 
বশতঃ এবং সেই ধর্মের (হেতুর) উভয় প্রকারে সত্তাবশতঃ অবিশেষ নাই। 
[ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত সাধর্্ম্য হেতু প্রবত্রজন্ত্ব হইতে প্রতিবাদীর 
অভিমত সত্তা প্রভৃতি সাধ্যধন্ম্ের বিশেষ আছে। কারণ, উহা সমস্ত পদার্থের 
অনিত্যত্ব সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না, উহা অনিত্যত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্টই 


নহে। ] 
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ভাষ্য । দৃষ্টান্তে ঘঃ খলু ধর্মঃ সাধ্যসাঁধনভাবেন প্রজ্ঞায়তে, স হেতু- 
ত্েনাভিধীয়তে। স চোঁভয়থা ভবতি, কেনচিৎ সমাঁনঃ কুতশ্চিদ্বিশিষ্টঃ | 
সামান্াৎ সাধন্ম্যং বিশেষাচ্চ বৈধন্ম্যং। এবং সাধন্ট্যবিশেষো হেতু- 
নাবিশেবণ সাংশ্্যমীত্রং বৈধন্ম্যমাত্রং বা । সাধর্থ্যীত্রং বৈধন্থ্যমাত্রপ্চাশ্রিত্য 
ভবানাহ জাধন্ম্যাত্ত ল্যধন্মোপপত্তেঃ সর্ধানিত্যত্বপ্রসঙ্গাদনিত্য- 
সম ইতি, এতদযুক্তমিতি । অবিশেষপমপ্রতিষেধে চ যছুক্তং তদপি 
বেদ্ব্যম্‌ । 


অনুবাদ। যে ধর্ম দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যসাধন ভাবে অর্থাৎ ব্যাপ্তিনিশ্চয়- 
বশতঃ সাধ্যধর্্নের ব্যাপ্যত্বরূপে প্রজ্ঞাত হয়, সেই ধণ্মন হেতুত্বরূপে কথিত হয় অর্থাৎ 
এঁরূপ ধর্ম্মবিশেষকেই হেতু বলে। সেই ধন্ম অর্থাৎ হেতু, উভয় প্রকারে হয়। 
(১) কোন পদার্থের সহিত সমান, (২) কোন পদার্থ হইতে বিশিষ্ট । সমানত- 
প্রযুক্ত সাধনা, এবং বিশেষপ্রযুক্ত বৈধর্্্য। (অর্থাৎ সাংধন্ম্য হেতু ও বৈধর্্য 
হেতু নামে হেতু উভয় প্রকার হয় ) এইরূপ অর্থাৎ পূর্বেবাক্তবূপ হেতুলক্ষণাত্রান্ত 
সাধর্ম্য বিশেষ হেতু হয়, অবিশেষে সাধন্ম্যমাত্র অথবা বৈধর্ম্যমাত্র হেতু হয় না। 
সাধন্দ্যমাত্র এবং বৈধন্্যমাত্রকে আশ্রয় করিয়া আপনি “সাধন্ময প্রযুক্ত তুল্যধর্ম্মের 
উপপত্তিবশতঃ সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তিপ্রযুক্ত অনিত্যসম”, ইহা৷ অর্থাৎ 
মহযষি গোতমের এ সূত্রোক্ত উত্তর বলিতেছেন, ইহ। অযুক্ত। এবং “অবিশেষসম” 
প্রতিষেধে যাহ। উত্ত হইয়াছে, তাহাও বুঝিবে অর্থাৎ উক্ত 'প্রতিষেধের যে উত্তর 
কথিত হইয়াছে, তাহাও এখানে উত্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে। 


টিপ্লনী। মহর্ষি পুর্বস্ত্রের বারা “অনিত্যদমা” জাতির সাধারণ ছষ্টত্বমূল হ্বব্াঘাতকত্ 
প্রদর্শন করিয়া, পরে এই স্তরের দ্বার। উহার অসাধারণ ছুষ্টত্বমূল যুক্তাঁঙ্গহানিও প্রদর্শন করিয়াছেন । 
মহবির বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্ত “অর্নিতাযদমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী যে সকল পদার্থের 
সন্ত। প্রভৃতি সাধর্ম। গ্রহণ করিয়া, তদ্ঘারা সকল পদার্থের অনিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করেন, এ 
সাধন্ম্য অনিত্যত্বের ব্যাপ্ডিবিশিষ্ট সাধন্ম্য নছে, উহা! সাধর্্স/মাত্র। মুতরাং উহ! অনিত্যত্বের 
সাধক হেতুই হয় না । কারণ, উহ্বাতে প্রক্কত হেহুর যুক্ত অঙ্গ যে ব্যাণ্ডি, তাহা নাই। কিন্তু উক্ত 
স্থলে বাঁদী যে, শব্দে অনিত্যত্ব সাধন করিতে প্রযত্বজস্ততবত্ধপ সাধর্ম্যাকে হেতু বলিম্নাছেন, উহাতে 
অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি থাকায় উহ। অনিত্যত্বের সাধক হেতু হয় । মহ্ধি ইহাই সমর্থন করিতে প্রকৃত 
হেতুর শ্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে ধর্ম দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধের সাধন ভাবে অর্থাৎ ব্যাপ্যত্বরূপে 
ষথার্থরূপে জাত হয়, তাহাই হেতু । যেমন প্শব্দোইনিত্য১* এইরূপ অন্মানে প্রযত্বজন্তত্ব। 
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স্থলে ছৃষ্টাত্ত পদার্থ ঘটাদিতে এ প্রত্ুজন্তত্ব সাধাধর্ম অনিত্ত্বের সাধন অর্থাৎ ব্যাপ্য বিয়া 
যথার্থরূপে জ্ঞাত। কারণ, ঘটাদি পদার্থে প্রযত্বজন্তত্ব আছে এবং অনিত্যত্বও আছে, ইহা বুঝা যায় 
এবং কোন নিত্য পদার্থে প্রযত্বজন্তত্ব আছে, ইহ! কখনই বুঝ! যায় না। স্থৃতরাং ব্যভিচারজ্ঞান 
না থাকায় ঘটাদি দৃষ্টান্ত পদার্থে সহচার জ্ঞানজন্ত প্রত্রপন্তত্ব যে, অনিত্যত্বের সাধন বা ব্যাপা, 
এইরূপ নিশ্চয় হয়--উহার নম অথ্বব্যার্থিনিশ্চয় । এইরপ ত্র স্থঙ্গে যে সমস্ত পদার্থ অনিত্য 
নহে অর্থাৎ নিতা, দে সমস্ত পদার্থ প্রযত্বগন্ত নহে-যেমন আকাশ, এইরূপে বৈশ্য 
দৃষ্টস্ত দ্বারাও এ হেতু যে অনিত্যত্বের ব্যাপ্য, এইরূপ নিশ্চয় হয়। উহার নাম ব্যতিরেক 
ব্যাণ্ডিনিশ্চয় । তাই মহর্ষি পরে বগিয়াছেন যে, সেই হেতু উভম্ন প্রকারে হয়। ভাষ্যকারের 
মতে উত্ত স্থলে ঘটাদি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে এ প্রযত্জন্তত্ব হেতু সাঁধর্ম্য হেতু। 
কারণ, উহ! শব্ধ ঘটাদির সমান ধর্ম বণিযা জ্ঞাত হয়। এবং আকাশাদি কোন নিত্য 
পদার্থকে দৃষ্টাত্তরূপে গ্রহণ করিলে সেখানে এ হেতুই বৈধর্ম্য হেতু । ভাষ্যকারের মতে 
যে এ একই হেতু দৃষ্টাস্ততেদে পুর্বোক্ত উভয় প্রকারে সাধন্ম্য হেতু এবং বৈধর্দয 
হেতু হয় এবং এ স্থলে হেতুবাক্যও সাধন্ম্য হেতু ও বৈধর্ম্য হেতু নামে দ্বিবিধ হয়, ইহা প্রথম 
অধ্যা্জে অবয়ব-প্রকরণে ভাষাকারের ব্যাখ্যার দ্বার! বুঝ! যায় ( প্রথম খণ্ড, ২৪৮---৫৪ পৃষ্ঠ 
দ্রষ্টব্য )। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ভাষ্যকারের উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু এখানে 
এই সুৃত্রের দ্বারা ভাষাকারের উক্ত মত যে, মহষি গোতমেরও সন্মত। ইহাও সমর্থন করা! যায়। 
মহর্ষি বণিয়াছেন, সেই হেতু উভত্ন প্রকারে হয়। ভাষ্যকার উহ্থা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, কোন 
পদার্থের সহিত সমান এবং কোন পদার্থ হইতে বিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাবৃত্ত। যেমন শবে পূর্বোক্ত 
প্রযত্ুজন্তত্বরূপ হেতু ঘটের সহিত সমান, এবং আকাশ হইতে ব্যাবৃত্ত। যে ধর্ম যাহাতে নাই, 
সেই ধর্মকে সেই পদার্থ হইতে ব্]াবৃত্ত ধর্ম বলে, এবং উহাকেই সেই পদার্থের বৈধর্ম্য বলে। 
প্রশস্তপাদ-ভাষোর *ম্ক্তি” টীকার প্রারস্তে সাধন্ম্য ও বৈধন্ম্যের শ্বরূপ ব্যাখ্যায় নব্য নৈয়ার়িক 
জগদীশ তর্কানঙ্কার ইতরব্যাবুন্ত ধন্মকেই বৈধর্ম্য বলিয়াছেন) এ ইতরব্যাবত্তত্বূপ বিশেষ- 
বশতঃই সেই ধর্ম ইতরের বৈধন্ম্য হয়। ভাষ্যকার এ তাত্পর্য্যেই বলিয়াছেন, *“বিশেষাচ্চ বৈধর্ম্যংগ। 
ফলকথ', পূর্বোক্ত যে সাধর্/বিশেষ অর্থাৎ সাধ্যধর্শের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে সাধর্ম্যবিশেষ, তাহাই 
হেতু এবং উহ! কোন পদার্থের বৈধন্ম্য হইলেও উহ! হেতু হয়, কিন্ত সাধ্যধর্মের ব্যাপ্ডিশৃন্ত 
সাধন মাত্র অথবা বৈধন্দ্য মাত্র হেতু নহে। ভাষাকার পরে ইহা বলিয়া, পূর্বোক্ত স্থলে 
গ্রতিবাদী যে, সকল পদের সাধ্য সত! ও প্রমেয়ত্বাি ধর্মকে গ্রহণ করিয়া সকল পদার্থের 
অনিত্যত্বাপত্তি লমর্থন করেন, এর সাধন্্য যে অনিত্যন্ব সাধনে কোন প্রকার হেতুই হয় না, ইহাই 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাই ভাষ/কার পরে উবাই ব্যক্ত করিতে উক্ত স্থলে প্রতিবাদীকে লক্ষ্য 
করিয়! বাদীর বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, আপনি কেবল সাধন্দ্য ও কেবল (ধর্ম অর্থাৎ 
অনিত)ত্বের ব্যাপ্ডিশুন্ত সাধন্ম্য ব| বৈধধ্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়! মহযষি গোতমের “সাধর্মযাতুলাধর্মোপা- 
পত্তেঃ” ইত্যাদি (৩২শ) সুঞ্রোক্ত জাতুযুন্তর বলিতেছেন, ইহা অযুক্ত। এখানে ভাষ্যকারের 
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এই কথায় মহষির এ হৃত্রোক্ত পসাধর্শ)” শবের দ্বারা যে বৈধর্মাও গ্রহণ করিতে হইবে, 
অর্থৎ কোন বৈধশ্ব্যমাত্র গ্রহণ করিয়াও যে প্রতিবাদী উক্ত জাতির প্রয়োগ করিতে পারেন, 
ইহ! ভাষ্যকারেরও সম্মত বুঝা যাঁয়। পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, আমি ত 
কোন সাধর্ম্য মাত্র গ্রহণ করিয়া তদ্ারা সকল পদার্থের আনিত্যত্ব সাধন করিতেছি না। কিন্ত 
ঘটের সাধ্য গ্রধত্বজন্তত্ব আছে বলিয়! ঘটের ন্তাগন শব্ধ অনিত্য, ইহা বলিলে ঘটের সহিত সতাদি 
সাধর্ম) প্রযুক্ত সকল পদার্থের অনিত্যত্বাপত্তি হয়। সুতরাং ঘটের সাংধর্ময প্রযুক্ক শব্দে অনিত্ত্ব 
দিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই আমার বক্তব্য । মহবি এই জন্য হৃত্রশেষে বলিয়াছেন যে। অবিশেষ 
নাই। অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত সাধন্ম্য গ্রযত্বজন্তত্ব এবং প্রতিবাদীর গৃহীত সাধ্য 
সত্তাদ্দিতে বিশেষ আছে। বাদীর গৃহীত এ সাধর্শ্য অনিতাত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়। উহা বিশেষ 
হেতু । ন্মুতরাং উহার দ্বারা শবে অনিত)ত্ব অবগ্তই দিদ্ধ হুইবে। কিন্তু সত্তার্দি সাধর্শ্য এরূপ 
না হওয়ায় উহ! অনিত্যত্থের সাধক হয়না1। নুতরাং প্রতিবাদীর এ আপত্তি সমর্থনে তহার 
কোন প্রমাণই নাই। প্রমাণ ব্যতীত তিনি এ্রর্ূপ আপত্তি সমর্থন করিতেই পারেন না। তিনি 
যদি পরে বাধা হইয়া আবার সন্তা্দি সাংন্দ্যকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া» উহ! দ্বারা সকল পদার্থের 
অনিত্যত্বর সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহ! হইলে আবার বলিব, উহ! অনিত্যত্ব সাধনে কোন 
গ্রকার হেতুই হয় না। উহা সাধন্দ্য হেতুও নহে, বৈধর্ম্য হেতুও নহে। পরন্ত সকল পদার্থের 
অনিত্যত্ব সাধন করিতে গেলে প্রতিবাদী কোন উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারিবেন না । কারণ, 
সমস্ত পদার্থই তীহাঁর প্রতিজ্ঞার্থ। পরন্ধ সকল পদার্গের অনিত্যন্থ াধন করিলে শের 
অনিত্যত্ব শ্বীকৃতই হইবে ৷ নুতরাং প্রতিবাদী আর উহার প্রতিষেধ করিতেও পারিবেন না| 
পূর্বোক্ত ”অবিশেষসম।” জাঁতির উত্তরনূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার এই যে সমস্ত বথা বলিয়াছেন, 
তাহাও এখানে এই “অনিত্যসমা” জাতির উত্তর বুবিতে হইবে। ভাষ্যকার নিজেও পরে এখানে 
তাহাও বলিয়াছেন 1৩৪। ৃ 


অরননিতাদম-গ্রকরণ সমাপ্ত ॥১। 


সুত্র। নিত্যমনিত্যভাবাদনিত্যে নিত্যত্বোপ- 
পর্তেমিত্যসমঃ ॥৩৫।৪৯৩।॥ 


অনুবাদ । নিত্য অর্থাৎ সর্বব্দা অনিত্যত্ববশতঃ অনিত্য পদার্থে নিত্যন্বের 
সত্তাপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২৩) ন্ত্যসম প্রতিষেধ। 

ভাষ্য । অনিত্যঃ শব্দ ইতি প্রতিজ্ঞায়তে । তদনিত্যত্বং কিং শব্দে 
নিত্যমথানিত্যং ? যদি তাবৎ সর্ববদ1 ভবতি, ধশ্মস্ত সদ[ভাবাদ্ধম্মিণোহপি 
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সদীভাব ইতি নিত্যঃ শব্দ ইতি। অথ ন সর্বদা ভবতি, অনিত্যত্বস্তাভ।বা- 
নিত্যঃ শব্দঃ। এবং নিত্যত্বেন প্রত্যবস্থানান্নিতাসম2 | 


অনুবাদ। শব্দ অনিত্য, ইহা প্রতিজ্ঞাত হইতেছে । সেই অনিত্যত্ব কি 
শব্দে নিত্য অথবা! অনিত্য ? অর্থাৎ সেই অনিত্যত্ব কি শব্দে সর্বদা থাকে 
অথবা। সর্বধদ। থাঁকে না? যদি সর্বদা থাকে, ধর্মের সর্বদা সত্বাবশতঃ ধর্্মারও 
অর্থাৎ শব্দেরও সর্বদা! সত্ত। স্বীকাধ্য, এ জন্য শব্ধ নিত্য। আর যদদি সর্বদা না 
থাঁকে অর্থাৎ কোন সময়ে শব্দে অনিত্যত্ব না থাকে, তাহা হইলে অনিত্যত্বের 
অভাববশতঃ শব্দ নিত্য, ( অর্থাৎ পূর্বোক্ত উভয় পক্ষেই শব্দের নিত্যত্ব হ্বীকাধ্য ) 
নিত্যত্ব প্রযুক্ত প্রত্যবস্থানবশতঃ (২৩) নিতাম প্রতিষেধ। 


টিগ্লনী। ক্রমন্ুদারে এই হ্ৃত্রের দ্বারা প্নিত্যসম” প্রতিষেধের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। 
পুর্ব এই হ্থত্রেও *প্রত্যাবস্থানং” এই পদের অন্থবুত্তি বা অধাহার মহর্ষির অভিপ্রেত । ভাঁষা- 
কার তাহার পূর্বোক্ত স্থলেই ইহার উদাহরণ প্রদর্শন হবার! সুত্রার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। তাৎপর্য 
এই যে, কোন বাদী “শবে'ইনিত্য১” এইরূপ প্রতিজ্ঞাঝক্য প্রয়োগ করিয়া! শবে অনতাত্ব সংস্থাপন 
করিলে প্রতিবাদী যদি বঙ্গেন যে, তোমার প্রতিজ্ঞার্থ ষে, শবের অনিত্যত্ব, তাহা কি শবে সর্বদাই 
বর্তমান থাকে ? অথবা সর্বদ! বর্তমান থাকে না? যদি বল, সর্বদাই বর্তমান থাকে, তাহা হইলে 
ধন্মমী শব্দও সর্বদা বর্তমান থাকে, ইহ! শ্বীকার্য।। কারণ, ধর্মী না থাকিলে আশ্রয়ের অভাবে ধর্ম 
থাকিতে পারে না। স্থতরাং শবের সর্বদ| সন্ভ। ্ীকার্য। হওয়ায় শব্ধ নিত্য, ইহাই স্বীকার্যয। 
আর যদি বল, অনিত্যত্ব সর্বদ! শবে বর্তমান থাকে না, তাহ! হইজেও শব্ধ নিতা, ইহা শ্বীকার্য্য। 
কারণ, যে সময়ে শব্ধে অনিত্যত্ব নাই, তখন তাহাতে নিতত্বই আছে। কারণ, অনিত্যত্বের অভাবই 
নিত্যত্ব। উক্তরূপে নিত্যত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ শবে নিত্যত্ব সমর্থন করিয়! প্রত্যবস্থান করায় উহাকে 
বলে «নিত্য নম” প্রতিষেধ। পূর্বোক্ত উভয় পক্ষেই শব্দের নিত্যত্ব শ্বীকার্য। হইলে আর তাছাতে 
অনিত্যত্বের সাধন করা যাঁয় না, ইহাই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য) স্মুতরাং বাদীর উত্ত 
অনুমানে বাধ অথবা সৎপ্রতি-পক্ষদৌষের উদ্ভাবনই উক্ত স্থক্ প্রতিবাদীর উদ্দেশ্ট । তাই 
বুত্তকার প্রভৃতি এই জাতিকে বলিয়াছেন,_-পবাধসৎগ্রতিপক্ষান্ততরদেশনা' ভাপা” | স্ৃত্রে পনিত্যং* 
ইহার ঝাথ্যা সর্ধবদ|)॥ প্অনিত্যতাব” শের অর্থ অনিত্যত্ব। 

মহানৈয়ায়িক উদয়ন চার্ধয "প্রবোধসিদ্ধি” গ্রন্থে এই প্নিত)সমা” জাতির স্বরূপ বাখ্যায় বছ 
প্রকারে প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়া, এঁ সমন্তই “নিত্যসম।” জাতি বলি্াছেন এবং 
তদনুসারে মহ্ষির এই স্থত্রেরও সেইরূপ তাৎপর্য) ব্যাখা! করিয়াছেন । কারণ, তাহার উদ্ভাবিত 
সেই সমস্ত প্রত্যবস্থান অন্ত কোন জাতির লক্ষণাক্রাস্ত না হওয়ায় জাত্যুন্তর হইতে পারে না, অথচ 
উহ! সছুত্তরও নহে। কিন্ত অন্তান্ত জাতির ন্তায়ই স্বব্যাধাতক উত্তর। *তাকিকরক্ষা”কার 
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বরদরাজ উক্ত ম্তানুসারে এই “নিত্যদমা” জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে পরে আরও কএক 
গ্রকার প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন । যেমন পূর্বোক্ত শ্থলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, শবের 
অনিত্/ত্ব যদি নিত্য হয়, তাহ! হইলে এ নিত্য ধর্ম অনিতাত্ব শব্ধকে কিরপে অনিত্য করিবে? 
যাহা শ্বয়ং নিতা, তাহা অপরকে অনিত্) করিতে পরে না। র্ক্তবর্ণ, জবাপুস্পের সম্বন্ধবশতঃ 
স্কটিক মণি রক্ত হইতে পারে, কিন্তু নীল হইতে পারে না। যদি বল, এঁ অনিত্যত্বও অনিত্য, 
সুতরাং উহার সম্বন্ধবশতঃই শব্ধ আনত্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে যেধন রক্তজবা- 
পুষ্পের সন্বন্ধবশতঃ স্ফটিক মণিতে রক্ত রূপের ভ্রম হয়, তদ্রপ, এ অনিতাত্বের সম্বন্ধবশত: শব 
অনিত্য, এইরূপ ভ্রম হয়, ইহা! শ্বীকার্ধ্য। কারণ, অন্য পদার্থের সম্বন্ধ প্রযুক্ত যে জ্ঞ'ন, তাহা 
ত্রমই হইয়া থাকে । আর যদি তদাকার বস্তুর সহিত সম্বন্ধবশতঃ তদাকারত্ব স্বীকার কর, তাহা 
হইলে ঘটাকার দ্রব্যের সম্বন্ধ হইলে তৎ প্রযুক্ত পটেরও ঘটত্বাপত্তি হয়। পরন্ত অনিত্য বস্ত কি 
অপর অনিত্য বস্তুর সম্বন্ধ প্রযুক্ত অনিত্য অথবা শ্বতাংতঃই অনিত্য । প্রথম পক্ষে অনবস্থাদোষ। 
কারণ, সেই অপর অনিত্য বস্তও অপর অনিত্য বস্তর সন্বন্ধগ্রযুক্ত অনিত্য, এইরূপই বলিতে 
হইবে। ব্বভাবতঃই অনিত্য, এই দ্বিতীয় পক্ষে ঘটাদি পদার্থের অনিত্)ত্ব হইতে পারে না। কারণ, 
অনিত্যত্ব ঘটাদির শ্বভাব বল! যায় না। কারণ, নিত)ত্বের অভাবই অনিত্যত্ব। উহা! অভাব 
পদার্থ। উহ! ঘটাদি দ্রব্যের স্বভাব বলিলে ত'হাতে ভাবরূপ ত্রব্যত্বর বাঘত হয়) এইরূপ 
কোন বাদী "শবে! নিত্য১” এইরশ প্রতিবাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বজ্ন যে, শব্ধ যে 
নিতাত্বের সন্বন্ধবশতঃ নিত্য, এ নিত্যত্ব শব হইতে হিন্ন॥ কি অভিন্ন? ভিন্ন বলিলে ভিনত্ব ধর্মের 
সম্বন্ধবশতঃ ভিন্ন, ইহ! বক্তব্য। সেই ভিন্নত্ব ধর্মও অপর ভিন্নত্ব ধর্মের সনবন্ধবশতঃ ভিন্ন, এইকপ 
বলিতে হইবে। সুতরাং অনবস্থাদোষ | নিত্যত্ব ধর্মকে শব্ধ হইতে অভিন্ন, ইহা বলিলে ধর্ম ও 
ধর্মীর মধ্যে একটী মাত্রই পদার্থ, ইহ! শ্বীকার্ধা। তন্মধ্যে নিতা)ত্বধন্ম মাত্রই স্বীকার করিলে শবরূপ 
ধর্মা না থাঁকাঁয় উক্ত অনুমানে আশ্রথসিদ্ধি দোষ। আর যদি ধর্মী শব্ধ মাত্রই শ্বীকার্যয হয়, 
অর্থাৎ নিত্যত্ব ধর্মই না! থাকে, তাহা হইলে সাধ্য ধর্মের অভাববশতঃ বাধদোষ। এইকপ 
“শবোহনিত)১” এইবস প্রতিজ্ঞ'বাক্য প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন যে, অনিত্যত্ 
কি শবে উৎপন্ন হয়? অথবা উৎপন্ন হয় না। উৎপন্ন হইলেও উছা! কি শব্দের 
সহিত উৎপন্ন হয় অথবা শব্ধের পূর্বে অথব। শব্দের পশ্চা্ৎ উৎপন্ন হয়? শব্রূপ 
কারণ পূর্ব ন৷ থাকায় শব্বের সহিত অথবা শব্দের পূর্বেই তাহাতে অনিত্যত্ব উৎপন্ন 
হইতে পারে না। শব্দের পরে তাহাতে অনিত্যত্ব উৎপন্ন হয়, এই তৃতীয় পক্ষ গ্রহণ 
করিলে অনিত্যত্থের উৎপত্তির পূর্বে শব্ষের নিতাত! শ্বীকার্ধয। তাহা হইলে আর উহাতে 
অনিত্যত্ব সাধন কর! যায় না। আর যদি এ অনিত্যত্তবের উৎপত্তি না হয়, তাহ! হইলে সে পক্ষেও 
শবোর নিত্যতা স্বীকার্য্য। কারণ, তাহ! হইলে শবও উতৎপন হয় না, উহাও সর্বদা আছে, ইহ! 
ত্বীকাঁর করিতে হইবে এইরূপ বাদী “ঘটঃ” এই বাক্যের প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদি বলেন 
যে, ঘটত্বের সম্বন্ধবশতঃই ঘট। কিন্তু এ ঘটত্ব কি নিত্য অথবা অনিত্য? নিত্য হইলে 
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নিত্যধর্মের আশ্রর বণিয়। ঘটও নিত্য হউক 1 অনিতা হইলে উর জাতিত্ব ব্যাধাত হয়। 
কারণ, ঘটত্বাদি জাতি নিত্য, ইহাই দিদ্ধাস্ত। বরদরাজ এই সমস্ত প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়! 
বলিয়াছেন, “ইত্যাদি স্ৃত্রতাৎপর্যার্থ2” | 

*সর্বদর্শনদংগ্র:হ” পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনে মাধবাঁচার্ধযযও মাঁধবমতের বাখ্যায় এই *নিত্যদম।” জাঁতির 
উল্লেখ করিয়া, উদয়নাচার্ধের মতানুলারেই ব্যাখ্য। ও বিগার করিয়াছেন। তিনি সেখানে 
বরদরাজের পতাঁফিকরক্ষা”্র কারিকা উদ্ধত করিয়া, পরে উদয়নাচার্ষেযর «প্রবোধনিদ্ধি”র সন্দর্ডও 
উদ্ধত করিয়াছেন এবং তাহার ব্যাথ্যান্থসারেই জাতির ত্রিবিধ ছৃষ্টত্বমূল প্রকাশ করিয়াছেন। 
সুতরাং জাতিতত্ব বিষয়ে উদয়নাচার্ধের হুক্ম বিচারমূলক মতই যে পরে অন্ত সম্প্রদায়ও গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, ইহাও আমর! বুঝিতে পারি ॥ ৩৫ ॥ 


ভাষ্য। অন্েোভরং। 
অন্থবাদ। এই “নিত্যসম” প্রতিষেধের উত্তর । 


সুত্র। প্রতিষেধ্যে নিত্যমনিত্যভীবাদনিত্যেই- 
নিত্যত্বোপপত্তেঃ প্রতিষেধাভাবঃ ॥৩১॥৪৯৭॥ 
অনুবাদ । প্রতিষেধ্য পদার্থে সর্বদ। “অনত্যভাব” অর্থাৎ অনিত্াত্ববশতঃ 
অনিত্য পদার্থে অনিত্যত্বের স্বীকার প্রযুক্ত অর্থাৎ এ অনিত্যন্ন স্বীকৃতই হওয়ায় 
প্রতিষেধ হয় না। 


ভাষ্য । প্রতিষেধ্যে শব্দে নিত্যমনিত্যত্বস্ত ভাবাদিত্যুচ্যমানেহনুজ্ঞাতং 
শব্দস্যানিত্যত্বং । অনিত্যত্বোপপত্েশ্চ নানিত্যঃ শব্দ ইতি প্রতিষেধে 
নোপপদ্যতে । অথ নাভ্যুপগম্যতে নিত্যমণিত্যত্ব্য ভাবাদিতি হেতুর্ন 
ভবতীতি হেত্বভাবাৎ প্রতিষেধানুপপত্তিরিতি । 

উৎপন্নস্য নিরোধাদ্ভাব শব্ন্যানিত্যত্বংঃ তত্র পরি- 
প্রশ্নানুপপত্তি;। সোহয়ং প্রশ্ন» তদনিত্যত্বং কিং শব্রে সর্বদা ভবতি ? 
অথ নেত্যনুপপন্নঃ। কম্মাৎ? উৎপন্নস্য যো নিরোধাদভাবঃ শব্দস্ত 
তদনিত্যত্বমূ ৷ এবঞ্চ সত্যধিকরণাধেয়-বিভাঁগে! ব্যাঘাতান্নাস্তীতি। নিত্যা- 
নিত্যত্ববিরোধাচ্চ। নিত্যত্বমনিত্যত্ব্চ একস্য ধর্িণো। ধর্মাবিতি 
বিরুধ্যেতে ন সম্ভবতঃ | তত্র যছুক্তং নিত্যমনিত্যত্বস্ত ভাঁবান্গিত্য এব, 
তদবর্তম।নার্থমুক্তমিতি | 
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অনুবাদ । প্রতিষেধ্য শব্দে অর্থাৎ পুর্ববোক্ত স্থলে অনিত্যত্বররূপে গ্রতিবাদীর 
প্রতিষেধ্য শব্দে সর্বদা অনিত্যত্বের সা প্রযুক্ত, এই কথা বলিলে অর্থাৎ প্রতিবাদী 
এ হেতু বলিলে শব্দের অনিত্যত্ব স্বীকৃতই হয়। অনিত্যত্বের স্বীকারপ্রযুত্তই “শব্দ 
অনিত্য নহে” এই প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। আর যদি স্বীকৃত না হয় অর্থাৎ 
প্রতিবাদী যদি শব্দে সর্ববদ| অনিত্যত্বের সত্তা অন্বীকাঁর করেন, তাহা হইলে সর্বদা 
অনিত্যত্বের সত্তা-_-এই হেতু নাই, স্থুতরাং হেতুর অভাববশতঃ প্রতিষেধের উপপত্তি 
হয় না। 

উৎপন্ন শব্দের নিরোধপ্রযুক্ত অভাব অনত্যত্ব। তদ্বিষয়ে প্রশ্নের উপপত্তি 
হয় না। বিশদাথ এই যে, সেই অনিত্যত্ব কি শব্দে সর্ববদ1 থাকে অথব| সর্ববদ! 
থাকে না? এইরূপ সেই এই প্রশ্ন উপপন্ন হয় না। (প্রন্ন) কেন? (উত্তর) 
উৎপন্ন শব্দের নিরোধপ্রযুক্ত যে অভাব অর্থাৎ শব্ধের উৎপত্তির পরে উহার ধ্বংস 
হওয়ায় উহার যে অভাব সিদ্ধ হয়ঃ তাহা ( শব্ধের ) অনিত্যত্ব। এইরূপ হইলে 
ব্যাঘাতবশতঃ আধারাধেয় বিভাগ নাই। [অর্থাৎ শব্দের অভাব ব| ধ্বংসই 
যখন উহার অনিত্যত্ব, তখন শব্দ এঁ অনিত্যত্বের আধার হইতে পারে না, ন্ুতরাং 
এ অনিত্যত্বও শব্দে আধেয় হইতে পারে না। কারণ, শব্খের ধ্বংসরূপ অনিত্যত্ব 
যখন জন্মে, তখন শব্দই থাকে না। অতএব পূর্বোক্তরূপ প্রশ্নই উপপন্ন হয় ন! ]1 

নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের বিরোধপ্রযুক্তও (পূর্বেবাক্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না )। 
বিশদার্থ এই যে, নিত্যত্ব ও অনিত)ত্ব একই ধম্মীর ধর্ম্মৰয়, ইহা বিরুদ্ধ হয়, সম্ভব 
হয় না অর্থাৎ একই শব্দে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া থাকিতে পারে ন|। 
তাহা হইলে যে উক্ত হইয়াছে--“সর্ববদা অনিত্যত্বের সত্তাপ্রযুক্ত ( শব্দ ) নিত্যই, 
তাহা! অবর্তমানার্থ উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত স্থলে গ্রতিবাদীর এ কথার অর্থ 
অবর্তমান ঝ। অসৎ অর্থাত উহার কোন অর্থই নাই। 


টাপনী। পূর্ববহ্থত্রোক্ত পনিত্যদম” প্রত্িষেধের উত্তর বলিতে মহধি এই হৃত্রের দ্বারা 
বলিয়াছেন যে, প্রতিষেধ হয় না। অর্থাৎ পুর্বে!ক্ত স্থলে শব অনিত্য নহে, এইরূপ ষে গ্রতিষেধ 
প্রতিবাদীর অিমত» তাহা! উপপর হয় না। কেন হর না? তাই প্রথমে বণিয়াছেন, 
*প্রতিষেধো নিত্যমনিত্যভাবাঁৎ” | উক্ত স্থলে অনিত্যত্বরূপে শব্বই বাদীর সাধ্যধর্মী। সুতরাং 
অনিত্যত্বরূপে শব্দই প্রতিবাদীর প্রতিষেধা ধ্মী। তাই এঁ তাৎপর্ষে; সুত্রে উক্ত স্থলে শবাই 
*প্রুতিষেধ)” শবের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে । প্রতিবাদীর প্রতিযেধ্য শব্দে নিত্য অর্থাৎ সর্বদাই 
অনিত্যভাব ( অনিত্যত্ব ) থাকিলে উক্ত গ্রতিষেধ কেন উপপর হয় ন? ইছা বুঝ'ইতে মহর্ষি 
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পরে বণিয়াছেন,--"অনিতোহনিত্যত্বপপত্তেঃ” | অর্ধাৎ তাহা হই অনিত্য শবে অনিত্াত্বের 
উপপতি অর্থাৎ স্বীকারপ্রযুক্ত উক্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার প্রভৃতির মতে 
মহর্ষি এ বাক্যের দ্বারা অনিত্য পদার্থে অনিত্যত্বের উপপত্তিই বলিয়াছেন ৷ ভাষ্কার মহর্ষির 
তাৎপর্ধ্য স্থব্ক্ত করিয়া বনিয়াছেন যে, প্রতিবাদী উক্ত স্থলে শবের অনিত্যত্বের প্রতিষেধ 
করিতে শবে সর্বদা! অনিত,ত্ব আছে, ইহাই হেতু বিলে শব্ের অনিত্যাত্ব তাহার শ্বীকৃতই হয়। 
সুতরাং তিনি আর উহার প্রতিষেধ করিতে পারেন না। আর যদি প্রতিবাদী শবে সর্বদ! 
অনিতাত্ব আছে, ইহ! হ্বীকার না করেন, তাহা হট্লে তাহার কথিত এ হেতু তাঁহার মতেও 
নাই। নুতরাং হেতুর অভাববশতঃও তাহার এ প্রতিষেধ উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য; এই যে, 
প্রতিবাদী যদি তাহার এ হেতু শ্বীকার করেন, তাহা! হইলে তাহার «শব্ধ অনিত্য নহে", এই 
প্রতিজ্ঞ! ব্যাহত হয় ; আর যদি এ প্রতিজ্ঞ স্বীকার করেন, তাহ! হইলে তাঁহার এঁ হেতু ব্যাহত হয়| 
ফল কৃথ', প্রতিবাদীর এ উত্তর উক্তরূপে স্বব্যাথাতক হওয়ায় উহা! সহ্ত্তর নহে, উহা! জাত্যুন্তর। 
বরদরাজ প্রভৃতি কেহ কেহ এই সুত্রে “অনিত্যে নিত্যত্বোপপত্তে” এইরূপই পাঠ গ্রছণ করিয়া, 
অনিত্য পদার্থে নিত্যত্বের আপত্তি প্রকাশ করিয়া, প্রতিধাদীর কৃত যে প্রতিষেধ, তাহ! হয় না, 
এইরূপেই শুত্রের এ শেষোক্ত অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বুত্তিকার বিশ্বনাথ পরে উক্ত 
ব্যথ্যান্তরের উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। 

ভাষ্যকার পরে নিজে স্বতম্ত্রভাবে উক্ত প্রতিষেধের থগুন করিতে বলিয়াছেন যে, শবে 
অনিত্যত্ব কি সর্বদাই থাকে অথব! সর্ধরাই থাকে না? এইরূপ প্রশ্নই উপপন্ন হয় না। কারণ, 
শ.ব্দর উৎপত্তির পরে তাঁহার নিরোধ অর্থাত ধবংদ হওয়ায় তৎ প্রযুক্ত উহার যে অভাব দিদ্ধ হয়, 
তাহাই শকের অনিত্যত্ব। অর্থাৎ উৎ্পন্তির পরে শব্দের ধবংসনামক অভাবই উহার অনিতত্ব। তাহ! 
হইলে শব ও অনিত্যত্বেহ আধারাধেয়ভাবই নাই, ইহা শ্বীকার্ধয। তাৎপর্ধ্য এই , শব্দের ধ্বংসের 
সহিত শব্দের গুতিষে'গিত্ব সম্বন্ধবশতঃই শব্দের ধ্বংস বা শব্দের অনিত্যত্ব, এইরূপ কথিত হয় । 
কিন্ত একই সময়ে শব্দ ও উহ!র ধ্বংদের সত্ব! ব্যাহত ব' বিরুদ্ধ বলিয়া, এ উভয়ের আধারাধেয়- 
ভাৰ সম্ভবই হয় না। প্রতিণোগিত্ব সন্বান্ধ বিভিন্ন কালীন পদার্থঘয়ের আধারাধেয়ভাব হইতে 
পারে না। ন্ুতরাং শব্দের ধ্বংসরূপ যে অনিত্যত্ব, তাহ! শব্দে বর্তমানই না থাকার উহা কি 
শবে সর্বদা! বর্তমান থাকে অথব। সর্বদ। বর্তমান থাকে না, এইক্নপ প্রপ্নই হইতে পারে না। 
যাহা শবে বর্তমানই থাঁকে না, শব্ধ যাহার আধারই নহে, তদ্বিষপেে এরূপ প্রশ্ব উপপন্ন হয় না। 
জয়ন্ত ভষ্ট ইহ! সমর্থন করিতে বণিয়াছেন যে, অনিত)ত্, নিরোধ ও ধ্বংসাভাব একই পদার্থ। 
অনিত্যত্বপ্রযুক্ত অভাব, ইহা! যে বলা হয়, উহা! ব্যবহার মাত্র। শবের পক্ষে সেই অনিত)তৃ 
শবে থাকে নাঃ অর্থাৎ শব্দ উহার আধার নহে। শব্দের ধ্বংসরূপ অনিত্যত্ব উহ্থার প্রতিযোগি 
শবকে আশ্রয় করিয়া থাকে না। বস্ততঃ শবের আধার আকাঁশই উহার ধ্বংসের আধার। 
ভাষ্যকার পরে প্রকৃত কথা বলিয়াছেন যে, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের বিরোধবশতঃও পূর্বোক্ত গ্রতিষেধ 
উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য) এই যে, একই ধর্মীতে নিতাত্ব ও অনিত্যত্ব বিরুদ্ধ অর্থাৎ উহা সম্ভব হয় 
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ন|। হ্ুতরাং শব্দ'ক নিত্য বলিলে অনিত্য বলা! যাইবে না। অনিত্য বণি লেও নিত্য বলা যাইবে না। 
স্থতরাং উক্ত স্থলে প্রতিবাদী যে বলিয়াছেন, শবে সর্বদাই অনিত্যত্ব থাকিলে তত্প্রযুক্ত শব্ধ নিত্যই 
য়, এই কথার কোন অর্থ নাই। কারণ, শব্দে সর্বদা অনিত্যত্ব থাকিলে তাহার নিত্যত্ব অনস্ভব। 
যাহ! অসভ্ভ+, তাঁহ। কোন বাঁক্যার্থ হইতে পা;র না। প্রতিবাদী বশিতে পাবেন যে, আমি ত 
একই শবের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব স্বীকার করিতেছি না। কিন্ত তুমি শব্ধ অনিত্য, এই কথ 
বলায় তোমার পক্ষেই শব্ষের নিত্যত্বপন্তি প্রকাশ করিয়া! উক্ত বিরোধ দোষ প্রদর্শনই 
আমার উদ্দেশ্ । এতছুন্তরে  উদ্দ্]তকর বলিয়াছেন যে, প্রতিবাঁদীর কথিত এ দোষ বাদীর পক্ষ- 
দোষও নহে, হেতু-দোষও নহে। কারণ, প্রতিবাদী বাদীর প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের কোন দোষ 
উদ্ভাবন করেন নাই। তবে তিনি বিঝোধদৌষের উদ্ভাবন করিলে তাঁহার উত্তর পূর্বেই কথিত 
হইয়াছে । সে উত্তর এই যে, তাঁহার পূর্বোক্তরূপ প্রঞ্থই উপপন্ন হয় না। উদয়নাচার্ধে/র 
মতানুসারে “তাকিকরক্ষা”কাঁর বরদরাজ উক্ত স্থলে আরও যে প্রত্যবস্থান প্রদর্শন করিয়া উহাকেও 
“নিত্যদম।” জীতি বলিয়াছেন, এই হ্ুত্রের দ্বারা তাহারও উত্তর সুচিত হইয়াছে, ইহাও তিনি 
বলিয়াছেন এবং সংক্ষেপে তাহা প্রকাশও করিফ্জাছেন । যেমন প্রতিবাদী যখন বাদীকে বলিবেন যে, 
তোমার এই বাক্য অথবা হেতু ও দৃষ্টাস্ত প্রভৃতি অসাধক, তখন প্রতিবাদীর ন্যায় বাদীও তাহাকে 
গ্রশ্ন করিতে পারেন যে, অসাধকত্ববিশিষ্ট হইলে তাহাকে অপাঁধক বলে। বিস্ত এ অসাধকত্ব কি 
তদ্দাকার অথবা তদাকার নহে? এবং উহ! কি ধর্মী হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন? অথব! উহা! কি 
কাধ্য অথব। অকার্ধ্যঃ কার্ধয হইলে উহা কোন্‌ সময়ে জন্মে ইত্যাদি। ফল করা, প্রতিবাদীর 
নিজের পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে তিনিও উহার কোন পক্ষই সমর্থন করিতে না পারিয়। নিরন্ত 
হইবেন) সর্বত্র ধর্ধন্মিভাব শ্বীকাঁর না|! করিলে তাহারও হেতু ও সাঁধ্য থাকিবে না। উহা 
ত্ীঝার করিলেও প্রতিবাদীর এ সমস্ত প্রতিষেধ উপপন্ন হইবে না। সর্ধত্র প্রতিবাদীর অভিমত 
হেতুতে তাঁহার সাধাধর্মের ব্যাপ্তি না৷ থাকায় যুক্তাঙগহানি প্রযুক্তও তীহার এ সমস্ত উত্তর সছ্ত্তর 
হইতে পারে না। সাধারণ ছুষ্টত্বধূল স্বব্যাঘতকত্ব সর্বর্মই আছে 1৩৭1 


নিত্যদম-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১৫। 


স্ুত্র। প্রযত্বকীর্যযানেকত্বীৎ্ কী্যসমঃ ॥৩৭॥৪৯৮।॥ 


অনুবাদ । প্রযত্ুকাধেযের অনেকত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রযত্ুসম্পাদ্য পদার্থের নানা- 
রিধত্ব প্রযুক্ত প্রত্যবস্থান ২৪) কাধ্যনম প্রতিষেধ। 

ভাষ্য । প্রযত্ীনস্তরীয়কত্বাদনিত্যঃ শব্দ ইতি। যন্থ প্রযত্বা- 
নম্তরমাত্মলাভস্তৎ খন্ভূত্বা ভবতি, যথ! ঘটাদিকার্ধ্যং। অনিত্যমিতি চ 
ভূত্ব। ন ভবতীত্যেতদ্বিজ্ঞায়তে । এবমবস্থিতে প্রযত্কাধ্যানেকত্বা- 
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দিতি প্রতিষেধ উচ্যতে। প্রযত্বানন্তরমাত্মলাভশ্চ দৃষ্টো ঘটাদীনাম্‌। 
ব্যবধানাপোহীাচ্চাঁভিব্যক্তিব্যবহিতাঁনাম। তৎ কিং প্রযত্বানস্তরমাত্মলাভঃ 
শবন্যাহেহিভিব্যক্তিরিতি বিশেষো নাস্তি। কার্ধ্যাবিশেষেণ প্রত্যবস্থানং 
কাধ্যসমঃ। 

অনুবাদ । শব্দ অনিত্য, যেহেতু ( শবে ) প্রযত্বীনস্তরীয়কত্ব আছে। প্রযত্ের 
অনস্তর যে বস্তুর আত্মলাভ হয়, তাহ! ( পুর্বে ) বিদ্যমান না থাকিয়৷ জন্মে, যেমন 
ঘটাদি কায । “অনিত্য” এই শব্দের দ্বারাও উৎপন্ন হইয়া থাকে না অর্থাৎ 
বিনষ্ট হয়, ইহ! বুঝ যায়। এইরূপ (বাদী ) অবস্থিত হইলে অর্থাৎ পূর্বেধাক্তরূপে 
হেতু ও উদাহরণাদি প্রদর্শনপুর্বৰক বাদী শবে অনিত্যত্বরূপ নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে 
(প্রতিবাদী কর্তৃক) প্রষত্বকাধেযর অনেকত্ব, এই হেতুপ্রযুক্ত প্রতিষেধ কথিত 
হয়। যথা-_প্রযত্বের অনন্তর ঘটাদি কার্ষ্যের আত্মলাভ অর্থাৎ উৎ্পত্তিও দুষ্ট 
হয়। ব্যবধানের অপোহ অর্থাৎ ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণপ্রযুক্ত ব্যবহিত পদার্থ- 
নমূহের অভিব্যক্তিও দূষ্ট হয়। তবে কি প্রযত্বের অনন্তর শব্দের আত্মলাভ 
( উৎপত্তি) হয়? অথব! অভিব্যক্তি (উপলব্ধি) হয়? ইহাতে বিশেষ নাই, 
[ অর্থাৎ প্রযত্ুদ্বার| পূর্বে অবিদ্যমান শব্দের উৎপত্তি হয়, ইহা! যেমন বল। হইতেছে, 
তদ্রপ, প্রযত্বথার বিদ্যমান শব্দেরই অভিন্যক্তি হয়, ইহাঁও বলিতে পারি। শব্দে 
এমন কোন বিশেষে অর্থাৎ বিশেষক ধর্ম নাই, যদ্দ্বারা উহ! প্রযতুদ্বারা উৎপন্নই হয়, 
ইহা নির্ণয় করা যায় ] কার্ধ্যের অবিশেধপ্রযুক্ত প্রত্যবস্থান (২৪) কার্যাসম 
প্রতিষেধ। 

টিগ্রনী। মহধি এই সুত্র ত্বার| “কার্য।/দম” প্রতিষেধের লক্ষণ বলিয়াছেন। ইহাই তাহার 
কথিত চতুর্ববংশতি জাতির মধ্যে সর্বশেষোক্ত চতুর্ব্বিংশ জাতি। পূর্বাবৎ এই হুত্রেও 
*প্রত্যবস্থানং” এই পদের অনুবুত্তি বা অধ্যাহার মহযির অভিপ্রেত । প্রথমে বাদী যে নিজপক্ষ 
স্থাপন করেন, তাহাকে বলে বাদীর অবস্থান । পরে প্রতিবাদীর যে প্রতিষেধ বা উত্তর, 
তাহাকে বলে প্রতিবাদীর প্রত্যবস্থান। বাদী প্রথমে কিরপে অবস্থিত হইলে অর্থাৎ নিজপক্ষ 
স্থাপনরূপ অবস্থান করিলে প্রতিবাদী এই হ্ৃত্রোক্ত প্রতিষেধ বলেন, অর্থাৎ কিরূপ লে 
এই “কার্ধযসমা” জাতির প্রয়োগ হয়, ইহ! প্রথমে প্রকাশ করিয়া» ভাষ্যকার উক্ত প্রতিষেধের স্বরূপ 
ব্ক্ত করিয়াছেন। বাদী প্রথমে প্অনিত্যঃ শবঃ, এইবপ প্রতিজ্ঞাবাক্োর প্রয়োগ করিয়! পরে 
*পরযত্বানস্তরীক়কত্বাৎ* এই হেতুবাকে)র প্রয়োগ করিলেন । পরে উদাহরণ প্রদর্শন করিতে 
বলিলেন যে, প্রষত্বের অনন্তর যে বস্তর আত্মলাভ অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, তাহ! পূর্ব বিদ্যামান না 
থাঁকিয় জন্মে, যেমন খাদি কার্য)। অর্থাৎ ঘটাদি কাঁ্ধয পূর্বে কোন্রূপেই বিদঃমান থাকে না। 
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কর্তার প্রযত্বজন্ত পূর্বে অদৎ ব| অবিদ্যমান ঘটারি কার্য উৎপর হয়। ম্বৃতরাং শবও যখন 
প্রবত্বের অনস্তর উৎপন্ন হয়, তখন উহাও উৎপত্তির পুর্বে কোনরূপেই বিদ্যমান থকে না। 
গ্রযত্বজহ্য অবিদামান শব্বেরই উৎপত্তি হয়। অতএব শব্ধ অনিতা । যাহা উৎপন্ন হইয়া 
চিরকাল থাকে না অর্থাৎ কোন কালে বিনষ্ট হয়, ইহাই অনিত্য শের অর্থ। উৎপন্ন বস্তর 
ধবংসই তাহার অনিত্যত্ব, ইহ! পূর্বস্থত্রভাষ্যে ভাষ্যকার বনিয়াছেন। বাদী উক্তরূপে *প্রযত্বানস্ত- 
্বীয়বন্থ” হেতু ও ঘটার দৃষ্টান্ত দ্বারা শবে অনিত্যতরূপ নিজপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি 
বলেন যে, কুস্তকাঁর গুভৃতি বর্তার প্রবঃবিশেষের অনস্তর অর্থাৎ ভজ্জন্ত অবদামান ঘটাদি 
কার্ষেযর উৎপান্ত দেখা খায়। কিন্ত প্রযত্বিশেষ প্রযুক্ত ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণ হুইলে 
ধিদ/মান ব্বহিত পদার্থের অভিব)ক্তিও দেখ! যাঁয় অর্থাৎ উহাও হ্থীকার্ধ্য) যেমন ভূগর্ডে 
জলাদি বছ পদার্থ বিদ্যমানই অ'ছে; কিন্তু মুন্তিকার দ্বারা ব্যঝহ্ত বা আচ্ছ!দিত থাকায় উহার 
প্রত্যক্ষ হয় ন।। মু(ত্তকারূপ ব্যবধায়ক দ্রবোর অপসারণ করিলে তখন এ সমঘ্ত বিদ্যমান 
পদার্থেই অভিব)ক্তি বা প্রত্যক্ষ হয়। ন্ুুতরাং প্রংভ্রুকার্ধ) অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ কাহারও 
প্রযত্ব বতীত প্রকাশিত হয় না, তাহা! অনেক অর্থাৎ অনেক গ্রকার। কারণ, তন্মধ্যে কোন 
পদার্থ পুর্বে বিদামান থকে না। কিন্ত বর্তার প্রংত্ববিশেষজন্ত তাহার উৎপত্তি হয় এবং 
কোন পদার্থ পুর্বে বিদ্যামানই থাকে,_কিন্তু প্রযত্ববিশেষজন্তয ব্যবধায়ক দ্রব্যের অপসারণ হইলে 
তখন তাহার অভিবাক্তি বা প্রত্যক্ষ জন্মে। ন্ৃতরাঁং বক্তার প্রযত্ব বিশেষ প্রযুক্ত বিদ্যমান 
শব্বেরই অভিব্যক্তি হয়, ইহাও বলিতে পারি। প্রযত্বের অনন্তর কি ঘটাঁদ কার্ষের স্তায় 
অবিদ্যমান শের উত্পত্তিই হয় অথবা তৃগর্ভস্থ জলাদির ন্যায় বিদ্যমান শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, 
এ বিষয়ে কোন বিশেষ নাই। অর্থাৎ শবে এমন কোন বিশেষ বা বিশেষক ধর্ম নাই, যদ্ছারা 
অবিদ্যমান শব্দের উৎ্পত্তিই হয়, এই পক্ষেরই নির্ণয় করা যাঁর। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ 
প্রত্যবস্থানকে বলে পকাধ্যমম” প্রতিষেধ বা পকার্য)স্মা” জাতি। ভাষ্যকার উত্তরূপে ইহার 
স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়। শেষে বলিয়াছেন যে, কার্ষেযর অবিশেষপ্রযুক্ত এরূপ প্রত্যবস্থান হওয়ায় 
উহার নাম পকার্য/সম”। তাৎপর্য/ এই ধে, সুত্রে প্রংত্ব কার্য)” শব্দের দ্বারা প্রধত্র ব্তীত যাহার 
প্রকাশ হয় না, সেই সমস্ত পদার্থই গৃহীত হইয়াছে, এবং *জনেকত্ব” শবের দ্বার অনেক- 
প্রকারত্বই মহধির বিবক্ষত। অর্থাৎ প্রযত্ব ব্যতীত যে সমস্ত পদার্থের শ্বরূপ প্রকাশ হয় না 
তন্মধো অবিদ্যমান বহু পদার্থের উৎপত্তি এবং বিদ্যমান বহু পদার্থের অভিব্যক্তি, এই উভয় প্রকারই 
আছে। স্থৃতরাং গুযত্রবার্ধয পদার্থগুণি অনেক অর্থাৎ অনেক প্রকার, এক প্রকার নহে। 
তন্মধ্যে ভূগর্ভস্থ জলাদি পদার্থূপ যে সমস্ত কাঁ্য অর্থাৎ প্রযত্রকার্য্, তাহার সহিত শব্বের কোন 
বিশেষ প্রমাণ দিহ্ধ না হওয়ায় অবিশেষপ্রযুক্তই প্রতিবাদী শব্দে এ সমস্ত প্রধত্কার্ষে)র সাম্য সমর্থন 
করিয়৷ উত্তরূপ প্রত্যবস্থান করায় উহার নাম পকার্ধ)দম”। 

তাৎপর্য.টাকাকার উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য ব্যক্ত করিয়। বহিয়াছেন যে, ঝাদীর হেতু 
যে গ্রযস্ানস্তরীয়কত্ব, তাহা কি গ্রযতের অনস্তর উৎপত্তি অথবা গ্রযত্বের অনস্তর উপলৰি ) 
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প্রযত্বের 'অনস্তর উৎপত্তি বিলে ও হেতু অসিদ্ধ। কারণ, প্রফত্বজন্ত যে অবিদামান শষের 
উৎপত্তিই হয়, ইহ! নির্ণাত বা সিদ্ধ হয় নাই। স্থতরাং প্রযদ্্ের অনন্তর উপলব্ধিই বাঁদীর হেতু 
পদার্থ, ইহাই বলিতে হুইবে। কিন্তু বিদ্যমান পদার্থেরও যখন প্রবতুঞজন্ত অঠিব্/ক্তি হুইয়! থাকেঃ 
তখন শব যে এরূপ বিদামান পদার্থ নহে, ইহ। নিশ্চিত না হইলে বাদীর & হেতুর দ্বারা শবে 
অনিত্যত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না) ভাষাকারও এখানে প্রযত্বের জনস্তর শব্দের কি উৎপত্তি হণ্ন? 
অথব৷ অভিব্যক্তি হয়? এইরূপ সংশয় বাক্ত করিয়! প্রতিবাদীর পূর্বোক্তরূপ তাৎপর্যযই বক্ত 
করিয়াছেন। *ন্ায়ম্জরী”কার জয়স্ত ভষ্ট৪ এখানে প্রতিবানীর উক্তরূপ তাঁৎপর্য/ই ব্ক্ত করিতে 
শব্দে উত্তরূপ সংশয় জন্মে, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন । প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে পূর্বোক্ত 
“নংশয়লমা” জাতি হইতে এই "কার্ধযদমা” জাতির বিশেষ কি? এতদছুত্বরে জয়ন্ত ভষ্ট বলিয়াছেন যে, 
"সংশয়সমা” জাতির প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী কোন নিত্য পদার্থের সাংন্ম্যবিশেষের উল্লেখ করিয়! 
তথ্গ্রযুক্ত শবে নিত্যত্ব ও অনিত)ত্ব বিষয়ে সংশয় সমর্থন করেন । কিন্তু এই পকার্যানমা” জাতির 
প্রয়োগস্থলে প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতু পদার্থের বিকল্প করিয়া অর্থাৎ প্রযত্বানস্তরীয়কত্ব কি 
গ্রযত্বের অনস্তর উৎপাত্ত অথব! অভিব্ক্তি, এইরূপ বিকল্প করিয়া উহার নিরূপণ দ্বারা প্রযত্বের- 
অনস্তর শব্দের কি উৎপত্তি হয়? অথনা অভিবাক্তি হয়? এইরূপ সংশয় সমর্থন করেন। 
জ্গুতরাঁং পুর্ববোস্ত “সংশয়সম।” জাতি হইতে এই পকার্যযদম।” জাতির বিশেষ আছে। বস্ততঃ 
উক্ত স্থলে গ্রযত্বের অনস্তর উৎপত্তিমত্বই বাদীর অভিমত হেতু । কিন্তু প্রতিবাদী উহা 
অসিদ্ধ বলিয়া প্রযত্বের অনস্তর উপচ্দকেই ব'দীর হেতু বলিয়া! আরোপ করিয়া উক্ত 
হেতুতে “অনৈকাস্তিকত্ব” দোষের উদ্ভাবন করেন। উক্তরূশ স্থলেই প্রতিবাদীর এরূপ 
প্রত্যবস্থানকে “কাধ্যসম” প্রতিষেধ বলা হইয়াছে। উদ্দ্যোতকর ইছা বস্ত করিয়! বলিয়াছেন। 
তিনি উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর পঅনৈকাস্তিকদেশনা”র উল্লেখ করিয়া উহা স্পষ্টরূপে 
ব্ক্ত করিয়াছেন যে, প্রধত্বের অনস্তর উপলব্িরূপ যে হেতু, তাহা অনৈকাস্তিক, অর্থাৎ 
বাদীর সাধ্যধন্ম অনিতাত্বের বাভিগারী। কারণ, প্রধত্বের অনস্তর যাহার উপলব্ধি হয়, 
তাহ! অনিত্য ও নিতা, এই দ্বিবিধ দৃষ্ট হয়। বিদ্যমান অনেক নিত পদার্থেরও প্রযাত্বর অনস্তর 
উপলব্ধি হইগ়া থাকে । সুতরাং এ হেতুর দ্বারা! শবে অনিত্যত্ব দিদ্ধ হইতে পারেনা। আর 
যদি প্রযত্বের অনস্তর উৎপন্তিমত্বই বাঁধীর হেতু পদার্থ হয়, তাহা হইলে উহা শবে অসিদ্ধ। 
ন্ৃতরাং উহার দ্বারা শবে অনিত্যত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। এই পক্ষে বাদীর হেতৃতে 
প্রতিবাদীর অপিদ্ধি দৌষের উদ্ভাবনকে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন--"অদিদ্ধদেশন।”। উদ্দ্যোতকর 
পরে পূর্বোক্ত “সাধন্ম্যসমা” ও পসংশয়সম1” জাঁতি হইতে এই পকার্যদম।” জাতির ভেদ প্রদর্শন 
করিতে বলিয়াছেন যে, উভয় পদার্থের সাধর্ম প্রযুক্ত ণসংশগসম।” জাতির প্রয়োগ হয়। এই 
পকার্ধ্যদম।” জাতি খীরূপ নহে । এবং বাদীর যাহ! অভিমত হেতু নহে, তাঁহাই বাদীর অভিমত 
হেতু বলিয়৷ আরোপ করিয়া এই পকার্ধযসম।” জাতির প্রয়োগ হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত “সাধন্দ্যসমা” 
জাঁতির এঁরপে প্রয়োগ হয় না। বস্ততঃ ”সংশয়সমা” জাতিরও একপে প্রয়োগ হয় না। 
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মছানৈয়ারিক উদয়নাচার্ষোর ব্যাখ্যান্ুসারে ণতাকিকরক্ষাকার বরদররাজ বলিয়াছেন যে, 
প্রতিবাদী যদি বাঁদীর হেতু অথবা পক্ষ অথবা! দৃষ্টাস্ত, ইহার যে কোন পদার্থের অসিপ্ধত্ব প্রকাশ 
করিয়া পরে নিজে উহার সাধকরূপে কোন হেতুর উল্লেখপুর্ববক তাহাতেও ব্যভিগর দোষের 
উদ্ভাবন করিয়া, তাঁহার পূর্বোক্ত হেতু প্রভৃতির অসিদ্বত্ব সমর্থন করেন, তাঁহা হইলে সেই স্থলে 
গ্রতিবাদীর সেই উত্তরের নাম পকার্ধযসম” প্রতিষেধ। যেমন বাদী প্শব্দোইনিত্যঃ কারধ্যত্বাৎ* 
এইন্সপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদ্দি বলেন যে, শবে কার্ধ্যত্ব অপিদ্ধ। উহার সাধক হেতু যে 
প্রবত্বনস্তরীয়কত্ব, তাঁহাও উহার ব্যভিচারী । কারণ, ভূগর্ভস্থ জলাদিতে প্রধত্বের অনস্তর অভি- 
ব্যক্তি আছে। তাহাতে কার্য).ত্ব অর্থাৎ প্রধত্বের অনন্তর উৎ্পত্তিমন্ত্র নাই। সুতরাং শবে 
এ কার্য্ত্ব হেতুর কোন অব্)ভিচারী সাধক না থাকার উহ! আসদ্ধ। এইরূপ বাদীর গৃহীত পক্ষ 
শব এবং দৃষ্টান্ত ধঘটকে অনিত্যত্বরূপে অদিদ্ধ বলিয়া! প্রতিবাদী যদি এ অনিত্যত্বের সাধকরূপে 
কোন হেতুর উল্লেখপুর্ব্বক তাঁহাতে জনিত্যত্বের ব্যভিচার সমর্থন করিয়+ এ পক্ষ এবং দৃষ্টান্তেরও 
অসিযন্ধ সমর্থন করেন, তাহ! হইলে তাঁহার এ উত্তরও সেখানে পকার্ধ্যদম” প্রতিষেধ হইবে। 
মহধির এই সুত্র দ্বার! উক্তরূপ অর্থ কিরূপে বুঝ! যায়? ইহা! বুঝাইতে বরদরাজ বলিয়াছেন যে, 
শৃত্রে «প্রত কার্য)” শব্দের দ্বারা যাহা প্রষত্রের কার্য অর্থাৎ বিষয় হয় অর্থাৎ যে সমন্ত পদার্থ হেয় 
অথবা গ্রাহা বলিয়। প্রযাত্বের বিষয় হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে) তাহ! হইলে উহার ঘ্বার৷ বাদীর 
হেতুর ন্যায় পক্ষ ও দৃষ্টাত্তও বুঝা যাইবে। সর্বত্র বাস্তব সত্তা ও অসত্তাই এ সমস্ত পদার্থের 
অনেবত্ব। জথব! পূর্বোক্ত স্থলে জন্ত্ব ও বাঙ্গত্বরূপ নানাত্বই উহার অনেকত্ব। সেই অনেকত্ব- 
প্রযুক্ত ব্যভিচার দোষের উত্ভাবন দ্বার! প্রতিবাদীর যে প্রত্াবস্থান, তাহাকে বলে «কার্ধ্যদম” 
প্রতিষেধ, ইহাই সুত্রার্থ। 

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। তিনি প্রথমে স্ৃত্রোক্ত 
*প্রযত্বকার্ধ)” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন-_প্রযত্বম্পাদ্য, এবং “অনেকত্ব” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন 
অনেকবিষয়ত্ব। কিন্তপরে তিনি অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রধত্বরূপ যে কার্ধ্য অর্থাৎ 
বর্ডব্য যে সমস্ত প্রধত্ব, তাহার অনেবত্ব অর্থাৎ অনেকগ্রকাঁরত্ববশতঃ যে সমস্ত প্রত্যবস্থান, 
তাহাকে বলে পকার্য)দম” | অর্থাৎ পূর্বোক্ত সমস্ত জাতি ভিন্ন আরও যে নানাপ্রকার স্বব্যাঘাতক 
উত্তর হয়, তাহাকেই মহধি সর্বশেষে “কার্ধচসম” নামক প্রতিষেধ ৰলিয়াছেন। জিগীষু প্রতিবাদী 
বাদীকে নিরস্ত করিতে আরও অনেক প্রকারে প্রযত্ব করেন। সুতরাং তাহার এ বিষয়ে গ্রধত্ের 
অনেকপ্রকারত্ববশতঃ আরও অনেক প্রকার জাত্যত্তর হইতে পারে ও হইয়। থাকে। মহ্ধি সেই 
সমস্ত ন৷ বলিলে তাঁহার ব্যক্তব্যর নুনতা হয়। ন্ুতরাং তাহার এই হুত্রের উক্তরূপই অর্থ 
বুঝিতে হইবে । ইহাই বুত্তিকারের শেষে উক্তরূপ হুত্রার্থ ব্যাখ্যার মুলযুক্ত। বুত্তিকাঁর পরে 
ইহা ব্যক্ত করিয়! বলিয়াছেন বে, এই স্থত্রোক্ত জাঁতি “আকৃতিগণ” ৷ অর্থাৎ ইহাঁর ছারা ইহার 
সমানাকার ঝ| তুল্য অনেক জাতি, যাহা মহ্ষির অন্যান্ত সুত্রে উক্ত হয় নাই, সেই সমস্ত জাতিও 
সংগৃহীত হইয়াছে । বৃত্তিকার ইহার উদহরণম্বরূপে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যেখানে বাদীর 


৩৭শ হও] বা্স্তাঁয়নভাষ্য ৩৮৩ 


পক্ষের কোন দোষ প্রদর্শন করিতে ন। পারিয়া! বলেন যে, তোমার পক্ষেও কোন দোষ থাকিতে 
পাঁরে। তোঁমার পক্ষে যে কোন দোষই নাই, ইহা নিশ্চয় করিবার কোন উপায় না থাকায় সর্বদা 
উহার শঙ্কা! বা সন্দেহ থ'কিবেই। প্রতিব!দীর উক্তরূপ উত্তরকে বৃত্তিকাঁর বৰিয়াছেন,_-প্পিশাটী- 
সম” জাতি । যেমন পিশাচীর প্রদর্শন ক রিতে ন| পাঁরিলেও অনেকে উহার শঙ্ক! করে, তন্্রপ 
প্রতিবাদী বাঁদীর পক্ষের দোষ প্রদর্শন করিতে না পাঁরিলেও উহার শৃঙ্ক। করায় উক্তরূপ জাতির 
নাম বলা হইয়াছে--”পিশ।চীনম।”। বুত্তিকার এইরূপ প্অনুপকারদম।” ইতি নামেও অন্ত 
জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। তীহার মতে এ সমস্ত জাঁতিই মহর্ধির এই হুতের দ্বারা কথিত 
হইয়াছে। *ন্যায়ুত্রবিবরণ”কার বাঁধামোহন গোস্ব'মী ভট্টাচার্য)ও এখানে বৃত্তিকারের 
ব্যাখ্যারই অস্থ্বাদ করিয়া! গিষ্াছেন। ফলকরা, বৃত্তিকারের চরম ব্যাখ্যার দ্বার! তাঁহার নিজমত 
বুঝ! যায় যে, মহ্্ষির অনুক্ত আরও বহুপ্রকারে যে সমস্ত জাত্যুত্তর হইতে পারে, তাহাও মহর্ষি এই 
কুত্রের দ্বার! স্থচন! করিয়া! গিয়াছেন। সেই সমস্ত অনুক্ত জাতির সামান্য নাম ণ্কার্য)সঘ* এবং 
বিশেষ নাম পপিশাচীনমা”, প্অনুপকারসমা” ইত্যাদি । অবশ্য বৃত্তিঝারের উত্তরূপ ব্যাথ্যায় 
অন্ুক্ত সর্বপ্রকার জাতিরই এই স্ত্রের দ্বারা সংগ্রহ হয়। এবং প্রতিবাঁদী বাদীর হেতু 
প্রভৃতিতে অনবস্থাভাসের উদ্ভাবন করিলে উদয়নাচার্ধ্য উহাকেও পগ্রসঙগদম।” জাতি বলিয়াদছেন। 
কিন্ত ভাঁষাকার প্রভৃতি তাহ! না বলায় তীহাঁদিগের মতে উহ! এই সুত্রোক্ত আকুতিগণের অস্তভূর্তি 
ইহাঁও ( পূর্ববর্তী নবম হ্ৃত্রের বাথ] ) বৃত্তিকার বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি এই 
হৃত্রের উক্তরূপ অর্থ ব্যাখ্য| করেন নাই । তাহারা এই জাতিকে আকৃতিগণও বলেন নাই। 
মহ্ষির এই সূত্রের দ্বার! সরলভাবে তাহার উক্তরূপ তাৎপর্য) বুঝাঁও যায় না। অন্তান্ত বছু প্রকারে 
অনেক জাত্যুন্তর সম্ভব হইলেও সেই সমস্তভেরই “কার্ধসম” এই নামকরণও সংগত হয় না। 
তাঁহ! হইলে মহর্ধির পূর্বোক্ত অন্থান্ত জাতুাতুরকেও পকার্য)দম” বল! যাইতে পারে। হ্থধীগণ 
প্রণিধান করিয়া এই সমস্ত কথ। চিন্ত। করিবেন । 

বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ এই পকার্য্যসমা” জাতির অন্তরূপ ব্যাখা! করিয়াছেন । বরদরাঁজ সেই 
বাখ্যা খণ্ডন করিতে পরে *বৌদ্ধাস্ত” বলিয়৷ যে কারিকাটী উদ্ধত করিয়াছেন, তাহা তৎপর্ধ্য- 
টীকাকার “কীন্তিরপ্যাহ* বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেনঃ। তাঁৎপর্ধযটাকাকার অন্তত্রও কেবল 
পকীত্তি” বলিয়া প্রথ]াত বৌদ্ধাচার্ধ। ধর্মকীর্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যেন উহার বহু বীন্তি 
হ্বীকার করিলেও উহীকে ধর্ম্মকীর্তি বলিয়া শ্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। নে যাঁহাই হউক, 
-ধর্মকীত্তি যে গ্রন্থে উক্ত কারিকাটী বলিয়াছেন, তাহা এখন আমর! দেখিত পাই না। তাহার 
প্হ্ায়বিন্বু” গ্রন্থের সর্বশেষে তিনি সংক্ষেপে জাতির হ্বরূপ বলিয়! গিয়াছেন। কিন্তু তাহার সম্মত 
জাতির বিভাগ ও বিশেষলক্ষণাদি বলেন নাই। উক্ত কারিকার ছার! তাহার সম্মত “কার্ধযসম* 


১। প্কীন্তিরপ্যাহ-সাধোনানুগমাৎ কার্যাসামান্যেনপি সাধনে । 
সন্বন্ষিভেদাদভেদে|জির্দোধঃ কার্যসমে| মতঃ 8৮ 


৩৮৪ ন্যায়দর্শন [ «অ০, ১আও 


গ্রতিষেধের লক্ষণ বুঝ ঘাঁয় যে, সাধাধর্ম অনিষ্যত্বেহ সহিত অন্কুগম অর্থাৎ ব্যাপ্তবশতঃ কার্য) 
সামান্ত অর্থাৎ সামান্যতঃ কার্য/ত্ব হেহুর দ্বারা অনিত্যত্বের সাধন করিলে প্রতিবাদী যদি এ 
কার্ধ)স্ব হেতুর সম্ন্ধি-ভের প্রযুক্ত ভেদ বনিয়। ই হেতু পক্ষে নাই অর্থাৎ উহা পক্ষে আদিদ্ধ, 
এইরূপ দোষ বেন, তাহা হইলে তাহার প্র উত্তরের নাম পকার্য।সম” প্রঠিষেধ। যেমন বাদী 
“শব্!ইনিত্যঃ কার্যযত্বাৎ ঘটবং” এইরূপ প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী যদ্দ বলেন যে, ঘটের যে 
কার্ধত্ব, তাহ অন্তরূপ অর্থাৎ মুত্তিক1 ও দণ্ড'দিপ্রযুক্ত | কিন্তু শব্দের যে কার্ধ-ত্ব, তাহ! অন্যরূপ 
অর্থাৎ ক তালু প্রভৃতির ব্যাপ'রপ্রযুক্ত। সুতরাং উক্ত স্থলে কার্য/ত্বের সন্বন্ধি যে ঘট ও শব্দ, 
তাহার ভেদপ্রযুক্ত কার্ষাত্ব ভিন্ন । অর্থাৎ ঘটে যে কার্ধ্যত্ব আছে, তাহা শব্দে নাই৷ স্থুতরাং ঘটকে 
ৃষ্টাস্তরূপে গ্রহণ করিয়া! যে কার্য)ত্বকে হেতু বলা হইয়াছে, তাঁহা শবে ন! থাকায় উহা শ্বরূপাদিদ্ধ। 
পক্ষে হেতু না থাকিলে স্বরূপাদিদ্ধি দোষ হয়। ন্ুুতরাং উক্ত কার্ধ্যত্বহেতু শবে অনিত্াত্বের 
সাধক হয় না। প্রতিবাদীর এইরূপ প্রত্যবস্থানই উক্ত স্থলে পকার্ধযদম” প্রতিষেধ ৷ তাৎপর্যা- 
টীকাকার প্রথমে এইরূপে উক্ত মতের প্রকাশপুর্র্বক উক্ত মতপ্রতিপাদক একটী কারিকার পূর্বার্ধ 
উদ্ধত করিয়া ল্থিয়াছেন,--"তৎকার্ধযসমমিতি ভদস্তেনোক্তং”। পরে ধর্মনকীর্তিৰ কারিকাও 
উদ্ধত করিয়া উক্ত মতের থগুন করিতে প্রথমে বপিয়াছেন যে, যদি “কার্ধ/সম।” জাতি উক্তবূপই 
হয়, তাঁহা হইলে ধর্ম্কীর্তি যে আমাধিগের ঈশ্বরসাধক অনুমানের (ক্ষিভিঃ সকর্তৃকা কার্াত্বাৎ ) 
খণ্ডন করিতে পূর্ব্বোস্তরূপে কার্যত্ব হেতুর ভেদ সমর্থন করিয়৷ দোষ বলিয়াছেন, উহা'ও তাহার 
এই কার্য/দমা জাতি, অর্থাৎ উহাও তাঁহার জাতুতর, সহ্ত্বর নহে, ইহা তাঁহার নিজেরই স্থীকার্ধা 
হয়। তাঁৎপর্য/টীকাঁকার পরে কার্ধত্ব হেতুর শ্বরূপ যে অভিন্ন, সর্বত্রই উহা! একরূপ, ইহা'ও 
গ্রতিপাঁদন করিয়! উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। সর্বশেষে চরমকথা বলিয়াছেন যে, যদি 
শকার্ধ্যদমা” জাতি উক্তরূপই হয়, তাহা হইলে পূর্ববোন্ত “উতৎকর্ষণম।” ও পঅপকর্ষলমা* জাতি 
হইতে উহার ভেদ থাকে ন।। সুতরাং মহর্ষি গোতমোক্ত “কার্য।দমা” জাতিই অদংকীর্ণ অর্থাৎ 
অন্যান্য জাতি হইতে ভিন্ন বলিয়! উহাই গ্রহা! *“তাকিকরক্ষা”কার বরদরাজও এইরূপ বণিয়া 
এবং উহা! বুঝাইয়া উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন ৷ বাহুল্/ভয়ে এখানে তীহাদিগের কথা সংক্ষেপে 
লিখিত হইল 15৭ 


ভাষ্য । অহ্যোত্তরং ৷ 
অন্থবাদ। এই “কার্যযসম” প্রতিষেধের উত্তর । 


নুত্র। কাধ্যান্যত্ে প্রযত্বাহেতুত্বন্থপলব্ধি- 


ওল ॥৩৮॥৪৯৯)॥ 


অনুবাদ । কার্য্যের ভেদ থাকিলে অর্থাৎ শব্দ কার্য্য ব৷ জন্য পদার্থ না হুইয় 
অভিব্যঙ্গ্য পদার্থ হইলে (শব্দের অভিব্যক্তিতে ) অন্ুুপলবি-কারণের অর্থা* 


৩৮শ চুও ] বাথ ৩৮৫ 
অন্ুপল্ধির প্রয়োক আবরণের সত্াপ্রযুক্ত প্রযত্রের হেতুত্ব নাই। [অর্থাৎ যে 
পদার্থের অনুপলব্ধির প্রযোজক কোন আবরণ থাকে, তাহারই অভিব্যক্তির নিমিত্ত 
প্রধত্ব আবশ্টাক হয়। ম্বতরাং সেখানে উহার অভিব্যক্তিতে প্রযত্রের যে হেতুত্ব, 
তাহা উহার অনুপলন্ধির প্রযোজক আবরণের সত্তা প্রযুক্ত । কিন্তু উচ্চারণের পূর্বের 
শব্দের কোন আবরণ ন! থাকায় উহার অভিব্যক্তিতে প্রযত্ব হেতু হইতে পারে না। 
সুতরাং শব্দের উতপত্তিই হয়, তাহাতেই প্রযত্ব হেতু ।] 

ভাষ্য । সতি কার্ধ্যান্যত্বে অনুপলঘ্ধিকারণোপপত্তেঃ প্রযতুস্তাহেতুত্বং 
শব্দস্তাঁভিব্যন্ডৌ | ঘত্র প্রযত্রানস্তরমভিব্যক্তিস্তত্রান্থপলব্িকারণং ব্যবধান- 
মুপপদ্যতে । ব্যবধানাপোহাচ্চ প্রযত্বানস্তরভাবিনোহ্র্থস্তোপিলন্ধিলক্ষণাই- 
ভিব্যক্তির্ভবতীতি । নতু শব্বস্তানুপলব্ধিকারণং কিঞ্চিছুপপদ্যতে ৷ 
যস্থ প্রযত্বানন্তরমপোহীচ্ছব্দস্তে।পলব্ধিলক্ষণীহভিব্যক্তির্ভবতীতি । তম্মা- 
দুৎপদ্যতে শব্দো! নাভিব্যজ্যত ইতি । 

অনুবাদ। কার্যের ভেদ থাকিলে অর্থাৎ শব্দ কার্য্য বা জন্য পদার্থ না হইলে 
অন্ুপলন্ধির কারণের উপপত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ অন্ুপলব্ধিপ্রযোজক আবরণের সত্ত- 
প্রযুক্ত শব্দের অভিব্যক্তিতে প্রযত্তের হেতুত্ব নাই। (তাৎপর্য্য ) যে পদার্থ বিষয়ে 
প্রযত্বের অনস্তর অভিব্যক্তি হয়, তাহাতে অনুপলব্বিপ্রযোজক ব্যবধান অর্থাৎ 
কোন আবরণ থাকে । কারণ, ব্যবধানের অপসারণপ্রযুক্ত প্রযত্বের অনন্তরভাবী 
অর্থাৎ প্রযত্বব্যঙ্গ্য পদার্থের উপলব্িবূপ অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু শব্দের 
অন্ুপলব্প্রযোজক কিছু অর্থাৎ কৌন আবরণ নাই, যাহার প্রযত্তের অনন্তর অর্থাৎ 
প্রত্রক্তন্য অপসারণপ্রযুক্ত শব্দের উপলব্িরূপ অভিব্যক্তি হয়। অতএব. শব্দ 
উৎপন্ন হয়, অভিব্যক্ত হয় না। 

টিগ্লনী। মহধি এই হ্ুত্রদধার! পূর্বস্ত্রোক্ত “কার্ধ্যসম” প্রতিষেধের উত্তর বলিয়া জাতি 
নিরূপণ সমাপ্ত করিয়াছেন । পকাধ্যযান্তত্ব” শবের দ্বার! বুঝা যায় কার্ধভিন্নত্ব। কার্য; শবের অর্থ 
এখানে জন্য পদার্থ। সুতরাং যাহ! জন্য নহে, কিন্তু বঙ্গ, তাহাকে কার্ধ্যান্ত বল! যায়। পূর্বোক্ত 
স্থলে বাঁদীর মতে শব্দ প্রবত্বজন্ত, কিন্তু প্রতিবাদীর মতে উ€! প্রযত্বব্ঙ্গ্য। অর্থাৎ বক্তার 
প্রযত্রবিশেষ ঘার! বিদ্যমান শব্দের অভিব্যক্তিই হয়, উৎপত্তি হয় না। ম্থৃতরাং প্রতিবাদীর মতে 
শব কার্যযান্ত। তাই মহধষি এই হুত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, কার্যান্ত ত্ব থাকিলে অর্থাৎ শের 
উৎপত্তি অস্বীকার করিয়া অভিবযক্তিই শ্বীকার করিলে শব্দের অভিবাক্তিতে প্রসবের তেতুত্ব নাই 


অর্থাৎ উহাতে প্রযত্ব হেতু হুইতে পারে না। কারণ, অভিব্যক্তিতে যে প্রযদ্বের হেতু, তাহ! 
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অনুপলব্ধির কারণের অর্থাৎ যে আবরণ প্রযুক্ত বিদ্ামান পদার্থেরও উপলব্ধি হয় না, সেই আবরণের 
সন্তাপ্রযুক্ত। কিন্তু উচ্চারণের পূর্বে শবব্বর কোন আবরণই না থাকায় আবরণের সত্তাপ্রযুক্ত যে 
প্রযত্বের হেতুত্ব, তাহ! শব্দের আঅিব্যক্তিতে নাই। লুতরাং শব্দ প্রবত্ুব্যঙ্গয, ইহা বলা যায় না । 
ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষির এই হৃত্রের ছার! ত।হার উক্তর্ূপই তাৎপর্য; বুঝা যায় । ভাষ্যকার 
পরে এই তাৎপর্য্য ব্ক্ত করিয়! বলিয়াছেন যে, যে (বিষয়ে প্রযত্রক্মন্ত অভিব/ক্তি হয়, তাহাতে 
অনুপলবি গ্রধোজক ব্যবধান অর্থাৎ কোন আবরণ থাকে । কারণ। সেই আবরণের অপসারণপ্রযুক্ত 
গ্রধত্ববাঙ্গ্য সেই পদার্থের উপলব্ধিরূপ অভিব্যক্তি হয় | তাঁৎপর্য্য এই যে, ধঁরূপ স্থলে সেই আবরণের 
অপসারণের জনই প্রযত্ব আবশ্তক হয়। তাঁহার পরে সেই বিদামান পদাথের প্রত্যক্ষরূপ অতি- 
ব্যক্তি হয়। স্তর তাহাতে পরম্পরায় প্রযত্ব হেতু হয়। যেমন ভূগর্ভে জলাদি অনেক পদার্থ 
বিদ্যমান থাকিলেও মুন্তিকারূপ ব্যবধান বা আবরণবশতঃ উহীর প্রত্যক্ষরপ অভিবাক্তি হয় ন। 
কিন্ত প্রযত্ববিশেষের ছার! & আবরণের অসসরণ করিলেই সেই বিদ্যমান জলাদি পদার্থের প্রত্ক্ষ- 
রূগ অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং তাহাতে পরম্পরায় প্রঘত্র হেতু হয়। কিন্তু উচ্চারণের পূর্বে শব্দের 
এরূপ কোন আবরণ নাই, প্রযত্রবিশেষের দ্বার! যাহার অপদারণপ্রযুক্ত শের শ্রবণরূপ অভিব্যক্তি 
হইবে। অতএব বিদ্যমান শব্দেরই অভিন্যক্তি হয়, ইহ! বলা যায় না। সুতরাং বক্তার প্রযত্ব- 
বিশেষজন্ত অবিদ্যমাঁন শবের উত্পত্তিই হয়, ইহাই শ্বীকার্য)।) ফলকথা, যেখানে পদার্থের কোন 
ব্যবধান বা আবরণ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, সেখানে প্রযত্বজন্য উহার অভিবাক্তি সমর্থন করা 
যায় না। উচ্চারণের পূর্ব্বে শবের আবরণ বিষয়ে কোন প্রমাণই নাই। 

তাৎপর্যটীকাঁকার এই হুত্রের তাঁৎপর্য্যব্াখা। করিয়াছেন যে, “কার্ধ]ান্তত্ব” হইলে অর্থাৎ 
অভিবাক্তিবূপ কার্ধা হইতে উৎপন্তিবূপ কার্ষের ভেদ থাঁকায় অভিবাক্তির প্রতি প্রযত্বের 
হেতুত্ব নাই। কেন হেতৃত্ব নাই? তাই মহধি ব্িগ্নাছেন,_-“অন্ুপল বধ কারণোপপত্তে১” ॥ মহ্বির 
তাৎপর্য্য এই যে, অন্ুপলন্ধির কারণের উপশন্তি প্রযুক্ত অর্থাৎ অনু পলর্কি প্রযেজক আবরণার্দির 
সত থাকিলেই তৎ্প্রযুক্ত অভিব্যক্তির প্রতি প্রযত্বে র হেতুত্ব হইতে পারে। কিন্তু শব্বের অন্গপলব্ধি 
বা অশ্রবণের প্রযোজক কোন আবরণাদি নাই। তাৎপর্য/টাকাকার মহষির হথত্রোক্ত হেতুবাক্যের 
পরে *্প্রযত্বস্তাভিব্যক্তিহেতুত্বং স্ত/ৎ” এই বাক্যের অধ্যাার করিয়া, এরূপ সৃত্রার্থ ব্যাখ্য। করিয়াছেন 
বুঝ! যায়। তিনি “সতি কাধধ্যান্তত্বে” ইত্যাদি ভাষাদন্দর্ভেরও উক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্য। কর্তব্য, 
ইহাও বলিয়াছেন এবং পরে ভাষ্যে “্যত্র” ও প্তত্র” শব্দের বিপরীত ভাবে যোজন! করিয়া “তত্র” 


১। কার্যভ্য উৎপত্তিলক্ষণত্ত অন্যত্বেভিব্য ক্তলক্ষণাৎ কাধ্যাৎ প্রযত্বস্ত(ভিবাক্তিং প্রতাহেতুত্বং। কম্ম!তিধ্যক্তিং 
প্রতি হেতুত্বং ন ভবতীত্ত আহ অন্ুপলন্ধিকারণস্ত।বরণদেরুপপত্তেরভিবক্তহেতুত্বং স্তাৎ, এবস্ না্তীতি ব্যতিরেকপরং 
র্টব্ং। “নতি কার্্যান্তত্বে” ইতি ভাষাং সুত্রবদযে।জনীয়ং। “ত্র প্রবত্বনস্ত*” মাত্র 'য্রতত্রয়ো'বাত্যানঃ। তত্র 
প্রবত্ানন্তরম ভিব্যক্তিরত্রামুপলন্ধিকারণং বাবধানমুপপদ্যাতে । কলম্মাদম্পলব্ধিকারণোপপত্রেঃ প্রধতু(ভিবাঙ্গাত্বমিতাত 
আহ্‌ প্ব্বধানাপোহাচ্চেশ্তি। চো হেত্বর্থে। প্রবত্বানস্তরভাঁবিন ইতি বিবয়েণ বিষয্লিণমুপলক্ষয়তি” ইত্যার্দি। 
স্পতীৎপর্যযটীক! | 
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অর্থাৎ সেই বিষয়ে প্রধত্বের অনস্তর অভিব্যক্তি হয়, যে বিষয়ে জনুপলব্িগ্রযোজক আবরণ থাকে, 
এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন) কিন্তু ভাষ/কারের এব্ধপই তাৎপর্ধ্য হইলে তিনি গ্রথমে “তত্র” না 
বলিয়। *্যত্র” বলিবেন বেন ? এবং তীহার উক্ত সন্দর্ভের ৫ রূপ ব্যাখ্যার এখানে প্রয়োজনই বা কি? 
ইহা সুধীগণ বিচার করিবেন। পরন্ত ভাষ্যকার তাৎপর্য/টাকাকারের ন্তায় হুত্রোক্ত হেতুবাকোর 
পরে উক্ত বাক্যের অধ্যাহার না করায় সুত্রার্থ ব্যাখ্যায় তীহারও যে উক্তরূপই তাৎপর্য, ইহা 
কিরূপে বুঝিব, ইহাও চিন্তা কর! আবশ্তক। ভাষ/কার হুত্রার্থ ব্যাধ্যায় “শব্্তা ভিব্যাক্কৌ” এই বাক্যের 
অধ্যাহার করিয়াছেন। মহ্ষির বক্তব্যান্থুদারে উহা! তাহার অভিপ্রেত বুঝা যায়। কারণ, শবের 
আবরণ না থাকায় শব্দের অভিব্যক্তিতে বক্তার প্রযংত্বর হেতুত্ব নাই, ইহাই তাহার বক্তব্য। 
ভাষ্যকারের ব্যাথার দ্বারা আমর! বুবিতে পারি যে, এই হ্থত্রে মহষির নিধেধ্য যে প্রধত্ত হেতুত্ব, 
তাহা অন্ুপলব্ধিপ্রয়োজক আবরণের সন্তাপ্রযুক্ত, ইহাই মহর্ষি পরে এ হেতুবাক্যের দ্বার! প্রকাশ 
করিয়া, প্রযোজকের অভাববশতঃই প্রযোজ্য প্রযত্ব-হেতুত্বের অভাব সমর্থন করিয়াছেন। শ্থত্রে 
অনেক স্থলে গ্ররূপ একদেশান্বয়ও হুত্রকারের অভিপ্রেত থাকে । সুতরাং ভাষ্যকার হুত্বোক্ত 
হেতুবাকোর পরে উহার সংগতির জন্য অন্য কোন বাক্যের অধ্যাহার করেন নাই। স্তায়মঞ্জরীকার 
জয়স্ত ভট্ট কিন্তু পূর্বোক্ত হুত্রপাঠ অসংগত বুঝিঝ! “অন্ুপলন্ষিকা রণান্ুপপত্তে* এইরূপই হুত্র- 
পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন । অবশ উক্ত পাঠে উচ্চারণের পুর্বে শব্দের অনুপলবধি প্রয়োজক আবরণাদির 
অন্থপপত্তি অর্থাৎ অসভাবশতঃ শব্দের অভিব্যক্তিতে বক্তার প্রযত্বের হেতৃত্ধ নাই, এইরূপে সরল 
ভাবেই মহধির বক্তব্য ব্ক্ত হওয়ায় সরল ভাবেই সুত্রার্থ সংগত হয়। কিন্ত আর কেহই এরূপ স্থত্রপাঠ 
গ্রহণ করেন নাই। প্অনুপলব্িকীরণোপপত্তে১” এইরূপ সুত্রপাঠই ভাষ্যকার প্রভৃতির পরিগৃহীত। 

ফলকথা, মহধি এই হ্ুত্রের দ্বারা শব্দের অভিব্যক্তি পক্ষের খণ্ডন দ্বার! উৎপত্তি পক্ষের সমর্থন 
করিয়া, পূর্বোক্ত স্থলে বাদীর গৃহীত হেতু *গ্রযত্ানস্তরীয়কত্ব” ষে প্রযত্বের অনস্তর উৎপত্তি, 
অভিব্)ক্তি নহে, এবং হেতু বাদীর গৃহীত সাধ্যধন্মী শব্দে সিদ্ধ, ইহা! সমর্থন করিয়াছেন। 
তদ্ঘারা৷ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উদ্ভাবিত শ্বরূপাঁসিদ্ধি ও বাভিচার দোষ খণ্ডিত হুইয়াছে। কারণ, 
শবে প্রযত্বের অনস্তর উৎপতিমত্বরূপ হেতু সিদ্ধ হওয়ায় উহাতে শ্বরূপার্দিদ্ধদোষ নাই। প্রযত্বের 
অনস্তর অভিব্যক্তি বাদীর অভিমত হেতুই নছে, সুতরাং ব্যভিচারদোষের আপত্তিরও কোন 
সম্ভাবন। নাই। কারণ, বাদী যাহ! হেতু বলেন নাই, তাহাফেই বাদীর হেতু বলিয়া আরোপ 
করিয়! তাহাতে বাদীর সাধ্যধর্দ্ের ঝ)ভিচার প্রদর্শন করিলে তাহাতে বাদীর অভিমত হেতু ছুষ্ট হয় 
না। পরন্ত প্রতিবাদী যদি ধ্ররূপ আরোপ করিয়াই ব্যভিচার-দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে 
তিমি যে, পরে বাঁদীর হেতুর অসাধকত্ব সাধন করিতে হেতু ঝলিবেন, তাহাতেও এরূপ আরোপ 
করিয়া ব্ভিচার-দোষ প্রদর্শন করা যাইবে । সুতরাং তাহার নিজের সেই হেতুরও হৃষ্টত্ব সিদ্ধ 
হইলে তিনি আর তদ্ঘ্বারা বাদীর হেতুর অসাধকত্ব সাধন করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাহার এ 
উত্তর শ্বব্যাধাতক হওয়ায় উহ! সছৃত্তর হইতেই পারে ন1) উহ! জাতু)তর, ইহা তাহারও শ্বীকার্যয। 
পৃশ্বৃৰৎ শ্বব্যাধাভবত্বই এই “কার্ধ্যসমা” জাতির সাধারণ হইত্বসুল। 


৩৮৮ দ্যায়দর্শন [ ৫৩, ১আঁ০ 


মহ্ষির শেষোক্ত এই “কার্ধ্যসমা* জাঁতি আক্কৃতিগণ, এই মতেও বৃত্তিঝার বিশ্বনাথ এই হৃত্রের 
ব্াধ্য৷ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও গ্রকৃতার্থব্যাধ্যা বনিয়া বুঝা! যায় না। তবে গৌতমোক্ত 
চতুর্যিংশতি গ্রকার জাতির আস্তর্গীণিক ভেদ যে বহু প্রকারে সম্ভব হয় অর্থাৎ উহ! অনস্ত প্রকার, 
ইহা! উদ্যোতকর প্রভৃতি প্রাচীনগণও বলিয়াছেন। সুপ্রাচীন আবঙ্কারিক ভামহও “সাধর্দ্যস্মা" 
প্রভৃতি জাতির প্রকারভেদ যে, অতি বছ, ইহা বলিয়া গিয্াছেন১। মহানৈয়াগিক উদয়নাচার্যা 
গৌতমের হৃত্রের ব্যাখ্যা করিয়াই এ সমস্ত জাতির বহু প্রকার ভেদ ও তাহার উদাহরণ 
প্রদর্শন করিয়াছেন। অধৈতবাদী সম্প্রদায় যে জগতের মিথ্যাত্ব সমর্থন করিয়াছেন, তাহার 
খণ্ডন করিতে মাধব সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, এ মিথ্যাত্ব কি মিথ্যা অথবা! সত্য ? জগতের 
মিথ্যাত্ব দিথা৷ হইলে জগতের সত্যত্বই শ্বীকার করিতে হয়। আর এ মিথ্যাত্ব সত্য 
হইলে ব্রহ্ম ও মিথাত্ব,। এই সত্যঘয়-শ্বীকারে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি হয়। এতছুতরে 
উপয়নাচার্ষো)র ব্যাখ্যান্ারেই অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায় মাধব সম্প্রদায়ের এ উত্তরকে ৭নিত্যসমা” 
জাতি বলিয়াছিলেন। তছুত্তরে মাধব সম্প্রদায় বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগ্ের এ উত্তর 
জাত্যত্তর নহে। কারণ, জাত্যুতরের যে সমস্ত ছৃষ্টত্বুল, তাহা কিছুই উহাতে নাই। 
"সর্ববদনিসংগ্রহে* মাধবমতের ব্যাধ্যায় মাঁধবাচার্ধ্য মাধব মশ্প্রদায়ের এ কথাও বলিয়াছেন। 
মাধ্বপম্প্রদায়ের গ্রধান আচার্ধয মহানৈয়াক্িক ব্যাদতীর্ঘ পন্াায়ামৃত” গ্রন্থে নিজ মত সমর্থন 
করিয়াছেন। পরে অ্বৈতবাদী মহানৈয়ায়িক মধুস্থদন সরদ্বতী “অদ্বৈতদিদ্ধি” গ্রন্থে তাহার, 
গ্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্ত গ্রন্থ বুঝিতে হইলে গৌতমোক্ত “জাঁতি*-তত্বও সম্যক্‌ বুঝা 
আবশ্তক। প্রাচীন কাল হইতেই সমস্ত সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণই এবং প্রাচীন আলঙ্কারিকগণও 
অত্যাবস্তকবশতঃ পূর্বোক্ত “জাতি”তবের বিশেষ চর্চা করিয়। গিয়াছেন। তজ্ন্ত উক্ত বিষয়ে 
মানা মত ভেদও হইয়াছে । বাহুল্য ভয়ে সমস্ত মত ও উদ্দাহ্রণ প্রদর্শন করিতে পারিলাম ন!। 
অতঃপর “কথাতাসে”র কথ! বলিতে হইবে ॥ ৩৮ | 


কার্যযসমন্প্রকরগ সমাপ্ত 1১৬! 


ভাষ্য। হেতোশ্চেদনৈকান্তিকত্বমুপপাদ্যতে, অনৈকান্তিকত্বাদসাধকঃ 
স্যাঁদিতি। যদি চানৈকান্তিকত্বাদসাধকং২__ 


অনুবাদ। যদি হেতুর অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুর অনৈকাস্তিকত্ব 


১। জাতয়ো ছুষণাভাসাস্তাঃ স|ধন্দাসমাদয়ঃ | 
তাসাং প্রপঞ্চো বহুধ। তৃয়ন্্দিহ নোদিতঃ ॥-- 
ভামহ্প্রণীত কাবালঙ্কার, ধম পঃ ২৯শ। 
২। তদেতৎ শুক্রাঝতরপরং ভাষ্যং--প্হেতো শ্চেদনৈকাস্তিকত্বমুপগাদাতে” প্রতিবাদিন!-_“অনৈকান্তিকত্থা- 
ঈলীধকঃ ভাদিতি। যদি চানৈবাভ্তব তবাদস।ধকং” ঝ|দিনো। বচনং "প্রতিষেধেহপি সমানে! দোষঃ" ইত্যাদি তাৎপর্যাটীক]। 


৩৯শ ভু৩] বাৎস্ঠায়নভাষ্য ৩৮৯ 


(ব্যভিছারিস্ব ) উপপাদন ক্রেন, অনৈকাস্তিকত্বপ্রযুক্ত অসাধক হয়। কিন্তু যদি 
অনৈকীস্তিকত্বপ্রযুক্ত (বাদীর বাক্য ) অসাধক হয়, (তাহা হইলে )-- 


সুত্র। প্রতিষেধেইপি সমানে দোৌষঃ ॥৩৯।॥৫০০॥ 


অন্ুবাদ। প্রতিষেধেও প্রেতিষেধক ব্যাক্যেও) দোষ সমান, অর্থাৎ প্রতিবাদী 
জাত্যুত্তররূপ প্রাতিষেধবাক্যও অনৈকাস্তিকত্ব প্রযুত্ত অসাধক হয় । 

ভাষ্য । প্রতিষেধোহপ্যনৈকান্তিকঃ, কিঞ্চিৎ প্রতিষেধতি কিঞ্চিন্নেতি | 
অনৈকান্তিকত্বাদসাধক ইতি । অথবা শব্দস্|নিত্যত্বপক্ষে প্রযত্বানস্তর- 
মুত্পাঁদে। নাঁভিব্যক্তিরিতি বিশেষহেত্বভাবঃ | নিত্যত্বপক্ষেহপি প্রযত্বীনস্তর- 
মভিব্যক্তির্নোৎ্পাদ ইতি বিশেষহেত্বভাঁবঃ। সোহয়মুভয়পক্ষদমে বিশেষ- 
হেত্বভাব ইত্যুভয়মপ্য নৈকাস্তিকমিতি | 

অনুবাদ। “প্রতিষেধ”ও অর্থাৎ প্রতিঝদীর কথিত প্রতিষেধক বাক্াও 
অনৈকান্তিক। (কারণ ) কিছু প্রতিষেধ করে, কিছু প্রতিষেধ করে নাঁ। অনৈ- 
কান্তিকত্বপ্রযুক্ত অসীধক। | অথাৎ প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক বাক্যও বাদীর 
কথিত হেতু বা বাকোর অসাধকত্ব সাধন করিতে পারে না। কারণ, এঁ বাক্য 
নিজের স্বরূপের প্রতিষেধ না করায় সমস্ত পদার্থেরই প্রতিষেধক নহে। অতএব 
প্রতিষেধের পক্ষে উহা একাস্তিক হেতু নহে, উহা অনৈকাস্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী । ] 

অথব1 শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষে প্রযত্বের অনস্তর উৎপত্তি, অভিব্যত্তি। নহে, 
এ বিষয়ে বিশেষ হেতু নাই। নিত্যত্ব পক্ষেও প্রযত্বের অনন্তর অভিব্যক্তি, উৎপত্তি 
নহে, এ বিধয়েও বিশেষ হেতু নাই। সেই এই বিশেষ হেতুর অভাব উভয় পক্ষে 
তুল্য, এ জন্য উভয়ই অর্থাৎ বাদীর বাক্যের ন্যায় প্রতিবাদীর বাক্যও অনৈকাস্তিক । 


টিপ্রনী। মহধি তাহার উদ্দি্ চতুব্বিংশতি প্রকার জাতির নিরূপণ করিয়া, পরে এই শুঞ্জ 
হইতে & শুত্রের দ্বারা “কথাভাস” প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই শেষোক্ত এই প্রকরণের নাষ 
“ক্থাভাদ”-প্রকরণ। বাদী ও প্রতিবাদীর স্তায়াহ্গগত যে সমস্ত বিচারবাক্য তত্ব-নির্ণয় অথব! 
একতরের জয়লতের যোগ্য, তাহার নাম পকথা”। উহা! “বাদ”, প্জল্প” ও বিতও” নামে 
ব্রিবিধ (প্রথম খণ্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য )। কিন্তু যেখানে বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারবাকের 
দ্বারা কোন তত্ব নির্ণয়ও হয় না একতরের জয়লাভও হয় না, হইতেই পারে না, সেই স্থলে 
তাহাদিগের এ বিচাঁরবাক্য *কথা” নহে, তাহাকে বলে “কথাঁভাম”। এই কথাতাসে বাদীর 
প্রথমোক্ত বাক্য হইতে ছয়টী পক্ষ হইতে পারে। এ জন্। ইহার অপর নাম “্যটুপক্ষী”। 


৩৯০ হ্যায়দর্শন [ ৫অ৩, ১আ1৩ 


প্য্াং পক্ষাণাং সমাঁহারঃ” এই বিগ্রহ্বাক্যান্সারে প্ষটপক্ষী” শব্দের অর্থ ষটপক্ষের সমাহার। 
বিরূপ স্থলে বাঁদী ও প্রতিবাদীর “ষট পক্ষী*্রূপ “বথাভাস* হয়, ইহা প্রদর্শন করিতে 
মহর্ষি প্রথমে এই হৃত্রের দ্বারা বাদীর বক্তব্য তৃতীয় পক্ষটী প্রকাশ করিয়াছেন! তাঁৎপর্য্য 
এই যে, বাদী প্রথমে নিজ পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী যদি পূর্বোক্ত কোন প্রকার 
জাত্যুত্তর করেন, তাহা! হইলে বাদী তখন সছুত্তরের দ্বারাই তাঁহার খণ্ডন করিবেন) তাহা হইলে 
তাহার জয়লাভ হইবে, তববনির্ণয়ও হইতে পারে। কিন্তু বাঁদীও যদি সত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া 
গ্রতিবাদীর স্তায় জাত্যুত্তরই করেন, তাহ! হইলে পূর্ব্বোক্ত ফলছয়ের মধ্যে কোন ফলই হইবে না। 
পরন্ত রূপ স্থলে মধ্যস্থগণের বিচারে প্রতিবাদী স্তায় বাদীও নিগৃহীত হইবেন। সুতরাং 
ধ্রর্ূপ বার্থ ও নিথুহজনক বিচার একেবারেই অকর্তব্য, ইহা উপদেশ করিবার জন্তই মহর্ষি গোতম 
শিষ্যগণের হিতার্থ পরে এখানে পূর্বোক্ত “কথাভাম” বা “্যট্পক্ষী” প্রদর্শন কররিয়াছেন১ । 
গ্রতিবাঁদী জাত্যুন্তর করিলে বাদী কিরূপে জাত্যত্তর করিতে পারেন? অর্থাৎ বাদী 
কিরূপ উত্তর করিলে তাহার জাত্যুন্তর হইবে? মহ্ধষি ইহাই ব্যক্ত করিতে হুত্র বলিয়াছেন, 
“প্রতিষেধেহপি সমানে! দোধ21৮ অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদীকে যদি বলেন যে, তোমার প্রতিষেধক 
বাঁক্েও অনৈকাস্তিকত্বদৌষ তুলা, তাহা হইলে বাদীর প্র উত্তর জাত্যুন্তর হইবে। মহর্ষি 
এই হত্রের দ্বারা তাহার পূর্বোক্ত পকার্ধ)সমা” জাতির প্রয়োগস্থলেই বাদীর জাতু)ত্তর প্রদর্শন 
করিয়াছেন। অর্থাৎ বাদী “শবোহনিত্)ঃ প্রযত্বানস্তরীয়কত্বাৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া শবে 
অনিত্যত্ব পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী যদি প্রযত্বের অনস্তর অভিব্যক্তিই বাদীর হেতু বলিয়া 
সমর্থন করিয়া, তাহাতে অনৈকাস্তিকত্ব অর্থাৎ ব্যভিচারিত্ব দোষের উদ্ভাবন করেন, তাহ। হইলে 
সেখানে বাদী মহর্ষির পূর্ববহুত্রোক্ত সহুত্তর করিতে অদমর্থ হুইয়! যদি বলেন যে, পগ্রতিষেধেইপি 
সমানো৷ দৌষঃ*--তাহা হইলে উহ! বাদীর জাতু)ত্তর হইবে । ভাষ্যকার ইহা ব্যক্ত করিবার জন্ত এই 
ছুত্রের অবতারণ! করিতে প্রথমে বণিয়াছেন যে, প্রতিবাদী যদি বাদীর হেতুর অনৈকাস্তিকত্ব 
উপপাদন করেন, তাহা হইলে অনৈবাস্তিকত্বপ্রযুক্ত উহা অদাধক হয়। অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে 
বাঁদীর হেতু অনিত)ত্বরূপ সাধ্যধর্মের বাতিচারী হওয়ায় উহ! অনিত)ত্বের সাধক হয় না, সুতরাং 
বাদীর নিজ পন্গস্থাপক বাক্যও সেই ঝাব্ার্থের বাভিচানী হওয়ায় উহ্াও তাহার নিজ পক্ষের সাধক 
হয় না, ইহাই উক্ত স্থলে জাত্যুত্তরবাদী গ্রতিবাদীর কথা, উহাই তাহার প্রতিষেধক বাক্য এবং উহ্াই 
উক্ত বিচারে দ্বিতীয় পক্ষ ৷ বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারবাক্যই এখানে প্পক্ষ” শৰের দ্বার! গৃহীত 
হইয়াছে । ভাষ্যকার পূর্বোক্ত দ্বিতীয় পক্ষ প্রকাশ করিয়া, পরে উক্ত স্থলে বাদীর জাত্যুত্তররূপ 
তৃতীয় পক্ষের প্রকাশ করিতে “যদি অনৈকাস্তিকত্বপ্রযুক্ত বাদীর নিজপক্ষস্থাপক বাঁক্য অসাধক 


১। সহুত্তরেণ জাতীন।মুদ্ধারে তত্ব-নির্ণয়ঃ। জয়েতযব্যবস্থেতি সিধ্োদেতৎ ফলম্বয়ং। 
পওসস্ভোগতুল্যাঃ হ্থারগ্যথা নিক্ষলাঃ কথাঃ । ইতি দর্শগিতুং হুত্রৈঃ যটগক্ষীম।হ গৌঁতমঃ। 
অনসহুত্তররূপা স। ষ্টবা। পরিশিষ্টত: ।স্তফিকরক্ষা। 


৩৯শ হু এ বাঁৎস্যায়নভাষ্য ৩৯১ 
হয়”--এই কথা বিয়া এই ৃত্রেয অবতারণা! করিগাছেন। তাৎপর্য; এই যে, উক্ত স্থলে 
বাদী প্রতিবাদীকে বলিতে পারেন যে, অনৈকান্তিকত্ব প্রযুক্ত আঁমার বাক্য অদাধক হইলে 
তোমার পূর্ব্বোজ্ত যে প্রতিষেধ অর্থাৎ প্রতিষেধক বাকা, তাহাও অসাধক। কারণ, উহাও ত 
অনৈকান্তিক। প্রতিবাদী যে বাক্যের দ্বারা! বাদীর বাক্যের সাধকত্বের প্রতিষেধ অর্থাৎ অভাবের 
সমর্থন করেন,' এই অর্থে হৃত্রে «প্রতিষেধ* শের অর্থ প্রতিবাদীর সেই প্রতিষেধক বাক্য। 
প্রতিবাদী উহাকে অনৈকাস্তিক বপিবেন কিরপে? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বধিয়াছেন যে, 
কিছু গ্রতিষেধ করে, কিছু প্রতিষেধ করেনা । তাৎপর্য; এই যে, প্রতিবাদীর এ 
প্রতিষেধক বাক্য বাদীর হেতুর বাঁ বাক্যের সাধকত্বের প্রতিষেধ করিলেও নিজের স্বরূপে 
প্রতিষেধ করে না, ইহা প্রতিবাদীরও অবশ্ঠ শ্বীকার্য।। স্থতরাং বাদী তাঁহাকে বলিতে 
পারেন ষেঃ তোমার এ বাক্য যখন নিজের শ্বরূপের প্রতিষেধক নহে, তখন উহ প্রতিষেধমাত্রের 
সাধক ন| হওয়ায় সামান্ততঃ প্রতিষেধের পক্ষে উহ! অনৈকাস্তিক। উহা যদি সমস্ত পদার্থেরই 
প্রতিষেধক হইত, তাহ! হইলে অবশ্ত উহ প্রতিষেধ-দাধনে একান্তিক হেতু হইত। কিন্তু তাহ! 
না হওয়ায় উহাও অনৈকাস্তিক, স্থৃতরাং উহা! বস্ততঃ প্রতিষেধক বাক্যই নহে। অতএব উহা 
আমার হেতু ব| বাক্যেরও সাঁধকত্বের প্রতিষেধ করিতে পারে না। ভাষ্যকার পরে প্রকারান্তরে 
প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যের অনৈকাস্তিকত্ব প্রদর্শন করিতে অন্যরূপ তাৎ্পর্যয ব্যাথা 
করিয়াছেন যে, অথবা শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষে প্রযত্বের অনস্তর উৎ্পত্তিই হয়, অভিবাক্তি হয় না, এ 
বিষয়ে যেমন বিশেষ হেতু নাই, তন্রপ নিত্যত্ব পক্ষেও প্রযত্বের অনস্তর শবের অভিব)ক্তিই হয়ঃ 
উৎপত্তি হয় না এ বিষয়েও বিশেষ হেতু নাই। তাৎপর্য্য এই যে, বাদী পূর্বোক্ত 
*প্রযত্বানত্তরীয়কত্ব” হেতুর স্বারা শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী বলেন যে, 
প্রযত্বের অনস্তর শব্দের যে উৎপত্তি হয়, অভিবাক্তি হয় না, ইহ! অপিদ্ধ। কারণ কোন বিশেষ 
হেতুর দ্বারা উহ! পিদ্ধ করা হয় নাই। উহার সাঁধক কোন বিশেষ হেতুও নাই। ম্থৃতরাং 
তুল্যভাবে বাঁদীও পরে বণিতে পারেন যে, তোমার অভিমত যে শব্ধের নিত্যত্বপক্ষ। তাহাতে ত 
প্রধত্বের অনন্তর শব্ধের অভিব্যক্তিই হয়, উৎপত্তি হয় না, এ বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু নাই। 
কোন বিশেষ হেতুর দ্বার! উহ! দিদ্ধ কর! হয় নাই । অতএব বিশেষ হেতুর অভাব উত্য় পক্ষেই 
তুল্য। সুতরাং আমাঁর বাক্য অনৈকাস্তিক হইলে তোমার বাকও অনৈকাস্তিক হইবে। কারণ 
তোমার প্রতিষেধক বাক্যও গ্রযত্বের অনস্তর শব্দের অভিব্যক্তি পক্ষেরই সাধন করিতে পারে না। 
কারণ, শবের উৎপতি পক্ষেও প্রযত্ের সাফল্য উপপন্ন হয় । শব্দের উৎপত্তি সাধনে আমি যেমন 
কোন বিশেষ হেতু বণি নাই, তদ্ররন তুমিও শবের অন্ভিব্যক্তি-সাধনে কোন বিশেষ হেতু বল নাই। 
স্ত্তরাং তৌঁধার কথিত যুক্তি অন্থুসারে আমার বাক্য ও তোমার বাঁকা, এই উভয়ই অনৈকান্তিক, 
ইহ! তোমার অবশ্ত শ্বীকার্ধ্য। ভাষ/কারের চরম ব্যাথায় মহ্ষির এই স্ৃত্রের উক্তরূপই 
তাৎপর্য)। ফলকথা, পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উত্তরের স্তায় বাদীর উত্তরূঈ উত্তরও 
জাত্যু্তর 1০৯ ্‌ 


৬৯২ ্যায়বর্শন [ ৫, ১ 
স্ুত্র। সর্ব ত্রৈবৎ ॥৪০।৫০৬। | 


অনুবাদ । সর্ববত্র অর্থাৎ পসাধর্ম্যসমা” প্রভৃতি সর্ববপ্রকাঁর জাতি স্থলেই এইরূপ 
অর্থাৎ বাদীর পূর্বেবাক্ত উত্তরের তুল্য অসন্ৃত্তর সম্ভব হয়। 


ভাষ্য । সর্েষু “সাধন্দম্যসম"প্রভৃতিষু প্রতিষেধহেতুঘু যন্ত্রাবিশেষে 
দশ্যতে তত্রেভয়োঃ পক্ষয়োঃ সমঃ প্রসজ্যত ইতি । 


অনুবাদ। “সাধন্দমাসম” প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষেধহেতুতে অর্থাৎ সর্বপ্রকার 
জাতুযাত্তর স্থলেই যে বিষয়ে অবিশেষ দৃষ্ট হয়, সেই বিষয়ে উভয় পক্ষে তুল্য অবিশেষ 
প্রসক্ত হয় অর্থাৎ বাদী যে অবিশেষ দেখেন; সেই অবিশেষেরই তুল্যভাবে আপত্তি 
প্রকাশ করেন । 


টিপনী। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কেবল কি পূর্বোক্ত “কার্ধ্যদম।” জাতির প্রয়োগস্থলেই বাদী 
উক্তরূপে জাত্যুত্তর করিলে ”কথাভাদ” হয় ? অন্য কোন জাতির প্রয়োগস্থলে উহা! হয় না? তাই 
মহর্ষি পরে এখানেই এই স্থাত্রের দ্বার। বলিয়াছেন যে, সর্বপ্রকার জাতির প্রয়োগস্থলেই বাদী পূর্বববৎ 
কোন প্রকার জাতুযগ্তর করিতে পারেন | সুতরাং সর্বত্রই উক্তরূপে “কথাভাম” হয়। প্রতিবাদী 
জাত্যুত্তর করিলে বাদী যে সর্বত্রই পূর্বোক্ত স্থলের স্ায় প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যের 
অনৈকাস্তিকত্ব দোষের উদ্ভাবন করিতে পারেন, ইহা৷ মহধির তাঁৎপর্যয নহে । কারণ, সর্বত্র উহা 
সম্ভব হয় না। তাই ভাষাক।র হুত্োক্ত ”“এবং* শব্দের অভিমতার্থ ব্যাখা! করিতে বলিয়াছেন যে, 
যে বিষয়ে অবিশেষ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রতিবাদী জাত্যুত্তর ক্লে বাদী দেখানে যে বিষয়ে যে অবিশেষ 
বুঝেন, সেখানে দই অবিশেষেরই তুগ্যভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়া জাতুযুততর করেন। যেমন 
পুর্ব স্থলে গ্রতিবাদীর বাক্যে নির্জবাক্যের সহিত অনৈকাস্তিকত্বরূপ অবিশেষ বুৰিয়াই তুল্য- 
ভাবে উহ্ারই আপত্তি প্রকাশ করেন। এইরূপ অন্য জাতির প্রয়োগস্থলে অন্তরূপ অবিশেষের 
আপত্তি গ্রকাশ করেন। ফলকথা, প্রতিবাদীর জাত্যুতরের পরে বাঁদীও জাত্যুত্তর করিলে সর্বত্রই 
কথাভাস হয়, ইছাই মহষির বক্তব্য। যেমন কোন বাদী “শকোহ্নিত্ঃঃ কার্ধ্ত্বাদ্বটবৎ* 
ইত্যাদি বাঁক্য প্রয়োগ করিয়া, শবে অনিত্যত্ব পক্ষ স্থাপন করিলে প্রতিবাদী বণিলেন যে, যদি ঘটের 
সাধন কার্যত প্রযুক্ত শব্ধ অনিত্য হয়, তাহ! হইলে আকাশের সাধর্ম্য অমূর্তত্ব প্রযুক্ত শব্ধ নিত্য 
হ্টক? উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এ উত্তর জাতুযুত্তর, উহার নাম “সাধশ্শ্যসমা” জাঁতি। মহর্ষি 
গোঁতম পূর্বোক্ত তৃতীয় হুত্রের দ্বারা উক্ত জাতির যে সুত্তর বনিয়াছেন, তদ্ৰারাই উহার খণ্ডন 
করা বাদীরু কর্তব/। কিন্তু বাদীর এ সছুত্তরের ক্ফুত্তি না হইলে তিনি যদি পরালয়-ভয়ে নীরব না 
থাকিয়া বলেন যে, শব্দ যদি আকাশের সাধর্ময অমূষ্তত্বপ্রযুক্ত নিত্য হয়, তাঁহা হইলে শব্ধ 
আকাশের ন্যায় বিভূও হউক? উক্ত স্থলে বাদীর এ উত্তরও জাত্যুত্তর। উক্ত স্থলে বাদী শবে 


৪১শ হও] বাৎস্তায়নভাষ্য ৩৯৩ 


অআবিদামান ধর্ম বিভূত্বের আপত্তি প্রকাশ করার তাহার এ উত্তরের নাম *উৎকর্ষসমা” জাতি। 
সুতরাং উক্ত স্থলেও “কথা ভাদ” হইবে । এইরূপ উক্ত স্থলে এবং অন্ান্ত স্থলে বাদী মারও অনেক 
প্রকার জাতুাত্তর করিতে সারেন এবং পূর্ববৎ যটপক্ষীও হইতে পারে। স্থতরাং সেই সমস্ত স্থলেও 
“কথাভাস” হইবে। “তার্কি করক্ষা”কা'র বরদরাজ ইহা'র অন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন । 

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মহষি এই স্ৃত্রের দ্বার! যাহ! বণিয়াছেন, তাহ! ত “যঈপক্ষী"রূপ কথাভাস 
প্রদর্শন করিয়া, তাহ!র পরেই তাহার বল! উচিত। তিনি “ষট পক্ষী” প্রদর্শন করিতে তৃতীয় পক্ষ 
প্রকাশ করিয়াই মধ্যে এই সৃত্রতি বিয়াছেন কেন ? এত হুত্তরে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি বলিয়াছেন 
যে, “ক্রিপক্ষী” প্রভৃতি হৃ5ন। করিবার জন্তই মহষি এখানেই এই হুত্রটী বলিদাছেন। 
অর্থাৎ কোন স্থগে তৃতীয় পক্ষের অর্থাৎ বাদীর পুর্বোক্তরূপ জাঁতু)ত্তরের পরে প্রতিবাদী 
আর কোন উত্তর করিতে অপমর্থ হইলে সেখানেই বিচারের সমাপ্তি হইবে। তাহ! হইলে 
সেখানে বাদী ও প্রতিবাদীর এ পর্যাস্ত বিচারবাক্ও ণকথাঁভাদ” হইবে, উহার নাঁষ 
শত্রিপক্ষী” । আর যদ্দি প্রতিবাদী এঁ স্থলে আবার পূর্ব কোন জাতুত্তর করেন এবং 
বাদী তাহার কোন প্রকার উত্তর করিতে অপমর্থ হন, তাহা! হইলে সেখানেই এ বিচারের 
সমাপ্তি হওয়ায় এ পর্য্স্ত বিচার বাঁক্যও “কথাভাদ” হইবে, উহার নাম প্চতুষ্পক্ষী”। এইরূপে 
বাদীর বাক্য হইতে ক্রমশঃ ষটপক্ষ পর্য্যস্ত হইতে পারে। তাই মহর্ষি পরে ক্রমশঃ চতুর্থ, পঞ্চম 
ও ষষ্ঠ পক্ষের প্রকাশ করিয়া “যট্পক্ষী” প্রদর্শন করিয়াছেন। যষ্ট পক্ষের পরে মধ্যস্থগণ আর 
এরূপ ব্যর্থ বিচার শ্রবণ করেন না । তাহারা তখন নিজের উদ্ভাব্য নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিয়া 
বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েরই পরাজন ঘোষণা করেন। সেখানেই এঁ কথাভাসের সমাপ্তি হয়। 
পরে ইহা ব্যক্ত হইবে 18০1 


সুত্র । প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধে প্রতিবেধ- 
দৌষবদ্দোষঃ ॥৪১।৫০২॥ 


অনুবাদ । প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে অর্থাশ প্রতিবাদীর কথিত দ্বিতীয় পক্ষরূপ 
«প্রতিষেধে”্র সম্বন্ধে বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষরূপ যে প্রতিষেধ, তাহাতেও 
প্রতিষেধের দোষের ন্যায় দৌষ। (€ অর্থাৎ বাদীর এঁ তৃতীয় পক্ষরূপ প্রতিষেধক 
বাক্যও অনৈকান্তিক। প্রতিবাদী পুনর্ববার এইরূপ উত্তর করিলে উহা৷ উক্ত স্থলে 
চতুর্থ পক্ষ )। 

ভাষ্য । যোহয়ং প্রতিষেধেহপি সমানো দৌোষোহনৈকান্তিকত্ব- 
মাপাদ্যতে সোহয়ং প্রতিষেধস্থ প্রতিষেধেহপি সমানঃ। 

তত্রান্ত্যি3 শব্দঃ প্রযত্তানস্তরীয়কত্বাদিতি সাধনবাদিনঃ স্থাপনা 


8. 


৩৯৪ ম্যায়দর্শন [ ৫€অ০, ১আও 


প্রথমঃ পক্ষঃ। প্রযত্বুকা্ধ্যানেকত্বাৎ কার্ধ্যসম ইতি দুষণবাঁদিনঃ 
প্রতিষেধহেতৃনা দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ। সচ প্রতিষেধ ইত্যুচ্যতে । তম্তাস্ত 
প্রতিষেধেহপি সমানো! দোষ ইতি তৃতীয়ঃ পক্ষো বিপ্রতিষেধ 
উচ্যতে। তন্মিন্‌ প্রতিষেধবিপ্রতিষেধেহপি সমানো দোষোহ- 
নৈকান্তিকত্বং চতুর্থঃ পক্ষঃ 

অনুবাদ। এই যে, “প্রতিষেধে*ও অর্থাৎ প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও 
সমান দোষ অনৈকাস্তিকত্ব (বাদী কর্তৃক) আপার্দিত হইতেছে, সেই এই দোষ 
প্রতিষেধের প্রতিষেধেও অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্ত প্রতিষেধক বাক্যের প্রতিষেধক 
বাদীর বাক্যেও সমান । অর্ধা বাদীর অভিমত যুক্তি অন্ুপারে তাহার নিজবাক)ও 
অনৈকান্তিক | সেই স্থলে অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদীর পূর্বেবাক্তরূপ «কথাভাস” স্থলে 
(১) “অনিত্যঃ শব্খঃ প্রযক্রানন্তরীয়কত্বাৎ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বার! সাঁধনবাঁদীর স্থাপন 
অর্থাৎ বাদীর নিজপক্ষস্থাপ্ক “অনিত্যঃ শব্দঃ” ইত্যাদি ন্যায়বাক্য প্রথম পক্ষ । 
(২) “প্রযত্রকার্ধযানেকত্বাৎ কাঁধ্যসম:” এই (৩৭শ) সুত্রোক্ত প্রতিষেধহেতুর 
দ্বার (€ “কার্য্যসম” নামক জাত্যুন্তরের দ্বারা ) দৃষণবাদীর (প্রতিবাদীর ) দ্বিতীয় 
পক্ষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্ত জাত্যুন্তররূপ বাক্যই এঁ স্থলে দ্বিতীয় পক্ষ। তাহাই 
*প্রতিষেধ” ইহা! কথিত হইয়াছে অর্থাৎ প্রতিবাদীর উক্ত জাত্যুত্তরই এই সূত্রে 
“প্রতিষেধ” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে । (৩) “প্রতিষেধেহপি সমানে! দৌষঃ” 
এই তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ এ সুত্রোক্ত বাদীর প্রতিষেধক বাক্য; সেই ইহার অর্থাৎ 
পূর্বের্াক্ত প্রতিবাদীর বাক্যরূপ দ্বিতীয় পক্ষের “বিপ্রতিষেধ” উল্ত হইয়।ছে অর্থাং 
এই সুত্রে “বিপ্রতিষেধ” শবের দ্বার! পূর্বেবাক্ত বাদীর বাক্যরূপ তৃতীয় পক্ষ গৃহীত 
হইয়াছে । (৪) সেই প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধেও অর্থাৎ বাদীর এ বাক্যব্ূপ তৃতীয় 
পক্ষেও সমান দৌষ অনৈকাস্তিকত্ব, অর্থাৎ প্রতিবাদীর এইরূপ বাক্য চতুর্থ পক্ষ। 

টিপ্ননী। পূর্বস্থত্রের দ্বারা বাদীর যে উত্তর কথিত হইয়াছে, তছৃন্তরে প্রতিবাদী বণিতে পারেন 
যে, আমার প্রতিষেধের ষে বিপ্রতিষেধ আপনি বলিতেছেন, তাহাতেও এ প্রতিষেধের দোষের 
তায় দৌষ অর্থাৎ অনৈকা্তিকত্বদোষ ॥ তাত্পর্ধ্য এই যে, আমার প্রতিষেধক বাক) যেন নিজের 
স্বরূপের প্রতিষেধক না হওয়ায় প্রতিষেধ-সাধনে উহ! এঁকান্তিক নহে--অনৈকান্তিক, ইহা আপন 
বলিয়াছেন, তাহা হইলে তন্রপ আপনার এ প্রতিষেধক বাক্যও নিজের শ্বরূপের প্রতিষেধক ন! 
হওয়াক্ন প্রতিষেধ-সাধনে এঁকান্তিক নহে; সুতরাং অনৈকান্তিক, ইহাও শ্থীকার্ধয । সুতরাং উক্ত 
বাকোর দ্বারাও আপনি আমার বাক্যের সাধকত্বের 'প্রতিষেধ করিতে পারেন না। মহষি এই স্থত্রের 
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বার উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর উক্তরূপ উত্তর ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত “কথাভান* স্থলে প্রতিবাদী 
এই উত্তরই চতুর্থ পক্ষ। স্থত্রে প্প্রতিষেধ* শবের হ্থারা গ্রতিবাদীর পূর্বোক্ত জাতুত্তররূপ 
ঘিতীয় পক্ষ গৃহীত হইয়াছে। পরে প্বিপ্রতিষেধ” শব্দের দ্বার! বাদীর পূর্ব্বোক্ত জাত্যুত্তররূপ 
তৃতীদ্র পক্ষ গৃহত হইয়াছে। প্রতিবাদী তাহাতেও প্রতিষেধের দোষের স্তায় দৌষ অর্থাৎ 
অনৈকান্তিকত্বদৌষ, ইহা বণিলে তাহার এঁ উত্তর হইবে চতুর্থ পক্ষ।: সর্বাগ্রে বাদীর নিজ 
পক্ষম্থাপক "অনিত্যঃ শব্দঃ” ইত্যাদি স্থায়বাক্য প্রথম পক্ষ। ভাষ্যকার পরে এখানে যথাক্রমে এ 
পক্ষচতুষ্য় ব্যক্ত করিয়া! বলিয়াছেন 1৪২1 


সুত্র। প্রতিষেধৎ সদৌষ্মত্যুপেত্য প্রতিষেধবিপ্রতি- 
যেধে সমানো দৌষপ্রনঙ্গো মতানৃজ্ঞ ॥৪২॥৫০৩)। 


অনুবদ। প্রতিষেধকে সদে।ব স্বীকার করিয়া অর্থাৎ প্রতিবাদী তীহার পুর্বব- 
কথিত দ্বিতীয় পক্ষরূপ “প্রতিষেধ”কে বাঁদীর কথানুসারে অনৈকান্তিক বলিয়া স্বীকার 
করিয়াই প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে অর্থাও বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষরূপ প্রতিষেধক 
বাক্যেও তুল্য দোধপ্রসঙ্গ “মতানুজ্ঞ। |৮ ( অর্থাৎ প্রতিবাদী উক্ত স্থলে নিজ পক্ষে 
অনৈকান্তিকত্ব দৌষ স্বীকার করিয়া বাদীর পক্ষেও এ দোষের প্রসগ্রন বা আপত্তি 
প্রকাশ করায় তাহার “মতানুজ্ঞ।” নামক নিগ্রহস্থান হয়। উক্ত স্থলে পরে বাদীর 
এইরূপ উত্তর পঞ্চম পক্ষ )। 
ভাষ্য । “গ্রতিষেধং” দ্বিতীয়ং পক্ষং “সদোষমভ্যুপেত্য” তছুদ্ধার- 
মকৃত্বাহনুজ্ঞায় “প্রতিযেধবিপ্রতিষেধে” তৃতীয়পক্ষে সমানমনৈকান্তিকত্ব- 
মিতি সমানং দৃঘণং প্রসঞ্জয়তো৷ দূষণবাঁদিনো! মতানুজ্ঞা প্রসজ্যত ইতি 
পঞ্চমঃ পক্ষ | 
অনুবাদ । প্রতিষেধকে (অর্থাৎ) দ্বিতীয় পক্ষকে সদোষ স্বীকার করিয়া 
( অর্থাৎ ) তাহার উদ্ধার না করিয়া, মানিয়া লইয়া প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে (অর্থাৎ) 
তৃতীয় পক্ষে অনৈকান্তিকত্ব সমান, এইরূপে তুল্য দূষণ প্রসঞ্জনকারী অর্থাত বাদীর 
কথিত তৃতীয় পক্ষও অনৈকান্তিক, এইরূপ আপক্তিপ্রকাশকারী দুষণবাদীর 
( প্রতিবাদীর ) “মতানুজ।” গ্রসক্ত হয়, ইহা পঞ্চম পক্ষ। 
টিপ্ননী। পুক্বসৃত্রের দ্বারা প্রতিবাদীর যে উত্তর (চতুর্থ পক্ষ) কথিত হইয়াছে, তছুত্বরে 


বাদীর যাহ! বক্তব্য ; পঞ্চম পক্ষ ) তাহা এই হৃত্রের দ্বার! কথিত হইয়াছে। শৃত্রে *গ্রতিষেধ” 
শঙ্ষের অর্থ পূর্বোক্ত দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ গ্রতিবাদীর জাত্যুত্তররূপ প্র(তষেধক বাক্য। প্প্রতিষেধ- 
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বিপ্রতিষেধ” শবের অর্থ পূর্বোক্ত তৃতীক্ন পক্ষ অর্থাৎ “গ্রতিষেধেহপি সমানো! দোষঃ* এই (৩৯শ) 
সুক্রোক্ত বাদীর উত্তরবক্য। বাদী এ তৃতীয় পক্ষের ছার! গ্রতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষরূপ প্রতিষেধক 
বাঁক্যে প্রতিবাদীর ন্যায় যে অনৈকাস্তিকত্বদোষ বলিয়াছেন, প্রতিবাদী উহার খণ্ডন না করিয়! 
অর্থাৎ স্বীকার করিয়াই বাদীর কথিত তৃতীয় পক্ষরূপ উত্তরবাক্যেও তুল্যভাবে এঁ দোষেরই 
আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর “মতানুজ।” নামক নিগ্রহস্থান 
প্রসক্ত হওয়ায় তিনি নিগৃহীত হইয়াছেন, ইহাই এ স্থলে বাদীর বক্তব্য পঞ্চম পক্ষ। পরবর্তী 
ছিতীয় আরিকে পম্বপক্ষে দৌষাভু।পগমাৎ্থ পরপক্ষে দোষ প্রসঙ্গে! মতানুক্তা” এই (২০শ) স্ত্রের 
দ্বারা মহরধি “মতানুক্ঞা” নাঁমক নিগ্রহস্থানের উক্তরূপ লক্ষণ ব্লিয়াছেন। তদনুদারেই এখানে 
মহধি বাদীর পূর্বোক্তরূপ উত্তর (পঞ্চম পক্ষ) প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্ধ্য এই যে, উক্ত 
স্থলে বাদী মধাস্থগণের নিকটে বলিবেন যে, আমি প্রতিবাদীর পক্ষেও যে অনৈকাত্তিকত্ব দোষ 
বলিয়াছি, তাহ! তিনি খণ্ডন করেন নাই। তিনি এ দৌষ খগ্ডনে সমর্থ হইলে অবস্তই তাহা 
করিতেন। ুতরাঁং তিনি যে তাহার পক্ষেও এ দোষ শ্বীকার করিয়াই তুল্যভাবে আমার পক্ষেও 
এ দোষ বলিয়াছেন, ইহ] তাহার শ্বীকাধ্য। সুতরাং তাহার পক্ষে “মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহ- 
স্থান প্রসক্ত হওয়ায় তাহার নিগ্রহ শ্বীকার্ধ্য। অয়স্ত ভট্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন 
যে, কোন ব্যক্তি অপরকে চোর বলিলেঃ সেই অপর ব্যক্তি যে চোর নহেন, ইহাই তাহার প্রতি- 
পল্প কর! কর্তব্য। কিন্তু তিনি তাহা করিতে অপমর্থ হইয়া ধর্দী সেই ব]ক্তকে বলেন যে, 
তুমিও চোর, তাহা হইলে তীহার নিজের চৌরত্ব শ্বীকৃত্তই হস্স। সুতরাং সে স্থলে তিনি 
অবশ্তই নিগৃহীত হুইবেন। এইরূপ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী তীহার নিজ পক্ষে বাদীর কথিত 
দোষ খণ্ডনে অসমর্থ হইয়া» উহ! মানিয়া লইয়াই ঝাঁদীর পক্ষেও তুল্যভাবে এ দোষের আপত্তি 
প্রকাশ করায় তিনি নিগৃহীত হইবেন। তীহার পক্ষে এ নিগ্রহস্থানের নাম “মতানুজ্ঞা” ইহ! 
মনে রাখিতে হইবে 1৪২ 


সুত্র। স্বপক্ষ-লক্ষণীপেক্ষোপপত্। যপস হারে হেতু- 
নির্দেশে পরপক্ষদৌধাভূযুপগমাৎ সমানো দোষঃ। 


॥6৩।৫০৪।॥ 

অনুবাদ । “ম্বপক্ষলক্ষণে”র অর্থাৎ বাদীর প্রথম কথিত নিজপক্ষ হইতে 
উথ্থিত দোষের ( প্রতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষোস্ত দোষের ) “অপেক্ষা»প্রযুক্ত অর্থাৎ 
সেই দোষের উদ্ধার না করিয়াঃ উহ্থা মানিয়৷ লইয়া, “উপপত্ভি” প্রযুক্ত “উপসংহার” 
করিলে অর্থাৎ প্প্রতিষেধেহপি সমানো! দোষঃ৮ এই কথা বলিয়! বাদী প্রতিবাদী 
পক্ষেও উপপদ্যমান দৌষ প্রদর্শন করিলে এবং হেতুর নির্দেশ করিলে অর্থাৎ 
উক্ত - উপসংহারে অনৈকান্তিকত্ব হেতু বলিলে পরপক্ষের দোষের স্বীকারবশতঃ 
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অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদীর পক্ষে যে দৌষ বলিয়াছেন, নিজ পক্ষেও তাহ স্বীকার করায় 
সমান দৌষ। (অর্থাৎ পুর্বেরান্ত বাদীর পক্ষেও “মতানুজঞ” নামক নিগ্রহস্থান 
প্রসক্ত হয়। প্রতিবাদীর এই উত্তর উক্ত স্থলে ষষ্ঠ পক্ষ )। 

ভাষ্য । স্থাপনাপক্ষে প্রযত্বকাধ্যানেকত্বীদিতি দোঁষঃ স্থাপনা 
হেতুবাদিনঃ স্বপক্ষলক্ষণো ভবতি | কম্মাৎ? ব্বপক্ষসমুখত্বাৎ। 
সোহয়ং ন্বপক্ষলক্ষণং দোষমপেক্ষমাণৌহুনুদ্বত্যানুজ্ঞায় প্রতি- 
যেধেহপি অমানো দোষ ইত্যপপদ্যমানং দোষং পরপক্ষে 
উপসংহরতি । ইথঞ্চনৈকান্তিকঃ প্রতিষেধ ইতি হেতৃহ 
নিদ্দিশতি। তত্র স্বপক্ষলক্ষণীপেক্ষয়োপপদ্যম নদেবোপসংহারে 
হেতুনিঙ্গেশে চ সত্যনেন পরপক্ষদোৌষোহভ্যুপগতো ভব্তি। 
কথং কৃত্বা? যঃ পরেণ প্রযত্বকার্ষযানেকতবাদিত্যাদিনাহনৈকাত্তিক- 
দোষ উক্তস্তমন্ুদ্ধত্য প্রতিষেধেইপি সমীনো। দোষ ইত্যাহ। 
এবং স্থপনাং সদোধ।মভ্যুপেত্য প্রতিষেধেহপি সমানং দোঁধং প্রসঞ্জীয়তঃ 
পরপক্ষাভ্যপগমাৎ সমানেো। দোঁষো ভবতি | বথাপরম্ত প্রতিষেধং 
সদোযমভ্যুপেত্য প্রতিষেধবিপ্রতিষেধেহপি অমানেো দোষপ্রমঙ্ো। 
মতান্ুজ্ঞা প্রসজ্যত ইতি তথাইস্তাপি স্থাপনাং সদোধামভ্যুপেত্য 
প্রতিবেধেহপি সমানং দোৰং প্রসপ্জয়তো মতানুজ্ঞা প্রসঙ্যত ইতি । 
স খন্য়ং ষষ্ঠ: পক্ষঃ। 

তত্র খলু স্থাপনাহেতুবাদিনঃ প্রথম-তৃতীয়-পঞ্চম-পক্ষাঃ | প্রতিষেধ- 
হেতৃবাঁদিনো দ্বিতীয়-চতুর্থ-ঘষ্ট-পক্ষাঃ। তেঘাঁং সাধ্বসাধুতাঁয়।ং মীমাংস্ত- 
মানায়াং চতুর্থবষ্ঠয়ে।রর্থাবিশেনাৎ পুনরুক্তদোনপ্রসঙ্গঃ | চতুর্বপক্ষে সমান- 
দোষত্বং পরস্তোচ্যতে প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে প্রতিষেধদোষ- 
বদৃদৌষ ইতি। খষ্ঠেংপি প্রপক্ষদোষাভ্যপগমাৎ সমানে! 
দোঁব ইতি সমানদোবত্বমেবোচ্যতে, নার্থবিশেনঃ কশ্চিদস্তি। সমান- 
স্তীয়পঞ্চময়োঃ পুনরুক্তদে।যপ্রসঙ্গঃ | তৃতীরপক্ষেৎপি প্রতিযেধেইপি 
সমানো দৌঁধ ইতি সমানত্বমভ্যুপগম্যতে । পঞ্চমপক্ষেপি 
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প্রতিষেধবিপ্রতিষেধে সমানো দৌষ প্রসঙ্গৌহত্যপগম্যতে । 
নার্থবিশেষঃ কশ্চিছুচ্যত ইতি । তত্র পঞ্চমষষ্টপক্ষয়োরর৫থাবিশেষাৎ 
পুনরুক্তদেযপ্রসঙ্গঃ ৷ তৃতীয়-চতুর্থযোর্মতানুজ্ঞা | প্রথমদ্বিতীয়য়োিরবশেষ- 
হেত্বভাব ইতি যট পক্ষ্যামুভয়োরসিদ্ধিঃ | 


কদা ষটপক্ষী? যদা প্রতিষেধেইপি সমানো। দোষ ইত্যেবং 
প্রবর্ততে । তদোভয়োঃ পক্ষয়োরসিদ্ধিঃ ৷ যদ তু কাধ্যান্যত্বে প্রযতা- 


হেতুত্বমন্থুপলাব্ধকারণোপপত্তিরিত্যনেন তৃতীয়পক্ষো যুজ্যতে, তদ। 
বিশেষহেতুবচনাঁৎ প্রযত্বানন্তরমাত্মলাভিঃ শব্দস্ত নাভিব্যক্তিরিতি সিদ্ধঃ 
প্রথমপক্ষো ন ঘট পক্ষী প্রবর্তত ইতি। 


ইতি শ্রীবাৎন্তায়নীয়ে স্যায়ভাষ্যে পঞ্চমাধ্যায়স্াদ্যমাহ্িকম্‌ ॥ 


অনুবাদ । “স্থাপনাপক্ষে” (বাদীর কথিত প্রথম পক্ষে ) “প্রযত্ুকার্ধযানেকত্বাৎ” 
ইত্যাদি সূত্রোক্ত দৌষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত অনৈকান্তিকত্ব দোষ, স্থাপনার 
হেতুবাদীর (প্রথমে নিজপন্ষস্থাপনকারী বাদীর ) “ম্বপক্ষলক্ষণ” হয়। (প্রশ্ন) 
কেন? (উত্তর ) যে হেতু স্বপক্ষ হইতে সমুখিত হয়। ( অর্থাৎ বাদী পক্ষ স্থাপন 
করিলেই প্রতিবাদী বাদীর এ স্বপক্ষকে লক্ষ্য করিয়৷ উক্ত দোষের আপত্তি প্রকাশ্‌ 
করায় এ ন্বপক্ষ হইতেই উক্ত দোষের উিতি হয়। ন্ুতরাং এ তাৎপর্য্যে সূত্রে 
“স্বপক্ষলক্ষণ” শব্দের দ্বারা প্রতিবাদীর কথিত এঁ দৌষই গৃহীত হইয়াছে )। সেই 
এই বাদী “ম্বপক্ষলক্ষণ” দোষকে অপেক্ষা করতঃ (অর্থাৎ ) উদ্ধার না করিয়৷ ব্বীকার 
করিয়া *প্রতিষেধেহপি সমানো৷ দোষ2” এই বাক্যের দ্বারা উপপদ্যমান দোষকে 
পরপক্ষে অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষে উপসংহার করিতেছেন। এইরূপই প্রতিষেধ অর্থাৎ 
প্রতিষেধক বাক্য অনৈকান্তিক, এই হেতু নির্দেশ করিতেছেন। “ম্বপক্ষলক্ষণে”্র 
অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত পূর্বেধাক্ত দোষের অপেক্ষ! (স্বীকার )প্রযুক্ত সেই উপ- 
পদ্যমান দোষের উপসংহার এবং হেতুর নির্দেশ হইলে এই বাদী কৃ পরপক্ষের 
দোষ অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষে তাহার নিজের কথিত দোষ শীকৃত হয়। (প্রশ্ন) 
কেমন করিয়া? (উত্তর) পরকর্তৃক অর্থা প্রতিবাদী কর্তৃক “প্রবত্বকার্য্যা- 
নেকত্বাৎ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যে অনৈকান্তিকত্বদে!ষ উক্ত হইয়াছে, সেই দেোষকে 
উদ্ধার ন| করিয়। ( বাদী ) “প্রতিষেধে পি সমানো৷ দোবঃ৮ ইহা বালয়াছেন। এইরূপ 
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হইলে স্থাপনাঁকে অর্থাৎ নিজ পক্ষস্থাপক বাঁক্যকে সদোধ স্বীকার করিয়। প্রাতিষেধেও 
অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত প্রতিষেধক বাঁক্যেও তুল্য দে।ষ-প্রসঞ্জনকারীর (বোদীর) পর- 
পক্ষ স্বীকারবশতঃ তুল্য দোষ হয়। (তাৎুপর্য্য) যেমন প্রতিষেধকে সদোঘ 
স্বীকার করিয়! প্রতিষেধের বিপ্রাতিষেধেও তুল্যদোষ প্রসঙ্গরূপ “মতানুজ্ঞ” পরের 
অর্থাৎ প্রতিবাদীর সম্বন্ধে প্রসক্ত হয়, তদ্রপ স্থাপনাকে অর্থাৎ নিজের পক্ষস্থাপক 
বাক্যকে সদেষ স্বীকার করিয়৷ প্রতিষেধেও (প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও ) 
তুল্য দোষপ্রসগ্নকারী এই বাদীর সন্বন্ধেও “মতানুজ্ঞ।” প্রসক্ত হয়। সেই ইহ! 
ষষ্ঠ পক্ষ অর্থাৎ উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এই শেষ উত্তর ষষ্ঠ পক্ষ। 

তন্মধ্যে (পুর্বোক্ত ষট্পক্ষের মধ্যে ) স্থাপনার হেতুবাদীর অর্থাৎ প্রথমে নিজ 
পক্ষম্থাপক বাদীর--প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষ। প্রতিষেধ-হেতুবাদীর অর্থাৎ 
জাতুযুত্তরবাঁদী প্রতিবাদীর তীয়, চতুর্থ ও যষ্ট পক্ষ। সেই ষট্পক্ষের সাধুত। 
ও অসাধুতা মীমাংস্যমান হইলে চতুর্থ ও যগ্ঠ পক্ষের অর্থের অবিশেষ প্রযুক্ত 
পুনরুক্ত-দোষের প্রসঙ্গ হয়। (কারণ) চতুর্থ পক্ষে “প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে 
প্রতিষেধের দোষের ন্যায় দোষ” এই বাক্যের দ্বারা (প্রতিবাদী কর্তৃক) পরের 
অর্থাৎ বাদীর সম্বন্ধে সমানদৌষত্ব কথিত হইতেছে । ষষ্ঠ পক্ষেও “পরপক্ষ-দোষের 
্বীকাঁরবশতঃ সমান দোষ,” এই বাক্যের দ্বারা সমানদোবত্বইই কথিত হইতেছে, 
কোন অর্থবিশেষ নাই। তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষেও পুনরুক্ত-দোষপ্রসঙ্গ সমান। 
(কারণ ) তৃতীয় পক্ষেও “প্রতিষেধেও দোষ তুল্য” এই বাক্যের দ্বারা সমানত্ব 
স্বীকৃত হইতেছে? পঞ্চম পক্ষেও প্রতিষেধের বিপ্রতিষেধে সমান-দৌষ-প্রসঙ্গ 
স্বীকৃত হইতেছে । কোন অর্থ বিশেষ কথিত হইতেছে না। তন্মধ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ 
পক্ষেরও অর্থের অবিশেবপ্রযুক্ত পুনরুক্ত-দৌষ-প্রঙ্গ । তৃতীয় ও চতুর্থ পক্ষে 
মতানুজ্ঞ।। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষে বিশেষ হেতুর অভাব, এ জন্য যট্পক্ষী স্থলে 
উভয়ের অসিদ্ধি, অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই পক্ষসিদ্ধি 
হয় না। 

(প্রশ্ন ) কোন্‌ সময়ে ঘট্পক্ষী হয়? (উত্তর) ষে সময়ে “প্রতিষেধেও সমান 
দোঁষ” এইরূপ উত্তর প্রবুস্ত হয় অর্থাৎ বাদীও এরূপ জাতুযুত্তর করেন। সেই 
সময়ে উ্তয় পক্ষের সিদ্ধি হয় না। কিন্তু যে সময়ে “কার্ধ্যান্তত্বে প্রযত্বাহেতুত্ব- 
মনুপলব্বিকারণোপপত্তেঃ৮ এই (৩৮শ) সূত্রের দ্বারা অর্থাৎ মহধির এঁ সৃত্রোক্ত 
যুক্তির দ্বার! তৃতীয় পক্ষ যুক্ত হয় অর্থাশড বাদী প্রতিবাদীর জাত্যুত্তর খণ্ডন করিতে 
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তভীয় পক্ষে এ সুত্রোক্ত সহুত্তরই বলেন, সেই সময়ে প্রযত্রের অনস্তর শব্দের 

আত্মলাভ অর্থাৎ উৎপত্তিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু কথিত 

হওয়ায় প্রথম পক্ষ সিদ্ধ হইয়! যায়। (সুতরাং ) প্বট্পক্ষী*” প্রবৃত্ত হয় না। 
গ্রীবাতস্যায়নপ্রণীত হ্যায়-ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্বিক সমাপ্ত ॥ 


টিপ্রনী। মহর্ষি শেষে এই হৃত্রের দ্বার! উক্ত “কথাভাস” স্থলে প্রতিবাদীর বক্তব্য বষ্ঠ পক্ষ 
প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,_-প্পরপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎ সমানে দোষ১”। অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথা 
এই যে, আমি বাদীর পক্ষে যে দোষ বশিয়াছি, বাঁদীও আমার ন্যায় এ দোষের উদ্ধার না করিয়া, 
উহা মানিয়! লইগনা, আমার পক্ষেও আবার & দোষের আপন্তি প্রকাশ করায় সমান দোষ। অর্থাৎ 
আমার নায় বাদীর পক্ষেও “মতানুজ্ঞ।” নামক নিগ্রহস্থান প্রসক্ত হওয়ায় তিনিও নিগৃহীত 
হইবেন | উক্ত স্থলে বাদী প্রতিবাদীর কথিত দৌষ স্বীকার করিয়াছেন, ইহ! কিরূপে বুঝিব? 
ইহা প্রদর্শন করিতে মহর্ষি হুত্রের প্রথমে বলিয়াছেন,-_“ন্বপক্ষলক্ষগাপেক্ষোপপত্তযাপসংহারে 
হেতুনির্দেশে ।”  ম্পক্ষ বলিতে এখানে বাদীর পক্ষ, অর্থাৎ বাঁদীর প্রথম কথিত পশকোইনিত্যঃ 
প্রধত্বানস্তরীয়কত্বঁ২” ইত্যাদি স্থাপনাবাক্য। বাদী এ শ্বপক্ষ বলিলে প্রতিবাদী পূর্বোক্ত 
*প্রযত্বকার্যযানেক ত্বৎ* ইত্যাদি (৩৭শ) স্ত্রোক্ত জাত্যুন্তরের দ্বারা বাদীর হেতু এবং হ্বপক্ষরূণ 
বাক্যে যে অনৈকাত্তিকত্বদদোষ বলিয়াছেন, ভাহাই ভীষ্যকারের মতে হৃতে পস্বপক্ষলক্ষণ” শবের 
দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। পুর্ব্বাচার্য্যগণ বিষয় অর্থেও গ্লক্ষণ” শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। 
তাহা হইলে স্বপক্ষ যাহার লক্ষণ অর্থাৎ বিষয়, ইহা পন্বপক্ষলক্ষণ” শবের দ্বারা বুঝা যায়। 
স্থতরাং শ্বপক্ষকে বিষয় করিছ্াই যে দোষের উত্থান হয় অর্থাৎ বাদী প্রথমে স্থপক্ষ ন| বলিলে 
গ্রতিবাদী যে দোষ বলিতেই পারেন না, এই তাৎপর্ষ্যে উত্ত দোষকে "ন্বপক্ষলক্ষণ” বলা যায়। 
তাই ভাষাকার বলিয়াছেন,--"ন্বপক্ষমুখত্বাৎ |” জয়ন্ত ভ্টও লিখিয়াছেন,-_-“ভল্লক্ষণত্তৎসমুখান- 
স্তদ্বিষয়ঃ1” কিন্তু বাঁচম্পতি ম্শ্র, জয়স্ত ত্র, বরদরাজ এবং বদ্ধমান উপাধ্যাক়্ প্রভৃতি উক্ত 
স্থলে প্রতিবাদীর জাত্যুত্তররূপ দ্বিতীপ় পক্ষকেই হৃত্রোক্ত “ন্বপক্ষলক্ষণ” শব্দের দ্বারা গ্রহণ 
করিয়াছন।১ পূর্বোক্ত “ম্বপক্ষণক্ষণের অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত অনৈকাস্তিকত্ব দৌষের 


১। ন্বপক্ষেণ লক্ষ্যতে তছথানত্বজ্জাতিত পক্ষলঙ্গণ। অনৈক।গ্তিকতে।দ্ভ।বনলক্ষণ, ত।মভুপেতা অনুদ্ধতা, 
প্রতিষেধেহপি জাতিলক্ষণে সমানে'হনৈকান্তিকহুদে।ম ইতুপপদামানং স্বপন্ষেহপি দেষং পরপক্ষে জাতিবাদিপক্ষে 
সাধনবাছ্াপসংহ্রতি, তত্র চানৈ ক্কাম্তিকং হেতং রাতে ইতাদ তাৎপর্যাটাকা। স্বপক্ষো যুলস।ধনবাছ্।ক্তঃ প্রধত্বানস্ত- 
রীয়কত্।দনত্যঃ শব্দ ইতি। তলক্ষণন্তৎসমুগ্খনস্ত দ্বিযয়ঃ “প্রধত্রকার্যানেকত।”দিতি প্রতিষেধঃ। তমপেক্ষমাণ- 
সুমনুদ্ধ ত্যানুজ্ঞয় প্রবৃ্তঃ "প্রতিংষধেহপি সমান দে|ষ” ইতুপপদামানঃ পরপক্ষেহনৈকান্তিকতদোষে(পসংহারস্তস্ত চ 
হেতুনি: দশ ইত্ায়মনৈকান্তিকঃ প্রতিষেধ ইতি-হ্যায়মঞ্জনী। 

প্ৰশবেন বাদী নি'দিহাতে । তস্য পন্গঃ স্থাপনা, তং লঙ্গীকৃত্য প্রবৃত্তো দ্বিতীয় পন্ষঃ ম্বপক্ষ লক্ষণ, তস্যাপেক্ষা- 
ইভাপগমঃ। ততঃ পরপন্গেহপু[পপত্তযগসংহারে পপ্রততযেধেহপি সমানো দোষ” ইতি পরাপাদিতদোযোপসংহারে 
এবন্বাদিতি হেতুনির্দেশে চ ক্রিয়মাণে মম।নো৷ মতানুজ্দোষ ইতি ।স্তার্কিকরক্ষ|। 


০০০ বাৎস্ঠায়নভাষ্য ৪০১ 


অথবা তাহার কথিত এ জাত্যত্রররূপ দ্বিতীয় পক্ষের যে অপেক্ষা অর্থাত স্বীকার, ভাহাই 
“হপক্ষলক্ষগাপেক্ষা” ৷ ভাষ্যকার প্অনুদ্ধূত্যে অন্ুক্ঞায়” এইরূপ ব্যাথা করিয়া হুত্রোক্ত 
“অপেক্ষ।” শবের স্বীকার অর্থই ব্যক্ত করিয়াছেন। বরদরাঁজ উহা! স্পষ্টই বলিয়াছেন। 
বুত্তিকাঁর বিশ্বনাথ এখানে অপেক্ষা শবের অর্থ বলিয়াছেন_-সমাদর। তাহাতেও শ্বীকার 
অর্থ বুঝা যায়। কিন্তু "অন্বীক্ষানয়তত্ববোধ” গ্রন্থে বর্ধমান উপাধ্যায় এখানে “অপেক্ষা” 
শব্দের উপেক্ষা অর্থ গ্রহণ করিয়! হৃত্রার্থব্যাখ্য। করিয়াছেন যে,১ বাদী প্রতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষরূপ 
জাতু]ত্তরকে উপেক্ষ। করিয়া অর্থাৎ উহার খণ্ডন না করিয়া, উহার পরে প্প্রতিষেধেহপি সমানো 
দোষঃ” এই উপপত্তির উপসংহার করিলে অর্থাৎ উক্ত দোষ প্রদর্শন করিলে, তাহাতেও 
প্রতিবাদীর কথিত দুষপরূপ হেতুর নির্দেশ করিলে অর্থাৎ তাহাতেও কোন দোষ না 
বলিয়! পঞ্চম পক্ষে যে “মতান্থৃজ্ঞ।” নামক দোষ বলিয়াছেন, তাহ! বাদীর পক্ষেও সমান। 
সমান কেন? তাই মহর্ষি বনিয়াছেন, “পরপক্ষদৌ যাভ্যুপগমাৎ” অর্থাৎ যেহেতু চতুর্থপক্ষস্থ 
প্রতিবাদী বাদীর তৃতীয় পক্ষে যে দৌষ বলিক্াছেন, তাহ! পঞ্চমপক্ষস্থ বাদী ্বীকাঁরই 
করিয়াছেন। 

ভাষাকার স্ুত্রোস্ত “উপপত্তি” ও “উপসংহার” শবের দ্বারা পরপক্ষে পূর্বোক্ত *প্রতিষেধেহপি 
সমাঁনো দষঃ” এই সুত্রোক্ত.উপপদামান দোষের উপসংহার, এইরূপ অর্থের ব্যাখা করিয়াছেন । 
প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও তুল্য দে(ষ কেন ? এ বিষয়ে বাদী হেতু বলিয়াছেন যে, প্রতিষেধও 
অনৈকান্তিক। বাদীর এরূপ উক্তিই স্থত্রে ”হেতুনির্দেশ” শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। 
ভাষ্যকার পরে মহষির বক্তব্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পস্বপক্ষলক্ষণেশ্র অর্থাৎ প্রতিবাদীর 
কথিত পূর্বোক্ত দোষের উদ্ধার না করিয়! বাদী প্রতিবাদ।র পক্ষেও উপপদ্যমাঁন পৌষের উপসংহার 
করিলে এবং তাহাতে হেতু ঝণিলে বাদী কর্তৃক প্রতিবাদীর পক্ষে কথিত দোষ শ্বীকৃতই হয়। 
কারণ, প্রতিবাদী দ্বিতীয়পক্ষস্থ হইয়া প্রথমে প্প্রযত্ব কার্যযানেকত্বাৎ” ইত্যাদি হ্ঞ্রোক্ত যে 
অনৈকাস্তিকত্ব দোঁষ বলিয়াছেন, বাদী তাহার উদ্ধার না করিয়! প্প্রতিযেধেহপি সমানে! দৌষঃ” 
এই কথা বলিয়াছেন । এইরূপ হইলে বাদী তাহার নিজের স্থাপনাকে সদোষ বলিয়া! মানিয়া 
লইয়াই প্রতিবাদীর প্রতিষেধক বাক্যেও এ দোষের আপত্তি প্রকাশ করার প্রতিবাদীর পক্ষের 
হ্বীকারবশতঃ তুল্য দোষ হয়। অর্থাৎ বাদা যে কারণে প্রতিবাদীর সম্বন্ধে “মতানুক্ঞ।” নামক 
নিগ্ুহস্থান বলিয়াছেন, এ কারণে উক্ত স্থলে বাদীর সম্বন্ধেও “মতানুজ্ঞা” নামক নিশ্রহস্থান 


১। স্বপক্গঃ স্থ।পনাবাদিন আদাঃ পক্ষঃ তল্লক্ষণে ছিতীয়ঃ পঙ্ষে। জাতুত্তরং, হ্বপক্গলক্গণায়হাৎ, তশ্ত[পেক্ষ। উপেক্ষা 
অনুদ্ধারঃ তদনন্তরমুপপত্তেঃ প্প্রতিমেধেহপি নমনে। দেব” ইত্যস্ত। উপসংহারে প্রতিপাদনবিষয়ে যো দুষণরূপো 
হেতুরময়া নির্দিষ্ট উক্তশ্চতুর্থকন্গাস্থেন, তত্র খোষমনুজজা ত্বয়া পঞ্চমকন্সণস্থেন যে! মতা নুজ্ঞারূপো দে!ন উত্তঃ স তবাপি 
সমানভ্তবাপি মতানুজ্ব। । কুতঃ ? “পরপক্ষদোবাভাপগমাং' | তৃতীয়কম্ময়াং চতুর্থকক্ষাহেন ময়া যো! দোষ উক্তস্রা 
তছুপগমাদিতি হুতরার্থ;1--অদ্বীক্ষানয়তন্ববোধ। 

৫১ 


৪০২ ন্যায়দর্শন [ ৫অ০, ১আগ 


হয়। ভাঁষ/কার পরে ইহা ব্যক্ত করিয়! বুঝাইয়াছেন। উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর এঁ শেষ উত্তর 
ষষ্ঠ পক্ষ । 

পূর্ব্বোন্ত ষট্‌ পক্ষের মধ্যে প্রথঘ। তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষ বাদীর পক্ষ এবং দ্বিতীয়, 
চতুর্থ ও ষষ্ঠ পক্ষ প্রতিবাদীর পক্ষ। প্পক্ষ” শব্ের ছার! বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যবিশেষই 
উক্ত স্থলে গৃহীত হইয়াছে, ইহ! পূর্বে বলিয়াছি। এখানে বথাক্রমে উক্ত ষটপ্রক্ষ প্রদর্শন 
করিতেছি । 

১। সর্বাগ্রে বাদী বলিলেন,--শবঝোহনিত্যঃ প্রযত্ৰানস্তরীয়কত্বাৎ” ইত্যাদি । বাদীর প্র 
স্যাপনাবাক্যই প্রথম পক্ষ। 

২। পরে প্রতিবাদী সদুত্তর করিতে অদমর্থ হইয়া, পূর্বোক্ত *প্রযত্রকার্ধ্যানেকত্বাৎ” ইত্যাদি 
(৩৭শ) স্ত্রোক্ত জাত্যুত্তর করিলেন। অর্থাৎ প্রতিবাদী বলিলেন যে, প্রযত্রের অনস্তর শব্দের 
কি উৎপত্তিই হয়, অথব! অভিব্যক্তি হয়? প্রধত্বের অনস্তর শব্বের উৎপত্তি কিন্ত অসিদ্ধ। 
কারণ, কোন বিশেষ হেতুর দ্বারা উহ! পিদ্ধ করা হয় নাই। ম্মতরাং শব্ষের অনিত্যত্ব- 
সাধনে প্রযত্বর অনস্তর উৎপত্তি হেতু হইতে পারে ন|। যাহা অদিদ্ধ, তাহা! হেতু হম্ব না) 
অতএব বাদী প্রযত্রের অনন্তর অভিব্ক্তিই হেতু বলিয়াছেন । কারণ, শব্দে উহা! সিদ্ধ, 
উহা আমারও শ্বীকৃত। কিন্তু উহা! অনৈকান্তিফ অর্থাৎ ব্যভিচারী । কারণ, অনেক বিদ্যমান 
পদার্থেরও গ্রযত্বের অনন্তর অভিব্যক্তি হয় । অনেক নিত্য পদার্থেরও প্রযত্বের অনস্তর অভিব্যক্তি 
বা গ্রত)ক্ষ হয়। সুতরাং গুযাত্রর অনস্তর অভিব্যক্তিও শব্দের অনিতাত্ব সাধনে হেতু হয় না। 
অত এব বাদীর এ সমস্ত বাক্য দ্বারাও শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, উক্ত অর্থে তাহার 
এঁ সমস্ত বাক্যও অনৈকান্তিক। যে বাক্যোক্ত হেতু অনৈকাস্তিক, সেই বাঁক্যও অনৈকান্তিক 
হইবে। প্রতিবাদীর এই জাতুতর উক্ত স্থলে দ্বিতীয় পক্ষ। 

৩। পরে বাদী সহুষ্তরের দ্বার! উক্ত উত্তরের খগ্ডন করিতে অনমর্থ হইয়া অর্থাৎ প্রতিবাদীর 
কথিত অনৈকান্তিকত্ব-দোষের উদ্ধার না করিয়া, উহা! মাঁনিয়া লইয়া! বলিলেন,_-প্প্রতিষেধে২পি 
সমানে! দোষঃ*। অর্থাৎ বাদী বলিলেন যে, যদি অনৈকাস্তিক বলিয়া! আমার এ বাক্য সাধক 
ন| হয়, তাহ! হইলে আপনার যে, প্রতিষেধক বাক্য, তাহাও আমার বাক্যের অসাধকত্বের সাধক 
হয় না। কারণ, আপনার এ প্রতিষেধক বাঁকাও ত অনৈকাস্তিক। বাদীর এইরূপ জাত্যু্তর 
উক্ত স্থলে তৃতীয় পক্ষ । 

৪| পরে প্রতিবাদী উক্ত উত্তরের খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়! অর্থাৎ নিজবাক্যে বাদীর কথিত 
অনৈকাস্তিকত্ব দোষের উদ্ধার না করিয়া, উহ! মানিয়া লইয়া ব্িলেন,_*প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধে 
গ্রতিষেধদৌষবন্দোষঃ।৮ অর্থাৎ আমার প্রতিষেধক বাক্যের যে বিপ্রতিষেধ, অর্থাৎ আপনার 
পপ্রতিষেধেহপি সমানো! দোষ” এই বাঁকা, তাহাতেও আপনার কথিত দৌঁষের তুল্য দোষ। অর্থাৎ 
তাহাও আমার প্রতিষেধক বাঁকোর স্ায় অটনকাস্তিক। প্রতিৰদীর এইরূপ জাতুত্তর, উক্ত 
স্ুলে চতুর্থ পক্ষ । 
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€ | পরেবাদী তীহার গিজবাকে) গ্রতিবাদীর কথিত অনৈকাস্তিকত্ব দৌষের উদ্ধার না 
করিয়া অর্থাৎ উহা মানিয়! লইয়া! ঝলিলেন যে, আপনার নিজের প্রতিষেধক বাক্যে আমি যে 
অনৈকাস্তিকত্ব দোষ বপণিয়াছি, তাহা আপনি মানিয়! লইয়া, আমার পক্ষেও এ দোষের আপত্তি 
প্রকাশ করায় আপনার সম্বন্ধে “মতানুজ্ঞ।” নামক নিগ্রংস্থান প্রস্ত হইগ্জা্ছে। অতএব 
আপনি মধ্স্থগণের বিচারে নিগৃহীত হইবেন। 

৬| পরে প্রতিবাদীও তুল্যভাবে বলিলেন যে, আপনিও আপনার প্রথম পক্ষরূপ নিজবাক্যে 
আমার কথিত অনৈকাস্তিকত্ব দোষের উদ্ধার না করিয়া অর্থাৎ উহা মানিক লইয়া, আমার কথিত 
দ্বিতীয় পক্ষরপ প্রতিষেধক বাঁক্যেও প্প্রতিষেধেহপি সমানে। দোষঃ” এই কথা বলিয়। অর্থাৎ আপনার 
তৃতীয় পক্ষের দ্বারা এ অনৈকাস্তিকত্ব দোষের আপন্ত প্রকাশ করায় আপনার সম্বন্ধেও *মতানুজ্ঞ।” 
নামক নিগ্রহস্থান প্রদত্ত হইয়াছে । অত এব মধ্যস্থগণের বিচারে আপনিও কেন নিগৃহীত হইবেন 
ন1? প্রতিবাদীর এই শেষ উত্তর উক্ত স্থলে ষ্ঠ পক্ষ । 

পূর্বোক্ত ষট্পক্ষী স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী কাহারই মতসিদ্ধি হয় না। সুতরাং উহার হার! তত্ব- 
নির্ণমও হয় না, একতরের জয়লাভও হয় না। অতএব উহ! নিক্ষপ। ভাঁষাকার পরে ইহ! যুক্তির বার! 
বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত ষটপক্ষের মধ্যে কোন্‌ পক্ষ সাধু এবং কোন্‌ পক্ষ অদাধু, ইহা 
মীমাংস্তমান হইলে অর্থাঞ্চ মধ্যস্থগণ কর্তৃক বিচার্য)মাণ হইলে, তখন তাহারা বুঝিতে পারেন যে, 
গ্রতিবাদীর কথিত চতুর্থ পক্ষ ও যষ্ঠ পক্ষে অর্থের বিশেষ না৷ থাকায় পুনরুত্ত-দোষ। কারণ, 
প্রতিবাদী চতুর্থ পক্ষে প্প্রতিষেধ-বিপ্রতিষেধে প্রতিষেধদোষবদ্দে!ষঃ” এই বাক্যের ছ্বারা বাদীর 
কথিত তৃতীয় পক্ষে সমানদোধত্ব বপিয়াছেন এবং ষষ্ঠ পক্ষেও তিনি ণপরপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎ 
সমানো। দোষঃ” এই কথ! বলিয়া! বাঁদীর পঞ্চম পক্ষে সমানদোত্বই বণিয়াছেন। কোন অর্থ বিশেষ 
বলেন নাই। এইরূপ বাদীর কথিত তৃতীয় ও পঞ্চম পক্ষেও পুনরুক্ত-দোষ। কারণ, বাদী তৃতীয় 
পক্ষেও *প্রতিষেধেহপি'সমানো৷ দোষ: এই বাক্যের দ্বার! দোষের সমান্ত্ব শ্বীকাঁর করিয়াছেন 
এবং পঞ্চম পক্ষেও প্প্রতিষেধ-বিগ্রতিষেধে সমানো দোষ প্রসঙ্গঃ” ইহা বলিয়া! তুল্যদোষপ্রসঙ্গ 
ক্বীকার করিয়াছেন। কোন অর্থ বিশেষ বলেন নাই । এইরূপ বাদীর পঞ্চম পক্ষ ও প্রতিবাদীর 
ষষ্ঠ পক্ষে কোন অর্থ বিশেষ না থাকায় পুনকুক্র-দোষ। বদীর তৃতীয় পক্ষ ও প্রতিবাদীর চতুর্থ পক্ষে 
মতানুজ্ঞাদোষ। কারণ, নিজপক্ষে দোষ শ্বীকার করিয়!, পরপক্ষে তুল্যভাবে এ দোষের প্রসঙ্গকে 
শমতানুজ্ঞ।” নাঁমক নিগ্রহস্থান বলে | বাদীর প্রথম পক্ষ ও প্রতিবাদীর দ্বিতীয় পক্ষে বিশেষ 
হেতু নাই। অর্থাৎ বাদী প্রথমে নিজপক্ষ স্থাপন করিয়া, তাহার অভিমত হেতু যে শবে অসিগ্ধ 
নহে, ইহা প্রতিপাদন করিতে প্রধন্বের অনস্তর শবের যে উৎপত্তিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ বিষয়ে 
কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই) এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষে প্রতিবাদীও প্রযত্ের অনস্তর শবের অভিবাক্তিই 
হয়, উৎপত্তি হয় না|, এ বিষয়ে কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই। অতএব উক্ত যটপক্ষী স্থলে 
পুনরুক্ত-দৌষ, মতানুজ্ঞঁদৌষ এবং বিশেষ হেতুর অভাববশতঃ বাদী ও প্রতিবাদী কাহারই 
পক্ষসিদ্ধি হয় না। উদ্দ্যোতকর পরে ইহার হেতু বণিয়াছেন,-*অযুক্তবাদিত্বাৎ”। অর্থাৎ 
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উক্ত স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই অযুক্তবাদী। ন্মুতরাং উক্ত স্থলে মধ্যস্থগণের বিচারে 
উভয়েই নিগৃহীত হইবেন। 

কোন্‌ সময়ে উক্ত “যটপক্ষী” প্রবৃত্ত হয়? অর্থাৎ উক্তরূপ যটপক্ষীর মুল কি? 
ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়ছেন যে, যে সময়ে বাঁদী ও গ্রতিবাদীর ন্যায় 
*প্রতিষেধেইপি সমানে দৌষঃ” এই কথা বলিয়া! জাতুযত্তর করেন, সেই সময়েই ষটপরক্ষী প্রবৃত 
হয়। অর্থাৎ বাদীর উক্ত জাত্যত্তরই উক্ত স্থলে যটপ্রক্ষীর মূল। কারণ, বাদী তৃতীয় পক্ষে 
এ্ঁজাত্যুতর করাতেই প্রতিবাদীও চতুর্থ পক্ষে এরূপ জাতযন্তর করিয়াছেন। নচেৎ তীহার 
এরূপ চতুর্থ পক্ষের অবসরই হুইত নাঃ ভাষ্যকার পরে ইহ! ব্যস্ত করিয়া বলিয়াছেন। ভাষ্য- 
কারের সেই কথার তাঁৎপর্ধ্য এই যেঃ বাদীর পূর্বোক্ত “শঝোহনিত্যঃ প্রযত্বান্তরীয়কত্বাৎ” ইত্যাদি 
প্রথম পক্ষের পরে প্রতিবাদী পূর্বোক্ত *গুধতব কাঁ্ধ্যানেকত্বাৎ” ইত্যাদি স্ুক্োক্ত জাত্যুততর করিলে 
বাঁদী যে উত্তরের দ্বার! উহার খগ্ডন করিবেন, তাঁহা মহষি পরে “কার্ধ্যান্ত্বে প্রযত্বাহেতুত্বমস্থপলর্কি- 
কারণোপপত্েঃ* এই (৩৮শ) স্থত্রের দ্বারা বলিয়াছেন । বাদী মহযি-কথিত এঁ সছূত্তর বলিলে 
প্রবত্বের অনস্তর শবের যে উৎপত্তিই হয়, অভিব্যক্তি হয় না, এ বিষয়ে বিশেষ হেতু কথিত হওয়ায় 
তদ্গ্বারা তীহার প্রথম পক্ষই সিদ্ধ হইয়া যাইবে । স্থুতরাং তখন আর প্রতিবাদীর পুর্বোক্তরূপ 
চতুর্থ পক্ষের প্রবৃত্তি সম্ভবই হইবে না। অতএব ত্র স্থলে পূর্বোক্তরূপে যটপক্ষীর প্রবৃত্তি হইতে 
পারে না। ফলকথা, প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিলে বাদী মহর্ষি-কথিত সছুত্তরের দ্বারাই উহার 
খণ্ডন করিবেন। তাহা হুইলে আর পূর্ববোক্তরূপে “ষটপ্রক্ষী”র সম্ভাবনাই থাকিবে না। 
পূর্ব্বোক্তরূপ যটপ্রক্গী বা কথাভাঁ একেবারেই নিক্ষর। কারণ, উহার দ্বারা কোন তন্ব-নির্ণয়ও 
হয় না, একতরের জয়লাভও হয় না; সুতরাং উহা! কর্তব্য নহে। মহ্ধযি ইহা উপদেশ 
করিবার জন্যই জাঁতি নিরূপণের পরে এই প্রকরণের দ্বার! এ ব্যর্থ "যট.পক্ষী” প্রদর্শন করিয়াছেন। 
পরস্ধ কোন স্থলে প্রতিবাদী জাত্যুত্তর করিলে পরে সহুত্তরের স্ফু্তি না হওয়ায় বাদীও জাত্যুতর 
করিলে পরে সহুত্তর শ্রবণের সম্ভাবনা করিয়া! এঁ স্থলে মধ্যস্থগণ ঘট প্রক্ষী পর্য্যস্তই শ্রবণ করিবেন । 
তাহার পরে তাহার! বাদী ও প্রতিবাদীকে এ ব্যর্থ বিচার হইতে নিবুত্ত করিয়া» উভয়েরই পরাজয় 
ঘোষণা করিবেন। মহর্ষি এইরূপ উপদেশ সুচনার জন্যও এখানে বটপক্ষী পর্য্যস্তই প্রদর্শন 
করিয়াছেন। সুতরাং উত্তরূপে শতপক্ষী ও সহত্পক্ষী প্রভৃতি কেন হইবে না? এইরূপ 
আপত্তিও হইতে পারে না। তবে কোন স্থলে যে পূর্ববক্তরূপে পত্রিপক্ষী” প্রভৃতি হইতে 
পারে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়া ছি ॥৪৩া 
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এই আহ্ছিকের প্রথম তিন সুত্র (১) সত্প্রতিপক্ষদেশনাভাস-প্রকরণ। পরে তিন হৃঙ্জ 
(২) জাতিষট্কপ্রকঞ+ণ। পরে হই সুত্র (৩) প্রাপ্তপ্রাপ্তিযুগনদ্ববাহিবিকক্পে।পক্রমজাতিদ্বয়- 
গ্রকরণ। পরে তিন হথত্র (৪) যুগনদ্ববা/হিপ্রসঙ্গপ্রতিদৃষ্টাস্তসমজাতিথয প্রকরণ । পরে ছুই 
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হুর (৫) অন্ুৎপত্ভতিপমপ্রকরণ। পরে ছুই স্তর (৬) সংশয়সম প্রকরণ। পরে ছুই সুত্র (৭) 
গ্রকরণদম প্রকরণ। পরে তিন সুত্র (৮) অহেতুসম প্রকরণ। পরে ছুই স্থত্র (৯) অর্থাপত্তিদম 
প্রকরণ। পরে ছুই হুত্র (১০) অরবিশেষদম প্রকরণ। পরে ছুই স্ৃত্র (১১) উপপত্িসম প্রকরণ। 
পরে ছুই সুত্র (১২) উপলবিসম প্রকর্ণ। পরে তিন সুত্র (১৩) অনুপলব্ধিপম প্রকরণ । পরে 
তিন স্থৃত্র (১৪) অনিতানম প্রকরণ। পরে ছই হুত্র (১৫) নিত্যসম প্রকরণ । পরে হই স্তর 
(১৬) কার্য)দম প্রকরণ। তাহার পরে পচ ৃত্র (১৭) কথাভাস-প্রকরণ। 

১৭ প্রকরণ ও ৪৩ সুত্রে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহিক সমাপ্ত। 


দ্বিতীয় আহ্কিক। 


ভাষ্য। বিপ্রতিপত্তযপ্রতিপত্ত্য ব্বিকল্পান্রিগ্রহস্থান-বহত্বমিতি সংক্ষেপে- 
ণৌক্তং, তদিদাঁনীং বিভজনীরমূ। নিগ্রহস্থানানি খলু পরাজয়বস্তুন্যপ- 
রাঁধাধিকরণানি প্রায়েণ প্রতিজ্ঞাদ্যবয়বাঁশয়াণি, _তত্বাঁদিনমতত্বাঁদিন- 
থাভিসংপ্রীবন্তে | 


অনুবাদ। বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বিকল্পবশতঃ অর্থাৎ বাদী ও 
প্রতিবাদীর বিরুদ্ধজ্কানরূপ ভ্রম ও অজ্ঞতার নানাপ্রকারতাপ্রযুক্ত নিগ্রহস্থানের 
বহুত্বঃ ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, তাহা এখন বিভজনীয়, অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
নিগ্রহস্থানের বিভাগদির দ্বার সেই বুত্ব প্রতিপাদনীয়। নিগ্রহস্থানগুলি পরাজয়- 
বস্ত (অর্থাৎ ) অপরাধের আশ্রয়, প্রায়শঃ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বাশ্রিত,--তত্ববাদী ও 
অতন্ববাদী পুরুষকে অর্থ।ৎ “কথ।” স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী পুরুষকেই নিগৃহীত করে। 


টিগ্লনী। প্জাতি”র পরে পনিগ্রহস্থান” | ইহাই গোতমৌক্ত চরম পদার্থ। মহধি গোঁতম 
গ্রথম অধ্যায়ের শেষে প্বিপ্রতিপতিরপ্রতিপতিশ্ নিগ্রহস্থানং” (২১৯) এই হুত্রের দ্বারা 
বিপ্রতিপতি ও অগ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান বলিয়া! সর্বশেষ সৃত্রের ছ্বার। বাদী ও প্রতিবাদীর 
বিগ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তির বন্প্রকারতাঁবশতঃ এ নিগ্রহস্থান যে বহু, ইহ! সংক্ষেপে 
বলিয়াছেন। কিন্তু সেখানে ইহার প্রকারতেদ ও তাহার সমস্ত লক্ষণ বলেন নাই। এই অধ্যায়ের 
প্রথম আহিকে তাঁহার পূর্বোক্ত “জাতি” নামক পঞ্চদশ পদার্থের সবিশেষ - নিরূপণপূর্বক শেষে 
অবসর-দংগতিবশতঃ এই দ্বিতীয় আছ্িকে তাহার পূর্ববোক্ত চরম পদার্থ নিগ্রহস্থানের সবিশেষ 
নিরূপণ করিয়া! তাঁহার অবশিষ্ট কর্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। ফলকথা, পূর্বোক্ত নিগ্রহস্থানের 
প্রকারতেদ ও তাহার নমস্ত লক্ষণ বলাই মহধির এই শেষ আহ্বিকের প্রয়োজন । তাই ভাষ্যকার 
প্রথমে এ প্রয়োজন প্রকাশ করিয়াছেন। 

তাধ্যকার পরে এখানে নিগ্রহস্থানগুলির সামান্য পরিচয় প্রকাশ করিতে প্রথমে বগিয়াছেন 
যে, নিগ্রহস্থানগুলি পরাজয়বস্ত অর্থাৎ “জনন” ও “ব্তিণা” নামক কথায় ঝাদী ও প্রতিবাদী 
বাস্তব পরাজয়ের বাস্তব স্থান ব! কারণ। তাৎপর্য্যটাকাকার ভাষ্যকারের এ কথার উদ্দেস্ত 


'বক্ত করিয়াছেন যে»১ যাহাদিগের মতে বাদী ও গ্রতিবাণীর সমস্ত সাধন ও দূধণপ্রকার বাস্তব 


সি এ এ এ এজ 





পপি পা সপ পা এ জী আস সস 
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১। তত্র য এবমাহঃ-_সর্ব্বোইয়ং সাঁধনদুধণ প্রক।রে বদ্মারদে ন বাস্তব ইতি তাম্‌ প্রত্যাহ-_“্পরাজয়- 
বস্তুনী”্তি। পরাজয়ে বসতোধিতি পরাজয়্থান।নীত্যর্থঃ। কাগানিকতে কগ্পনায়াঃ সর্বত্র হলতত্বাৎ সাধনদুষণ- 
বাবস্থা ন স্তািতি ভাবঃ। নিগ্রহস্থ।ন!ণি পর্যা।়স্তরেণ *পঞ্ঙ্কৃতি “অপরাধে*তি ।স্তাতপর্যাটীকা। 
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নহে, এ সমস্তই কাল্পনিক, সেই বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষকে লক্ষ্য করিয়! ভাষ্যকাঁর নিশ্রহস্থানগুলিফে 
বলিয়াছেন পরাজয়বস্ত । বাদী অথবা প্রতিবাদীর পরাজয় যাঁহাতে বাঁদ করে অর্থাৎ যাহ! 
পরাজয়ের বাস্তব স্থান বা কারণ, ইহাই এঁ কথার অর্থ। *বস"ধাতুর উত্তর *তুন্*প্রতায়নিষ্পর 
“বস্ত” শবের দ্বারা ভাষ্যকার সুচনা করিয়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাদীর সমস্ত সাধন ও দুষণপ্রকার 
এবং জয়-পরাজয়াদি সমন্তই বাস্তব, এ সমস্ত কাল্পনিক নহে। কাল্পনিক হইলে বাদী ও প্রতি- 
বাদীর সাধন ও দুষণের ব্যবস্থ! বা! নিয়ম হইতে পারে না, স্থতরাঁং জয়পরাজয়ব্যবস্থাও হইতে পারে 
না) কারণ, কল্পন! সর্বত্রই সবলভ। যাহার জয় হইয়াছে, তাহারও পরাজয় কল্পনা করিয়া 
পরাজয় ঘোষণা! করা যায়। তাহা হুইলে কুত্রাপি জয় পরাজয় নির্ণয় হইতেই পারে না। 
সুতরাং নিশ্রহস্থানগুলির দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বাস্তব অপরধই নির্ণীত হয়, ইহাই শ্থীকার্ধা। 
ভাষ/কার তাহার বিবক্ষিত এই অর্থই ব্যক্ত করিতে পরে আবার বলিয়াছেন,--“অপরাধাধি- 
করণাঁনি”। অর্থাৎ নিগ্রহস্থানগুলি বাদী বা প্রতিবাদীর বাস্তব অপরাধের স্থান। উহার মধ্যে 
*প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি অধিকাংশ নিথহস্থানই প্রতিজ্ঞাদি কোন অবয়বকে আশ্রয় করিয়াই সস্ভব 
হয়। ইহ! প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন,_-্প্রায়েণ প্রতিজ্ঞাদ্যবয়বাশ্রয়াণি” । 
পরে ইহ! বুঝা যাইবে। 

এখন এই “নিগ্রহস্থান* শব্দের অন্তর্গত প্নিগ্রহ” শব্দের অর্থ কি? এবং কোথায় কাহার 
কিরূপ নিগ্রহ হয়, এই সমস্ত বুঝ! আবশ্তক। ভাষ্যকারের পূর্বোক্ত ব্খ্যার দ্বার! বুঝ! যায়, 
*নিগ্রহ” শব্দের অর্থ পরাজয় ॥ উদ্নাচার্যয এ পরাজয় পদার্থের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, 
“কথা”স্থলে যে বাদী বা প্রতিবাদীর নিজের অহঙ্কার খণ্ডিত হয় নাই, ততৎকর্তৃক যে অপরের অর্থাৎ 
হার প্রতিবাদীর অহঙ্কারের খগুন, তাহাই তৎকর্তুক অপরের পরাঁজয্ন এবং উহ্ারই নাঁম নিগ্রহ। 
পবাদ,” পজন্প” ও *(বিতওা” নামে যে ত্রিবিধ কথা, তাহাতেই নিগ্রহস্থান কথিত হইয়াছে। অন্থাত্র 
*প্রতিজ্ঞাছানি” প্রভৃতি নিগ্রহস্থান নহে । উদয়নাচার্য্যের ব্যাথ্যান্থুসারে বরদরাজ এবং শঙ্কর 
মিশ্রও পূর্বোক্তরূপ কথাই বলিয়াছেন১ | প্রশ্ন হয় যে, জিগীষাশুন্ত শিষ) ও গুরুর কেবল তত্ব- 
নির্ণয়োন্দেম্তে যে “বাদ” নামক কথ! হয়, তাহাতে বাদী ও প্রতিবাদী কাহারই অহঙ্কার ন! থাকান্ন 
পূর্ব্বোক্ত পরাঁজয়রূপ নিগ্রহ কিরূপে হইবে ? জিগীষা! না থাকিলে সেখানে ত জয় পরাজয় বলাই 
যায় না) স্তায়দর্শনের সর্বপ্রথম সৃত্রের ভাষ্-ব্যাখ্যায় বার্তিককার উদ্দ্যোতকর উতক্তরূপ প্রশ্রের 


১। অথগ্ডিভাহস্ক তিনঃ পর।হস্কারখগুনম্‌। 
নিগ্রহস্তন্লিমিত্তস্য নিগ্রহন্থানতোচাতে ॥ 
অত্র বথায়ামিত্যুপন্ধর্তব্ং। অগ্যথ! ইতি প্রসঙ্গাৎ। যথোক্মাচা্মোঃ--“কথায়ামথণ্ডিভাহহকারেগ পরন্যাহঙ্কার- 
খগুনামহ পরাজয়ে নিগ্রহ”ইতি ।--তার্কিকরক্ষা। অথণ্ডিতাহস্কারিণঃ পরাহঙ্কার-শ।তনমিহ পরাজয়ঃ, স এব নিগৃহঃ | 
স এতেষু প্রতিজ্ঞ।হান্যদিঘু বদতীতি দিগ্রহহ্) পরাজয়ন্ত স্থ।নমুননায়কমিতি যাবৎ । অতএব কথাবাহনামমীধাং ন 
নিগ্রহস্থান্ত্ং ।-স-বাদি।বনোদ। 
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অবতারণ| করিয়া»১ তছুত্তরে বলিয়াছেন যে, প্বাদ”কথাতে শিষ্য বা আচার্ধের বিবক্ষিত অর্থের 
অগ্রতিপাঁদকত্বই অর্থাৎ বিবক্ষিত বিষয় প্রতিপন্ন করিতে ন1 পারাই নিগ্রহ। বাঁচস্পতি মিশ্র ইহাকে 
পথলীকাঁর” নামে উল্লেখ করিক্াছেন। উদ্দ্যোতকরও পরে (১৭শ হৃত্রের বার্তিকে ) “খলীকার” 
শবের প্রয়োগ করিয়াছেন । পরে ইহ! ব্যক্ত হইবে । ফলকথা, প্বাঁদ”“কথাতে কাহারও পরাজয়- 
রূপ নিগ্রহ ন! হইলেও বিবক্ষিত অর্থের অগ্রতিপাদকত্বন্ূপ নিগ্রহকে গ্রহণ করিয়াই নিগরহস্থান 
বল! হইয়াছে। প্জল্প” ও *বিতওা” নামক কথায় জিগীযু বাঁদী বা প্রতিবাদীর পূর্বোক্ত পরাজয়- 
রূপ নিগ্রহই হয় এবং তাহাতে যথাসম্ভব *প্রতিজ্ঞাহানি* প্রভৃতি সমস্তই এ নিথর স্থান বা 
কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু প্বাদ”নামক কথায় এ সমন্তই নিগ্রহস্থান হয়না । পরে ইহা 
বুঝ! যাইবে । 

নিগ্রহস্থানগুপি বাদী অথবা প্রতিবাদী পুরুষেরই নিগ্রহের কারণ হয়। কারণ, বাঁদী বা 
প্রতিবাদী পুরুষই প্রমাদবশতঃ যাহ! প্রযোজ্য নহে, তাহা প্রয়োগ করিয়া এবং যাহা প্রযোজ্য, 
তাহার প্রয়োগ ন! করিয়া নিগ্রহের যোগ্য হন। উদ্দ্যোতকর প্রথমে বিচারপূর্বক ইহা প্রতিপাদন 
করিতে বলিয়াছেন যে, বিচারকর্ত| বাদী অথব! প্রতিবাদী পুরুষেরই বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তি- 
মূলক নিগ্রহ হইয়৷ থাকে। তীহাদিগের সেই বিচাররূপ কম এবং তাহার করণ যে প্রতিজ্ঞাদি 
বাক্য, তাহার নিশ্রহ হয় না। কারণ, সেই কর্ম ও করণের কোন অপরাধ নাই। সেই কর্ম 
ও করণ নিজ বিষয়ে প্রযুজ্যমান হইলে তখন উহ! দেই বিষয়ের সাধনে সমর্থই হয়। কিন্ত 
বিচারকর্ত! বাদী অথবা প্রতিবাদী পুরুষ তীহাদিগের সাধনীয় বিষয়ের সাধনে অসমর্থ কর্ম ও 
করণকে গ্রহণ করায় তাঁহাদিগেরই নিগ্রহ হয়। তাহাদিগের দেই প্রতিজ্ঞাদি বাঁক্োর দ্বারা 
আত্মগত বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তিদোষের অর্থাৎ ভ্রম ও অজ্ঞতার অনুমান হওয়ায় উহা 
গ্রতিভাদির দোষ বলিয়া কথিত হয়। বস্ততঃ এ প্রতিজ্ঞা্দি বাকের কোন দৌষ নাই। 
*প্রতিজ্ঞাদিদোষ” ইহ। ভাক্ত প্রয়োগ । অবশ্ট “অজ্ঞান” প্রভৃতি কোন কোন নিগ্রহস্থান 
বাদী ব৷ প্রতিবাদী পুরুষেরই আত্মগত ধর্ম বলিয়া, উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধেই সেই পুরুষকে নিগৃহীত 
করে। নিগ্রহস্থানগুলি যে বাদী বা প্রতিবাদী পুরুষকেই নিগৃহীত করে, ইহা প্রকাশ 
করিতে ভাষ্যকার এখানে শেষে বণিয়াছেন,--*তন্ববা দিনমতব্ববা দিনঞ্াভিসংপ্রবন্তে” | অর্থাৎ 
নিগ্রহস্থানগুলি প্রায় সর্ধত্র যিনি অতত্ববাদী পুরুষ অর্থাৎ যিনি অসিদ্ধান্ত স্থাপন 
করিয়াছেন, তাঁহাকে নিগৃহীত করে এবং কদাচিৎ যিনি তত্ববাদী পুরুষ অর্থাৎ যিনি প্রকৃত 
সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন, তঁহাঁকেও নিগৃহীত করে। কারণ, কদ।চিৎ তিনিও প্রতিবাদীর 
কথিত দুষণাভাদের খগণ্ডনে অদমর্থ হইয়া নিগৃহীত হন। একই স্থলে তীহাদিগের বু নিগ্রহস্থানও 
হইতে পারে, ইহ। প্রকাশ করিতেই ভাষ্যকার “অভিসংগ্লবস্তে” এই ক্রিগ্জাপদের প্রয়োগ করিয়াছেন। 


১। বঃ পুনঃ শিষ্যাচার্যযেনিগ্রহঃ? বিবক্ষিতার্থাপ্রতিপা্দকত্বমেব ভিউহারিহ। উত্তরং বিবক্ষিতার্থাপ্রতি- 
পাদকত্বমেব খলীকার ইতি !--তাৎপর্যাটাকা । 


১ম হু] বাঁৎস্যাঁয়নভাঁষ্য ৪০৯, 


বহু পদার্থের সংকরই ”অভিদংপ্লব,” ইহ! অন্তর ভাষ্যকারের নিজের ব্যাখা দ্বারাই বুঝ! যায় 
( প্রথম খণ্ড, ১১২-১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 

ভাষ্য । তেষাং বিভাঁগঃ_ 

অনুবাদ । সেই নিগ্রহস্থানসমূহের বিভাগ-_ 


সুব্র। প্রতিজ্ঞাহানিঃ, প্রতিজ্জান্তরৎ, প্রতিজ্ঞা- 
বিরোধঃ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্বাঁসে! হেত্বন্তরমর্থান্তরৎ, নিরর্থক- 
মবিজ্ঞাতার্থমপার্থকমপ্রাপ্তকালৎ ক্যন্মধিকৎঃ পুন- 
রুক্তমননুভাষণমজ্ঞানম প্রতিভা, বিক্ষেপো মতানুজ্ঞা 
পর্যহযোৌজ্যোৌপেক্ষণৎ, নিরহৃযোজ্যান্বযোগোইপ- 
সিদ্ধান্তো হেত্বাভাসাশ্চ নিগ্রহস্থানানি ॥১॥৫০৫॥ 


অনুবাদ। (€১) প্রতিজ্ভাহানি, (২) প্রতিজ্ঞান্তর, (৩) প্রতিজ্ঞাবিরোধ, 
(8) প্রতিজ্ঞাস্ন)াপ, ৫৫) হেত্বন্তর,। (৬) অর্থান্তর, ৫৭) নিরর্থক, ৮৮) 
অবিজ্ঞাতার্থথ (৯) অপার্থক, (১০) অপ্রাপ্তকাল, (০১১) ন্যুন, (১২) অধিক, 
(১৩) পুনরুত্ত, (08) অননুভাষণ, (১৫) অজ্ঞান, ১১৬) অগ্রতিভা, ১১৭) 
বিক্ষেপ, (৫১৮) মতানুজ্ঞা, (১৯) পর্যনুযেজ্যোপেক্ষণ, (৫২০) নিরনুযোজ্যানু- 
যোগ, ৫২১) অপসিদ্ধান্ত, (২২) হেত্বাভাস-_ এই সমস্ত নিগ্রহস্থান। 
টিপ্ননী। মহর্ষি তাহার পুর্ব্বকথিত *নিগ্রহস্থান” নামক চরম পদার্থের বিশেষ লক্ষণগুলি 
বলিবার জন্য প্রথংম এই হুত্রের দ্বারা সেই নিগ্রহস্থানের বিভাগ করিয়াঁছেন। বিভাগ বলিতে 
পদার্থের প্রকারভেদের নাঁম কীর্তন । উহাকে পদার্থের বিশেষ উদ্দশ বলে। উদ্দেশ বাতীত 
লক্ষণ বল! যাঁয় না । তাই মহর্ষি প্রথমে এই হ্ৃত্রের দ্বার! প্প্রতিজ্ঞাহ!নি” প্রভৃতি দ্বাবিংশতি 
প্রকার নিগ্রহস্থানের বিশেষ নাম কীর্তনরূপ বিশে উদ্দেশ করিয়া, দ্বিতীয় স্থত্র হইতে যথাক্রমে 
এই হৃত্রোক্ত প্প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতির লক্ষণ বলিয়াছেন। অনেকের মতে এই শ্বত্রে পচ” 
শবের দ্বারা আরও অনেক নিগ্রহস্থ'নের সমুচ্চয় হুচিত হইয়াছে। কিন্ত বাঁচম্পতি মিশ্র 
প্রভৃতি মহুধির সর্বশেষ হৃত্রোক্ত ৮” শব্দের দ্বারাই অনুস্ত সমুচ্চয় বুঝিতে বলিয়াছেন, 
পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। উদয়নাচার্ষের মতামুদারে “তাকিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ বলিয়াছেন 
যে, এই হাত্রে “৮” শব্দটা “তু” শব্দের সমানার্থক। উহার দ্বারা সচিত হইয়াছে যে, যথোক্ত 
লক্ষণাক্রান্ত প্গ্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতিই নিগ্রহস্থান। কিন্ত কথামধ্যে বাদী বা প্রতিবাদী 
সহসা অপন্থারাদি গীড়াবশতঃ নীরব হইলে অথবা তভূতাবেশাদিবশতঃ প্রলাপ বিলে অথব! 
২ 
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প্রতিবাদী করুক দোযোদ্ভাবনের পূর্বেই অতি শীঘ্র নিজ বুদ্ধির দ্বার! নিজ বাঁক্য আচ্ছাদন 
করিয়া, মির্দেষ অন্ত বাক্য বঙ্ধিলে অথবা! প্রতিবাদীর উত্তর বগ্গিবার পূর্বেই পার্থ অন্ত কোন 
তৃতীয় ব্যক্তি তীহার বক্তব্য উত্তর বহগগিয়। দিলে, সেখানে কাহারও কোন নিগ্রহ গান হইবে 
না। অর্থাৎ উক্তব্ধপ স্থলে বাদী বা প্রতিরাদীর “অনন্ুভাষণ” ও “অপ্রতিভা” প্রভৃতি নিগ্রহস্থান 
হইবে না। কারণ, এরূপ স্থলে উহ! বাঁদী বা! প্রতিবাদী বিগ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তির অনুমাপক 
হয় না, অর্থাৎ এরূপ স্থলে তাহাদিগের কোন অপরাধ নির্ণয় করা যায় না। প্বাদিবি'নাদ” গ্রন্থে 
শঙ্কর মিশ্রও এরূপ কথাই বপিয়াছেন। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ কথ! ভিন্ন অন্তত্র অর্থাৎ লৌকিক 
বিবাঁদাদি স্থলেও যে উক্ত *প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি নিগ্রহস্থান হইবে না) ইহাঁও উদয়নাচার্ধ্য 
গুভৃতি বলিয়াছেন। 

পূর্বোক্ত “প্রতিজ'হানি* প্রভৃতি খিগ্রহস্থানগুলির স্বরূপ ন! বুঝিলে সমস্ত কথা বুঝা 
যায় না। তাই আবশ্তক বোধে এখানেই অতি সংক্ষেপে উহাদিগের শ্বরূপ প্রকাঁশ করিতেছি। 

বাদী ব! প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞ বাঁক্য দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিয়া, পরে যদি প্রতিবাদীর কথিত 
দোষের উদ্ধারের উদ্দেশ্তে নিজের উক্ত কোন পদার্থের পরিত্যাগ করেন, তাহ! হইলে তাহার 
নিজ পক্ষেরই ত্যাগ হওয়ায় (১) পগ্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হয়। আর যদি এরপ স্থলে 
এ উদ্দেশ্তে নিজের কথিত হেতু ভিন্ন যে কোন পদার্গে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করেন, তাহা হইলে 
(২) প্প্রতিভাস্তর* নামক নিগ্রহস্থান হয়। সেখানে নিজপক্ষের পরিত্যাগ না হওয়ায় «প্রতিজ্ঞা- 
হানি” হয় না। বাদী বা! প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞা এবং তীহার কথিত হেতু যদি পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, 
তাহ! হইলে সেখানে (৩) প্গ্রাতিজ্ঞাবিরোধ” নামক নিগ্রহস্থান হদ্। প্রতিবাদী বাণীর পক্ষের 
খণ্ডন করিলে তখন উহার খণ্ডনে অপমর্থ হইয়! বাদী যদি নিজের প্রতিজ্ঞার্থ অন্বীকার করেন 
অর্থাৎ আমি ইহা বলি নাই, এইরূপ কথা বলেন, তাহা হইলে সেখানে তীহাঁর (৪) পগ্রতিজ্ঞা- 
সন্সযাদ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতিবাদী বাদীর কথিত হেতৃতে ব্যভিচার দোব প্রদর্শন 
করিলে বাদী যদি উক্ত দোঁধ নিবারণের জন্ত তীহ'র পূর্বোক্ত সেই হেতুত্ডেই কোন বিশেষণ 
প্রবিষ্ট করেন, তাহ। হইলে দেখানে তাহার (৫) “হেত্বস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদীব 
প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের দ্বার! নিজপক্ষ স্থাপনাদি করিতে, মধ্যে যি কোন অসম্বদ্ধার্থ বাক্য 
অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের অনুপযেগী বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহ! হইলে তাহাঁদিগের (৬) পঅর্থাত্তরঃ 
নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী বাগ্রতিবাদী যদি নিজপক্ষ স্থাপনাদি করিতে অর্থশূন্ত অর্থাৎ 
যাহা কে!ন অর্থের বাচক নহে, এমন শব্ধ প্রয়োগ বরেন, তাহা হইলে সেখানে তাহার 
(৭) «নিরর৫থক” নামক নিগ্রহস্থান হয় । বাদী কর্তৃক যেবাক্য তিনবার কথিত হইলেও অতি 
ছুর্ববোধার্থ বলিয়! মধ্যস্থ সভ্যগণ ও প্রতিবাদী কেহই তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন না, সেইরূপ বাক্য- 
প্রয়োগ বাদীর পক্ষে (৮) “অবিষ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। যে পদনমুহ অথবা যে বাক্য- 
সমূহের মধ্যে প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক বাক্ের অর্থ থাকিলেও সমুদায়ের অর্থ নাই অর্থাৎ দেই 
পদসমুহ অথব| বাক্যদনূহ মিলিত হইয়া কোন একটা অর্থবোধ জন্মায় না, তাঁদুশ পদদমূহ অথবা 
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বাক্যদ ঘৃহের প্রয়োগ (৯) “অপার্থক” নামক নিগ্বহস্থান। প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাব়ব বাক্য অথবা 
অন্তান্ত বক্তব্য যে কোন বাক্যের নির্দিষ্ট ক্রম লজ্বন করিলে অর্থাৎ যে কাঁলে যাহা বক্তব্য, তাহার 
পূর্বেই তাহা বলিলে (১০) "অপ্রাপ্তকাঁণ” নামক নিগ্রহস্থান হর়। বাদী বা গ্রতিবাদীর নিজ 
পক্ষ-স্থাপনে তাহাদিগের নিজসম্মতধে কোন একটী অবয়বও কথিত না হইলে অর্থাৎ সমস্ত 
জবযবের প্রয়োগ ন! করিলে (১৯) পন্যুন” নামক নিগ্রহস্থান হয় । বাদীবা প্রতিবাদী নিজপক্ষ 
স্থাপনে বিন! প্রয়োজনে হেতুবাক্য ব৷ উদ্দাহরণবাক্য একের অধিক বলিলে অথবা দুষণাদিও 
একের অধিক বলিলে (১২) পঅধিক” নামক নিগ্রহস্থ'ন হয়। নিশ্রয়োজনে কোন শব বা অর্থের 
পুনরু।ত্ত হইলে (১৩) প্পুনরুত্ত” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী নিজ পক্ষস্থাপনাদি করিলে 
প্রতিবাদী বাঁদীর কথিত বাঁক্যার্থ ঝ| তাহার দুষণীয় পদার্থের প্রত্যুচ্চারণ অর্থাৎ অন্থভাষণ করিয়! 
উহার খণ্ডন করিবেন। কিন্তু বাঁদী তিনবার ঝলিলেও এবং মধ্যস্থ সভ্যগণ তাহার বাক্যার্থ বুঝিলেও 
প্রতিবাদী যদি তাহার দুধণীয় পদার্থের অন্ধু ভাষণ ন| করেন, তাহা হইলে সেখানে তাহার (১৪) 
”অনন্ু ভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী তিন বার বলিগেও এবং মধস্থ সত্যগণ বাদীর সেই 
বাক্যার্থ বুঝিলে প্রতিবাদী যদি তাহ! বুঝিতে ন| পারেন, তাহা হইলে সেখানে তাহার (১৫) “অজ্ঞান” 
নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ বুঝিলেও এবং তাহার অন্থভাষণ কন্নিলেও 
যদি উত্তরকালে তাহার উত্তরের স্কত্তি বা জ্ঞান না৷ হয়, তাহা হইলে সেখানে (১৬) অগ্রতিভা” 
নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাদী নিজ পক্ষস্থাপনাদ্দি করিলে প্রতিবাদী যদি তখনই অথবা নিজ 
বক্তব্য কিছু বলিয়াই ভাবী পরাঙ্গয় সন্ভাবন। করিয়া, আমার বাড়ীতে অমুক কার্ধয আছে, এখনই 
আমার যাওয়া অত্যাবশ)ক, পরে আপিয়। বলিব, এইরূপ কোন মিথ্যা কথা বপিয়৷ আরব কথার ভঙ্গ 
করিয়। চলিয়া! যান, তাহ! হইলে সেখানে তাহার (১৭) “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রতি- 
বাদী যদি নিজপক্ষে বাদীর প্রদশিত দোষের উদ্ধার না করিয়। অর্থাৎ উহ! শ্বীকার করিয়া! লইয়াই 
বাদীর পক্ষে তঙল্য দোষের আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহ! হইলে সেখানে তাহার (১৮) “মতান্জ।” 
নামক নিগ্রহস্থান হন্ন। বাদী বা প্রতিবাদী কোন নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও তাহার প্রতিবাদী যদি 
উহার উদ্ভাবন করিয়া, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ, ইহ! ন! বলেন, তাহা হইলে সেখানে তাহার (১৯) 
প্পর্যনুযোজ্যোপেক্ষণ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। এই নিগ্রহস্থান পরে মধ্যস্থগণ জিজ্ঞাসিত হইয়। গ্রকাশ 
করিবেন অর্থাৎ ইহ! মধ্যস্থগণেরই উত্ভাব্য। যাহা যেখানে বস্ততঃ নিগ্রহস্থান নহে, তাহাকে 
নিগ্রহস্থান বলিয়া প্রতিবাদী অথবা বাদী যদি তাহার প্রতিবাধীকে এই নিশ্রহস্থান ছারা! তুমি 
নিগৃহীত হইয়ছ, এই কথা বলেন, তাহা! হইলে সেখানে তাঁহার (২০) “নিরম্থযোজ্যান্রযোগ* 
নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রথমে কোন শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত শ্বীকার করিয্া॥ উহার সমর্থন 
করিতে পরে যদি উহার বিপরীত দিদ্ধাস্ত স্বীরুত হয়। তাহা! হইলে সেখানে (২১) অপদিদ্ধাস্ত 
নামক নিগ্রহস্থান হয়। প্রথম অধায়ে "সব্যভিচার” প্রভৃতি পঞ্চবিধ হেত্বাভাস যেরূপে লক্ষিত 
হইয়াছে, সেইরূপ লক্ষণাক্রাস্ত সেই সমস্ত (২২) হেত্বাতাপ সর্বত্রই নিগ্রহস্থান হয়। 

পুর্বাক্ত নিগ্রংস্থানগুলির মধ্যে “অনমুভ]ষণ” “অজ্ঞান” *অপ্রভিভা”। “থিক্ষেপ”। “জী, 
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মু্ঞা* এবং পপর্য)নুপেক্ষণ”, এই ছয়টি বাঁদী বা গ্রতিবাঁদীর অগ্রতিপত্তি অর্থাৎ অজ্ঞতাঁমূলক। 
উহার দ্বারা বাদী ব৷ প্রতিবাদীর প্রকৃত বিষয়ে অপ্রতিপত্তির অনুমান হয় । এজন্য এ ছস্টি নিগ্রহ- 
স্থান অপ্রতিপতিনিগ্রহস্থান বহ্য়! কথেত হইয়াছে। অবশিষ্ট নিগ্রহস্থানগুলির দ্বারা বাদীব! 
গ্রতিবাদীর বিরুদ্ধ জ্ঞানরূপ বিপ্রতিপত্তির অনুমান হয়। কারণ, সেগুলি বিপ্রতিপতিমূলক। 
তাই সেগুলি বিপ্রতিপন্ভিনিগ্রহস্থ'ন বলিয়া কথিত হুইাছে। প্রথম অধ্যায়ের শেষ হুত্রের ভাষ্য 
ত'যাকারও ইহা বলিয়াছেন। তবে ভাষাকারের মতে “অ প্রতিপত্তি” বলিতে বাদী ব| প্রতিবাদীর 
প্রকৃত বিষয়ে জ্ঞানের অভাবরূপ অজ্ঞতা নহে, কিন্তু সেই অজ্ঞতামুলক নিজ বর্তবযের অকরণই 
অপ্রতিপত্তি। জয়ন্ত ভট্টও ভাষ্/কাঁরের মতেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। 
কিন্তু অন্ত মতে মহবি বাদী ব! প্রতিবাদীর প্রকৃত বিষয়ে অজ্ঞতারূপ অপ্রতিপত্তির অন্ুমাপক 
নিগ্রহস্থানগুলিকেই “অ প্রতিপত্তি” নামে উল্লেখ করিয়াছেন ) যাহা বাদী ব৷ প্রতিবাদীর আত্মগত 
ভ্রমজ্ঞানরূপ বিপ্রতিপত্তি এবং জ্ঞানের অভাবরূপ অগ্রতিপত্তি, তাহা অপরে উদ্ভাবন কৰ্সিতে পারে 
না, উদ্ভাবিত না! হইলেও তাহ নিগ্রহস্থান হয় না। স্থতরাং বাদী ব! প্রতিবাদীর এ বিগ্রতিপতি 
অথবা! অপ্রতিপ্ডির যাঁহা অনুমপক লিঙ্গ, তাহাই নিগ্রংস্থান, ইহাই উক্ত মতে মহধির পূর্বোক্ত 
হুত্রের তাঁৎপর্যর্থ। -প্প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি নিশ্রহস্থানগুলি বাদী বা প্রতিবাদীর নিগ্রহের 
মূল কারণের অনুমাপক হইয়া,তদ্্ারা পরম্পরায় নিগ্রহের অন্মাপক হয়, এ জন্ত শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতি 
কেহ কেহ পনিগ্রহস্থান” শবের দ্বার! নিগ্রহের স্থান অর্থাৎ অনুমাপক, এইরূপই ব্যাখ্য। করিয়াছেন 

*তাফিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ মহর্ষির কথিত প্প্রতিজ্ঞাহানি” গ্রভূতিতে মহ্ষির পূর্বোক্ত 
নিগ্রহস্থানের সামান্ট লক্ষণের সম্'য়র জন্য বন্য়াছেন যে, মহধির পবিপ্রতিপত্তির প্রতিপত্তিশ্চ 
নিগ্রহস্থানং” এই স্থৃত্রে "বি প্রতিপত্তি” ও "অপ্রতিপত্তি” শব্দের দ্বারা “কথা”স্থলে বাদী ও গ্রতিবাদীর 
গ্রকৃত তত্বের অপ্রতিপত্তিই অর্থাৎ তরবিষয়ে অজ্ঞতাই লক্ষিত হুইয়াছে। কিন্তু উহ! বাদী বা 
প্রতিবাদীর আস্মগত ধর্ম বলিয়া, অন্ঠে উহ প্রত্যক্ষ করিতে ন পারায় উহ! উদ্ভাবন করিতে 
পারে না, উহ! উদ্ভাবনের অযোগা। ন্তুত্তরাঁং শ্বরূপতঠ উহ নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। অত এব 
এ অপ্রতিপত্তি ব! প্রকৃত তত্বে অজ্ঞতার দ্বারা উহার অন্ুমাঁপক লিঙ্গই লক্ষিত হইয়াছে, বুঝিতে 
হুইবে। অর্থাৎ মহষির পূর্বোক্ত এ সথত্রে বিগ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তি শবে লক্ষণার দ্বারা! প্রথমে 
তত্বের অপ্রতিপত্তি বুিয়া, পরে আবার লক্ষণার দ্বার! উহার অনুমাপক লিঙ্গ বুঝিতে হইবে। উত্ত- 
রূপে প্লক্ষিত-লক্ষণা”র দ্বারা যাহা বাদী বা প্রতিবাদীর প্রকৃত তত্বে অপ্রতিপত্তির লিঙ্গ অর্থাৎ 
যদ্দবার৷ সেই অপ্রতিসত্তি অনুমিত হয়, তাহাই নিগ্রহস্থান, ইহাই মহধির পূর্বোক্ত এ স্ুত্রের 
তাৎপর্য্যার্থ। তাহ! হইলে মহধির কথিত *প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি সমস্তই পূর্বোক্ত নিগ্রহস্থানের 
সামান্য লক্গণাত্রাস্ত হয় । নচেৎ এঁ সমস্ত নিগ্রহস্থান হইতে পারে ন|। সুতরাং মহ্ষিও তাহ! বলিতে 
পারেন না। অতএব মহধির পূর্বোক্ত হুত্রের উক্তরূপই তাঁৎপর্যযার্থ বুঝিতে হইবে। 

কিন্ত মহবির পূর্বোক্ত সুত্রের দ্বার! তাঁহার এরূপ তাৎপর্য) মনে হয় না৷ এবং উক্ত ব্যাখ্যায় 
উর হুছ্ছে পবিপ্রতিপততি” শব্ধ এবং ০৮” শবেক প্রয়োগও সার্থক হয় না) ভাষ্যকার ও বার্ঠিককার 
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গ্রভৃতিও মহষির হুতরানদারে বিপ্রতিপন্তি ও অগ্রতিপত্তি, এই উগ্নকেই নিথহের মূল কারণ বলিয়! 
গ্রহণ করিয়াছেন। জয়ন্ত ত্র ভাঁষ/কারের মতানুদারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ষে, যাহা বস্ততঃ সাধন নহে, 
কিন্ত তত্ত,ল্য বন্গিযা প্রতীত হওয়ায় নাঁধনাভাস নামে কথিত হয়, তাহাতে সাধন বলিয়! যে ভ্রমাত্মক 
বুদ্ধি এবং যাহ! দূষণ নহে, কিন্তু দুষণাঁভান, তাহাতে দুষন বলিয়! যে ভ্রমাত্মক বুজি, তাহাই বিপ্রতি" 
পন্তি। এবং আরম্ভ বিষয়ে যে অনারস্ত অর্থাৎ নি কর্তবোর অকরণ, তাহা অগ্রতিপত্তি। বাদী 
নিজ পক্ষ সাধন করিলে তখন উহার খগ্ডনই প্রতিবাদীর বর্তৃবা, এবং প্রতিবাদী খণ্ডন করিলে তখন 
উহার উদ্ধার করাই বাদীর কর্তব্য। বাদী ও প্রতিবাদীর যথানিয়মে এ নিজ বর্তব্য না করাই 
তাহাদিগের অপ্রতিপত্তি। বিপরীত বুবিয়| অথব1 যথাকর্তধ্য না৷ করিয়া, এই ছই প্রকারেই 
বাদী ও প্রতিবাদী পরাজিত হইব থাকেন। ন্ুতরাং পূর্বোক্ত বিপ্রতিপত্তি ও অগ্রতিপত্তি, এই 
উভমূই তাহাদিগের পরাজয়ের মূণ কারণ । বান্তিককার উদ্দ্যোতকরও মহ্বির হুৃত্রোক্ত প্ৰিগ্রতি- 
পতি” ও *“অগ্রতিপ/তু” এই উত্তয়কেই গ্রহণ করিয়! বলিয়াছেন যে, সাঁমান্ততঃ নিগ্রহস্থান দ্বিবিধ। 
যদি বল" প্প্রতিজ্ঞাহা নি” প্রভৃতি অনেক নিগ্রহস্থান কথিত হওয়ায় নিগ্রহস্থান দ্বিবিধ, ইহা উপপন্ন 
হয় না, এতহ্তরে উদ্দে)াতকর বলিয়াছেন যে, সামান্ততঃ নিগ্রহস্থান দ্বিবিধ হইলেও উহার ভেদ- 
বিস্তর বিবক্ষাবশতঃই অর্থাৎ এ বিবিধ নিগ্রহস্থানের আরও অনেক প্রকার ভেদ বলিবার জন্তই 
মহর্ষি পরে উহার দ্বাবিংশতি প্রকার ভেদ বলিম্মাছেন ৷ কিন্তু উহাঁও উদাহরণ মাত্র? সুতরাং 
উহার ভেদ অনস্ত। অর্থাৎ এ সমস্ত নিগ্রহস্থানের আস্তগণিক তেদ অনস্ত প্রকার সম্ভব হওয়ায় 
নিগ্রহস্থান অনস্ত প্রকার । 

বৌদ্ধসম্প্রদায় গৌতম্োক্ত প্প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি অনেক নিগ্রহস্থান শ্বীকার ফরেন নাই। 
তীহার। উহার মধ্যে অনেক নিগ্রহস্থানকে বালকের প্রপাপতুন্য বা উন্মন্তপ্রলাপ বপিয়াও উপেক্ষ। 
করিয়াছেন এবং শান্ত্রকারের পক্ষে উহার উল্লেখ করাও নিতান্ত অনুচিত বলিয়া মহত্ব গৌতমকে 
উপহাঁসও করিয়াছেন। পরবর্তী প্রথ্যাত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মীকীর্তি উক্ত বিষয়ে বিশেষ বিচার 
করিয়া বলিয়াছেন বে,২১ ৰাদী ও প্রতিবাণীর “অসাধনাঙ্গবগন” অর্থাৎ যাহা নিজপক্ষসাধনের 
অঙ্গ নহে, তাহাকে সাধন বলিয়। উল্লেখ করা এবং “অদোধে!গ্াবন” অর্থাৎ যাহা দোষ নহে, 
তাহাকে দোঁষ বলিয়া! উদ্ভাবন করা, ইহাই নিগ্রংস্থন। ইহ! ভিন্ন আর কোন নিগ্রহস্থান যুক্তিযুক্ত 
না হওয়ায় তাহ! শ্বীকার করা যান না। তাতপধ্যটাকাকার বাচম্পতি নিশ্র উদ্দে|তকরের 
পূর্ববোন্ত কথার উদ্দেপ্ত ব্যক্ত করিতেও প্রথমে ধর্ম্মকীর্তির “অপাধন!ঙবচনং” ইত্যাদি কারিকা 
উদ্ধত করিয়া উদ্দ্যেতকরের পূর্বোক্ত কথার দ্বারাই সংক্ষেপে উদার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্ত 


১। অদাধন।ঙবচনমদে বে স্ভাবনং ছয়োঃ | 
নিগ্রহস্থানমন্থপ্ত, ন থুত্তনি ত নেবাতে & 
ধর্দবকীন্তির "প্রমাণবিনিশ্চ” ন।মক যে প্রনিদ্ধ গ্রন্থ ছিল, তাহ।তেই তি'ন উক্ত কারিক। ও উক্ত বিষয়ে বিচার প্রকশ 
করিয়াছিলেন, ইহ! মনে হয়। কিজ্ব গ্রন্থ এখন পাওয়া ঝার না। তিবৰতীয় ভাষ।য় উহার সম্পূর্ণ অনুবাদ আছে। 
বেই কেহ তাহ! হইতে বুল উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। 
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উদ্দে)তকর ধর্ম্বীর্তির কোন কাঁরিক৷ উদ্ধৃত করেন নাই, তিনি তীহার নামও করেন নাই। জয়ন্ত 
ভট্ট ধর্ম্মকীর্তির উক্ত কারিকা উদ্ছত করিয়া প্রথমে উদ্দ্যোতকর ও বাঁচম্পতি মিশ্রের স্তায় 
বলিয়াছেন যে, সংক্ষেপতঃ নিগ্রহস্থান যে দ্বিবিধ, ইহা ত মহর্ষি গৌতমও «বি প্রতিপত্তির প্রতি- 
পততিশ্চ নিশ্বহস্থানং” (১1২১৯) এই স্বত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। পরস্ত মহর্ষির গর সুত্রোক্ত 
সামান্য লক্ষণের দারা সর্বপ্রকার নিগ্রহস্থ'নই সংগৃহীত হইয়াছে । কিন্তু ধর্মবীর্তির কথিত 
লক্ষণের দ্বারা তাহ! হয় না। কারণ, যেখানে বাদী বা প্রতিবাদীর উত্তরের ক্রু্তি না হওয়ায় 
তাঁহারা কেহ পরাঞ্জিত হইবেন, নেখানে তীহার **অ প্রতিভা” নামক নিগ্রহস্থান কথিত হইয়াছে। 
কিস্ত সেখানে ধাহার উত্তরের স্বস্তি হয় ন/, তিনি তযাহ!। দোষ নহে, তাহ! দেব বণিয়! উদ্ভাবন 
করেন না এবং যাহা সাধনের অঙ্গ নহে, তাহাও সাধন বণিয়। উল্লেখ করেন না। ন্ুতরাং সেখানে 
ধর্্কীর্তির মতে তিনি কেন পরাজিত: হইবেন? তাহার অপরাধ কি? যদ্দি বল, ধর্শকীর্তি যে 
“অদোষেস্ভাবন”কে নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, উহার দ্বারা কোন দোষের উদ্ভাবন না! করা, এই অর্থও 
তাহার বিবক্ষিত । বুতরাং যে বাদী ঝ! প্রতিবাদী উত্তরের স্ফুত্তি না হওয়ায় কোন উত্তর বলেন না, 
স্মুতর।ং কোন দোষে!ভাবন করেন নাঃ তিনি ধর্মমীত্তির মতেও নিগৃহীত হইবেন। বস্ততঃ যাহা দে।ষ 
নহে, তাহাকে দৌষ বলিয়া উদ্ভাবন এবং দোষের অন্ুস্ভাবন, এই উন্ভয়ই “অদৌঁষোস্তাবন” শবের 
দ্বারা ধর্ম্মকীর্তি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহ! শ্বীকার্ধ্য। জয়ন্ত ভট্ট এই কথারও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন 
যে, তাহ! হইলে শবাান্তরের দ্বারা গৌতমোক্ত দবিগ্রতিপতি” ও «অপ্রতিপত্তি”্ই নিগ্রহস্থান 
বলিয়। কথিত হইয়াছে, ইহাই শ্বীকার করিতে হইবে । কারণ, কোন দোষের উদ্ভীবন না করা ত 
গৌতম্োক্ত অপ্রতিপত্তিই। এইরূপ ধর্্মকীরত্তির প্রথমোক্ত “অপাধনাঙ্গবচনং” এই বাকোর 
দ্বারা সাধনের মঙ্গ বা সাধনের উল্লেখ না করাও নিগ্রহস্থান বলিয়া কথিত হইলে উহাও ত 
অপ্রতিপত্তিই। অত্তএব শব্ধান্তর দ্বার মহরধি অন্ধপাদপাদের নিকটেই শিক্ষা করিয়! তাহারই 
কথিত গবিগ্রতিপত্তি” ও «“অপ্রতিপত্তিূ্প নিগ্রহস্থানদ্ব্কে ধর্মকীর্তি 'উক্ত গ্লোকের দ্বার৷ 
নিবন্ধ করিয়াছেন। তিনি কিছুমাত্র নূতন বুঝেন নাই ও বলেন নাই। 

ধর্ম কীর্তি বহ্য়াছেন যে, গৌতম প্রথমে সামান্ততঃ নিগ্রহস্থান ।দিবিধ বলিলেও পরে যে 
"প্রতিজ্ঞাহানি” গ্রভৃতি নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলিই অযুক্ত। যেমন তাহার 
প্রথমোক্ত পপ্রতিজ্ঞাহানি” কখনই নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। কারণ, বাদী বা! প্রতিবাদীর 
প্রতিজ্ঞাবাক তাহাদিগের নিপক্ষ সাধনের অঙ্গই নহে, উহা! অনাবশ্তক। ম্মুতরাং তাহাদিগের 
প্রতিজ্ঞাবচনই নিগ্রহস্থান। কিন্তু প্রতিজ্ঞার হানি নিগ্রহস্থান নহে। এবং যেরূপ স্থলে 
*প্রতিজ্ঞাহানি”র উদাহরণ গ্রদশিত হয়, সেখানে বস্ততঃ বাদীর প্রতিজ্ঞার হানিও হম না। পরস্ত 
সেই স্থলে বাদী ব্যভিচারী হেতুর প্রয্নোগ করায় হেত্বাভানরূপ নিগ্রহস্থানের দ্বারাই নিগৃহীত হন, 
প্রতিজ্ঞাহানির ঘর! নিগৃহীত হন না। সুত্তরাং পপ্রতিজ্ঞাহানি”র অন্য কোন স্থল বক্তব্য। 
কিস্ত তাহ! নাই, অতএব প্প্রতিজ্ঞাহানি” কোনরূপেই নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। এইক্ধপ 
গৌতমেজ প্প্রতিজ্ঞান্তর”ও নিগ্রহস্থান হইতে পারে না। কারণ, (নি পূর্বপ্রতিজ্ঞার্থ সাধন 
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করিতে ন! পারিয়া সহদ! দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞ! বলেন, তিনি ত উন্মন্ত। তাহার &ঁ উদাত্ত প্রলাপ 
শান্তে লক্ষিত হওয়! উচিত নহে। এইরূপ অর্থশুন্ত অবাচক শব্ধ প্রয়োগকে যে *নিরর্থক"* নামে 
নিগ্রহস্থান বল! হইয়াছে, উহা ত একেবারেই অযুক্ত। কারণ, যে ব্যক্তি রশ নিরর্থক শব্ধ 
প্রয়োগ করে, দে ত বিচারে অধিকাঁরীই নহে। তাহার এরূপ উন্নত্তপ্রলাপকেও নিগ্রহস্থান 
বল] নিতাস্তই অযুক্ত। আর তাহ! হইলে বাদী বা! প্রতিবাদী কোন ছুরভিদন্ধিবশতঃ হস্ত 
দ্বারা নিজের কণোঁল বা গণ্ড:দশ প্রভৃতি বাজাইয়া! অথবা প্ররূপ অন্ত কোন কুচেষ্টার ছারা 
প্রতিবাদীর প্রতি অবন্ঞ! প্রকাশ করিলে, সেই কপোলবাদন প্রভৃতি নিশ্বহস্থান বলা উচিত। 
গৌতম তাহাও কেন বলেন নাই? তাঁহাও ত অর্থশুন্ত শব্দ অথবা ব্যর্থ বর্্ম। উহ করিলেও 
ত বাদী বা প্রতিঝাদী সেখানে অবশ্তই নিগৃহীত হইবেন। এইবণ আরও অনেক নিশ্বহস্থান 
বৌদ্ধমন্প্রদায় স্বীকার করেন নাই। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। 

পা য়মপ্তরী”কার জয়ন্ত ভট্ট পরে যথাস্থানে ধর্ম্মকীর্তির সমস্ত বথাঁর উল্লেখ করিয়া চার 
পূর্ব্বক সর্বত্রই তাহার প্রতিবাদ করিয়! গিয়াছেন। তিনি পরবর্তী হুত্রোক্ত "প্রতিজ্ঞাহানি”র 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, বাদী ব! প্রতিবাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্য অবশ্তুই তাহাদিগের হ্বপক্ষসাধনের 
অঙ্গ। কারণ, বাদী ব! প্রতিবাদী নিজের প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিতেই হেতু ও উদাহরণ প্রতৃতি 
প্রঞ্থগ করেন । নচেৎ হেতু প্রভৃতি প্রয়োগ কর! অসংগত ও অনাবন্তক । অতএব প্রতিজ্ঞা- 
বাবাই যে, ম্বপক্ষ সাধনের প্রথম অঙ্গ, ইহা হ্থবীকার্য্য। তাই উহা প্রথম অবয়ব বলিয়া কথিত 
হইয়াছে। ধর্মকীর্তি উহাকে অবয়বের মধ্যে গ্রহণ না করিলেও পূর্বে অবয়ব ব্যাখ্যার নান! 
যুক্তির দ্বারা উহার অবয়বত্ব পিদ্ধ করা হইঞ্জাছে। ন্থুতরাং প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগই নিগ্রহ- 
স্থান, অর্থাৎ বাদী বা প্রতিবাদী প্রতিজ্ঞ'বাক্যের উচ্চ'রণ করিলেই নিগৃগীত হইবেন, ইহা 
নিতাস্ত অধুক্ত ৷ কিন্তু যে কোন রূপে বাদী ঝা প্রতিবাদীর নিজ পক্ষের ত্যাগ হইলে তীহারা 
নিজের গ্রতিজ্ঞা্থ দিদ্ধ' করিতে না পাঞায় অবস্তই নিগৃহীত হইবেন। স্মুতরাং প্প্রতিজ্ঞাহানি* 
অবশ্তই নিগ্রহস্থান বলিয় শ্বীকার্য।। পরে ইহা পদ্ম্ষিট হইবে। অবশ্ত প্রতিবাদী বাদীর 
কথিত হেতুতে ব্যভিচার দোষ প্রদর্শন করিলে তখন যদি বাঁদী এ দোষের উদ্ধারের জনা 
কোন উত্তর না বলেন, তাহ! হইলে সেখানে তিনি হেত্ব'ভানের দ্বারাই নিগৃহীত হইবেন। 
কিন্তু প্প্রতিজ্ঞাহানি” স্থলে বাদী সেই ব্যভিচার দৌষের উদ্ধারের উর্দেশ্েই কোন উত্তর বঙ্গিয়া 
নিজের প্রতিজ্ঞ পরিস্ঠাগ করায় সেখানে তিনি *প্রত্তিজ্ঞাহানি”র দ্বারাই নিগৃহীত হন। কারণ, 
প্রতিবাদী সেখানে পরে তাহার সেই প্প্রতিজ্ঞাহানি*্রই উদ্ভাবন কন্রিয়, তাহাকে নিগৃহীত 
বলেন। অতএব প্প্রতিজ্ঞাছানি” নাঁমে পৃথক নিগ্রহস্থান কথিত হইয়াছে এবং উক্ত যুক্তি 
অনুসারে তাহ! অবশ্ত স্বীকার্য) ৷ 

ধর্মকীর্তি ও তীহার সম্প্রদায় যে, গৌতমোক্ত পগ্রতিজ্ঞাত্তয়* নামক নিগ্রহস্থানকে উদ্মত্- 
প্রলাপ বলিয়াছেন, তছ্তরে জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, পপ্রতিজ্ঞাত্তর” স্থলে বাদী তীহার হেতুতে 
প্রতিবাদীর প্রদর্শিত ব্যভিচার'দোষের উদ্ধারের উদ্দেশে আর কোন পন্থ। ন! দেখিয়া কোন 
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বিশেষণ প্রয়োগ করিয়! দ্বিতীয় গ্রত্তিজ্ঞ। বলেন। সুতরাং তিনি তাঁহার সাঁধাসিদ্ধির অন্গকুল 
বুঝিয়াই এঁ গ্রতিজ্ঞান্তরের প্রয়োগ করায় উহ! কখনই তীহার উন্মন্ত প্রলাপ বলা যায় না। 
আর উহাঁও ঘদ্দি উন্দত্তগ্রলাপ হয়, তাহ! হইলে তোমরা যে *উভয়াসিদ্ব' নামক হেত্বাভাঁদ শ্বীকার 
করিয়া উহার উদাহরণ বলিয়াছ--*অনিত্যঃ শব; চাক্ুষত্বাৎ,” এই বাঁক্য কেন উন্যস্তপ্রলাপ 
নহে? শব্ের চাক্ষুধত্ব, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের মতেই অপিদ্ধ। তাই তোমরা উক্ত স্থলে 
চাক্ষুঘত্বহেতু *উভয়াসিদ্ধ” নামক হেত্বাভাস বলিয়াছ। কিন্তু কোন বাঁলকও কি শব্ধকে চাক্ষুষ 
পদার্থ বলে? তবে অনুন্মস্ত বাদী কেন এরূপ প্রয়োগ করিবেন? কোন বাঁদীই কোন স্থলে এরূপ 
প্রয়োগ না করিলে বা গ্রন্ধপ প্রয়োগ একেবারে অনভ্তব হইলে তোমরা কিরূপে উহা! উদাহরণরূপে 
প্রদর্শন করিয়াছ ? তোমাদিগের কথিত এ বাক্য উন্মস্তপ্রলাপ নহে, কিন্তু মহধি গোতমোক্ত "প্রতি 
জ্ঞাস্তর” উন্মত্ত প্রলীপ, ইহা বলা ভিক্ষুর পক্ষে নিজের দর্শনে অপূর্ব্ব অন্থরাগ অথব| গৌতমের দর্শনে 
অপূর্ব্ব বিদ্বেধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। জয়ন্ত ভট্ট গৌতমোক্ত পনিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্যা 
করিতেও বৌদ্ধসম্প্রনাঁয়কে উপহাস করিয়া! বলিয়াছেন যে, যদি তোঁমর! এই “নিরর্থক” নামক 
নিশ্রহস্থানের স্পষ্ট উদাহরণ প্রশ্ন কর এবং ক্রুদ্ধ না হও, তাহ! হইপে বলি যে, তোমাদিগের সমস্ত 
বাকাই “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থানের উদাহরণ। কারণ, বিজ্ঞানমাত্রবাদী তোমাদিগের মতে অর্থ 
বা! ঝাহা পদার্থ অলীক, কোন শব্দেরই বাস্তব বাঁচ্য অর্থ ন!ই, শব্দ প্রমাণও নাই। কিন্ত পরলোক- 
তত্বদর্শী পরিশুদ্ধবোধী মহাবিদ!ন্‌ শাক্য ভিক্ষুগণও যেমন অর্থশূহ্য বাক্য প্রয়োগ করিয়াও উম্মত 
নহেন, তদ্রপ গুমাঁদাদিবশতঃ অন্ত কোন বাদীও নিরর্থক ক চ টত প প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণ 
করিলে তাহাকেও উন্মন্ত বল! যায় না। আর যে, কপোলবাদন ও গণ্ুবাদন প্রভৃতি কেন 
নিগ্রহস্থান বলিয়। কথিত হয় নাই ? ইহা বলিয়াছ, কিন্তু উহ! ত ঝাকই নঠেঃ উহা পকথা”-ম্থভাঁবই 
নহে। অুতরাং উহার নিখবংস্থানত্ব বিষয়ে কোন চিস্তাই উপস্থৃত হইতে পারে না। জয়ন্ত ভষ্ট পরে 
উক্ত সম্প্রদায়কে তিরস্কার করিতেই বন্য়াছেন যে, বাদী ও প্রতিবাঁদীর “বথা”র প্রসজেও যাহার 
মনে কপোলবাদন, গণবাদন প্রভৃতিও উপস্থিত হয়, তাচার মনে উহার অপেক্ষায় অতি জঘন্তও 
আর কিছু উপস্থিত হইতে পারে। শ্রীমত্বাচস্পতি মিশ্র গৌতমৌক্ত “নিরর্থক” নাঁমক নিথ্বহ- 
স্থথনের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া! কপোঁলবাদন প্রভৃতি যে উহার লক্ষণাক্রাস্তই হয় না, ইহা 
বুঝাইঘ্লাছেন। কিন্তু শৈবাচার্য্য ভাপর্কজ্ঞ “কথা” স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর ছূর্বচন ও কপোল- 
বাদন্‌ গ্রভৃতিকেও নিগ্রহস্থান বলিয়াই শ্বীকার করিয়াছেন। পরে ইহা ব্যক্ত হুইবে। 

পূর্বোক্ত বৌদ্ধস্প্রদায়ের শেষ কথ! এই যে, যে ভাবে প্প্রতিজ্ঞাহানি” প্রভৃতি নিগ্রহস্থানের 
ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, এ ভাবে ভেদ শ্বীকার করিলে অসংখ্য নিগ্রহস্থান স্বীকার করিতে হয়। 
নিগ্রহস্থানের পরিগণনাই হইতে পারে না। এতহৃত্তরে ভয়স্ত ভট্ট পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, 
নিগ্রহস্থান অসংখ্য প্রকারেই সম্ভব হওয়ায় উহ! যে অসংখ্য, ইহা গৌতমেরও সন্মত। কিন্ত 
তিনি অদংকীর্ঘ নিগ্রহস্থানের প্রকারভেদ ঝলিবার জন্যই উহ্হার দ্বাবিংশতি প্রকারভেদ বলিয়াছেন। 
একই স্থলে অনেক নিগ্রহস্থানের সঙ্কর হইলে সংকীর্ণ নিগরহস্থান অসংখ্য প্রকার হইতে পাঁরে। 
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কুতরাং পূর্ব্বেজ্ত “জাতি”র হ্যায় “নিগ্রহস্থান*ও অনস্ত ।) বস্ততঃ অসংকীর্ণ নিপ্রহস্থানও আরও 
অনেক প্রকার হইতে পারে । মহর্ষি গোতমও সর্বশেষ হৃত্রে “৮* শব্দের হবার! তাহা হুচনা 
করিগাছেন, ইহাঁও বলা যায়। বাচম্পতি মিশ্ব প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, বাহার! উত্তমবৃদ্ধি, তীহারিগের 
পক্ষে কোন নিগ্রহস্থান দস্তব ন। হওয়ায় তাঁহারা অবশ্য নিগৃহীত হন না এবং যাহারা অধষবুদধি, 
তাহারা “কথা”র কধিকাঁরী না হওয়ায় তাহ'দিগের পক্ষে নিশ্রহস্থানের কোন সম্ভাবনাই নাই। 
কিন্ত বাহার! মধ্যমবুদ্ধি এবং কথার অধিকারী, তীহাঁদিগের পক্ষে নিশ্বহস্থান সম্ভব হওয়ায় 
তাহারাই নিগৃহীত হন। “কথা”স্থলে অনেক সময়ে ত্বাহাদিগেরও সভাক্ষোভ ঝ| প্রঘাদাদিবশতঃ 
এবং কোন স্থলে ভাবী পরাজয়ের আশঙ্কায় অুনক প্রকার নিগ্রহস্থান ঘটিয়৷ থাকে। তাহাদিগের 
পক্ষে সভাক্ষোভ বা প্রমাদাদি অপস্ভব নহে। বস্ততঃ মধ্যমবুদ্ধি বাদী ও প্রতিবাদীর জিগীধামুলক 
“জল্প” ও পবিতগ” নামক বথাঁয় কাহারও পরাজস্রূপ নিগ্রহ অবশ্তই হইয়। থাকে। ম্মৃতরাং 
তাহার পক্ষে কোন নিগ্রহস্থনিও অবশ্তই ঘটে। ঘেষে প্রকারে সেই নিগ্রহস্থান ঘটতে পারে 
এবং কোন স্থলে সত্যই ঘটিয়া থাকে, মহ্ষি তাহারই অনেকগুলি প্রকার প্ররর্শন করিয়া! তত্ব" 
নির্ণয় ও জয়-পরাঞ্জয় নির্ণয়ের উপাঁয় প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন এবং তদ্‌দ্বারা যাহাতে বাদী ব! 
প্রতিবাদীর ধরূপ কোন নিগ্রহস্থান না ঘ:ট, তজ্জন্ত সতত তাহাদিগকে অবহিত থাকিবার জন্তও 
উপদেশ সচনা করিয়! গিয়াছেন। তিনি তঁ.হার বর্শিত চতুর্ববিংশতি প্রকার “জাতি” ও দ্বাবিংশতি 
প্রকার *নিগ্রহস্থনে”র মধ্যে কোনটাই একেবারে অনস্ভধ মনে করেন নাই। কারণ, সভাম-ধ্য 
মধ্মবুদ্ধি বাদী ও প্রতিবাদীদিগের জিগীধামূলক বিসাঁরে তাহাদিগের তৎকালীন বিচিত্র বুদ্ধি বা 
বিচিত্র অবস্থা! তিনি সম্পূর্ণবূপেই জানেন। আর তিনি জানেন,_-পকালো! হায়ং নিরবধিবর্বপুলাচ 
পৃথা” ॥ ১ ॥ 


ভাষ্য । তানীমানি দ্বাবিংশতিধ। বিভজ্য লক্ষ্যন্তে । 

অনুবাদ। সেই এই সমস্ত নিগ্রহস্থান দ্বাবিংশতি প্রকারে বিভাগ করিয়া 
লক্ষিত হইতেছে অর্থাৎ পরবন্থী দ্বিতীয় সূত্র হইতে মহধি তাহার বিভক্ত নিগ্রহস্থান- 
গুলির যথাক্রমে লক্ষণ বলিতেছেন । 


সুত্র। প্রতিদৃষীন্ত-ধর্মাভ্যন্জ্ঞা স্বদৃষ্টান্তে প্রতিজ্ঞাহানিঃ॥ 
॥২।৫০৩।॥ 


অনুবাদ। স্বকীয় দৃষ্টান্ত পদার্থে প্রতিদৃষ্টান্ত পদার্থের ধর্দের স্বীকার প্রতিজ্ঞা- 
হানি। অর্থাৎ বাদী নিজ দৃষ্টান্তে প্রতিদৃক্টান্তের ধর্্দ দীকার করিলে তত্প্রযুক্ঞ 
তাহার “প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হয়। 

ভাষ্য । সাধ্যধর্প্রত্যনীকেন ধর্দেণ প্রত্যবস্থিতে প্রতিদৃষ্টান্তধর্ম্ম 
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্বৃষটান্তেতভ্যনুজানন্‌ প্রতিজ্ঞাং জহাতীতি (১) প্রতিজ্ঞাহানিঃ। 
নিদর্শনং -“এক্ড্িয়কত্বাদনিত্যঃ শব্দো ঘটব+দিতি কৃতে অপর আহ্‌,__দৃষ্ট- 
মৈক্দ্িরকত্বং সাঁমান্যে নিত্যে, কন্মামম তথ। শব্দ ইতি প্রত্যবস্থিতে ইদমাহ 
--যদ্যৈক্দ্িয়কং সামান্যং নিত্যং কামং ঘটে! নিত্যোহস্ত্িতি। স হল্বয়ং 
সাধকন্ত দৃৰ্ান্তম্ত নিত্যত্বং প্রদঞ্জয়ন্‌ নিগমনান্তমেব পক্ষং জহাতি। 
পক্ষং জহ্‌ৎ প্রতিজ্ঞাং জহাতীত্যুচ্যতে, প্রতিজ্ঞাশ্রয়ত্বাৎ পক্ষম্তেতি । 

অনুবাদ । সাধ্যধর্দ্ের বিরোধী ধর্মের দ্বার। ( প্রতিবাদী ) প্রত্যবস্থান করিলে 
অর্থাৎ বাদীর হেতুতে কোন দোষ বিলে (বাদী) স্বকীয় দৃষটান্তে প্রতিদৃষ্টান্তের 
ধর্ম স্বীকার করত প্রতিজ্ঞ। ত্যাগ করেন, এ জন্য (১) এগ্রতিজ্ঞাহানি” হয় । 

উদাহরণ যথ| ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হব প্রযুকন্ত শব্দ ঘটের ন্যায় অনিত্য, এইরূপে (বাদী 
নিজ পক্ষ স্থাপন ) করিলে অপর অর্ধাৎ প্রতিবাদী বলিলেন, নিত্যসামান্যে অর্থাৎ 
ঘটত্ব প্রভৃতি নিত্য জাঁতি পদার্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ত্ব দৃষ্ট হয়, শব্দ কেন সেইরূপ নহে? 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহা জাতির হ্যায় ইন্ড্িয়গ্রাহা শব্দও কেন নিত্য হইবে না? 
এইরূপ প্রত্যবস্থান করিলে (বাদী ) ইহ! বলিলেন।-_যদি ইন্দ্রিয় গ্র!হা সামান্ত 
( ঘটত্বাদি) নিত্য হয়, আচ্ছ। ঘটও নিত্য হউক? অর্থাৎ আমার নিজদৃষ্টাস্ত 
যে ঘট, তাহার নিত্যত্বই স্বীকার করিব। সেই এই বাদী অর্থাৎ উক্ত স্থলে ঘিনি 
এরূপ বলেন, তিনি সাধক দৃষ্টান্তের অর্থাৎ অনিত্য বলিয়া গৃহীত নিজদৃষ্টান্ত ঘটের 
নিত্যত্ব প্রসপ্তরন করায় নিগমন পর্য্যন্ত পক্ষই ত্যাগ করেন। পক্ষ ত্যাগ করায় 
গ্রতিজ্ঞ। ত্যাগ করিলেন--ইহা৷ কথিত হয়। কারণ, পক্ষ প্রতিজ্ঞ।শ্রিত | 

টিপ্ননী। মহধি এই হ্থত্রের দ্বারা তঁহাঁর প্রথমোক্ত পপ্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থানের 
লক্ষণ সুচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের 
পরে প্রতিবাদী বাদীর সেই সাধ্যধর্ম্ের বিরুদ্ধ ধর্মের বারা বাদীর হেতুতে কোন দোষ প্রদর্শন 
করিলে, তখন যদি বাদী তাহার নিজ দৃষডন্তে প্রতিবাদীর অভিমত প্রতিদৃষ্টান্তের ধর্ম স্বীকারই 
করেন, তাঁহা হইলে তখন তাহার সেই নিগমন পর্যন্ত পক্ষেরই ত্যাগ হওয়ায় *প্রতিজ্ঞ'হানি” 
নামক নিগ্রহস্থান হপ্ন। যেধন কোন বাদী “শবে হনিত্য এক্জিয় কত্বাৎ ঘটবৎ” ইত্যানি ন্যায়বাক 
প্রয়াগ করিয়। শব্দের অনিত্যত্ব সংস্থাপন করিলে, প্রতিবাদী বলিলেন যে, যে ইন্্িপগ্াহথত্ব 
হেতুর দ্বার! ঘটদৃষ্াত্তে শব্কে অনিত্য বলিয়া! সাধন করিতেছ, এ ইন্জিয়গ্রাহা্ ত ঘটত্ব'দি 
জাতিতেও আছে। কারণ, ঘটাদির স্ায় ত্গত ঘটত্ব'দি জাতিরও প্রগ্গক্ষ হয় এবং এ জাতি 
নিত্য বঙিয়াই শ্বীরৃত। তাহা হইলে এ ইন্জরিয়গ্রাহব হেতুর দ্বার ঘটতাদি জাতির ন্যাপ 
শবের নিত্যত্ব কেন সিদ্ধ হইবে না? যদি বল; অনিত) ঘটাদি পদার্থেও ইন্জি়গ্রাহাত্ব থাকার 
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উহা নিত্যত্বের ব্যভিচারী । তাহা হইলে উহ! নিত্য ও অনিত্য, উত্তয় পদাথেই বিদ্যমান থাকায় 
উহা অনিত্যত্বেরও বাভিচারী। সুতরাং এ ইন্জিয়গ্রাহাত্ব হেতুর ভ্বারা শব্ষে অনিত্যদ্বও সিদ্ধ 
হইতে পারে না। প্রতিবাদী উত্তরূপে বাদীর হেতুতে ব)ঠিচার'দৌষের উদ্ভাবন করিলে তখন 
বাধী যদি বলেন যে, আছো, ঘট নিতা হউক। ইন্দ্রিয় ঘটত্বজাতি যখন নিত্য, তখন 
তদ্দৃ্টাত্তে ইন্জিয়গ্রাহ ঘটকেও নিত্য বঙজিয়াই স্বীকার করিব। উল্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর 
সাধাধর্ম থে অননত্)ত্ব, তাহার বিরুদ্ধ নিত্যতব ধর্মের দ্বারা অর্থাৎ ঘটত্বাদি ইন্জিকজঞহ জাতিতে 
নিত্যত্ব ধর্ম প্রদর্শন করিয় বাদীর হেতুতে বাভিচারদৌষের উদ্ভাবন করিলে তখন বাদী, 
প্রতিবাদীর অভিমত প্রতিদৃষ্াত্ত যে, ঘটত্বাদি জাতি, তাহার ধর্ম যে নিতাত্ব, তাহা নিজ দৃষ্টান্ত 
ঘটে স্বীকার করায় এই সথগ্ান্ুসারে হার প্প্রতিজাছানি” নামক নিগ্রহস্থান হয়। 

অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, উক্ত স্থলে বাঁদীর দৃষ্টান্ত হানিই হয়, প্রতিজ্ঞাহানি কিরূপে হইবে? 
তিন ত তাহার প্অনিতাঃ শব১৮ এই প্রতিজ্ঞাবাক্য পরিত্াাগ করেন না। এ জন্য ভাঁষাকার 
পরেই বদ্য়াছেন যে, উত্ত স্থলে বাঁদী তাঁহার কথিত দৃষ্টান্ত ঘটের নিতাত্ব শ্বীকাঁর করায় ফলঙ্তঃ 
তিনি ত'হার প্রতিজ্ঞ! হইতে নিগমনবাক্য পর্য)স্ত পক্ষই ত্যাগ করেন। সুতরাং তিনি তখন 
গ্রতিজ্ঞ| ত্যাগ করিক্েন, ইহা কথিত হয়। কারণ, যাহা পক্ষ, তাহা প্রতিজ্ঞশ্রিত। এখানে 
বাদীর নিজ পক্ষের সাধন প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্ধযযস্ত ন্টায়বাঁকাই প্পক্ষ” শষের দ্বারা কথিত 
হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাবাক) না বলিগে এ ন্ায়বাক্যরূপ পক্ষ বলা যাঁয় না। তাই খু পক্ষকে বল! 
হইয়াছে প্রতিজ্ঞ!তিত। ভাষযকারের তাঁৎপর্যয এই বে, পূর্বোক্ত স্থলে বাদী প্রথমে অনিত্য ঘটকে 
ষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া শব্দকে অনিত্য বলিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন। পরে প্রতিবাদী বাদীর 
কথিত হীক্তরযগহাত্বরূপ হেতুতে অনিত্যত্বের বাভিচার প্রদর্শন করিলে বাদী তখন তাহার 
কথিত দৃষ্টাস্ত ঘটকে নিত্য বলিয় শ্বীকার করায় ঘটের হ্যায় শব্ধ অনিত্য, এই কথা তিনি আর 
বহ্তে পারেন না। পরন্ ঘটের ন্যায় শব্দও নিত্য, ইহাই তাঁহার শ্বীকাঁর করিতে হয়। তাহা 
হইলে উক্ত স্থলে তিনি ঘট নিত্য হউক, এই কথ! বলিয়া ফলতঃ তাহার পূর্বকধিত “অনিত্যঃ 
শব” এই প্রতিজ্ঞদি নিগমন পর্যন্ত সমস্ত বাকারপ পক্ষই পরিত্যাগ করায় তাহার “প্রতিজ।" 
হানি” অবশ্টই হইবে। 

বিস্তু বার্তিককার উদ্দেতকর ভাষ্যকারের উক্তরূপ ব্যাখা! গ্রহণ করেন নাই। তিশি 
বলিযাছেন যে, বাদী উক্ত স্থলে স্পষ্ট কথায় শব অনিতা, এই প্রতিজ্ঞাবাক্ের পরিত্যাগ না! করায় 
তাহার প্প্রতিজ্ঞাহানি” বল! যায় ন!। উক্ত স্থলে তাঁহার দৃষ্টাস্তহানিই হয়। সুতরাং দৃষ্টাস্তা- 
(সাধ দোপ্রযুক্তই তাহার নিগ্রহ হইবে। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদী ধদি ম্পঞ্ট কথায় বলেন ষে, 
তাহ! হইলে শব নিত্যই হউক? শবাকে নিত্য বণিয়াই স্বীকার করিব? তাহ! হইলেই বাদীর 
পপ্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। তাঁৎপর্যযটাকাকার বাঁচম্পতি মিশ্র উদ্যোতকরের 
যুক্তি সমর্থন করিতে বগিয়াছেন যে, যদি দৃষ্টান্তের পরিত্যাগবশতঃ প্রতিজ্ঞাতার্থসিছি ন! হওয়ায় 
পক্ষ ত্]গপ্রযুক্তই প্রতিজ্ঞাহানি বলা যায়, তাহা হইলে সমস্ত দৌষ স্থলেই পক্ষত্যাগপ্রযুক্ত 
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পপ্রতিজ্ঞাহানি” ত্বীকার কয়িতে হয়। উদ্দে।তকর পরে তীহার উক্ত মতানুদারে হৃতরার্থ 
ব্যাখ্য। করিতে বলিয়াছেন যে,১ হুত্রে "শ্দৃষটাস্ত” শব্ষের অর্থ এখানে স্বপক্ষ এবং “প্রতিদৃষ্টস্ত 
শব্দের অর্থ গ্রতিপক্ষ। বাদীর সাধ্য ধঙ্মীই এখানে পন্পক্ষ* শবের দ্বার! তাহার অভিমত এবং 
সাধাধন্মশূন্ত বিপক্ষই *প্রতিপক্ষ* শবের দ্বারা অভিমত] তাহা হইলে পূর্বোক্ত স্থলে শব বাদীর 
পক্ষ এবং ঘটত্বাদি জাতি প্রতিপক্ষ । হুতরাং উক্ত স্থলে বাদী যদি শব্ধ নিত্য হউক? এই কথা 
বলিয়া তাহার শ্বপক্ষ শবে প্রতিপক্ষ জাতির ধর্ম নিতাত্ব স্বীকার করেন, তাহ! হইলে মহধির 
এই হুত্রাহ্সারে তাহার পপ্রতিজ্ঞাহানি* নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কিন্তু মহধির এই হুত্রদ্বারা 
সরলভাবে ভাঁষ/কারের ব্যাথ্যাই বুঝ যায়। তাই ভাষ্যকার উদ্দ্যোতকরের স্যার কষ্টকল্পন! করি 
উক্তরূপ বাখ্যা করেন নাই। ্ন্ায়ম্জগীগকার জ্যস্ত ভউউ এবং প্ষড়দর্শনসমুজ্চয়ে"র 
প্লঘুবৃতি*কার মণিভদ্র সরি গ্রাভৃতিও ভাষাকারের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন । অশ্ঠ্য অন্তান্ত 
দোষ স্থলেও বাদীর প্রতিজ্ঞ নিগমন পর্য্যন্ত বাক্রূপ পক্ষের পরিত্যাগ প্রযুক্ত প্রতিজ্ঞ! ত্যাগ 
হইয়া! থাকে । কিন্তু সেই সমস্ত স্থলে বাদী তীহার নিজের দৃষ্টাস্ত পদার্থে প্রতিদৃষ্টাস্ত পদার্থের ধর্ম 
শ্বীকার না করায় তণ্প্রযুক্ত প্প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে না। যেখানে নিজ 
ৃষ্টান্তে প্রতিদৃষ্টাত্তের ধর্ম স্বীকার করায় পক্গত্যাগপ্রযুক্ত প্রতিজ্ঞ ত্যাগ হয়, সেখানেই 
প্প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, মহর্ষির এই স্থত্রের দ্বারা তাহাই বুঝ! যাঁয়। 

মহানৈয়ািক উদয়নাচার্য। "প্রবোধনিদ্ধি” গ্রস্থ বলিয়াছেন ধে, এই স্থত্রে *প্রতিজ্ঞাহানি” শব্ধ 
স্বারাই প্প্রতিজ্ঞ/হানি*র লক্ষণ সথঠিত হুইয়াছে। প্রতিজ্ঞার হাঁনিই স্থত্র্থ। কিন্ত *প্রতিজ্ঞাহানি” 
শবের নিরুক্তির দ্বারাই প্প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণ দিদ্ধ হইগেও মহর্ষি যখন 
*প্রতিদৃষ্ান্তধর্্মাভ্যনু্ত| শ্ববৃষ্টাস্তে” এই বাকও ঝলিয়্াছেন, তখন উহার দ্বার! দ্বিতীয় প্রকার 
*প্রতিজ্ঞাহানি”র লক্ষণ সুচিত হইয়াছে বুঝ। যায় । তাহা! হইলে বুঝ! যাঁয় যে, পূর্বোক্ত স্থলে বাদী 
শব নিত্য হউক? এই কথা বণিলে ঘেমন তাহার প্প্রতিজ্ঞাহানি” নামক্ক নিগ্রহস্থান হইবে, 
তজ্প ঘট নিত্য হউক? এই কথ! বলিলেও তাহার পপর তজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। 
উহা! দ্বিতীয় প্রকার "প্রতিজ্ঞাহানি” ) উদগ্ননাচার্ধ্যের কথান্ুদারে যদ্দি মহর্ষির উক্তরূপ তাৎ্পর্য্যই 
গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ভাষাকার ও বাত্িককারের প্রদর্শিত উদাহরণন্বয়্ই সংগৃহীত হওয়ায় 
উভয় মতের সামগ্ন্ত হইতে পারে । 

বস্ততঃ ম্হর্ষর এই হুত্রে প্রতিজ্ঞ” শব্ধ ও “দৃষ্টাস্ত” প্রভৃতি শব প্রদর্শন মাত্র। 
উহার ত্বারা বাদী অথবা! প্রতিবাদীর কথিত পক্ষ, সাধ, হেতু, দৃষ্টান্ত ও তদ্ভিন্ন দূষপাি সমস্তই 
বুঝিতে হইবে | মহানৈয়।ফিক উদনন[চর্যের উক্তন্ধস মতান্ুনারে “তার্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাজ 
ব্যাথা। করিয়াছেন যে, বাদী অথব! প্রতিবাদী প্রথমে যে পক্ষ, সাঁধা, হেতু দৃষ্টান্ত ও দূষণ বলেন, 


১। দৃইশ্সাবন্তে ( নিগমনে ) ব্যবহ্থিত হতি দৃঠন্তঃ, স্বম্চ'সৌ দৃষ্টান্তশ্চেতি “শ্দৃ্ম্ত”শব্দেন ন্বপক্ষ এঝভি- 
ধীয়তে। প্প্রতিদৃঠীন্ত"শব্দেন চ প্রতিপক্ষঃ, প্রতপক্ষশ্চামৌ দৃষ্টান্তশ্চেতি । এতহুত্তং ভবতি,] পরপক্ষন্ত যে। ধর্- 
সং স্বপক্ষ এবামুজান।তীতি, ইতাদি।সন্য।য়বান্তিক। 


সপ সস 





রর স্পা, সঃ ০ পপ পর জপ 





ওর হণ বাতস্যা়নভাষ্য ৪২১ 
তন্মধ্যে পরে উহা'র যে কোঁন পদার্থের পরিত্যাগ করিলেই দেই স্থৃণে "গ্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্র- 
স্থান হইবে। অর্থাৎ বাদী ঝ| প্রতিবাদীর নিজের উক্তহ'নিই প্রতিজ্ঞাহানি। উক্তধানিই 
উহার সার্থক সামান্ত নাম। প্প্রতিজ্ঞাহানি” এইটি উপলক্ষণ নাম। ফগকথা, বাদী ব৷ প্রতিবাদী 
বঠতঃ স্পষ্ট ভাষায় অথবা অর্থতঃ তীহাদিগের কথিত পক্ষ প্রস্থৃতি যে কোন পদার্থের অথবা তাহাতে 
কথিত বিশেষণের পারত্যাগ করিলেই সেই সমস্ত স্থলেই তুল্য যুক্তিতে প্প্রতিজ্ঞছানি" নামক 
নিগ্রহস্থান হইবে, সুতরাং ভ!ষযকারোক্ত উদ্দাহরণও পপ্রতিজ্ঞাহানি” বপিয়! শ্বীকার্য)। বরদরাজ 
উক্তন্নপ ব্যাখ্যা করিয়া সমস্ত উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এ ভ'বেই 
ব্যাখ্যা করিয়া গঞ্চবিধ *প্রতিজ্ঞাহানি”র উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যাহাতে শ্বকীয় 
দৃষ্টান্ত আছে, এই অর্থে বহুত্রীহি সমাস গ্রহণ করিয়! হুত্রোক্ত "শ্যদৃষ্টাস্ত” শের ঘারা শ্বপক্ষ 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাহাতে প্রতিকুগ দৃষ্টান্ত আছে, এই অর্থে *গ্রতিদৃষ্টাস্ত" শবের দ্বার৷ পর- 
পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। বাছ্ল্যভ'য় প্প্রতিজ্ঞাহানি”র অন্তান্ত উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না। 
অন্তান্ত কথ! পূর্বেই লিখিত হইয়াছে 1২1 


সুত্র। প্রতিজ্ঞীতার৫থ-প্রতিষেধে ধর্মবিকপ্পাক্তদর্থ- 
নির্দেশঃ প্রতিজ্ঞান্তরম্‌ ॥৩॥৫০৭॥ 


অনুবাদ । প্রতিজ্ঞাতার্থের গ্রতিষেধ করিলে অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে 
ব্যভিচারাদি দোষ প্রদর্শন করিয়া, তীহা'র প্রতিজ্ঞাতার্থের অসিদ্ধি সমর্থন করিলে 
ধর্ম্াবিকল্প প্রযুক্ত অর্থাৎ কোন ধর্ম্মবিশেষকে সেই প্রতিজ্ঞাতার্থের বিশেষণরূপে 
উল্লেখ করিয়া ( খাদী কর্তৃক ) “তদর্থনির্দেশ” অর্থাৎ পুর্বেধাক্ত প্রতিজ্ঞাতার্থ সিদ্ধির 
উদ্দেশ্যে পুনর্ববার সাধ্য নির্দেশ (২) প্রতিজ্ঞান্তর। 


ভাষ্য । প্রতিজ্ঞাতার্ঘথেহনিত্যঃ শব্দ এক্ডিয়কত্বাদ্ঘটবদিত্যুক্তে 
যোইস্ত প্রতিষেধঃ প্রতিদৃষ্টান্তেন হেতুব্যভিচারঃ সামান্যমৈক্দ্রিয়কং 
নিত্যমিতি তশ্মিংশ্চ প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিবেধে, তধর্শমবিকল্সাস্দিতি দৃষ্টীন্ত- 
প্রতিদৃষ্টান্তয়োঃ সাধন্থ্যযোগে ধর্মভেদাৎ সামান্য মৈক্ড্িয়কং সর্ববগত- 
মৈক্ড্রিয়কস্তসর্বগতো! ঘট ইতি ধর্ম্মবিকল্লাৎ, “তদর্থনির্দেশ” ইতি সাধ্য- 
সিদ্র্থ । কথং? যথা ঘটোহসর্ববগত এবং শব্দো হপ্যসর্ববগতো ঘটব- 
দেবাঁনিত্য ইতি। তত্র।নিত্যঃ শব্দ ইতি পুর্না প্রতিজ্ঞা । অপর্বগত 
ইতি দ্বিতীয়া গ্রতিজ্ঞা__প্রতিজ্ঞান্তরং ৷ 


৪২২ ন্যাঁয়দর্শন [ ৫অ০, ২আঁ$ 


তৎ কথং নিগ্রহস্থানমিতি ? ন প্রতিজ্ঞায়ঃ সাধনং প্রতিজ্ঞান্তরং 
কিন্তু হেতুদৃষ্টান্তৌ৷ সাধনং প্রতিজ্ঞায়াঃ । তদেতদসাধনোপাদানমনর্থক- 
মিতি, আনর্থক্যান্নি গ্রহস্থানমিতি | 


অনুবাদ। “প্রতিজ্ঞাতার্থ” ( যথ। )--শব্দ অনিত্য, যেহেতু ইন্দ্িয়গ্রহা, যেমন 
ঘট, ইহা! কথিত হইলে অর্থাৎ পূর্বেধাক্ত স্থলে বাদী কর্তৃক যে পদার্থ প্রতিজ্ঞাত হয়, 
ইহার যে প্রতিষেধ ( অর্থাৎ ) প্রভিদৃষ্টান্ত দ্র৷ হেতুর ব্যভিগার (যেমন ) সামান্য 
(জাতি) ইন্দ্রিয়গ্রাহা নিত্য। সেই “প্রতিজ্াতার্থপ্রতিষেধ* গ্রদশি্তি হইলে 
অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর কথিত ইন্দ্রিয় গ্রাহাব হেতুতে তাহার সাধ্য ধর্ম অনিত্যত্বের 
ব্যভিচার প্রদর্শন করিলে । “ধর্ম্মবিকল্প।ৎ৮ এই বাক্যের অর্থ- দৃন্টান্ত ও প্রতি- 
দৃষ্টান্তের সাধন্দ্য সন্বে ধর্ম্মভেদপ্রযুক্ত । (যেমন পূর্বোক্ত স্থলে ) সামান্য 


ইন্দরিয়গ্রাহ্া সর্নবগত, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহা ঘট অসর্দবগত, এইরূপ ধর্ম্মীবিকল্প প্রযুক্ত । 
“তদর্থনির্দেশ” এই বাক্যের অর্থ সাধ্যসিদ্ধ্যর্থ নির্দেণ। (প্রশ্ন?) কিরূপ? 
অর্থাৎ পুনর্ববার বাদীর সেই নিপ্দেশ কিরূপ? ( উত্তর ) যেমন ঘট অসর্ববগত, 
এইরূপ শব্দও অসর্ববগত ও ঘটের ন্যায়ই অনিত্য। সেই স্থলে অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত 
স্থলে শব অনিত্য, ইহ! ( ঝদীর ) প্রথম প্রতিজ্ঞা, শব্দ অসর্ববগত, ইহা দ্বিতীয় 
প্রতিজ্ঞা (২) প্রতিজ্ঞাস্তর | 

(প্রশ্ন ) তাহা কেন নিগ্রহস্থন হইবে? (উর) প্রতিজ্ঞান্তর প্রতিজ্ঞার 
সাধন নহে, কিন্তু হেতু ও দৃষ্টান্ত গ্রতিজ্ঞার সাৎন। গেই এই অদাধনের উপাদান 
নিরর্থক, নিরর্থকত্বপ্রযুক্ত নিগ্রহস্থান। 


টিপ্লনী। প্গ্রতিজ্ঞাহানি”র পরে এই স্থত্রের দ্বারা “প্রতিজ্ঞান্তর” নামক দ্বিতীয় প্রকার নিগ্রহ- 
স্থানের লক্ষণ কথিত হইপ্নাছে | ভাষ্যকার তীহার পূর্বোক্ত স্থলেই যথক্রমে হৃত্রেক্ত 
*গ্রতিজ্ঞাতার্থ” শব, প্প্রতিষেধ” শব্ধ, প্ধর্মবি কল্প” শব্ধ এবং গ্তদর্থনর্দেণ” শব্দের অর্থ ব্যাথ্য। 
করিয়া, উদাহরণ প্রদর্শন দ্বার! সুত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ভাষাকারের তাৎপর্য এই যে, প্রথংম 
কোন নৈয়ারিক বাদী “শব্ব।হনিত্য এঁন্দিয়কত্ব'দ্ঘটবৎ” ইত্য'দি ভ্তাঁফবাব্য প্রয়োগ করিয়া 
শবে অনিত্যত্ব ধর্মের সংস্থাপন করিলেন । উক্ত স্থলে শবে অনিত্য)ত্ব বা অরনিত্ত্বরপে শবই 
বাণীর গ্রতিজ্ঞাতার্থ। পরে প্রতিবাদী মীমাংসক বিতীয় পর্ষস্থ হইয়! বলিলেন যে, ঘটত্বাদি জাতিও 
ত ইন্তরিয়গ্র।হা, কিন্ধ তাহ! অনিত্য নহে-নিতা। অর্থাৎ ইন্দ্রিযগ্র.হাত্ব অনিত্যাত্বের ব্যভিচারী 
হওয়ায় উহ! অনিৎ্যত্বয় সাধক হইতে পারে না। উক্ত স্থলে বাদীর কথিত হেতুতে প্রতিবাদী 
উত্তরূপে যে ঝ)ভিচার প্রদর্শন করিলেন। উতাই বাদীর প্রতিজ্ঞতার্থের প্রতিষেধ। পরে উক্ত 


ওয় হও] বাৎস্ায়নভাষ্য ৪২৩ 


ব্যভিচার নিধকরণের উদ্দেশ্তে বাদী নৈয়ারিক তৃতীয় পক্ষস্থ হইয়া! বলিলেন যে, ঘট্বাদি জাতি 
ইন্জিয়গ্রাহা বটে, কিন্ত তাহ! সর্বগত অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ের সর্ধাংশ ব্যাপ্ত হ্ইয়। বিদ্যমান 
থাকে। কিন্তু ঘট সর্বগত নহে--অপর্বগত। এইরূপ শব্ষও অদর্বগত, এবং ঘটের ভ্তায়ই 
অনিতা । বাদী এই বথা বলিয়। তাহার নিজ দৃষ্টান্ত ঘট এবং প্রতিদৃ্ান্ত জাতির যে অসর্বগতত্ব 
ও সর্বগতত্বরূপ ধর্মতেদ প্রকাশ করিবেন, এ ধর্মভেদই উক্ত স্থলে হ্থুত্রাক্ত প্ধর্মবিকল্প”। 
তাই ভাষ্যকার সৃত্রোক্ত "ধর্ম বিকল্প” শব্দের অর্থ বলিয়াছেন-_-দৃষ্টাস্ত ও গ্রতিদৃষ্টান্তের সাধ্য সবে 
ধর্মভেদ এবং পরে প্ররুত স্থলে ই ধর্মবিকল্প বাক্ত করিবার জন্ত বণিয়াছেন যে, ইন্দরিযগ্রাহা 
জাতি সর্বগত, হীন্জরগ্াহা ঘট অপর্বগত। অর্থাৎ জাতি ও ঘটে ইন্দ্িয়গ্র.হাত্বন্ূণ সাধর্দয 
আছে এবং সর্বগতত্ব ও অপর্বগতত্বজণ ধর্মে আছে। সুতরাং উহা ধর্মমবিকল্প । ভ'য্যকার 
পরে হৃত্রোক্ত *তদর্থনিঘ্দি” শব্দের তাথ্পর্য) ব্যাখ্য| করিতে “তদর্থ” শকের অর্থ বলিয়াছেন--" 
সাধ্যপিদ্বর৫। অর্থাৎ বাদী তাহার সাধ্যপিদ্ধির উ:দ্দশ্ত পুনর্ধার যে নির্দেশ করেন, তাহাই 
হুত্রোক্ত “তদর্গনর্দেশ” ৷ উক্ত স্থলে তাহা কিরূপ নির্দেশ? ইহ। বাক্ত করিবার জন্য ভাষাকার 
নিজেই প্রশ্নপূর্বক পরে বপি্ধাছেন যে, যেমন ঘট অপর্বগত, তদ্রণ শববও অসর্বগত ও ঘটের 
শ্তায়ই অনিত্য। উক্ত স্থলে “শব্ষ অনিত্য” ইহা! বাদীর প্রথম প্রতিজ্ঞা । পশব অসর্বগঙ্” 
ইহা দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞ! । ভাষ্যকার এঁ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাকেই উক্ত স্থলে বাদীর *প্রতিজ্ঞাস্তর” নামক 
নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। কিন্ত বাত্তিককার উক্ত স্থলে প্অপর্বগতঃ শবে হনিত)১৮ এইকপ 
দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাকেই প্প্রতিজ্ঞান্তর” বলিয়াছেন। 

তাঁৎপর্য/টাকাঁকাঁর ভাষ্যকারের গুঢ় তাঁৎপর্যা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
মীমাংদক বাদীর হেতুতে যে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, এ ঝ/ভিচার নিরাকরণের জন্ক 
পরে “অপর্বগত'ত্ব সতি এক্দ্রিরকত্বাৎ* এইরূপ হেতুবাঁক্যই বাদীর বিবক্ষিত। অর্থাৎ উক্ত স্থলে 
বাদীর বিবক্ষ! এই থে, যাহা অপর্বগত হইয়া ইন্দ্রিরগ্াহা, তাহ! অনিত্য। ঘটত্বাি জাতি 
ইন্দিয়গ্রাহা হইলেও অপর্বগত নছে। সুতরাং তাহাতে এ বিশিষ্ট হেতু ন। থাকাক গ্রতিবাদীর 
প্রদদশিত এ ব্যতিচার নাই। কিন্ত প্রতিবাদী মীমাংসক শব্দকেও জাতির ন্তায় সর্ধগতই বক্নে। 
কারণ, তাঁহার মতে বর্ণাম্মক শব্দের কোন হ্থানবিশেষে উৎপত্তি হয় না) উহা! সর্বদাই সর্বত্র 
বিদ্যমান আছে । আুতরাং উহা নিত্য বিভু । তাহা হইলে বাদীর বিবক্ষিত এ বিশিষ্ট হেতু শবে 
ন| থাকায় উহা শব্দের অনিত্যত্বধক হয় না। যে হেতু প্রতিবাদীর মতে 'অদিদ্ধ, তাহা (সিদ্ধ না 
করিলে তাহাকে হেতু বলা যায় ন!। তাই বাদী নৈয়াগিক শব্ধ অপর্ধগতত্ব সিদ্ধ করিবার 
উদ্দে-শ্তই পরে "শঝোইসর্বগত১* এইরূপ প্রতিজ্ঞ!বাক্য প্রয়োগ করায় উহা তাহার «প্রতিজ্ঞাত্তর*- 
নামক নিগ্রহস্থান হইবে। উক্ত স্থলে বাদী “অসর্বগতত্থে নতি এব্ডিয়কত্বাৎ” এইরূপ হেতু- 
বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহার “হেত্বস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কিন্ত বাদী তাহাকরেন না। 
তিনি পূর্বোক্ত উদ্দেশ্তে “শবযোইসর্গতঃ” এই প্রতিজ্ঞাবাকাাত্র প্রয়োগ করিয়াই বিরত হন) 
তাহার এ দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞ! হেতুণূন্য হইলেও প্রতিজ্ঞার লক্ষণাক্রান্ত হওয়ার উহা! প্রতিজ্ঞাত্তর 
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বল! যায়। উদ্ত স্থলে বাদী যখন প্রতিবাদীর প্রদশিত ব্যভিচার দোষের উদ্ধারের উদ্দেস্তেই পরে 
ধররূপ গ্রতিজ্ঞ। করেন, ওখন উক্ত স্থলে তিনি তীহার হেতুর ব্যভিচারিত্বপ্রযুক্ত নিগৃহীত হইবেন 
না। কিন্ত প্রতিজ্ঞান্তরপ্রযুক্তই নিগৃহীত হুইবেন। গ্ন্াগমঞ্জরী”কার জয়ন্ত ভট্রও ভাঁষ/কারের 
উক্তরূপ তাৎপর্ঘ।ই ব্যাখ্যা করিমাছেন। 

উক্ত স্থলে বাদীর এ প্রতিজ্ঞান্তর নিগ্রহস্থান হইবে কেন? ইছা বুঝাইতে ভাষাকার শেষে 
প্রশনপুর্ব্বক বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী প্রথমে যে, “শব্দোইনিত্যঃ* এইরূপ প্রতিজ্ঞ! করিয়ী- 
ছেন, উহার সাধন নাই। তাহার শেষোক্ত প্রতিজ্ঞান্তর এ প্রতিজ্ঞার সাধন নহে। কিন্তু প্রকৃত 
নির্দোষ হেতু ও দৃষ্টাস্তই উহার সাধন। তিনি তাহা না বলিয়॥ যে প্রতিজ্ঞস্তর গ্রহণ করিয়াছেন, 
উহা! অসাধনের গ্রহণ, জ্ুতরাং নিরর৫থক | নিরর৭৫থকত্ববশতঃ উহা! তাহার পক্ষে নিগ্রহস্থান। 
বস্ততঃ উক্ত স্থলে বাদী পরে “অর্ধগতঃ শবে'ইনিত্যঃ* এইরপ প্রতিজ্ঞ বলিলেও উক্ত যুক্তিতে 
প্প্রতিজ্ঞ/স্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে । এবং বাদী মীমাংদক পশবে। নিত)" এইবপ প্রতিজ্ঞা- 
বাঁক] প্রয্নোগ করিলে প্রতিবাদী নৈয়ারিক যদি ধ্বন্াত্মক শবে নিত্যত্ব নাই বলিয়! অংশতঃ বাধদোষ 
প্রদর্শন করেন, তখন এ বাঁধদোবের উদ্ধারের জন্য বাদী মীমাংসক যদ প্বর্ণাতকঃ শবে! নিত)” 
এইরূপ প্রতিজ্ঞ বলেন, তাহ। হইলে উহাঁও তখন তাহার প্প্রতিজ্াস্তর” নামক নিগ্রহস্থান 
হুইবে। উক্ত স্থলে বাঁদী তাহার সাধ্ধর্মা শবে বর্ণাত্বকত্ব বিশেষণের উল্লেখ করিয়! যে প্রতিজ্ঞা 
ঝলেন, উহা! তীছার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞ, সুতরাং প্রতিজ্ঞান্তর। উক্ত স্থলে তিনি তাহার প্রথধ 
প্রতিজ্ঞ ত্যাগ করিলেও একেবারে নিজের পক্ষ বা কোন পদার্থের ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু প্রথম 
গ্রতিজ্ঞার্থই এরূপ বিশেষণবিশিষ্ট করিয়! দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার দ্বার! প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং 
উক্ত স্থলে তাহার প্প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে ন1। পুর্কপ্রতিজ্ঞাকে একেবারে 
ত্যাগ করিজেই সেখানে প্প্রতিজ্ঞাহানি* নামক নিগ্রহস্থান হয়। কিন্তু পগ্রতিজ্ঞাস্তর” স্থলে 
বাদী (নিজপক্ষ ত]াগ ন! করার পূর্ধপ্রতিজ্ঞ'র পরিত্যাগ হয় না, ইহাই বিশেষ । 

এইকব্প বাদী বা প্রতিবাদী যদি তাহাদিগের হেতু ভিন্ন সাধ্যধর্্ম বা দৃষ্ঠাস্ত প্রভৃতি যে কোন 
পদার্থেও কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করিয়া, পরে নিজের অনুমানের সংশোধন করেন, তাহা হইলে 
সেই সমস্ত স্থলেও তীহাদিগের পপ্রতিজ্ঞান্তর* নামক নিগহস্থান হইবে। মহাঁনৈয়ামিক উদয়ন!- 
চাষের সুক্ষ বিচারানুলারে “তার্কিকরক্ষা”কাঁর বরদরাজ উক্তরূপেই প্প্রতিজ্ঞান্ত্” নামক 
নিগ্রহস্থানের লক্ষণ ব্যাখ্যা! করিয়া, তদনুসারে অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃত্তিকার 
বিশ্বনাথও উক্ত মণানুসারেই ব্যাখ্যা করিয়া! অনক উদাহরণ প্রদর্শন করিয্জছেন। তিনি সুত্রার্থ 
ব্যাখ্যা! করিতে বলিয়াছেন যে, স্ৃত্রে *গ্রতিজ্ঞতার্থগ্ত” এই বাকাটি প্রদর্শন মাত্র। উহার ঘা 
বাঁদী ও প্রতিবাদীর অনুমান প্রয়োগ স্থলে হেতু ভিন্ন সমস্ত পদার্থ ই বুঝিতে হইবে । উদয়নাচার্যয 
প্রভৃতির যুক্তি এই যে, বাদী ঝ! প্রতিবাদী তাহাদিগের কথিত হেতু পদার্থে পরে কোন বিশেষণ 
প্রবিষ্ট করিলে দেখানে "হেত্বস্তর” নাঁমক নিগ্রহস্থান হইবে, ইহ। মহুধি পরে পৃথক্‌ উল্লেখ করায় উহ! 
তাহার মতে প্প্রতিজ্তাস্তর”নামক নিশগ্রহ থান হইতে ভিন্ন, ইহ। বুঝ! যায়। কিন্তু সাধ্যধর্ম ঝা 
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দৃষ্টাস্ত প্রভৃতি অন্তান্য যে কোন পদার্থে পরে কোন বিশেষণ প্রবিষ্ট করিলে, সেই সমস্ত স্থলে যে 
নিশ্রহহান, তাহাও মহর্ষির মতে প্প্রতিজ্ঞান্তর” নামক নিগ্রহস্থানেরই অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। 
কারণ, “হেত্বস্তগে*র হ্যায় “উদ্বাহরশাস্তর” ও ণউপনগ্াস্তর” প্রভৃতি নামে মহর্ষি পৃথক কোন 
নিবহস্থান বলেন নাই। কিন্ত তুলা যুক্তিতে এ সমস্তও নিগ্রহস্থান বলিয়া শ্বীকার্ধ্য। কারণ, 


তুল্য যুক্তিতে এ সমস্ত দ্বারাও বাদী বা প্রতিবাদী বিপ্রতিপত্তি বা 'অপ্রতিপত্তি বুঝ! যাঁর়। স্থতরাং 
উক্তরূপ স্থলেও তাহারা নিগ্হার্হ 1৩ 


সুত্র। প্রতিজ্ঞাহেত্বোধিরোধঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ ॥ 


॥8॥৫০৮-৪॥ 
অন্ুবাদ্দ। প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধ অর্থাৎ হেতুবাক্যের সহিত প্রতিজ্ঞা- 
বাক্যের বিরোধ অথব৷ প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত হেতুবাক্যের বিরোধ (৩) প্রতিজ্ঞা 
বিরোধ” । 
ভাষ্য । “গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যমিতি প্রতিজ্ঞা । “রূপাদিতোহর্থাস্তর- 
স্যানুপলক্ধে”রিতি হেতৃঃ। সোহ্যং প্রতিজ্ঞাহেত্বোর্বিরোধঃ ৷ কথং? 
যদি গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং, বূপাদিভ্যোত্রান্তরস্থ।নুপলদ্ধিরে্নোপপদ্যতে। 
অথ রূপাদিভ্যোহর্থান্তরম্তানুপলব্ধিপ্ুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যমিতি নোপ- 
পদ্যতে | গুণব্যতিরিক্তঞ্চ দ্রব্যং, ব্রপাদিভ্যশ্চার্থান্তরস্যানুপলদ্িরিরবিরুধ্যতে 
ব্যাহন্যতে ন সম্ভবতীতি ৷ 
অনুবাদ ॥। “গণব্যতিরিক্তং দ্রব্যং-ইহা প্রতিজ্ঞাবাক্য |. “রূপাদিতো- 
হর্থান্তরন্তানুপলব্েঃ*_ইহ। হেতুবাক্য। সেই ইহ! প্রতিজ্ঞা ও হ্তুবাক্যের বিরোধ । 
(প্রশ্ন ) কেন £ € উত্তর) যদি দ্রব্য, গুণব্যতিরিক্ত অর্থাৎ রূপার্দি গুণ হইতে ভিন্ন 
হয়, রূপার্দি হইতে ভিন্ন পদার্ধের অনুপলব্ধি উপপন্ন হয় না। আর যদি রূপাদি 
হইতে ভিন্ন পদার্থের অনুপলব্ধি হয়, তাহ। হইলে গুণব্যতিরিক্ত দ্রেব্য অর্থাৎ দ্রব্য 
পদার্থ তাহার রূপাদি গুণ হইতে ভিন, ইহ! উপপন্ন হয় না । দ্রব্য গুণ হইতে ভিন্ন 
এবং রূপাদি হইতে ভিন্ন পদার্থের অনুপলন্ধি নিরুদ্ধ হয় € অর্থাৎ ) ব্যাহত হয়, 
সম্ভব হয় ন। 
টিপরনী। এই সুত্র দ্বারা “প্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামক তৃতীয় নিগ্রহস্থানের লক্ষণ সচিত 
হইয়াছে । ভাষ/কাঁর ইহার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, তদ্ৰর! সুত্রার্থ বাক্ত করিয়াছেন । 


যেমন কোন বাদী প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বণিলেন,--“গুণব্যতিরিক্কং দ্রব্যং” | বাদীর প্রতিজ্ঞার্থ এই 
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যে, ঘটাদি দ্রবা তাহার রূপরন।দি গুণ হইতে ভিন্ন, গুণ ও গুণী ভি পদার্থ। বাদী পরে হেতবাঁক্য 
রলিলেন,--“রূপাদিতোহর্গাস্তবস্তনুপলনধে+” | অর্থাৎ যেহেতু রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন পদার্থের 
উপকব্ি হয় না? রূপাদি গুণেরই উধজব্ধি হয়। কিন্তু এখানে বাঁদীর এ প্রতিজ্ঞাবাক) ও 
হেতুবাঁক্য পরম্পর বিরুদ্ধার্থক বলিয়া! বিরদ্ধ। কারণ, ঘটাঘি দ্রবাকে তাহার গুণ হইতে ভিন্ন পদার্থ 
বলিলে ভিন্নরূপে উহার উপলব্ধিই গ্বীকাঁর করিতে হইবে । তাহা হইলে পরে আর উহার এঁরূপে 
অনুপলন্ধি বলা যায় না। কারণ, তাহা বলিলে আবার দ্রব্য ও গুণকে অভিন্নই বগা হয়। স্থতরাং 
ঘটাদি দ্রব্য তাহার গুণ হইতে ভিন্ন এবং এঁ গুণ হইতে ভিন্ন দ্রব্যের অনুপলন্ধি, ইহা 
পরম্পর ব্যাহত অর্থাৎ সম্ভবই হয় না। অতএব উক্ত স্থলে বাদীর & হেতুবাকোর সহিত তীহার 
ওর প্রিজ্ঞাবাক্ের বিরোধবশতঃ উহ! তঃহার পক্ষে প্প্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামক নিগ্রংস্থান। 

বার্তিককার উদ্দ্যোতকর এখানে এই সুত্র দ্বার *প্রতিজ্ঞাবিরোধে”্র স্তায় পহেতুবিরোধ” 
এবং “দৃষ্টান্তবিরোধ” প্রভৃতি নিগ্রহস্থানেরও ব্যাধ্য। করিয়াছেন। তদনুদাঁরে ভাঁৎপর্য/টাকাকার 
বাচম্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্ধ্য গভূভিও এই স্াত্রর প্রথ'মাক্ত "প্রতিজ্ঞা”শব্ব ও “হেছুশবকে 
গ্রতিযোগী মাত্রের উপঃক্ষণ বলিয়া, উবার দ্বারা! দৃষ্টান্ত প্রভৃতি গ্রতিঘোগী পদার্থও গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং স্থত্রের «প্রতিজ্ঞ!(বরোধ” শব্দের অন্তর্গত “প্রতিজ্ঞ” শব্দকে ও উপলক্ষণার্থ বলিয়া, উহার দ্বারা 
*হেতুবিরোধ” ও পরৃষ্টাস্তবিরোধ” প্রভূতিকেও লক্ষ্যব্ধপে গ্রহণ করিয়াছেন । বাচম্পতি মিশ্র 
এ সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই সংগ্রহের জন্ত স্থত্রতাৎপর্যযার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বাদী ও গ্রতিবাদীর 
বাকাগত যে সমস্ত পদার্থের পরস্পর বিরোধ প্রভীত হয়, সেই সমস্ত বিরোধই নিগ্রহস্থান। উহ! 
গ্রতিজ্ঞাবিরোধ, হেতুবিরোধ, দৃষ্টান্তবিরোধ প্রস্কৃতি নামে বহুধিধ। বাঁদীর হেতুব!ক্যের সহিত 
তীহার প্রতিজ্ঞাবাকের বিরোধ হুইলে উহা! হেতুবিরোধ। উদ্দেযাতকর ইহার পুথক্‌ উদাহরণ 
বঙিয়াছেন। উক্ত মতে ভাখ্যকারোক্ত উদ্াহরণও “হেতু বিরোধ” । কিন্তু প্রতিজ্ঞাবাক্য স্ববচন- 
বিরুদ্ধ হইলে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্যের অন্তর্গত পদদ্বয়েরই পরম্পর বিরোধ হইলে, সেখানে উহা 
পপ্রতিজ্ঞাবিরোধ” | উদ্দে]তকর ইহ।র উদাহরণ বপিয়াছেন, _“এমণ1 গভিগী” অর্থাৎ কোন বাদী 
শ্রমণা গঠিণী” এইবপ প্রতিজ্ঞাবাব্য ঝলিলে উহার অন্তর্গত পদছ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ। কারণ, 
শ্রমণ! ( সঙ্াদিনী ) বলিলে তাঁহাকে গঠিণী বল! যায় না) গভ্ভিণী ঝদিলে তাহাকে শ্রমণ! বলা 
যায় না। এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত দৃষ্টান্তের বিরোধ, দৃষ্টাস্তাদির সত হেতুর বিরোধ, 
এবং প্রতিজ্ঞ। ও হেতুর প্রমাণবিরোধও বুঝিতে হইবে ॥ উরয়নাগর্ধ। প্রভৃতি উক্তরূপ বহ্ুপ্রকার 
বিরোধকেই এই হৃত্র দ্বারা নিগ্রহস্থান বলয় ব্যাখ্য। করিয়ছেন। কারণ, তুল্য যুক্তিতে এ সমস্ত 
বিরোধও নিগ্রহস্থান বলিয়া শ্বীকার্ধা। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উক্ত যুক্তি অনুদারে সুত্রার্থ ব্যাখ্য 
করিয়াছেন যে, হৃত্রের প্রথমোক্ “প্রাতজ্ঞ” শব ও “হেতু” শংকর দ্বার বাদী ও প্রতিবাদীর বথা- 
কালীন বাক্যমাত্রই বিবক্ষিত। অর্থাৎ ঝাদী ও প্রতিবাদীর যে কোন নিঞ্জ বাক্যার্থবিযোধই 
পপ্রতিজ্ঞাবিরোধ* নামক নিগ্রহস্থান। 

এখানে পূর্ববপক্ষ এই যে, ভাষকারোক্ত এ উদাঁহরণে বাদীর নিজমতে তাহার হেতুই অদিদ্ধ। 
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কারণ, যিনি ঘটা দ্রবাকে রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন পদার্থই বলেন, তীহার মতে উক্ত হেতুই 
নাই। উক্ত স্থলে বাঁদী যদি প্রমাণ দ্বার! উহ! দিদ্ধ করেন, তাহা হইলেও উহা বিরুদ্ধ নীমন্ক 
হেত্বাভাঁদ। কারণ, যে হেতু স্বীকৃত গিম্ধাস্তের বিরোধী, ভাহা বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভান বণিয়া 
কথিত হইগাছে। যেমন শব্দনিত্যত্ববাদী মীমাংসক *শব্দে। নিতাঃ” এইবপ গ্রতিজ্ঞাবাক্য বলিয়া 
যদ. “কার্ধ্ত্বাৎ” এই হেতুবাক্য প্রয্কোগ করেন, আহা হইলে তাহার কথিত এ কার্ধ)ত্ব হেতু 
বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভ!ম। কারণ, শবে নিত)ত্ব থাকিলে তাহাতে কার্ধযত্ব থাকিতে পারে ন।" 
কার্ধ)ত্ব নিত্যত্বের বিরুদ্ধ ধর্দ। এইরূপ পূর্বোক্ত স্থলেও পবিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাস হওয়ার 
উহাই বাদীর পক্ষে নিগ্রংস্থান হইবে। ন্মৃতরাং পগ্রতিজ্ঞাবিরোধ” নামে পৃথক নিগ্রহস্থান 
দ্বীকার অনাবশ্তক ও অধুক্ত। বৌদ্ধসন্প্রণায় পূর্বোক্তরূপ যুক্তির দ্বারা এই "গ্রতিজ্ঞাবিরোধ" 
নামক নিগ্রহস্থানেরও খণ্ডন করিয়াছিলেন । পরে বাচম্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত ভট্র প্রভৃতি তাহাদিগের 
সমস্ত কথারই প্রতিব'দ করিয়! সমাধান করিরা গিয়্াছেন। এখানে তাহাদিগের সমাধানের মর্ম 
এই যে, পুর্বোক্তরূণ স্থলে বাদীর হেতু বস্ততঃ আিন্ধ বা বিরুদ্ধ হইলেও সেই হেবাভাস- 
জ্ঞানের পূর্বেই প্রতিজ্ঞাবিরোধের জান হইয়। থাকে । অর্থাৎ যেমন কেহ প্রথমে “অস্তি” 
বলিয়া, পরেই প্নান্তি” বলিলে ভখনই এ বাক্াঞ্য়ের পরস্পর বিরোধ বুঝ! যায়, তদ্দপ উক্ত স্থলে 
এ প্রতিজ্ঞাবাকোর পরে এ হেতুবাক্যের উচ্চারণ করিলেই তখন ধঁ হেঙুতে ব]প্তি-চি হার পূর্বেই 
এ বাক্যহ্থগজের পরস্পর বিরোধ প্রতীত হইয়া থাকে | কিন্তু বিরুদ্ধ” নামক হেত্বাভাসের জ্ঞানস্থলে 
ব্যাপ্তি স্মরণের পরে তত প্রবুক্তই হেতুতে সাধ্যের বিরোধ প্রতাত হয়। সুতরাং উক্ত স্থলে পূর্ব 
প্রতীত প্প্রতিজ্ঞবিরোধই নিগ্রহস্থান বন্য! আ্ীকাধ্য। বারণ, প্রথমেই উহার ভ্বারাই 
বাদীর বিপ্রতিপর্্তর অনুমান হওয়ায় উহার দ্বারাই সেই বাদী নিগৃশীত হন। পরে হেত্বাভাসজ্ঞান 
হইলেও সেই হেত্বাভান আর সেখানে নিগ্রহস্থান হয় না। কারণ, যেনন কাষ্ঠ ভম্মী$ত হইলে 
তখন আর অগ্নি তাহীর দাহক হয় না, তজপ পূর্বেরক্ত স্থলে যে বাদী পূর্বেই নিগৃহীত 
হইয়াছেন, তাহার পক্ষে সেখানে আর কিছু নিগ্রহস্থান হয় না। উদয়নাচার্যয3 “তাৎপর্যা- 
পররিশুদ্ধি"গ্রস্থে পূর্বে এই কথাই বলিয়াছেন,_“নহি মুতোহপি মার্ধ)/তে” | অর্থাৎ্থ যে মৃত্তই 
হইয়াছে, তাহাকে কেহ আর মারে না । ভার্বজ্ঞের প্ঠায়দারে”্র টীকাকার জয়দিংহ স্থরিও 
পগ্রৃতিজ্ঞাবিরোধ” ও প্বিরুদ্ধ” নামক হেত্বাতপের পুর্বোক্তরূপ বিশেষই স্প্ট বলিয়াছেন১। 
কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রতিজ্ঞাবিরোধের সহিত হেত্বাতামের দাংকর্ধ্যও শ্বীকার করিয়া সংকীর্ণ 
নিগ্রহস্থানও শ্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি অসংকীর্ঘ *গ্রতিজ্ঞাবিরোধেরও উদ্বাহরণ প্রদর্শন 
করিয়াছেন। বস্ততঃ যেখানে গ্রতিবাদী হেত্ব ভানের উদ্ভাবন না করিয়া, প্রথমে বাদীর প্রতিজ্ঞা- 
বিরোধেরই উ্ভাবন করিবেন, দেখানেও ওদ্ব্ারা তখনই সেই বাদীর নিগ্রহ স্বীকার্থ।। স্থতরাং 
"প্রতিজ্ঞ বিরোধগকেও পৃথক্‌ নিগ্রহস্থান বলিয়া শ্বীকার্য্য।৪1 


সপ | উর পর আয এ নিল 





১) নহয় [বদ্ধে। হেন ভাসে। ন পুনঃ প্রাতজ্ঞ।থনেধ হাত চেন, বিঝনহেহাভংলদে বাগান ৭ গেধে হব 
ধা্যতে, অত্র তু প্রতিজ্ঞ|হেতুবচনশ্রবণম!আ।দেবেতি মহান তব 1-পন্াস।র টাক | 
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সুত্র । পক্ষপ্রতিষেধে প্রতিজ্ঞাতাঁর্থাপনয়নৎ 
প্রতিজ্ঞাসন্যাসঃ ॥৫॥৫০৯॥ 


অনুবাদ। পক্ষের প্রতিষেধ হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদীর প্রযুক্ত হেতুতে 
ব্যভিচারাদি দোষ প্রদর্শন করিয়া) তাহ।র পক্ষ খণ্ডন করিলে € বাদী কর্তৃক) প্রতি- 
স্াতার্থের অপলাপ অর্থাৎ অস্বীকার (8) প্রতিজ্ঞাসন্যার। 


ভাষ্য । “অনিত্যঃ শব্দ এক্ড্রিয়কত্বা+দিতু;ক্তে পরো ব্রয়াৎ “সামান্া- 
মৈক্ড্িয়কং ন চানিত্যমেবং শব্দোইপ্যৈক্জ্িয়কে। ন চানিত্য ইতি । এবং 
প্রতিষিদ্ধে পক্ষে যদি ব্রয়ৎ-_“কঃ পুনরাহু অনিত্যঃ শব্দ ইতি । সোহয়ং 
প্রতিজ্ঞাতার্থনিহ্ুবঃ প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস ইতি । 

অন্ুবাদ। শব্দ অনিত্য, যেহেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহা, ইহ। (বাদী কর্তৃক) উক্ত 
হইলে অপর অর্থাৎ প্রতিবাদী বললেন, জাতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্থ, কিন্ু অনিত্য নহে, এই- 
রূপ শব্দও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্া, কিন্কু অনিত্য নহে। এইরূপে বাদীর পক্ষ খণ্ডিত হইলে 
(বাদী) যদি বলেন,_-“অনিত্যঃ শব্দঃ* ইহা আবার কে বলিয়াছে, অর্থাৎ আমি 
এরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য বলি নাই। সেই এই প্রতিজ্ঞাতার্থের অপলাপ অর্থাৎ নিজ- 
কৃত প্রতিজ্ঞার অন্বীকার (8) “গ্রতিজ্ঞা-সন্নযাস” নামক নিগ্রহস্থান 1 


টিপ্ননী। প্প্রতিজ্ঞাবিরোধে”র পরে এই স্থত্রের দ্বার! গ্রতিজ্ঞাসন্ন্যান” নাঁমক চতুর্থ নিগ্রহ- 
স্থানের লক্ষণ হুচিত হইয়ছে। বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনের পরে প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ব্যতি- 
চাঁরাদি দোষ প্রদর্শন করিয়া, এ পক্ষের প্রতিষেধ করিলে, তখন বাদী ষদি সেই দোষের উদ্ধারের 
উদ্দেম্তেই নিজের গ্রতিজ্ঞাতার্থের “অপনয়ন” অর্থাৎ অপলাঁপ বরেন, তাঁহ। হইলে সেখানে 
তাহার পপ্রতিজ্ঞ'ন্ন্যা"নামক নিগ্রহস্থান হইবে। যেমন কোন বাদী "শবোহনিত) এন্দ্রিয়কত্বাৎ” 
ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নিক্গ পক্ষ স্থাপন করিলে, তখন প্রতিবাদী বলিলেন যে, ইন্জি়গ্রহা জাতি নিত্য, 
এইদ্ধপ শব ইন্জিয়গ্রহ হইলেও নিত্য হইতে পারে। অর্থাৎ ইন্দরিয়গ্রাহাত্ব হেতুর ছার শবে 
অনিত্যত্ব দিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, উহা! অনিত্যত্বের ব্যভিচারী । ভখন বাদী প্রতিবাদীর 
কথিত এ ব্যতিচার-দোষের উদ্ধারের উদ্দোশ্েই বলিলেন যে, "শব অনিত্য, ইহা কে বণ্য়াছে? 
আমি ত উহ! বলি নাই'। উক্ত স্থলে বাদীর যে নিজ প্রতিজ্ঞাতার্থের অপলাঁপ বা অস্বীকার, 
উহা তার বিপ্রতিপত্তির অন্মাপক হওয়া নিগ্রহস্থান হইবে। উহার নাম প্প্রতিজ্ঞাসন্যাস”। 
পগ্রতিজ্ঞাহানি” স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী নিজের প্রতিজ্ঞাতার্থ অথব! নিজের উক্ত যে কোন 
পদার্থ পরিত্যাগ করিলেও উহা! অহ্বীকার করেন না, কিন্তু প্প্রতিজ্ঞাদ্র্যাদ” স্থলে উহ! 
অন্বীকারই বরেন। সুতরাং *গ্রতিজ্ঞাহানি” ও পপ্রতিজ্ঞাসন্নাসে"র ভেদ আছে। 
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উদযনাঁরধ্য প্রভৃতির মতে যেমন বাঁদী বা গ্রতিবাদী নিজের উক্ত যে কোন পদার্থের পরিত্যাগ 
করিলেই “প্রতিজ্ঞাহানি” হইবে, তদ্রপ নিজের উক্ত যে কৌন পদার্থের অপলাঁপ করিলেই 
“প্রতিজ্ঞাদর]াদ” হইবে। অর্থাৎ হেতু ও দৃষ্টান্ত গুভূতি কোন পদার্থের অপবাঁপ করিলেও 
উহ্াও প্রতিজ্ঞারন্ন]দ বণিয়াই গাহ। কারণ, তুল্য যুক্তিতে উহাও নিগ্রহস্থান বনিয়া স্বীকার্য)। 
উক্ত মতাঙ্সারে বরদরাজ এই হুত্রের ব্যাখা! করিতে বলিয়াছেন যে, হুত্রে পক্ষ” শব ও 
«প্রতিজ্ঞাতার্থ' শবের দ্বারা বাদী বা! প্রতিবাদীর নিজের উক্ত মাত্রই মহ্ষর বিবঞ্ষিত। নিজের 
উজ্ত যে কোন পদার্থের প্রতিষেণ হইলে তাহার পরিহারের উদ্দেশ্তে সেই উক্ত পদার্থের 
সন্ন্যান বা অশ্বীকারই প্রতিজ্ঞঃসন্ন্যাস, ইহাই মহর্ষির বিবক্ষিত স্বৃত্রার্থ। দেই উক্ত সন্গাস 
চতুর্থ যথা--(১) কে ইহা বদিয়াছে? অর্গাৎ আমি ইহ! বলি নাই | অথব। (২) আমি ইহ] 
অপরের মত বনিয়াছি, আমার নিজমত উহা নহে। অথবা (৩) তুমিই ইহ! বন্িয়াছ, আমি ত 
বলি নাই। অথবা (8) আমি অপরের কথারই অনুবাদ করিয়াছি, আমিই প্রথমে ধ কথ 
বলি নাই। 

বৌদ্ধদম্প্রদাগ এই প্প্রতিজ্ঞ!সন্ন্যানকেও নিগ্রহস্থান বলির! স্বীকার করেন নাই। তাহার! 
বলিয়াছেন যে, সভমধ্যে সকলের সম্মুখে কেন্‌ বাদী এরপ প্রতিজ্ঞ! করিয়া» পরেই আবার উহ! 
অস্বীকার করে ও করিতে পারে? ধর্মকীন্তি পরে বণিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত স্থলে উক্ত বাদী 
ব্যভিচারী হেতুর প্রয়োগ করায় তিনি হেত্ব(ভাদের দ্বারাই নিগৃহীত হইবেন) প্প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাপ" 
নামক পৃথক নিগ্রহস্থান স্বীকার অনাধ্তক। আর তাহ! শ্বীকার করিলে উক্তরূপ স্থলে বাদী 
যেখানে একেবারে নীরব হইবেন, সেখানে তাহার “তুষ্ধীস্তব” নামেও পৃথক্‌ গিগ্রহস্থান শ্বীকার 
করিতে হয় এবং কোন প্রপাপ বঙ্গিলে প্প্রলপিত” নামেও পৃথক নিগহস্থান স্বীকার করিতে 
হয়। বাচম্পতি মিশ্র ধর্মকীর্তির এ কথার উল্লেখ করিয়া, তহুত্তরে বলিযাছেন দে, উত্ত স্থলে 
বাদী তাহার হেতুতে ' প্রতিবাদীর প্রদশিত ব্যভিচার দে'যের উদ্ধারের উদ্দেশ্তেই পূর্ধবোক্তরূপে 
"প্রতিজ্ঞাসন্যাস” করেন) তিনি তখন মনে বরেন যে, আমি এখানে আমার প্রতিজ্ঞার 
অপলাপ করিতে পারিলে প্রতিবাদী আর আমার হেতুতে পূর্ব ব্যঠিচার দোষের উদ্ভাবন 
করিতে পারিবেন নাঁ। জাঁমি পরে মন্তরূপেই আবার ্রতিজ্ঞা-বাক্যের প্রয়োগ করিব, যাহাতে 
আমার কথিত হেতু বাঁভিচারী হইবে না। স্ুৃতরাং উক্ত স্থলে কোন বাদীর এ পপ্রতিভ্ঞাদন্্যাস" 
তাহার প্রমাদ মূলক মিথ্যাবাদ হইলেও উক্তরূপ উদ্দেশে উহা! কাহারও পক্ষে হইতে পারে, উহা 
অসস্তব নহে। কিন্তু উক্ত স্থলে ভিনি যখন প্রতিবাদীর প্রদশেত বাভিচার-দোষের উদ্ধারের 
উদ্দেস্ত্েই এ্ররূপ উত্তর করেন, তখন সেখানে প্রতিবাদী আর তাঁহাকে নেই বাতিচার ব! হেস্বাভাসের 
উদ্ভাবন করিয়! নিগৃহীত বনিতে পারেন না । সুতরাং তিনি আর তখন উহার উদ্ভাবনও করেন 
না। কিস্ত-ঘখন তিনে বাদীর সেই প্প্রতিজ্ঞাম্ন)সে"রই উদ্ভাবন করেন। পরন্ত পরে তিনি 
&ঁ ব্যভিচার-দোষের উদ্ভাবন করিতে গেলেও তৎপুর্ববে বাদীর সেই প্রতিজ্ঞার কথ! তাহাকে 
বলিতেই হইবে এবং বাদী উহা অস্বীকার কগিলে তাহার সেই গ্রুতিজ্ঞামন/সের উদ্তাবনও 


৪৩৬ _ ম্যায়দর্শন | €অ৯, ২আও 


জব তখনই করিতে হইবে। নচেৎ তিনি বাদীর কথিত হেতুতে বাভিচারদোষের সমর্থন 
বরিতে পারেন ন।। সুতরাং পরে বাদীর হেতুতে ব)ভিচার*দৌষের উদ্ভাবন করিতে হইলে 
যখন তৎপূর্ব্বে তাঁহার উক্ত পপ্রতিজ্ঞাসন্নাসে”র উদ্ভাবন অবশ্ কর্তব্য হইবে, তখন পূর্বে 
উদ্ভাবিত সেই *প্রতিজ্ঞ:সন্নাস”ই উক্ত স্থলে বাদীর পক্ষে নিগ্রহস্থান হইবে । সেখানে হেত্বাভাস 
নিথহস্থান হইবে না। প্রতিবাঁণীও পরে আর উহীর উদ্ভাবন করিবেন না। কিন্তু উ্তরূপ স্থংল 
বাদীর তৃষণীস্তাব ৰা প্রণাঁপ দ্বারা তাহার হেতুর ব্যভিচার দোষের উদ্ধার সম্ভবই হয় না এবং 
তৃফীভাব প্রভৃতি প্রতিবাদীর হেত্বাভ!সোস্তাবনের পরেই হইয়! থাকে । সুতরাং এ সমস্ত পৃথক্‌ 
নিগ্রহস্থান বঙ্গ! অনাশ্তক | ওই মহর্ষি তাহা বলেন নাই ৫1 


নুত্র। আবি,শযোক্তে হেতৌ প্রতিষিদ্ধে বিশেষ- 
মিচ্ছতো হেত্ম্তরৎ ॥২৩।৫১০॥ 

আনুবাদ। অবিশেষে উক্ত হেতু প্রতিষিদ্ধ হইলে বিশেষ ইচ্ছাকারীর 
“হেস্বন্তর” হয় ( অর্থাৎ বাদী নির্বিশেষণ সামান্য হেতুর প্রয়োগ করিলে প্রতিবাদী 
এঁ হেতুতে ব্যভিচারাদিদোষ প্রদর্শন করিয়! যদি উহার খণ্ডন করেন, তখন বাদী 
সেই দোষের উদ্ধারের জন্য তাহার পুর্বেবাক্ত হেত্ুতে কোন বিশেষণ বলিলে তাদৃশ 
বিশিষ্ট হেতুকথন তাহার পক্ষে “হেত্বন্তর” নামক নিগ্রহস্থান হুইবে। ) 

ভাষ্য । নিদর্শনং--একপ্রকুতীদং ব্যক্তমতি প্রতিজ্ঞা । কম্মা” 
দ্ধেতোঃ ? .একপ্রক্ৃতীনাং বিকারাঁণাং পরিমাণাৎ। স্বৎপুর্ববকাণাং 
শরাবাদীনাং দৃ্টং পরিমণং, যাঁবান্‌ প্রক্ৃতেব্ুহো ভবতি, তাবান্‌ বিকার 
ইতি। দৃষ্টঞ্চ প্র“তবিকারং পরিম(ণং। অস্তি চেদং পরিমাণং প্রতি- 
ব্ক্তং। তদেকপ্রকৃতীনাং বিকারাণ।ং_-পরিমাণাৎ পশ্য।মে। ব্যক্তমিদ- 
মেকপ্রকৃতীতি ৷ ' 

অন্য ব্যভিচারেণ  প্রত্যবস্থানং-_শানাপ্ররুতীনামেকপ্রকৃতীনাঞ্চ 
বিকারাণাঁং দৃষ্টং পরিমাণমিতি। 

এবং প্রত্যবস্থিতে আহ--একপ্রকৃতিসমন্বয়ে সতি শরাবার্দিবিকা- 
রা'ণাং পরিমাণদর্শনাৎ। স্থখ-ছুঃখ-মোহসমন্বিতং হীদং ব্যক্তং পরিমিতং 
গৃহৃতে । তত্র প্রকৃত্যন্তররূপসমন্থয়ভাবে সত্যেকপ্রকৃতিত্বমিতি । 

তদদিদমবিশেষোক্তে হেতৌ প্রতিধিদ্ধে বিশেধং ব্রুবতে। হেত্বত্তরং ভবতি 
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সতি চ হেস্বম্তরভাবে পূর্ববস্য হেতোরসাধকত্থানিগ্রহস্থানং। হেত্বস্তরবচনে 
সৃতি যদি হেতুর্থনিদর্শনো১ দৃষটাত্ত উপাঁদীয়তে নেদং ব্যক্তমেকপ্রকৃতি 
ভবতি--প্রকৃত্যন্তরোপাদানা। অথ নোপাদীয়তে- দৃষ্টান্তে হেতর্ণস্যা- 
নিদশিতস্য সাধকভা বানুপপত্তেরানর্থক্যাদ্ধেতোরনিবৃত্বং নিগ্রহস্থানমিতি | 


অনুবাদ। “নিদর্শন” অর্থাৎ এই সৃত্রোক্ত *হেত্বন্তর” নামক নিগ্রহস্থানের 
উদ্বাহরণ যথ।-_-এই ব্যক্ত, এক প্রকৃতি, ইহা প্রতিজ্ঞা । (প্রশ্ন) কোন্‌ হেতু. 
প্রযুক্ত ? (উত্তর) একপ্রকৃতি বিকাঁরণমূহের পরিণাণপ্রযুস্ত । (উদাহরণ ) 
ৃত্তিকাজন্য শরাবাদি দ্রব্যের পরিমাণ দৃণ্ট হয়। প্রকৃতির ব্যুহ অর্থাৎ উপাদান- 
কারণের সংস্থান যে পর্য্যন্ত হয, বিকার অর্থাৎ তাহার কাঁ্ধ্য শরাবাদি সেই পর্য্যন্ত 
হয় অর্থাৎ সেই সমস্ত বিকারে এরূপ পরিমাণ হয়। প্রত্যেক বিকারে পরিমাণ দৃষ্টও 
হয়। ( উপনয়) এই পরিমাণ প্রত্যেক ব্যক্ত পদার্থেই আছে। (নিগমন ) 
স্থতরাং এক এ্রকৃতি বিকারসমূহের পরমাণপ্রযুক্ত এই ব্যক্ত এক প্রকৃতি, ইহ 
আমর! বুঝি। [অর্থাৎ সআংখ)মতামুস।রে কোন বাদী উক্তরূপে প্রতিজ্ঞাি 
বাক্যের প্রকাশ করিয়!, তাহার নিজ পক্ষের সংস্থাপন করিলেন যে, মহণ্ড অহঙ্কার 
প্রভৃতি ব্যক্ত জগতের মূল উপাদান এক, যে হেতু তাহাতে পরিমাণ আছে, যেমন 
একই মৃত্তিকাঁজন্য ঘটা(দি দ্রব্যের পরিমাণ আছে এবং উহার মুল উপাদান এক । ব্যক্ত 
পদার্থমাত্রেই পরিমাণ আছে, স্থতরাং তাহ।র মুল উপাদান এক। উহ! অব্যক্ত ও মুল 
প্রকৃতি বলিয়৷ কথিত হইয়াছে ]। 

ব্যভিগর ছারা ইহার প্রত্যবস্থান যথ৷! নানা প্রকৃতি ও এক প্রকৃতি বিকার- 
সমুহের পরিমাণ দৃষ্ট হয়। [ অর্থাৎ পূর্বেবাক্ত বাদী উক্তরূপে তাহার নিজ পক্ষ 
স্থবপন করিলে প্রতিবাদী উহার প্রত্যবস্থ'ন করিলেন যে, পাথিব ঘটাদি দ্রব্য এবং 
স্ববর্ণনির্মিত অলঙ্কারাদি দ্রব্যেও পরিমাণ আছে, কিন্ক্ু সেই সমস্ত দ্রব্য এক প্রকৃতি 
নহে, এ সমস্ত নানাঙ্াতীয় দ্রব্যের উপাদান-কারণ ভিন্ন, অতএব বাদীর কথিত যে 
পরিমাণরূপ হেতু, তাহ! তীহাব সাধ্য ধন একপ্রকৃতিত্বের ব্যভিচারী ]। 

(প্রতিবাদী ) এইরূপে প্রত্যবস্থিত হইলে অর্থাৎ বাদীর উক্ত হেতুতে ব্যভিগর- 
দোষ প্রদর্শন করিলে (বাদী) বলিলেন, যেহেতু একম্বভাবের সমন্বয় থাকিলে 


১। হেতুঃ সাধনং, অর্থ; নাধাঃ তৌ হেহর্থে। নিদর্শয়'ত বাপাবা।পক্কভ!বেনে ত নিদর্শনঃ। হেত্থয়ে নিবর্শনে। 
হেসর্থনিদর্শনো দৃষ্টান্ঃ।--তাৎপরধাটীক! 


৪৩২, স্যায়দর্শন [ ৫০, ২আঁও 


শরাবাদি বিকারের পরিমাণ দেখ! যায় (অর্থাৎ ) যেহেতু ম্খ-ছুঃখ-মোহ-সমহ্িত 
এই ব্যক্ত, পরিমিত বলিয়া গৃহীত হয়। তাহ! হইলে অন্য প্রকৃতির রূপের অর্থাৎ 
অন্য উপাদানের স্বভাবের সমন্বয়ের অভাব থাকিলে একপ্রকৃতিত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ 
বাদী উক্ত ব্যভিচার-দে।ষ নিবারণের জন্ঠ পরে অন্ত হেতৃবাক্য প্রয়োগ করিলেন, 
£একম্বভাঁবলমন্বয়ে সতি পরিম।ণাৎ৮ | পার্থিব ঘটাদি ও স্থবর্ণনির্্মিত অলঙ্কারাদি 
বিজাতীয় দ্রব্যসমূহে পরিমাণ থাকিলেও এক স্বভাবের সমন্বয় নাই। স্বতরাং 
তাহাতে উক্ত বিশিষ্ট হেতু ন1থাকায় ব্যভিচ!রের আশঙ্কা নাই, ইহাই বাদীর 
বক্তব্য ]1 

অবিশেষে উক্ত হেতু প্রতিষিদ্ধ হইলে অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত স্থলে বিশেষ'শুন্য পর- 
মাণরূপ হেতু ব্যভিচারী বলিয়া প্রতিবাদী কর্তৃক দুষিত হইলে বিশেষবাদীর অর্থাৎ 
উক্ত হেতুতে একন্বভাবসমন্বররূপ বিশেষণবাদী প্রতিবাদীর সেই ইহ! “হেত্বন্তর” 
হয়। হেতন্তরত্ব থাকিলেও পূর্ববহেতুর অগাধকব প্রযুক্ত নিগ্রহস্থান হয়। হেত্ব- 
স্তর-বচন হইলে অর্থাৎ উক্ত স্থলে বাদী এ বিশেষণবিশিষ্ট অন্য হেতু বলেও 
যদি “হেত্বর্থানিদর্শন৮ অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্যব্যাপক-ভাব প্রদর্শক দৃষ্টান্ত 
গৃহীত হয় তাহ হইলে এই ব্যক্ত জগৎ এক প্রকৃতি হয় না,__কারণ, অন্য প্রকৃতির 
অর্থাৎ সেই দৃষ্টান্তের মগ্য উপাদানের গ্রহণ হইগরাছে। আর যদি দৃষ্টান্ত গৃহীত না 
হয়, তাহ। হইলে দৃ্টান্তে অনিদশিত অর্থাৎ সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য বলিয়া অপ্রদশিত 
হেতুপদার্ঘের সাধকত্বের অন্ুপপত্তিবশতঃ হেহুর আনর্থক্য প্রযুক্ত নিগ্রহস্থান নিবৃত্ত 
হয় ন। 

টিগনী। এই শ্ষৃত্র স্বারা “হেত্বস্তর” নামক পঞ্চম নিগ্রহস্থনের লক্ষণ হুচিত হইয়াছে। 
ভাষাকার ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে প্রথমে বণিয়াছেন,-“একপ্রকক ভীদং বক্তমিতি গ্রতিজ্ঞ»। 
অর্থাৎ সংখ/মত সংস্থাপন করিবার জন্ত কোন বাদী উক্ত প্রতিজ্ঞাবাকোর দ্বার! বঠিলেন ফে, 
এই ব্যক্ত জগৎ এক প্রকৃতি । এখানে “প্রকৃতি” শবের অর্থ উপাদানকারণ । «এক! গ্রক তির্যন্ত" 
এইরূপ বিগ্রহ বছুবীহি সম'সে এঁ “এক প্রকুতি” শবের দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, সমস্ত 
ঝক্ত পদার্থের মল উপাদানকারণ এক । সাংখ্যমতে মহৎ অহঙ্কার গ্রভৃতি অ্রয়োবিংশতি 
জড় তত্বের নাঁম ব্যক্ত এবং উহার মুল উপাদান অর্থাৎ মুলগ্রকৃতি অব্যক্ত। এ অবন্ত 
ব! মুলপ্রকৃতি এক। ব্যক্ত পদার্থমান্তই সুখ-দুঃখ মোহাত্মক, ন্ুতনাং উহার মূল উপাদানও 
নুখছইঃখ-মোহাত্বক, ইহ! অন্ুমানপিক্ধ হয়। তাই সাংখ্যমতে ব্িগুণাত্মিকা মুলপ্রকৃতিই 
ব্যক্ত পদার্থনাত্রের মুল উপাদান বলেয়া হ্বীকৃত হইয়াছে। পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞবাকোর প্রয়োগ 
করিয়া, বাদী ছেতুব।ক্য বলিলেন।_-“পরিমাণাৎ” | বাদীর বক্তব্য এই যে, একই মুসত্তিক হইতে 
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ঘট ও শরাব প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য জন্মে, তাহাঁতে সেই উপাদানের পরিমাণের তুলা পরিমাণ 
দেখা যায়। ব্যক্ত পদার্থমাত্রেই যখন পরিমাণ আছে, তখন এ হেতু ও উক্ত দৃষ্টাস্ত দ্বার! ব্যক্ত পদার্থ 
মাত্রেরই মূল উপাদান এক, ইহা সিদ্ধ হয়। ঝাঁদী উক্তরূণে তাহার নিজপক্ষ সংস্থ'পন করিলে গ্রতি- 
বাদী বলিলেন যে, মুত্তিকানির্মিত ঘটাদি দ্রব্যে যেমন পরিমাণ আছে, তব্দপ স্থৃবর্ণাদিনি্শিত অলঙ্কার- 
বিশেষেও পরিমাণ আছে । কিন্তু সেই সমস্ত দ্রব্যেরই উপাদান এক নহে। স্থতরাং পরিমাণরূপ 
হেতু এক গ্রককৃতিত্বরূপ সাধাধর্শের ব্ভিচারী। প্রতিবাদী উত্তরূপে বাদীর কধিত হেতৃতে 
ব)ভিচার প্রদর্শন করিলে, তখন বাদী এ ব্যভিচারের উদ্ধারের জন্য বলিলেন যে, এক প্রকৃতির 
সমন্বর থাকিলে শরাবাদি দ্রবোর পরিমাণ দেখা যায়। এখানে প্প্রকৃতি” শবের অর্থ শ্বভাব। 
অর্থাৎ বাদী উক্ত ব্যভিচার-দৌষ নিবারণের জন্ত তীছার পূর্বকথিত পরিমাণরূপ হেতুতে এক- 
ত্বভাঁব-সমন্বরূরূপ বিশেষণ প্রবিষ্ট করিয়া॥ পুনর্বার হেতুবাঁক্য বলিলেন, _:”একন্বভাঁবপমন্বয়ে সতি 
পরিমাণাৎ”* | বাদীর বক্তব্য এই যে, যাহাতে একন্বভাঁবের সমন্বয় থাকিয়া পরিমাণ আছে, 
তৎদমস্তই একপ্রকৃতি। যেন একই মুৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন ঘট ও শরাব প্রভৃতি সমস্য 
দ্রব্যেই সেই মুত্তিকান্বভাবের সমন্ধম অ'ছে, দেই সমস্ত দ্রবাই সেই মুৎপিগু-স্যভীৰ এবং 
পরিমাণবিশিষ্ট, এবং তাহার উপাদানকারণ এক, তদ্রুপ এই ব্যক্ত জগতে সর্বত্রই একস্বভাবের 
সমন্বয় ও পরিমাণ আছে বলিয়! ব্যক্ত পদার্থমাত্রের মূল উপাদান এক, ইহা এ হেতুর ছ্থারা 
অনুমানসিদ্ধ হয়। বাক্ত পদার্থমাত্রে কিরূপ একম্বভাবের সমন্বয় আছে, ইহা! প্রকাশ করিতে 
ভাষ্যকার বাদীর কথ! বলিয়াছেন যে, এই বাক্ত জগৎ স্থখছ্ঃখমোহসমন্বিত ও পরিমাণবিশিষ্ট 
বলিয়া গৃহীত হয়। অর্থাৎ ব্যক্ত জড় জগতে সর্বত্রই স্থখছঃখ ও মোহ আছে, সমগ্র জগৎই 
সথখছুঃখমোহাত্মক, স্থৃতরাং উহার মূল উপাদানও সুখহঃখমোহাত্বক। তাহাই মুক্প্রকৃতি ব! 
অব্যক্ত। তাহার কার্য ব্যক্ত পদার্থমাত্রেই যখন স্থুখছঃখ-মোহাত্ম কত্বরূপ একন্বভাবের সমন্ব*বিশিই 
পরিমাণ আছে, তখন এ বিশিষ্ট হেতুর দ্বার! ব্যক্ত পদার্মাত্রেরই মুল উপাদান এক, ইহা 
দিদ্ধ হয়। পার্থিব ঘটাদি এবং সুবর্ণনিশ্িত অলঙ্কাঝাদি বিজাতীয় দ্রব্সমূহে পরিমাণ 
থাকিলেও সেই সমস্ত দ্রবোই মুত্তিকা অথবা সুবর্ণের একন্ৰ ডাবের সমন্বয় নাই। স্ুস্তরাং সেই 
সমস্ত বিজাতীক্গ দ্রব্যদমুহে উক্ত বিশিষ্ট হেতু ন! থাকায় বাভিচারের আশঙ্কা নাই। অবশ্ঠ 
সেই সমস্ত বিজাতীয় দ্রব্দমূহে সখছুঃখ-মাহাত্মকত্বরূপ একম্বভাবের সমন্বয় আছে। কিন্ত 
প্রতিবাদী তাহ! শ্বীকার করিলে সেই সমস্ত দ্রব্যেরও মুল উপাদান বে, আমার সম্মত সেই 


১। এবং প্রত্যবস্থিচত প্রতবাদিনি বাদী পশ্চাৎ পরিমিতত্বং হেতুং বিশিনষ্টি, একপ্রকৃতিসমন্থয়ে সতি লরাবাদি- 
বিঝারাণ।ং পরিমাণদর্শনাদিতি । প্রকৃতিঃ ম্বভ।বঃ, একন্বভাংসমন্থয়ে সতীত্যর্থ;ঃ।* “তদেবং যত্রৈকন্বভাবসমহয়ে 
মতি পরিমাপং তত্রৈকপ্রকৃতিত্বমেব, তদ্ধথা এক মৃৎপ্ও-ম্বভাবেধু ঘটশরাবোদঞ্চনাদিযু। ঘটরুচকাদয়ঘ্ত নৈবন্বভাব| 
মার্দবসৌবর্ধাদীনাং ্বভাবানাং ভেদ 1--তাৎপর্বাটা কা । 
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বিগুণাত্বক এক মূল প্রকৃতি, ইহাও তীহার শ্বীকার্ধয। দুতরাং দেই সমস্ত দ্রবোও আমার 
সাঁধ্যধর্্ব থাকার বাডিচারের আশঙ্ক। নাঁই, ইহাই বাঁদীর চরম বক্তব্য। 

পূর্বোক্ত স্থলে বাদী শেষে উক্তরূপ অন্ত বিশিষ্ট হেতুর প্রয়োগ করায় উহ! তাহার পক্ষে 
নিথ্রহস্থান হইবে । কেন উহ! নিগ্রহস্থান হইবে? অর্থাৎ বাদী পরে অব্যভিগারী সৎ হেতুর 
গ্রয়োগ করিয়াও নিগৃহীত হইবেন কেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন থে, বাঁদীর 
প্রথমোক্ত হেতুর অসাধকত্ববশতঃ উহ! নিগ্রহস্থান হইবে। তীৎপর্যয এই যে, উক্ত স্থলে বাদীর 
প্রথমোক্ত হেতু তাহার সাধ্যদাধনে সমর্থ হইলে, পরে তাহার হেত্বস্তর গ্রয্নোগ ব্যর্থ হয়। ম্ৃতরাং 
তিনি যখন উক্তরূপ হেত্বস্তর প্রয়োগ করেন, তখন উহান্বারা তাহার প্রথমেক্ত হেতু যে, তাঁহার 
সাঁধাসাধনে অসমর্থ) উহ! বাভিচারী হেতু, ইহা তিনি হ্বীকারই করায় অবশ্ঠই তিনি নিগৃহীত 
হুইবেন। কিন্তু তাহার প্রথমোক্ত হেতু ব্যভিচারী বলিয়া হেত্বাভাপ হইলেও তিনি উক্ত স্থলে 
এ হেত্বাভাস দ্বার! নিগৃহীত হইবেন না, অর্থাৎ উক্ত স্থলে তাহার পক্ষে হেত্বাভাস নিগ্রহস্থান 
হইবে না। কারণ, পরে তিনি তাঁহার উক্ত হেতুতে বিশেষণ প্রবিষ্ট করিয়া বাদীর প্রদর্শিত 
র্/ভিচার-দোষ নিবারণ করিয়াছেন । অতএব উক্ত স্থলে হেত্বস্তর-প্রয়োগই তাহার বিপ্রতপত্তির 
অন্ুমাগক হওয়ায় উহাই তীহার পক্ষে নিগ্রহস্থান হইবে। উদ্দ্যোতকরের তাৎপর্য) ব্যাখ্যায় 
বাচম্পতি মিশ্রও এখানে ইহাই বলিয়াহেন। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত স্থলে বাদী প্রথমে নিগৃহীত হইলেও পরে অব)ভিচারী হেতস্তরের 
প্রয়োগ করায় ভখন তাহার কি জয়ই হইবে? এতদুত্তরে ভাঁষাকার পরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে 
বাঁদী পরে হেত্স্তর প্রয়োগ করিলেও তাহার পক্ষে নিগ্রহস্থান নিবৃত্ত হইবে ন| অর্থাৎ তাঁহার পক্ষ- 
সিদ্ধিবশতঃ ভিনি জয়ী হইবেন না । কারণ, উক্ত হেতুর দ্বারাও তীঁহার পক্ষ দিদ্ধি হয় না। কারণ, 
তিনি সমস্ত বিশ্বকেই একগ্রক্কৃতি বলিয়া সাধন করিতে গেলে তিনি কোন দৃষ্টান্ত বলিতে 
পারিবেন না। যাহা সাধ্যধন্মী, তাহ দৃষ্টান্ত হয় না । সুতরাং যদি তিনি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্ত 
কোন অতিরিক্ত পদার্থ শ্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই পদার্থের *প্ররুত্যন্তর” অর্থাৎ অন্ত উপাদান 
স্বীকার করায় সেই পদার্থেই তীহার এ শেযোক্ত হেতুরও বাভিচারবশতঃ উহার দ্বারাও তীহ'র 
সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। আর তিনি যদি কোন দৃষ্টান্ত গ্রহণ ন! করিয়া কেবল এ হেত্বস্তরেরই 
প্রয়োগ করেন, তাহ! হইলেও উহার ছার! তাঁহার সাধ্যদিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ যে পদার্থ 
কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে নাধাধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়! নিদর্শিত না হয়, তাহা কখনও সাধক হইতে 
পারে না। সুতরাং তাহ। অনর্থক বলিয়া এপ দৃষ্াস্তশৃন্ত ব্যর্থ হেতুপ্রয়োগকারী পরেও নিগৃহীত 
হইবেন। তাঁহার পক্ষে পরেও নিশ্রহস্থান নিবৃত্ত হইবে না॥ ৬॥ 


গ্রতিকা"হে্তরাশ্রিত-নিখহস্থান.পধক-বিশেষলক্প- প্রকরণ সমাপ্ত। ১ 
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সুত্র। প্ররুতাদর্থ।দপ্রতিমহ্দ্ধীর্থমর্থান্তরৎ ॥৭॥৫১৬।॥ 


অন্থবাদ। প্রকৃত অর্থকে অপেক্ষ। করিয়া১ অপ্রতিসম্বদ্ধার্থ অর্থাৎ প্রকৃত 
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্য অর্থের বৌধক বচন (৬) অর্থাস্তর। 


ভাষ্য । যথোক্তলক্ষণে পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহে হেতৃতঃ সাধ্যসিদ্ধ 
প্রকৃতায়াং ব্রয়াৎ-_নিত্যঃ শব্দোহস্পর্শত্বাদিতি হেতুঃ | হেতুর্নাম হিনোতে- 
স্তনিপ্রত্যয়ে কুনন্তং পৰং। পদঞ্চ নামাখ্যতোপপর্গনিপতাঃ | (১) অভি- 
ধেয়ম্য ক্রিয়ান্তরযোগাঁদ্িশিষ্যমাণরূপঃ শব্দে! নাম, ক্রিয়াকারক-সমুদায়ঃ 
কারকসংখ্যাবিশিষ্টঃ। (২) ক্রিগাকালযোগা ভিধাধ্যাখ্যাতং থাত্র্থমা ত্র 
কালাভিধানবিশিক্টং। (৩) প্রয়ে।গেঘর্থাদভিদ্যমানরূপা নিপাতাঃ। 
(8) উপহ্থজ্যমানাঃ ক্রিয়াবদ্যোতক! উপসর্গ ইত্যেবমাদি। তদর্থাস্তরং 
বেদ্িতব্যমিতি | 


অনুবাদ । যথোক্ত লক্ষণা ক্রান্ত পক্ষ-প্রতিপক্ষ-পরি গ্রহ স্থলে হেতুর দ্বারা সাধ্য- 
সিন্ধি প্রকৃত হইলে বাদী যদি বলেন, পনিত্যঃ শব্দঃ, অস্পর্শত্বাদিতি হেতুঃ”, “হেতুঃ৮ 
এই পদটি “হি” ধাতুর “তুন্‌” প্রত্যয়নিষ্পন্ন কৃদস্ত পদ । পদ বলিতে নাম, আখ্যাত, 
উপসর্গ ও নিপাত, অর্থাৎ পদ এঁ চারি প্রকার। অভিধেয়ের অর্থাৎ বাচ্য অর্থের 
ক্রিয়াবিশেষের সহিত সম্বন্ধ প্রযুক্ত “বিশিষ্যমাণরূপ” অর্থাৎ যাহার রূপভেদ হয়, এমন 
শব্দ (১) নাম। ঝারকের সংখ্যাবিশিষ্ট ক্রিয়াও কারকের সমুদায় (সমগ্রি)। (অর্থাৎ 
কর্তৃকন্ম্মাদি কারকের একত্বাদি সংখ্যা এবং জাত্যাদি ও কারক, “নাম” পদের অর্থ )। 
ক্রিয়া অর্থাড ধাত্র্থ এবং কালের সম্বন্ধের বোধক পদ (২) আখ্যাত। কাল।ভিধান- 
বিশিষ্ট অর্থাৎ যাহাতে কালবাচক প্রত্য়ার্থের অন্বয়সন্বন্ধ আছে, এমন ধাত্বর্থমাত্রও 
(«আখ্যাত” পদের অর্থ )। সমস্ত প্রয়োগেই অর্থবিশেষপ্রযুক্ত “অভিদ্যমানরূপ” 
অর্থাৎ অর্থভেদ থাকিলেও যাহার কুত্রাপি রূপভেদ হয় না, এমন শব্দসমূহ 
(৩) নিপাত। “উপস্থজ্যমান” অর্থাৎ “আধখ্যাত” পদের সমীপে পূর্বে প্রযুজ্যমান 
ক্রিয়াদ্যোতক শব্দসমূহ (৪) উপসর্গ ইত্যাদি। তাহ! অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত স্থলে বাদীর 
শেষোক্ত এই সমস্ত বচন ৫৫) অর্থীন্তর নামক নিগ্রহস্থান জানিবে। 


১। শুত্রে-প্রকৃতদ্থমপেক্ষা ( প্রস্থ চমর্থং প্রতৃতা ) এই আর্থ লাগ্লোপে পঞ্ষমী বিশ্ুক্তি বুঝিতে হহবে। 
ব্রদরাজ চরম কল্পে ইহাই বলিয়।ছেন। 


৪৩৬ হ্যায়দর্শন [ ৫৩, ২আঁ০ 


টিপ্ননী। এই হুতর দ্বারা “অর্থাস্তর” নামক ষষ্ঠ নিগ্বহস্থানের লক্ষণ হথচিত হইয়াছে। প্রথম 
অধ্যায়ের দ্বিতীয় আফ্িকের প্রারস্তে বাদলক্ষণহৃত্রের ভাষ্ে ভাষ্যকার যে পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিশ্রছের 
লক্ষণ বলয়াছেন, সেই লক্ষণাক্রাস্ত পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহ স্থলে হেতুর ছারা সাধ্যনিদ্ধিই প্রক্কৃত 
বাঁ গ্রস্তত। বাদী বাপ্রতিবাদী যদি প্রকৃত বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া অর্থাৎ নিজপক্ষ স্থাপনের 
আরম্ভ করিয়া, সেই বিষয়ের সহিত সস্বশুন্ত অর্থের বোধক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা 
হইলে সেখানে “অর্থাত্তর” নামক নিগ্রহস্থান হয়। অর্থাৎ বাদী বা গ্রতিবাদীর যাহা নিজপক্ষ- 
সাধন বা পরপক্ষসাধনের অঙ্গ অর্থাৎ উপযোগী নহে, এমন বাঁকাই (৬) প্অর্থাস্তর” নামক 
নিশ্রহস্থান। যেমন কোন নৈয়ারিক "শব্ধ অনিত্য” এই প্রুতিজ্ঞাবাকা এবং হেতুবাক্য প্রয়োগ 
করিয়া পরে বলিপেন,--প্দেই শব্দ আকাশের ৭”। এখানে তাহার শেষোক্ত বাক্যের সহিত 
তাহার প্রকৃত সাধ্যসিদ্ধির কোন সম্বন্ধ নাই, উহ! তাহার নিজপক্ষ সাধনে জঙ্গ বা উপযোগীই 
নহে। অতএব এ বাক্য তাহার পক্ষে “অর্থান্তর” নামক নিগ্রহস্থান | উত্ত স্থকে বাদী নৈয়ায়িক 
তাহার নিজ মতানুসাঁরেই শব্ধ আকাশের গু৭ এই বাক্য বলায়, উহা উহার পক্ষে *ম্বমত% 
অর্থাস্তর। উদয়নীচার্য্য প্রভৃতি ইহাকে স্বমত, পরমত, উভয়মত, অন্ুভয়মত--এই চতুর্বিধ 
বলিয়। ভাষাকারোক্ত উদ্দাহরণকে বলিয়াছেন « অনুভয়মত”। অর্থাৎ তীহাদিগের মতে ভাষ্যকারের 
এ সমন্ত বাক্য বাদী মীমাঁংসক এবং প্রতিবাদী নৈয়াপ্িক, এই উভয়েরই সম্মত নহে, উহা 
শীন্দিকসম্মত। 

ভাষ/কার ইহার উদাহরণ থারাই এই সুত্রের ব্যাখ্য। করিতে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, 
কোঁন মীমাংসক বাদী “নিত্যঃ শব্দঃ” এই প্রতিজ্ঞাবাক) প্রয়োগ করিয়া! বলিলেন,--”অল্পর্শত্বাদিতি 
হেতুঃ*। পরে তিনি তাহার কথিত হেতুঃ” এই পদটা *হি” ধাতুর উত্তর “তুন্»প্রত্যয়নিষ্পর 
কুদস্ত পদ, ইহ। বলিয়া, এ পদ নাম, আধ্যাত, উপনর্গ ও নিপাত, এই চারি প্রকার, ইহা বলিলেন। 
পরে এ নাম, আখ্যাত। নিপাত ও উপনদর্গের লক্ষণ বলিলেন । অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্থলে বাঁদী মীমাংসক 
শব্দের নিত্যত্ব সাধন করিতে স্পর্শশুন্তত্ব হেতুর প্রয়োগ করিয়াই বুঝিলেন যে, স্ুখ-দুঃখাদি অনেক 
পদার্থও স্পর্শশুন্ত, কিন্তু তাহা নিত্য নহে । অতএব ম্পর্শশৃন্তত্ব যে নিত্যত্বেয় ব্যভিচারী, ইহা প্রাতি- 
বাদী অবশ্তই বলিবেন। পূর্বোক্ত বাদী ইহ! মনে করিয়াই পরে এ সমস্ত অদদ্বন্ধার্থ বা অনুপযোগী 
বাঁক্য বলিলেন । প্রতিবাদী উহ! শ্রবণ করিয়া, এ সমস্ত বাঁক্যার্থেরই কোন দোষ বলিয়া, সেই 
বিষয়েই বিচাঝ়ারস্ত করিলে বাদীর পূর্বোক্ত হেতুতে ঝ/িচার-দোষ প্রচ্ছ। দিত হুইগ্না যাইবে, এবং 
তিনি চিস্তার সময় পাইপ, চিন্ত| করিয়া তাহার পূর্বোক্ত সাধ্যসি দ্ধির জন্য কোন অব্যভিচারী হেতুরও 
প্রয়োগ করিতে পারিবেন, ইহাই উক্ত স্থলে বাদীর গুঁঢ় উদ্দেগ্ত। কিন্তু উক্ত স্থলে বাদীর এ 
সমস্ত বাক্য তাহার সাধ্য সাধনের অঙ্গ ন! হওয়ায় উহ! তাহার পক্ষে "অর্থাস্তর” নামক নিগ্রহ- 
স্থান হইবে । কারণ, উক্ত স্থলে বাদীর কথিত হেতু তাঁহার সাঁধ্-দাঁধনে সমর্থ হইণে তিনি 
কখনই পরে এ সমস্ত অনুপযোগী অতিরিক্ত বাঁক্য বলিতেন না। চ্কুতরাঁং তাহার উক্ত হেতু 
যে তাহার সাধ্যসাধক নহে, ইহা তীহাও স্থীকার্ধ্য। এইরূপ উক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
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বাঁদীর কথিত এ সমস্ত বাঁক্যার্থের বিচার করিয়া, উহীর খণ্ডন করিতে গেলে তাঁহার পক্ষেও 
প্তার্থাত্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। অর্থাৎ উক্তরূপ স্থলে বাদী ও প্রতিবাদী, উভয়েই নিগৃহীত 
হইবেন। বস্ততঃ কোন বাদী যদি নির্দোষ হেতুর প্রঞ্জোগ করিয়াও পরে থে কোন দোষের 
জাশঙ্ক! করিয়া, এরূপ অন্নপযে'গী কোন বাক্য প্রপ্নোগ করেন, তাহ! হইলে দেখানেও তাহার পক্ষে 
উহা! “অর্থাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, সেখানেও তিনি যাহ! দোষ নহে, তাহা দোষ 
বিয়া বুঝিয়া, এরূপ ব্যর্থ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। উহাও তাহার বিপ্রতিপন্তর অনুমাপক 
হওয়ায় নিগ্রহস্থান। স্থতরাং হেত্বা ভাঁদ হইতে পৃথক্‌ "অর্থান্তর” নামক নিগ্রহস্থান শ্বীকৃত হইয়াছে। 
বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্তিও ইছ। স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, যাহ] সাধনের অঙ্গ নহে, তাহার 
বচনও তিনি নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন । পুর্বে ইহ! বণিয়াছি। 

ভাষাকার এখানে বাদীর বক্ষব্য “নাম” প্রভৃতি পদের লক্ষণ বলিতে যে সমস্ত কথ! বলিয়াছেন, 
তাহ! সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে অনেক ধৈয়াকরণ দিদ্ধান্ত বুঝা আবগ্তক। দে সমস্ত দিদ্ধাস্ত 
সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা এখানে সম্ভব নহে। বাচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি এখানে যেরূপ ব্যাথা। করিয়াছেন, 
তাহা! আমরা বুঝতে পারি না। পবৈয়াকরণ/দিদ্ধান্তমগ্্ষা” গ্রন্থে নাঁগেশ ভট্ট বাঁচম্পতি মিশরের 
যেরূপ সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও মুদ্রিত *তাৎপর্য।টাকা” গ্রন্থে যথাযথ দেখিতে পাই না। 
অনেক সন্দর্ভ মুদ্রিত হয় নাই, ইহাই বুঝ! যায়। বাঁচস্পতি মিশর এখানে ভাষ্কারোক্ত “ক্রিয়া 
কারকপমুদ্ধায়ঃ” এই বাক্যের দ্বারা আখ্যাত পদের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহ! বণিয়া, পরে 
এ লক্ষণের দোষ প্রদর্শনপুর্বক সেই দৌষবশতঃই “কারকনংখা বিশিষ্টক্রিা কালযোগাভিধা- 
যযাখ]াতং” এই বাঁক্োর দ্বারা আখ্যাত পদের অন্ত লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহা বণিয়াছেন। পরে 
এ লক্ষণেরও দোষ প্রদর্শনপূর্র্বক দেই দোষব্শতঃই গরে প্ধাত্ব্ণমাত্রধ, কালাভিধানবিশিষ্টং* 
এই বাক্যের দ্বারা "আখ্যাত” পদের নির্দোষ চরম লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ইহ! বলিয়াছেন। কিন্ত 
ভাষ্/কার এখানে বাদীর বক্তব্য বলিতে "আধ্যাত” পদের এরূপ লক্ষণত্রপ্ন বঞ্গবেন কেন? এবং 
যে লক্ষপন্ধর ছষ্ট, বৈয়াকরণ মতেও যাহ! ন্গণই হয় না, তাহাই বা বাদী কেন বপিবেন? ইহা 
আমরা বুঝিতে পারি ন।। পরন্থ দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে মহযির “তে বিভক্ত্যন্তাঃ পদং” (৫৮শ) 
এই স্ুত্রের ব্যাখ্যা বার্তিককাঁর উদ্দ্যেতকর ভাষ্/কারের ন্যায় “নাম” পদের উক্ত লক্ষণ বণিয়! 
প্য্থা ব্রাহ্মণ ইতি” এই বাক্যের দ্বার! উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া, পরে এ "নাম" পদের অর্থ 
প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, _পক্রিয়াকীরকসমুদ্রায়ঃ কারকমংখ্যাবিশিষ্*। বাচম্পতি মিশ্রও 
সেখানে *অন্তার্থমাই» এই কথা বলিয়াই উদ্দে]াতকরের উক্ত বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। 
উদ্দ্যোতকর দেখানে পরে প্ক্রয়াকালযোগাভিধায়ি ক্রিগ্াগ্রধানমাখ্যাতং পচতীতি যথা” এই 
ধাকোর দ্বারা আখ্]ত পদের লক্ষণ ও উদাহরণ বলিয়াছেন। ঝচম্পতি (মিশরও সেখানে 
*আখ্যাতলক্ষণমাহ” এই কথ বলিয়া উদ্্যাতকরের উক্ক বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ম্থতরাং 
উদ্দ্যোতকরের পূর্বোক্ত সন্দর্ভ এবং সেখানে বাচম্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যার দ্বার এখানে 
ভাব্যঝারও যে, প্ক্রয়কারকসমুদায়ঃ কাঁরকসংখ]বিশিষ্৮” এইকপ বিসর্গান্ত সন্দর্ভই বলিয়। 
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তদ্ঘার! তাহার পূর্বোক্ত “নাম” পদের অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে ক্রিগ্নাকাল” 
ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারাই “আধখ্যাত” পদের লক্ষণ বলিয়া প্ধাত্বর্থমাত্রঞ্চ” ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা 
উহ্ারও অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই আমর! বুঝিতে পারি। নাগেশ ভট্টের উদ্ধৃত সন্দর্ভের 
দ্বারাও ইহাই স্পষ্ট বুঝ যায়ঃ ৷ প্কলা টীক।”কার বৈদ্যনাথ ভষ্টও দেখানে ভাষ্যকারের উক্ত 
সদর্ড প্রকাশ করিতে প্অভিধেয্য” ইত্যাদি বিশিষ্ট ইত্যন্তমুক্ত” এইরূপ পিখিয়াছেন। মুদ্রিত 
পুস্তকে *বিশিষ্টেত্যন্তং” এই পাঠ প্রকৃত নহে। ফণকথা, বাচস্পতি মিশ্র এখানে ভ'ষ্যকারের 
যেরূপ সন্দর্ভ গ্রহণ করিয়া॥ যেরপে উহার বাখ্য! করিয়াছেন, তাহ! আমরা বুঝিতে পারি না । 
সুধীগণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২1৪৮শ স্ৃত্রে) উদ্দ্যো তকরের সন্দর্ভ এবং সেখানে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাথা 
এবং এখানে তাহার ভাষ্ব্যাথ্যা দেখিয়া» তিনি এখানে তাহার পূর্বোক্তরূপ ব্যাখ্য। কেন করেন 
নাই, ভাহ৷ চিস্তা করিবেন। 

ভাষাকাঁর এখানে বাদীর বক্তব্য নামণদের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, যে শব্দের অভিধেয্ অর্থাৎ 
বাচ্য অর্থের ক্রিয়াবিশেষের সহিত সম্বন্ধপ্রযুক্ত নান! বিভক্তি-প্রয়োগে রূপভেদ হয়, সেই শব্ষকে 
পনাম” বলে। ভাষ্যে পক্রিয়াস্তর” শবের অর্থ ক্রিয়াবিশেষ। বাঁচম্পতি মিশ্রও প্অস্তর” শব্দের 
বিশেষ অর্থ, ইহা বলিয়াছেন। প্বুক্ষত্তিষ্ঠতি” দ্বুক্ষৌ তিষ্তঃ” “বৃক্ষং পশ্তাতি” ইত্যাদি বাঁক্যে 
ক্রিয়াবিশেষের সম্বন্ধ প্রযুক্ত “বুক্ষ” প্রভৃতি শবের নানা বিভক্তি-প্রয়োগে রূপভেদ হওয়ায় 
বিভক্ত্যস্ত *বুক্ষ” প্রভৃতি শব্ধ নামপদ । মহধি গৌতমের হৃত্রানুদারে ভাষ্যকার এবং বাত্তিক- 
কারও বিভক্তান্ত শব্ধকেই পদ বপিয়াছেন এবং উপসর্গ ও নিপাঁতের পদসংজ্ঞার জন্ত ব্য/করণশান্তরে 
এ সমত্ত অব্যয় শব্দের উত্তরও ৭ন্* *ও৮ “্জস্‌” প্রভৃতি বিভক্তির উৎপন্তি এবং তাহার জোঁপ 
অনুশিষ্ট হইয়াছে, এই কথা বলিয়! উপসর্গ এবং নিপাতেরও পদত্ব সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে 
নব/নৈয়ায়িকগণের মত পূর্বে বলিয়াছি ( দ্বিতীয় থণ্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)। উপসগ এবং 
নিপাত পদ হইলেও কুত্রাপি কোন বিভক্তির প্রয়োগেই উহার বূপভেদ হয় না; এ জন্য শাঝিকগণ 
উহাকে নামপদ বগেন নাই। তাহাদ্দিগের মতে পদ চতুর্ব্ধ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও 
নিপাত। “কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্যে” উক্ত শান্বিক মতের উল্লেখ এবং উক্ত চতুব্বিধ পদের 
পরিচয় কথিত হইয়াছেং । ভাষ্যকার উক্ত মতীন্ুদারেই বাদীর শেষোক্ত এঁ সমস্ত বাক্যের উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্বোক্ত স্তরের বার্তিকে উদ্দেযাতকরও এরূপ সন্দর্ভ বলায় 
নামপদ ও আখ্যাত পদের উক্তরূপ লক্ষণাদি তীহারও সম্মত বুঝ। যায় তাই নাগেশ ভঙ্ট উদ্দ্যোত- 
করের উক্ত সন্দর্ড উদ্ধত করিয়! নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। নাগেশ ভ্রের “সিদ্ধান্তমঞ্জ্যা*্র 


১। পঞ্চমে স্ঞায়তাযোহপি ক্রিগাক।লযোগাভিধাধা।খাতং, ধাত্বর্থম।ত্রধ কাল|ভিধানবিশিষ্টমিতি। কালেনা- 
ভিধানেন কারকেণ বিশিষ্টং ধংতবর্থমান্রমাখা।তার্থ ইতি তদর্থঃ। তঠ্ৈব ব্যাধানং পক্রিয়াপ্রধ।ন”মতি বাস্তিকরুতা্র 
কৃতং । বৈয়াকরণনিস্ধান্তমগর,যা, তিউর্থনিরূপণ, ৮০৪ পৃষঠা। 

২। ন|মখা।তমুপসগে! নিপাতশ্চতধাহঃ পদজাঙানি এ।ব।:-স্ইতা দি বাত্যায়ন গ্রাতিশাখ্য। 
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“কুষ্চিংক1* টীকায় ছুর্বলা চার্যয উদ্দ্যোতকরের পক্রিগাকারকসমুদায়ঃ” ইত্যাদি সন্দর্ডের ব্যাখ্যায় জাতি 
্রস্ৃতিকেই ক্রিয়া শব্দের অর্থ বলিয়াছেন+ এবং নাগেশ ভষ্টের উদ্ধত বাচম্পতি মিশ্রের মন্দর্ডেও 
এরূপ ব্যাখ্যাই দেখা যাঁ়। সুতরাং তদমুপারে এখানে ভাষাকারেরও তাঁৎপর্ধ) বুঝা যায় যে, 
নামপদের দ্বারা জাতি, গুণ, ক্রি এবং দ্রবা, ইছার অন্যতম এবং তাঁহার আশ্রয় কর্তৃকর্্াদি যে 
কোন কারক এবং তদগত কোন সংখার বোধ হওয়ায় শী সমষ্টিই নাম পদের অর্থ। ভাষ্যকার 
পক্রিয়াকারকসমুদায়ঠ* ইত্যাদি সন্দর্ডের দ্বারা উহাই প্রকাশ করিয়াছেন । 
ভাষ্যকার পরে উক্ত স্থলে বাঁদীর বক্তব্য "আখ্যাত" পদের লক্ষণ বলিয়াছেন যে, ক্রিয়া! ও কালের 
সম্বন্ধবোধক পদ আখ্যাত। আখ্যাত বিদ্রক্তিকেও আখ্।ত বা! আখ্যাত প্রত্যয় বল! হইয়াছে। 
কিন্তু সেই সমস্ত বিভক্তাত্ত পদকেই বলা হইয়াছে *্আখ্যাত” নামক পদ। সেই সমস্ত বিভক্তির 
দ্বারা বর্তমানার্দি কোন কালের এবং ধাতুর দ্বার! ধাত্বর্ঘরূশ ক্রিয়ার বৌধ হওয়ায় আখ]াত পদ ক্রিয়া 
ও কালের সম্বন্ধের বোৌধক হয়। “ভুক্ত.” ইত্যাদি কৃদস্ত পদের দ্বার! ক্রিন্নার সহিত কাঁণের সম্বন্ধ 
বোধ ন| হওয়ায় উহ! উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয় না। ভাষ্যকার পরে আখ্াাত পদের অর্থ প্রকাঁশ 
করিতে বলিয়াছেন ধে, কালাভিধানবিশিষ্ট ধাত্বর্থমাত্রও উহার অর্থ) নগেশ ভট্ট ভাষাকারোক্ত 
এঁ "খআভিধান” শব্দের অর্থ বণিয়াছেন-_-কারক। তাহার মতে কর্তৃকম্মাদি কারকও প্রত্ায়ার্থ। 
কিন্ত “অভিধান” শব্দের কারক অর্থে প্রয়োগ দেখ যাগ না। দ্বার! ফোন অর্থ আভহিত হয়, 
এই অর্থে “অভিধান” শবের দ্বারা বুঝ| যায় বাঁচক শব । পরন্ত কারক বণিতে ভাষ/কার এখানে 
পুর্বে “কারক” শব্দেরই প্রয়োগ করিগ্ছেন। নাগেশ ভট্টের মত সমর্থন করিতে *কগ।” টীকাকার 
বৈদানাথ ভট্ট বাতন্তায়ন ও উদ্দ্যোতকরের ণ্ধাত্বর্থমাত্রঞ্চ* এই বাক্যে “মাত্র” শব্ের অর্থ 
বলিয়ছেন সংখা এবং প্ধাত্র্থমাত্রং” এই প্রগ্ণেগে সমাহার ঘন্দনমাস বলিয়া, উহার দ্বার] ধাত্বর্থ এবং 
ংখ)| গ্রহগ করিপ্নাছেন। কিন্ত এইরূপ বাখ্যা! আমর! একেবারেই বুঝিতে পারি না । আমাদিগের 
মনে হুয় যে, ভাঁষ্যে কালরাচক মাখ]ত প্রত্যয়ই ”কালাভিধান” শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। এবং 
যে মতে পস্থীয়তে,” এবং পম্পাতে* ইত্যাদি ভাববাচ্য আখ্যাত প্রত্যয়াস্ত আখ্যাত পদের দ্বার! 
বর্তমান কালবিশিষ্ট ধাত্বর্থমাত্রেরই বোধ হয়, সেই মতানুপারেই ভাষাকাঁর এখানে বলিয়াছেন যে, 
কালবাঁচক প্রত্যয়বিশিষ্ট অর্থাৎ সেই প্ররত্যার্থ কাঁলের সহিত অন্বমপ-সন্বন্ধযুক্ত ধাত্বর্থমাত্রও 
আখ্যাত পদের অর্থ । তাৎপর্য; এই যে, আথ্যাত পদের দ্বারা অনেক স্থলে কারক ও তদ্গত 
খ্য প্রভৃতির বোধ হইলেও কোন মতে কোন কোন আখ্যাতে পদের দ্বারা যখন কেবল কাঁল- 
বিশিষ্ট ধাত্বর্থ মাত্রও বুঝা যায়, তখন তাহাঁরও সংগ্রহের জন্যই আখ্যাত পদের পুর্বোক্তরূপ সামান্ত 


১। ক্রিয়েতি,-ক্রিয়ান/ম জাত্য।দিঃ, কারকং, কারকগত! সংখ্যা চ তথ্িশিষ্টে! নামার্থ ইতার্থ:।--“কুধিক।” 
টীকা। 

২। অথ নামার্ঘম|হ পক্রিয়েত্যাদি। ক্রিয়া জাত্যাদি। কারকং তদাশ্রয়ঃ। সচ ব্যকিগতসংখা।যুতে| ন।মার্থঃ। 
স্-সিদ্ধাস্তমঞ্ বা, ৮০৩ পৃষ্ঠা জ্টব্য | 
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লক্ষণ কধিত হইয়/ছে। প্ধাতর্ঘদাত্রঞ্চ” এই বাঁ!ক্ “6” শবের প্রবোগ করির। ভাষাকার অন্থত্র 
কারক প্রভৃতি অর্থেরও প্রকাশ করিয়াছেন। কালবাঁচক প্রত্যয়ের 'মর্থ কালের সহিত ধাত্বর্থের 
অন্ব্ন-সঙ্থন্ধ হওয়ায় এরূপ পরম্পর! সম্বন্ধ ধাত্র্শকে কালবাঁটক প্রত্যনবিশিষ্ট বলা যায় এবং পন্নপ 
বলিলে ভারা কালবাচক আখাত প্রত্যগান্ত ধাতুই মাধ) হপন, এইরূপ ফলিতার্থও চিত হয়। 
সুধীগণ এখানেও ভাষাকারের তাৎপর্ধয চিন্তা করিবেন। 

ভাষ্যকার পরে বাদীর বক্তব। বগিতে অর্থভেদ হইলেও যে লমন্ত শবের কুত্রাপি কোন প্রয়োগে 
রূপতেদ হয় না, গেই সমস্ত শব নিপাঁত, এবং যে সমস্ত শব ক্রিগ্রাবিশেষের দ্যোতক এবং 
আখ্যাত পদের সমীপে, পুর্বে অর্থাৎ আব্যবিত পূর্বে প্রঘুগ্ধামাঁন হয়, তাহ! উপসর্গ, ইহা 
বলিয়াছেন । ভাষাকারোক্ত নিপাঁতরক্ষণের তাঁৎপর্য/ বাধ্য করিতেও বাচম্পতি মিশ্র সরল 
অর্থ ত্যাগ করিয়া! অন্তরূণ অর্থের ব্যাখ্যা করিগ্জছেন কেন? তাহাও ম্ধীগণ দেখিয়া বিচার 
ফরিখেন। ০চ* পডু” প্রভৃতি নিপাত শব্ষেরও অর্থ আছে। কিন্ত অব্যয় শবা বলিয়া উহার 
উত্তর সর্বত্র সমস্ত বিভক্তির লোপ হওয়ার উহা'র রূপভে? হয় না। উপদর্গগুলিরও উক্ত কারণে 
কুত্রাপি রূপনেদ হয় না। কিন্তু উপগর্গগুলি ক্রিয়াবিশেষের দেযাতক মাত্র, উহা'র অর্থ নাই, এই 
মতানুদারেই নিপাত হইতে উপসর্গের পৃথক নির্দেশ হইয়াছে বুঝ! যায়। কিন্তু বাচম্পতি মিশ্র 
এখানে উপসর্গের কোন স্থলে মধিক অর্থ এবং কৌন স্থলে বিপরীত অর্থ বণিয়াছেন। উহাও 
মত আছে। বাঁছল্যভয়ে এখানে পৃর্বোক্ত সমস্ত বিষয়ই সম্পূর্ণ আলোচন! করিতে পাঁরিলাম না । 
বিশেষ জিজ্ঞান্থ নাগেশ ভট্ের *মহ্থীনা” প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে সমন্ত কথা জানিতে 
পারিবেন ।৬। 


সুত্র। বর্ণক্রমনির্দেশবন্ধিরর্থকৎ ॥৮।৫১২॥ 


অনুবাদ। বর্ণসমূহের ক্রমিক নির্দেশের তুল্য বচন নিরর্থক, অর্থাৎ বাদী 
অথবা প্রতিব।দীর অর্থশূন্য বচন (৭) “নিরর্থক” নাক নিগ্র হস্থান। 
ভাষ্য । যথাহনিত্যঃ শব্দঃ কচ তপানাং১ জবগডদশত্বাৎ্ 
ঝভ ঞ ঘঢধষ বদিতি, এনন্প্রকারং নিরর৫থকং | অভিধানাভিধেয়ভাবানুপ- 
পত্তীবর্থগতেরভাবাদ্বর্ণা এব ক্রমেণ নিদ্দিশ্যান্ত ইতি। | 
অনুবাদ । যেমন “অনিত্যঃ শব্খঃ কচ তপানাং)ংজবগড দশত্বাৎ,বভঞ 
ঘঢধধষ ব৮, এবম্প্রকার বচন নিরর্৫থক নামক নিগ্রহস্থান। বাচ্যবাচক ভাবের 
১। “কচটতপা:” এইরূপ পঠ অনেক পুম্তকে থাকিলেও “কচইতপানাংত এইরূপ পাঠে উক্ত স্থলে এ সমন্ত 


বর্দের অর্থশৃম্তত| ব্যক্ত হয়। শন্যায়মঞ্জরী”, গ্য্যায়সার” এবং প্যড় দর্শনসমুচ্চয়ে”্র লঘুবুত্তি প্রভৃতি গ্রস্থেও এরূপ 
পাঠই আছে। স্যায়দারের টীক(কার জয়লিংহ সুরি লিখিয়াছেন,_-"্অত্র কচটতপানং শব্দ হনত্য এতাবান্‌ পক্ষঃ।” 


৮ম হ্থ০ ] বাৎস্যায়িনভাঁষ্য ৪৪১ 


অনুপপত্তি প্রধুক্ অর্থবোধ না হওয়ায় (উল্ত স্থলে) বর্ণসমূহই ক্রমশঃ নির্দিউ 
€ উচ্চরিত ) হয়। 


টিগনী। অর্থাস্তরের পরে এই স্তর দ্বারা পনিরর্ঘক” নামক সপ্তম নিগহস্থানের লক্ষণ স্চিত 
হইয়াছে। যে শবব্দর কোন অর্মনাই অর্থাৎ শক্তি, লক্ষী! অধব। কোন পরিভ'ষার দ্ব'রা যে 
শব্দের কোন অর্থ বুঝ| যায় না, তাহাকে অর্থশূন্য শব্ধ বলে। বাদী ব! প্রতিবাদী এর? অর্থশুন্ঠ 
শবের প্রয়োগ করিলে তদ্হ!র! কোন অর্থবাধ ন| হওয়ায় উহ! সেখানে পনিরর্থক” নাঁমক নিখহ- 
স্থান। পেকিরূশ শব্বপ্রয়োগ ? তাই মহবি বপিয়াছেন, প্বর্ণ ক মনির্দেশবৎ” | অর্থাৎ যেমন 
ক্রমশঃ উচ্চরিত বর্ণ মাত্র। ভাষ্যকার ইহাঁর উদারণ প্রনর্শন করিয়। বলিয়াছেন যে, এই প্রকার 
বচন নিরর্থক | পরে উহ! বুঝইতে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে এ সমত্ত বর্ধ কোন অর্থের বাঁচক 
নছে। ম্থতরাঁং এ সমস্ত বর্ণ এবং কোন অর্থের অভিধানাভিধেয়ভাব অর্থাৎ, বাঁচকবাচাভাঁব ন! 
থাকায় উহা'র দ্বার! "অর্থগতি” অর্থাৎ কোন অর্থ বোধ হুয় না। সুতরাং উক্ত স্থল কতকগুলি 
বর্ণমাত্রই ক্রমশঃ উচ্চরিত হয়) এরূপ নিরর9গক শব্দ প্রঙ্নোগই *নিরর্ঘক” নাঁমক নিগ্রহস্থান 1 পুর্বব- 
হৃত্রোস্ত “অর্থাস্তর” স্থলে বাঁদী ব! প্রতিবাদীর আনম্বদ্ধার্থ বচনগুলি প্রকৃত বিষয়ের অনুসযোগী 
হইলেও উহার অন্তর্গত কোন শব্দই অর্থশৃন্ত নহে । কিন্ত এখানে ভাষযকারোক্ত উদাহরণে ক্রমশঃ 
উচ্চরিত কচ ট ত প্রভৃতি বর্ণের কোন অর্থনাই। যেস্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর ক্রমশঃ 
উচ্চরিত বর্ণসমূহেরও কোঁন অর্থ আছে এবং প্রকরণজ্ঞানাদিবশতঃ সেই অর্থের বোধ হয়, সেখানে 
সেই সমস্ত বর্ধের প্রয়োগ “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান হইবে না। কিন্তু অর্থশুন্য এরূপ শবের 
প্রয়োগ স্থলেই উক্ত নিগ্রহস্থান হইবে, ইহাই মহ্ধির তাঁৎপর্ধ্য। 

বৌদ্ধ নৈয়ারিকগণ নিরর্৫থক শব প্রধোগকে নিগ্রহগ্থানের মধ্যে গ্রথথ করেন নাই। তাহার! 
বলিয়াছেন যে, অর্থশন্ শব্দ প্রয়োগ উন্মন প্রলাপ | ত্ৃতরাঁং শাস্ত্রে উহার উল্লেখ কর! বা উহাকে 
নিশ্রহস্থান বলিয়া গ্রহণ করা অযুক্ত। পরস্থ তাহা হইলে বাদী বা প্রতিবাদীর নিরর্থক কপোলবাদন, 
গণ্ডবাদন, কক্ষতাঁড়ন প্রভৃতিও নিগ্রহস্থান ব্লিয়! কেন কণিত হয় নাই? প্ন্যামুমগ্ররী”্কার জয়স্ত 
ভট্ট এই সমস্ত কথার উত্তর দিতে বৌদ্ধ সম্প্রনায়কে অনেক উপহাসও করিয়াছেন। তাহার কথ! 
পুর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু "তাঁৎপর্য)টাকা”কার বাঁচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, এই হৃত্রে পবর্ণক্রম- 
নির্দেখবৎ* এই বাকো সাদৃশ্ঠার্থক “বতি” প্রতায়ের ছারা ক্রমশঃ উচ্চরিত নিরর্থক বর্ণসমৃদ দৃষ্টান্ত- 
রূপেই প্রদণিত হইয়াছে ৷ তাঁৎপর্যয এই যে, বৌদ্ধসম্প্রদায় যে নিরর্থক বর্ধোচ্চারণকে উন্মত্তপ্রলাপ 
বলিয়াছেন, মহর্ষি তাহাকে নিগ্রহস্থান বলেন নাই। কিন্তু তত্র/জ্য অবাচক শবপ্রয়োগই পনিরর্থক” 
নামক নিগ্রহস্থান, ইহাই মহধির স্থৃত্রার্থ। বাচস্পতি মিশ্র ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন যে, যেমন 
কোন দ্রাবিড় বাদী আর্ধ/ভাষা জানিয়াও অথবা তাহাতে অনভিজ্ঞতাবশতঃ তাহার নিজ ভাষার দ্বার! 
সেই ভাষায় অনভিজ্ঞ আর্ধের নিকটে শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষের সংস্থাপন করিলে, সেখানে তাহার 
প্নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান হইবে | কারণ, এ ড্রাবিড় ভাষা বা সেই সমস্ত শব্দ পরে মনুষ্য- 

৫৬ 
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করিত, উহ প্রথমে ফোন অর্বিখেষে ঈতব কর্তৃক সংকেতিত নহে। সুতরাং উহ! কোন 
অর্থের বাঁচক নহে। “পাঁধুভির্ভাষি হব্যং নাঁপত্রংশি হট! ন শ্নেচ্ছি তবৈ" এই শ্রুতি অহদায়ে 
সাধু শবরূপ সংস্কৃত শব্ধই অর্ধ্যভাষা। উহাই প্রধমে অর্থাবশেষ-বোধের জয় ঈখর কর্তৃক 
সংকেতিত, অপত্রংশাদি শব সাধু শন্ব নহে, ইহাই দিদ্ধান্ত। বাচম্পতি মিশ্ব পরে 
বিচীরপূর্বক এই মতের সমর্থন করিঘাহেন। এই মতে অপত্রখাদি শদ উচ্চরিত হইলে 
তদ্বারা দেই সাধু শবের অনুমান হয়। পরে দেই অহ্মিত সাধু শব্দে দ্বারাই তাহার 
অর্থবোধ হইয়| থাকে এবং যাহাদিগের দেই সাধু শবেরজ্ঞন হর নং তাহারা সেই অপত্রংশাদি 
শবকে অর্থবিশেষের বাঁচক বলিয়া ভ্রঘবশতঃই তদ্বারা দেই অর্থবিশেষ বুঝিপ়্া থাকে এবং 
সেই অর্থবিশেষ বুঝাইবার উদ্দোস্ঠই সেই সমন্ত শবের প্রয়াগ হইয়! থার্কে। সুতরাং উহা 
উন্মনতপ্রলাগ বলা যায়না) কিন্ত কচট তপ, ইত্যাদি নিরর্থক বর্ণপমূহের উচ্চারণ এবং 
কপোঁলবাঁদন প্রভৃতির দ্বারা কাহাঁরই কোন অর্থের বোধ না হওয়ায় তাঁহ| এরূপ নহে। স্থৃতরাঁং 
উহা! “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান হইতে পারে না । কারণ, যে সমস্ত শব্দ অর্থশৃন্ত বা অবাচক, 
কিন্ত তদদ্বারাঁও কাহারও কোন অর্ধ বোধ হয় এবং দেই উদ্দেস্ই তাহার প্রয়োগ হয়। এমন 
শবের প্রয়োগই নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান। অবশ্ত বৈয়াকরণ সম্প্রদায় উক্ত মত শ্বীকার 
করেন নাই। তীহাদিগের মতে অপত্রংশাদি শব্দের বাঁচ্য অর্থ আছে। কিন্তু উক্ত মতেও 
পূর্বোক্ত স্থলে পনিরর্৫থক” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, উক্তরূপ স্থলে বাদীবা প্রতিবাদী 
নিজ পক্ষ-সম্্থনে তাহার অসামর্ঘ্য বুঝিরাই, তখন সেই অপামর্থ্য প্রচ্ছাদনের জন্যই অপরের 
অক্ঞাত ভাষাঁর দ্বার! নিক্ন বক্তব্য বলেন, অথবা তিনি সংস্কৃত ভাষাই জানেন ন!। স্থৃতরাং উক্ত ন্্প 
হলেও তাঁহার সেই ভাষা-প্রয়োগের দ্বারাই তাহার বিপ্রতিপত্তি বা অপ্রতিপত্তির অনুমান হওয়ায় 
উহ! তাহার পক্ষে নিগ্রহস্থান হয় । কিন্ত যেস্থলে প্রথমে যে কোন ভাষার দ্বারা বিচার হইতে 
পারে অথবা! অপত্রংশ ভাষার ছ।রাই বিচার কর্তবা। এইরূপ “সময়বন্ধ” বা! গ্রতিজ্ঞাবন্ধ হয়, সেখানে 
বাদী ব1 প্রতিবাদী কাহারই পূর্বোক্ত নিগ্বহস্থান হইবে না) কারণ, উক্তব্ধপ স্থলে বাদী ও 
প্রতিবাদী উভপ্পই প্রথমে ধরূপ ভাঁষাপ্রয়োগ শ্বীকার করায় কেহই কাহারও অবাঁচক শব 
প্রয়োগজন্য বিপ্রতিপত্ি বা অপ্রতিপত্তির অনুমান করিতে পারেন না। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও 
পরে এই কথা বলিয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্র এখানে পরে ভাষযকারেরও উক্তরূপ তাৎপর্য্য সমর্থন 
কন্ধিতে বলিয়াছেন যে, এই জন্যই ভাঁষ্যকারও বলিয়াছেন,_-*এবম্প্রকারং নিরর্৫থকং”। অর্থাৎ 
(তিনি “ইদমেব নিরর্থকং” এই কথ! ন! বলিয়া এবন্প্রকাঁরং নিরর9৫থকং” এই কথা বলাঁয় তাহার 
মতেও তীহার প্রদশিত নিরর্থক বর্ণমাত্রের উচ্চারণই “নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান নহে। কিন্ত 
তন্তর্য অবাঁচক শব প্রয়োগই নিরর্থক” নামক নিগ্রহস্থান, ইহাই তাহারও তাৎপর্য? 
বুঝা যায়। 

কিন্ত উদ্দ্যোতকর ও অয়স্ত ভট্ট প্রভৃতি পুবর্বা ভাবে এই হতত্রর তাৎপর্চ। ব্যাখ্য| করেন নাই। 
তীহাদিগের ব্যাখ্যার দ্বার! অর্থশৃন্য কচ ট তপগ্রভৃতি বর্ণমাত্রের উচ্চারণ যে *নিরর্ঘথক* নামক 
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নিগ্রহস্থান, ইহা ম্পষ্টই বুঝা যাঁয়। উদ্দে/তকর পরে *অপার্থক* হইতে ইহার ভেদ সমর্থন 
করিতে এই “নিরর্থক” স্থলে যে বর্ণমাত্রের উচ্চারণ হয়, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন এবং এখানে ইহার 
নিহস্থানত্ব সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাদী প্রঞ$্ত পঞ্চাবন্নব বাকারপ সাধনের গ্রহণ 
না করিয়া, কেবল নিরর্থক বর্ণমাত্রের উচ্চারণ করায় তিনি সাধ্য ও সাধন জানেন ন, ইহ! প্রতিপন্ন 
হওয়ায় নিগৃহীত হুইবেন। উদয়নাচার্ষ্যের মতানুসারে “তাফিকরক্ষাপ্কার বরদরাজও এখানে 
অনেক প্রকারে অবাচক শব্দের উদাহরণ প্রকাশ করিতে প্রথমে অর্থশুন্ত বর্ণমাত্রেরও উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং পরে তিনি যনেচ্ছভাষা প্রভৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং কোন দাক্ষিণাত্য 
তাহার নিজ ভাষায় অনভিজ্ঞ আর্ষ্ের নিকটে নিজ ভাষার দ্বারা বক্তব্য বলিলে যে, তীহারও 
"নিরর্থক" নামক নিগ্রহস্থান হইবে, ইহাও শেষে বলিয়াছেন। বাঁচম্পতি মিশ্র প্রভৃতি এখানে 
ইহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতে দাক্ষিণীত্য পণ্ডিতদিগকেই কেন এ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন» 
এবং পক্ষান্তরে আর্ধ্যভাষায় অনভিজ্ঞতাবশতঃ ও আর্ষ্যের নিকটে কিনধপ দ্রাবিড়ের নিজ ভাষায় নিজ 
পক্ষ স্থাপন বলিয়াছেন, ইহা চিন্তনীয় | 


সুত্র । পরিষৎ-প্রতিবাঁদিভ্যাঁৎ ত্রিরভিহিতমপ্যবি- 
জ্ঞাতমবিজ্ঞাতার্থৎ ॥৯।৫১৩। 


অনুবাদ । (বাদী কর্তৃক) তিনবার কথিত হইলেও পরিষৎ অর্থাৎ মধ্যপ্র 
সভ্যগণ ও প্রতিবাদী কর্তৃক যে বাক্য অবুদ্ধ হয়, তাহ! (৮) “অবিজ্ঞাতার্থ” অর্থাৎ 
“অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থান। 
ভাষ্য | যদ্বাক্যং পরিষদ। প্রতিবাদিনা চ ভ্রিরভিহিতমপি ন বিজ্ঞায়তে-_ 
শ্লিষউশব্দমপ্রতীতপ্রয়োগমতিদ্রতৌচ্চরিতমিত্যেবমাদিনা কাঁরণেন, তদবি- 
জ্ঞাতার্থমসামর্থ্যসংবরণায় প্রযুক্তমিতি নিগ্রহস্থ(নমিতি। 
অন্ুবাদ। যে বাক্য (বাদিকর্ুক ) তিনবার কথিত হইলেও শ্লিষট শবাযুদ্ত, 
অপ্রসিদ্ধ-প্রয়োগ, অতি ভ্রুত উচ্চরিত, ইত্যাদি কারণবশতঃ পরিষৎ ও প্রতিবাদী 
কতৃক বিজ্ঞাত হয় না অর্থাৎ প্রতিবাদী ও সভ্যগণ কেহই উহার অর্থ বুঝেন না, 
সেই বাক্য (৮) “অবিজ্ঞাতার্থ,” অসামধথ্য প্রচ্ছাদনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হয়, এ জন্য 
নিগ্রহস্থান । 
১। যদ] দ্রাবিড়; ব্যভাষয়। তদ্ভাষানভিজমধং প্রতি শব্দ।নিতাতবং প্রতিপ|দয়তি, তদ| নিরর্ঘকং নিগ্রহগ্থানং, 
স খছ্থার্যাভাষাং জানল মর্থ্যপ্রচ্ছাদনায় তদ্ভ।যানতিজ্ঞতয়! বা! স্বতাষয়া সাধনং প্রযুক্তবান্‌ ইত্যাি-তাৎপর্যাটীক। 
স্বভাষয়। প্রত্যবতিষ্ঠআানে দান্সিণতো ভুটান এব শরণঘারদান্তেতাজ্ঞাননেববশিনাত ইতি গহং কখাবাসদেন। 
»তাফিকরক্ষ] | 
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টিপনী। এই হুত্র্ধারা “অবিজ্ঞাতার্থ” নামক জইম নিগ্রহস্থানের জক্ষণ সথচিত হইয়াছে । 
হৃন্ছে পত্রিরভিছিতং” এই বাকোর পুর্বে “বাদিনা” এই পদের অধ্যাহার মহর্ষির অভিমত । তাহ 
হইলে শুত্রার্থ বুঝ| যায় যে, বাদী তাহার যে বাক্য তিনবার বলিলেও পরিষৎ অর্থাৎ সেই সভাস্থানে 
উপস্থিত সভ্যগণ ও প্রতিবাদী, কেহই তাহার অর্থ বুঝেন না, বাদীর সেই বাক্য তাহার পক্ষে 
পআবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থান। এইক্প প্রতিবাদীর এরূপ বাঁক্যও তুল্য যুক্তিতে এ নিগ্রহ- 
স্থান হইবে। বাদী তিনবার বলিলেও অন্ত সকলে কেন গাহার অর্থ বুঝিবেন ন! ? এবং ন! বুঝিলে 
তাহাতে বাদীর অপরাধ কি? উক্ত-স্থলে তিনিই কেন নিগৃহীত হইবেন? ইহা বুঝাইতে ভাষ্য- 
কার বলিয়াছেন যে, বাদীর সেই বাব শ্লিষ্ট শব্যুক্ত হইলে এবং তাহার প্রয়োগ অগ্রতীত অর্থাৎ 
অপ্রসিদ্ধ হইলে এবং অতি দ্রুত উচ্চরিত হইলে, ইত্যাদি কারণবশতঃ বাদীর এ বাঁক্যার্থ অন্য 
কেহ বুঝিতে পারেন না। এবং বাদী তাঁহার শ্বপক্ষ সমর্থনে নিজের অসামর্থ। বুঝিম্নাই সেই 
অদামর্থ্য প্রচ্ছাদনের জন্য অন্তের অবোধ্য এরূপ শব্ধ প্রয়োগ করেন। প্রতিবাদী ও ম্ধ্স্থগণ 
তাহার সেই বাক্যার্থ বুঝিতে ন! পারিয়! নিরম্ত হইবেন, ইহাই তীছার উদ্দেশ্ত থাকে। ম্মতরাং 
উক্তরূপ স্থলে বাদীর ছুরভিসন্ধিমূলক এবপ প্রয়োগ দ্বার! তাহার বিপ্রতিপত্তি অথব৷ অজ্ঞতার 
অনুমান হওয়ায় উহ! তাহার পক্ষেই নিগ্রহস্থান হইবে। সুতরাং তিনিই নিগৃহীত হইবেন। 
যে কোনরূপে প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিবার জন্য বাদী এরূপ প্রয়োগ অবশ্থই করিতে পারেন, 
তাহাতে তাহার কোন দৌষ হইতে পাঁরে না, ইহা বল! যায় না। কারণ। তাহা হইলে পরাজয় 
সম্তাবনা স্থলে শেষে বাদী বা প্রতিবাদী অতি ছুর্কোধার্থ কোন একটি বাক্যের উচ্চারণ করিয়াই 
সর্বত্র জয়লাভ করিতে পারেন। ম্মৃতরাং বাদী ছরভিসন্ষিবশতঃ এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে 
পারেন না। তাহা করিলে সেখানে তিনিই নিগৃহীত হইবেন। তাৎপর্ধ্টাকাকার ভাষ্যকারোক্ত 
শ্লিষ্ট শবযুক্ত বাক্যের উদাহরণ বলিয়াছেন, -“শ্বেতো৷ ধাবতি”। শ্বেত” শবের দ্বার! শ্বেত বূপ- 
বিশিষ্ট এই অর্থ বুঝ! যায় এবং*শ্ব।& ইত১” এইরূপ সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া বুঝিলে উক্ত বাক্যের 
দ্বারা, এই স্থান দিয়। কুকুর ধাবন করিতেছে, ইহাঁও বুঝ! যায়। কিন্তু উক্ত স্থলে প্রকরণাদি নিয়ামক 
ন1 থাকিলে বাদীর বিবক্ষিত অর্থ কি? তাহা নিশ্চয় করা বায় না । এইরূপ বেদে বে “জফ রী” ও 
*তুফ'রী” প্রভৃতি শব্ের প্রয়োগ আছে, তাহা অপ্রভীত অর্থাৎ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া সকলে 
উহা বুঝিতে পারে না। বাচম্পতি মিশ্র এ সমস্ত শবঁকেই এখানে “অগ্রতীত-প্রয়োগ" 
বলিয়াছেন। 

কিন্ত উদয়নাচার্ধ্য গ্রভৃতি পুর্বোক্তরূপ বাক্যকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন । 
যথা--(১) কোন অদাধারণ শীস্ত্রাত্রপ্রদিত্ধ এবং (২) রূঢ় শব্কে অপেক্ষা! ন! করিয়! কেবল যৌগিক 
শবযুক্ত, এবং (৩) প্রকরণাদি-নিয়ামকশুন্ত শ্লিষ্টশবযুক্ত। তন্মধ্যে ঝাদী যদি মীমাংসাশাস্ত- 
মাত্রে গ্রসিদ্ধ “স্ফ)” “কপাল” ও পপুরোভাঁশ” শ্রভৃতি শব প্রয়োগ করেন অথবা বৌদ্ধ শান্ত্রমাত্রে 
গ্রদিদ্ধ “পথথস্বন্ধ” প্ঘাদশ আরতন” প্রভৃতি শবের প্রয়োগ করেন এবং প্রতিবাদী ও মধ্স্থগণ কেহই 
তাহার অর্থ না বুঝেন, তাহা! হইলে সেখানে বাণীর সেই ঝাকয) পূর্ব্বোক্তগ্রকার "অবিজ্ঞাতাথ” নামক 
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নিশ্রহস্থান হইবে। কিন্তু যে স্থলে নীমাংসাশীন্ত্রজ্ত বা বৌদ্বশীস্্রজ্ঞ মধ্যস্থ নাই এবং গ্রতিবাঁদীও 
এঁ সমস্ত শীস্্র জানেন না, সেইরূপ স্থলেই বাদী ছুরভিপন্ধিবশতঃ ধবপ প্রয়োগ করিলে তিনি 
নিগৃহীত হইবেন। কিন্তু যদি দেখানেও বাদী ঝ| প্রতিবাদী কেহ দত্তপুরর্বক অপরকে বলেন যে, 
আপনি যেকোন পরিভাষার দ্বারা বলিতে পারেন, তাহা হইলে সেখানে কেহ অন্য শান্ত্রপ্রসি্ধ 
পারিভাষিক শব প্রয়োগ করিলেও তিনি নিগৃহীত হইবেন না । রূঢ় শব্কে অপেক্ষা না করিয়া 
কেবল যৌগিক শষ্ের দ্বারা ছুর্ববোধার্থ বাকা-রচনা করিয়া! বদিলে সেই বাক্য দ্বিতীয় প্রকার 
"অবিজ্ঞাতার্থ”। “বাদিবিনোদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র ইহার উদাহরণ বলিয়াছেন।__“কশ্ঠপতনয়া-ধুতি- 
হেতুরয়ং ব্রিনয়ন-তনয়-যাঁন-সমাননামধেয়বান্‌ তৎকেতুমন্বৎ৮। পর্বত” এই বূঢ় শব্দ গ্রহণ করিয়া 
যেখানে পপর্ব্বতোহয়ং” এইরূপ প্রয়োগই বাদীর বর্তব্য, সেখানে তিনি ছুরভিসন্ধিবশতঃ বলিলেন, 
*কশ্তপতনয়া-ধৃতিহেতুরয়ং”। কশ্তপের তনয় পৃথিবী, এ জন্য পৃথিবীর একটা নাম কাশ্তপী। 
কশ্ঠপতনয়। পৃথিবীর ধৃতির হেতু অর্থাৎ ধারণকর্তা ভূধর অর্থাৎ পর্বত, ইহাই উক্ত যৌগিক 
শবের দ্বার! বাদীর বিবক্ষিত। পরে “্বন্কিমান্” এইরূপ প্রয়োগ বাদীর কর্তব্য হইলেও তিনি 
বলিলেন, _-পব্রিনয়ন-তনয়-যান-সমাননামধেয়বান্‌।” ব্রিনয়ন মহাদেব, তাহার তনয় কার্তিকের, 
তাহার যান অর্থাৎ বাহন ময়ূর ; সেই ময়ুরের এবটা নাম শিখী। বহর একটা নামও শিখী। 
তাহা হইলে ময়ূরের নামের সমান নাম যাহার, এই অর্থে বন্ব্রীহি সমানে ্ক্রিনয়নতনয়যানসমান- 
নামধেয়” শবের ঘ্বারা বহ্ছি বুঝ| যায় । পরে *ধূমবন্বাৎ” এইরূপ হেতুবাক্য ন| বলিয়া বাঁদী বলিলেন 
”তৎকেতুমত্বাৎ”। এ “তৎশৰের দ্বারা পূর্বোক্ত বহিঃই বাদীর বুদ্ধিস্থ। বহ্ির কেতু অর্থাৎ 
অসাধারণ চিন্ক বা অন্ুমাপক ধূম। সুতরাং “তৎকেতু” শবের দ্বার! ধুম যুঝ! যায়। প্রতিবাদী 
ও মধ্যস্থগণ বাদীর এ বাক্যার্থ বুঝিতে না পারিয়াই নিরস্ত হইবেন, এইরূপ ছরভিলন্ধিবশতঃই বাদী 
এরূপ প্রয়োগ করায় পূর্বোক্ত যুক্তিতে তিনিই উক্ত স্থলে নিগৃহীত হইবেন। বুম্তিকার বিশ্বনাথ 
এখানে শঙ্কর মিশ্রের প্রদর্শিত পূর্বেক্ত উদাহরণ প্রকাশ করিয়া গিয়ছেন। কিন্তু মুদ্রিত “বাদি- 
বিনোদ” ও বিশ্বনাথবৃত্তি পুস্তকে সর্বাংশে গুকৃত পাঠ মুদ্রিত হয় নাই। তৃতীয় প্রকার অবিজ্ঞা- 
তার্থে”্র উদাহরণ “শ্বেতো ধাবতি” ইত্যাদি শ্লিষ্ট শব্দযুক্ত বাক্য। কিন্তু ভাঁষকার যে অতি দ্রুত 
উচ্চরিত বাক্যকেও “অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থানের মধ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও পূর্বক 
যুক্তিতে অবস্ত গ্রাহ। উদয়নাচার্য্য ও জয়ন্ত ভর &ভৃতির মতে এই সুত্রে “তরি: এই পদের দ্বার! 
বাদী তিনবারের অধিক বলিতে পারিবেন না» তিনবার মাত্রই তাহার বাক্য শ্রাব্, এইবপ নিয়ম 
চিত হুইয়াছে১। কিন্তু ভাগর্ধজ্ঞের প্ঠায়সারে”র মুখ্য টীকাকার ভূষণের মতে সভাগণের অনুক্ঞ। 
হইলে তদনুসারে বাদী আরও অধিকবাঁর বলিতে পারেন, ইহাই মহষি গেতমের এ কথার দ্বার! 
বুঝিতে হুইবে। বাচস্পতি মিশ্রের গুরু ভ্রিলোচনেরও উহাই মত। বাঁচস্পতি মিংশ্রর কথার 
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দ্বারাও তাহাই বুঝ! ধায়। উক্ত বিষয়ে আরও মতড্দে আছে। পূর্বহৃত্রোক্ত পনিরর্৫থক” 
নামক নিশ্বহস্থান-স্থলে বাদী অবাচক শবেরই প্রয়োগ করেম, অর্থাৎ তীহার উচ্চারিত শব্ধ 
অর্থশৃন্ত | কিন্তু “অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থান-স্থলে বাদীর উচ্চারিত শব অর্থশুন্ত নহে। 
অর্থাৎ তিনি বাচক শবেরই প্রয়োগ করেন, ইহাই বিশেষ ॥ ৯॥ 


সুত্র । পৌর্বাপর্য্যাযোগাদপ্রতিসম্বদ্ধার্থমপার্থকৎ ॥ 
॥১১।৫১৪॥ 


অনুবাদ। পূর্ববাপরভাবে অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাবে অন্বয় সম্বন্ধের অভাব" 
বশতঃ অসন্বদ্ধার্থ ৯) অপার্থক, অর্থাৎ এরূপ পদ বা বাক্য “অপার্থক৮ নামক 
নিগ্রহস্থান। 


ভাষ্য । যত্রানেকম্ত পদস্ত বাক্যস্ত বাঁ পৌর্ববাপর্যেণান্যযযোগো 
নাস্তীত্যসম্বঘ্বার্থত্বং গৃহাতে তৎসমুদায়ার্থস্যাঁপায়াদপার্থকং। যথা “দশ. 
দাড়িমানি ষড়পুপাঃ৮। দকুণ্মজাঁজিনং পললপিণ্ুঃ অথ রৌরুকমেতৎ 
কুমার্য্যাঃ পাধ্যৎ তশ্তাঃ পিতা অপ্রতিশীন” ইতি । 
অনুবাদ। যে স্থলে অনেক পদ অথব! অনেক বাক্যের পুর্ববপরভাবে অগ্য়- 
সন্থগ্ধা নাই, অর্থাৎ মেই সমস্ত অনেক পদার্থ বা অনেক বাক্যার্ধের পরম্পর অন্বয়- 
সম্বন্ধ অসম্ভব, এ জন্য অসম্বদ্ধার্থত্ব গৃহীত হয়, সেই পদ ঝ৷ বাক্য, সমুদয়ার্থের 
অপায়বশতঃ অর্থাৎ সেই নমস্ত নিরাকাঙক্ষ পদ বা বাক্য মিলিত হইয়! কোন একটি 
বাক্যার্থের বৌধক হইতে ন। পারায় তাহা (৯) অপার্থক নামক নিগ্রহস্থান। 
যেমন “দশ দাড়িমানি* ও “বড়পুপাঃ৮ এই বাক্যদ্বয়। অর্থাৎ এ বাক্যন্য়ের অর্থের 
পরস্পর অন্বয় সম্বন্ধ নাথাকায় উহা! বাক্যাপার্থক। এবং “কুণ্ডং” «অজ।” 
“আজিনং৮ “পললপিণ্ডঃ* “রৌরুকং” ইত্যাদি পদ। অর্থাৎ এ সমস্ত পদগুলির 
অর্থের পরস্পর অন্বয় সম্বন্ধ না থাকায় উহা পদাপার্থক। 
টিগ্নী। এই হুত্রের দ্বারা "অপার্থক” নাঁমক নবম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ হুচিত হইয়াছে। 
ভাধাকার ইহার ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, যে স্থলে অনেক পদ অথবা অনেক বাক্যের পুর্বাপরভাবে 
অর্থ/ৎ বিশেষ্য বিশেষণভাবে অন্বয় সথন্ধ না থাকায় উহা অনশ্বদ্ধার্থ, ইহ! বুঝা যায়, সেই স্থলে সেই 
সমস্ত পদ বা বাক্য "অপার্থক” নামক নিগ্রহস্থান। এ সমস্ত পদ বা বাকের অর্থ থাকিবেও উহ্থাকে 
অপার্থক কিরূপে বলা যায়? তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন,--“পমুায়ার্ঘস্তাপায়াৎ”। অর্থাৎ উহার 
অন্তর্গত প্রত্যেক গ্দ ও প্রত্যেক বাক্যের অর্থ থাকিলেও সমুদায়ার্থ নাই। কারণ এ সমস্ত পদ ও 
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বাক্য মিলিত হইয়া কোঁন একটি বাঁক্যার্থ-বোধ জন্মায় না, এ জন্য উহার নাম “আপা ধক? । বাঁচম্পততি 
মিশ্র ভাষ্যকারের এ করার তাৎপর্য বাক্ত করিয়াছেন যে, কোন বাক্যার্থযোধনইই আনেক পদ 
প্রয়োগের প্রয়োজন এবং কোন মহাবাঁক্যার্থবোধনই অ'নক বাক্য প্রায়াগের প্রয়াজয। কিন্ত যে 
সমস্ত পদ বা! বাকোর সমূদাার্ধ নাই, যাহার! দিলিত হইগন| ফোন বাঁক্যার্থ অথব| মহাঁবাক্যার্থ বোঁধ 
জল্মাইতে পাঁরে না, সেই সমস্ত পদ ও বাক্য নিশ্রুয়োজন বলিয়া উহ| "অপার্থক" নামক নিগ্রহগ্থান | 
পর্ব্বো্ত অপার্থক দ্বিবিধ,--(১) পদাপার্থক ও (২) বাক্যাপাথক্। তন্মধ্যে ভাঁষাকার প্রথমে 
ুপ্রনিত্ধ বাঁক্যাপার্থকেরই উদাছরণ বলিয়াছেন,_-“দশ দাড়িঘানি”, শ্বড়পুপা” | “দশ দাড়িমানি 
এই বাক্যের দ্বার! বুঝ। যাঁর_-দশগী দাড়িশ্বকর এবং প্বড়পৃসাঃ” এই বাকোর দ্বারা! বুঝ! যায়, 
ছয়থানা অপূৃপ অর্থাৎ পিষ্টক। কিন্তু দশটা দাড়িস্বফলই ছয়খান! পিষ্টক, এইবূণ কোন অর্থ 
এ বাক্যহয়ের দ্বারা বুঝ| যাঁয় ন।। এ্বাক্হ্য়েত্র পরস্পর অন্বপরসনবস্কাই নাই অর্থাৎ পূর্ববাকোর 
অর্থের সহিত পরবাক্যের অর্থের বিশেষ/বিশেষণ ডাবে অন্ব-স্বন্ধ না থাকায় এ বাক্য যে 
অসম্বন্ধার্থ, ইহ! বুঝ। যাঁর । ক্মৃতর!'ং উক্ত বাঁক্যদ্বর নিরাকাজ্ বলিয়া, উহার দ্বারা একটী 
সমুদায়ার্থের বোধ না হওয়ায় উছার একবাঁক/তা সম্ভবই হয় ন|। 'এ জন্য উক্ত বাঁকাদ্বয় “অপাঁর্থক” 
বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং স্থ প্রাচীন কাল হইতেই উহা! পঅপার্থকে্র উদাহরণ বলিয়া প্রপিদ্ধ 
আছে। ভাষ্যকার পরে “পদাপার্থকে*র প্রসিদ্ধ উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পকুণ্ডং* ইত্যাদি 
কতিপয় পদের উল্লেখ করিয়াছেন । এ সমস্ত পদেরও প্রত্যেকের অর্থ থাকিলেও সমুদায়ার্থ নাই । 
কারণ, এ সমস্ত পদ মিলিত হইয়। কোন একটা সমুদায়ার্থ ব| বাক্যার্থের বোঁধক হয় না। সুতরাং 
প্র সমস্ত পদেরও একবাঁক্যতা সম্ভব ন| হুওয়াঁয় উহা! অপার্থক বলিয়। কথিত হইয়াছে। পদসমূহ 
এবং বাঁকাদমূহ পরস্পর সাকাজ্ষ হইলেই তহা'দিগের সমুদায়ার্থের একত্ববশতঃ একবাকাতা হয়, 
নচেৎ তাহা অপার্থক, ইহা মহর্ষি জৈমিনিও ণ্অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাঁকাজঞ্দ্বিভাগে 
্তাঁৎ” এই স্বৃত্রের দ্বারা হুচন! করিয়। গিয়াছেস (প্রথম খণ্ড, ২৯৭ পুষ্ট দ্রষ্টব্য )। পূর্বোক্ত 
পদগত ও বাঁকাগত অপার্থকত্ব দোঁষ সর্বম্মত। ভাঁরতের কবিগনও উহার উল্লেখ করিয়াছেন» | 
্বপ্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও অপার্থকের পূর্বোক্তন্ূপ লক্ষণ ও উদাহরণ প্রকাশ করিয়া 
1 গিয়াছেনং | 
মহাভাধ্যকার পতঞ্জলিও পাঁণিনির *বৃদ্ধিরাদৈচং এবং প্অর্থবদধাতুরপ্রতায়ঃ 'প্রাতিপদিকং* 
(১.২৪৫) এই স্ৃত্রের ভাষ্যে “দশ দাড়িমানি+ ইত্যাদি সন্দর্তের উল্লেখ করিয় পূর্ববক্ত 


১। শন চসামর্থমপোহিতং কচিৎ”।-কিরাতাজ্ুনীর-২২৭। তথা কচিদপি সামর্থাং গিরাং অন্যোম্যা-ম।মর্থযং 
সাকাজ্ত্বাপোহিতং ন বঙ্জিতং | অহ্যথ। দশ দাড়িমাদিশব্দব:দ কবাকাত|:ন স্যাৎ। বথাহঃ--"অর্থৈকতাদেকংবাকাং। 
সাকাজকফেদ্বিভাগে স্যাপদিতি। মল্লনাথকৃতটীক! 

২। সমুদায়ার্থশন্যং যৎ তদপার্থকমযাতে | 
দাঁড়িমানি দশাপুপাঃ ষড়িত্যাদি বথোদিতং ॥--ভামহপ্রণীত কাব্ালঙ্কার, চতুর্থ পঃ, ৮ম ল্লোক। 
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অপার্থকের উদাহরন প্রবর্শথ করিয়। গিক্ছেবখ। তিনি উহাকে "অবর্ধক" নামে উল্লেখ 
করিয়াছেন। অর্থ থাকিলেও অনর্থক কিন্ধুপে হইবে? তাই ভিনি দেখানে পরে বলিয়াছেন, 
*সমুপায়োইসানর্থক£* অর্থাৎ প্রত্যেক পদ ব| বাকের অর্থ খাকিলেও সমুদায় পদ বা সমুদয় 
বাকের কোন অর্থ না থাকায় দেই সমুদারই সেখানে অনর্থক। দেই সঘস্ত পদার্থের পরম্পর 
সমন্ব্ না থাকায় দেই সমুদ্রাথের কোন অর্ধনাই। তাই বশিয়াছেব, “পনার্থানাং সমনব যাঁভাবা- 
দত্রানর্থক্যং* | শঙ্কর মিশ্র গ্রভৃতি পূর্বোক্ত বিবিধ *অপার্থক"কেই অনাকাজ্ষ, অযোগ্য এবং 
অনাঁদন্ন এই তিন প্রকার বলিয়াছেন। তন্মধ্যে নিরাকাজ্জ বাঁক্যদমূহ বা পদদমৃহই মুখ্য অপার্থক। 
যেমন “দশ দাড়িমানি, ষড় পু্াঁঃ” ইত্যাদি বাক্য এবং “কুণ্ঁং” “অজ” “অজিনং” ইত্যাদি পদ | 
দ্বিতীয় অযোগ্য অপার্থক ; যথ|---খ্বহিরনুষণঃ” ইত্যাদি বাকা। বন্কি অনুষ্ণ হইতেই পারে না, 
স্থৃতরাং যোগ্যতা! ন! থাঁকায় উক্ত বাক্যের দ্বার! কোন বোঁধ জন্মে না । তৃতীয্ন অনাঁসন্ন অপার্থক। 
রাক্যের অন্তর্গত যে পদের সহিত যে পদের সম্বন্ধ বক্তার অভিপ্রেত, সেই পদদ্বয়ের সঙ্গিধান বা 
অব্যবধানকে “আপত্তি” ব:ল। উহ! না থাকিলে তাকে বলে অনাসন পদ। 
অনানন্ন পদস্থলেও আদত্তিজ্ঞানের অভ!বে সমুদায়ার্থবোধ জন্মে না। যেমন ”“সরসি স্নাত ওদনং 
ভুক্তণ গচ্ছতি” এইরূপ বক্তব্য স্থলে বক্তা বলিলেন, *ওদনং সরদ্ি ভুক্ত নাতো গচ্ছতি”। 
উহা! অনাসন্ন নামে তৃতীয় প্রকার পদীপার্ক। বস্ততঃ ভাষ্যকারোক্ত উদ্াহরণে প্রণিধান 
করিলেও পূর্বোক্ত তিন প্রকাঁর পদাপার্থক বুঝিতে পারা যায় । কারণ, “কুণ্ঁং”, “অজ” 
"অজিনং”, “পললপিওঃ* এই সমস্ত পদের পরস্পর আকজ্ক। ন৷ থাঁকায় উহ! নিরাকাজ্জ “পা 
পার্থক”। পললপিণ্ড শব্দের অর্থ মাংদপিও। বাচম্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকারের শেষোক্ত 
পদত্রয়ের ব্যাখ্য। করিয়াছেন,--রৌরুকং রুরুসর্থন্ধি পাঁধ্যং পায়ফ্িতব্যং অপ্রতিশীনো বুদ্ধঃ | 
উক্ত ব্যাখ্যান্থদারে “রৌরু ্ং অজিনং” এইরূপ বাঁক্য বলিলে রুরু অর্থাৎ মুগবিশেষদ্বদ্ধী অজিন, 
এইরূপ অর্থ বুঝ! যায়| কিন্তু ভায্যকারের উক্ত সন্দর্ভে মজিনং” এই পদটা *রৌরুকং” এই 
পদের সন্নিহিত ব| অব্যবহিত ন। হওয়ায় উক্ত স্থলে এ পদথয়ের দ্বার পূর্ববোক্তরূপ অর্থের বোধ হয় 
ন|। জ্ুতরাঁং উক্ত পদদ্বপ্নকে অনাসনন পদাপার্থক বলা যায়। এবং স্তগ্তপার্িনী শিশুকুমারীর 
পিতা “অ প্রতিশীন” অর্থাৎৎ বুদ্ধ হইতে পারে না। স্থতরাং *৩স্তাঃ পিতা অগ্রতিশীনঃ* এই 
পদ্ত্রয়কে অযোগা৷ পদ্দাপার্থক বলা যার়। উক্ত স্থলে ভাষাকারের উহাই বিবঙ্ষিত কি না, ইহা 
সুধীগণ লক্ষ্য করিয়া বুঝিবেন। 

পরন্ত উত্ত স্থলে ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে, ভাষাকার বাৎস্তায়ন এখানে মহাভাষ্যোক্ত 
দূশ দাঁড়িমানি ইত্যাদি সন্দর্ভই যথাযথ উদ্ধৃত করেন নাই । এখানে বাঁতন্ত।য়নের উক্ত সন্দর্ভের মধো 


১। “্যথ| লোকেহ্থবন্তি চনর্থকানি বাক্যানি দৃষ্ঠন্ত"। অনর্থকনি-্দশ দ।ড়িমানি যড়পুপাঃ কুওমজ[জিনং 
পললপিওঃ, অধরোরুকমেতত, কুমাধ্যাঃ ক্ষৈয়কৃতস্ত, পিত। প্রতিশীনঃ” ।-_মহাভাষ্য । ক্ষাকৃতোহপতাং ন্ফৈপ্নকৃতঃ। 
নাগেশ ভটকৃত বিবরণ। পম্কাস্শব্দেন খড়গ|কারং কাষ্ঠমূচাতে” |" দ্ৈমিনীয়ন্ত মম লাবিস্তর--১১২ পৃষ্ঠ] | 
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"ন্ফৈরকতত্য" এই পদ নাই | বাঁচম্পতি মিশ্রও এখানে উক্ত পদের কোন অর্থ ব্যখ্য। করেন নাই। 
তাহার ব্যাখ্যার ঘার! এখানে বাতন্ত।রনের উদ্ধৃত পাঠ যেয়প বুঝ! যায়, তাহ! সর্বাংশে মহাভাষোক্ত 
পাঠের অন্থরূপ নহে। বস্ততঃ সুচিরকাল হইতেই অপার্থকের উদাহরণরূণে ণ্দণ দাড়িমানি" 
ইত্যাদি সন্দর্ভ কিত হইগ়াছে | নানা গ্রন্থে কোন কোন অংশে উহার পাঠভেদ ও দেখ! বায়। 
সুতরাং ভাষ্যকার বাতন্তায়ন যে, এখানে মহাভাষ্যোক্ত পাঠই গ্রহণ করিদা উদ্ভুত করিয়াছেন এবং 
পতগলির পুর্ব্ব “অপার্থ”কের উ্দাহ্রণন্ূপে এরূপ সন্দর্ভ আর কেহই বলেন নাই, এ বিষয়ে কোন 
প্রমাণ নাই। সেযাহ। হউক, মুল কথ, বাদী ব প্রতিবাদী যদি নিজের পক্ষস্থাপনাদি করিতে 
পূর্ব্বোক্তরূপ কোন পদদমূহ ব! বাক্যদমূহের প্রয়োগ করেন, তাহ! হইলে উহ! "অপার্থক* নামক 
নিগ্রহস্থান হইবে। কারণ, উহার দ্বারা তীহাদিগের প্রয়োজন পিদ্ধ না হওয়ায় উহ! নিশ্রয়োজন। 
তাহ! হইলে পূর্বেক্ত "নিরর৫থক” নামক নিগহস্থন হইতে ইহার বিশেধ কি? নিরর্থক স্থলেও ত 
পরবোধনরূপ প্রয়োজন দিদ্ধ হয় না। এতছুত্তরে উদ্দ্যোতকর বণিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত “নিরর্ঘ্* 
স্থলে বর্ণমান্র উচ্চারিত হয়, তাঁহার কোন অর্থই নাই। কিন্তু “অপার্থক” স্থলে প্রত্যেক পদেরই 
অর্থ আছে। অর্থাৎ পনিরর9৫থ+” স্থলে অবাচক শব্দের প্রয়োগ হয়, কিন্ত "অপার্থক"” স্থলে বাচক 
শব্দেরই প্রগ্নেগ হয় । এবং পূর্বোক্ত “অর্থান্তর” স্থলে ঝাদী বা প্রতিবাদীর কথিত বাক্যগুলি 
প্রকৃত বিষয়ের উপধোগী না হইলেও তাহার অর্থের পরম্পর অনবয়-সন্বন্ধা আঁছে। কিন্ত অপার্থক 
স্থলে তাহা নাই । সুতরাং পূর্বোক্ত "নিরর্থক" ও "অর্থান্তর” হইতে এই প্অপার্থক" ভিন্ন প্রকার 
নিগ্রংস্থান 1১০ ॥ 
অভিমতবাক্যার্থ প্রতিপদ ক-নিগ্রহস্থান-চতুষ্ট-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২। 


সুত্র । অবয়ব-বিপর্যযাঘবচনমপ্রাপ্তকাঁলৎ ॥১১।৫১৫।॥ 
অনুবাদ । অবয়বের বিপর্যযানবচন অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব-প্রয়োগের যে 
ক্রম যুক্তিসিদ্ধ আছে, তাহা লঙ্ঘন করিয়৷ বিপরীতভাবে অবয়বের বচন (১৪) 
অপ্রাপ্তকাল অর্থাৎ অপ্রাণ্তকাল নামক নিগ্রহস্থান। 
ভাষ্য । প্রতিজ্ঞাদীনামবয়বানাং ঘথ|লক্ষণমর্থবশাৎ ক্রমঃ | তত্রাবয়ব- 
বিপর্ধযামেন বচনমপ্র।পুক।লমসন্বদ্ধার্থ, নিগ্রহস্থানমিতি । 
অন্ুবাদ। প্রতিজ্ঞ প্রভৃতি অবয়বসমূহের লক্ষণানুারে অর্থবশতঃ ক্রম আছে। 
তাহা হইলে অবয়বের বিপরীতভাবে বচন অসন্বদ্ধার্থ হওয়ায় “অপ্রাপ্তকাল” নামক 
নিগ্রহস্থান হয়। 
টিপ্লনী। এই স্থত্র ছার! “অপ্রাপ্তকাল” নামক দশম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ হচিত হইয়ছে। 
বাদী ও প্রতিবাদী নিজপক্ষ স্থাপনের জন্ত যে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ব বাক্যের প্রয়োগ করিবেন। 
$৭ | 
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তাহার লক্ষণ ও তদনুদারে তাহার ক্রম প্রথম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে । বাদী ব৷ প্রতিবাদী 
যদি সেই ক্রম জজ্বন করিয়া, বিপরীত ভাবে কোন অবয়বের প্রয়োগ করেন অর্থাৎ প্রথম বক্তব্য 
গ্রতিজ্ঞাবাক্য না বলিয়াই হেতুবাঁক্য ব! উদ্াহরণাদি বাক্য বলেন অথবা প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক 
বলিয়া, পরে উদাহরণবাঁক্য এবং তাহার পরে হেতুবাক্য বলেন অথব। প্রথমেই নিগমনবাক্য বলিয়া 
পরে প্রতিজ্ঞাবাঁক্য বলেন, এইরূপে ক্রম লঙ্ঘন করিয়া যে অবয়ববচন, তাহা! “অপ্রাপ্তকাল” নামক 
নিগ্রহন্থান। কারণ, অপরের আকাজ্জানুপারেই তাহাকে নিজপক্ষ বুঝাইবাঁব জন্ত বাদীর পঞ্চাবয়ব 
গ্রয়োগ কর্তব্য । সুতয়াং প্রথমে গ্রতিজ্ঞাবাক্ের দ্বার৷ তাহার পাধ্যনির্দেশ করিয়া, পরে তাহার 
সাধক হেতু কি? এইরূ? আকাক্ষান্ুনারেই হেতুবাক্যের প্রয়োগ করিয়, হেতু বক্তব্য। পরে 
এ হেতু যে সেই সাধধর্ম্বের ব্যাপ্য, ইহা কিরূপে বুঝিব? এইবধপ আকাজঙ্জানুসারেই 
উদাহরণবাকোর প্রয়োগ করিয়া দৃষ্টান্ত বক্তব্য । বাদী এইরূপে অপরের আকাজঙ্ঞান্থদারেই 
যথাক্রমে প্রতিজ্ঞা বাক্যের প্রয়োগ করিলেই এ সমস্ত বাকোর পরম্পর অর্থদন্বন্ধ বুঝা যায়। 
কিন্তু উক্তরূপ ক্রমজ্জ্বন করিয়! শ্যেচ্ছানুপারে বিপরীত ভাবে প্রতিজ্ঞা্দি বাকোর প্রয়োগ 
করিলে তাহা! বুঝ। যায় না । তাই ভাষ্যকার উক্তরূপ তাঁৎপর্ষ্যেই পরে বলিয়াছেন।_-*অসঙ্থ ্বার্থং 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিপরীত ক্রমে প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব বিলে একের অর্থের সহিত দৃরস্থ অপর 
অআবয়বের অর্থের সন্বন্ধ-বোধ না হওয়ায় সেখানে এ সমস্ত বাক্যের দ্বার! একটী মহাবাক্যার্বোধ 
হয় না। সুতরাং সেখানে বাদীর এরূপ বচন তাঁহার প্রয়োজনসাধক ন! হওয়ায় উহা নিগ্রহস্থান। 
শৌদ্বসম্প্রনায় উক্ত নিথহস্থান শ্বীকার করেন নাই। তাহারা ঝলিয়াছেন যে, অর্থবোধে পদের 
বর্ণাদিক্রমের অপেক্ষা থাকিলেও বাক্যের ক্রমের কোন অপেক্ষা নাই। দূরস্থ বাক্যের সহিতও 
অপর বাকোর অর্থসম্বন্ধ থাকিতে পাঁরে। ভাষ্যকার প্রথঘ অধ্যয়ে (২৯ হৃত্রভাষ্যে) উক্ত 
বৌদ্ধ মতানুনারেই একটা প্রাচীন কারিকার» উল্লেখপূর্ব্বক উক্ত মতানুসারে কোন বৌদ্ধ 
পণ্ডিতের ব্যাথ্যাত হ্ত্রার্থ যে সেখানে হৃত্রার্থ হইতে পারে ন, ইহা সমর্থন করিয়াছেন ( প্রথম থণ্ড। 
৩৮৪ পৃষ্ঠ। দ্র্টব্য)। কিন্ত ভাধ্যকারের নিঞ্জমতে যে, বিপরীত ক্রমে প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের প্রয়োগ 
ঝরিলে, সেখানে পরম্পরের অর্থনন্বন্ধ থাকে না, ইহা এখানে তাহার পূর্ববেক্ত কথার দ্বারা বুঝ| যাঁয়। 
উদ্দ্যোতকর এবং জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতিও এখানে বিচারপূর্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যেঃ অনেক স্থলে 
অর্থবোধে বাক্যের ক্রম আবশ্তক না হইলেও পরার্থান্থমান-স্থলে যে প্রতিজ্ঞাদি বাকে)র প্রয়োগ 
কর্তবা, তাহার ক্রম আবশ্তক | বস্ততঃ যথাক্রমে গ্রতিজ্ঞাদি অবয়বের প্রয়োগ না করিলে তাহা 
প্যার়*্বাকাই হয় ন|। রথুনাথ শিরোমণিও স্তায়বাক্যের লক্ষণ ছারা ইহা প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন। 
স্থতরাং বাদী ঝ| প্রতিবাদী ক্রদ নজ্ঘন করিয়! প্রতিজ্ঞাদি বাক্য বলিলে অবশ্তই নিগৃহীত 


১। প্রথম অধা।য়ে ভ।ষ/কারের উদ্ধৃত “বস্ত (যনার্থলন্থপধ:” ইত্যাদি ক।রিকাটী কোন বৌদ্ধ-রচিত কারিক। 
মনে হয়। বিস্ত “গ্যায়ামৃত" গ্রন্থে বা।সফতি “বান্তিক” বলিয়া উহ!র উল্লেণ করিয়াছেন। উহ! কাত্যায়নের বার্তিকও 
হইতে পারে। 
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হইবেন। ভাসর্বজ্ঞের প্ন্ায়সারে*র প্রধান টীকাঁকার ভূষণ ও জয়সিংহ হু'রি প্রভৃতি বলিয়াছেন 
যে, যে স্থলে পুর্বে বাঁদী ও প্রতিবাদী শাস্ত্রোক্ত ক্রম রক্ষা করিয়াই বিচার করিব, এইরূপ নিম 
ত্বীকার করেন, অর্থাৎ যাহাকে “িয়মকথা” বলে, তাহাতেই কেহ্‌ ক্রম হজ্বন করিলে তাঁহার 
পক্ষে “অপ্রাপ্তকাঁল” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। ভন্ স্থলে অর্থাৎ যাহাকে প্প্রপঞ্চকথা* বা 
“বিস্তরকথ|” বলে, তাহাতে কেহ ক্রম লজ্বন করিলেও এই নিথ্রহস্থান হইবে না। কিন্তু কথা- 
মাত্রেই যে সর্বত্র প্রতিজ্ঞাদি বাক] ও অন্তান্ত সাধন ও দুষণাদির ক্রম আবশ্তক, ইহা সমর্থন করিয়া 
বরদরাজ প্রভৃতি উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন । উদ্দ্যোতকর প্রভৃতিও প্রতিজ্ঞাদি বাকোর 
ক্রমের আবশ্তকতা৷ যুক্তির দ্বার! প্রতিপর করিয়াছেন। ঝাহুল্যভয্বে তীহাদিগের সমস্ত বথা 
প্রকাশ করিতে পারিলাম ন|। 

*প্রবোধসিদ্ধি” গ্রস্থে মহানৈয়ামিক উদয়নাচার্য) বলিয়াছেন যে, এই স্তরে "অবয়ব" শের 
দ্বারা কেবল প্রতিজ্ঞা্দি অবয়বই গৃহীত হয় নাই। উহার দ্বার। বাদী ও প্রতিবাদীর কথ! বা বিার- 
বাক্যের অংশমাত্রই বিবক্ষিত | কারণ, বাদী বা প্রতিবাদী সাধন ও দূষণের ক্রম লঙ্ঘন ফরিলেও 
নিগৃহীত হইবেন। ন্মৃতরাং সেই স্থলেও এই প্অপ্রাপ্তকাল” নামক নিশ্রহস্থনই শ্থীকার্য্য। 
যেমন বাদী প্রথমে তাহার নিজপক্ষ স্থাপনের জন্য প্রতিজ্ঞদি বাক্যের প্রয়োগ করিবেন। পরে 
তাহার প্রযুক্ত হেতু যে, সেই স্থলে হেত্বাভাঁস নহে, ইহ প্রতিপন্ন করিবেন। পরে প্রতিবাদী বাদীর 
উক্ত বাক্যার্থের অনুবাদ করিয়া» তিনি যে বাদীর কথ| সমস্ত গুনিয়া, তাহার বক্তব্য ঠিক বুঝিয়াছেন, 
ইহা মধ্যস্থগণের নিকটে প্রতিপন্ন করিবেন 1 পরে বাদীর প্রযুক্ত ছেতুর খণ্ডন করিয়॥ প্রতিজ্ঞাদি 
বাক্য দ্বারা নিজের পক্ষ স্থাপন করিবেন। পরে ত'হার নিজের প্রযুক্ত হেতু যে, হেত্বাভাম নহে, 
ইহ। প্রতিপন্ন করিবেন। “্জল্পগ্নামক্ক কথায় বাঁদী ও গ্রতিবাদীর সাধন ও দুষণের উক্তরূপ ক্রম 
যুক্তির দ্বার! (সিদ্ধ 'ও বণিত হইয়াছে। উদয়নাচার্য; উহ| বিশদরূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। 
গ্বাদিবিনোদ” গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্রও উহ! বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বাদী বা প্রতিবাদী উক্ত- 
রূপ ক্রমের লজ্বন করিংলও সেখানে “অপ্রাপ্তকাঁল” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। যেমন প্রতিবাদী 
যদি প্রথমেই তীহার বক্ষ্যমাণ হেতুর দৌঁযশৃন্তত| প্রতিপাদন করিয়া, পরে দেই হেতুর প্রয়োগ 
করেন, তাহা হইলেও তাহার দেখানে উক্ত নিগ্রহস্থান হইবে। সুতরাং এই হৃত্রে "অবয়ব" 
শবের ছার! বাদী ও গ্রতিবাদীর কথার অংশমীত্রই বিবক্ষিত। বরদরাজ ও বিশ্বনাথ প্রভূতিও 
এই হৃত্রের উক্তরূপেই ব্যাখ্যা করিপ্নাছেন। বস্ততঃ উক্তরূপ ব্যাখ্যায় “অপ্রাণ্তকাঁল' নামক 
নিগ্রহন্থানের আরও বহুবিধ উদ্দাহরন সংগৃহীত হওয়ায় পূর্বেক্ত "অগার্থক” হইতে ইহার পৃথক্‌ 
নি্দেশও সম্পূর্ণ সার্থক হয়, ইছাও প্রণিধান কর! আবশ্বক 1১১ 


সুত্র । হীনমন্যতমেনাপ্যবয়বেন ন্যুনৎ ॥১২॥৫১৬। 


অনুবাঁদ। অন্যতম অবয়ব অর্থাৎ যে কোন একটি অবয়ব কর্তৃকও হীন বাক্য 
(১১) প্নুুন” অর্থাৎ “ন্যুন” নামক নিগ্রহস্থান হয়। 
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ভাষ্য । প্রতিজ্ঞাদীনামবয়বাঁনামন্যতমেনাপ্যবয়বেন হীনং ন্যুনং নিগ্রহ- 
স্থানং। সাধনাভাবে সাঁধ্যাসিদ্ধিরিতি । 

অন্ুবাদ। প্রতিজ্ঞ প্রভৃতি অবয়বসমুহের মধ্যে যে কোন একটি অবয়ব 
কর্তৃকও হীন বাক্য “নুন” নামক নিগ্রহস্থান হয়। ( কারণ ) সাধনের অভাবে 
সাধ্যসিদ্ধি হয় না। 


টিপ্ননী। এই স্ৃত্রের দ্বার প্লান” নামক একাদশ নিগ্রহস্থানের হক্ষণ সথচিত হইয়াছে। 
বাদী ও প্রতিবাদী যে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিবেন, তন্মধ্যে যে কোন একটা অবয়ব নু[ন 
হইলেও সেখানে প্নান” নামক নিগ্রহস্থান হয়। উহা! নিগ্রহস্থান হইবে কেন, ইহা বুঝইতে 
ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, সাধনের অভাবে সাধ্যসিদ্ধি হয় না। তাৎপর্য এই যে, নিজপক্ষ 
স্থাপনায় গ্রতিজ্ঞ। প্রভৃতি পাঁচটা অবয়বই মিল্তি হুইয়া সাধন হয়। সুতরাং উহার একটার 
অভাব হুইলেও মিলিত পঞ্চাবয়বরূপ সাধনের অভাবে সাধাপিদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং 
কোন বাদী বা গ্রতিবাদী যদি সভাক্ষো ভাদিবশতঃ যে কোন একটী অবযবেরও প্রয়োগ না করেন, 
তাহ! হইলে সেখানে অবশ্তই নিগৃহীত হইবেন। প্প্রবোধনিছি” গ্রন্থে উদয়নাচার্য) বলিয়াছেন 
যে, বাদী ও প্রতিবাদীর নিজ পিদ্ধাস্তসিদ্ধ অবয়বের মধ্যেই যদি একটীমাত্রও নুন হয়, তাহা 
হইলে সেখানেই “অবয়বন্যুন” নিগ্রহস্থান হয় । ন্ৃতরাং যে বৌদ্ধসন্প্রদায় উদাহরণ এবং উপনয়, 
এই ছইটা মাত্র অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন এবং মীমাংদকসন্প্রদায় যে প্রতিজ্ঞদিত্রয় অথব! 
উদ্দাহরণাদিত্রয়কে অবয়ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহারা নিজ পক্ষ-স্থাপনে তাহাদিগের 
অন্বীকৃত কোন অবয়বের প্রগেগ না করায় তাহাদিগের পক্ষে উক্ত নিগ্রহস্থান হইবে ন|। বরদ- 
রাজ প্রভূতিও এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্/ক!র ও বান্তিককার এবপ কথ! বলেন নাই। 
পরন্ত বার্তিককার ্প্রতিজ্ঞানান”কেও নিগ্রহস্থান বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন । পরে তাহা ব্যক্ত 
হইবে। পরন্ত এরূস বলিলে যে স্থলে উদাহরণ-বাঁক্য বাতীতও ব্যাপ্তির বোধ হয়, বৌকষসম্প্রদায় 
যে স্থলে গর ব্যাপ্তিকে বলিয়াছেন "অন্তর্ব/্ি,* সেই স্থলে উদ্াহরণবাঁক্য না বলিলেও পন্য” নামক 
নিগ্রহস্থান হইবে না, ইহাঁও বলা যায়। কিন্তুসে কথ! কেহই বলেন নাই। মহানৈয়াগ্িক 
উদয়নাচার্য্য এই হুত্রেও “অবয়ৎ” শৰের দ্বার! বার অংশমাত্রই গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে 
বরদরাজও এই স্থত্রে “অবয়ব” দ্বার! কথারস্ত, বাদ|ংশ, বাদ এবং গ্রতিজ্ঞাদি অবয়ব গ্রহণ করিয়া 
পূর্ব্বোক্ত প্নাুন” নামক নিগ্রহস্থানকে চতুর্বধ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে প্জন্ন” নামক কথায় বাদী 
প্রথমে ব্যবহার-নিয়মাদি কথারস্ত ন৷ করিয়াই গ্রতিজ।দির গ্রয়োগ করিলে, উহার নাম (১) কথারস্ত- 
নযুন। হেতুর প্রয়োগ করিয়া! উহার নির্দোষত্ব প্রতিপন্ন না! করিলে অথবা! হেতুর প্রয়োগ না 
করিয়াই প্রথমেই বক্ষ্যমাণ সেই হেতুর নির্দে।যত্ব প্রতিপন্ন করিলে উহার নাম (২) বাঁদাংশনান। 
এইরূপ প্রতিবাদী বাদীর পক্ষ স্থাপনার খণ্ডন ন।৷ করিয়া, নিজ পক্ষ স্থাপনা করিপে অথবা নিজ- 
পক্ষ স্থাপন না করিয়া! কেবল বাদীর পক্ষ স্থাপনের খণ্ডন করিলে উহার নাম (৩) বাদনন। 
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প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের মধ্যে যে কোঁন অবয়ব না বলিলে উহার নাম (৪) অবয়বনন। পূর্বোক্ত 
কোন স্থলেই “অপসিদ্ধাত্ত” নামক নিরহস্থান বলা যায় না। কারণ, কোন দিষ্ান্তের বিরুধধা- 


চরণই "অপদিদ্ধাত্ত* নহে। কিন্ত প্রথমে কোন শান্্রপশ্বত দিদ্ান্ত শ্বীকার করিয়া। পরে উহার 
বিপরীত দিষ্ধান্ত শ্বীকারপুর্ব্বক সেই আরন্ধ কথার প্রদঙ্গই *অপসিদ্ধাস্ত* নামক নিগহস্থান 
বিয়া কথিত হইয়াছে । 

বৌদ্ধ নৈয়ারিক দিঙলাগ. প্রভৃতি « প্রতিজ্ঞানান”কে নিগতস্থান বলিয়া শ্বীকার করেন নাই। 
দিঙলাগ বলিয়াছেন যে, বাদীর নিজ সিদ্ধান্ত-পরিগ্রহই প্রতিজ্ঞা, উহ! কোন বাঁক্রূপ অবয়ব 
নহে। সুতরাং *প্রতিজ্ঞানযুন” বলিয়া কোন নিগ্রহস্থান হইতেই পারে না। দিঙনাগের 
মতানুপারে স্থু প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহও তাহার পকাব্যালঙ্কার" গ্রস্থ & কথাই বলিয়াছেন১। 
উদ্দ্োোতকর এখানে দিঙাগের পূর্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, যেবাদী নির্দোষ 
হেতুর প্রয়োগ করিলেও প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্যোর প্রয়োগ করেন নাই, তিনি নিগৃহীত হইবেন 
কিন? নিগৃহীত হইলে তেখানে তাহার পক্ষে নিগ্রহস্থান কি? যদি বল, তিনি সেখানে 
নিগৃহীত হইবেন না, তাহ! হইলে তাহার প্রতিজ্ঞাবাক্যহীন হেতুবাক্য প্রভৃতিও অর্থনাধক হয়, 
ইহ। স্বীকার করিয়া, সাধনের অভাবেও সাধ্যপিদ্ধি শ্বীকার করিতে হয়। উ.দ)টাতকর পরে 
ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য পিও.নাগকে সম্বোধন করি! বলিয়াছেন যে, দিদ্ধান্ত-পরিগ্রহই প্রতিজ্ঞ! 
এই থে কথ| বলিতেছ, তাহ। কিন্ত আমর! বুঝি না । কারণ, যাহ! সিদ্ধান্ত, তাহা সিদ্ধার্থ, আর যাহ 
গ্রতিজ্ঞা, তাহ! সাধ্যার্থ। সুতরাং সিদ্ধান্তপরিগ্রংই প্রতিজ্ঞ। ইহা কখনই বলা যায় না। তাৎপর্য 
এই ধে, ঝাদীর প্রথম বন্তব/ সাধ্যার্থ বাক্যবিশেষই প্রতিজ্ঞ! | এ প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিবার 
জন্যই হেতু ও উদাহরণ-বাকা প্রভৃতির প্রয়োগ কর! হপন। এ প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োগ ব্যতীত 
অন্তান্ত বাঁক) কখনই সাধ্নাধক হইতে পারে না। স্থতরাং এ প্রতিজ্ঞাবাক্যও সাধ্য-সাধনের 
অঙ্গ বলিয়। সাঁধনেরই 'স্তর্গত। অতএব প্রতিজ্ঞাহীন অন্তান্ত বাকা কখনই সাধ্যদাধক না 
হওমায় “প্রতিজ!নুুন”ও নিগ্রহস্থান বলিয়া শ্বীকার্ধয। [নি নির্দোষ হেতু প্রয়োগ করিয়াও 
এবং উদাহরণবাক্য প্রভৃতি বলিরাও প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্য বলেন নাই, তিনিও এ নিগ্রহস্থানের 
দ্বার! অবন্তই নিগৃহীত হইবেন ॥ ১২॥ 


সুত্র । হেতুদাহরণাধিকমধিকৎ ॥১৩॥৫১৭॥ 


অনুবাদ । যে বাঁক্যে হেতু অথবা উদ্দাহরণ অধিক অর্থাৎ একের অধিক বল! 
হয়, তাহ! (১২) “অধিক” অর্থাৎ অধিক নামক নিগ্রহস্থান। 


'| দষণনুনতাদাক্তিনুনং হেত্াদেনাত্র চ। 
তন্ম লত্ব।ৎ কথ।য়।শ্চ নুনং নেইং প্রতিজ্ঞ | --"কাবালঙ্কার”, পঞ্চম পঠ ২৮। 
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ভাষ্য । একেন কৃতত্বাদন্যতরস্যানর্থক্যমিতি। তদেতনিয়মাভ্যুপ- 
গমে বেদিতব্যমিতি । 


অনুবাদ। একের দ্বারাই কৃতত্ব (নিষ্পন্ত্ব ) বশতঃ অন্যতরের অর্থাৎ দ্বিতীয় 
অপর হেতু ব| উদাহরণ-বাক্যের আনর্থক্য। সেই ইহা! অর্থাৎ এই “অধিক” নামক 
নিগ্রহস্থান, নিয়ম স্বীকার স্থলে জানিবে। 


টিপ্পনী। এই দ্ুত্র দ্বারা "অধিক” নামক দাশ নিগ্রহস্থানের জক্ষণ হুচিত হইয়াছে। বাদী 
ও প্রতিবাদী পঞ্চাবয়বের প্রয়োগ করিতে একের অধিক হেতুবাক্য অথবা একের অধিক উদীহরণ- 
বাঁক বলিলে সেই পঞ্চাবয়ব বাক্য “ধিক” নামক নিগ্রহস্থান হয়। উহা নিগ্রহস্থান হইবে 
কেন? ইহ! বুঝাইতে ভাষ্যক।র বলিয়াছেন যে, একের দ্বারাই কর্তব্য কৃত অর্থাৎ নিপন্ন হওয়ায় 
অপর হেতু ব! উদাহরণ-বাক্য অনর্থক। অর্থাৎ যে কর্মের ক্রিনা পূর্নেই নিষ্পাদিত হইয়াছে, 
তাহাতে আবার অপর সাধন বলিলে, উঠ! দেখানে সাধনই ন| হওয়ায় উহ! অনর্থক হয়। কিন্ত 
ধে স্থলে পূর্বে বাদী ব প্রতিবাদী একের অধিক হেতুবাক্য বা উদাহরণ-বাক্য বলিব না, এইরূপ 
নিয়ম শ্বীকার করেন, দেই প্নিয়মকথা”তেই এই নিগ্রহস্থান হইবে। অর্থাৎ খ্ররূপ স্থলেই 
সেই বাদী ব! প্রতিবাদী একের অধিক হেতু বা উদ্দাহরণ-বাঁক্য বলিলে নিগৃহীত হইবেন। 
ভাষকারও এখানে এ কথ! বলিয়াছেন। বাচম্পতি মিশ্র ইহার যুক্তি বলিয়াছেন যে, যে স্থলে 
গ্রতিবাদী অথবা মধ্যন্থ, বাদীকে জিজ্ঞানা করিবেন যে, তোমার এই সাধ্য বিষয়ে কি কি সাধন 
আছে? সেই স্থলে সমস্ত সাঁধনই বাদীর বক্তব্য । কারণ, এ্ররূপ স্থলে বাঁদী অন্ান্ত সাধন ন। 
বঞ্ে তীহার নিগ্রহ হয়। সুতরাং সর্বত্রই একাধিক হেতুবাক্য বা উদাহরণ-বাক্যর প্রয়োগ 
দৌষ নহে। পরন্ত কোন কোন স্থলে উহা কর্তব্য। জয়ন্ত ভট্ট ইহ! সমর্থন করিতে পরে 
বণিক্নাছেন যে, ধর্মকীর্তিও "প্রপঞ্চকথায়ান্ত ন দোষ” এই বাক্যের দ্বারা এরূপই বলিয়াছেন। 
বাদী ও প্রতিবাদী নান! হেতু ও নানা উদ্দাহরণাদির দ্বারা স্ব স্ব পক্ষের স্থাপন ও পরপক্ষ খণ্ডন 
করিয়। যে বিচার করেন, তাহা প্প্রপঞ্চ কথ” ও প্বিস্তরকথা” নামেও কথিত হুইয়াছে। উহাতে 
হেতু ও উদাহরণাঁদির আধিক্য দৌষ নহে। কেহ কেহ উহ্বাতেও দ্বিতীয় হেতু ও উদ্দাহরপাদি 
ব্যর্থ বজিয়া, উহ! দোষ বলিগাছেন। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, সর্বত্রই বোধের দৃঢ়তা সম্পা- 
দনের জন্ত হেতু বা উদাহরণ অধিক বলিলে উহা! দোষ হইতে পারে না । ম্থৃতরাং “অধিক” 
নামক কোন নিগ্রহ্থান নাই৷ উদ্দে]াতকর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, হেতু- 
বাকাঘয় অথবা উদাহরণবাক্যদ্ব্ই এক অর্থের জ্ঞাপক, ইহ শ্বীকার করিলেও একের দ্বারাই 
যখন তাহ। জ্ঞাপিত হয়, তখন অন্তের উল্লেখ বার্থ। সুতরাং উহ! অবশ্তই নিগ্রহস্থান। তাৎপর্য; " 
এই যে, ধিনি অজিভ্ঞাপিত জ্ঞাত অর্থেরই পুনজ্ঞপন করেনঃ তিনি অবশ্তই অপরাঁধী। ভবে 
প্রতিবাদী বা মধ্যস্থগণের জিক্ঞাসাস্থলে বাদী অপর হেতুবাঁক্ বা অপর উদাহরণবাক্য প্রয়োগ 
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করিলে দেখানে তজ্জন্ত তীহার নিগ্রহ হইবে না। তাই ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে, পূর্কোক্তন্নপ 
নিয়ম শ্বীকার স্থলেই “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান জানিবে। জয়ন্ত ভট্ট ইহা সমর্থন করিতে 
বলিয়াছেন যে, হেতু ব| উদাহরণ অধিক বলিব ন!, এইরূপ নিয়ম শ্বীকাঁর করিয়া, পরে ত্র স্বীকৃত 
নিয়মের পরিত্যাগ করিলে তৎ্প্রযুক্তও বাদী ব! প্রতিবাদী নিগ্রহার্ধ হইবেন। বস্ততঃ বাদী ব 
প্রতিবাদী পঞ্চাবয়ৰ ন্ায়বাকোর প্রয়োগ করিতে ধর্দি সেই বাক্যের মধোই একাধিক হেতু 
অথবা একা ধিক উদাহরণবাকা বলেন, তাহ! হইলে এরূপ স্থলেই সেই বাক্য অধিক” নামক নিশ্রহ- 
স্থান, ইছাই মহ্ধির এই স্তর দ্বারা বুঝ! যার়। উদ্দেযোতকরও এ ভাবেই সৃত্ার্থ ব্যাথা 
করিয়াছেন। 

মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্ষের হুক্ম বিচারানূগারে “তার্কি করক্ষাপ্কার বরদরাজ প্রভৃতি দুষণাদির 
আধিক্য স্থলেও “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান শ্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য ও নিগমন- 
বাক্যের আধিক্যস্থলে পরবর্তী হুত্রোক্ত পুনরুক্ত নানক নিশ্রহস্থানই হ্বীকার করিয়াছেন। কারণ, 
প্রতিজ্ঞাবাক্য বা নিগমনবাক্য একের অধিক বালে সেই অধিকব্চন পুনরক্র-লক্ষ গাক্রান্ত হওয়ায় 
সেখানে পুনরুক্তই নিগ্রহস্থান বল! যাঁয়। কিন্তু হেতুবাকা ব| উদাহরণবাক্য অধিক বিলে তাহা 
গুনরুক্তলক্ষণাক্রাস্ত না হওয়ায় উহা “অধিক” নামক নিগহস্থান বলিয়াই শ্বীকার্ধ্য। যেমন “ধুমাৎ" 
বলিয়া! আবার “আলো কাঁৎ” বলিলে অথবা “্যথ| মহানসং* ঝলিয়। আবার প্যথ! চত্বরং* ঝছিলে উহা 
শবপুনরুক্তও হয় না, অর্থপুনরুত্তও হয় না। ন্ৃতরাং উহ! পুনরুস্ত হুইতে ভিন্ন নিগ্রহস্থান 
বিষ শ্বীকার্যয। কিন্তু "যথা মহান্সং” বলিয়া, পরে “মহানসবৎ” এই বাক্য বলিলে উহ! পুনরুক্তের 
লক্ষণাক্রাস্ত হওয়ায় “পুনরুক্ত” বলিয়াই শ্বীকার্ধ্য। এইরূপ উপনয়বাক্য অধিক বলিলেও অধিক” 
নামক নিগ্রহস্থান হইবে। বরদরাঁজ উহাকেও পহেত্ধিক” বলিয়াই এই নিগ্রহস্থানমধ্যে গ্রহণ 
করিয়াছেন। উদয়নাচাধ্যের বাথ্যানসারে বরদরাজ এই “অধিক” নামক নিগ্রহস্থানের লক্ষণ 
বলিয়াছেন যে, যে বাঁকা আন্বত অর্থাৎ অপর বাক্যের সহিত সম্বদ্ধার্থ এবং প্ররুতোপযোগী এবং 
অপুনরুত্ত, এমন কৃতকর্তব্য বাক্যের উক্তিই “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান। যে বাক্যের কর্তব্য 
ঝা ফলপিদ্ধি পূর্ব্বেই অন্ত বাক্যের দ্বার! কৃত অর্থাৎ নি্পন্ন হইয়াছে, দেই বাকাকে প্কৃতকর্তব্য* ও 
প্কৃতকা্য্যকর” বাক্য বলে। সপ্রয়োঞ্জন পুররুক্তিকে অনুবাদ বলে। স্থতরাং পর্ববাকোর দ্বারা 
অনুবাদবাকোর ফলপিছ্ধি ন। হওয়ায় উহা! পরুতকর্তব্য” বাক্য নহে। কৃতকর্তব) বাঁকোর 
প্রয়োগ করিলেও যদি এ বাক্য সন্বদ্ধার্থ না হয়, তাহ! হইলে উহা! পূর্বোক্ত “অপার্থক” হয় এবং 
ধঁ বাক্য প্রকুতোপযোগী ন! হইলে উহ! পুর্বোক্ত “অর্থাস্তর” হয় এবং অপুনকত্ত না হইলে 
পূর্ব্বোক্ত পপুনরুক্ত” নামক নিগরহস্থান হয়। সুতরাং পূর্ববোস্ত “অপার্থক” প্রতৃতির ব্যবচ্ছেদের 
জন্ত পূর্বোক্ত বিশেষণত্রয়ের উল্লেখ কর্তব্য। বরদরাজ এরূপ "্অন্বাদ” বাক্যের অধিক উদ্জিও 
"অধিক” নামক নিশহস্থান বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন। নবঝানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি হেতুতে 
ব্র্থ বিশেষণের উত্তিকেও “অধিক” নামক নিগ্রহস্থান বলিয়াই শ্বীকার করিয়াছেন। যেমন 
পনীলধুমাৎ* এইরূপ হেতুবাকা প্রয়োগ করিলে সেখানে ধুমে নীলরূপ বার্থ বিশেষপের উকি । 


৪৫৬ ন্যায়দর্শন [ ৫€অ০, ২আঁ০. 


রঘুনাথ শিরোমণির মতে শীলধূমত্বরূপে নীল ধুমেও বহি ব্যাণ্তি আছে। উহা ব্যপ্ত্বাপিদ্ব 
নছে১।১৩। 


স্বসন্ধাস্ত'নুরূপপ্রয়োগা ভাসনিগ্রহস্থানত্রিক প্রকরণ সমাঞ্ধ ॥৩1 


নুত্র। শব্দার্থয়োঃ পুনর্বচনৎ পনরুক্তমন্থযত্রান্ববাদাৎ ॥ 
| ॥১৪॥৫১৮॥ : 


অন্গুবাদ। অনুবাদ হইতে ভিন্ন স্থলে শব অথবা অর্থের পুনরুক্তি (১৩) 
্পুনরুত্তু” অর্থাশু “পুনরুক্ত” নামক নিগ্রহস্থান। 

ভাষ্য । অন্যত্রানুবাদাত-_শব্দপুনরুক্তমর্থপুনরুক্তং বাঁ। নিত্যঃ 
শব্দে! নিত্য? শব্দ_-ইতি শব্দপুনরুক্তং | অর্থপুনরম্ভং_অনিত্যঃ শব্দে! 
নিরোধধর্্মকো ধ্বনিরিতি | অনুবাদে ত্বপুনরুক্তং শব্দাভ্যাসাদর্থবিশেষোপ- 
পর্তেঃ। বথা_-“হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ববচনং নিগমন”মিতি | 


অনুবাদ । অনুবাদ হইতে ভিন্ন স্থলে শব্দপুনরুক্ত অথবা অর্থপুনরুক্ত হয়। 
যথা--“নিত্যঃ শব্দঃ, নিত্যঃ শব্দঃ” এইরূপ উক্তি শব্দপুনরুক্ত । “অনিত্যঃ শব্দঃ, 
নিরোধধর্ম্মাকে। ধ্বনিঃ” এইরূপ উক্তি অর্থপুনরুক্ত । কিন্কু অনুবাদ স্থলে পুনরুক্ত 
হয় না। কারণ, শব্ষের অভ্যাসবশতঃ অর্থাৎ পুর্বেবাক্ত শব্ষের পুনরাবৃক্তিবশতঃ অর্থ- 
বিশেষের বোধ জন্মে । যেমন “হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ববচনং নিগমনং” এই 
সূত্রের দ্বার! উক্ত হইয়াছে । 


প্পনী। এই হুত্রের দাগ "পুনরুক্ত” নামক ত্রয়োদশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ ও বিভাগ হৃচিত 
হইয়াছে। সপ্রুয়োজন পুনরুক্তির ন।ম অনুবাদ, উহা! পুনরুত্ত দোষ নহে। পুনরুক্ত হইতে অন্থ- 
বাদের বিশেষ আছে। মহ্ধি দ্বিতীয় অশ্যায়ে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন ( ব্বিতীন্ন খণ্ড, ৩৪৩ 
পৃষ্ঠ দ্রষ্টৰ)। ত্নুদারে ভাষযকারও এখানে পরে বণিয়াছেন যে, অন্থবাদ স্থলে শবের 
পুনরাবৃত্তিরপ অভ্যাসপ্রযুক্ত অর্থবশেষের বৌধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ তজ্ঞন্তই পুর্ব্বোক্ত শবে 
পুনরুক্তি কর! হয়। নুতরাং উহা সপ্রয়োজন পুনরুয্্তি বলিয়া দোষ নহে, উহার নাম অনুবাদ | 
ভাষ্যকার পরে মহষি গোতমের প্রথমাধ্যাঙকোক্ত “হেত্বপদেশাৎ” ইত্যাদি হুত্রটা উদ্ভূত করিয়া 
নিগমনবাক্কেই ইহার উদাহরণরূপে শ্রকাশ করিয়াছেন। ভাধ্যককের মতে নিগমনবাক্যে 


১। “নীলধুমত্বাদের্ববারণীঘনত্তে তু”। রঘুন।থ শিরেষাণকৃত বিশেষব্যাপ্তিদীধতি। “ঝারণীয়ত্বে ত্বতি। বস্ততঃ 
স্বমতে নীলধ্মত্বমপি ব্যাণ্ডিরেব । তব্রপেণ হেতুপ্রয়োগে তু “অধিকে”্নৈব নিগ্রহন্থ'নেন পুরুষে। নিগৃহত 
ইতি ভাবঃ।--জগদীপী টীক!। 


১৫শ দুল | বাৎস্ায়নভাষ্য [78৫৭ 


পূর্ব্বোক্ত হেতুবাকোরই পুবররুক্তি হই থাকে (গ্রীথম খওড,- ২৮৩--৮৫ পৃষ্ঠা ডরষ্টব্য )। কিন্ত 
উহা সপ্রয়োজন বলিয়া অনুবাদ । ছুতরাই উহ। পুনরুক্রদোষ বা পুনরুক্ত নামক নিগ্বংস্থান নহে। ' 
কিন্ত নিশ্রয়োঞজন পুনরুক্তিই দৌষ এবং উই নিগ্রহ্থান। এই পুনরুক্তি ধিবিধ, জু তরাং পুবরুক্ত 
ন!মক নিগ্রহস্থানও হিবিধ। যথা-_খবপুররুক্ত ও অর্থপুনরুক্ত । একার্থক একাকার শবের 
পুনরাবৃত্তি হইলে তাঁহ'কে বলে শব্বপুনরুক্ত | যেন কোন বাঁদী “নিত্যঃ শব্ধ” বলিয়া প্রমাদ- 
চার আবারও প্নিহাঃ শব্দ” এই বাক্য বলিলে--উহ| হইবে “শব্বপুনকুক্ত” | এবং “অনিত্যঃ 

*. বলিয়া।, পরে উবার সমানার্থক বাক্য বলিলেন, প্নিরোধধর্ম্মকো ধবনিঃ।* ধ্বনিরূপ শব 
ও অর্থাৎ বিনাশরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট, এই অর্থ পূর্বেই “অনিত্যঃ শফঃ* এই বাক্যের ছার। 
উক্ত হইয়াছে । শেষোজ বাক্যের দ্বারা সেই অর্থেরই পুনরুক্তি হইয়াছে, সুতরাং উহা! অর্থপুনরক্ত । 
এইরূপ পট! ঘটঃ” এইরূপ বলিলে শব্বপুনরুক্ত হয় এবং প্ঘটঃ কলণঃ* এইরূপ বলিলে অর্থ- 
পুনরুক্ত হয়। জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, যদিও শব্পুওরুক্ত স্থলেও অর্থের পুনরুক্তি অবস্থাই 
হয়, তথাপি অর্থের প্রত/তিজ্ঞ। শবৰপূর্ববক। অর্থাৎ, শবের পুনরুক্তি হইলে প্রথমে সেই 
শবেরই. প্রত্যভিজ্ঞ। হওয়া উহ! 'শব্দপুনরুক্তি বলিয়াই কথিত হইয়াছে। আর 
শবাপুনরক্তির ব্যবহার. জাতযপেক্ষ। “ অর্থাৎ, পূর্ববোচ্চারিত দেই শব্দেরই পুনরুচ্চারণ হয 


ন', তাহা হইতে পারে না, কিন্ত তজ্জাতীয় শবেরই পুনরুত্তি হয়, তাই উৎ! শপুর নামে 
কথিত হইয়াছে 1১৪1 


সুত্র ।' অর্থাদাপন্নস্ স্বশব্দেন পুনর্বচনৎ ॥১৫॥৫১৯॥ 


অনুবাদ ।  অর্থতঃ.আপনন পদার্থের অর্থাৎ কোন বাকোর অর্থতঃই যাহা বুঝা 
যায়, তাহারি স্ব শব্দের দ্বারা অর্থাৎ বাচক শব্দের দ্বারা পুনর্ববচনও € ১৩) পুনরুল্ত 
নামক নিগ্রহস্থান। : ্‌ 


ভাষ্য । “পুন রুক্তি ত প্রকৃতং |  নিদর্শনং _-ডিৎপত্তি-ধর্মকত্বা- 
দনিত্য”মিত্যক্তন 'অর্থার্দাপন্নস্ত যোহভিধায়ক্‌ঃ শব্দস্তেন স্বশব্দেন জ্য়া- 
দনুৎপতিধর্মকং নিত্যমিতি, তচ্চ পুনুরুক্তং বেদিতব্যং। অর্থমন্প্রত্যয়ার্থে 
শব্দপ্রয়েগে প্রতীতঃ সোহর্থোহ্্াপৃত্যেতি | - 


অনুবাদ । «পুনরুত্তু” “এই. পদটি, প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণলনধ। নিদর্শন অর্থাৎ 

এই' সুত্রোক্ত. পুনরুক্জের উদাহরণ যথ।-_“উৎপত্তিধর্্মকাদনিত্যং” এই বাক্য, 

বলিয়৷ অর্থতঃ আঁপন্ন পদার্থের অর্থাৎ. এ বাক্যের অর্থতঃই যাহা বুঝ! যায়, 

তাহার বাচক যে শব্দ, সেই “্বশব্দেখর দ্বারা (বাদী ) যদি বলেন, “অনুণপত্তি- 
€৮ 


৪৫৮ স্যায়দর্শন [ ৫অ০, ২আ০ 


ধর্্মনকং নিত্যং”, তাহাঁও পুনরুক্ত জানিবে, €( কারণ ) অর্থবোধার্থ শরব্বপ্রয়োগে সেই 
অর্থ অর্থাপত্তির দ্বারাই প্রতীত হইয়াছে । 


টিপ্ননী। মহর্ষি পুর্ববহুত্রের দ্বারা দ্বিবিধ পুনরুত্ত বলিয়া, পরে আবার এই সুত্র্বার! তৃতীয় 
প্রকার পুনরুক্ত বলিয়াছেন। বাদী কোনবাক্য গুয়োগ করিলে উহার অর্থতঃই যাহা! বুঝা যায় 
অর্থাৎ অর্থাপত্তির দ্বারাই যে অনুক্ত অর্থের বোঁধ হয়ঃ যাহা তাহার বাচক শবরূপ ব্ব*বের 
দ্বারা আর বলা অনাবস্তক, সেই অর্থের স্বশব্ের দ্বারা যে পুনকুক্তি, তাহাই তৃতীয় প্রকার পুনরুক্ত 
নামক নিগ্রহস্থান। পুনরুক্ত প্রকরণবশতঃ পূর্ববহৃত্র হইতে এই সুত্রে ৭পুন্রুভ্তং* এই পদটির 
অনুবৃত্তি মহর্ষির অভিপ্রেত বুঝ! যাঁয়। তাই এ তাৎপর্ষ্যে ভাষ্যকার প্রথমেই বলিয়াছেন,-_-*পুনরুক্ত- 
মিতি প্রকৃতং” | ভাধাকার পরে ইহার উদ্দাহরণ দ্বারা হৃত্ার্থ বর্ণনও করিয়াছেন। যেমন কোন 
বাদী “উৎ্পত্তিধর্্মকমনিত্যং” এই বাক্য বলিয়া, আবার যদি বলেন,--অন্ুুৎপত্তিধর্মকং নিত)» 
তাহা হইলে উহাও প্পুনরুত্ত” হইবে । কারণ, উৎ্পত্তিধন্্ক বস্তমাত্রই অনিত্য, এই বাক্য 
বলিলে উহার অর্থতঃই বুঝা যায় যে, অন্ুৎপতিধ্্নক বস্ত নিত্য। কারণ, অন্ধৎপত্তিধর্মক বস্তু 
নিত্য না হইলে উৎপত্তিধন্নক বস্তমাত্র অনিত্য, ইহ! উপপ্নই হয় না। সুতরাং অর্থাপত্তির 
দ্বারাই বাদীর অন্ুক্ত এঁ অর্থ প্রতীত হওয়ায় আবার শ্বশব্দের দ্বার! অর্থাৎ উহার অভিধায়ক 
শঅন্ুৎপত্তিধন্মকং নিত্যং* এই বাকের দ্বার! & অর্থের পুনরুত্তি বার্থ। স্থতরাং উহ্াও নিগ্রহ- 
স্থান। ভাষ্যকার পরে এই যুক্তি বাক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, অর্থ-বোঁধার্থই শব্দ প্রয়োগ হইয়া 
থকে। স্ৃতরাং অর্থের খোধ হইয়া গেলে আর শব্ধ প্রয়োগ অনাবশ্তক ।॥ পূর্বোক্ত স্থলে বাদীর 
শেষোক্ত বাক্াার্থ-_অর্থাপত্ির দ্বারাই প্রতীত হুইয়াছে। মহবষি গৌতম অর্থাপন্ডিকে পৃথক্‌ 
প্রমাণ বলিয়। হীকার ন! করিলেও প্রকৃত অর্থাপত্তকে প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন । 
তাহার মতে উহ! অনুমানের অন্তর্গত । এই অর্গাপত্তি আক্ষেপ” নামেও কথিত হইয়াছে । তাই 
বরদরাঞ্জ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, এই পুনরুত্ত ভ্রিবিধ--(১) শব্দপুনরুক্ত, (২) অর্থপুনরুতক্ত ও (৩) 
আক্ষেপপুনরুত্ত | বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, পুণ্রুক্ত নামক একই নিগ্রহস্থান কথঞ্চিৎ 
অবাস্তরভেদবিবক্ষাবশতঃ ব্রিবিধ কথিত হইয়াছে। 


কেহ কেহ বলিয়াছেন ঘে, অর্থপুনরুক্ত হইতে ভিন্ন শবপুনকুক্ত উপপন্ন হয় না । কারণ, 
বার্থ শব স্থলে শব্দের পুনরুত্তি হইলেও অর্থের ভেদ থাকায় শব্দপুনরুক্ত দেঁষ হয়না। জয়স্ত 
ভট্ট উক্ত মত স্বীকার করিয়াই সমাধান করিয়াছেন যে, যে বাদী নিজের অধিক শক্ত খ্যপনের 
ইচ্ছায় অর্থতেদ থাকিলেও আমি নিজের উক্ত কোন শবেরই পুনঃ প্রয়োগ করিব না, সমস্ত শব্দেরই 
একবার মাত্র প্রয়োগ করিব, এইন্প প্রতিজ্ঞা করিয়। অর্থাৎ প্রথমে উক্তরূপ নিয়ম স্বীকার করিয়! 
জন্নবিচারের আরম্ভ ঝরেন, তিনি কোন শবের পুনঃ প্রয়োগ করিলে সেখানে “শবপুনরুক্তে”র 
স্বারাও নিগৃহীত হইবেন, ইহ! হুচনা করিবার জন্যই মহর্ষি অর্থপুনরুক্ত হইতে শব্দপুথরুক্তের পৃথক 
নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ নিয়মকথাতেই সর্বপ্রকার পুন্রুক্ত নিগ্রহস্থান হইবে, 
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অন্যত্র উহা নিগ্রহস্থান হইবে না। বরদরাজ ইহা জয়স্ত ভট্রের হ্যায় বিশ্বরূপের মত বলিয়াও 
উল্লেখ করিয়াছেন । এই বিশ্বরূপের কোন খ্রস্থ পাওয়! যায় না। ভাদর্বজ্ঞের প্হ্যায়দারে"র 
টাকাকার জয়সিংহ শৃরিও উক্তরূপ দিত্বান্তই স্পষ্ট বলিয়াছেন । কিন্তু উদ্দ্যোতকর ও বাচম্পতি 
মিশ্র এখানে এ্ররূপ কোন কথাই বুলন নাই। পরন্ধ উদ্দ্যোতকর এখানে বলিয়াছেন যে, কো'ন 
সম্প্রদায়' পুনরুক্তকে নিগ্রহস্থান বপিয়াই স্বীকার. বরেন না। কারণ, কোন বাদী পুনরুক্তি 
করিলেও তদ্বারা তাহার প্রকৃত বিষয়ের কোন বাঁধ ঝা হানি হয় না। পরম্ত পুনরুক্তির- হবার! 
অপরে সেই বাক্যার্থ সম্যক্‌ বুঝিতে পারে। স্থতরাঁং অপরকে বুঝাইবার উদ্দ্যেশ্তেই যে বাক্য 
প্রয়োগ কর্তবা, তাহাতে সর্ধত্র পুনরুক্তির সার্থকতাও আছে। অত এৰ পুনরুক্ত কখনই নিগ্রনস্থান 
হইতে পারে ন1। উদ্দ্যোতকর উক্ত মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, যে অর্ধ পূর্বেই প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে, তাহারই পুনঃ প্রতিপাদনের জন্য পুনরুক্তি বার্থ। সুতরাং বৈরর্থ/যবশতঃই 
পুনরুক্তকে নিগ্রহস্থান বলিয়া স্বীকার্ধ)। তাৎপর্য/টীকাঁকার উদ্দ্যোতকরের এই পবৈয়র্ঘ/”শবের 
পক্ষান্তরে বিরুদ্ধ প্রমোজনবন্ববূপ অর্থও গ্রহধ করি! তাতপর্ধ্য ব্যক্ত করিয়াছেন ঘেঃ বাদী পুনরুত্তি। 
করিলে সেখানে প্রতিবাদী উহার প্রয়োজন চিন্তায় ব্যাকুণচিন্ত হইক়। প্রথমোৌক। বাক্য হইতে 
আপাততঃ প্রতীত অর্থও অপ্রতীত অর্থের স্তাঁয় মুন করিয়া, কিছু নিশ্চয় করিতে পারেন ন|। 
সুতরাং বাঁদী তাহাকে পুনর্ব্াার বুঝ ইবাঁর জন্ত প্রবু হইয়াও তখন তাহার পক্ষে প্রতিপাদক হন 
না। অর্থাৎ তখন তিনি সেই প্রতিবানীকে তাহার দাধনের বিষয় সাধ্য পদার্থ নিঃসংশয়ে বুঝাইতে 
পারেন না । অতএব হার সেই পুনরুক্কির বিরুদ্ধ প্রয়োজনবন্বন্ধপ বৈয়র্ঘ্য হয় । কারণ, বাদী 
তাহার সাধ্য বিষয়ের নিশ্চদনকে বে পুনরুক্তির প্রয়োজন মনে করিয়া পুনরঃক্ত করেন, তদ্দ্বারা 
গ্রতিবাদীর সংশয়ই উৎপন্ন হইলে উহ্হার প্রয়োজন বিরুদ্ধ হয়। অতএব পুনরুক্ত অবশ।ই নিগ্হ- 
স্থান। মৃলকথা, উদ্দ্যোতকর ও বাঁচম্পতি মিঅেহ কথার দ্বার! বুঝ! যায় যে, তাহাদিগের মতে 
পপুনরুক্ত” সর্বত্রই নিগ্রহস্থান। তবে কেবশ তন্বনির্ণয়্৫ঘ যে প্বাদশ্বিচার হয়, তাহাতে “পুনরুক্ত? 
নিগ্রহস্থান হইবে ন। | কিন্ত জিগীবু বাণী ও প্রতিবাদীর প্জল্ল” ও পবিতওড।” নামক কথাতেই 
পূর্বোক্ত যুক্ত অনুনারে ৭পুনরুক্ত" নিগ্রহস্থান বলি্ন। কথিত হইয়াছে, ইহা! মনে রাখিতে 
হইবে ।১৫1 
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সুত্র। বিজ্ঞাতস্ত পরিষদ। ব্রিরভিহিতন্তা- 
পয প্রত্যুচ্চারণমনন্ভাষণৎ ॥১১৬॥৫২০॥ 
অনুঝাদ। (বাদী কর্তৃক) তিনবার কথিত হইলেও সভ্য বা মধ্যস্থকর্তৃক 
বিজ্ঞাত বাক্যার্থের অপ্রত্যুচ্চারণ ( ১৪ ) “অননুভাষণ” অর্থাৎ “অননুভাষণ” নামক 
নিগ্রহস্থান । 


৪৬৬ ম্যায়দর্শন | ৫অণ, ২আ৩ 


ভাষ্য । “বিজ্ঞাতস্য” বাক্যার্ঘস্য “পরিষদ” বাদিনা “্ক্রিরভিহিতস্ত” 


যণ্দপ্রত্যুচ্চারণং”, তদননুভাষণং নাম নিগ্রহস্থ(নমিতি | অপ্রত্যুচ্চারয়ন্‌ 
কিমাশ্রয়ং পরপক্ষপ্রতিষেধং ব্রয়াৎ। 

অনুবাদ । বাদী কর্তৃক তিনবার কথিত, মধ্যস্থ কর্তৃক বি্ঞাত বাক্যের যে অপ্র- 
ত্যুচ্চারণ, তাহা (১৪) “অননুভাষণ৮ নামক নিগ্রহস্থান। ( কারণ ) প্রত্যুচ্চারণ 
না করিয়। (প্রতিবাদী ) কোন্‌ আশ্রয়বিশিষ্ট পরপক্ষ প্রতিষেধ বলিবেন ? অর্থাৎ 
প্রতিবাদী বাদীর সেই বাক্যার্থের অনুবাদ না! করিলে তাহার উত্তরের আশ্রয়াভাবে 


তিনি উত্তরই বলিতে পারেন না, ন্ৃতরাং বাদীর এরূপ বাক্যার্থের অনুবাদ ন৷ করা 
তাহার পক্ষে অবশ্যই নিগ্রহস্থ।ন । 


টিগ্নী। এই সত্রের বার! "অনন্ুভাষণ” নামক চতুর্দশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ হৃচিত হইয়াছে। 
দরিগীষু বাদী প্রথমে তাহার নিজপক্ষ স্থাপনাদি সমাপ্ত করিলে, জিগীষু প্রতিবাদী প্রথমে তাহার 
দুষশীয় সেই বাঁক্যার্থের অন্থবাদ করিয়! তাহার খণ্ডন করিবেন। প্রতিবাদীর সেই অনুবাদের নাম 
প্রতুাচ্চারপ এবং উহা না করার নাঁম অপ্রত্যুচ্চারণ। দেই অপ্রত্যুচ্চারণই উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর 
পক্ষে “অনম্থভাঁষণ” নামক নিগ্রহন্থান। অন্থভাষণের অর্থাৎ অনুবাদের অভাব অথব| অনুবাদের 
বিরোধী কোন ব্যাপারই অননুভাষণ। বাদী তিনবার বলিলেও যদি প্রতিবাদী ও মধ্যম্থগপ কেহই 
তীহার বাক্যার্থ ন! বুঝেন, তাহা! হইলে সেখানে বাদীর পক্ষেই “অবিজ্ঞাতার্থ* নাঁমক নিগ্রহস্থান 
হইবে, ইহা পুর্ববে কথিত হইয়াছে। কিন্ত এই *অননু ভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান-স্থলে মধ্যস্থগণ কর্তৃক 
বাণীর বাক্যার্থ বিজ্ঞাত হওয়ায় ইহা ”অবিজ্ঞাতার্থ” নামক নিগ্রহস্থান হইতে ভিন্ন । তাই মহর্ষি 
এই হুত্রে বলিয়াছেন, “বিজ্ঞতম্ত পরিষদ” | প্রতিবাদী বাদী প্রথম বচনের দ্বারা তাহার বাক্যার্থ 
না বুঝিলে, বাদী তিনবার পর্য্যন্ত বলিবেন, ইহাই জয়স্ত ভট্ট পূর্বে সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে 
মতভেদ ও পূর্ব্বে বলিয়াছি। বরদরাজ এখানে বণিয়াছেন যে, তিন বারের নুন বা অধিক বার 


বচনের নিষেধের জন্ত মহর্ষি এখানে ্ত্রিঃ৮ এই পদটা বলেন নাই। কিন্তুষে কয়েকবার বলিণে 
উহ্না গ্রতিবাদীর উচ্চারণ বা! অনুবাদের যোগ্য হয়, ইহাই মহষির বিবক্ষিত। হ্থত্রে “বাদিনা” এই 


পদের অধ্যাহার মহধির অভিপ্রেত। বরদরাজ এখানে ইহাও বলিয়াছেন যে, কদাচিৎ মন্দবুদ্ধি 
গ্রতিবাদীকে বুঝাইবার জ্ন্ত মধ্যস্থগণও বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ করেন, ইহা হুঙনা করিবার 
জন্য মহর্ষি হুত্রে প্বাদিনা" এই পদের উল্লেখ করেন নাই। উক্তরূপ স্থলে প্রতিবাদী বাদীর 
বাক্যার্থ না বুঝিলে প্অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান হয় এবং কোন কার্ধ্যব্যানঙ্জ উদ্ভাবন করিয়া 
কথার ভঙ্গ করিলে প্বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। এজগ্ত উদয়নাচার্যয বলিয়াছেন যে, যে 
গ্রতিবাদী নিজের অজ্ঞান প্রকাশ করেন না এবং কথাভঙ্গ করেন না, তাদৃশ প্রতিবাদী কর্তৃক 
উচ্চারণযে!গা পূর্ববোক্তরূপ বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ না করাই প্অননগভাবণ৭* নামক নিগ্রহস্থান। 
বরদরাঁজও উত্ত মতানুসারেই এইপ লক্ষণ ব্যাখ)! কারয়াছেন। 
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বৌদ্ধগম্্রদার এই “অনন্ৃভাষণ*কেও নিশরহস্থান বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তীহাদিগের 
কথা এই থে, প্রতিবাদীর উত্তরের গুণ দোষ ্বারাই তীহার অমুঢত্ব ও মুত নির্ণয় কর! যায়। 
প্রতিবাদী বাদীর বাক্যা্ের অনুবাদ ন| করিলেই যে, তিনি সহত্তর জানেন না, ইহা প্রতিপন্ন হয় 
না। কারণ, পুরুষের শক্তি বিচিত্র। কেহ বাদীর বাঁক্যার্থের অনুবাদ করিতে সমর্থ ন! হইলেও সহৃত্তর 
বলিতে সমর্থ, ইছ! দেখা যায়। প্ররূপ স্থলে তিনি সহুত্তর বলিগে কখনউ নিগৃহীত হুইতে পারেন 
না। পরস্ত বাদীর হেতুমাত্রের অন্থবাদ করিয়াও প্রতিবাদী তাহার খণ্ডন করিতে পারেন। 
বাদীর সমস্ত বাক্যার্থেরই অনুবাদ করা তাহার পক্ষে অনাবশ্তুক | স্থ ওরাং গৌতমোক্ত *ক্নমুভাষণ” 
নিগ্রংস্থান হইতেই পারে না। ওবেধে প্রতিবাদী, বাদীর বাক্যার্থের অনুবাদ করিতে আরস্ত 
করিয়া নিবৃত্ত হইলেন, সম্পূর্ণনূসে অনুবাদ করিতে পাঁরিলেন না, কিন্তু পরে সহ্ত্তর বদিলেন, 
তাহার “খলীকার” মাত্র হইবে। বিবক্ষিত অর্থের অপ্রতিপাদকত্ব অর্থৎ বুঝাইতে ইচ্ছ! করিয়াও 
এবং বুঝ|ইবার জন্য কিছু বলিয়াও বুঝাইতে ন! পাঁরাকে "খলীকার” বণে) উদ্দ্যোতকরও এখানে 
“খলীকার” শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, যেমন প্বাদ”বিচারে কাহারও 
পরাজয়রূপ নিগ্রহ নাই, কিন্তু খলীকার মাত্রই নিগ্রহ, তদ্রপ পূর্বোক্তরূপ স্থলেও গ্রতিবাদীর 
খলীকার মাত্রই হইবে । কিন্তু তিনি পরে সহুন্তর বগায় তাহার পরাজয়রূপ নিগ্রহ হইবে না। 
নুতঝাঁং প্রতিবাদীর অননুভাষণ কোন স্থলেই তাহার পক্ষে নিগ্রহস্থান বল! যায় না। উদ্দেযোতকর 
এই বৌদ্ধমতের উল্লেখপুর্ববক ইহার খগুন করিতে বলিয়াছেন যে, প্রতিবাঁদীর বাক্যার্থের অনুবাদ 
ন! করিলে তাঁহার উত্তরের বিষঙ্গ-পরিজ্ঞনের অভ'বে উত্তরই হইতে পারে না। পরপক্ষ প্রতিষেধ- 
রূপ যে উত্তর, তাঁহার বিষয়রূপ আশ্রপ্ না বুঝিলে উত্তর বলাই যাঁ় ন1। নির্বিরষয় নিরাশুয় কোন 
উত্তর হইতে পারে না। যদি বল্, প্রতিবাদী সেই উত্তরের বিষয় বুঝিয্াই উত্তর বধেন। কিন্ত 
তাহা হইলে তিনি তাহ! উচ্চারণ করিবেন ন| কেন? তিনি উত্তরের বিষয়কে আশ্রয় করিয়! 
উত্তর বগেন, কিন্তু সেই বিষয়ের উচ্চারণ করেন ন' ইছ। ব্যাহত, অসম্ভব । কারণ, যাঁছ। দুষণীয়, 
তাহাই দুষণের বিষয়। ্ুুতরাং সেই দুষণীর বিষয়টা ন। বপিলে তাহার দুষণ বলাই যায় না। 
যদি বল, বাদীর সমস্ত বাক্য বা বাক্যার্থই প্রতিবাদীর দুষণীয় নহে। কারণ, বাদীর যে কোন 
অবয়বের দূষণের দ্বারাই যখন তাহার সাধন বা হেতু দুষিত হুইয়! যায়, তখন তাহার অন্ত দোষ, 
বল! অনাবস্তক। অত এব প্রতিবাদীর যাহা দুষণীয় বিষর, তিনি কেবল তাহারই অন্বাদ করিবেন। 
নচেৎ তাহার জদৃষ্য বিষয়ের9 অনুবাদ করিলে, দেখানে তাহার বিপরীতভাবে অন্ভাষণও অপর. 
নিহস্থান হইয়া পড়ে। উদ্দ্যোতকর এই সমস্ত চিত্ত করিয়াই পরে বলিয়াছেন যে পূর্বে বাদীর 
সমস্ত বাক্যের উচ্চারণ কর্তবা, পরে উত্তর বক্তবা, ইহ প্রতিজ্ঞ৷ কর! হয় নাই। কিন্ত গ্রতিবাদীর 
যে কোনরূপে উত্তর যে অবশ বক্তব্য, ইহা ত সকলেরই শ্বীকার্ধ্য। কিন্ত দেই উত্তরের যাহা 
আশ্রয় বা বিষয় অর্থাৎ প্রতিবাদীর যাহ! দুষণীয়, তাহার অনুবাদ না করিণে আশ্রয়ের অভাবে 
তিনি উত্তরই বন্গিতে পারেন না । অতএব সেই উত্তর বলিবার জন্য বাদীর কথিত দেই বিষয়ের 
অন্বাদ তীহাঁর করিতেই হইবে | কিন্ততিনি যদি তাঁহারও অনুবাদ না করেন। তাহা হইলে 
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তাহার উত্তর বলাই সম্ভব না হওয়ায় সেইর" স্থলে তাঁহার অনমু ভাষণ" নামক নিগ্রহস্থান অবশ 
স্বীকা্ধ্য। ফল কথা, প্রতিবাদীর দুষণীয় বিষয়মাত্রের অন্বাদ না করাই “অনন্থভাষণ” নামক 
নিগ্রহস্থান, সমস্ত বাক্যার্থের অনুবাদ না করা এ নিগ্রহস্থান নহে, ইহাই উদ্দ্যোততকরের শেষ 
কথার তাৎপর্য7॥ বাঁচম্পতি মিশ্রও শেষে এঁ তাঁৎপর্য)ই ব্যক্ত করিনা! বলিয়াছেন। জয়ন্ত ভ্টও 
ইহাই বলিয়াছেন। মহানৈয়ামিক উদয়নাচার্ধ্য এই "অননুভাষণ” নামক নিশ্রহস্থানকে পঞ্চ প্রকারে 
বিভক্ত করিয়াছেন। যখ|--প্রতিবাদী (১) “যৎ”, “তৎ* ইত্যাদি সর্বনাম শবের দ্বারাই তাহার 
দুষণীয় বিষয়ের অনুবাদ করিলে অথব!1 (২) সেই দুষণীয় বিষয়ের আংশিক জম্গবাদ করিলে, (৩) 
অথবা বিপরীত ভাবে অনুবাদ করিলে অথবা! (৪) কেবল দৃষপমাত্র বলিলে অথব। (8) বুঝিয়াও 
সভাক্ষোতাদিরশতঃ স্তত্িত হইয়া কিছুই বলিতে ন! পারিলে “অননুভাষণ* নামক নিগ্রহস্থান 
হয়। অন্তান্ত কথা পরে ব্যক্ত হইবে 7১৬ 


সুত্র । অবিজ্ঞীতঞ্চাজ্ঞানৎ ॥১৭॥৫২১॥ 


অনুবাদ । এবং অবিজ্ঞান অর্থাৎ প্রতিবাদীর পক্ষে পুর্ববসূত্রোক্ত বাদিবাক্যা- 
েেঁর বিশুগানের অভাব (১৫) “অজ্ঞান” অর্থাৎ “অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান। 


ভাষ্য । বিজ্ঞতস্ত পরিষদ বাদিন৷ ব্রিরভিহিতস্ত যদবিজ্ঞাতং তদ- 
ত্ানং নাম নিগ্রহস্থানমিতি | অয়ং খন্ববিজ্ঞায় কম্ত প্রতিষেধং আয়াদিতি। 


অনুবাদ । বাদী কর্তৃক তিনবার কথিত, মধ্যস্থ কর্তৃক বিজ্ঞাত বাদিবাক্য।থের 
ধে “অবিজ্ঞাত” অর্থাৎ উক্তরূপ বাদিবাক্যার্থ বিষয়ে প্রতিবাদীর যে বিজ্ঞানের অভাব, 
তাহা “অগ্ঞান” অর্থীৎ অজ্ঞান নামক নিগ্রহস্থান। কারণ, ইনি অর্থাৎ প্রতিবাদী 
বিশেষরূপে ন! বুঝিয়া কাহার প্রতিষেধ ( উত্তর ) বলিবেন ? 


টিগ্নী। এই হুত্রের দ্বার! “অজ্ঞান” নানক পঞ্চদশ নিগ্রহস্থনের লক্ষণ সৃচিত হইয়াছে। 
গত্রে তাববাচা ৭ক্ত* প্রত্যঙ্গনিপন্ন *বিজ্ঞাত” শবের দ্বার! বিজ্ঞানরূপ অর্থই মহ্ষির বিবক্ষিত। 
তাহা হইলে “অবিজ্ঞাত” শবের দ্বারা বুঝ যায় বিজ্ঞান অর্থাৎ্থ বিশিষ্ট জ্ঞানের অভাব। উহাই 
পঅভ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান। কোন্‌ বিষয়ে কাহার বিশিষ্ট জ্ঞানের অভাব, ইহা বলা 
আবশ্তক। তাই মহ্রি এই স্তরে ”৮* শবের দ্বার! পূর্ববহ্থত্রোক্ত বিষয়ের সহিতই ইহার সন্বন্ধ 
হুচনা করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার সুত্রার্থ ব্যাখ্য। করিয়াছেন যে, বাদী বর্তৃক তিনবার 
কথিত এবং পরিষৎ অর্থাৎ মধাস্থ সভ্য কর্তৃক বিজ্ঞাত যে বাদীর বাক্যার্থঃ তন্বিষয়ে 
প্রতিবাদীর যে বিজ্ঞানের অভাব, তাহা “গজ্ঞ'ন” নামক নিগ্রহস্থান। পূর্ববসথত্রানুসারে 
এখানে “বিজ্ঞাত্ভ্ত পরিষদ! বাঁদিন। ত্রিরভিছিতন্ত”* এইরূপ ভাষ/পাঠই প্রকৃত বিয়া! বুঝ 
যা। প্রতিবাদীর পক্ষে ইহ! নিশগ্রহস্থান কেন হইবে? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে 
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বলিয়াছেন ফে, প্রতিবাদী বিশেষরূপে বাদীর বাক্যার্থ না বুঝিলে তিনি উহার প্রৃতিষেং 
করিতে পারেন না। ম্থৃতরাং উক্তরূপ স্থলে তিনি নিকরত্তর হইয়। অবন্ঠ নিগৃহীত হইবেন। 
বাদীর কথিত বিষয়ে তীহার কিছুমাত্র জ্ঞানই জন্মে না, ইহা" বলা যাঁর না। কিন্ত 
বেখানে বাদীর বাক্যার্ের অন্তর্গত কোন পদার্থ বিষরে তীহার জ্ঞান জন্মিলেও সম্পূর্ণক্নূপে সেই 
বাঁক্যার্থের বোধ না হওয়ায় তিনি বাদীর পক্ষ বুঝিতে পারেন না এবং তজ্জন্ত উহার গ্রতিষেধ 
কর! সম্ভবই হয় না, সেই স্থলেই তাহার প্অক্তান* নামক নিগ্রহস্থান হয়। তাই মহর্ষিও সন্ধে 
“অভ্ঞাতং” না বলিয় “অবিজ্ঞাতং* বলিয়াছেন । উক্ত স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্যার্থ বুঝিতে 
না পারিয়া “কি বলিতেছ, বুঝাই যায় না” ইত্যাদি কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে তব্‌দারা উহার এ 
পজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান বুঝিতে পারা যায়। পুর্বথত্রোক্ত *অনন্থ ভাষণ” নামক নিগ্রহস্থান স্থলে 
প্রতিবাদী নিজের অজ্ঞান প্রকাশক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন না। লুতরাং তিনি সেখানে 
বাদীর বাক্যার্থ বুঝিগ্ও তীহার দৃষণীর পদার্থের অনুবাদ করেন না, ইহাই বুঝ! যায়। স্থতরাং 
তাহা এই “অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থান হইতে ভিন্ন। আর যদি এরূপ স্থলেও তিনি নিজের অজ্ঞান- 
প্রকাশক কোন বাক্য প্রয়োগ করেন, অথব! অন্ত কোন হেতুর দ্বার! তাহার বাদীর বাক্যার্থবিষয়ে 
অজ্ঞান বুঝা যায়, তাহা হইলে সেখানে “অজ্ঞান” নামক নিগ্রহস্থানই হইবে। উদ্দ্যোতকর ইহাকে 
অপ্রতিপত্তিমূলক নিগ্রহস্থান বগিয়াছেন। অয়স্ত ভট্ট ইহাকে শ্বরূপতঃই অপ্রতিপত্তি নিগ্রহস্থান 
বলিয়াছেন। মহর্ষির পূর্বোক্ত "অপ্রতিপতি” শবের ব্যাখযাভেদ পূর্বেই বলিয়াছি 8১৭ 


স্মব্র। উত্তরস্তা প্রতিপত্তিরপ্রতিভা ॥১৮॥৫২২॥ 


অনুবাদ । উত্তরের অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ প্রতিবাদীর উত্তরকালে উত্তরের 
অস্ফর্তি বা অজ্ঞান (১৬) *অ প্রতিভা” অর্থাৎ « অপ্রতিভ।” নামক নিগ্রহস্থান। 
ভাষ্য । পরপক্ষ-প্রতিষেধ উত্তরং, তদঘদ। ন প্রতিপদ্যতে তদ নিগৃ- 
হীতো ভবতি । 
অনুবাদ। পরপক্ষের প্রতিষেধ অর্থাৎ বাদীর পক্ষের খণ্ডন উত্তর। যদি 
(প্রতিবাদী ) তাহা না বুঝেন, অর্থাৎ উত্তরকালে তাহার স্যূর্তি বা বোধ ন| হয়, 
তাহা হইলে নিগৃহীত হন। 
টিপ্লনী। এই হুৃত্রের দ্বার “অপ্রতি 5” নামক যোঁড়শ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ হুচিত হইয়াছে। 
উত্তরকালে উত্তরের স্বস্তি না হওয়াই "অপ্রতিভ।” নামক নিশ্রহস্থান) অর্থাৎ যে স্থলে প্রতিবাদী 
বাদীর বাক্যার্থ বুঝিক্নে এবং তাহার অস্থ্বাদও করিলেন, কিন্তু উত্তরকালে তাহার উন্তরের পুতি 
হইল না, তাই তিনি উত্তর বলিতে পারিলেন না, সেই স্থলে তাহার পক্ষে "অপ্রতিভ।” নামক 
নিখংস্থান হইবে। স্ৃতয়াং পূর্বোক্ত “অজ্ঞান” ও "অননুভাষণ” হুইতে এই “অপ্রতিভা" ভিন্ন 
প্রকার নিগ্রহস্থান। বৌদ্ধসম্প্রদায় ইহাও শ্বীকার করেন নাই। তঁহাণিগের মতে পঅক্তান” ও 
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প্অগ্রতিভা”র কোন ভেদ নাই এবং পূর্বোক্ত "অননুভাষণ”ও অপ্রতিভাবিশেষই । কারণ, 
*অনঙ্থভাষণ” স্থলেও প্রতিবাদী বস্ততঃ অপ্রতিভার ছ্ারাই নিগৃহীত হন। “ প্রীমদ্বাচম্পতি হিশ্র 
& কথারও উল্লেখ করিয়া তছুত্তরে বলিয়াছেন যে, পুরুষের শক্তি বিচিত্র। কোন পক্ষ তাহার 
দুষঃ ও দূষণ বুঝিয়াও তাহার অন্ুভাষণ করিতে পারেন না। কারণ, বহু বাক্প্রয়েগে তাহার 
শক্তি নাই। স্ুতরাং সেখানে অপ্রতিভা না থাকিলেও যখন অননুভাষণ সম্ভব হয়, তখন 
*অনম্ুভাষণ”কে অপ্রতিভাবিশেষই বলা যায় না, উহ! পৃথক নিগ্রহস্থান বণিয়াই শ্থীকার্য্য। 
এইরূপ. কোন পুরুষ তাঁহার দুধ বিষয় বুঝিজেন এবং তাহার অন্ুভাঁষণও করিলেন, কিন্তু তাহার 
দূষণের ক্ষতি না হওয়ায় তিনি উহ] খণ্ডন করিতে পারিলেন না, ইহাও দেখা যায়। ্ুতরাং 
উজ্জরূপ স্থলে তিনি “অ গ্রতিভ।”র দ্বারাই নিগৃহীত হওয়ায় উহাই নিগ্রহস্থান হইবে। আর কোন 
স্থলে কোন পুরুয় মন্দবুদ্ধিবশতঃ তাঁহার দুষ্য অর্থাৎ খওনীয় বাদীর বাক্যার্থ ঝা হেতু বুঝিতেই 
পারেন নাঃ ইহাও দেখা যায়। এরূপ স্থলে তিনি তদ্বিষয়ে প্অজ্ঞ!ন” দ্বারাই নিগৃহীত হওয়ায় 
প্সক্তান"ই নিগ্রহস্থান হইবে। রূপ স্থলে তিনি অজ্ঞানবশতঃ বাঁদীর বাঁক্যার্থের অনুবাদ করিতে 
না পারিলেও বাদীর উচ্চারিত বাঁক্যমাত্রের উচ্চারণ করিতেও পারেন। স্থতরাং সেখানে সর্ব! 
অনম্ুভষযণ বলাও যাঁর না। ওুবে অজ্ঞান স্থলে অপ্রতিভাও অবশ্ত থাকিবে। কিন্ত তাহা 
হইবেও এ অজ্ঞান ও অগ্রতিভার শ্বরূপভেদ আঁছে। জয়ন্ত ভট্ট ইহা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন 
বে, যাহা উত্তরের বিষয় অর্থাৎ বাদীর বাক্যার্থরূপ দৃষ্য পদার্থ, তাহার অজ্ঞ'নই “অগ্তান” নামক 
নিগ্রহস্থথন এবং দেই দুষ্য বিষ বুঝিগাও তাহার অনুবাদ না করা প্অনন্থভাষণ” নামক 
নিগ্রহস্থান এবং তাহার অন্বাদ করিয়াও উত্তরের অজ্ঞান বা অন্বুর্তিই "অপ্রতিভ!* নামক নিগ্ুহ- 
স্থান । ফলকথা» উত্তরের বিষয়-বিষয়ে অজ্ঞান এবং উত্তর-বিষয়ে অজ্ঞান; এইরূপে যথাক্রমে 
বিষগ্নভেদে “অজ্ঞান” ও “অপ্রতিভ।” নামক নিগ্রহস্থানের শ্বরূপভেদ শ্বীকৃত হইয়াছে এবং উহার 
অসংকীর্ণ উদাহরণস্থলও আছে। কোন স্থলে-পুর্বোত “অজ্ঞান”, *অপ্রতি ভা” ও "অননু ভ!ষণের” 
সা্বর্ষয হইলে বাদী যাহা নিশ্চয় করিতে পারেন, গাঁহারই উদ্ভাবন করিবেন। : 

প্রত্তিবাদীর অপ্রতিভ| কিরপে নিশ্চয় করা যায়? ইহা বুঝাইতে উদ্দ্যোতকর এখানে 
বলিয়াছেন যে, প্রতিবাদী শ্লোক পাঠাদির দ্বারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় তাহার উত্তরের 
বোধ হয় নাই, ইহা বুঝা যাঁয়। তাৎপর্য এই যে, প্রতিবাদী যদি বাদীর বাক্যার্থ বুঝিয়া 
এবং তাহার অনুবাদ করিয়া! উত্তর করিবার সময়ে নিজের অহঙ্কার ও বাদীর প্রতি অবজ্ঞা- 
প্রধাশক কোন শ্লোক পাঠ করেন অথবা এ ভাবে অন্য কাহারও বার্তার অবতারণ! প্রভৃতি করেন, 
তাধা হইলে সেখানে তাহার যে উত্তরের স্বস্তি হয় নাই, ইহা বুঝা যাপ়। কারণ, উত্তরের ম্ফুত্তি 
হইলে তিনি কখনই উত্তর ন! বলিয়! প্লোক পাঠাদি করেন ন|। ভূষণ প্রভৃতি কেহ কেহ বলিয়া" 
ছিলেন যে, অপ্রতিভাবশতঃ প্রতিবাদী শ্লোক পাঁঠ বা অন্ত কোন কথা বলিলে সেখানে ত 
পজর্থস্তর” বা “অপার্থক” প্রভৃতি কোন নিগ্রহস্থানই হইবে। ম্মুতরাং “অপ্রতিভা” নামক নিথ্রহ- 
স্থান স্থলে প্রতিবাঁদীর তৃষীস্তাবই নিখবছের হেতু । কিন্তু উদ্দে]তকরের তাঁৎপর্ধয বাক্ত করিতে 


বাঁচম্পতি মিশ্র বণিয়াছেন যে, "অগ্রতিভা" নামক নিগ্বহস্থান স্থলে প্রতিবাদী বাদীর প্রতি 
অবজ্ঞ! প্রদর্শনের জন্যই শ্লে'ক পাঠাদদি করেন। “অর্থাস্তর” প্রভৃতি স্থলে বাদীর প্রতি অবজ্ঞ। 
প্রদর্শন হয় না, তাহা! উদ্দেশ্ঠাও থাকে না। স্থতরাঁং প্ঝগ্রাতিভ।” নামক নিগ্রহস্থান, 
উহা হইতে ভিন্ন গ্রকার। অপ্রতিভাবশতঃ তুন্টীগাব হইলে দেখানে বাঁচম্পতি মিশ্র পরবর্তী 
সুত্রোক্ত “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থানই বপিয়াছেন। পরে তাগা ব্যক্ত হুইবে। “অপ্রতিভা” 
স্থলে প্রতিবাদী একেবারে নীরব হইয়। কিরূ:প সভমধ্যে বপিপ্া! থাকিবেন ? এতছৃত্তরে জয়ন্ত ভট্রও 
তৃষ্ণীস্তাব অন্বীকার করিদ্ন! শ্লেক পাঁঠাদির কথাই | বঁপিয়াছেন এবং তিনি প্রতিবাদীর 
আত্মাহস্কার ও বাদীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাঁশক ছুইটী শ্লোকও উদাছরণরূপে রচনা করিয়। লিখিয়! 
গিয়াছেন। জয়স্ত ভট্টের প্ন্তায়ঘঞ্জদী” সর্ব্বঘ উহার একাধারে মহাকবিত্ব ও মহানৈয়াদিকত্বের 
ঘোধণ! করিতেছে । 

কিন্ত বরদরাঁজ “অপ্রতিভা” নামক নিগ্বগস্থান স্থলে প্রতিবাদীর তৃষ্ণীভ্তাবও গ্রন্গ 
করিয়া বণিয়াছেন যে, তৃষ্ণীন্তাবের ন্যায় ভোঁজরাজের বার্ার অবতারণা, শ্লোকাদি পাঠ, নিজ 
কেশাদি রচনা গগনহ্বচন ও ভূতলবিশেখন প্রভৃতি যে কোন অন্ত কার্ধয করিলেও 
উক্ত স্থলে প্রতিবাদী নিগৃগীত হইবেন। বৃন্তিকার বিশ্বনাথ ৭ এখানে "্খন্থচনের” উল্লেখ 
করিয়াছেন। উত্তরের স্ফুপ্ি না হইপে তখন উর্ধী আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া অবস্থান বা 
আকাশের $ষ্চবর্ণ প্রভৃতি কিছু বলাই গগনহুচন বা *থহ্চন” বলিয়া কথিত হইয়াছে। 
এবং যিনি এ প্থম্থচন” করেন, তিনি নিন্দাস্চক “খস্চি” নামেও কথিত হইয়াছেন । তাই 
বিচারস্থলে প্রতিবাদী বৈগ্াকরণ প্রভৃতি “থসৃচি” হইলে সেখানে বর্মধারয় সমাসে “বৈয়াক রধ- 
থম” ইত্যাদি প্রয়োগও হইয়াছে। বৈয়াকরণ প্রভৃতি প্রতিবাদী নিন্দিত হইলেই অর্থাৎ 
এই স্ত্রোক্ত “অপ্রতিভা” নামক নিথহস্থানের দ্বার! নিগৃহীত হইলেই এরূপ কর্মধারয় সমাস 
হয়, নচেৎ, রূপ "সমাস হয় না। ব্াকরণ শাস্ত্রে এই *অপ্রতিভা” নামক নিগ্রহ্দ্বানকে 
গ্রহণ করিয়াই প্ররূপ সমাপ বিগছিত হইয়াছে, ইহা সর্বসন্মঠ নিগ্রহস্থান। ধর্মমকীন্তিও 
“অদোযোদস্ভাবন” শব্দের দ্বারা ইধ্‌কে গ্রহণ করিয়াছেন। গোৌঁতমোক্ত এই “অপ্রতিভা” শব্ধকে 
গ্রহণ করিয়াই "বিগরে অ প্রতিভ হইরাছেন” ও প্অপ্রতিভ হইয়। গেলেন” ইত্যাদি কথার কি 
হইয়াছে ॥ ১৮। 


নুত্র। কার্যাব্যাসঙ্গাৎ কথা -বিচ্ছেদে বিক্ষেপঃ ॥ 
॥১৯।৫২ ৩॥ 
অনুবাদ । কার্য্যব্যাসঙ্গ উদ্ভাবন করিয়। অর্থাৎ কোন মিথ্যা কারের উল্লেখ 
করিয়। কথার ভঙ্গ (১৭) “বিক্ষেপ” অর্থাৎ ৭বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান। 


ভাঁষ্য। ঘত্র কর্তব্যং ব্যাসজ্য কথাং ব্যবচ্ছিনত্তি,_-ইদং মে করণীয়ং 
৫৯ 
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বিদ্যতে, তন্মিন্নবসিতে পশ্চাৎ কথয়।মীতি বিক্ষেপো নাম নিগ্রহস্থানং | 
একনিগ্রহাঁবসা নায়াঁং কথাঁয়াং স্বয়মেব কথান্তরং প্রতিপদ্যত ইতি । 

অনুবাদ । যে স্থলে ইহ! আমার কর্তবয আছে, তাহা সমাপ্ত হইলেই পরে বলিব, 
এইরূপে কর্তব্য ব্য।সঙ্গ করিয়। অর্থাৎ মিথ্য। কর্তব্যের উল্লেধ করিয়া (প্রতিবাদী ) 
কথা ভঙ্গ করেন, সেই স্থলে “বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। (কারণ ) কথ! 
একনিগ্রহাবসাঁন হইলে অর্থাৎ সেই আরন্ধ কথ। এক নিগ্রহের পরেই সমাপ্ত 
হইলে ( প্রতিবাদী ) স্বয়ংই অন্য কথ! স্বীকার করেন । 

টিপ্নী। এই হ্থত্রত্বার| “বিক্ষেপ* নামক সপ্তদশ নিথ্বহস্থানের লক্ষণ সুচিত হ্ইয়াছে। 
সুত্রে পকার্ধযাদঙ্গ'ৎ” এই পদে ল/প্‌ লাপে পঞ্চনী বিজি! প্ররাম হইগাছে। উহার ঘব। 
“কার্য ্যাসঙ্গ মুদ ভাব্য” । তাৎপর্য; এই যে, “জনন” ব| *ধিত 1” নামক কথার আঁরম্ত করিয়া 
বাদী অথব! গ্রতিবাঁদী যদি “আমার বাড়ীতে অমুক কার্য আছে, এখনই আমার যাওয়! অত্যাবশ্ঠক। 
সেই কার্ধ; সমাপ্ত করিয়! আদিখই পরে বলিব”, এইরূপ মিথা। কথ। বিয়া ধঁ আরব কথার ভঙ্গ 
করেন, তাহা! হইলে দেখানে তাহার প্বিক্ষেস” নামক নিগ্রহস্থান হয়। কেন উহ!| নিগ্রহস্থান ? 
ইহা! বুঝাইতে ভাষ্যকার পরে বলিক়্াছেন ঘে, উক্ত স্থলে ণঁদী অথব! প্রতিবাদীর এক নিগ্রহের পরেই 
সেই আরন্ধ কথার সমাপ্তি হওয়ায় তী'হারা নিজেই অন্ত কথ| শ্বীকার করেন। অর্থাৎ তখন কিছু 
ন1 বণিয়া, পরে আবার বিচার করিব, ইহ! বলিয়া, নিজেই সেই আরন্ধ বিচারে নিঙ্জের নিগ্রহ হ্বীকারই 
করায় উহ! অব্ঠ তাহার পক্ষে নিগ্রহস্থান এবং উহ! অবশ উদ্ভাঁবা। নচেৎ অপরের অহঙ্কার 
খণ্ডন হয় না। অহঙ্কারী জিগীষু বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারে অপরের অহঙ্কার খণ্ডনই নিগ্রহ এবং 
উহাই সেখানে অপরের পরাজয় নাঁমে কথিত হয়। কোন কার্ধ/ব্াঁসঙ্গের স্তায় *প্রতিশ্তায় গীড়া- 
বশতঃ আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইতেছে, আমি কিছুই বলিতে পাঁরিতেছি ন1” ইত্যাদি প্রকার কোন মিথ! 
কথা বলিয়া! কথাভঙ্গ করিলে সেখানেও উত্ত *বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। উদ্দ্যোতকর 
গ্রভৃতিও ইহার উদ্বাহয়ণরূপে এরূপ কথ! বপিয়াছেন। অবশ্ঠ উক্ত স্থলে বাদী বা প্রতিবাদীর 
প্ররূপ কোন কথ! যথার্থই হইলে অথব! উৎকট শিরঃপীড়ারদদি কোন প্রতিবন্ধকবশতঃ কথার বিচ্ছেদ 
হইলে, সেখানে এই বিক্ষেপ নামক নিগ্রহস্থান হইবে না । কারণ, দেখানে বাদী বা গ্রতিবাদীর 
কোঁন দোষ না থাকায় নিগ্রহ হইতে পারে না। কিন্তু বাদী ব! প্রতিবাদী নিজের অসমর্থ 
প্রচ্ছাদনের উদ্দেম্তেই প্ররূপ কোন মিথ্যা বাক্য বলিয়া “কথা"র ভঙ্গ করিলে, সেখানেই তাঁহার 
নিগ্রহ হইবে। আুতরাং সেইরূপ স্থলেই তাহার পক্ষে *বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। কোন 
বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, এরূপ স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী প্ররৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাঁকা 
গ্রয়োগ করায় তাহার পক্ষে "অর্থান্তর” নামক নিগ্রহস্থান হুইবে এবং উত্তর বলিতে ন| পারায় 
*অগ্রতিভা”র দ্বারাও তিনি নিগৃহীত হইবেন, “বিক্ষেপ” নামক পৃথক্‌ নিগ্রহস্থান শ্বীকার করা 
অনাবহ্াক। এতহৃতরে জয়ন্ত ভট্ট বপিয়্াছেন যে, যে স্থলে কথার আরম্ত করিয়া অর্থাৎ প্রতিজা- 
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বাক্য বা হেতুবাক্য বলিয়াই পরে নিজের সাধ্যসিদ্ধির অভিপ্রায় রাঁধিয়াই বাদী বা প্রতিবাদী 
প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাঁকা প্রয়োগ করেন, সেই স্থলেই পঅর্থাস্তর” নামক নিগ্রহস্থান হয়। 
কিন্ত এই *বিক্ষেপ” নাষক নিশ্রহস্থান স্থলে বাদী বা প্রতিবাদী কথার 'আরম্তভকালেই পুর্ববোক্রূপ 
কোন মিথা! বাক্য বলিয্ক! সভা হইতে পল্গায়ন করেন । সুতরাং “অর্থাস্তর” ও *বিক্ষেপ” তুল্য নহে 
এবং পূর্বে(ক্ত “অপ্রতিভ।” স্থলে প্রতিবাদী বাদীর পূর্ববপক্ষের অবণাঘি করিয়া, পরে উত্তরের কালে 
উত্তরের স্বুষ্তি ন! হওয়ায় পরাজিত হন। কিন্ত এই "বিক্ষেপ” স্থলে পূর্ববপক্ষের স্থাপনা দির 
পূর্বেই তিনি পলায়ন করায় পূর্বোক্ত “অপ্রতিভা” হইতেও ইহার মহান্‌ বিশেষ আছে। 

জয়ন্ত ভট্ট এইরূপ বঞ্গিলেও ভাঁষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা কিন্তু বুঝ| যায় যে, জিগীযু বাদী ও 
গ্রতিবাদীর কথারস্তের পরে কাহারও একবার নিগ্রহ হইলে, তখন তিনি তাহার শেষ পরাজয় 
সম্তাবন! করিয়াই উক্ত স্থলে পূর্ব্বেক্তরূপ কোন মিথ্য। কথ| বলিয়া, সেই আরন্ধ কথার ভঙ্গ করেন 
এবং পরে অন্ত ”কথা” ম্বীকার করিয়া যান। বস্ততঃ মহবিও উক্তরূপ বথার বিচ্ছে্কেই 
*(বক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থ'ন বলিয়াছেন। বথার আরস্ত ন! হইলে তাহার বিচ্ছেদ বল! যায় না। 
তাতপর্যযটাকাকার বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, কথার স্বীকার করিয়৷ অর্থাৎ সাধন ও দুষণের 
উল্লেখ করিব, ইহা! স্বীকার করিম! বাদী অথব| প্রতিবাদী যদি তাহার প্রতিবাদীর দৃঢ়তা অথবা 
মধ্যস্থ সভ্যগণের কঠোরত্ব বুঝিয়। অর্থাৎ এঁ সভায় এ বিচারে তাহার পরাজয়ই নিশ্চয় করিয়া 
সহন! কোন কার্ধযব্যাসঙ্গের উদ্ভাবনপুর্ব্বক সেই পূর্ববস্বীকৃত কথার ব্যবচ্ছেদ করেন, তাহা! হইলে 
দেখানে তাহার *বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। বাচস্প(তি মিশ্র পরে বলিয়াছেন যে, অপ্রতিভা- 
বশতঃ তৃষণীস্তাবও ইহার দ্বার! সংগৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ, এই গ্ুত্রে “কার্ধ/ব্যাদঙ্গা্” 
পদের দ্বারা যে কোন্রূপে শ্বীক্ৃত কথার বিচ্ছেদ মাত্রই বিবক্ষিত। ন্ুৃতরাং উক্ত স্থলে বাদী বা 
প্রতিবাদী কোন কাধ্যব্যাসঙের উদ্ভাবন ন! ক(রয়। অপ্রতি ভাবশতঃ একেবারে নীরব হইলেও তাহার 
প্বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান হইবে । (কিন্ত "অ প্রতিভা” নামক পূর্বোক্ত নিগ্রহস্থান এইরূপ নহে। 
কারণ, সেই স্থলে প্রতিবাদী বাদীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া হোক পাঠার্দি করেন। কিন্তু 
“্বিক্ষেপ” স্থলে কেহ এরূপ করেন না। এবং "অর্থাস্তর” স্থলে প্রকৃত বিষয়্-সাধনের আন প্রায় 
রাধিয়াই বাঁদী ঝ! প্রতিবাদী প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী বাক্য প্রয়োগ করেন, সেখানে কেহ কথা 
ভঙ্গ করেন না| সুতরাং এই পবিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান “অর্থাস্তর” হইতে ভিন্ন। এবং 
ইহা *্নিরর্থক"” ও পঅপার্থকে”্র লক্ষণাক্রান্ত হয় ন! এবং হেত্বাতাসের লক্গপাক্রান্তও হয় না। 
সুতরাং *বিক্ষেপ” নামক পৃথক্‌ নিগ্রহস্থানই [দ্ধ হয়। ধর্মমকীত্তি এই “বিক্ষেপ”কে হেত্বাভাসের 
মধোই অস্তভূ'ত বলিয়াছেন। অয়স্ত ভট্ট তীহাকে উপহান করিম! বণিয়াছেন যে, কীর্তি যে ইহাকে 
হেত্বাভাসের অন্তভূ্ত বণিয়াই কীর্তন করিয়াছেন, ভাঁহা তাহার অতীব ম্ুভাষিত। কোথা 
হেত্বাভাস, কোথায় কাখধব্যা দ্গ, এই ধারণাই রমণীয় | বাচম্প[ত মিশ্র ইহা ব্যক্ত করিয়া বণিয়া- 
ছেন যে, কথা বিচ্ছেদরূপ “বিক্ষেপ” উক্ত স্থলে হেতুবূপে প্রযুক্ত হয় না, উহাতে হেতুর কোন 
ধর্মও নাই। পরন্ত কোন বাদী বা প্রতিবাদী যদি নির্দোষ হেহুর প্রগ্নোগ করিয়াও পরে উহার 
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সমর্থনে শক্ত হইয়া সভা হইতে চলিয়া যান, তাহ! হইলে সেখানে তিনি কি নিগৃহীত হইবেন না? 
ফেন নিগৃহীত হইবেন? সেখানে ত তিনি কোন হেত্বাভাস প্রয়োগ করেন নাই। অতএব 
হেত্বাতাস হইতে ভিন্ন "বিক্ষেপ” নামক নিগ্রহস্থান অবস্তই শ্ীকার্ধ্য। উত্তরূপ স্থলে তিনি উহার 
দ্বারাই নিগৃহীত হইবেন ) বাচম্পতি মিশ্রের এই কথার দ্বারাও বাদী ও গ্রুতিবাদীর কথারস্তের পরে 
কেহ নিজের অমামর্থ বুবিয়া চ্িয়া গেলেও দেখানে তাঁহার “বিক্ষেপ নামক নিগহস্থান হইবে, 
ইহা বুঝ! যায়। বস্ততঃ কথারভের পরে যে কোন সময়ে উক্তরূপে কথার বিচ্ছেদ হইলেই উত্ত 
নিগ্রহস্থান হয় । তাই বরদরাজও বলিয়াছেন যে, "কথা”র আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যয্তই এই নিগ্রহ- 
স্থানের অবসর। অয়স্ত ভট্ের স্তায় পূর্ববপক্ষ শ্রবণাদির পুর্কেই প্রতবাদীর পলায়ন স্থলেই উক্ত 
(নগ্রহগ্থান হয়, ইহা! আর কেহই বলেন নাই ॥১৯। 


উত্তরবিরোধিনিগ্রহস্থানচতুক্ষ প্রকরণ সমাপ্ত 1৫1 


সুত্র। ত্বপক্ষে দৌষাভ্যুপগমাৎ্ পরপক্ষে দৌষ- 
প্রসঙ্গে মতানৃজ্ঞা ॥২৭।৫২৪॥ 


অন্ুবাদ। নিজপক্ষে দৌষ স্বীকার করিয়া, পরপক্ষে দোষের প্রসঞ্তরন 
(১৮) “মতানুজ্ঞ।” অথ “মতানুজ্ঞ” নামক নিগ্রহস্থান। 
ভাষ্য । যঃ পরেণ চোদিতং দোষং স্বপক্ষেহভ্যুপগম্যানুদ্ধুত্য বদতি-__ 
ভবশুপক্ষেইপি সমানে! দোষ ইতি, স স্বপক্ষে দোধাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষে 
দোঁষং প্রসঞ্জয়ন্‌ পরমতমনুজানাতীতি মতানুজ্ঞা নীম নিগ্রহস্থানমাপদ্যত 
ইতি। | 
তন্ুবাদ। ঘিনি নিজপক্ষে পরকর্তুক আপাদিত দোষ স্বীকার করিয়া ( অর্থাৎ ) 
উদ্ধার না করিয়া বলেন, আপনার পক্ষেও তুল্য দৌষ, তিনি নিজপক্ষে দোষের 
স্বীকারপ্রযুস্ত পরপক্ষে দৌষ প্রসপ্তন করতঃ পরের মত স্বীকার করেন, এ জন্য 
“মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হন। 
টিগনী। এই হাত্র দ্বারা “মতানুজ্ঞ।” নামক অষ্টাদশ নিগ্রহস্থানের লঙ্গণ সুচিত হ্ইয়াছে। 
নিজপক্ষে অপরের আপাদিত দোষের খণ্ডন না করিয়া, অপরের পক্ষেও সেই দোষ তুল্য বলিয়া 
৷ আপত্তি প্রকাশ করিলে, অপরের মতের অনুজ্ঞ। অর্থাৎ শ্বীকারই করা হয়। সুতরাং প্ররূপ স্থলে 
“মতাছুজ্ঞ।” নামক নিগ্রহস্থান হয়। কারণঃ নিজপক্ষে অপরের আপাদিত দোষের উদ্ধার বা খণ্ডন 
মা করিলে, সেখানে সেই দে|ষ শ্বীরুত্ই হয় এবং তদ্দ্বার! (তিনি যে প্রকৃত উত্তর জানেন ন। 
ইহাও প্রতিপন্ন হয়। প্রথম আঁকে প্জাতি” নিরূপণের পরে “কথাভাপে"র নিরূপণে মহধি এই 
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প্তাগুজ্ঞা*্র উল্লেখ করিয়ছেন। ভাঁষাকার সেখানেই ইহার উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। 
উদ্দেযাতকর প্রভৃতি এখানে ইছার একটা সুবোধ উদাহরণ বলিয়াছেন যে, কোন বাদী বলিলেন, 
"ভবাংশ্ৌরঃ পুরুত্বাৎ* । তখন প্রতিবাদী বলিজেন,--“তবানপি চৌর২”। অর্থাৎ পুরুষ হইলেই 
যদ চোর হয়), তাহা! হইলে আপনিও চোর। কারণ, আপনিও ত পুরুষ । বস্ততঃ পৃরুধযাত্রই 
চোর নহে। সুতরাং পুকুধন্বন্বপ হেতু চৌরত্বের ব্যভিচারী । প্রতিবাদী এ ব্যতিচারদেষ 
প্রদর্শন করিলেই তাহাতে বাদীর আপাদিত চৌরতবদোষের খণ্ডন হইয় যায়। কারণ, বাদীর কথিত 
পুরুষত্ব হেতুর হারা! ঘে চৌরত্ব দিদ্ধ হয় না, ইহা! বাদীও দ্বীকার করিতে বাধা হন। কিন্ত 
প্রতিবাদী বাদীর হেতুতে ব)৩ুচারদৌয প্রদর্শন না করিয়া, গ্রতিকৃগ ভাবে “আপনিও চোর এই 
কথার স্থার। বাদীর পক্ষেও এ 'দাঁষ তুল্য বণ্িয়! আপত্তি গ্রকীশ করিদা, তাঁহার নিজ পক্ষে চৌরত্ব 
দোষ, যাহা বাদীর মত, তাহার অন্ুজ্ঞ। অর্থৎ হ্বীকারই করায় উক্ত স্থলে তার “মতানুজ্ঞাঃ 
নামক নিগ্রহস্থান হয়। 

কিন্তু অন্ত সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন নাই। তীহাঁর! বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী 
বাদীর কথান্ুসারে তাহাতে চৌরত্বের প্রদঙ্গ মাত্র অর্থাৎ আপত্তি মাত্রই করেন, উহার দ্বার! তাহার 
নিজের চৌরত্ব বস্ততঃ স্বীকৃত হয় না। অর্থাৎ তখন তিনি উক্তরূপ আপান্ত সমর্থনের জন্য 
নিজের চৌরত্ব ্বীকার করিয়৷ লইলেও পরে তিনি উহা স্বীকার করেন না । পরস্ত ধ ভাবে আপত্তি 
গ্রকাশ দ্বারা বাদীর হ্কেতুতে ব্যতিচারের উদ্ভাবনই তাহার উদ্দেশ থাকে । ম্ুতরাং উ্ত স্থলে 
তিনি কেন নিগৃহীত হইবেন? উত্ত স্থলে বাদীই ব্যিচারী হেতুর প্রয়োগ করায় নিগৃহীত 
হইবেন । উদ্দে)োতকর ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি উক্ত বৌদ্ধ মতের উল্লেখপূর্ববক খণ্ডন করিতে 
বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে বাণীর হেতু যে ব্যভিচারী, ইহাই গ্রতিবাদীর বক্তব্য উত্তর। গ্রুতিবাদী 
উহ ঝলিলেই তাহাতে ব'দীর আপাদিত দোষের খণ্ডন হইয়া যায়। কিন্ত তিনি যে উত্তর 
বলিয়াছেন, তাহ! প্রকৃত উত্তর নহে, উহ! উত্তরাভান। উত্তর জার্নেলে কেহ উত্তয়াভাস বলে লা। 
সুতরাং উক্ত স্থলে প্রকৃত উদর না বলায় তিনি যে উহ! জানেন না, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, 
(তিনি প্রকৃত উত্তর বলিতে পািলে তাহা স্পষ্ট বথায় বন্িবেন না কেন? অত এব উক্ত স্থলে 
তাঁহার এরূপ মতানুক্ঞার দ্বার! উদ্ভাবামান তাহার উন্ধর বিষয়ে যে অজ্ঞান, তাহাই *মতানুজ্ঞা” 
নামক নিগ্রহস্থান বহ্য়া! কথিত হইয়াছে। তিনি উহার দ্বারা অবশ্তই শ্গৃীত হইবেন। কিন্ত 
উক্ত স্থলে বাদী বাভিচারী হেতুর প্রয়োগ করিলেও প্রতিবাদী এ ঝ|[ভগার দোষ বা হেত্বাভাসের 
উদ্ভাবন না৷ করায় বাদী এ হেত্বাভাসের দ্বারা নিগৃহীত হইবেন না। 

'শৈবাচার্ধ্য ভানর্কজ্ঞ পন্তায়সার* গ্রস্থে গৌতমের এই স্থত্র উদ্ধৃত করিয়াই এবং পূর্বোক্ত 
উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াই এই “মত্তানুজ্ঞাপ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঘিনে নিজপক্ষে কিছুমাত্র 


১। পন্বপক্ষে দে।বাভাপগমাৎ পক্ষে দোষপ্রনঙ্গে। মতানুজ্ঞ” | যঃ স্বপক্ষে মনাগপ গেষং ন পগিহ্রতি, 
কেবলং পরপক্ষে দেধং প্রসপ্রয্ঘতি, তবাংশ্টৌর ইতুাক্তে ত্বম্প চৌর” হতি তত্তেদং নিগরহস্থানং।-»$ন্ত।য়সার”। 
জনুমান গরিচ্ছেদ। 
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দোষেদ্ধার করেন না» কেবল পরপক্ষে দেষই প্রনগ্জন করেন, তীছার পক্ষে এই ( মতামুজ্ঞা ) 
নিশ্রহঙ্থান। পতাকিকরক্ষা” গ্র্থ বরদরাজ পরে ইহ! ভূষণকারের ( পনায়সারে"র প্রধান টাকাকার 
ভূষংণর ) ব্যাখ্য। বণিয়া উল্লেখ করিয়াও এ ব্যাত্যার কোন প্রতিবাদ কবেন নাই। উক্ত ব্যাখ্যায় 
বাধীর আপাদদদিত দোষের তুল্যদোষ প্রসগ্জনের কোন কথ। নাই, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্তক। কিস্ত 
গ্রতিবাদী যদ্দি নিজপক্ষে বাদীর আপাদিত দোষের উদ্ধার না করিয়া বাদীর পক্ষেও ততত,ল্য 
দোষেরই আপত্তি প্রকাশ করেন, তাহ! হইলে সেই স্থলেই তাহার “মতানুজ্ঞা” নামক নিগ্রহস্থান 
হইবে, ইহাই মহধি গৌতমের মত বলিয়! বুঝা যায় । কারণ, তিনি পূর্ব আহিকের শেষে কথাভান 
নিরূপণ করিতে ৪২ হুত্রে বলিয়াছেন--"সমানো৷ দৌবপ্রদঙ্গো! মতা নুজ্ঞা” (৩৯৫ পৃষ্ঠ| ভরষ্টব্য)। 
তদনুসারে ভ!ষকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতিও এখানে উক্তরূপেই ব্যাথ্যা করিয়াছেন । ভাপর্ধজ্ঞ 
মহধষি গৌতমের মতানুদারে নিগ্রহস্থানের ব্যাখ্য/ করিতেও অন্তরূপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন কি না, 
তাহ। সুধীগণ বিচার করিবেন ॥২৩| 


ুত্র। নিগ্রহস্থানপ্রাগ্ুস্তানিগ্রহঃ পর্যযস্থ- 
যোজ্যোপেক্ষণৎ ॥২১॥৫২৫। 


অনুবাদ। নিগ্রহস্থানপ্রাপ্তের অনিগ্রহ অর্থাৎ যে বাদী বা প্রতিবাদী কোন 
নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হওয়ায় পর্য্যনুযোজা, তাহার অনিগ্রহ বা উপেক্ষণ অর্থাৎ তীহার 
পক্ষে প্রতিবাদীর সেই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন না করা (১৯) পধ্যনুযোজ্যোপেক্ষণ 
অর্থাৎ “পর্য্যমুযোজ্যোপেক্ষণ” নামক নিগ্রহস্থান। 

ভাষ্য । পধ্যনূযোজ্যে! নাম নিগ্রহস্থানোপপত্তা চোদনীয়ঃ | তস্থ্ো- 
পেক্ষণং নিগ্রহস্থ(নং প্রাপ্তোহসাত্যননুযোগঃ | এতচ্চ কম্ত পরাজয় 
ইত্যনুযুক্তয়া পরিষদা বচনীয়ং। ন খলু নিগ্রহং প্রাপ্তঃ স্বকৌপীনং 
বিৰৃণুয়াদিতি। 

অনুবাদ । “পর্য)মুযৌজ্য” বলিতে নিগ্রহম্থানের উপপন্তির দ্বারা চোদনীয়” 
অর্থাৎ বচনীয় পুরুষ । তাহার উপেক্ষণ বন্িতে এনিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইয়াছ” এই- 
রূপ অনুযোগ না করা [ অর্থাৎ যে বাদী অথবা প্রতিবাদীর পক্ষে কোন নিগ্রহস্থান 
উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিবাদী তখনই প্রমাণ দ্বার! উহার উপপত্তি বা সিদ্ধি করিয়া 
তাবশ্য বলিবেন যে, তোমার পক্ষে এই নিগ্রহস্থান উপস্থিত হইয়াছে, স্থুতরাং তুমি 
নিগৃহীত হইয়াছ--সেই নিগ্রহস্থানপ্রাপ্ত বাদী বা প্রতিবাদীর নাম পর্য্যনুযোজ্য। 
তাহাকে উপেক্ষা! কর অথাৎ তাহার সেই নিগ্রহস্থানের উত্তাবন না করাই প্পধ্যমু- 
যোজে]পেক্ষণ” নামক নিগ্রহস্থান ] ইহা কিন্তু “কাহার পরাজয় হইল ?৮ এইরূপে 


ও বাৎস্যায়নভাষ্য | ৪৭১ 


জিজ্ঞাসিত সভ্যগণ কর্তৃক বক্তব্য অর্থাত উচ্ভাব্য। কারণ, নিগ্রহপ্রাপ্ত পুরুষ 
নিজের গুহা প্রকাশ করিতে পারেন না। 


টিগ্লনী। এই হ্বত্র দ্বারা "পর্যানুযো্যে পেক্ষণ” নামক উনবিংশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ শৃচিত 
হইয়াছে। মহর্ষি ইহার লক্ষণ বলিক্নাছেন, নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত বদী অধব। প্রঠিবদীর অনিগ্রছ 
দে কিরূপ? ইহা বুঝাইতে ভ'ষ!কার "পর্ব হুঘোজ)” শব ও *উ:পক্ষণ” শঙ্ষে র অর্থ ব্যক্ত করিয়া 
তদ্দ্বারাই উক্ত লক্ষণের ব্যাথ্যা করিয়াছেন । অর্থাৎ বদী অনা প্রতিবাদী কোন নিগ্রহস্থান 
প্রাপ্ত হলেও তাহার প্রচ্ঠিবাদী যদ অভ্রচাবণঠ; যথাঁজাতন দে নিগ্ব হস্থানের উদ্ভ'বন না 
করেন, তাহা হইলে সেখানে তিনিই নিগৃহীত হইবেন | তঁ.হার পক্ষে উঠ! পপর্ধ/হুযোজ্যোপেক্ষণ* 
নামক নিগ্রহস্থান। যেমন কোন বাদী প্রথম কোন হেত্বাভাঁস বা ছুষ্ট হেতুর দ্বার! নিজপক্গ স্থাপন 
করিলেও প্রতিবাদী যদি যথাকালে পেই হেত্ব'ভালেক্র উদ্ভ:বন করিয়া, আপনার পক্ষে হেত্বাভাসরূপ 
নিগ্রহস্থান উপস্থিত, সুতরাং আশনি নিগৃহীত হইগাছেন, এই কথা না বলেন, তাহ! হইলে লেখানে 
তিনি নিগৃহীত হইবেন। কারণ, খনি তাহার পর্ধ।নু যাঞ্া বাদীকে উপেক্ষা করিয়। অর্থাৎ তাহার 
অবশ্ঠবক্তবা পৃর্ববোক্ত কথ৷ না বলিয়া! অন্য'ন্য বক্তব্য বলায় তদ্ৰারা বাদীর সেই হেত্বাভাসরূপ 
নিগ্রহস্থান বিষয়ে তীহার অপ্রতিপত্তি বা অজ্ঞতা প্রতিপন্ন হয়। 
প্রশ্ন হয় যে, পূর্বোক্ত নিপ্রস্থানের উদ্ভাবন করিবেন কে? উদ্ভাবিত না হইলে ত উ€! নিশ্রহস্থান 
হইতে পারে না। কিন্তু প্রতিবাদীর শ্লায় বাদীও ত উহা উদ্ভাবন করিতে পারেন না । কারণ, 
উহ! তাঁহার পক্ষে গুহা অর্থাৎ গোপনীন। আমি নিগ্রহগ্থান প্রাপ্ত হইলেও এই প্রতিবাদী তাহ! 
বুঝিতে না পারিয়া, তাহার উদ্ভাবন করিয়া! আমাকে নিগৃগীত বলেন নাই, অতএব তিনি শিগৃহীত 
হইয়াছেন, এই কথ! বাদী কখনই বলিতে পাবেন না। কারস, তাহা বপিপে তাহার নিজের নিগ্রহ 
হ্বীকৃতই হয়। ভাষ্যকার উক্ত যুক্ত জন্ুদারেট পরে বলিয়াছেন যে, পরিষৎ অর্থাৎ মধাস্থ 
সভ্যগণেক্র নিকটে এই বিচারে কাহাঁর পরাজয় হইঘাঞ্থে। এইনপ প্রশ্ন হইলে, তখন তাহারা 
এই নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিবেন। অর্থাৎ তখন তাহারা অপক্গপাতে একমত্যে বলিয়। 
দিবেন যে, এই বাদী এই নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হইলেও এই প্রতিবাদী যথাদময়ে তাহ! বুঝিতে না 
পাঁরাঁয় তাহ! বলেন নাই। সুতরাং ইহারই পরাজর হইয়াছে । ইহার পক্ষে উহা *পর্যসুযোজে]- 
পেক্ষণ” নামক নিগ্রহস্থান। বাঁচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন ষে, স্বয়ং সভাপতি 'অথবা বাদী ও প্রতি- 
বাদী কর্তৃক ভ্রিজ্ঞদিত মধাস্থ সভ্যগণ ইহার উদ্ভাবন করিলে, তখন দেই প্রতিবাপীই উহার দ্বারা 
নিগৃহীত হইবেন। আর তত্ব র্ণহার্থ বাদ” নামক কথার সভাগণ ইহার উদ্ভাবন করিলে 
সেখানে বাদী ও প্রতবদী উ়েরই নিগ্রহ হওয়ায় সেই সভগণেরই জয় হইবে | বস্ততঃ বাদ- 
বিচারে বাদী ও প্রতিবাদীর অহঙ্কার না থাঁকায় তীহাদিগের পরাঞ্য়রূপ নিগ্রহ হইতে পারে না। 
সভ্যগণের জয়ও সেখানে গ্রশংদা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাচস্পতি মিশ্রেরও এরূপই তাৎ্পর্ধ্য 
বুঝিতে হইবে। পরস্ত প্বাঁদ*ঝিচারে বাদী স্বয়ং উক্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিলেও দোষ নাই। 


৪৭২ হ্যায়দর্শন [ ৫অ৩, ২আঁও 


কারণ, সেখানে তব নির্ণরই উদ্দেশ | চ্ুতরাং তাহাতে কাহারই কোন দোষ গেপন কর! উচিত 
নছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এঁ কথা বলিয়াছেন । ভাষ্যে "কৌপীন” শব্দের অর্থ গুহা । অমর 
লিং নানার্থবর্গে লিখিয়াছেন,--"অকার্ধযগুহো কৌগীনে”। 

কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ইহাকেও নিগ্রহস্থান বলিয়! শ্বীকার করেন নাই। তঁহাদিগের কথা 
এই যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদী তাহার পর্যযস্থযোজা বাদীকে নিগৃহীত ন! বলিলেও তিনি যখন অন্ত 
উত্তর বলেন, তখন তাঁহার এ উপেক্ষা কখনও তীহার নিগ্রহের হেতু হইতে পারে না। উদ্দেযাত- 
কর এই মতের উল্লেখ করিগা, তদৃত্তরে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্থলে প্রতিবাদীর যাহ! অবশ্বক্তবা 
উত্তর, যাছা বলিলেই তখনই বাদী নিগৃহীত হন, তাহ! তিনি কেন বলেন না? অতএব তিনি যে, 
অজ্ঞতাবশতঃই তাহা বলেন না, ইহ শ্বীকার্য।। কারণ, নিজের অবশ্ঠবক্তব। সছুত্তরের স্কুস্তি হইলে 
ঘিনি বিচারক, যিনি জিগীষু প্রতিবাদী, তিনি কখনই অন্য উত্তর বলেন না। সুত্র ব্িতে 
পারিলে অসছুত্তর বলাও কোন স্থগেই কাহারই উচিত নহে। অতএব ধিনি অবশ্যবক্তব্য সহুত্তর 
বলেন ন" তিনি যে উহা! জানেন না ইহাই প্রতিপন্ন হওয়ায় তিনি অবশ্তই নিগৃহীত হইবেন। 
বরদরাজ ও বিশ্বনাথ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, যে স্থলে কোন বাদীর অনেক নিগ্হস্থান উপস্থিত হয়, 
সেখানে প্রতিবাদী উহার মধ্যে যে কোন একটার উদ্ভাবন করিলে তাহার এই নিগ্রহস্থান হষঈবে না। 
কিন্তু উদ্দেযোতকরের উক্ত যুক্ত অন্ুুদারে উহা! তাহার মত বলিয়া! মনে হয় না। বাচম্পতি মিশ্রও 
এ বথা কিছুই বলেন নাই। ধর্দনকা্তি প্রভৃতি পূর্বোক্ত স্থলেও গ্রতিবাদীর পক্ষে “অ প্রতিভা”ই 
বলিয়াছেন। কারগ, উক্ত স্থলে প্রকৃত উত্তরের ম্ক্তি না হওয়াতেই প্রতিবাদী তাহা বলেন না। 
সুতরাং তিনি “অগ্রতিভার” দ্বারাই পরাজিত হইবেন, ইহা! বলা বায়। উদ্দ্]টোতকর এই কথার কোন 
উল্লেখ করেন নাই। পরবন্তী বচম্পতি মিশ্র ও জয়ন্ত হট এ কথার উল্লেখ করিয়া, তহৃত্তর বিয়া 
ছেন যে, যে স্থলে বাদী নির্দোষ হেতুর দ্বারাই নিজপক্ষ স্থাপন করেন, নেখানেই পরে প্রতিবাদীর 
নিজ বক্তব্য উত্তরের স্ুন্তি না হইলে তাহার পক্ষে “অপ্রতিভ!” নামক নিগ্রহস্থান হয়। কিন্ত যে 
স্থলে বাদী প্রথমে হেত্ব'ভাদের দ্বাযই নিজপক্ষ স্থাপন করেন, সেখানে তিনি প্রথমেই নিগ্রহস্থ'ন 
প্রাপ্ত হওয়ায় গ্ররতিবাদীর পর্য)নুযোজ্য ।) সুতরাং তখন প্রতিবাদী তাহাকে উপেক্ষা! করিলে তাহার 
সেই উপেক্ষার ছার! উদ্ভাব্যমান তাহার সেই উত্তরবিষয়ক অক্ঞানই পপর্য/নুযোজে।পেক্ষণ” নাধক 
নিশ্বহস্থান বনিয়। কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্কোক্তরূপ বিশ্যে থাকাতেই উহা পৃথক্‌ নিগ্রহস্থান 
বলিয়! হ্বীকুত হুইয়াছে। উদদ্দোতকর প্রভৃতির মতে *অপ্রতিভা”স্থলে গ্রাতিবাণী শ্লোক পাঠাদির 
দ্বার! অবজ্ঞ। প্রকাশ করেন, ইহাও পুর্বে বপিয়াছি। পবন্ত এই পপর্য্যনু যাজ্যোপেক্ষণ* মধ্যস্থ- 
গণেরই উদ্ভাব্য বন্য়াও জন্য সমস্ত নিগ্রহস্থান হইতে ইহ!র ভেদ পরিস্ক।টই অছে।২১ 


সুত্র। অনিগ্রহস্থানে নিগ্রহস্থাশীভিযোগো নিরহ- 


যোজ্যাহযোগঃ ॥২২।৫২১॥ 
অন্গুবাদ। অনিগ্রহ স্থানে অর্থাৎ যাহ! বস্তুতঃ নিগ্রহস্থান নহে, তাহাতে নিগ্রহ- 
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স্থানের অভিযোগ অর্থাৎ তাহাকে নিগ্রহস্থান বলিয়৷ তাঁহার উদ্ভাবন (২) নিরমু- 
যোজ্যানুযোগ অর্থাৎ প্নিরমুযোজ্যানুযোগ* নামক নিগ্রহস্থান | 

ভাষ্য । নিগ্রহস্থানলক্ষণস্ মিথ্যাধ্যবসায়াদনিগ্রহস্থানে নিগুহীতোই- 
সীতি পরং ক্রুবন্‌ নিরনুযোজ্যানুষে|গান্নিগৃহীতো বেদিতব্য ইতি । 

অনুবাদ । নিগ্রহস্থানের লক্ষণের মিথ্য। অধ্যবদপার অর্থাংই আরেোপবশতঃ 
নিগ্রহস্থান না হইলেও নিগৃহীত হুইয়াছ, ইহা বলিয়! (বাদী ঝ প্রতিবাদী) নিরম্ু- 
ঘযোজ্যের অনুযোগবশতঃ নিগৃহীত জনিবে । 

টপ্রনী। এই শ্ুত্র দ্বারা প্নিরমুযোজ্যান্ুযোগ” নামক বিংশ নিগ্রহস্থানের লক্ষণ হুচিত 
হইয়াস্থে। যে বাদী ঝ| প্রতিবাদী পুরুষের বন্ততঃ কোন নিগ্রহস্থান হয় নাই অথব! সেই নিগ্রহ- 
স্থান হয় নাই, তাহাকে 'তুমি এই নিগ্রহস্থানের বার! নিগৃহীত হইয়া”, ইহা বল! উচিত নছে। কারণ, 
তিনি সেখানে নিরমুযোদ্গ্য। তাহ'কে অন্থযোগ কর! অর্থাৎ এরূপ বল! নিরমথযোজ্য পুরুষের অন্ধ- 
যেগ। তাই উহ। “নিরনুযে।গনুযো'গ” নামে নিগ্রহস্থান বলিয়! কথিত হইয়াছে। যাহাতে বস্তং 
নিগ্রহস্থানের লক্ষণ নাই, তাহাতে প্র লক্ষণের আরোপ করিয়া, নিগ্রহস্থান বলিয়া উত্তাবন করিলে 
এবং কোন বাঁদী অন্ত নিগ্বহস্থান প্রাপ্ত হইলেও যে নিগ্রহস্থান প্রাপ্ত হন নাই, তাহার স্থন্ধে সেই 
নিগ্রহস্থনের উদ্ভাবন করিলেও তাহার পক্ষে এই পনিরহযোজ্যান্থযোগ” নামক নিগ্রহস্থান হয়। 
অপথয়ে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন এই নিগ্রহস্থানের অন্তর্গহ। তাই বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহার 
সামান্য লক্ষণ ব্যাধ্য। করিয়াছেন যে, বথাপময়ে যথার্থ নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন চেন্ন যে নিখ্রহস্থানের 
উদ্ভাবন, তাহাই পনিরনুযোজ্যানযোগ” নানক নিগ্রহস্থান ॥ ইহা যে পুর্ব্বোস্ত “অপ্রতিভ।” হইতে 
ভিন, ইহা ব্যক্ত করিতে ভ'যাকার বলিয়াছেন যে, নিগ্রহস্থানের লক্ষণের আরোপবণতঃ এই 
নিগ্রহস্থান হয়। পরবর্তা বৌদ্ধসম্প্রনায় ইহাকেও “এ প্রতি ভা”ই বলিয়াছেন । কিন্তু বাচম্পতি মিশ্র 
ভ'যাকারোক্ত যুক্তি সুবক্ত করিয়া উক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়।ছেন যে, উত্তরের অপ্রতিপত্তি 
ব| অজ্ঞ'নই “অপ্রতি চা”। কিন্তু যাহ! উত্তর নহে, তাহাকে উত্তর বিয়া! থে বিপ্রতিপি বা 
ভ্রম, তত্প্রযুক্ত এই নিগ্রহস্থান হন। সুতরাং পূর্বোক্ত পমপ্রতিভা" হইতে ইহার মহান্‌ 
বিশেষ আছে। পরন্ত ইহা হেত্বাভাদ হইতেও ভিন্ন। কারণ, হেত্বাভান বাদীর পক্ষেই নিশ্বহস্থান 
হয়। কিন্তু ইহা প্রতিবাদীর পক্ষে নিগ্রহস্থান হন; বাচস্পতি মিশ্র পরে এখানে ধর্শ কান্তির 
শঅদাধনাঙ্গবচনং” ইতি কারিকা উদ্ধৃত করিয়াও ধর্্মকীনতির সম্প্রদায় যে, এই নিগ্হস্থান স্বীকার 
করিতে বাধা, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন । 

য়ন্ত ভট্ট উক্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, “নএঞ. শবের থে পপবু'দাস* ও 
«প্রজা প্রতিষেধ” নাঘে অর্থভেদ আছে, উহার ভেদ ন! বুঝিগই এই নিগ্রহস্থানকে “অপ্রতিভ।" 
বলা হইয়াছে যে স্থপে ক্রিয়ার দহিতই নগর সনষ্ধ। সেখানে উহার ক্রিয়ানয়ী অত্যন্ত ভাবরূপ 
অর্থকে প্প্রদঙ্য গ্রতিষেধ” বলে। পূর্বোক্ত “অপ্রতিভা” শবে অন্তর্গত নঞ্ের অর্থ প্রসঞ্জা- 
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প্রতবেধ | ভাঁহা হইরে উহার রা বুঝ! ব'র, প্রতি গর অত্যন্ত'ভ:ব। আর্থ সতাবোবের 
অন্ফত্তি বা অভ্ঞনই “অ প্রতিভ।” কিন্ত অনত্যতদাষে উদ্ধ বনই *নবহযাকানু যাগ” | সুতরাং 
মঃছ! দোষ নহে, তাছাকে দোষ বলিয়া যে জ্ঞ'ন, যাহ! বিপ্রতপন্তি আর্মাৎ উক্ত ভ্রথজ্ঞ'ন। তাহাই 
এই নিগহস্থানের মূল, এ জন্ত ইহা বিপ্রতিশত্িনথাস্থন। কি পুরর্বান্ত “নপ্রতিত।" 
অপ্রতিপতিনিগ্রহস্থ'ন। সুতরাং উক্ত উদয় নিগ্রচন্থ'ন একক হইতেই পারে না। কারণ, 
সত্যদোষের অজ্ঞান এবং অদত্যনোযে ভ্রজ্ঞ'ন ভিন্নাপণার্ধ। জ্ান্ক ভট্ট প:রধর্ধগীন্ি যে, 
*অসাধনাঙ্গবচন* এবং পঅদোষেদ্‌গাবন"কে নিথহস্থান বশিধাছেন, তাহারও উল্লেধ করিয়া 
বলিয়াছেন যে, উক্ত বাক্যে *নঞ” শব্দের বার] কেবল প্প্রনজা প্রতি'ষণ” আরশ গ্রহণ করিলে 
যাহা সাঁধনের অঙ্গ, তাহার অনুক্তি এবং দোষের উত্তাবন ন' করা। এই উই নিগ্রহন্থান 
বলা হয়। তাহা হইলে কেবগগ মূর্খগাই নিগ্বহস্থছন হঘদ। সর্ঘনদ্ষত নিগ্রহস্থ'ন হেস্ব'চাসও 
নিগ্রংস্থান হটতে পারে না। অভথব ধর্্মকীর্তির উক্ত ব'কো নঞ্চো পযুদাস মর্দুও গ্রহণ 
করিয়া, উহার দ্বারা যাহা! বস্তুতঃ সাধনের অঙ্গ নহে। তাহার বচন এবং য'ছ! বস্ত 5£ দোষ নহে, 
তাছাকে দোষ বলিয়া উদ্ভ'বন, এই উনয়ও তীহ'র মতে নিগ্রহস্থ'ন বলিয়া বুঝি'ত হইবে। 
সুতরাং অনন্য দৌষের উদ্ভাবন দে নিগ্রহস্থান, ইহ! ধর্মকীন্তিতও শ্বীকৃত বুঝা যায়। তাহ! 
হইলে পূর্বোক্ত “মপ্রতিভ।” হইতে শিল্প পনিরনুযে'জ্যহ্'যাগ” নামে শিগ্রহস্থান তীহারও 
ত্বীকৃত। কারণ, সত্যদৌষের অজ্ঞানই পমপ্রতিভ।” | কিন্তু অদত্য দোষের উদ্তাবনই 
*নিরমুযোজ্যান্থঘোগ” ॥ অব্শ্ব এই শ্থলেও প্রতিবাদীর সত্যদ্দোষের অজ্ঞ'নও থাকেই, কিন্ত উহ! 
হইতে ভিন্ন পদার্থ যে অসত্যদোষের উদ্ভীবন, তাহাই উক্ত স্থলে পরে প্রতিবাদীর নিগ্রহের হেতু 
হওয়ায় উহাই সেখানে তাহার পক্ষে নিগ্রহস্থান বলিয়া স্থীকার্ধ্য। 

এখন এখানে বুঝ! আবশ্তক যে, পূর্বোক্ত "ছল" ও “জাতি” নামক যে স্বিবিধ অসহুন্তর, 
তাহাঁও ই “নিরহযোজ্যান্থযোগ” নামক নিগ্রহস্থানেরই অন্তর্গত অর্থাৎ ইহারই প্রকারবিশেষ। 
কারণ, প্ছঙ্” এবং “জাতি”ও অপত্য দোষের উদ্ভাবন। তাই বাচম্পতি শিশ্রও এখানে 
লিখিয়াছেন, "নেন সর্ব জাতয়ে নিগ্রহস্থানত্বেন সংগৃহীত। ভবস্তি”। অর্থাৎ পূর্বোক্ত “সাধর্খা- 
সমা” প্রভৃতি সমস্ত জাতি৪ অসত্যদোষের উদ্ভ'বনরূপ অসহ্ত্তর বিয়া, উহার দ্বারাও প্রতিবাদীর 
নিগ্রহ হয়। ক্থতরাং & সমস্তও নিগ্রহস্থান। প্রকারান্তরে বিশ্ষেরপে উহাদিগের তত্বজ্ঞান 
সম্পাদনের জন্যই পৃথক্রূপে প্রকারভেদে মহর্ষি উহাদিগের প্রতিপাদন করিয়াছেন। ন্তায়দর্শনের 
সর্বপ্রথম হুত্রের *বৃত্তিতে বিশ্বনাথ ইহাই বলিয়াছেন১। মহানৈয়াগিক উদয়নাঁচার্য/ প্রভৃতি 
এই “নিরনুযোজ্যানযোগ” নামক নিগ্রহস্থানকে চত্ুব্বিধ বপিয়াছেন*। যথা,_(১) অপ্রাপ্তকালে 


১। অত্র প্রমেযান্ত:পাতিবুন্ধরূপন্তাঁপ সংশয়াদে নিরমুযোজ্যান্ুযোগরূপ নগ্রবস্থানাস্তঃপ।তিন্যোস্থস-আত্যোশ্চ 
প্রকারতেদেন প্রতিপাদনং শিষা বৃদ্ধবৈশন্যা ধর্মন্ত !---বিশ্বনাথবৃত্তি । 
২। অপ্রাগুকাণে গ্রহণং হান্যাদ্যাভান এব চ। 
ছুলানি জাতয় ইতি চতন্ে হস্ত বিধ। মত। £--তাফিকরক্ষা। 
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গ্রহ) (২) প্রতিজ্ঞাহান্াদ্যাভাঁদ। (৩) ছল্, (৪) জাতি। স্ব স্ব অবসরকে প্রাপ্ত না হইয়াই অথবা 
উহার অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ অপময়ে নিগ্রহস্থানের যে উদ্ভাবন, তাহাই অপ্রাপ্তকালে গ্রহণ । 
যেমন বাদীর নিজপক্ষ স্থাপনাদির পরে প্রতিবাদী তাহার হেতুতে ব্যতিচারদোষ প্রদর্শন করিয়াই 
বাদীর উত্তরের পৃর্ব্বেই যদি বলেন যে, তুমি এই বাতিচারদোষবশতঃ যদ তোমা কথিত হেতুকে 
পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার প্প্রতিজ্ঞাহানি” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। আর যর্ণি 
এঁ হেতুতে কোন্‌ বিশেষণ প্রবিষ্ট -কর, তাঁহ! হইলে তোমার "হেত্ন্তর” নামক নিশ্রহস্থান হইবে। 
গ্রতিবাদী এইরূপে অদময়ে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করিলে উত্ত স্থলে তিনিই নিগৃহীত হইবেন। 
কারণ, উহ! তাহার পক্ষে অপ্রাপ্তকালে গ্রহণ। উহা প্রথম প্রকার “নিরনুযোজ্যাহুযোগ” নামক 
নিগুহস্থান। সমস্ত নিগ্রহস্থানেরই উদ্ভাবনের কাঁলের নিয়ম আছে। তাহার লঙ্ঘন করিলে উহা 
নিগ্রহের হেতু হয়। দেই উত্ভাবনকালের নিয়মানুসারেই নিগ্রহস্থানগুলি উত্তগ্রাহা, অনুক্তগ্রাহা ও 
উচ্যমানগ্রাহা, এই নামত্রয়ে বিভক্ক হইয়াছে»। যে সমস্ত নিগ্রহস্থান উক্ত হইলেই পরে বুঝা! যায়, 
তাহ। উক্তগ্রহ্া। আর উক্ত না হইলেও পূর্বেও যাহ! বুঝ| যাঁয়, তাহ! অন্গক্তগ্রাহথ। আর উচামান 
অবস্থাতেই অর্থাৎ বলিবার সময়েই যাহা বুঝ! যায়, তাহ! উচ্যমানগ্রাহ্া । এইরূপ পপ্রতিজ্া- 
হান্তা(ভান” ও পপ্রতিজ্ঞ্তরাঁভাস” গ্রভৃতি দ্বিতীয় প্রকার প্নিরহ্যোজ্যান্ুযোগ” । যাহা বন্ততঃ 
প্রতিজ্ঞাহানি নহে, কিন্ত তত্তল্য বলিক্সা তাহার ন্যায় প্রতীত হয়, তাহাকে বলে প্রতিজ্ঞাহান্তাভান। 
*প্রবোধসিছি” গ্রন্থে মহানৈয়াগিক উদয়নাচার্ধ্য পপ্রতিজ্ঞাহানি* প্রভৃতি সমস্ত নিগরহস্থানেরই 
আভাস সবিস্তর ব্ণন করিয়াছেন। উহ। বস্ততঃ নিগ্রহস্থান নহে। হ্থঙ্রাং প্রতিবাদী উহার 
উদ্ভাবন করিজেও তঁ'হার পক্ষে “নিরমুযোজ্যানছযোগ” নামক নিগ্রহস্থান হইবে। তাঁকিকরক্ষাবার 
বরদরাজ প্প্রবোধনিদ্ধি” গ্রচ্থে উদয়নের বর্ধিত প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতির আভাসদমুছের লক্ষণ গ্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। টাকাকার জ্ঞানপূর্ণ তাহার উদাছরণও গুদর্শন করিয়! গিয়াছেন। কিন্ত 
অতিবাছগভয়ে সে সমস্ত কথ! প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বিশেষ জিজঞাম্গ এ সমস্ত গ্রন্থ 
পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারিবেন ॥ ২২॥ 


সুত্র। সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্যানিয়মাৎ কথা প্রসঙ্গো- 
ইপসিদ্ধাস্তঃ ॥২৩।৫২৭॥ 


অনুবাদ। দিদ্বাস্ত স্বীকার করিয়। অর্থাৎ প্রথমে কোন শান্ত্রসম্মত কোন 
সিদ্ধান্তবিশেষ প্রতিজ্ঞা করিয়া, অনিয়মবশতঃ অর্থাৎ সেই স্বীকৃত সিদ্ধান্তের 


উক্তগ্র!হাঃ কে চিদনেহনুত্ত গ্রহাস্তখ।পরে। 
উচামানদশ।গ্র'হা। ইতি কালস্ট্রধ। স্থিতঃ (--তাকফি করক্ষ! 
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বিপর্য/য়প্রযুস্ত কথার প্রসঙ্গ (২৩) অপসিদ্ধান্ত অর্থাৎ “অপসিদ্ধান্ত” নামক 
নিগ্রহস্থান। 

ভাষ্য । কশ্তচিদর্থস্ত তথাভাঁবং প্রতিজ্ঞায়, প্রতিজ্ঞাতার্থ বিপর্ধ্যয়া- 
দনিয়মাৎ কথাং প্রনঞ্জয়তো হপনিদ্ধান্তে। বেদিতব্যঃ | 

যথা ন স্দাতআনং জহাতি, ন সতে। বিনাশে। নাসদাত!নং লভতে, 
নাসহুত্পদ্যত ইতি সিদ্বান্তমভ্যুপেত্য স্বপক্ষমবস্থাপয়তি-_-এক- 
প্রকৃতীদং ব্যক্তং, বিকারাঁণং সমন্বয়দর্শনাৎ | ম্ব্দন্বিতানাঁং শরাবাদীনাং 
দৃষ্টমেকপ্রকৃতিত্বং । তথা চাঁয়ং ব্যক্তভেদঃ স্থখ-দুঃখমোহান্বিতো দৃশ্যতে | 
তস্মাৎ সমন্বয়দর্শন।ৎ স্থখাদিভিরেকপ্রকৃতীদং বিশ্বমিতি। 

এবমুক্তবাননুধুজ্যতে_-অথ প্রকৃতিবিবকার ইতি কথং লক্ষিতব্য- 
মিতি। যন্তাবস্থিতন্ত ধর্্মান্তর-নি বাত ধর্্মান্তরং প্রবর্ততে, সা! প্রকৃতিঃ | 
যদ্ধন্মান্তরং প্রবর্ততে নিবর্তৃতে বা স বিকার ইতি। সোহয়ং প্রতিজ্ঞাতার্থ- 
বিপর্যযাঁসাদনিয়মাৎ কথা প্রসঞ্জয়তি | প্রতিজ্ঞাতং খন্বনেন- _নাসদাবি- 
উবতি, ন সন্তিরোভবতীতি । সদসতোশ্চ তিরোভাবাবি9ভাবমস্তরেণ ন 
কম্তচিৎ প্রবৃত্ভিঃ প্ররভ্য,পরমশ্চ ভবতি | ম্বদি খন্ববস্থিতায়াং ভবিষ্যতি 
শর/বাদিলক্ষণং ধর্ম্মাস্তরমিতি প্রবৃত্তির্বতি, অস্ুদিতি চ প্রৰৃত্য,পরমঃ | 
তদেতন্মুদ্বন্ম(ণামপি ন স্যাৎ। 

এবং প্রত্যবস্থিতো যদি সতশ্চাত্মহানমসতশ্চাত্মলাভম্ভ্যপৈতি, 
তদাস্াপসিদ্ধান্তো নাম নিগ্রহস্থানং ভবতি। অথ নাভ্যুপৈতি, পক্ষোহস্য 
ন সিধ্যতি। 

অনুবাদ । কোন পদার্থের তথাভাব অর্থাৎ তৎপ্রকারতা প্রতিজ্ঞা করিয়া, 
প্রতিজ্ঞাতার্থের বিপর্য্যয়রূপ অনিয়মবশতঃ কথাপ্রসপ্তনকারীর (২১) অপসিদ্ধান্ত 
অর্থাৎ “অপমিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহ্থান জানিবে। 

যেমন সত্বস্ত আত্মাকে ত্যাগ করে না ( অথাৎ ) সতবস্তর বিনাশ হয় না, 
এবং অসৎ আতকে লাভ করে ন! ( অর্থাৎ ) অনৎ উৎপন্ন হয় না--এই সিদ্ধান্ত 


১। পজভাপেতা” ইতান্ত বাখ্যানং “কন্তচিদর্থস্ত তখ(ভাবং প্রতিজ্ঞায়েগত।  পপ্রতিভ্ঞ্থ-বিপর্যায়”। তি 
অভাপেতার-বিপর্যায়[ধ দিদ্ধা্তরিপর্যায়াদিতার্থঃ। তদেতপ্দনিষ্জমাদিতান্ত ব্াখা।নং1--তাংগর্য/টীক। 
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স্বীকার করিয়া ( কোন সাখ্যবাদী) নিজ পক্ষ সংস্থাপন করিলেন, যথ!--( প্রতিজ্ঞ) 
এই ব্যক্ত একপ্রকৃতি, (হেতু) যেহেতু বিকারসমূহের সমন্বয় দেখ! যায়। 
(উদ্বাহরণ ) ম্ৃত্তিকান্বিত শরাবাদির একপ্রকৃতিত্ব দৃক্ট হয়। (উপনয়) 
এই ব্যক্তভেদ সেইপ্রকার স্থখহুঃখমোহাম্িত দৃ্ট হয়। (নিগমন) স্থুখানির 
সহিত সেই সমম্বয়দর্শনপ্রযুক্ত এই বিশ্ব এক-প্রকৃতি। এইরূপ বক্ত! অর্থাৎ 
যিনি উক্তরূপে নিজপক্ষ সংস্থাপন করিলেন, তিনি (প্রতিবাদী নৈয়ায়িক 
কর্তৃক ) জিজ্ঞাসিত হইলেন, প্রকৃতি ও বিকার, ইহ! কিরূপে লক্ষণীয় ? 
অর্থাৎ প্রকৃতি ও বিকারের লক্ষণ কি? (উত্তর) মবস্থিত যে পদার্থের 
ধণ্মান্তরের নিবৃত্তি হইলে ধর্মমান্তর প্রবৃত্ত হয়, তাহ। প্রকৃতি। যে ধন্মান্তর প্রবৃত্ত 
হয় অথবা নিবুন্ত হয়, তাহ! বিকার । দেই এই বাদী (সাংখ্য) প্রতিজ্ঞাতার্থের 
বিপ্য্যয়রূপ অনিয়মবশতঃ “কথা” প্রসঞ্তন করিলেন। যেহেহ এইবাদী কর্তৃক 
অপ আবিভূত হয় না এবং সঙ বস্ত তিরোভূত হয় না, ইহ। প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। 
কিন্তু সৎ ও অনতের তিরোভাব ও আবির্ভাব ব্যতীত কোন ব্যক্তিরই প্রবৃত্তি ও 
গুবৃত্তির উপরম হয় না। (তাৎপর্য্য ) অবস্থিত মৃত্তিকীতে শরাবাদিরূপ ধর্ম্মান্তর 
উৎপন্ন হইবে, এ জন্য প্রবৃন্তি অর্থাৎ সেই মত্তিকাতে শরাবাদির উৎপাদনে প্রবৃত্তি হয় 
এবং উৎপন্ন হইয়াছে, এ জঙ্য প্রবৃত্তির উপরম মর্থাৎ নিবুন্তি হয়। সেই ইহা মুত্তিকার 
ধর্ম্মসমূহেরও হইতে পারে না [ অর্থাৎ উক্ত সিদ্ধান্তে লোকের যেমন শরাবাদির জন্য 
প্রবৃত্তি ও উহার নিবৃত্তি হইতে পারে না, তদ্রূপ এ শরাব।দিরও উতপত্তিরূপ প্রবৃত্তি 
ও বিনাশরূপ নিবুত্তি যাহা প্রত্যক্ষলিদ্ধ, তাহা হইতে পারে না। কারণ, উত্ত 
সিদ্ধান্তে মৃত্তিকার ধন্ম শরাবাদিও এ মৃত্তিকার ম্যায় সঃ উহারও উৎপত্তি ও 
বিনাশ নাই ]। 

এইরূপে প্রত্য বস্থিত হইয়া ( বাদী সাংখ্য ) বদি সত্বস্তর বিনাশ ও অসতের 
উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহা হইলে ইস্টার “অপসিদ্ধা ৮ নামক নিগ্রহস্থান হয়। আর 
যদি শ্বীক!র ন! করেন, তাহ! হইলে ইহার পক্ষ সিদ্ধ হয় না। 


টিপনী। এই স্থত্র দ্বারা "অপণিদ্ধান্ত” নামক একবিংশ নিগ্রহস্থ(নের লক্ষণ সথচিত হইগছে। 
কোন শংন্ত্রম্মত সিদ্ধাস্ত যে প্রকার, তত্প্রকারে প্রথমে উহার প্রতিজ্ঞাই উহার স্বীকার এবং পরে 
ত্প্রকারে গ্রতিজ্ঞাত সেই সিদ্ধান্তের বিপর্ধ্য্ন অর্থাৎ, পরে উহার বিপরীত দিদ্বাস্তের স্বীকারই 
সুত্রে অনিয়ম” শব্দের ঘাঁর! বিবক্ষিত। ভাই ভাঁষ/কার হুত্রেক্ত “অনিয়মাৎ” এই পদের ব্াখ্যারূপে 
বলিয়াংছন,-*গ্রতি জাত থ-বিপর্য)য়।ৎ৮। বাদীর ও তিজ্ঞাত (সিঞ্থাস্ডের (বিপর্ধায়ই প্রতি জ!তার্ববপর্যায়। 
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তৎ্প্রযুক্ত অর্থাৎ পরে সেই বিপরীত সিদ্ধান্ত শ্বীকার করিয়াই আরব কথার প্রদঙ্গ করিলে তীছার 
*অপনিদ্ধাস্ত” নাঁমক নিগ্রংস্থান হয়। ভাঁষা্কার প্রথমে সৃত্রার্থ ব্যাখ্য। করিয়া» পরে ইহার উদাহরণ 
প্রবর্শন করিতে কোন সাংখ্য বাঁদীর নিজপক্ষ স্থাপনের উপ্লেখ করিয়াছেন। সাংখ্যমতে সত্বন্তর 
বিনাশ নাই, অসতেরও উৎপত্তি নাই। কোন সাংখ্য উক্ত সিদ্ধাস্তানুদারে গিজ পক্ষ স্থাপন 
করিলেন যে, এই ব)ক্ত জগৎ এক প্রকৃতি অর্থাৎ সমগ্র জগতের মুল উপাদান এক। কারণ, 
উপাদান-কারণের যে সমস্ত বিকার ব| কার্ধয, তাহাতে উপদীনক।রণের সমন্বপগ্ন দেখ যায়। যেধন 
একই মুত্তিকার বিকার বা কার্ধ্য যে শরাব ও ঘট প্রভৃতি, তাহাতে সেই উপাদানকারণ 
মৃত্তিকার সম্বগই থাকে অর্থাৎ সেই শরাবাদি দ্রব্য দেই মুত্তিকান্থিতই থাকে এবং উহার মুল 
উপাদানও এক, ইহা দৃষ্ট হয়। এইরূপ এই যে বাক্তভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বক্ত পদার্থ বা জগৎ 
তাহাও সুখছঃখ-মোহান্ব ত দেখ। যায় ৷ অতএব সুখ, ছুঃখ ও মোহের দহিত এই জগতের সমন্ব 
দর্শনপ্রযুক্ত এই জগত্ডের মূল উপাদান এক, ইহা পিদ্ধ হয়। অর্থাৎ সমগ্র জগৎ বখন ন্ুথছঃখ- 
মোহান্বিত, তখন তাহার মূল প্রকৃতি ঝ৷ উপাদান ন্বথদুঃখমৌহাত্মক এক, ইহা পূর্বোক্তরূপে 
অনুমানপিদ্ধ হয়। তাহা হইলে এই ব্যক্ত জগৎ যে, সেই মূল প্রর্কতিতেই বি্দামান থাকে, ইহা 
সৎ, ইহাও [সিদ্ধ হয়। কারখ, অদৎ হইলে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ যাহ! মূল 
কারণে পুর্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, তাহারই অন্যরূপে প্রকাশ হইতে পারে। ন:চৎ্ সেই মুল 
কারণ হইতে তাহার প্রকাশ হইতেই পারে ন|। সৎকার্ধ্যবাদী দাংখ্য পূর্ব ক্তরূপে নিজপক্ষ স্থাপন 
করিলে, প্রতিঝ।দী নৈয়ায়িক উহ! খণ্ডন করিবার জন্ত বাদীকে প্রন্ন করিপেন যে, প্রকৃতি ও তাহার 
বিকারের লক্ষণ কি? তহ্‌ত্তরে বাদী সাংখ্য বলিলেন যে, যে পদার্থ অবস্থিতই থকে, কিন্তু তাহার 
কোন ধর্মের নিবৃত্তি ও অপর ধর্মের প্রবৃত্তি হয়, সেই পদার্থ ই প্রকৃতি, এবং যে ধর্মের প্রবৃত্তি বা 
নিবৃতি হয়, সেই ধর্ই (কার) যেখন মু'ন্তকা প্রকৃতি, ঘট দি তাহার বিকার। মুত্তক! ঘটাদিরূপে 
পরিণত হইলেও মুন্ধিকা অবস্থিতই থাকে, কিন্ত তাহাতে পূর্ববধর্মের নিবৃত্তি হইয়। ঘটামদিকূপ 
অন্ত ধর্দের প্রবৃত্ত বা প্রক'শ হয়। বাদী সাংখ্য এইরূপ ধলিলে তধন গ্রতিবাদী নৈগ্নাপ্িক 
বলিলেন যে, অদতের আঁবির্ভ/ব অর্থাৎ উৎপত্তি হয় না এবং সতের বিনাশ হয় না, ইহাই আপনার 
গ্রতিজ্ঞাত বা স্বাৃত গিদ্ধান্ত। কিন্তু সতের (বিনাশ ও অসতের উৎপত্তি ব্যতীত কাহারই ঘটি 
কার্ধে্ প্রবৃপ্তি এবং উহার উপরম ব! নিবুত্ত হইতে পারে না। কারণ, যে মুত্তিক! অবস্থিত 
আছে, তাহাতে ঘটাদিরূপ ধর্মস্তর উদ্পন্ন হইবে, এইরূপ বুঝিগাই বুদ্ধিমান্‌ বাক্তি ঘটাদি নিম্মাণে 
প্রবৃত হয়, এবং সেই ঘুন্তিকা হইতে ঘটাদি কোন কার্য; উৎপন্ন হইয়া! গেলে, উৎপন্ন হইয়াছে, ইহ! 
বুঝিয়। সেই কার্ধয হইতে উপদত অর্থাৎ, নিবৃন্ত হয়) এই যে, সর্বলোকসিদ্ধ প্রবৃত্তি ও তাহার 
উপরম, তাহা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপপন্ন হইতে পারে না । কারণ, মুক্তিকাদি উপাঁদানকারণে ঘটি 
কার্য) সর্বদাই বিদ্যমান থাঁিণে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে ন1। নিদ্ধ পদার্থে কাহারও প্রবৃত্তি 
হয় না। প্রবুত্তি অশীক হইলে ত'হার উপর্মও বলা যার না। আর উক্ত পিবান্তে কেবল যে, 
ঘটাদি কার্ষ্য লেকের প্রবৃত্তি হয় না, ইহ। নহে, পরন্ধ মৃন্তিকার ধর্ম ঘটাদি কারের উৎপত্তি ও 
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বিনাশরূপ যে প্রবৃত্তি ও নিবুতি প্রত্যক্ষনিদ্ধ, তাহ:ও হইতে পারে না) উৎ্পত্ত ও শিন'শ ভিন্ন 
আবির্ভব ও তিরোভাব বণিয়| কোন পৰর্য নাই, এই ত'হশই ভ'ষাচার এধনে আবির বও 
তিরো ডাবের কথ! বলিয়াছেন । ফল কথ, 'অপ:তর উত্পতি ও সুতর বিনাশ স্বীকারনা করিলে 
পূর্বোক্ত প্রবৃত্তি ও তাহার উপরম কোনবপেই উপশন হইঠে পারে না। প্রতব'দী নৈর়ারিকের এই 
প্রতিবাদের পহতর করিতে অননর্ধ হইর। বানী সংখ) খে:ষ যদি সত বিবাণ ও অনতের উৎপত্তি 
শ্বীকার করেন, তাহ! হইলে উহার পক্ষে "আদেঙ্বান্ত" নাম নিগ্রহস্থন হয়) কারণ, তিনি প্রথমে 
সতের বিনাশ হয় ন। এবং অপতের উৎপন্তি হয় না, এই সংখা নিশ্ধাজ্ত শ্বীকারপূর্ ক নিজশক্ষ 
স্থাপন করিয়া, পরে উক্ত দিদ্ধান্তের বিপরীত পিদ্ধাস্ত শ্বীকার করিয়াছেন। তাঁহা শ্বীকার না 
করিলেও তীহার নিজ পক্ষ দিদ্ধ হন না। তং নেখানেই কথাছঙ্গ করিয়। নীরব হইতে হপ্র। 
তাই তিনি আরব কথ:র ভঙ্গ না করিনা, তহ'র স্বীকৃত শিদ্ধ”গ্ভর বিরুষ্ধ দিদ্ধান্ত শ্বীকার করিয়। 
লইয়াই দেই কথ'র প্রনগ্রন বা মন্থবর্তব করিলে "পনিদ্ধন্ত” ন'মক নিগ্রহ্থান দ্বার! নিগৃশীত 
হইবেন। 

বৃদ্ধিকার বিশ্বনাথ এখানে সংক্ষেপে সরল ভাবে ইহার উনীছরণ প্রদর্শন করিয়াছেন ঘে, কেন ঝ'দী 
«আনি পাঁংখ্য মতেই বলিব, এই কথ' বপিয়! কার্য/মাত্রই সৎ, অর্থাৎ ঘটাদি সমস্ত কার্য)ই তাহার 
উপাদান কারণে বিদামাঁনই থাকে, এই দিদ্ধান্ত সংস্থপৰ করিলে, তখন প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বলিলেন 
যে, তাঁ€া হইলে সেই বিদামান কার্ষে/র অ.বির্ভংবূপ কার্য7ও ত সৎ সুতরাং তাহার জন্যও কারণ 
ব্যাপার ব্র্থ। আরযদ্ব দেই আবির্ভ বেরও অ'বির্ভ বেন জন্যই কারণ বাপার আবশ্তক বগ, 
তাহ হইলে দেই অভ বেশ আবির্ভাব প্রতি অনস্ত আবির্ভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ায় 
অনবস্থ'দোষ আনিবার্ধয। তখন বাদী যদি উক্ত অনবস্থাংদাষের উদ্ধারের জন্য পরে আবির্ভাবকে 
অপহ বপিয়া। উহার উৎপগ্ি শ্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহার পক্ষে "অপদিদ্ধান্ত” নামক নিশ্রহ- 
স্থান হরন। কারণ, তিন প্রথমে সাংখ্যমতানুসারে কার্ধ্যমাত্রই সং, অদতের উৎপত্তি হয় না, 
এই দিদ্ধাস্ত স্বীকার করিয়া, উহ! সমর্থন করিতে শেষে বাধ্য হুইয়।! অববির্ভাবন্ধপ কার্ধাকে অদৎ 
বলি! বিশরীত দিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াহেন। পুর্াক্তন্ধপ স্থলে “বিরুদ্ধ” নামক ভেত্ব'ভান অগব! 
পূর্বোক্ত «প্রতিজ্ঞাবিরোধ"ই নিগ্রহস্থান হইবে, ”অপশিদ্ধাস্ত” নামক পৃথক্‌ নিগ্রচস্থান কেন শ্বীকৃত 
হইয়াছে 1 এততদুন্তরে উ-দা)াতকরের ত'ত্পর্ম্যব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র যুক্তির দ্বার! বিচারপূর্ব্বক 
বলিয়াছেন যে, যে স্থানে গ্রতিজ্ঞ্গের সহিত হেতুর বিপুরাঁধ হয়। দেখানেই পবিরুদ্ধ” নামক হেমা" 
ভাস বা *্প্রতিজ্ঞবিরোধ” নামক নিগ্রহষ্থ'ন হয়। [কিন্ত উক্ত স্থলে প্রতিজার্থরূপ প্রথমোজ 
সিদ্ধান্তের সহিত শেষোক্ত বিপরীত দিদ্ধান্তেরই বিরৌধবশতঃ পরম্পর বিরুদ্ধ-দিদ্ধাস্তবাদিতা- 
প্রযুক্ত বাদীর অপামর্ঘয গ্রকটিত হওয়ায় এই “অপপিদ্ধান্ত” পৃথক্‌ নিগ্রহস্থন বলিয়াই স্থীকার্ধ্য। 
বৌদ্ধ সম্প্রদার ইহাকে নিগ্রহস্থান বপিয়! শ্বীকার করেন নাই, ইহা এখানে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
লিবিয়াছেন। কিন্তু তীহারাযে আরও অনেক নিগ্রহস্থান স্বীকার করেন নাই, ইহাও পূর্ষে 
বলিয়াছি এবং তাহাদিগের মণ্ডের প্রতিবাদও প্রকাশ করিয়াছি 1২৩! 
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অুত্র। হেত্বাভাসাশ্চ যঝোক্তাঃ ॥২৪।৫২৮॥ 


অমুবাদ। “যথোক্ত” অর্থাত প্রথম অধ্যায়ে যেকপ লক্ষণ ঘার। লক্ষিত হইয়াছে, 
সেইরূপ লক্ষণবিশিন্ট (২২) হেহ্াত।সদণুহও নিগ্র হস্থান । 


ভাষ্য । হেত্বাভাসশ্চি নিগ্রহস্থানাঁনি। কিং পুনল ক্ষ ণাম্তরযোঁগা- 
দ্বেত্বাভাস! নিগ্রহস্থ।নত্বমাপন্না যথা-_-প্রমাঁণানি প্রমেয়ত্বমিত্যত আহ 
যধোক্তা ইতি। হেত্বাভাসলক্ষণেনৈব নিগ্রহস্থানভাঁব ইতি । 

ত ইমে প্রমাণাঁদয়ঃ পদার্থা উদ্দিক্ট। লক্ষি তাঁঃ পরীক্ষিতাশ্চেতি । 


অনুবাদ । হেত্বাভাসসমূহও নিগ্রহস্থান। তবে কি লক্ষণান্তরের সন্বন্ধবশতঃ 
অর্থাৎ অন্ত কোন লক্ষণবিশিষ্ট হইয়। হেত্বাভাসসমূহ নিগ্রহস্থানত্ব প্রাপ্ত হয়? 
যেমন প্রমাণসমূহ প্রমেয়ন্থ প্রাপ্ত হয়, এ জগ্য (সুত্রকার মহধি ) “যথোক্ত।2৮ এই 
পদটী বলিয়াছেন। (তাৎপর্য ) হেত্বাভীনসধূহের লক্ষণপ্রকারেই নিগ্রহস্থানত্ব 
অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে হেত্ব'ভ।সসমূহের যেরূপ লক্ষণ কথিত হইয়াছে, সেইরূপেই 


এ সমস্ত হেত্বাভাস নিগ্রহস্থ।ন হয়। 
সেই এই প্রমাণাদি পদার্থ অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্ প্রতিপাদ্য প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থ 
উদ্দিট, লক্ষিত এবং পরীক্ষিত হইল । 


টিপ্লনী। মহধি "প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি যে ঘ্াবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন, তন্মধ্যে 
হেত্বাভ'সই চরম নিগ্রহস্থান। ইহ! প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতির স্তাগ “উক্তথ্রাহ্া* নিগ্রহস্থান হইলেও অর্থ- 
দোঁষ বলিয়। প্রধান এবং মন্তান্ত নিগ্রহস্থান ন| হইলে নর্বশেষে ইহার উদ্ভাবন কর্তব্য, ইহা সুচনা 
করিতেই মহর্ষি সর্বশেষে ইহার উল্লেখ করিয্াছেন। মহষি সর্বপ্রথম হৃত্রে যোঁড়শ পদার্থের মধ্য 
হেত্বাভাপত্বন্ধপে ইহার পৃধক্‌ উর্লেখও করিয়াছেন এবং প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহিকে সেই 
হেত্বাভানকে পঞ্চ বিধ বলিয়! যথাক্রমে সেই সমস্ত হেত্বাগাসের লক্ষণও বনিয়াছেন। কিন্ত মেই 
সমস্ত হেত্বাভাদকে আবার শিগ্রহস্থান বলায় প্রশ্ন হয় যে, যেমন মহর্ষির কথিত প্রমাণ পদার্থ 
প্রমেয়ের লক্ষপীক্রান্ত হইলে, তখন উহ! প্রমেদ্ হয়, তদ্রপ পূর্বেক্ত হেত্বাভাদদমৃহও কি অন্ত 
কোন লক্ষণাক্রাস্ত হইলেই তখন নিগ্রহস্থান হয়? তাহ! হুইলে সেই লক্ষণও এখানে মহর্ষির 
বক্তব্য । এ জন্ মহর্ষি এই সুত্রে শেষে বলিয়াছেন,_-ণ্যথোক্তাঃ৮। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে হেত্বাভাস- 
সমূহ ষে প্রকারে কথিত হইয়াছে অর্থাৎ উর যেরূপ লক্ষণ উত্ত হইয়াছে, সেইরূপেই উহা 
নিগরহস্থান ছয়। সুতরাং এখানে আর উহার লক্ষণ বগ! অনাবস্ক। ভাধ্যকারও মহধির উত্ত- 
রূপই তাৎপর্য বাক্ত'করিয়াছেন। তাহা হইলে মহ্ধি আবার প্রথমে হেত্বাভাসের পৃথক্‌ উল্লেখ 
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করিয়াছেন কেন? তাহার কথিত চরম পদার্থ নিগ্রহস্থানের মধ্যে হেত্বাভাসের উল্লেখ করি 
এখানে তাহার সমস্ত লক্ষণ বধিলেই ত হেত্বাভামের তন্বজ্ঞাপন হয়। এতছৃত্তরে মহর্ধির সর্ব্- 
প্রথম হুত্রের ভাষ্য ভাষাকার বলিয়াছেন যে, কেবল তত্ব নির্ণয়ার্থ জিগীবাশৃণ্ত গুরু শিষ্য প্রভৃতির 
যে “বাদ” নামক কথা, তাহাতেও হেতাভাপরপ নিশ্রহস্থান অবশ্ত উদ্ভাব্য, ইহা! হুচন! করিবার 
জন্যই মহর্ষি পূর্বে নিগ্রহস্থান হইতে পৃথকৃরূপেও হেত্বাভাদের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষাকারের 
তাৎপর্ধ/ সেখানে ব্যাধ্যাত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৬৫--৬৯ পৃষ্ঠা ডরষ্টবা )। তাৎপর্ধ/টাকাকার 
বাচম্পতি মিশ্র সেখানে বলিয়াছেন যে, হেত্বাতাসের পৃথক উল্লেখের ছার! বাদবিচারে কেবলমাত্র 
হেত্বাভাগরূপ নিগ্রহস্থানই যে উদ্ভাবা, ইহাই সুচিত হয় নাই। কিন্তু যে সমস্ত নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন 
না| করিলে বাদবিচারের উদ্দেগ্ঠ তুত্ব-নিণয়েরই ব্যাঘাত হয়, সেই সমস্ত নিগ্রহস্থানই বাদবিচারে 
উদ্ভাবা, ইহাই উহার দ্বারা স্থচিত হইয়াছে । তাহ। হইলে হেত্বাভাসের হ্যায় *শ্ুন*, *অধিক” এবং 
“অপিদ্ধান্ত” নামক নিগ্রহস্থানও যে, বাদবিচারে উত্ভাবা, ইহাও উহার দ্বারা সৃচিত হইয়াছে 
বুঝা যায় । হুচনাই স্থত্রের উদ্দেগ্ত । শ্ৃত্রে অতিরিক্ত উক্তির ত্বারা অতিরিজ। তত্বও সচিত হয়। 
বস্ততঃ প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্িকের প্রারস্তে বাদলক্ষগহ্থত্রে “পঞ্চ বয়বৌপপন্নঃ” এবং 
"সিদ্ধাত্তাবিরুদ্ধঃ” এই পদঘয়ের দ্বারাও যে, বাদবিগরে প্নান*) "অধিক এবং প্অপসিষ্ধাত্ত” নামক 
নিগ্রহস্থান উদ্ভাব্য বলিয়া! সুচিত হইয়াছে, ইহ! ভাষ্যকারও সেখানে বলিয়াছেন এবং পঞ্চাবয়বের 
প্রয়োগ ব্যতীতও যে বাদবিচার হইতে পারে, ইহাও পরে বলিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 
সেখানে ভাষ্যকারের এ কথ।র দ্বারাও নিজমত সমর্থন করিয়াছেন যে, বাদবিচারে প্নান” এবং 
অধিক” নামক নিগ্রহস্থানেরও উত্ভতাবন উচিত নহে। বস্তত্বঃ যে বাদবিচারে পঞ্চাবয়বের 
প্রয়োগ হয়, তাহাতে “নুন” এবং ”অধিক” নামক নিগ্রহস্থ'নও উদ্ভাব্য, ইহাই সেখানে ভাষ্যকারের 
তাৎপর্ধ্য বুঝ। যায়। নচেৎ সেখানে তাহার পূর্বোক্ত কথা সংগত হয় না (প্রথম খণ্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা 
্রষ্টব্য )। বাঁদবিচাঁরে যে, পনান* এবং “অধিক” নামক নিগ্রহস্থানও উদ্ভাব্, ইহা বার্তিককার 
উদ্দ্যোতকরও যুক্তির দ্বর। সমর্থন করিয়াছেন। কিন্ত মহানৈয়া(য়িক উদয়নাচার্ষেযর মতাঙ্ছদারে 
*তার্কিকরক্ষা” গ্রন্থে বরদরাঁজ পন্যুন”, “অধিক”, পঅপনিদ্ধাস্ত” * প্রতিজ্ঞাবিরোধ”, “আনম ভাষণ” 
*পুনরুত্ত” ও «অপ্রাপ্তকাল”, এই সপ্তপ্রকাঁর নিগ্রহস্থান বাঁদবিচারে উদ্ভীব্য বলিয়াছেন । তবে এ 
সপ্ত প্রকার নিগ্রহস্থান সেখানে কথাবিচ্ছেদের হেতু হয় নাঃ কিন্ত “হেত্বাভান” ও প্নিরম্থযোজ্যানু- 
যোগ” এই নিগ্রহস্থানঘয়ই বাঁদবিচার-স্থলে কথাবিচ্ছেদের হেতু হয়, ইহাঁও তিনি সর্বশেষে 
বলিয়াছেন ৷ বাহঙ্গ্যভয়ে এখানে তাহার সমস্ত কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাঁম না। 

মহর্ষির এই চরম হৃত্রে ”৮* শবের দ্বারা আরও অনেক নিগ্রহস্থান শৃচিত হইয়াছে, ইহা 
অনেকের মত। বুৰ্িকার বিশ্বনাথ উক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, তাহ! হইলে হুত্রে 
প্যথোক্তাঃ* এই পদের উপপত্তি হয় না। কারণ, সেই সমস্ত অনুত্ত নিগ্রহস্থানে বথোক্তত্ব নাই। 
কিন্ত মহর্ষির কঠ্ক্ত হেত্বাভাসেই তিনি যথোজত্ব বিশেষণের উল্লেখ করায় বৃশ্থিকারোক্ত এ 
অন্ুপপত্তি হইতে পারে না । শ্রীমদ্বাচম্পতি মিশ্রও এই সুতোক্ত “৪” শবের দ্বার! অন্ধুক্ত সমুচ্চয়ের 

৬? 
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কথ বলিয়াছেন। বরদরাজ এ *৮* শবের ছারা দৃষ্টস্তদোষ, উক্তিদোষ এবং আত্মাশয়ত্বাদি 
তর্কপ্রতিঘাত, এই অনুক্ত নিখ্বহস্থানতয়ের সমুচ্চয়ের ব্যাখা! করিয়।ছেন। “বাদিবিনোদ” গ্রন্থে 
শঙ্কর নিশ্র এ ”5* শবের প্রয়োগে মছষির উদ্দেস্ঠা বিষয়ে আরও অনেক মতভেদ প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। শৈবাচার্য্য ভাপর্বজ্ঞ গৌতমের এই শুত্রের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে ইহার দ্বার! বাদী বা 
প্রতিবাদীর ছুর্ধচন এবং কপোলবাদন প্রভৃতি এবং স্থলবিশেষে অপশব্প্রয়োগ প্রভৃতিও 
নিগ্রহস্থান বলিয়! বুঝিতে হইবে, ইছা বলিয়াছেন১। স্ততরাঁং তিনিও যে প্র “৮” শবের 
দ্বারাই এ সমস্ত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি। কিন্তু বরদরাজ যে, “দৃষ্টাস্তাভাম*কেও 
এই হৃত্রোক্ত ”5* শব্দের দ্বারাই কেন গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারি না। কারণ, দৃষ্টাস্ত 
পদার্থ হেতুশৃন্ত বা সাধাশুন্ভ হইলে তাঁহাকে বলে দৃষ্টাস্তাভান, উহ! হেত্বাভাসেরই অন্তর্গত । 
তাই মহর্ষি গৌতম স্যায়দর্শনে দৃষ্টাস্তাভীদের কোন লক্ষণ বলেন নাই। বর্দরাজও পূর্বের 
হেত্বাভাসের ব্যাখ্যা! করিয়া, শেষে এই কথা বলিয়াছেন এবং পরে কোন্‌ হেত্বাভাসে কিরূপ 
ৃষ্টাস্তাভান কিরপে অন্তভূত হয়, ইহাও বুঝাইয়াছেন। স্থতরাং মহর্ষি হেত্বাভাঁকে নিগ্রহস্থান 
বলায় তদ্দবারাই পক্ষাভান এবং দৃষ্টাস্তাতামও নিগ্রহস্থান বলিয়া! কথিত হইগাছে। বার্তিককারও 
পুর্বে ( চতুর্থ হুত্রধার্তিকে ) এই কথাই বলিয়া, মহ্ধি নিগ্রহস্থানের মধ্যে দৃষ্টাস্তাভাসের উল্লেখ 
কেন করেন নাই, ইহার সমাধান বরিয়াছেন। শ্রীমদ্বঁচস্পতি মিশ্র দেখানে উদ্দ্যোতকরের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে মহধির এই চরম স্থত্রে “হেত্বাভাঁপ” শব্দের অন্তর্গত “হেতু” শবের দ্বার! - 
হেতু ও দৃষ্টাস্ত। এই উত্তয়ই বিবঙ্ষিত বলিয়া! “হেত্বাভাগ"* শবের দ্বারা *হেত্বাভান” ও 
প্ৃষ্টাস্তাভান”, এই উভয়ই মহুধির বিবক্ষিত অর্থ, ইহ! বণিয়াছেন। কিন্তু মহধির এরূপ বিবক্ষার 
প্রয়োজন কি এবং উদ্দ্যোতকরের পূর্বোক্ত বথার এরূপই তীৎপর্যযয হইলে তিনি পরে এই 
স্ত্রের উক্তরূধ ব্যাখা! কেন করেন নাই? বাঁচম্পতি মিশ্রই ঝা কেন বষ্টবল্পন। করিয়া! এরূপ 
ব্যাখ্যা কগিতে গিয়াছেন, ইহা সুধাগণ বিচার করিবেন। 
্তায়শান্ত্ে হেতু ও হেত্বাভাপের শ্বরূপ, প্রকারভেদ ও তাহার উদাহরণাদির ব্যাখ্যা অতি 

বিস্তৃত ও ছ্রূহ । বৌদ্ধসম্প্রদায়ও উক্ত ব্ষিয়ে বু হুক্ম বিচার করি! গিয়াছেন। দিঙলাগ 
প্রভৃতির মতে পক্ষে সত্তা, সপক্ষে সত্তা এবং বিপক্ষে অদতা, এই লক্ষণ ৪য়বিশিষ্ট পদার্থই ছেতু এবং 
উহার কোন লক্ষণশৃন্য হইলেই তাহা হেত্বাভান। উক্ত মতীন্ুমারে সুপ্রাচীন আলঙ্কারিক ভাম- 
হও এ কথাই বল্িয়াছেন*। বন্ুবন্ধু ও দিউআগের হেতু প্রভৃতির াখ্যার উল্েখপূর্বাক 
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১1 এতেন ছুর্ববচনকপে!লবাদিত্রাদীনাং সাধন।নুপষে তেন নিগ্রহস্থানহং বেদিতব্যং | নিমকথায় ভৃপশব্!” 
দ্বীনমগীতি 1--৭স্যায়সার” অনুম'ন পরিচ্ছেদের শেষ। 
২। নন্ুক্রিহং কিমতি চেদ্দৃষ্টান্তাভাস-লক্ষণম্‌। 
অন্তর্ভাবে! যতস্তেষাং হেত্বাভ।সেযু পঞ্চহ ৪--তাকিকরক্ষ| | 
৩। সন্ পক্ষে সদৃশে নিদ্ধে! ব্যাবৃত্তস্ত?বিপক্ষতঃ | 
হেতুন্ত্িঃক্ষণে! জয়ে! হেত ভাসে। বিপর্যায়াৎ ॥স্কাব্যালঙ্কার, ৫ম পঠ ২১শ। 
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উদ্দে]াতকর "্ত্যায়বার্তিকে”্র প্রথম অধ্যায়ে (অবয়ব ব্যাধ্যায়) তীহাঁদিগের মত্ত কথারই 
সমালোচন! ও প্রতিবাদ করিগ্াা খণ্ডন করিয়! গিয়াছেন। বাচম্পত মিশ্র তাহার ব্াখ্যা করিয়া 
গিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের হেত্ব ভাসের বনু বিভাগ এবং তাঁহার উদাহরণ ব্যাধ্যাও অতি ছূর্বোধ। 
সংক্ষেপে এ সমস্ত প্রকাশ করা কোন রূপেই সম্ভব নহে। তাঁই ইচ্ছ। সত্বেও এখানেও বথামতি 
তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বৌদ্ধযুগে শৈবাসর্য। ভাসর্বজ্ঞও তাহার পনায়সারে* 
হেত্বাভাসের বহু বিভাগ ও উদাহরণাঁদির দ্বারা তাঁহার ব্যাখা! করিপন! গিয়াছেন। তাহা বুঝিলেও 
এ বিষয়ে অনেক কথা বুঝা যাইবে। দিউগ্রাগ প্রভৃতি নানা প্রকার গ্রতিজ্ঞাতাদ ও দৃষ্টাত্তাভাস 
প্রভৃতিরও বর্ণপ্পূর্বক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দিঙজাগের ক্ষুদ্র প্রস্থ পন্তায়প্রবেশে”ও 
তাহা! দেখা যায়। বৌদ্ষসন্প্রপায়ের স্ায় তাহাদিগের প্রতিদবন্বী অনেক মহানৈয়াস্মিকও বহু 
প্রকারে প্প্রতিজাভাদ” প্রভৃত্িরও বর্ণন করিয়াছেন এবং অনেকে দিঙন!গের প্রদশিত উদাহরণ- 
বিশেষেরও খণ্ডন করিয়াছেন। এ বিষন্বে প্রথম খণ্ডে তাহাদিগের কথা কিছু প্রকাশ করিয়াছি 
এবং *পক্ষাতাঁদ” বা! *প্রতিজ্।ভাম” প্রভৃতি যে হেত্বাতাসেই অস্তভূতি বলিয়া তন্বদর্শী মহবি 
গৌতম তাহার পৃথক্‌ উল্লেখ করেন নাই, ইহাও বণিয়াছি। জয়ন্ত ভট্টও সেখানে এ বথা স্পষ্ট 
বলিম়্াছেন ( প্রথম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠ। ও ২৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 

ভাষ্যকার এখানে শেষে তাহার ব্যাখ্যাত সমস্ত শাস্্রার্থের উপসংহার করিতে বলিয়াছেন যে, 
সেই এই প্রমাণাদি পদার্থ উদ্দ্ট। লক্ষিত ও পরীক্ষিত হইল। অর্থাৎ প্রমাণাদি যোড়শ পদার্থই 
্যায়দর্শনের প্রতিপাদ্য । এবং উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা সেই সমস্ত পদার্থের প্রতিপাদন বা 
তত্বজ্ঞাপনই স্যায়দবর্শনের ব্যাপার। নেই ব্যাপার দ্বারাই এই স্তায়দর্শন তাঁহার সমস্ত প্রয়োজন দিদ্ধ 
করে। ন্মৃতরাং মহর্ষি গোতম সেই প্রমাপাি যোড়শ পদার্থের উদ্দেখপূর্ববক লক্ষণ বলিয়া 
অনেক পদার্থের পরীক্ষ! করিয়াছেন। মহধির কর্তব্য উদ্দেশ। লক্ষণ ও পরীক্ষা এখানেই সমাপ্ত 
হইয়াছে । ম্তরাৎ স্থায়দর্শনও সমাপ্ত হইয়াছে। 

মহবির শেষোক্ত ছুই হুত্রে “কথকান্তোক্তিনিরূপ্য-নিগ্রহস্থানম্বয় প্রকরণ” (৭) সমাপ্ত হইয়াছে 
এবং সপ্ত প্রকরণ ও চতুর্বশংত হৃত্রে এই পঞ্চম অথায়নের দ্বিতীয় আহ্িক সমাপ্ত হইয়াছে। 
এবং বাঁচম্পতি (মশ্রের ণন্ায়হ্চীনিবন্ধ” গ্রস্থাজলারে প্রথম হইতে ৫২৮ সুত্রে স্তায়দর্শন সমাপ্ত 
হইয়াছে। তাৎপর্য/টীকাকার প্রাচীন বাচম্পতি মিশ্রই যে, "্ন্যায়স্থচীনিবন্ধেশ্র কর্তা, ইহ! 
প্রথম থণ্ডের ভূমিকায় বলিয়াছি এবং তিনি যে, এ গ্রন্থের সর্বশেধোক্ত শ্লোকের সর্বশেষে পৰসবধ- 
বহ্থুবৎসরে” এই বাক্যের দ্বারা তাহার এ গ্রস্থদমাপ্তির কাল বলিয়। গিয়াছেন, ইহাও বলিয়াছি। 
বাচম্পতি মিশ্রের প্রযুক্ত এ “বৎসর” শবের দ্বার! বাহার! শকাব' গ্রহণ করেন, তীহাদিগের 
মতানুসারেই আমি পূর্বে কয়েক স্থলে খুষীগ দশম শতাব্দী তাহার কাণ বণিয়৷ উল্লেখ করিয়াছি। 
কিন্ত "বৎদর” শব বারা অনেক স্থলে “সংবৎ”ই গৃহীত হইয়া! থাকে। তাহ! হইলে ৮৯৮ 
ংবৎ অর্থাৎ ৮৪১ খুাবে বাচল্প(তি মিশ্র গহায়হ্চী(নবন্ধ” রচনা ঝরেন, ইহা বুঝ! যাঁয় এবং 
তাহাই গ্রকজর্থ বণিয়া গ্রহণ কর! যায়। কারণ, উদয়নাচার্ধেঃর প্লক্ষণাবলী” গ্রন্থের শেযোজ 


৪৮৪ ন্যায়দর্শন [ ৫অ০, ২মা০ 


ল্লৌকে তিনি ৯০৬ শকাবে (৯৮৪ খু্টাবে ) এ গ্রন্থ র$না করেন, ইহা! কথিত হইয়াছে। এবং 
উদয়নাচার্ধয বাচম্পতি নিশ্রের ণন্যায়বার্তিক-তাৎপর্ধযটীকা”্র "ন্চায়বার্তিক-তাৎপর্ধা/পরিশুদ্ধি” 
নাষে যে টাকা করিয়াছেন, ভাহার প্রারভে তাহার “মাতঃ সরন্বতি”--ইত্যাদি প্রার্থনা-শ্লোকের 
দ্বারা এবং পরে তাহার অন্তান্ত উক্তির দ্বারা তিনি যে বাঁচম্পতি মিশরের অনেক পরে, তাহার 
ব্যাখ্াত ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য; পরিশুদ্ধবপে প্রকাশ করিবার উদ্দেগ্তেই “ন্যায়বান্তিকতাৎপর্য)- 
পরিশুদ্ধি” নাঁমে টীকা! করিয়াছেন এবং দেই পরিশগুদ্ধির জন্যই প্রথমে সরম্বতী মাতার নিকটে 
এরপ প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহা! স্পষ্ট বুঝ| যায়। এইরূশ আরও নান। কারণ বাচম্পতি মিশ্র যে 
উদয়নাচার্য্যের পুর্ব্ববন্তী, তীহ!র। উভয়ে সমসামঘ়িক নছেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই | সুতরাং 
বাচম্পতি মিশ্রের প্বন্বন্ক-বস্বংদরে” এই উক্তির দ্বার! তিনি যে খুষ্টীর নবম শতাববীর মধ্/ভাগ 
পর্যন্তই বিদ্যমান ছিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে । তীহার অনেক পরবভী মিথিলেশ্বরহথরি 
স্থৃতিনিবন্ধকার ব'চম্পতি মিশ্র *ন্যায়ন্থটীনিবন্ধে্র রচপ়িত। নহেন। তিনি পরে নিজমতানুপারে 
“ন্যায়সৃত্রোদ্ধার” নামে পৃথক্‌ গ্রন্থ রচনা করেন১ | তাহার মতে ন্যায়দর্শনের সুত্রসংখ্যা ৫৩১। 
অন্যান্য কথ! প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য ॥২৪1 

যৌহুক্ষপাদস্বষিং হ্যাঁয়ঃ প্রত্যভাদ্বদ্ত।ং বরমৃ। 

তস্য বাৎস্তায়ন ইদং ভাষ্যজীতমবর্তয় ॥ 

ইতি শ্রীবাৎস্তায়নীয়ে স্যায়ভাষ্যে পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

অনুবাদ। বক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অক্ষপাদ খের সঙ্গন্ধে যে ন্যায়শাস্ত 
প্রতিভাত হইয়াছিল, বাংস্তায়ন, তাঁহার এই ভাধ্যসমুহ প্রবর্তন করিলেন অর্থাৎ 
বাৎস্ায়নই প্রথমে তাহার এই ভ।ষ্য রচন! করিলেন । 
প্রীবাতস্যায়ন প্রণীত স্যায়ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 


টিপ্পরনী। ভাঁষাকার সর্বশেষে উক্ত শ্লোকের দ্বার! বলিয়াছেন যে, 'এই স্যায়শান্্র অক্ষপাদ 
খাবর সম্বন্ধে প্রতিভাত হইয়াছিল। অর্থাৎ স্তাযশাস্ত্র অনাদি কাল হইতেই বিদ্যমান আছে। 
অক্ষপাঁদ খাষি ইহার কর্তা নহেন, কিন্তু বক্তা। তিনি বক্তৃশ্রেষ্ঠ, মৃতরাং স্যায়শাস্ত্রের অতিহূর্ক্বোধ 
তত্ব হুত্র দ্বার! সু প্রণানীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতে তিনি সমর্থ । তাই ভগবদিচ্ছায় তাহাতেই 
এই স্যায়শান্ত্ প্রতিভাত হইয়াছিল। ভাষ্যকার উল্ত শ্লোকের পরার্দে তিনি যে, বাৎস্ত।ন নামেই 
ুপ্রদিদ্ধ ছিলেন এবং তিনিই প্রথমে অক্ষপাদ খষর প্রকাশিত গ্ায়শান্ত্রের এই ভাষ্যদমুহ অর্থাৎ 
সম্পূর্ণ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহাও ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন। অহল্যাপতি গৌঙম মুনিরই 
নামাস্তর অক্ষপাদ, ইহ! “দ্বন্দ পুরাণের বচনাহুদারে প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলিয়াছি। ন্ুপ্রাচীন 


১। শ্রীবঝ|চম্পতি মিশ্রণ মি খলেশ্বরনুহিণ| | 
লিখাতে মুনযূর্ধণ/শ্রীগৌতমমতং মহৎ ।--সয়সুত্রে।দ্ধারেপ্র প্রথম জে।ক। 
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ভান কবি তাঁহার *প্রতিমা” নাটকে যে মেধাতিথির ন্যায়শীস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন১, সেই 
মেধাতিথিও অহল্যাপতি গৌতমেরই নামাস্তর, ইহা! পরে মহাভারতের বচদং স্বারা বুঝিয়াছি। 
স্থতরাং ভাস কৰে যে মেধাতিথির স্তার়শান্ত্র বলিয়া গৌতমের এই ্তায়শাস্ত্রেইর উল্লেখ করিয়াছেন, 
এ বিষয়ে সন্দেছ নাই। মহাকবি কাপিদাস তাহার প্রথম নাটক প্মালবিকাগিমিত্রে সর্বাগ্রে 
সদম্মানে যে ভাদ কবির নামোরেখ করিয্নাছেন, তিনি যে খৃষ্টপূর্ববর্তী স্থপ্রাচীন, ইহাই আমরা 
বিশ্বাস করি এবং তিনি যে কৌটিগ্যেরও পূর্ববর্তী, ইহাও আমরা মনে করি। কারণ, ভাঁস 
কবির প্প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ” নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্নবং শরাবং সলিঙগস্ত পুর্ণং” ইত্যাদি 
গ্লোকটি কৌটিলোর অর্ধশান্ত্রেধ দশম অধিকরণের তৃতীগন অধ্যায়ের শেষে উদ্ধৃত হুইয়াছে। 
কৌটিল্য সেখানে “অপীহ ক্লোকৌ ভবতঃ*--এই কথা বলিয়াই অনা গ্লোকের সহিত এ 
শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ভান কবিও যে পরে তাহার ম্বকৃত নাটকে অন্যের রচিত এ 
শ্লোকটী উদ্ধত করিয়াছেন, এ বিষক্নে কোন প্রমাণ পাওয়া যার না। সেযাহা হউক, ভাস কৰি 
যে, খষ্টপুর্বববর্তী সুপ্রাচীন, এ বিষন্গে আমাদিগের সন্দেহ নাই এবং তাহার সময়েও যে মেধাতিথির 
ন্যায়শান্ত্র বলিয়! গৌতমপ্রকাশিত এই ন্যায়শান্ত্রের প্রতিষ্ঠ। ছিল এবং ভারতে ইহার অধায়ন ও 
অধ্যাপনা হুইত, ইহাও আমরা তাহার পূর্বোক্ত এ উক্তির দ্বার নিঃসন্দেহে বুঝিতে পাগি। 
ভাষ্যকার বাঁৎন্যায়নও যে, খৃষ্টপূর্ববর্তী স্ুপ্রংচীন, এ বিষয়েও পূর্বে কিছু আলোচনা করিমাছি। 
কিন্ত তাহার গ্রকৃত সময় নির্ধারণ পক্ষে এ পর্ধযস্ত আর কোন প্রমাণ পাই নাই। 

বাৎ্স্ায়নের অনেক পরে বিজ্ঞানবাদী নব্যবৌদ্ধ দার্শনিকগণের অভ্যুদয়কালে মহানৈয়া্িক 
উদ্দে/তকর সেই বৌদ্ধ দার্শনিকগণের প্রতিবাদের থণ্ডন করিয়া গৌতমের এই ন্যায়শাস্ত্রের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠ।করেন। তিনি ত।হার পন্যায়বাত্তিংক"র প্রারস্তে বলিয়াছেন,--প্যদক্ষপাদঃ প্রবরে! মুনীনাং 
শম'য় শীন্্রং জগতো। জগাদ। কুতাঁকিকাজ!ননিবৃতিহেত্ঃ করিষ/তে তস্য ময়! নিবন্ধ” ॥ 
টীকাকার বাচম্পতি মিশ্র এখানে দিউলাগ প্রভৃতিকেই উদ্দ্যোতকরের বুদ্ধিস্থ কুতাফিক বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু দিঙউআাগ প্রভৃতি জীবিত ন থাকিলে উদ্দেযোতকরের “ন্যায়বাস্ঠি ক” 
নিবন্ধ তাহাদিগের অজ্ঞান নিবুত্তির হেতু হইতে পারে ন|। পরস্ধ পঞ্চম অন্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের 
হাদশ হ্থত্রের বার্তিকে উদ্দ্যোতকর দিও ব্রাগের প্রতিজ্ঞাপক্ষণের খগুন করিতে বলিয়াছেন, 
পয ব্রবীষি দিদ্ধান্তপরিগ্রহ এ প্রতিজ্ঞা” ইত্যাদি । সেখানে বাচম্পতি মিশ্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
--“ঘস্ত; ব্রবীধি দিঙব্রাগ*। বাচম্পতি মিশ্রের এরূপ ব্যাথ্যা্থদারে মনে হয় ণে, উদ্দযোতকর 
দিউনাগ জীবিত থাকিতেই তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। উদ্দে/তকর দিবাগের 
গুরু বনুবন্ধুর অনেক কথারও উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। পাশ্চান্য অনেক এতিহাসিকের 
াহস্পতয মর্থনাস্তর মেধ।তিধের্নযায়শান্ত্, প্র/চেতদং আদ্ধকলক”--প্রতিম। ণটক। পঞ্চম অঙ্ক। 


২। মেধাতিধিন্হ।প্র।জে। গৌত মস্তপসি সঃ । 
বিষৃপ্ত তেন ক।লেন পত্ব।£ সংস্থ।বাতিক্রমং ৪-শ।ভতিপরবব, মো্ষধ্পর্বব। ২৯৪ গধ্যয়। 


৪৮৬ হ্যায়দর্শন [ ৫অ০, ২আ 


মতে থৃ্টীয় চহুথ শতাঁফীই বস্থুবন্ধুর সময় এবং তীহ'র শিষা দিউনাগ পঞ্চম শতাধীর প্রারস্ত 
পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই মত সত্য হইলে উদ্দ্যোতকরও পঞ্চম শতাব্ীর গ্রারস্তেই দিও নাগ ও 


তাহার শিষাসম্প্রদায়ের অজ্ঞান নিবুত্তির জন্য পনাায়বার্তিক” চন| করেন, ইহাই অমর! মনে করি। 
( পূর্ববর্তী ১৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা)। প্রথম অধায়ের প্রথম আহ্নিকের ৩৩শ ও ৩৭শ সুত্রের বার্তিকের 


ব্যাখ্যায় বাচস্পতি মিশ্র পনুবন্ধু-লক্ষণে” এবং প্অন্র স্ুবন্ধুনা” এইরূপ উল্লেখ করায় জুবন্ধু নামেও 
কোন বৌদ্ধ নৈয়াগ্িক ছিলেন কিনা? এইরূপ সংশয় আমি প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় প্রকাশ 
করিয়াছিলাম। কিন্তুএ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়। যার ন। সুতরাং মুদ্রিত পুস্তকে বনু- 
বন্ধু স্থলে সুবদ্ধু মুদ্রিত হইয়াছে অথবা বাঠম্পতি মিশ্র যেমন ধর্মকীর্তিংক কীর্তি নামে উল্লেখ 
করিয়াছেন, তদ্রপ বন্বন্ধুকে স্ুবন্থু নামেও উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। 
উপসংহারে আরও অনেক বিষয়ে অনেক কথ! লেখ্য ছিলঃ কিন্তু এই গ্রন্থের আর কলেবরবৃদ্ধি 
শ্রীভগবানের অভিপ্রেত ন! হওয়ায় তাহারই ইচ্ছান্থুদারে এখানেই নিবৃন্ত হইলাম । তাহার ইচ্ছ! 
থাকিলে আরব গ্রন্থাস্তরে বথামতি অন্যান্য কথ! পিখিতে চেষ্টা করিব । 

যুগ্মান্ট-ঘ্বেক-বঙ্গাব্দে যো বঙ্গাঙ্গ-বশোহরে। 

গ্রামে তালখড়ী”্নান্সি ভট্টাচার্যযকুলো ভবঃ ॥ 

পিতা স্থ্টিধরো নাম যন্ত বিদ্বান মহাতপাঃ। 

মাতা চ মোক্ষদা দেবী দেবীব ভুবি য৷ স্থিতা॥ 

সরোজবাসিনী পত্বী নিজঘুক্ঞর্থমেব হি। 

যং কাশিমানয়দ্বদ্ধা! পুর্ববং পূর্ববতপোগুণৈঃ ॥ 

অশক্তেনাপি তেনেদং সভাষ্যং ন্যায়দর্শন্ম্‌। 

যথা কথঞ্চিদৃব্যাখ্য।তং সর্বশক্তি মদিচ্ছয়। ॥ 

পঠন্ত দোযান্‌ সংশোধ্য দেযজ্ঞা ইদমাদিতঃ | 

পশ্যান্ত তত্তদৃগ্রস্থীংশ্চ টিপ্নন্ত।মুপদশিতান্‌ ॥ 

সম্প্রদায়বিলোপেন বিকৃতং যৎ ক্ষচিগ চিগু। 

ব'ৎ্স্ায়নীয়ং তদ্ভাষ্যং স্ধিয়ঃ শোধয়ন্ত্ চ॥ 

ভাঁষ্য-বার্তিক-তাৎপর্ধ্যটাকা দিগ্রস্থবত্রনাম্‌ | 

পরিষ্ষারে ন মে শক্তিরন্বন্তেব স্থছু্ষরে ॥ 

তত্র যস্ত।ঃ কৃপাঘষ্টিঃ কেবলং মেহবলম্বনমূ। 

পদে পদে কুপাযুত্রৈ নমস্তস্যৈ নমে। নমঃ ॥ ৮ ॥ 
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